যশোহর্‌ খুলনার ইতিহাস 


-- স্পাতে রি 


“্বাঙ্গালাতে বাঙ্গাপার ইতিহাস যে যাহাই লিখুকু না কেন, 
_-সে মাতৃপণে পুষ্পাঞ্জলি। যে দরিদ্র, সে সোনান্ধপা জুটাইতে 


পারিল না বলিয়া! কি বুনে অগ্নি দিবে না?” 
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শস্স খণ্ড 
এঁতিহাসিক অংশ,__মোগল ও ইংরাজ-আমল। 
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শুল্ভন্পোসল চট্ট পান্বযান্স এগু সন্স 
২০৩।১। ১, কর্ণওয়ালিস্‌ ্ীট, 
কলিকাতা 
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প্স্কাশ্পন্__হল্লিচ্াজন, চ্তাপাল্াস্ত 
খুরুনাস চট্রোপাধ্যায় এগ সম্দ 
২৯৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ই্রীটু, কলিকাতা । 
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প্রিন্টার__্রীইন্দুভূষণ ভর্টীচাধ্য 
শ্লাহবী ০৬ভ্রভন 
২৯, বৈঠকখানা রোড, কলিকাত। । 


ছবি মুদ্রাঙ্কিত- “ভারতবর্ষ” প্রেস, 
২০৩।১।১১ কর্ণওয়ালিস স্ীট, কলিকাতা । 
মানচত্রফন্ন ডি, এন, ধর, বেঙ্গল আর্ট ষ্ট,ভিও, 
৮২, নিমতলাঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা । 


উৎসর্গ-পত্র 


আচার্য্য স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় 
ী্রীচরণকমলেষু 

আচার্য্যদেৰ ! 

আমার “যশোহর-খুল্নার ইতিহাসের” ১ম খণ্ডের মত এই দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশেরও সকল ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন, আমি গঙ্গাজজলে গঙ্গাপুজা] 
করিবার মত ভক্তিভরে ইহা আপনারই করপল্লবে সমর্পণ করিতেছি। দ্বাদশ 
বর্ষ পূর্কে আপনি আমাকে যে উৎসাহ-বাণীদ্বার উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, 
তাহা এখনও আমার কর্ণে বন্কৃত হইতেছে; আমি তদনুসারে কার্ধ্য করিতে 
কোন প্রকার প্রাণপাঁতী পরিশ্রমে বা "প্রাণ হাতে লইয়া দুর্গম স্থানে 
তথ্যান্ুসন্ধানে কাতর হই নাই। কিন্ত কাধ্যক্ষেত্রে প্রন্কৃত সফলতা লাতের 
শক্তি আমার ছিল কিনা জানি না; আপনার কথার সার্থকতা আপনিই বিচার 
করিবেন। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আমার গ্রস্থে আর যাহা কিছুরই অভাব 
থাকুক্‌, ইহাতে প্রাণের অভাব নাই, দেশ-মাতৃকার প্রতি তক্তির অভাব নাই, 
কঠোব স্তায়পরতার সঙ্গে সমদর্শিতার অভাব নাই। আপনি সর্বজাতিতে 
সর্বভূতে সমদর্শী ; এঁতিহাসিক ক্ষেত্রে আমিও সে নীতির অনুসরণ করিতে ক্রি 
করি নাই। আমি কোন স্থলে বোধ হয় অনাবস্তক আবেগ বা উচ্ছাসের 
প্রশ্রয় দেই নাই, ভাষাকে সরস করিতে গিয়াও সতর্কতা বা সত্যানুবন্তিত! 
হারাই নাই। আমি সর্বারর সংক্ষেপ ও সংকোচের জন্তাই চেষ্টিত থাকিয়া অনর্থক 
অতিরঞ্রীন পরিহার করিয়াছি। তবুও পুস্তক বড় হইয়াছে; হইয়াছেও আপনার 
কুপায়; আপনি অনেক ছোটকেই বড় করিয়াছেন। 

আপনি যশোহর-খুল্নার গৌরবন্তস্ত। খুল্ন! আপনার জন্মগৌরবে পবিভ্র, 
যশোহর আপনার বংশ-গৌরবে সুরভি; সমগ্র বঙ্গ আপনার কর্মর-গৌরবে 
সমুন্ূত, ভারতবর্ষ আপনার কীর্তিকথায় মুখরিত; আর বিশ্বমানব আপনার 
জ্ঞান-গৌরবে উদ্ভাসিত। সকলেই আপনার নিকট খগগ্রন্ত, কিন্তু কেহই 
অঞ্চণী হইতে চাহে না । আমার কথাও তাহাই। আপনি অর্থ আয় করেন 
ত্যাগের জন্ত, ভোগের জন্য নহে; সে অর্থ নিত্য বঙ্গীয় যুবকের শিক্ষাদীক্ষায় 
এবং বিষ্তাপীঠের সাহাধা-কল্লে অবিরত বায়িত হয়। প্ুধু তাহাই নহে, বঙ্গের 
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অজ যেখানে ক্ষতবিক্ষত, যেখানে রোগগ্রস্ত, সেই স্থানে তাহার চিকিৎসার জন্য 
এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাঁর চিরপরিচিত "ডাক্তার রায় অবতীর্ণ ; আজ, 
ছুভিক্ষে, কা+ল প্লাবনে, আজ. নৈতিক সংস্কারে, কাল অন্ন বা বন্ত্র-সমস্তার 
সমাধানে, এখানে বি্ভামন্দিরের সংগঠনে, সেখানে শিল্পশালার উদ্বোধনে, 
যেখানে যখন ছু্দৈব, যেখানে যখন প্রয়োজন, সেইখানে আপনি কাগডারী। 
আপনি দীনবাসপরিহিত জীর্ণ-তন্ু লইয়া চির-কুমার তাপস-মৃদ্তিতে বুক 
পাতিয়া দাড়াইলে, সমগ্র ভাবতের ভক্তিবিশ্বাসের চাক্ষুষ নিদর্শন স্বরূপ আপনার 
নামে অজজ্্ অর্থষ্টি হয় এবং আপনার আরব কার্ধাকে লক্ষীযুক্ত জয়যুক্ত 
করিয়া দেয়। 

পরোপচিকীর্যাই আপনার ধন্দ্, উহাই আপনার যাবতীয় মতামত ও 
কর্শকাণ্ডের ভিত্তি। আপনি কোন পক্ষ, সংঘ বা রাজনৈতিক সম্প্রদায়তৃক্ত 
নহেন।  দীনার্তঁসেবানিষ্ঠার কষ্টিপাথরে আপনার সকল কর্ম পরীক্ষিত। 
আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে নিতা ছুর্দৈবের পার নাই, আপনারও কর্শের শেষ 
নাই। সেই বিপুল কর্মমময়তার মধ্যেও আপনি একনিষ্ঠ সাধকের মত কিরূপে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিমগ্ন থাকিতে পারেন, তাহা লোকে শুনিয়া বিশ্বাস না 
করিলেও দেখিয়া বিস্মিত হয়। আরও আশ্চধ্যের বিষয় এই, বিরাট 
কর্মাড়্ষরের মধোও আপনি নিজ দেশের কথা, নিজ জন্মপন্লীর কথা শুনিতে 
সর্বদা উৎকর্ণ। সেই জেলা বা সেই পল্লার নাম করিয়া যে কেহ আপনার 
দ্বারস্থ হয়, সেই আশ্বস্ত হইয়া আশ্রয় পায়। আজ, আমি আপনার. সেই 
জর্মভূমির নূতন পুরাতন নানাকাহিনীর পুপন্তবক লইয়া আপনার সমীপন্থ 
হইতেছি, আমার সাগ্রহ সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। আমি 
কর্তৃব্যুদ্ধির প্ররোচনায় এ পুস্তক রচনাকালে কাহারও তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখি 
নাই, কিন্তু ইহ! পাঠ করিলে যদি আপনি কিছুমাত্র তুষ্টি অনুভব করেন, তাহ! 
হইলেই আমার সকল শ্রম, সকল চেষ্টা সার্থক মনে করিব । 


দৌলতপুর, খুল্ন। | প্রত দীনগ্রন্থকার 
রাস-পুিমা, ১৩২৯7  শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র। 


ভূমিকা 


যশোহ্র-খুল্নার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড বাহির হইবার আট বংসর পরে 
উহার দ্বিতীয় থণ্ প্রকাশিত হইল। শ্্রীভগবানের অপার করুণা এবং আচার্ধা 
রফুরচন্ত্রের দানপীলতাই এ পুস্তক প্রকাশের একমাত্র সহায়। ইষ্ট 
ব্যতীত আমার জীবনের আশা ছিল না; আচাধ্যদেবের কপ! ব্যতীত পুস্তক 
ছাপিয়৷ বাছির করিবার ভরসা ছিল না। এই কথার সবল অভিবাক্তি ব্যতীত 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতীভ্তাপনের আর কি প্রাষ! থাকিতে পারে, আমি তাহা 
জানি না। ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম খণ্ড সাধারণের হস্তে দিবার 
কয়েক মাস পরে, আমি সাতক্ষীরায় গিয়া! ধতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্ত 
: ভ্রমণফলে সাংঘাতিক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হই! দৌলতপুরে ফিরিয়া আসি। 
তেমন ভীষণ আক্রমণ আমার আত্মীয় বন্ধুরা কেহ কখনও দেখেন নাই ; 
_ আমার জীবনের কিছুমাত্র আশ! ছিল না, মৃতযু-সংবাদও রটিয়াছিল। অবশেষে 
৬কপায় এবং শত শত পরিচিত বা অল্রাত আত্মীয় বন্ধু ও দেশবাসীর অযাচিত 
আনশীর্বাদের ফলে আমি বাচিয়। উঠি। এমন বীচা কদাচিৎ লোকে বীচে) 
 ইচ্ছাময়ের ইচ্ছ! তিনিই জানেন । রোগযন্রণায় চৈতন্ত-লোপের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত 
আমার চিন্তা ছিল, এই ইতিহাস সন্ন্ীয় আমার দায়িত্ব বুঝি অপূর্ণ রহিয়! গেল। 
: দৈব-কপায় রোগমুক্তির পর পূর্ণ তক্তিবিশ্বীসে ও দ্বিগুণ উৎমাহে আবার আরম্ধ 
কার্ধো নিরত হইলাম। তবুও কত বাধা বিপত্তি ও ভাগ্যবিডম্বনা! যে আমার 
পথের অস্থরায় হইয়াছে, ১৩২৫ সালে দারুণ ভ্রাতৃশোকে জর্জরিত হইয়া, 
পরবসর আকম্মিক ঝটিকাবর্তে বিপন্ন ও আবামশৃন্ত হইয়া, ষে কত অশান্তির 
মধো কার্ধয করিয়া চলিয়াছি, তাহ! বিবার নহে। সেকার্যের ফলাফল আজ 
সাধারণের দমক্ষে উপস্থাপিত হইল, উহার বিচারক আমি নহি। 
প্রথম খণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ড বন্তস্থ হইবার কথা ছিল, তাহা হয় 
নাই। বিলঘ্বের কারণ কতক পূর্বে দিয়াছি; প্রথমতঃ আমি বতসরাধিক 
কাল একপ্রকার তবর্মণ্যই ছিলাম দ্বিতীয়তঃ ইয়োরোপীয় মহাসমরের ফলে 
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কাগজ প্রভৃতির অগ্নিমূলা হইয়াছিল; তৃতীয়তঃ বর্তমান পুস্তকের উপাদান 
যাহা সংগৃহীত ছিল, কার্যযক্ষেত্রে দেখা গেল তাহা পর্যাপ্ত নহে; :আরও ভ্রমণ, 
অনুসন্ধান ও তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন। একাগ্রভাবে তাহা করিয়াছি, শেষ 
পর্যন্ত সে কার্য চলিয়াছে। পুস্তক ছাপা হইতে হইতেও কত নূতন কথা 
ংযোজিত হইয়াছে। ছুই বৎসরের অধিক কাল পুস্তকথানি মুদ্রাযন্ত্ররে কবলে 
ছিল। সমস্ত পুস্তকের পাগুলিপি শেষ করিয়! মুদ্রাঙ্কণ আরন্ত করিতে পারি 
নাই, কতকাংম মনত্স্থ করিয়া আমার হস্ত অবিরত লেখনী চালনায় বাস্ত ছিল। 
স্ুবৃহৎ পুস্তকের আছ্চোপান্ত ঘটনাবলী ও চিন্তাগ্রণালীর সামগ্রস্ত রক্ষা করিয়া 
কার্য করিতে মন্তিককে যে কিরূপ প্রগীড়িত করিয়াছি, তাহা আমিই জানি। 
মফস্থলে বসিয়া সমগ্র পুস্তকের প্রফ আমিই দেখিয়াছি, সমস্ত কাপি আমিই 
লিখিয়াছি, সহায়ক কাহাকেও পাই নাই। দ্বিতীয় প্রফের ভুল সংশোধনের 
সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের অর্ডার দিতে হইয়াছে, সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইল কিনা 
ভাহা৷ পরীক্ষার সুযোগ হয় নাই। তাই যুগ্রাযন্ত্রেৰ চিরাচরিত প্রক্কৃতিবশে 
ভমপ্রমাদ যে কিছু কিছু না রহিয়া'ছ, তাহা নহে। তজ্জন্য অবশ্য পাঠকবর্ 
আমাকে ক্ষমা করিবেন। বিশেষতঃ উদরান্ের সংস্থান জন্য যথোপযুক্ত 
পরিশ্রম করিয়। যাহা কিছু অবসর ঘটিয়াছে, বা শরীরের দিকে ন চাহিয়া সে 
অবসর কালকে বিনিদ্র রজনীতে যতটুকু দীর্ঘ করিতে পারিয়াছি, ভাহাতে 
আমাকে এই ইতিহাসের জন্য নিযুক্ত থাকিতে হঈয়াছে। এমনই আমার 
দুর্ভাগা, অন্য দেশে হয়তঃ যে কার্ষোর উৎসাহ জনয বৃত্তিসহ দীর্ঘ অবকাশ জুটে, 
আমার বেলায় সে ত দূরের কথা, বরং যে দুই বংসর কাল এই প্স্তকের রচনা 
ও মুদ্রণ লইয়া আমি একান্ত বিব্রত, সে সময়ে আমার স্বন্ধে নূতন কর্তবোর 
গুরুভীর চাপিয়া আমাকে এক প্রকার অনবসর করিয়া তুলিয়াছিল। সে ছুঃখের 
কথা ইষ্ট-চরণে নিবেদন করা এবং অবস্থাকে ভাগাফলরূপে গ্রহণ কর! ভিন্ন 
আমার মত দারিদ্র/পীডিত দায়গ্রস্ত বাক্কির গত্যন্তর ছিল না । আরন্ধ কার্যে 
আমার একাগ্রতার ফল ইহাই দীড়াইয়াছে যে, আমার নিজের যাহা! সম্বল ছিল, 
সেই শরীরকে স্বাস্থাহীন ও জরাজীর্ণ করিয়া এট পুস্তক শেষ করিলাম, 
জীবনাবশেষের আর কয় দিন হাতে রহিল তাহা বলিতে পারি না। সহ্ৃদয় 
পাঠকবর্গের নিকট হইতে সমবেদনা পাব কিনা, জানি নী; তবে আমার 


ৃ 


চা 


৩/০ 


অনিবার্য অসংখ্য ভ্মক্রটির জন্ত আমি সকলের নিকটেই করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি। 

এ গ্রন্থের জন্ত আমি অসামান্ত পরিশ্রম করিয়াছি; কোন কষ্টকে কষ্ট ভ্ঞান 
করি নাই, বিপদে বিচলিত হই নাই, কোন চেষ্টা, যত্ব বা অর্থ বায়ের ক্রট করি 
নাই। কত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছি, দীর্ঘপথ অতি কষ্টে পদব্রজে অতিক্রম 
করিয়াছি, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া পরমোৎসাহে ছুর্গম স্থানে বা গহন বনে 
ভ্রমণ করিয়াছি; আর সন্ধানমত সকল স্থান দেখিয়া সকলের কথা শুনিয়া, তাহ! 
হইতে সকল তথ্যের সমন্বয় করিয়! সত্যের উদঘাটন ও সমস্তার সমাধান জন্ত 
চিস্তা লইয়। দিনের পর দ্িনপাত করিয়াছি; কত শত শত পত্র দ্বার! অনুরক্তকে 
বিরক্ত করিয়াছি, বিরক্তকে অনুরাগী করিনা লইয়াছি,_দেশমাতৃকার প্রতি 
পদরেণুর সহিত পরিচিত হইতে প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রার্থনা করিয়াছি। আশ! 
করি, নিৰিষ্টচিত্ত পাঠক প্রতিপত্রে আমার গুরুশ্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। 
কাধ্যের অধিকার মাত্র নিজের ধরিয়৷ লইয়া ফলের আকাঙ্ষা করি নাই। 
যদিও গ্রাসাচ্ছাদনের অনুদধত্ত অর্থ ভ্রমণাদির জন্য ব্যয়িত করিয়! অভাবধগ্রস্ত 
হইস্াছি, তবুও অর্থোপায়ের যাবতীয় অন্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া এ পুস্তক 
রচনায় বিরত হই নাই। অর্থের প্রত্যাশায় এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। 

বশোহ্র-খুল্নার ইতিহাসকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্যে 
(১) প্রাকৃতিক এবং (২) অঁতিহাদিক অংশের প্রথম ভাগ অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ 
ও পাঠান আমলের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছি। এতিহাসিক 
অংশের অপর ভাগ অর্থাৎ বৃহত্তর এবং সমগ্র পুস্তকের সর্বপ্রধান অংশ এই 
দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছি । এক্ষণে খণ্ড-বিবরণী (518015015 ) 
এবং আভিধানিক (072011697) অংশ তৃতীয় বা পরিশিষ্ট খণ্ডের জন্ 
অবশিষ্ট রহিল। উহাতে জনসংখ্য। (09755 1২61১911) সম্বন্ধীয় সারতৰ, 
শাসনব্ষয়ক তথ্যাবলী, প্রধান প্রধান ব্যক্তির জীবন-কথা এবং অবশিষ্ট 
কতকগুলি স্থান ও বংশের বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার বাঁসনা রহিল। সেখণ্ড 
কবে প্রকাশিত হইবে, তাহা বলিতে পারি না। জাবনে কুলাইবে কিনা এবং 
সুযোগ জুটিবে কনা, তাহা শ্রমভগবানই জানেন। বিশেষতঃ দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশের সময়ের যে আভাস দিরাছিলাম, তাহ! কাধ্যকালে খাটে নাই, এবার 
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লময় সম্বন্ধে কোন কথা না! বলাই সঙ্গত মনে করিতেছি। তবে তৃতীয় খণ্ডে 
যে কয়েকজন গ্রথিতনাম! সাহিত্যিক এবং কৃতীপুরুষের জীবনবৃত্ত প্রধান বিষয় 
হইবে, তাহার অধিকাংশ উপাদানই আমার হস্তগত আছে; আর অবশিষ্ট 
যাহা সরকারী রিপোর্টের সারাংশ তাহা আমি প্রকাশিত না করিলেও ক্ষতি 
নাই। বংশবিবরণী সংগ্রহ করা যে কি ছুরহ ব্যাপার তাহা! আমি পদে পদে 
অনুভব করিয়াছি। রাজনৈতিক ইতিহাসের সম্পর্কে যে সব বংশের বিবরণ 
দেওয়! প্রয়োজনীয়, তাহা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়৷ দিয়াছি; প্রধান প্রধান 
বংশের ও খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের নামোল্লেখ “সমাজ ও আভিজাত্য*শীর্যক 
দীর্ঘ পরিচ্ছেদে (৭৯৮-৮৪২ পৃঃ) দিয়াছি। উহার আর যতটুকু সংগ্রহ কর 
সম্ভবপর হয়, তাহা তৃতীয় খণ্ডে দিবার ইচ্ছা রহিল। বংশবিবরণ পাইবার জন্ত 
আমি বারংবার প্রকাশ্ত সংবাদপত্রে সামাঙ্জিকবর্গের নিকট আবেদন নিবেদন 
করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ সাহা্য বা সতৃত্বর পাই নাই। আমি যাহা জানিতে 
পারিয়াছি, তাহার সারাংশ স্থানীয় পত্রে প্রকাশ করিয়া তন্মধ্যে আমার 
অনিবার্ধ্য তুলব্রাস্তির জন্য বারংবার ক্ষমা চাহিয়াছি, কিন্তু কার্ধ/তঃ দেখিয়াছি, 
নিজ নিজ বংশেতিহাসে অধিকাংশ ব্যক্তিই অজ্ঞ বা উদাসীন; দুই চারিজন 
ভুল ধরিতেই ভালবাসেন, ভূল সংশোধন করিতে কিছুমাত্র উদ্তোগী নন; কেহ 
কেহ ঝা! আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া পরের অধ্যাতি 
কীর্ভনে অধিক সমুতসক ) ধাহাদের নিকট পৈতৃক ঘটককারিকা্দি পুঁথিপত্ 
আছে, তাহার! কেহ কেহ উহা আমার হস্তে দিতে চান নাই, পাছে আমাদারা 
তাহাদের ব্যবসায় নষ্ট হয়; কিন্তু আমার ভুল যে ভুলই থাকিয়া! বহাল রহিবে, 
লুকায়িত পুঁথিতে সে ভুল সারিবার স্থযোগ হইবে না, উহা! তীহারা কখনও মনে 
করেন নাই। বৌধ হয় যে রীতিতে বংশেতিহীস লিখিলে সামাজিকের কৃচিকর 
হয়, আমি তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। আশা করি, পরবর্তী খণ্ডের জন্ত 
এ বয়ে সাধারণের উৎসাহলাতে বঞ্চিত হইব ন1। 

বর্তমান খণ্ডে প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের ইঠিহাসই প্রধান বিষয়। 
ধাহারা দুরে বসিয়। ন! দেখিয়া ইতিহাস বা উপন্তাস রচনা করেন, এবূপ 
শ্রমবিমুখ লেখকদিগের হস্তে উভয় বীরপুরুষের কাহিনী নানাভাবে বিকৃত এবং 
তাহাদের চরিত্র অযথ। কলক্ষিত হইয়। পড়িয়াছে এবং সেই চিত্র এমন ভাবে 
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সাধারণের চিত্তে দৃঢাক্কিত হইয়াছে যে উহ! নিরসন করিতে না৷ পারিলে অস্ত মত 
মাথা তুলিতে পারিবে না। এজন্ত আমি যথেষ্ট প্রমাগ প্রয়োগ করিয়াছি, সে 
প্রমাণ সংগ্রহে কোন প্রকার চেষ্টা বাদ পড়িয়াছে বলিয়! মনে হয় না। 
সেকালের “বঙ্গাধিপ পরাজয়ে” প্রতাপের গৌরবকাহিনী প্রচারের জন্য খেমন 
সময্োচিত গবেষণার পরিচয় ছিল, তেমনই কতকগুলি এ্রতিহাসিক অসামঞ্জহোর 
অবতারণা এবং অমুলক কলঙ্কারোপ হ্বার! বীরচরিত্র কলঙ্কিত করা হইয়াছে; 
আধুনিক প্রায়নন্দিনী” নামক উপন্যাসে তাহার বা তত্বংশীয়দিগের চরিত্র অধ্যাত 
করিবার জন্। সতাই যেন কেমন অসুয়! এবং কুরুচির পরিচয় দেওয়া, হইয়াছে । 
সে সকল ভ্রান্তি বা সে জাতীয় চেষ্টার অসারতা, আমি যে সত্যোতঘাটন 
করিয়াছি, তন্বারা নিরাক্কৃত হইবে, আশ” করি। ওগন্তাসিক হইলেই ঘষে 
নিরক্কুশ হইয়! সত্যের অপলাপ করা যায়, এমন কোন কথা নাই। 
যশোহ্র-খুল্নার ইতিহাস যতই নগণ্য হউক, তাহাকে প্রর্কত পতিহাসিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্ত। এজন্য আমি সর্বত্রই 
বঙ্গীয় এবং ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া সময় ও তোর সমন্বয় 
করিয়৷ অগ্রসর হইয়াছি। জেলার ইতিহাস লিখিতে গিয়া কোথায়৪ দেশের 
ইতিহাসকে দৃষ্টিছাড়া করি নাই, পুস্তকের আকারবৃদ্ধির ইহাই অন্ত 
কারণ। বঙ্গের ছুইটি প্রধান জেল! আমার গণ্তীতৃক্ত, বঙ্গের বীরপুত্রগণের মধ্যে 
সর্ব প্রধান ছুই জনেরই জীবন কথা৷ আমার গ্রন্থের বিষয়ীভূত। তৎসম্পর্কে যশোহর 
খুলনার ইতিবৃত্ত বঙ্গের, এমন কি, ভারতের ইতিহাসের অঙ্গাধীন। সেই সন্বস্- 
স্ুত্ স্থাপনের জন্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গিয়া বিষয়-বিস্তারের হাতে নিস্তার 
পাই নাই। এ্তিহাসিক আন্দোলনের ফলে যে সতা অবিসংবাদিতরূপে স্বতঃই 
প্রতিভাত হইয়াছে, আমি একান্তিকতার সহ্ঠিত তাহারই অন্ুবর্তন করিয়াছি। 
*নহৃমূল! জনশ্রুতিঃ” এ কথা মানিয়া লইয়া চাক্ষুষ পরীক্ষার সঙ্গে প্রচলিত 
প্রবাদ ৰ৷ লিখিত প্রমাণের একত্র সামগ্রস্ত করিয়া বনু গবেষণার পর [নিজ মত 
স্থিতীকৃত করিয়। লইয়াছি। সে মতে যে তুল থাকিতে পারে না, তাহা আনি 
বলিতেছি না। যাহা ভূল আছে, তজ্জন্ত আমিই অপরাধী। ন্থুবীবর্দ বলবত্র 
প্রমাণে উহা! প্রদর্শন করিয়া দিলে, অবনত মন্তকে গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কবিস। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, না দেখিয়া, না বৃঝিয়া বা তাবিয়া, 
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ত্য পরীক্ষ| না করিয়৷ কোন কথা লিখি নাই। পারিপাথিক সকল অবস্থার 
একত্র সমাহার করিবার সুবিধা পাঠকবর্গের হইবে না, তাহ! জানি; এজন 
নিজের অভিজ্ঞতার ফল ও বিবেকবুদ্ধির স্থির ধারণ! তীহাদ্িগকে উপহার 
দিক্লাছি। প্রতাপাদিত্য-অংশ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে, তাহ! আমি স্বীকার 
করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহার কাহিনী বঙ্ষেতিহাসের একটি প্রধান 
অংশ এবং ভারতীয় ইতিহাসের সহিতও উহা! দৃঢ় সম্পর্কিত। স্থৃতরাং 
ভিত্তি পত্তনের জন্ত একটু বিস্তৃত আলোচনা অনুযোগ বা অসহিষুতার বিষয় 
হওয়া উচিত নহে। সৌধপ্রাচীরের ভিত্তি মৃত্তিকা-নিয়ে একটু বিস্তৃতই 
হইয়া থাকে। 

আমার যশোহ্র-খুল্নার ইতিহাস প্রধানতঃ বশোহর-খুল্নার লোকের 
জন্ত লিখিত। তবে ইহার মধ্যে যে সব চরিত্র বাঁ ঘটনা আছে, তাহ! বঙ্গের 
মব জেলার অধিবাসী 4 [নকট প্রিয় বা পঠনীয় হইবার যোগ্য। বাহারা এই 
জাতীর প্রাদেশিক ইতিহাস হইতে সার সংগ্রহ করিয়৷ বঙ্গের ইতিহাস গঠন 
করিবার প্রয়ামী, তাহার! এই সারটুকুই চান, অবশিষ্ট অংশ অনাবপ্তক মনে 
করেন। কিন্তু হয়তঃ স্থানায় অধিবাসীর নিকট সেই অবশিষ্ট অংশই অধিকতর 
প্রয়োজনীয় ও লোভনীয় ; উহ। বাদ দিলে বিষয়টি নীরস হইয়া! যায়, স্থানীয় 
পুরাতত্বের দিকে অধিবাসীর চক্ষু খুলিয়! দেয় না পুস্তকের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়তা! সংস্থাপন করায় না। তাহা হইবে, আমারও কৃত উদ্দেস্ত বিনষ্ট 
হইয়া যায়। আমার ইতিহাস কিছু বড় হইয়াছে, কারণ আমার দেশকে আমি 
বড় করিতে চাহি, মায়ের সকল অঙ্গের রূপ ব্যাখ্যা না করিয়া নিরন্ত হইতে 
পারি নাই। আমার মায়ের যাহা এরতিহাসিক সম্পদ আছে, তাহাতে তাহার 
বড় হয়! দাড়াইবার দাবি অশ্বীক্কত হইতে পারে না। যদি সেদাৰি প্রতিষ্ঠিত 
কন্সিতে আমি কিছুমাত্র সমর্থ হয়৷ থাকি, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সঙ্কল 
মনে করিব । আশ। করি, আমার স্বদেশীয় পাঠকমগ্ডলী পুস্তকের কলেবর দেখিয়া 
তয় না পাইয়া! গর্বান্থভব করিবেন, আর হিসাব করিয়া দেখিবেন, ইহার আকার 
ৰা সাজ সরঞ্জামের অনুপাতে ইহার মুল্য যথাসাধ্য কমই ধার্য করা হইয়াছে। 
:. এ পুস্তকে যাহা কিছু লিখিত হুইয়াছে, তাহ! এঁতিহাসিক মর্ধ্যাদা রক্ষার 
জন্ত। কোন প্রকার স্বার্থ, স্বজাতি্রীতি, ভীতি ঝ| অহ্থয়| আমাকে কর্তব্য 
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করিতে পারে নাই, ইহ! সাহস করিয়া বলিতে পারি। আমাকে বহু প্রসঙ্গে 
বহু ব্যক্তি, বু জাতি ও বর্ণের সমালোচন! করিতে হইয়াছে, তাহা! বিৰেক 
বুদ্ধিতে অকপট. ভাবেই করিয়াছি; প্রশংসা বা অপ্রশংস|! কখনও স্বার্থ বা 
উদ্দেশ্মূলক হয় নাই; কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক নিনদ। দ্বার 
্রস্থকে কলঙ্কিত করি নাই। গুধীর দৌধাংশ ধেমন বাদ পড়ে নাই, নিনদিতের 
গুণের চিত্রও তেমনই উজ্জল করিয়া দেখাইয়াছি। যে বিষয়ের আলোচনায় 
আমি অপট্র বা অসমর্থ, অথবা যেখানে আমার সংগৃহীত উপাদান অপর্যাপ্ত, 
সেখানে আমার অঠাৰ ও অজ্ঞত! সরল ভাবে স্বীকার করিতে কুঠিত হই নাই। 
প্রতিভ। ব! সদ্‌গণ কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের একায়ত্ত নহে, তেমনই অখ্যাত 
চরিত্রও সকল সমাজে থাকিতে পারে; বাক্ি বিশেষের কুচরিত্রের নিন্দ! করিলে 
কোন জাতির উপর কটাক্ষপাত কর! হয় না। পীর পয়গণ্থর বা দানবীরকে আমি 
সর্বাতই মুনি-খষির মত ভক্তিপুশ্পে পূজ! করিয়াছি। প্রথম খও প্রকাশের পর, 
ছুই একদ্বন মুসলমান দাঁত! মনে করিয়াছিলেন, আমি বিদ্বেষবশে প্যৰন” বলিয়া 
তাহাদের স্বজাতীয় কোন কোন ব্যক্তিকে অখ্যাত করিয়াছি, সে ধারণ! ভুল 
মাত্র । উহাদের দৃষ্ট পদার্থ নীল, কি চশ্ম! নীল, তাহা পরীক্ষার বিষয়। 
প্যবন” শব মুসলমান জাতির উদ্যবের বন্ পূর্বের কথা, উহ! দ্বারা যে প্রাচীন 
আইওনীয় (10711) গ্রীক্দিগকে বুঝাইত, সে ইতিহাদ আমি জানি। 
লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, আমি কাহাকেও যবন বলি নাই, হয় অন্তের 
কথা উদ্ধত বা অন্তের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। মুসলমানের যে ভাবে 
অন্যকে কাফের বলেন, সেই ভাবে প্রাচীন হিন্দুরা বহু বৈদেশিক জাতিপ্রসঙ্গ 
যবন বা! শ্রেচ্ছ শব ব্যবহার করিতেন; পাঠান যুগে, মুসলমানদ্িগের স্ববলে 
ধর্প্রচার বা সংঘর্ষকালে সে ভাব জাগিয়াছিল, পরবর্তী যুগে তাহা! ছিল না। 
দ্বিতীয় খণ্ডে যবন শব্দ কোথায়ও প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে পড়ে না। 
মুসলমান কেন কোন জাতির প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই ; যদি সে ভাবে 
কোথায়ও কিছু লক্ষোর বিষয় হয়, তবে জানিৰেন উহ! আমার অজ্ঞাতসারে ভ্রম 
মাত্র, সে জন্ঠ আমাকে ক্ষমা! করিবেন। আমার উপাধান সংগ্রহের তারতম্য 
থাকিতে পাবে, কিন্ত আমি সাধ করিয়া বা দাধ্যপক্ষে যশোহর অপেক্ষা খুল্নার 
কথা, বৈদ্ত অপেক্ষা! কায়স্থের কথা অধখ| বাড়াইয়া বলি নাই) অনুগত যে 


কোন জাতির প্রতি আমার বিরক্তি নাই, অধিক অনুরণ্ডিই আছে। এ কথ 
সত্য ষে, এক জাতির পক্ষে অন্যের আভিজাত্য ব্যাখ্যা কর ছুঃসাধ্য কাধ; কিন্ত 
আমার সে জাতীয় অজ্ঞত| দুরীকরণ করিতে যে আমি অত্যধিক চেষ্টা করিয়াছি, 
তাহার পরিচয় এ গ্রন্থে পাইবেন। তবুও আমার ভ্রম প্রমাদ আছে, স্বীকার 
করি; সে অজ্ঞানকৃত ভ্রম ক্ষমার্থ। কেহ কোন তুল প্রদর্শন করিলে, তাহা 
সাদরে গ্রহণ করিব এবং পরবর্থী সংস্করণে বা অন্ত ভাবে উহার সংশোধন 
করিব। যেখানে সুযোগ পাইয়াছি, প্রথম খণ্ডের অনেক মতত্রাস্তি এই খণ্ডে 
সারিয়াছি; ধতিহানিক গবেষণাই দে দিকে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। 
মত থাকিলেই পরিবর্তন হয়, মত পরিবর্তনের জন্য আমি কিছু মাত্র ক্ষু হই 
নাই। একমাত্র প্রার্থনা, কেহ দয! করিয়া! ভ্রম দেখাইয়া দিলে তাহ! আমি 
নতশ্রির হইয়। মানিয়া লইব; আমার ভিতর জাতিবিদ্বেষ বা পক্ষপাতিতার 
অনর্থক কর্পন| করিয়। অযথ| গালিবর্ষণ করিলে, তাহাতে শুধু শ্রমক্রান্ত অকিঞ্চন 
সেবককে মনোকষ্টই দেওয়! হইবে। 

যেখানেই কোন গ্রস্থকারের মতামত গ্রহণ বাঁ বিচার করিয়াছি, পাঁদ-টাকায় 
ম্পষ্টতঃ উহার উল্লেখ আছে। আমি প্রত্যেকের নিকট চিরখণী। এ গ্রন্থ 
সম্ধলনে আমি যে কাহার নিকট খণী নহি, তাহ! বলিতে পারি না। 
কেহ বিবরণী লিখিয়া পাঠাইয়া, কেহ তথ্যানুসন্ধানে পথ দেখাইয়া, কেহ 
আঁমাদিগকে সবান্ধৰে রাঞোপচারে আতিথ্যসংকারে আপ্যায়িত করিয়া, 
কেহ ঝা'আশীর্কাদে ও উৎসাহবাণী দ্বার! মহা প্রাণত। জানাইয়া, আমাকে সর্বদা 
প্রবুদ্ধ ও ক্ৃতীর্থ করিয়াছেন। ইহ! ভিন্ন কত স্থানে আমার কত প্রিয়তম ছাত্র 
আমাকে কত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা! আর কত বলিব? সকল ব্যক্তির 
নামোল্পেখ এখানে অসম্ভব। আমি সর্কান্তঃকরণে তাহাদের সকলের নিকট 
কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি। আর ধীহাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, 
তাহাদের কতকের কথ! প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছি, এখানে পুনরুনেখ 
নিপ্রয়োজন।  এতছিন্ন এ থণ্ডের সঙ্গে যাহাদের নাম বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট 
এবং ঘাহার্দের কথ! বাকী আছে ঝ| প্পরণ করিতে পারি, তাহাদের কথ| বলিয়া 
এখানে - বক্তব্যের উপসংহার করিব। : সর্বাগ্রে আমার ধতিহাসিক গুরুদেব, 
বিশ্ববিশ্রুত প্রর্ততাত্বিক, অধ্যাপক "শ্রীযুক্ত যছনাথ সরকার মহোদয়ের চরণে 
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প্রণাম করিতেছি; তিনি আমাকে নানাভাবে উপদেশ ও সাহাযাদান করিয়াছেন; 
বিশেষতঃ “ব্হারিস্তান” প্রতৃতি ছুস্পরাপ্য গ্রন্থের অস্তৃভূক্তি বিষয়ের সন্ধান দিয়া, 
লুপ্ততথোর সমর্থন জন্ত আমার সহিত আলোচন! করিয়া, আমাকে চিরখণী করিয়া 
রাখিয়াছেন ; ভাষায় সে খণের পরিশোধও হয় না, করিতেও চাহি না। তিনিই 
উদ্ধোগ করিয়া বহারিস্ত]ুনের একটি প্রামাণিক পৃষ্ঠার ব্রক প্রস্তুত করাইয়া দেন। 
প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে অগ্রজকল্প রাজী ঘতীন্দ্রমোহন রায়) /যশোরেশ্বরী দেবীর 
সেবায়ং পরমোৎসাহী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র অধিকারী, বন্ধুবর রাজ! গিরীন্ত্রনাথ রায় 
ও শ্রীযুক্ত ছিরণ্যকুমার সেনগুপ্ত, এবং সীতারাম-প্রসঙ্গে স্বর্গগত যছুনাথ ভট্রাচা্ধ্য 
এবং বিনোদপুর স্কুলের খ্যাতনাম! হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার মজুমদার, 
ডেপুটি ম্যাজিস্ বাবু সত্য্ত্রনাথ দাস, পাৰনার উকীল রায় সাহেব তারকনাথ 
মৈত্রেয় আমাকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন। তৃষণা ভ্রমণকালে প্রখ্যাতনামা 
শ্রীযুক্ত ভুলুয়া' বাধা আমার পথপ্রদর্শক হইয়| ও নানাস্থান হইতে গৌসাই গোরা- 
চাদের "সংকীর্তন বন্দনার* প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়। দিয়া এবং বড়গাতি নিবাসী 
পুজ্যপাদ ডাক্তার মোক্ষদীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যশৌহর-কাহিনী ও নিরক্ষর কৰি 
সম্বন্ধীয় কিছু কিছু তথ্যের সাহাধ্য করিয়া! আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
রাখিয়াছেন। ভারতের পূর্ব বিভাগীয় আকিওলাজিক্যাল স্ুপারিণ্টেণ্ডেন্ট 
স্থপপ্ডিত ও সহদয় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম, এ মহোদয় আমার সঙ্গে নান! 
স্থানে থুরিয়া, প্রত্বতব্বের আলোঁচন! দ্বারা কতকগুলি জাটলতত্বে আলোকপাত 
করিয়াছেন, এবং আমাকে কয়েকটি রিপোর্ট, ফটো ও মুদ্রার ছাচ তুলিয়! দিয়৷ 
সাহাধ্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার 
একান্ত সৌভাগ্যের ফলে বৈদেশিক মনীধিগণও আমার যথেষ্ট উৎসাহবর্ধন 
করিয়াছেন; ইংলগ্ডের এতিহাদিককুলগৌরব, “আকবর নামা” প্রত্থতির 
খ্যাতনামা অনুবাদক নবতিবর্ষদেশীয় মহামতি হেন্রী বিভারিজ্‌ আমাকে যে কি 
স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাহা বলিতে পারি না; এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড তাহার হস্ত- 
গত হইবামাত্র তিনি উহ তন্ন তন্ন করিয়া! আগ্োপান্ত পাঠ করিয়া, বারংবার কত 
পদার্থ মন্তব্যলিপিঘার! গত কয়েক বসব ধরিয়া আমাকে নানাভাবে .উপদিষ্ট, 
উদ্বোধিতও অনুগৃহাত করিয়। রাধিয়াছেন, স্তাহার খণ একেবারেই অপরিশোধ্য। 
তাহার জীবনসন্ধ্যায় এই খণ্ড তাহার হস্তাপিতব করিবার জন্য আমি 
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একান্ত বাগ্র রহিয়াছি। অধুন| পরলোকগত আর ছুইজন মহীপণ্ডিতের কথাও 
আমি বলিতে বাধ্য ; জগস্বরেণা ধতিহা সিক, ডক্টর ভিন্সেন্ট শ্মিথ এবং অধাপক 
জে, ডি, এগ্ার্্পন আমাকে দময় সময় সারগর্ভ মন্তব্য ও অনুগ্রহ লিপি দ্বারা 
আরঙ্ধ কার্ধ্যে উৎসাহিত করিয়াছেন। খুল্নার ভৃতপূর্ব কালেক্টর সদাশয় শ্রীধুকত 
জে, সি, ফ্রেন্স এবং পুলিস স্থপারিন্টেণডেট শ্রীযুক্ত খ লিও, ফকৃনার উভয়ই 
্রদ্বতত্বরসিক ছিলেন; উতয্নই আমার পুস্তক ও আমীর সঙ্গে পরিচয় স্থাপন 
করিয়া খুল্নার সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং সময় সময় উহার ফল আমাকে 
জানাইয়াছেন ) বিশেষতঃ মহাপ্রাণ ফক্‌নার প্রতাপাদিত্য বিষয়ে “কলিকাত!- 
রিভিউ” প্রভৃতি পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে প্র্ক্টভাবে আমার 
মতের সমালোচনা ও কার্ধ্ের ভূয়সী প্রশংসা কবিয়৷ আমাকে গোৌরবান্ধিত 
করিয়াছেন। আমি উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নহু শীতি- 
হাঁসিক প্রবন্ধ লেখক, মদীয় ছাত্র ও একান্ত নেহের পাত্র, সেনহাঁটি-নিবাসী 
শ্রীমান্‌ অশ্বিনীকুমার সেন, এবং দৌলতপুর-করেজ লাইব্রেরীতে আমার সহকারী 
শ্ীমান্‌ দাশুভূষণ বন্দোপাধায়, উভরে যখন তখন নানাভাবে আমার কার্ষ্ে সাহায্য 
করিয়াছেন, আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উভয়ের কল্যাণ কামনা করিব। আজ. এই 
পুস্তক সমাপন কালে ছুইঞজজন যুবকের আকম্মিক অকালমৃত্ুর জন্য মর্মাবেদনায় 
আমার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইতেছে; উভয়েই আমার কর্মের সহায়ক এবং 
ভ্রমণের সহযাত্রী ছিলেন ; একজনের কথা প্রথম খণ্ডের পাঠকবৃন্দ জানেন, 
তিনি স্তর প্রফুল্লচন্তরের ভ্রাতুপ্পত্র যামিনীকাস্ত রায় চৌধুরী, অন্তজনও সেই 
একই বংশীয়, নওয়াপাড়া নিবাসী আমার ঘনিষ্ট আত্মীয় কালীকুষ্ণ রায় চৌধুরী ; 
আমি শ্রীতগবানের চরণে উভয়ের পরলোকগত আত্মার শাস্তি ও দাগতি 
কামন! করিতেছি। 


উপসংহারে, বন্ধিমচন্্রের ভাষার মরবে আমি বলিতে চাই, আমি কুলি মন্তুরের 
মত ছূর্গম হুন্দরবনপ্রদেশের লুণ্ত ইতিহাসের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। 
আমার যে মজজুরদারির ফব আজ প্রকাশিত হইল; কোন প্রত্বতত্ববীর কি সসৈন্ঠে 
এ প্রদেশে পাদচারণা করিবেন না? 
বেলফুলিয়া, খুল্না 
৬লক্ষীপৃণিমা ভ্রীলতীশ্চজ্্র মিজ্র 
১৮ই আশ্বিন, ১৩২৯ সাল, 
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ইতিহাসের জব 


ঘশোহর-খুলনর 





সূচীপত্র ৃ 
ধতিহাপিক প্রথম অংশ- মোগল আমল, 


১ম পরিচ্ছেদ-_-উপক্রমণিক| | মুললমান প্রচারক। হুমেনশাহী বুগ। ধর্মাবিদয। 
চৈতন্তের ধর্দমত ও তাহার ফল। নসরৎ শাহ ও বাবর। াঁঠান-মংঘধ। পা 
খিক্রোহ ও রাঙ্গ্য শাসন। মোগলবর্তৃক বঙ্গাধিকারের চেষ্টা ও পাঠীব-সংঘর্ঘ। ১ যশোর 
রাজ্যের নবাত্যদয়। . | রি, ০১০৮ [পৃ 


২য় পরিচ্ছেদ-_পাঠান রাজনের শেষ ।  দেরশাহের অব্য বং ধরণ ও ডা: 
খা ও সুলেমান খা কর্রাণী। আইখ্রার রাঙ্জতত্ঞ লইয়! বিবাদ। হুমাযুনের দ্দি্ী আধিকার 
ওমৃত্যু। পাঁণিপথের যুদ্ধ ও আকবরের নিংহাসন প্রাণ্তি। নুলেমানেয় বঙ্গ শাসন। 
কালাপাছাড়ের অভ্যাচার। তবানন্দ ও শিখানন্দ। হুলেমানের মৃত্যুঃ বায়াজিদের 
মিংহাসন প্রাপ্তি ও মৃত্যু, দায়ুদের রাজ্যলাত। প্রধান অমাত্য-_বিক্রমাদিত্য ও 
বসন্ত রায়। ** ৮. ৮০১৩ 

ওর পরিচ্ছেদ _বঙ্গে বার তৃঞা। প্রাচীল কাল হইতে তূঞাগণেন গ্রতিগন্ি। 
নোগল পাঠানে মংঘর্ধ ও বার জন তৃঞার জাবিত্তাব। উদ্থাপধের নাম ও পরিচয় ১৬৫৪ 


র্থ পরিচ্ছেদ_প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের উগাধান 1 কবরের যুগে 
এতিষামিক উপাদানের প্রাচরধ্য। কি ভাইাতে বঙ্গের বা গেঁশের লোকের কথা নাই। 
পাঠানেন ইতিযৃতে ছিনদুর ইতিহাস নাই। হিন্দু লেখকের ইতিহাস। সমদীমর়িক বেশী 
ও বিদেশী গরথ। বৈজ্ঞানিক প্রালী অনুসয়াণর প্রতিবন্ধক। প্রবাদের হুধ্য। গা্চাত্য 
এতিহানিক। শিলারিপি বা মৌজার অভাব | আবুল না । কাহিবী। 
'বহারিস্তান' দাষক পুরাতন গ্রন্থের প্রামাণিকত|। ২. ৪৫-৫৫ 

৫ম পরিচ্ছেদ _পিডৃ-পরিচয় । রামচত্র নিয়োগী। হার বধাছে, :আগযদ ও. 
চাকরী। ভবানল, গুণানদ ও শিবাদল। উহাদের গৌঁছে জিদ 
রাজন তাঙষা় রানধানী। প্রতাপাদিতোর মন ও ভা 

৬৯ পরিজ্ছেদ- পাঠান-রাজত্বের পরিণাম ও হশোর-রাজোর অতুযধ। 
বিজ্রমািত্য ও বসন্ত রায়। চাদ ৭1 মছশরী। ফর রাজোর জারদীয়। বসন্তপুর়। 
নুতন রাজধাদী। আবামী মহগে গাঠানের বসতি । হুর পাদ ও উদ্বিষকায় পলারন। 
লৌডর ধংস ও যুনেন খাঁর মৃতযু। পাঠান রাজছে॥ অবগান। . স্পট 








1 


৭ম পরিচ্ছেদ-_-যশোর-রাজ্য | বশোরের ধন সম্পত্তি, বসতি ও নামের উৎপত্তি। 
শোর রাজোর প্রাচীনত্ব। পুরাতন কার্ধাপণ। বস্ত রায় কর্তৃক রাজধানী নির্মাণ ও তাহার 
বিপুল বৈভব। বিক্রমাদিতোর রাজ্যারস্ত। ৬৮৬ 
৬ম পরিচ্ছেদ .-বসস্ত রায়। তিনিই প্রধান চরিত্র, ভাহার নানা যুর্তি ও প্রধান 
প্রধান কার্ধা। বঙ্গের রাজন্ব-হিসাবের মুল ভিত্তি। নুতন রাজধানী; গরবাজপুরের 
অ্ুজিদ। বপোহয় সমাজ; দেবমন্দির। তর্কপঞ্চীনন ও াহার পরিচয়। ৭৬--৮৭ 


নম পরিচ্ছেদ__যশোহর-সমাজ । বংশবিশুদ্ধি রক্ষা কল্পে জ্ঞাতি ও কুলীণবর্গকে 
আনগ্সন ও তৃমিবৃত্বি দান। আশগুহবংশীয় রাজজ্ঞাতিগণ ও মধ্যল্য সেন, দাঁস, দত্ত প্রভৃতি। 
্রাঙ্ষণ ও বৈষ্তগণ। ডামরেলীর সমাজদদার। উহার ইঞ্টকলিপি ও তাহার 
পাঠোদ্ধার। ১, ৮৮৯৬ 

১*ম পরিচ্ছেদ--গোবিনদ দাস। মজা ধর্ম ও রামচত্রের বৈষবধর্মম গ্রহণ। 
গোবিন্ দাদ ও ঠ্াহার সহিত মৌহত্ভ। গোবিদোর পদাবলী। বমন্ত রায় পদকর্তা। 
প্রতাপাদিত্যের ভাণিতাহুক্ত পদ। ৪ ১০ ৯৬১০৪ 

১১শ পরিচ্ছেদ -_বংশ-কখ| ৷ কাড়াপাড়ার বঙ্গ কায়স্থ-কারিকা। গঞজজপতি গুহ 
হইতে বংশ-কাহিনী ও নূতন তথ্য-সংগ্রহ। প্রতাপাদিত্যের বিবাহ, পুত্র কন্প।। 
প্বহারিস্তানের” নংগ্রামাদিত্য । ভবানী-পরমানন্ম। প্রতাপ ও হার পুগণের পুর্ব নাম। 
শিবানঙ্গের বংশ। বংশ-লতিকা। রর তত১৯১-১০৯ 

১২শ পরিচ্ছেদ _গ্রতাপাদিত্যের বাল্য জীবন। প্রতাপের জন্ম, পিতৃহত্তা দো, 
বসন্ত রায়ের জো] মহিষী। শিক্ষা, শত্রচর্চ। । বিক্রমাদিত্যের শক্তি ও চরিত্র । গ্রতাপের 
শিকার ও উদ্তত্য। হ্য্যকান্ত ও শঙ্কর চক্রবস্তী। বিবাহ ও রাণী শরৎকুমারী। ১১*_-১১৬ 


১৩শ পরিচ্ছেদ-_আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র । আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সমস্তা 
পুরণের গ্প। মহায়াগ। প্রতাপ সিংহের শ্বদেপপ্রেমিকতাঁর ভ্বপত্ত দৃষ্টান্ত ও ভাহার ফল। 
তীর্থজমণ ও দংকল্প। জায়গীরদার [িদ্রোহ। প্রতাপের নিজ নাঁমে সনন্দ গ্রহণ ও 
স্বদেশ বাজ । *ত১১৬-১২২ 

১৪শ পরিচ্ছেদ--প্রত্পের রাজালাভ। প্রত্যাবর্তন; বমস্ত রায়ের কৌশল ও 
মহ সনবর্ধনা। আাতি-বিরোধ ও রাজ্য-বিস্তাগ। প্রতাপ কর্তৃক নৃতন রাজধানী স্থাপনের 
আক্জোজন। ধৃমধাটে ছূর্গ নির্দাণ। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু। যশোরেশবরীর আবির্ভাব। 
দাক্ষ। ও রাজ্যাভিযেক। ন এত ১২২২৭ 

১৫শ পরিচ্ছেদ --যশোরেরী | কমল খোজা ও বশ! পাঁট্বীর আবিষ্কায়। 
লীঠস্থানের পুর্ব ৃত্াস্ত | চ৩ তৈরধ। প্রতাপ কতৃক মন্দির নির্দাণ, পুজার বাবস্থা দীক্ষা 


৮/০ 


ও আধনা। দিদ্ধান্তবাগীশের গল্প। প্রতাপপুরের উৎপত্বি। মুর্রিপরিচয় ও 
বিশেষত ্ে ১১২৭5১৪২ 


১৬শ পরিচ্ছেদ__-এরতাপাদিত্যের রাজধানী | যশোর রাজোর নৃতন ও পুরাতন 
রাজধানী। তৎদন্বন্ধীয় পাঁচটি বিভিন্ন মতের সমালো?ম]। মুকুন্দপুরে ও ইঈশ্বরীপুরের 
সন্নিকটে ধৃমঘাটে রাজধানীর প্রমাণ ও কীর্তিসমূহের বিবরণ। বারদ্বারী, হামামথানা, 
টে মস্জিদ্‌, গীর্জা ও খাগড়াঘাট। তত ১১৪৩-১৬৯ 


১৭শ পরিচ্ছেদ__প্রতাপের আয়োজন । প্রতাপের আনন্দ ও অভিজ্ঞতা ; সৈম্য 
গঠন ও সীমান্তরক্ষার প্রচেষ্টা । উত্তরে মোগল ও দক্ষিণে মগ-ফিরিঙ্গির আক্রমণের 
ভয়। ধা *ত ১৬০--১উ৬ 


১৮শ পরিচ্ছেদ_-মগ ও ফিরিঙ্গি। মগ ও আরাকাণ রাজয। পর্ট,গীজদিগের 
আগমন। সন্দীপ ও চট্টগ্রম। উভয় জাতির দহ্যতা ও অত্যাচার কাহিনী। বারশিয়ার, 
তালীশ ও মান্রিকের বিবরণী। গাষ্ট্রেল ও রেণেলের মাপ। মগের মূলক। বন্ধের 
বাণজা ধ্বংস । দাঁদ-বাবসায়। বাঙ্গালীর সানাঁজিক নিযাতন, মগো পরীবাদ ও তাহার 
ফল। অত্যাচার চিহ্ন ও বসতি। ফিরঙ্গ ব্যাধি। ফিরিঙ্গিদিগের আনীত ফল, মূল ও ফুল; 
নিত্য বাবহাধ্য দ্রব্যাদির নাম। ১ ১০১৬৬--১৮৫ 


১৯শ পরিচ্ছেদ__গ্রতাপের ছুগ সংস্থান । মুকুন্দপুর, বুমঘাট, রায়গড়, কমলপুর, 
বেদকাশী, শিবস। দুর্গ, জগদ্দল দুর্গ, সালিখা ছুর্গ, মাতলা বা হায়দরগড়, আড়াইবাকীর দুর্গ, 
সগর দুর্গ, মণি ছুর্গ, (জটার দেউল ), রায়মঙ্গল দুর্গ ও চকগ্রী এই ১৪টি প্রধান দুর্গ, উহাদের 
উদ্দেশ্য ও বিবরণ এবং মংযোজক গড় সমূহ । ... ১০১৮৬২০৬ 


২০শ পরিচ্ছেদ--নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা । বঙ্গে নৌ-বিদ্ঞার উৎকর্দ ও প্রাচীন 
সাহিতো উহার উল্লেখ । কবিকন্কণ চণ্ডী, সপ্তগ্রমের বণিক। প্রত।পের নৌ বাহিনী; 
বহারিস্তানের তালিকা। ঘুরাব ও অন্থান্য রণতরী এবং ভাঁরবাহী নৌকা। উহাদের সংগ্য। ; 
নির্মাণ ও সংস্বারের ব্যবস্থা ; ক্রেডারিক্‌ ডুড লী ও জাহাজঘাটার ভগ্র গৃহ । মৌতলার ছর্গ 
বা নেসীভ গড়। মৌতলার মস্জিদ্‌। দুধলী ডক। সত ২5৭২৮ 


২১শ পরিচ্ছেদ--লোক-নির্বাচন। কৃর্ধাকান্ত সেনাপতি, শঙ্কর মন্ত্রী, লঙ্গীকাচ 
দেওয়ান। ভবানন্দ মজুমদার, ক্পরাষ বন্ধু । গ্রপতি, বায়ান্িৎ হাজারী, জগৎসহায় দ 
প্রভৃতি । পুরুফোত্বম রায়, কমল খোঁজা, মুয়াজিম বেগ প্রভৃতি ছূর্গাধাক্ষ। জামাল প. 
যুবরা্গ উদয়াদিত্য। সবাই বাড়য্যে, কালিদাস ঢালী, মদনমলল। রুডা, অগাষ্টাম পেডে 
ও ডুডলী। * 8 ১৮ ২১৮ 


৮/* 


২২শ পরিচ্ছেদ--সৈন্য-গঠন | প্রতাপের সৈম্ভ-গঠন প্রণালীর বিশেষত্ব। পর্যাপ্ত 
সৈম্ত। ঢালী মৈম্ত। ঢাল ও সড়কী। পটুগীজ সেনানী। পার্ধতা সৈম্ভ। কামান, 
গোলা, বন্দুক প্রস্তৃতির নির্মাণ ব্যবস্থা। - ১ ২২৬-২৩৪ 

২৩শ পরিচ্ছেদ প্রতাপের রাজত্ব। ১৫৮৭ খুঃ অব রাজত্ব আরম্ভ ও 
উদয়াদিত্যের জম্ম। হুশীসন ও দানধর্দ্ের গল্প। ভাঁট কবি। কল্পতরু ব্রত। সবাই 
বাড়য্যে ও যক্ঞেস্বর রার। অবিলম্ব সরশ্বত্তী ও তাহার বংশ। ১২৩৪ ২৪৫ 

:৪শ পরিচ্ছেদ -_-উড়িষ্যাভিযান ও বিগ্রহ গ্রতিষ্ঠা। খান্ই-আজমু। ভবেশবর 
রায়। আবরাম খা! ও সংগ্রামপুরের যুদ্ধ। মানদিংহ ও উড়িস্তায় পাঠান-বিদ্রোহ। 
মানদিংহের আদেশে তাঁহাকে সাহীধা করিবার জন্য প্রতাপাদিত্যের সসৈন্যে যুদ্ধযাত্র| ! 
বনপুরেব বুদ্ধ ও জলেশ্বর অধিকর। প্রতাঁপের তীর্ঘদর্শন ও গোবিন্দদেব বিগ্রহলাভ। 
মানসিংহ কতৃর্ক রামচন্দ্রের রাজ্যাক্রমণ ও সন্দি। পাঠানদিগকে জায়গীর দিয়া 
খলিফাতাবাঁদে প্রেরণ। কতলু খাঁর পুর্গণের বগ্ততা স্বীকার । জামাল খ1। বিগ্রহসহ 
প্রতাপের প্রত্যাবর্তন। গোপালপুরের মন্দির, দোলমঞ্চ ও দীর্থিক! | সেবাইত অধিকারিগণ। 
টদ রায়ের সনন্দ। বিগহের অধিকার লইয়া রায়পুরের অধিকারিগণের সঙ্গে রাজা, যতীন 
মোহন রায়ের বিরোধ ও তাহার পরিণাম। উৎকলের শিবলিগ্গ ও বেদকাশীর মন্দির। 
উহার শিলালিপি । বেদকাণীর অন্য কীন্তি ও দীঘি। ৮. ২৪৬-২৬৬ 

২৫শ পরিচ্ছেদ--বসন্ত রায়ের হত্যা । প্রভীপের জন্মকোী ও ভাগ্যফল। বসস্ত 
রায়ের অপার সশ্রেহ মন্বেও তাহার মহিত প্রতাপের বিরোধ ও উহার কারণসমূহ । বমত্ত 
রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধে প্রতাপের নিমন্ত্রর। তথায় গেবিন্দ রায়ের সহিত সংঘধ। গোবিন্দ রায় 
ও বসন্ত রায়ের হত্য। এবং পরবর্তী ঘটনা । ...... ২৬৬-২৭৪ 


২৬ পরিচ্ছেদ সন্ধি বিগ্রহ । হত্যার শেষ ফজ, রূপবন্ প্রভৃতির যড়যন্্, কঢ় 
রায়ের পলায়ন] হিজলীর ঈশ1 খা! হিজলীর পুর্বকথা; প্রভাপের হিজলী আক্রমণ, 
জয়লাভ ও বন্দর স্থাপন। সগর দ্বীপে নৌ-বাহিনীর আড্ড।। শিবস! হইতে সগর পধাস্ত 
নৌ-বাহিনী দ্বার প্রশ্ঠন্ত বক্ষা। ফিরিজি ফাঁড়ি। বাক্লার কন্দ্পনারায়ণের সঙ্গে মন্ধি। 
মগ দস্থার্দিগের পরাজয়। বিক্রমপুরের কেদার রায়ের সহিত সন্ধি। ১ ২৭৪৯২৮৫ 


২৭শ পরিচ্ছেদ_খষ্টান্‌ পাদ্রীগণ। জে্ইট সম্্দায়। ফার্গাথডেজ, প্রভৃতির 
বন্ধধাত্রা। সোদা ও ফার্ণাগ্ডেজের যশোহরে আগমন, অভ্যর্থনা এবং ধর্মপ্রচারের আজ্ঞাপত্র 
লাভ। ফন্সেকার বাক্ল। পথে ধূমঘাটে আগমন ও গীর্জ। গঠনের অনুমতি । বঙ্গে জেহুইট 
ছিগের সর্বপ্রথম গীর্জ। নিশ্মাণ। প্রতাপ ও উদগ্লাদিত্যের গীর্জা পরিদর্শন । সে গীর্জার 
স্থান নির্ণয়। তত +ত২৮৫-২৯৫ 


8০/* 


২৮শ পরিচ্ছেদ__কার্ডালো! ও পাদ্রাগণের পরিণাম । সন্দীপ। কেদ।র রায় 
কর্তৃক সন্দীপ অধিকার। কার্ডালো। পর্টগীদদিগের সঙ্গে প্রতাপের বছ শৌ-ুদ্ধ। 
আরাকাপরাঁজ মানরাঁজ গিরি। ডিয়াঙ্্র ও সন্দীপের যুদ্ধ। ফার্ণাণ্ডেজের কারাদণ্ড ও 
মৃত্া। সন্দীপের দ্বিতীয় যুদ্ধে কাভীলো'র জয়লাভ ও পরে শ্রপুরে পলাঁয়ন। মন্দা রায়ের 
শ্রীপুর আক্রমণ; কার্তালোর হস্তে তাহার পরাজয় ও মৃত্া। কার্ভালোর হুগলী গমন ও 
মোগল সংঘর্ষ। কার্ভালোর যশোহরে আগমন। প্রভাপাদিত্যের রাজনৈতিক অবস্থ]। 
কর্ভোলোর অভ্যর্থনী। মগরাজের সঙ্গে প্রতাপের সন্ধি ও কার্ভ।লে।র কারাভোগ । 
পাদরীদিযকে রাজ্য ত্যাগের আদেশ ও গীজ। ধ্বংস। কার্ডালোর হত্যা সন্বঙ্গে আলোচন]। 
২1 শৌগ্িক। কামদেব বাঠাকুরবর। চারঘাটের দরগা ও দহ। ...  ২৯৫--৩১৩ 

২৯শ পরিক্ছেদ_রামচন্দ্রের বিবাহ । প্রভাপ-কন্য! বিমল! বাঁ বিন্দুমতীর বিবাহে 
সমারোহ  রমাই ঢুঙ্জি। প্রতাপের ক্রোধ; রামচন্ত্রের পলায়ন। প্রতাপের কলঙ্ক 
সমালোচনা । আরাকাণরাজের বাকৃল। আক্রমণ ও রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি। জগ্খণ 
মাণিকোর কারারোধ ও হত্যা । বিমললার বাকৃলা যাত্রা, বৌঠাকুরাণীর হাট । তাহাকে 
পুনগ্রহিণ । ঠা রি ৩,৩- ৩২৩ 

৩*শ পরিচ্ছেদ_মোগল সংঘগ ; (১) মানসিংহ। মানসিংহের উত্তরবঙ্গে 
অভিযান ও দাক্ষিণাহ্য যাত্রা। জগৎ নিংহের সৃত্য। তূগশগণের উন ও প্রতাপাদিত্যের 
স্গাবীনতা ঘোষণা। প্রভাপের নি মুদ্রা । রাজ্য ঠিন্তার ও প্রৃত ক্ষমতা । মানসিংহের 


প্রতাগমন ও যুদ্ধায়োজন। যশোহর যাত্রা ও তাহীর গতিপথ । ভবানন্দ মজুগদার। 
লঙ্করপুরের যুদ্ধ | তত ১০ ৩২৩-৩৪৬ 


৩১শ পরিচ্ছেদ _মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি। কালিল্দীপারে বসস্তপুরে 
ছাউনি। দুষধ প্রেরণ ও কেশব ভট্টের সগবব উত্তর। শীতলপুরের শিকট প্রথন যুদ্ধ। 
গণপতি নবেন্্। দ্ধিবায যুদ্ধ ও মুকুন্দপুরের ছুর্গ দখল। ধুনঘাটের পরপারে তৃতীয় যুদ্ধ ও 
প্রভাপাদিত্যের পরাজয়। প্রভাপের পানদোষ ও অপকীচি। মানসিংহের সে যুদ্ধ 
কু রায়ে রাক্যাংশ লাভ । মানদিংহ কতৃক যণোরেশ্বণী দেবীকে লইয়া যাইবার গল্পের 
অলীকত্ব। তিন মজুমদারের বাঙ্গাল! ভাগ । তা ৩৪৬৩৬২ 

৩২শ পরিচ্ছেদ __মাগল-সংঘর্ষ; (২) ইস্লাম খার আক্রমণ | দেখ সেলিম 
চিন্তি; তৎপৌত্র ইস্লাম খ। বঙ্গের স্ববাদার। দেওয়ান আসফ, বাঁ; আবছুল লতিফের 
ত্রমণ কাহিনী । ইহতামাম্‌ 9। ও তৎপুত্র মীর্জ। সহন। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও 
বহারিস্থান। প্রতাঁপের দূত বেগ বদীর রাঙ্জনহলে গ্রমন। বস্্রপুরে প্রহাপের সহিত নবাবের 
সাধ্যাৎ ও সন্ধি। প্রতাপের ব্যবহার ও ইনার়েৎ থার অভিযান। বাগোরানের পথে 
কৃষণগঞ্জ দিয়া ইছাসতী নদী পথে বশোহর যাত্র। | ১ ৩৬৩--৩৭২ 


১৯. 

৩৩শ পরিচ্ছেদ-_-শেষ বুদ্ধ ও পতন। সংগ্রামাদিত্য। সাল্থার যুদ্ধ। খোজা 
কমলের মৃত্যু ও উদয়াদিতোর পলায়ন । বুড়ন ছুর্গে অবস্থান ও মোগল সৈচ্ঠের পাশবিক 
আঅন্যাচার। তথা হইতে ধূমঘাট ও খাগড়াঘাট পর্যান্ত গতিপথ । শ্ষে যুদ্ধ ও প্রতাঁপের 
পরাজয়। ইনায়েৎ থার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ ও সদ্ধির প্রন্তাব। সন্ধির আশ্বীসে ইনায়েতের 
সঙ্গে ঢাকাঁয় গমন। তথায় ইসলাম থা কতৃক প্রতাপের কারাবরোধ। বহারিন্ত।নের 
প্রমা"। কুশলীক্ষেত্রে উদয়াদিতোর শেষ যু্ধ ও মৃত্যু। মীর্জ। সহনের অভ্যাচার। রাজ 
পরিবারের ও প্রভাপাদিত্যের পরিণাঁম। প্রতাপের চরিত্র ও উদ্দেষ্তা। ৩৭২--৩৯৭ 
পরিশিষ্ট _ (ক) প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত সময়ের নির্ঘন্ট ৩৯৮৯ 
পরিশিষ্ট -(খ) কয়েকটি বংশ বিবরণ। কৃষ্ণনগর রাজবংশ । বড়িষার সাব্র্ণ 
চৌধুরী বংশ। শঙ্কর চক্রবর্তীর বংশ। কালিদান রাঁয় চৌধুরী। বিজয়রাম ভগ্র চৌধুরী। 
রঘুনাথ রায়। সবাই ঢালী এবং হুন্দর মল্প। ১৪০*7৪২৪ 
৩৪শ পরিচ্ছেদ - যশোহর রাজবংশ । প্রতাপাদিত্যের পুত্রগণ এবং পৌন্র 
বিজয়াদিত্য। ত্রাতুন্পুত্র মুকুটমণির বংশ। বসস্ত গায়ের ১১ পুত । যশোহরজিৎ রাঘব 
বাকটুরায়। চীদ রায়ের রাজত্ব। রাজারাম; ্ামন্ুন্দর মন্সবদাঁর। বংশ-তালিকা 
এবং অন্যান্য শাখা। ঈশ্বরীপুরের অধিকারী বংশ। শ্রীশচন্ত্র অধিকারী। ৪২৪-৪৪৩ 
৩৫শ পরিচ্ছেদ--যশোহরের ফৌজদীরগণ | সরফরাজ গ'!। গঞ্জেলিস ফিরিলি 
এবং দিলওয়ার। মীর্জা সাঁফদিকান্& মীর্জানগরের নবাব বাড়ী এবং কিন্নীবাড়ী। 
নুরউল্যা খ1। দেওয়ান রামভদ্র রায়। লাল খাঁর অত্যাচার এবং সরকার ছুহিক্ঞারগল্প । 
পাঠান বিদ্রোহের জন্ নুরউল্যার তলব, হুগলী গমন ও তথা হইতে পলায়ন । গ্তাহার 
বংশধরগণ । পর ৪৪৩--৪৫৯ 
৩৬শ পরিচ্ছেদ--নলডাঙ্গা রাজবংশ । আখগুল বংশের পূর্ব বৃততান্ত। বিফুদাস 
হাজরার জমিদারী লাভ। রণবীর খা|। চণ্ডীচরণ, ই্ ও সুরনারায়ণ, রামদেব। মুর্শিদ 
কুলি খাঁর কঠোর শাদন। “ইস্তাফাগেল।" দাসবংশ। বংশ-লতিকা। রঘুদেব। সলিমুল্যা 


চৌধুরী । শশিভূষণ ও ইন্দুতৃষণ। রাজা চি দেব রায়। ব্রগ্গাগুগিরি ও ফ্ীলিকা- 
পুর মঠ। ,০:8৬*_:৪৭৭ 


৩৭শ পরিচ্ছেদ--টাঁচড়া রাজবংশ । বাত্ত-সিংহদিগেক পূর্ব কথা। ভবেশ্বর 
রায়; চারিটি পরগণার সনন্দ ৷ মহতাঁব রাঁর। কনর্প রাঁয় ও টাচড়ায় রাজধানী। শ্যামরায় 
বিগ্রহ। বংশ-তািকা। মনোহর রায় ও রাজ্য বৃদ্ধি। তাহার শিবমন্দির। দীতারামের 
আক্রমণ। শুকদেব ও গ্যামন্থনদর রায়। নীলকষ্ঠ ও শ্্ীক রায় এবং উহাদের অজন্র 
ভূমিদান ব্রত। রাজ্যের পতন ও হুরবস্থা। দশমহাবিগ্ভা। অভয়নগর ও ধুলগ্রামের বাটা ! 
মদ্দির, বিগ্রহ ও শিলালিপি । দেওয়ান মিত্র-বংশ। ত8৭৭-৫০২ 


১/৪ 


৩৮শ পরিচ্ছেদ-সৈদপুর জনিদারী। মীর্জা সালাহউদ্দীন। মন জান ও 
মহসীন। মহ.সীনের দেশত্রমণ, জ্ঞানলাভ ও প্রত্যাবর্তন । মনজানের মৃত্যু। মহসীনের 
তৌনতনাম। বা দানপত্র। সম্পত্তির ব্যবস্থা, ছুরবস্থা ও গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব। হুগলী কলেজ 
মহ সীন-ফণ্ডের সৃষ্টি। সৈয়দপুর ষ্টেটের আয় ব্যয়। ১৫০২ ৮৫১১ 

৩৯শ পরিচ্ছেদ__রাজা সীতারাম রায় ; (ক) সময় ও পরিচয়। উপস্তাস ও 
ইতিহাসের পার্থক্য । বস্কিম বাবুর *দীতারাম”। প্রামাণিক উপাদান। বংশ পরিচয়, জন্ম। 
সংগ্রাম সিংহ বা সাহা। কীর্টিচিহ্ন, দুর্গ, মথুরাঁপুরের দেউল। পিতার সঙ্গে সীতারামের 
ভূষণায় আগমন। তা 3 ৫১২-৮৫২৫ 

৪০শ পরিচ্ছেদ_রাজা সীতারাম; (খ) প্রথম জীবন ও জমিদারা। 
শিক্ষ। ও অন্ত্রণন্থে অধিকার। দ্য দমন ও নল.দী পরগণ| জায়গীর প্রাপ্তি। মুনিরাম রায় 
ও রামরূপ ঘোষ (মেনাহাতী)। অগন্তান্ত সেনানী সংগ্রহ । দেশের অবস্থা]; দহ্্য ডাকাইতের 
উৎপাত । সীতারাষের সশাদনের ফল। ধন্মমত ও দীক্ষা। কামদেব তার্কিক ও 
যাদবেন্দ। বিবাহ। রে ১০৫২৫--৫৩৮ 


৪১শ পরিচ্ছেদ _রাঁজা সীতারাম ; (গ) রাজ্য ও রাজধানী । পিতৃশ্রা্ধ। 
রাগেপাধির মনন্দ । মহম্মদপুরে রাঁজধানী। ৬লশ্মীনারায়ণ বিগ্রহ লাভ। দুর্গানিম্মাণ- 
কৌণণ এবং ভগ্রাবশেষের বিবরণ। কামারগাড়া, দোলমঞ্চ, বাজার । রামসাগর, হথসাগর 
ও কৃষ্কনাগর দীযি। অন্ত্রনির্মা ব্যবস্থা কামান। বিনোধপুর। নান্ুয়ালীর রাজা 
শচীপতি। নগীবনাহী পরশণা জয়) দেওয়ান যছ্ুনাথের অভিবান; মনোহর রায় ও 
গুরউল্যা খার সৈম্মদলের পরাজয়, সীতীরামের চাচড়ায় আগমন। খড়রিয়। ও রামপাল 
ভীয়। রি উঃ ৪ ২৩৯---৫৬৪ 

৪২শ পরিচ্ছেদ -রাজ| সাতারাম 7 (ঘ) রাজত্ব ও ধন্মপ্রাণতা ।-__আদশ রাজন্ব। 
ঝাণস্য কেন্র। জলদান-পুণয; অসংখ্য দীথিকা খনন। জ্ঞানচচ্চার ব্যবস্থা; অভিরাম 
কবীপ্রশেখর ধরদপ্রাণতা॥ দশভুঙ্জার খন্দির; কানাই নগরের পঞ্চরত্ব মন্দির ও 
শিলালিপির পাঠোদ্ধার। গোপালপুরে বুড়াশিবের মন্দির। উৎসব অনুষ্ঠান। বিলাসিতার 
গল্প ; লীতারামী সখ ও তাহার সমালোচশা। নৈতিক চরিত্র । ১৫৬৪-:৫৭৮ 


৪৩শ পরিচ্ছেব-রাজ| সীতারাম ; (ড) মোগল-সংঘর্ষ ও পতন-_গাঙ্গালার 
ইতিহাস; মুশিদকুলি খার জমিদার পীড়ন; বৈকু্। তৃষণার ফৌজদার আবুতোরাপ ; 
তাহার কুশন; নীতারামের মাইত বিবাদ ও সংঘধ। বারাদিয়া বুলে যুদ্ধ ও আবুতোরাপের 
হতা।। দীতাগম কর্তৃক তুধণ! দখল। প্রকাস্ মোগল-নংঘর্ষ। সীতারামের আয়েজন। 
কৌঞদর বকৃন আলি থা।। চিন্তবিশ্রাম সন্বদ্ধীয় গল্প। সেন।পতি সংগ্রাম সিংহ ও দয়ারাম 


১%০ 


রায়। মেনাহাতীর গুপ্ত হত্য। ও সমধি। , শেব যুদ্ধ ও তাহার ফল। সীঙার।মকে কা রারুদ্ধ 
করিয়! মুধিদাবাদে প্রেরণ, তথায় ভাহার মৃত্যু ও শ্রান্ধ। এ:8৭৮-উ5১ 

পরিশিষ্ট _গে) সীতারামের বংশ, রাজা ও কীন্তির পরিণাম-_সীতারামের 
পরিবারবর্গ; বংশাবলী। নাটোর রাজবংশ ও দীতারামের-রাঁজা। সীতারামের কীর্ভিলোপ ; 
গুরুবংশ; সেনাপতি মেনাহাতী, উকীল মুনিরাম রায়, দেওয়ান যছুনাথ মজুমদার ও মুন্সী 
বলরাম দাস। 3 ৪ ১১৬০২--৬৩১ 

8৪শ পরিচ্ছেদ _ইংরাজ আমলের পুর্ধবন্তী কয়েকটি প্রাচীন রাজন্ত-বংশ। 
সত্াজিৎপুর মিংহ-বংশ  ইতনার রায়বংশ; রায়েরকাটির রাজবংশ ; বনগ্রাম, চিংড়াখালি 
ও মঘিয়া শাখা। কাড়ীপাড়া রায়চৌধুরীবংশ | মুলঘর বৈপ্ঘাচৌধুরীবংশ। বোধখানার 
চৌধুরীবংশ ; উত্তরপাঁড়ার নিয়োগী; শোভাবাজার রাজবংশ; বোধখানা, গঙ্গানন্দপুর, 
নওয়াপাড়। ও রাড়ুলী প্রভৃতি শাখা। বাধু হরিম্চন্্ রায়; স্তর পি, সি, রায়; বংশ-লতিকা। 


৬৩২ -৬৮৩ 
দ্বিতীয় অংশ--ইংরাজ আমল। 


প্রথম পরিচ্ছেৰ__বুটিশ শাসনের প্রবর্তন ও হেষ্কেলের কীর্ডি__ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির রাঙত্ব ও কলিকাতা রাজধানী । মুড়লীতে শাসন কেন্ত্র। হেস্কেল সাহেব। 
প্রথম চারিটি খানা ও দারোগার বিচার। ডাকাইতের উৎপাত। কোম্পানির ব্যবসায় ; 
লবণের কারবার; কাপড়ের কারধানা। স্থন্দরবন আবাদ; হেস্কেলের সুশাসন ও 
পুজা মর তত 5 ৬৮৫ ৬৯৩ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ -বশোহর খুল্নার গঠন ও বিস্তু তি__বশোহর জেলা। _ সীমার 
পরিবর্তন। থুল্না, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, সাতক্ষীরা, ওুবাগেরহাট মহকুমা । খুলনায় 
নৃতন জেলা । উভয় জেলার পরিমাণ ফশ ও জনসংপ্যা। যশোহর নাম ও খুল্না সদর 
স্টেশনের প্রাচীন ইতিহাস। রেণী সাহেব; সাহেবের হাট তত ৬৯৪--৯৯ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত _ কর্ণওয়ালিসেন প্রস্তাব হেস্কেলের মত 
গ্রহণ? জেমস্‌ গ্রাণ্ট ওহ্যব জন শোয়ের মত। জমিদারের সহিত বন্দোবন্ত। আবওয়াৰ ব] 
সায়র আদীয়। বহুবেগম ও খালিফাতাঁবাদের জায়গীর। তালুকের টটি। রাজন্ব সমট্টি। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সফল ও কুফল। 28৫ ১. %55-5৬ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ__ভূসম্পত্তির স্বত্ব বিভাগ--দমিদারী ; চতুবিধ তালুক। জোতদার 
গ্রাতিদার, হাওয়ালাদার ও উহাদের নিম্নবতরসমূহ। হুন্দরবন তালুকদার। মৌরসী 


মোকররী। পত্নী ও ইজারা। লাখিরাজ বা নিষ্ধর সম্পত্তি। ওয়াকৃফ বা টা সম্পত্তি 
চাকরাণ। ৪ নু ১০ 82৬-7১০ 


১৬৩ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ--নড়াইল জমিদার বংশ-_ভরদাঞ্গোত্রীয় ঝলীর .দত্ব। মদন 
গোপাল ও রূপরাম সরকার। খ্রয়াতলীর মিত্রবংশ। কালীশগ্কর রায়। বংশতালিব)। 
মহারাজ রামকুঞ্ণের সরকারে কালীপঙ্করের চাকরী । ভূষণ] ইজারা ও তাহাঁয় পরিণাম। বু 
জমিদারী অর্জন। কাঁশীযাত্রা ও মৃত্যু। রামরতন ও গুরূদাস বাবুধ বিরোধ ও মোকদ্দম]। 
আপোষ মীমাংস|। রতন বাবুর নীলব্যবসাম। হরনাথ ও রাঁধাচরণ; কালীপ্রনন্নের কালী 
মন্দির। রায় বাহাদুর কিরণচন্ত, মাননীয় ভবেন্্র চন্দ্র ও নলিনীনাথ। ... ৭১,৭২৩ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ-_নব্যজমিদারগণ-__মাতক্ষীর! জমিদ|র বংশ। (১) হোগল। পরগণ! ; 
লখপুরের কাণ্যপচৌধুরী, গীলজঙ্গের বন্ধ চৌধুরী, ক্ষত্রিয় জমিদীরবংশ, রাঁমনগরের ঘোষচৌধুরী, 
রেণী সাহেব । (২) সুলতানপুর খড়রিয়া পরগণ|; বৈদ্যচৌধুরীগণ; নলধার ভঞ্রচৌধুরী, 
হাটখোলার দত্ত চৌধুরীগণ। (৩) বেলফুলিয়া পরগণা, বেধফুলিয়া বন চৌধুরীগণ, মৌভাগের 
দত্ত চৌধুরী । (৪) চিরুলিয়া, মধুদিয় ও রাঙ্গদিয়া; গোবরডাঙ্গার জমিদারগণ। ৭২৩--৭৪৩ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ--বাণিজা, তুলা, চিনি ও নীল-_বাণিজ্যকেশ্ সমূহ। তুলার চাঁষ 
ও বস্ত্র বযবমায়। চরকা ও ভাত। মধ্যকুল, কেশবপুর প্রভৃতি বস্ত্রের হাট। খেজুর রম ও 
গুড়; গুড় ও চিনি প্রপ্তন প্রণালী । দুয়া ও দোবরা চিনি। কেশনপুরের প্রণালী । কোট 
টাদপুর প্রভৃতি স্থানের চিনির কারখানা । সাহেবদিগের চিনির ব্যবসায় ও কল। তারপুর 
কারবার তত 48৩-:৭৫৮ 


অষ্টন পরিচ্ছেদ__নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ নীলের উৎপত্তি, নান ও প্রাচীন 
কাহিনী। ইতবাঙ্গ আমলে নীল-উৎপাদনের নৃতন প্রণালী । প্রথম নীলকর লুই বোন্ড,। 
যশোহরে অসংখ্য নীলকুহি স্থাপন । নদীয়া ও যশোহরের নীলের খ্যাতি । কুঠির কাযা 
বাবস্থা। বিভিন্ন কোম্পানির কান্সরণ ব। কারবারের তালিকা। দেশীয় লোকের কুঠি। 
নীলের চাষ, প্রন্্ত প্রণালী ও ব্যবসা;য় লাভালাভ | দাদন পদ্ধতি ও প্রজার ক্ষতি। নীলকর 
দিগের দারুণ অত্যাচার ও তাহার দলে নীল-বিদ্রোহ। ইডেনের রোবকারী। বিজ্রোহের 
কারণ সমুহ। চৌগাছার বিশ্বাগণ; মহাত্মা শিশির কুমার বোষ ; হিন্দু পেটি,য়টের হরিশ্চন্তী; 
সাধুহাটির মথুরানাথ আচাব্য; চণ্তীপুরের শ্রাহরি রায়। ই্ডিগো কমিশন ও রিপোর্ট। 
ক্যানিং ও গ্র্যান্টের সদাশফ5। গ্রান্টের মিনিট। দীনবদ্ধুর “নীলদর্পণ” | জঙ সাহেবের 
কারাগার। নীলকরের প্রতিহিংস।। ব্যবদায়ের অবনতি । দ্বিতীয় বিদ্রোহ ও তাহার কারণ 
সালিসী কমিটি, প্রজার পক্ষে যছুনাথ। ব্যবসায়ের অবসান। 7 ৫৮৭৯৯ 


নবম পরিচ্ছেদ__রেণী ও মরেল কাহিনী-_রেণীর জমিদারী লাভ ও নীল চিনির 
কুঠি। শিবনাথ ঘোষেয় সঙ্গে রেশীর বিদোধ ও লড়াই। নয়াবাদ থানা। মরেলদিগের 
হন্দরধন লাটক্রয়। মরেলগঞ্র প্রতিষ্ঠ।| প্রজার সঙ্গে দাঙ্গা। রহিমউল্যার খুন। বন্কিম 


১ 


চন্ত্র মহকুম! ম্যাজিষ্ট্রেটে। ভাহার তদন্তে মৌকদমা ও উহার শেষফল। মরেলদ্িগের 
জমিদারী বিক্রয়। রি 4৯০৯৮ 

দশম পরিচ্ছেদ- সমাজ ও আভিজাত্য--নমাজ গঠনের কারণ ও প্রণালী । ব্রাহ্মণ 
সমাজ: বারেন্ত্র ও পাশ্চাত্য নৈদিক সমাজ ; রাঢ়ীয় সমাজের বিভাগ চতুষ্টয় ; মেলী কুলীন, 
ংশজ ও শ্রোত্রিয়দিগের প্রধান প্রধান বংশ; সপ্তশতী হিনুস্থানী ব্রাহ্মণ। বৈদ্যবংশ ; শক্তি, ও 
ধ্ঘস্তরি গোত্র ; হিধুসেন; সেনহাটিতে বদতি; বিকর্ন; প্রভাকর; মৌদ্গলা ও কাগ্রপ 
গোত্র । কায়স্থ সমাজ; বারের ও উত্তররাটী। বঙ্গজ কায়স্থ; যশোহর-সমীজ ; বঙজ 
কুলীন ও মৌলিকের প্ানিদ্ধ বংশ ও কৃতী সন্তান। দক্ষিণ রাট়ীয় সমাজ , ঘোষ, বহু, মিত্রের 
ছয়টি সমাজের প্রসিদ্ধ বংশ ও কৃতী পুরুষ । মৌলিকগণ। ব্রাঙ্গণ বৈদ্য কায়স্থের অনুপাত ও 
তুজনা। নবশাখ সম্প্রদায়। বৈশ্ঠ বারজীবী। হ্থবর্ণবণিক; বগচরের পোদ্দার বংশ; 
রায় কালী প্রসাদ। যোগিজাতি। কৈবর্ভ ও পাটনী। অনুন্নত জাতি; পৌদ ও নবশূষ্র। 
মুদলমান সমাজ । ১ ৭৯৮--৮৪২ 

একাদশ পরিচ্ছেদ--শিল্প-কলাঁ ও সাহিত্য__কলা বিদ্বার উৎপত্তি; ঝাস্তবিদ্তা 
ভাস্বব্য ও স্থাপত্য । প্রাচীন নিদর্শন ও এতিহাসিক সন্ধান। পুরাকীর্থির উপর অত্যাচার ও 
সংরক্ষণ বিষয়ক নৃতন আইন। মন্দিরের শ্রেণিবিভাগ ও বিবরণ; সোনাবাড়িয়া, লোহাগোড়া 
মহেম্বর পাশ।; রায়নগর ও কোদলার মঠ; মস্ভিদ্‌, ইমামবারা ও ইদ্‌গা। সাহিত্য, কাব্য ও 
কবিতা; শাস্্রচচ্চ। ও গদ্য সাহিত্য ; উপন্যাস ও ইতিহীন ; পুরাণ, কথকতা, পাঁচালী, ঢপঃ 
মারিগীত ও ভাটিয়াল গান; গুরুসত্যগীত; বার মঙ্গীত, অষ্টক্ক ও চড়ক সঙ্গীত; গাজীর গীত 
ও মাণিক পীরের ছড়া; কবি ও বাটল সঙ্গীত, জারী গীত, পাগলা কাঁনাহ ও ইছু বিশ্বাস; 
অসংখ্য বয়াতি। -ত ..৮.৮৪৩--৭০ 


প্রাচীন মুদ্রার পরিচয় 


১২কওখ,৩ ক ও থ--প্রাচীন হিনু-আমদুল্লর কাঁযাঁপণ (কাহন ) বা৷ তন্কচিহন- 
যুক্ত (17070) 747৩৫ ) রৌপ্য মুন্ত।। প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর উপকণ্ঠ হইতে সংগৃহীত! 

৪ ক ও খ__হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রৌপ্য মুদ্রা। ৯২৫ হিজরী। 

৫ক ও খ-_হলেমান কর্রাণীর পুত্র দারুদ শাহের রৌপ্য মুদ্রা। ঈশ্বরীপুরে সংগৃহীত 
ক পৃষ্ঠার নিয়ে নাগরী অক্ষরে *্রীদাউদশাহী” লিখিত আছে। 

৩ ক ও খ-দায়ুদ শাহের মুদ্রা। (ধশোহর-বারঝাজার হইতে সংগৃহীত ) ৯৮১ 


হিজরী। 


চিত্রসূচী 


ছধলী ডক্‌ ২০ ২১৭ 
বুকজখানা . 5৯ ২৩১ 
৬গোবিনদেব বিগ্রহ 5০২৫৫ 


ছবি প্রাঙ্ক | ছবি 
স্তর প্রফুললচন্ত্র রায় প্রারস্ত পত্র | কাটুনিয়ার গোবিনা মন্দির ... 
প্রাচীন মুদ্রা *** ১. হিজলী মন্নদ্‌ আলি মদ্জিদ্‌ 
পরবাজপুরের মস্জিদী ... ৮১ & শিলালিপি 
ডামরেলীর মন্দির “১ ৯৪.) বঙ্গদেশের প্রথম গীর্জা 
- ষশোরেশ্বরীর মন্দির (সম্বখভাগ) ১৩১ [ রাজা মানসিংহ 
চণ্ভৈবব ঈশ্বরীপুর. *** ১৩৪ | প্রতাপের কুকী সৈন্ত 
চণভৈরবের দিলি ১৩৬ | “থুরাব রণতরী 
মহামতি বিভারিজ, *** ১৪৪ | “বলিয়া” জাতীয় নৌকা 
যশোহর-ূর্ণ .১. ১৫৪] বহারিস্তানের ৪৭ (খ) পৃঃ 
হামামথানা ** ১৫৭ | রাজা যতীন্ত্রমোহন রায় 
টেক্গা মস্জিদ্‌ “১৫৮ | মহেন্নাথ ওহ দেদার 
সন্দীপ যাইবার পথে *** ১৭১] সন্দীপের মম্জিদ 
শিবসা'ুর্গ .১. ১৯২ | ফৌজদারের আবামবাট 
প্রতাপনগরের গড় ,.. ১৯৩৭ মীর্জানগরের কামান 
জটার দেউল ২০১ | নলডাঙ্গা রাজবাট 
চক্র দুর্ম ১১৮ ২০৩ | গুঞানগরের মন্দির রঃ 
চকশ্রী মস্জিদ্‌ ... ২০৪ | রাজা প্রমথতৃষণ দেব রায় ... 
ঢাকাই পলওয়ার (এ ২৯০ | টাচড়ার শিবমন্দির 
পাতিল নৌক! »* ২১৩] দশমহাবিদ্ধার মন্দির 
জাহাজ ঘাটার ভগ্ন অট্টালিকা! ২১৫ ; অভয়ানগরের বড় মন্দির 

ৰ এ নক্সা *** ২১৫ | ধূলগ্রামের কৃষণমন্দির 


দেওয়ানবাটার তোরণ  ... 


মহন্মদ মহ মীন 
মুড়লীর ইমামবারা 


পত্রান্ক 


২৬৩ 


২৭৯ 


৫৪০৩ 


১%5 





ছবি গত্রা্ধ | ছবি পত্রা্ক 
মহন্মদপুরের কষমনির. ... ৫৪৬ পঞ্চরত মন্দির, বনগ্রাম ... ৬৪৫ 
মীতারামের বাসগৃহ ... ৫৪৭ ; ৬হরিশ্্ রায়ের বাটা, রাড়,লী ৬৮১ 
রামচন্তর বিগ্রহের বাটা "** ৫৪৮? মোল্লাহাটির বড়কুঠি.. ... ৭৬৩ 
লঙ্গীনারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির ৫৫০ । মহাত্মা! শিশিরকুমার ঘোষ ... ৭৮১ 
রামসাগর দীঘি ,.. ৫৫১ | রেশীদম্পতীর সমাধি. .* ৭৯৪ 
সুখসাগর দীঘি *** ৫৫১ । শালনগরের জোড় বাঙ্গালা '.. ৮১০ 
দশতুজার মনির ,০* ৫৬৯ : বাধুটিয়ার মন্দির ১ ৮১৩ 
কানাইনগরের পঞ্চর্ব মন্দির. ৫৭২ : লৌগাগড়ার জোড় বাঙ্গাল] ... ৮২৭ 
সীতারামের দোলমঞ্চ “৮ ৬১৫ তেতুলিয়ার মস্জিদ ১ ৮৩৬ 
গ্রোপালনগরের শিব মনির ... ৬১৬ | কোদ্লার মঠ ... ৮৪৯ 
রায়গ্রামের জোড় বাঙ্গালা '** ৬২৪ | মহেশবরপাশীর জোড় বাঙ্গালা ৮৫* 
মন্রাজিৎপুরের মনির. ... ৬৩ । মাইকেলের সমাধিস্ত্ত ... ৮৫৩ 


মানচিত্রে আুচ্গী 
যশোহর-খুল্নার মানচিত্র শচীপত্রের মন্ুখে 
মোগল বাহিনীর গতিপথ ও যুদধক্ষত্র ৩৮৪ 
মহন্মদপুর দুর্গ ১১৫8৪ 





প্রাচীন মুদ্রা 
[ বিবরণ স্ুচীপত্রে ভ্র্টবা ] 


প্রীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য । 
81228 চি, ডি) ০০৩, 


যশোহর-খুল্নার র ইতিহাস 





ভ্িতীল্ ও 


শপ ৮7 


ভ্রতিহাসিক অংশ-মোগল আমল 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


পাটি 


উপশ্রমশিক। 


সিসি 


নদী-ধারা যেরূপ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমুদ্রগামী হয়, আমাদের 
আলোচ্য ইতিহাসের ধারাও তেমনি ভারতেতিহাসের অঙ্গীভূত হইতে চলিয়াছে। 
অতি প্রাচীন-কালে এতদঞ্চল সমুদ্রগর্ভে ছিল হিন্দু-বৌদ্ধযুগে নবৌখিত ভূভাগে 
যাহা কিছু কী্তি-কাহিনী জাগিয়াছিল, সুন্দরবনের সাধারণ প্রক্কৃতিবশে, উখান 
পতনের বিচিত্র নিয়মে, তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং প্রতিহাসিকের 
অধাবসায় শুধু বিফলতায় পরিণত করিতেছিল। এমন সময়ে পাঠান জাতি 
আসিল; মুসলমানের ধর্মমন্ত্ গ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজাজয় চলিল; সে রাজশক্কির 
পতাকা ধরিয়া হিন্দুরা আবার আসিয়া কিরূপে এই প্রদেশে উপনিবেশ স্থাগন 
করিল, তাহা আমরা পূর্বথণ্ডে দেখাইয়াছি। হিন্দুদিগের সাধারণ জাতীয় প্রক্কৃতিই 
এই যে, যতক্ষণ তাহাদের ধর্ম বা গার্স্থ্য-জীবন অক্ষুণ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার! 
রাজশক্তি বিশেষ বিচার করে না ; যতক্ষণ কেহ ধরব বা সমাজে হাত মা দেয়, 
ততক্ষণ তা্গারা কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করে না । ইসলাম মন্ত্র প্রচারের জন্ট ধা্থারা 


২ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন, তীহারা বাস্তবিকই সাধু$ পীর পয়গ্ধর বাঁ আউলিয়া, 
ত্যাগী সন্নসী বা ফকির। ধর্মের যথার্থ প্রক্ৃতি দেখিলে, চরিত্র-াধুর্য। দেখিলে, 
হিন্দুরা: যেমন গিয়া: গিয়াছে, বাহ পসারিয়া জাতিধর্শ-নির্বিশেষে সকল 
জাতিকে ্রীতির পুণ্পে পূজা করিয়াছে, এমন বুঝি কোন জাতি করে না। 
আমরা আজিও যেমন গ্রামে গ্রামে সরসীকুলে বা বৃক্ষতলে অসংখ্য পীরদরবেশের 
পুজা করিয়া থাকি, এমন কি অত্যাচারী প্রচারকের উদ্দেশেও সির্ণা মানদা করিয়া 
থাঁকি, এমন কোন্‌ জাতি করিয়াছে? বিশেষতঃ এ সকল সাধুর ধর্ম প্রচারের 
জন্য একাগ্র সাধন! যতই থাকুক, জাতিনির্বিশেষে তাহাদের একটা পরহিতরতি 
ছিল; দানধর্শে বা জনহিতকর নানাকর্মে তাহারা অর্থের সদ্যবহার করিতেন 
বলিয়া হৃদয়গুণে সকলের বরণীয় হইতেন। তাহারা যে কোনও সময়ে হিন্দুর ধর্শে 
বা সমাজের মর্টে আঘাত করিতেন না, তাহা নহে ; কোন্‌ বিজিগীষু পরজাতিই কা 
সে বিষয়ে স্থযোগ পরিত্যাগ করিয়া! থাকেন? কিন্তু মুসলমান প্রচারকের বেলায় 
ত্যাগীর আচরণ, ফকিরের বেশ এবং দাতার মৃষ্তি দেখিয়া লোকে সকল কথা 
তুলিত, এবং ফকিরের পশ্চাতে রাজশক্তির সহায়তার পরিচয় পাইয়া সকলে নত 
হইয়া থাকিত। পীরের জীবদশীয় হয়তঃ কোন বাদ প্রতিবাদ বা বিসম্বাদের 
সম্ভাবনা! হইত; কিন্ত তীহার তিরোভাবের পর দোষের লেশমাত্রও বিলুপ্ত বা 
বিশ্বৃত হইয়। বাইত; তখন সাধুর সাধুত্বটুকু জাগিয়া৷ উঠিয়া লোক-সমাজে তাহার 
কর্ম বা সমাধি-ক্ষেত্রকে পবিত্র করিয়া রাখিত। এখনও তাহাদের স্মৃতি এবং 
সাধুত্বের কাহিনীটুকু জাগ্রত রহিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানে ভ্রাতায় ভ্রাতীয় বিবাদ 
হইতে পারে, কিন্তু পীর-পয়গম্বরের সহিত বিবাদ নাই ; মুসলমান পীরের আস্তানার 
সির্ণী মানিয়৷ হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে মোকর্দীমা করিতেছে । মুসলমানের 
মসজিদে পাদুকা লইয়! প্রবেশ করিতে শুধু সেবাইত বা রক্ষকের তিরস্কারের ভয় 
আছে, তাহা নহে ধর্মপ্রাণ হিন্দুর তাহাতে একটা প্রাণের ভয় উপস্থিত হয়। 
রোগ বা বিপত্তি উপস্থিত হইলে, মুসলমানও প্রাণের ভয়ে দেবীর মন্দিরে পুজা 
মানদিক কররিয়! থাকেন। এখনও মাতা যশোরেশ্বরীর মন্দিরে প্রায় এক-চতুর্থাংশ 
পুজা মুসলমানের নিকট হইতে পাওয়া যায়। 

এইভাবে পাঠান আমলে কত কাল ধরিয়া হিন্দু মূসলমানে কলহ মিটিয়া 
সম্্ীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল। নূতন আবাদ করা নূতন রাজো হিন্দু ও পাঠান 


এই দুইজাতি সকীতির সহিত বসতি করিয়াছিল। এই ভাবে পঞ্চদশ শতাবী 
অতিবাহিত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেখা গেল, হুসেন শাহ 
গৌড়ের বাদশাহ । সমগ্র বঙ্গে সে এক স্থুবণযুগ ; শুধু যে গৌড়ের লোকে তখন 
্র্ণপাত্রে পানভোজন করিত, তাহা নহে; সমগ্র বঙ্গের লোক তখন সমৃদ্ধি শীস্তির 
মুখ দেখিয়াছিল; প্রজাবর্গ স্থথে বাম করিত। সে সখের অন্থৃভৃতি তখন যত 
চউক না হউক, যখন স্থুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর, রাজ্যমধ্যে নানা বিপর্যয় 
ও অশান্তি আরন্ধ হইয়াছিল, তখন লোকের পূর্বস্থতি জাগিত এবং “নে হুসেন 
শাহের আমল আর নাই” বলিয়৷ সকলে দুঃখ-প্রকাশ করিত। 

কয়েকটি ঘটনায় হুসেনী যুগ বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি জাতিধর্শা- 
নির্বিশেষে গুণের মর্যাদা রাখিতেন, শিল্পসাহিত্যের উৎসাহ দিতেন; বিশেষতঃ 
তখন মহাপ্রভূ চৈতন্তদেবের আবির্ভাবে যে নবীন ধর্মজীবন জাগিয়াছিল, দেশময় 
এক তীব্র আন্দোলন উঠিয়াছিল, ভক্তির ধারায় ধর্মের 'ঁদাসীন্য ও জীবনের গুতা 
বিলীন হইয়া যাইতেছিল, হুসেন শাহ প্রক্কতপক্ষে সে আোতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
হন নাই। সে স্রোতে তীহার প্রধান অমাত্য ও প্রবীণ কর্ম্সচিব বূপ-সনাতনকে 
ভাসাইয়া লইয়া গিরাছিল, আরও কত লোককে যে বৈষয়িকতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ 
করাইয়া ঘরের বাহির করিয়াছিল, তাহার ইয়ন্তা নাই। হুসেন শাহ প্রথম প্রথম 
শ্রোতের গতি না ধুৰিয়া বাধা দিবার উপক্রম করিলেও, অবশেষে তাহাতে নিবৃত্ধ 
হয়া নৃতন বন্যার দর্শকমান্র হইয়াছিলেন; তবে তাহার সুশাসনের শান্তি এবং 
দেশময় লোকের সুখসমৃদ্ধি যে ধর্মবুদ্ধির পরিপোষকই ভষটয়াছিল, তাহাতে সন্দে্চ 
মাত্র নাই। 

যশোহর-খুল্ন! হইতে রাজধানী গৌড় অনেক দূর। গৌড়ে কোন রাজনৈতিক 
কলহ উপস্থিত হইলে, এ দূরবর্তী দেশের কোণে তাহার কোন সংবাদ পৌছিত না। 
এই জন্যই হুসেনের পুত্র নসরৎ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়া! এই যশৌহর- 
খুল্নার একপ্রান্তে, বর্তমান বাগেরহাট অঞ্চলে আসিয়া কিছুদিন রাজার মত বাস 
করিয়াছিলেন এবং এমন কি বাগেরহাট (খলিফাতাবাদ) ও মহন্মদপুর (মুম্মদা বাদ) 
হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়! প্রজাশাসন করিয়াছিলেন।* সে সব কথ! 








*::০410886 000179 1 076 [হথাজা। ট0৩০এ০া) 9০), 11 65114, 177-8, 
905 211-12) 176-19, 


৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিস্তৃত ভাবে প্রথম থণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। রাজা সুশাসক বা! প্রতাঁপশালী 
হইলেই হইল, তিনি ছুসেন বা নসরৎ ধিনিই হন, প্রজাবর্গ তাহার বিশেষ 
কোন ইতর-বিশেষ করিত না। মোগল বাদশাহ বাবর তুরীতাষায় লিখিত 
আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, “বঙ্গদেশে যে কেহ সিংহাসন অধিকার 
করিতে পারে, সেই সর্বত্র রাজা বলিয়! সম্মানিত হয় 1”%* বিশেষতঃ নানাগুণে 
হুসেন ও নসরৎ প্রজারঞ্জক হওয়ায় তাহীদের সময়ে শীস্তি অব্যাহত ছিল। নসরং 
শাহের লময়েই কবীন্তর পরমেশ্বর ও ছুটিখখখার মহাভারত রচিত হয়। এ সময়ে 
দেশের লৌকে রাজ্য বা রাজনীতির বিশেষ ধার ধারিত না, তাহারা যদি কিছু 
বাহিরের কথা ভাবিত, সে সেই গৌরাঙ্গদেবের নূতন ধর্থের নৃতন কথা। 

পাঠানদিগের প্রতি হিন্দুদের যাহ! কিছু বিরক্তি বা বিদ্বেষ ছিল, তাহা ক্রমে 
স্তাস পাইতেছিল। হুসেন ও নসরতের যুগে দেশের শাস্তি, প্রজার ধনবৃদ্ধি, গুণের 
পুরস্কার ও হিন্দু মুসলমানের পারম্পরিক সৌহ্ৃঘ্ধের জন্য বিদ্বেভাব একপ্রকার 
নিঃশেষ হইল। প্রথমতঃ বছকালের শাসনের ফলে রাজনৈতিক অবস্থা ও জাতিগত 
সামান্ত পার্থক্যভাব একপ্রকার অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধবিগ্া ও 
শরীর চালনা হিন্দুদের একপ্রকার অনভ্যন্ত হইয়া! পড়িতেছিল। স্ৃতরাং থাকিবার 
মধ্যে ছিল সামাজিক ও ধর্ম সন্বন্ধীয় বিবাদ। চৈতন্তদেব ইহারও মীমাংসা 
করিয়াছিলেন। 

নবস্বীপের সন্নিকটে পীরাল্যাগ্রামের মুসলমানেরা যে ভাবে নবন্বীপের 
্রাহ্মণদিগকে উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব-গ্রন্থে ও ঘটকের পু'থিতে 
আছে।1 এ উৎপাতে কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়! চিরনির্ব্বানিত 
হইতেছিলেন। স্ৃতরাং সমাজে ষে সমস্তা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা 
আবগ্তক। ভক্তের আবির্ভাব ব্যতীত ধর্মের গ্লানি বিদূরিত হয় না। তাই চৈতন্ত 
মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আত্মজীবনে এক মহান্‌ ত্যাগের জীবস্ত চৃষ্টাস্ত 
দেখাইয়া, মানুষের মনের ধন্ধ ঘুচাইয়া দিলেন, গতিমতি ফিরাইয়! দিলেন, তর্কজাল 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভেদনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তখন লোকের চমক 
ভাঙ্গিল; লৌকে চাহিয়া দেখিল-_-এক নূতন প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
৯ বাঙ্গালীর ইতিহাস, রাখালবাবু, হয় খও, ২৯*পৃঃ। 

1 প্যশোহর-খুলনার ইতিহাদ", ১ম খও, ৩*৬ পৃঃ । 
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তাহাতে জাতি-বিদ্বেষ নাই, ভোগাসক্তি শক্তিহীন হইতেছে, ভক্তির পথে মুক্তির 
পথ সোজা হইয়! গিয়াছে। 

মানুষে মানুষে বিদ্বেষের মূলে ধর্মগত পার্থক্যই প্রধান। একটি ধর্ম পাইবা- 
মাত্র মানুষ অন্ধের মত ভাবে, তাহার নিজের ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ, অন্য ধন্ম নিকৃষ্ট) 
সে এককই শুধু বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান, অন্লোকে তুল বুঝিয়া৷ নরকস্থ ছইবে। ধর্শ 
উপলক্ষ্য মাত্র, অহস্কারই এই বিদ্বেষের মূল। এই অহঙ্কারের জন্য মানুষ অগ্ঠকে 
স্বণা করে-_শক্রতার স্থষ্টি করে। দীনতাই এই অহঙ্কার নাশের উপায়__তাই 
দীনতাই চৈতন্ত-ধর্মের মূল ভিত্তি। দীনতা আসিলে তুমি পরকে দ্বপাবিদ্বেষ 
করিবে না) উহ হইতে সহিষ্ণুতা আসিবে, তখন তুমি পরের দ্বণাবিদ্বেষ সহা 
করিবে; ইহা হইতে আসিবে_ প্রেম ; যখন বিদ্বেষ নাই, পরের বিদ্বেষে বিবক্তি 
নাই, তখন পরের প্রতি তালবাসা বা অনুরক্তি আদিবে। দীনতা, সহিষ্ণুতা ও 
প্রেম__এই তরিতত্ত্রীতে বৈষ্ণব মন্ত্র বাজিবে, উহাতে বিশ্ব বিজিত হইবে। যতক্ষণ 
তুমি দীন, ততক্ষণ তুমি নিক্রিয়; যতক্ষণ তুমি সহিষু, ততক্ষণও তুমি একপ্রকার 
নিক্কিয়; কিন্তু যখন তুমি প্রেমিক, তখন তোমার কার্য্ক্ষেত্র স্ছদূর বিস্তৃত। সে 
কার্যের বিরাম নাই, পার্বত্য আৌতস্থিনীর মত প্রেমের ধারা দেশ প্লাবিত করিয়া 
ছুটিতে থাকে । চৈতন্ের ধর্মআ্োতেও এইরূপ শুধু বঙ্গ কেন, ভারতবর্ষের প্রতি 
অঙ্গ প্রতাঙ্গ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। 

বিদ্রোহে দেশকে ছিন্নভিন্ন ও শাস্তিশৃন্ত করে ) বিপ্লুবে দেশকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া 
নৃতন করিয়। গড়ে। হিন্দু পাঠানে অনেককাল ধরিয়া বিদ্রোহ চলিতেছিল, সে 
কলহে শাস্তি দেশাস্তরিত হইয়াছিল। কিন্ত চৈতন্ত-যুগের ধর্ম-বিপ্লবে খন 
জাতিতেদ ও বিদ্বেষের মূলে কুঠারাঘাত করিল, তখন দেশের অবস্থা ফিরিয়া 
দাড়াইল। প্ররুত ভক্কের ধর্ম ও তক্তির পদার্থ দেখিলে সকলকেই শ্রন্ধাবান 
হইতে হয়, তখন বিদ্বেষ-ুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এইভাবে মুসলমানও হিন্দুর গুণগ্রাহী 
হইল, দেশের অবস্থা দরিয়া গেল। 

এমন সময়ে গড়ের তক্রে বসিলেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ। বাল্যজীবনে 
তিনি হিন্দুর গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক বা৷ ধর্খ-বিপ্নবের 
আবর্তন পড়িয়াই হউক, তিনি হিন্দুমুসলমানে শাস্তি, প্রীতি ও সামাভাৰ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার শাসনকাল বঙ্গের একটি ন্মরণীয় যুগ। বঙ্গ তখন 
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স্বাধীন; লোদীদিগ্রের দুর্বল শাসন তখন দিল্লী আগ্রা হইতে বহুদূরে বিস্তৃত হইতে 
পারিয়াছিল না। বঙ্গে তখন শাস্তি সুখ বিরাজিত; হুসেন শাহ যেমন সতর্ক ও 
বলশালী, তেমন বহিঃশক্রর আক্রমণের সন্তাবনাও বড় কম। শীস্তি ও স্বাধীনতার 
িগ্ছায়ায় প্রজার সমৃদ্ধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। নির্বাণের পূর্বে দীপশিখা 
যেমন জলিয়া উঠে, রার্জধানী গৌড়ের ধনৈশ্বধ্যও তেমনি হঠাৎ বিবদ্ধিত হইয়া 
পড়িয়াছিল। সেই গৌড়ের পতনের পর কিরূপে যশোরের সমুখান হইয়াছিল, 
তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইবে। 

নসরৎ বিলামী হইলেও স্ুশাসক ছিলেন। তীহারই সময়ে মোগল-কুলতিলক 
বাবর লোদীদিগকে বিতাড়িত করিয়! পাঠান রাজত্ব করায়ত্ত করেন এবং আগ্রা 
রাজতন্ত অধিকার করিয়া লন। তিনি বঙ্গের দিকেও তাহার প্রবল বাহিনী 
পরিচালিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সুচতুর নসরৎ সামান্ত উপটৌকনে তাহাকে 
পরিতৃপ্ত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। অচিরে বাবর ও তৎপরে নসর 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন বাঁবরের পুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে এবং নসরতের ভ্রাতা 
মাহজ্দ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

আদিমকাল হইতে ভারতবর্ষের একটি প্ররুতি দেখা গিয়াছে যে, যখনই 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোনও বহিঃশত্র এই দেশে প্রবেশ 
করিয়াছে, সেই পূর্বতন শাসন বিপর্যস্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হইয়াছে।* আধ্াদিগের প্রথম আগমন হইতে মোগল আক্রমণ পর্যন্ত এই একই 
ব্যবস্থা চলিয়াছে। মোগল আসিবামাত্র পাঠানের পতন আরন্ত হইল। তবে 
উভয় জাতির সংঘর্ষ মিটিতে শতাব্দী পার হইয়৷ গিয়াছিল। লোদীগণ আগ্রার 
সীমা হইতে বিতাড়িত হইবার পরদিন ভারতের সমস্ত পাঠান সম্প্রদায় এক হইয়া 
গেল এবং পাঠান প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সৈহ্ভবল সংগ্রহ করিতে লাগিল। 
অবিরত চতুদ্দিক হইতে দিল্লী আগ্রার উপর আক্রমণ চলিতেছিল; নবাগত 
মোগলরাজকে তরঙ্গের পর তরক্ষের মত এই পাঠান বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইতে হইয়াছিল। লোদী, লোহানী, স্থর প্রভৃতি আফগান জাতিরা মোগলবংশ 
নির্মল করিবার জন্ট সর্বত্র বিপুল যড়ন্ত্রে আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু বীরত্বে 
মৌগলের৷ অতুল, নিপদসন্ধুল প্রদেশে সহিষ্ণুতীয় অজেয়; তাই আফগানেরা 
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তাহাদের নিকট ক্রমান্বয়ে পরাজিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছিল। 
বিপর্যস্ত পাঠানের দল তরঙ্গের পর তরঞ্ের মত আগ্রা অঞ্চল হইতে বিতাড়িত 
হইয়া, মগধ প্রদেশে আশ্রয় লইতেছিল এবং নানাজাতীয় পাঠান-সংঘর্ষে সেখানে 
এক ভীষণ আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। 

এই আবর্তের মধ্যে বহুজনেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলেন; কেবল একজন 
মাত্র মাথা তুলিয়া দীড়াইয়াছিলেন---তিনি সের খাঁ। মগধে বহু পাঠানদলের 
একত্র সমাবেশ হইয়াছিল এবং মোগল যে সকলের শক্র তাহাও সত্য কথা । কিন্তু 
মোগল যদি পরাজিত হয়, তখন পাঠানদিগের মধ্যে কে অগ্রণী হইয়া প্রাধান্য 
স্থাপন করিবে, ইহাই বিষম সমস্তাঁ। যাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতে পরম্পর কোন 
মিল নাই, মোগলের সহিত শক্রুতাস্থাত্রে একদিনে বিভিন্ন পাঠানদলের এ্রক্য সাধিত 
হইতে পারে না। বহুজনের উচ্চাকা্ার সমন্বয় সাধন করা সহজ নহে। 
একমাত্র সের খাঁ ছলে বলে-কুটকৌশলে সকলকে কথনও হস্তগত কখনও পুন্স্ত 
করিয়া, ক্রমে বিহার ও বঙ্গদেশ হস্তগত করিয়া লইলেন। অবশেষে তিনি 
সত্যসম্পর্কবিরহিত হইয়া হুমায়নকে আকম্মিক আক্রমণে পরাজিত ও বিতাড়িত 
করিলেন এবং সবলে দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়৷ লইয়া সেরশাহ বাদশাহ হইয়া 
বসিলেন। 

সেরশাহের রাজ্যাধিকারের প্রণালী যাহাই হউক, তাহার রাজ্যশাসনের প্রণালী 
সুন্দর ও প্রজারগ্ভনশীল ছিল। সামান্য ৬ বৎসর রাজন্ব-কালের মধ্যে তিনি দেশে 
শাস্তি, স্থন্দর রাজস্ব-ব্যবস্থা.ও নানা জনহিতকর কার্ধ্ের সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, 
এমন কি, এ সব বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর সভ্যশাসনও তাহার নিকট পরাজিত 
বলিয়। বোধ হয়।* সেরশাহ অসামান্য গ্রতিভাবলে দুদ্র্য আফগান সর্দীরগণকে 
করতলে রাখিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিজ্জীব বংশধরগণ তাহার 
মধ্যাদা রক্ষ/। করিতে পারেন নাই। তাহাদের সময়ে বঙ্গদেশ পুনরায় স্বাধীনতা 
অবলম্বন করিয়াছিল। এমন কি, হুমায়ূনের পুত্র আকবর দিল্ীশ্বর হইলেও সহজে 
বক্দেশ অধিকৃত করিতে পাবেন নাই । ত্রিশ বৎসর ধরিরা বলগবিজয়ের জন্য 
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মোগলের রণরঙ্গ চলিয়াছিল প্রধান প্রধান সেনাদর সেই উদদেস্তে পূর্বমুখে 
প্রেরিত হইয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। সর্ধপ্রধান সেনাপতিগণ পাঠীনের 
মছিত কঠোর যুদ্ধে বা অনত্যন্ত বঙ্গের ব্যাধির উৎপীড়নে জীবনাুতি দিতেছিলেন। 
এই সংঘর্ষকালে দক্ষিণবঙ্গে যশোর-রাজ্র নবাত্যুদয় হইয়াছিল। এখন আমরা 
সেই অন্যায় কেন এবং কেমন করিয়া হইল, তাহাই দেখাইব। 


ভ্বিতীক্স অন্যাস্্র_পালান ব্লাজত্মের শেষ 


সেরশীহ অসীম প্রতিভাবলে যে দু্দা্ত গাঠান আমীরগণকে মন্ত্ৌধি-রুদ্ধবীর্ধ্য 
সর্পের মত বশীতৃত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার নিজ্জীৰ বংশধরদিগের মধ্যে অন্ত কেহ 
তাহা পারেন নাই। তৎপুক্র ইসলাম শাহের ৮ বংসর ব্যাপী রাজত্বকাল এক 
প্রকীর এই আফগানগণের বিদ্রোহ দমন করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সের 
শাহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে স্থলেমান খাঁ কররাণী মগধের ও মহম্মদ থা সুর 
বঙ্গের শীসন কর্তী নিযুক্ত হন (১৫৪৫)1% তাহারা তত্তংপ্রদেশে একপ্রকার 
স্বাধীন ভাবেই ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন। 

লোদ্ী, কররাণী, ও স্থুর প্রভৃতি বংশীয়গণ আফগানদিগেরই বিভিন্ন শাখা । 1 
এজন্য সুর-বংশীয়দিগের রাজত্বকালে কররাণীগণ রাজসরকাঁরে বিশেষ প্রতিপত্তি 
লাভ করেন। অবশ গুণ না থাকিলে কেহই কৃতী হয় না। জামাল খা 
কররাণীর চারি পুত্রই কৃতী হইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে তাজ খাঁ আফগানদিগের মধো 
সর্বাপেক্ষা বিদ্বান এবং কর্মদক্ষ ছিলেন।+ মধ্যম সুলেমান থা মগধের শাসনকর্তা 
এবং অন্ত দুই ভ্রাতা ইমাদ্‌ ও ইলিয়াম্‌ খা গঙ্গাতীরবর্তী কয়েকটা পরগণার 
ইক্তীদার ছিলেন। $ 
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ইস্লাম শাহের মৃত্যুর পর (১৫৫৪), তংপুত্র ফিরোজকে নৃশংসরূগে হত্যা 
করিয়া সের শাহের এক ত্রাতুম্ুত্র মহম্মদ শাহ আদিল ব1 আদিলশাহ নামে 
সিংহাসন লাভ করেন।* কিন্তু লোকে তাহাকে আদিল না বলিয়া "আদেলি” 
(ঝামূর্থ) এবং আন্ধালি (বা জ্ধ) বলিয়া বাক্ত করিত, কারণ তিনি যেমন 
অকর্মরণ্া ছিলেন, তেমনি দুরুত্ত ব্যবহারে আমীরগণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। বিশেষতঃ হিমু বা হেমচন্ত্র নামক একজন নীচঙ্াতীয় বিরুতমৃততি হিল 
দৌকানদারের উপর রাজ্যশাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তিনি সকলেরই মর্শে 
আঘাত করিয়াছিলেন। $ 

আদিল শাহের দরবারে যখন তাহার মুর্খতার জন্ট নিত্য গোলযোগ উপস্থিত 
হইত, তখন একদিন তাজ খাঁ ভ্রাতার পরামর্শমত গোয়ালিয়র হইতে বঙ্গাতিসুখে 
পলায়ন করেন।$ আঁদিলের আদেশে হিমু বা হেমচন্দ্র সসৈ্তে অনুসরণ করিয়া 
তাজ খাকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় ভ্রাতুগণের সহিত মিলিত 
হইয়! ভীষণ বিদ্বোহ-ব্ি প্রজ্জলিত করেন। কররাণীগণ আর কখনও প্রকৃত 
পক্ষে দিল্লীর বশীভূত হন নাই । এই সময়ে সুলেমান কররাণী বিহারে ও মহম্মদ 
খা সুর বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এদিকে হিমুর অন্থপস্থিতিকালে 
ইব্রাহিম খ সুর হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লন। তখন 
হিমু রাজধানী অভিমুখে ধাবমান হইয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। 
অল্লপকাল মধো সেকেন্দর খাঁ স্কুর পঞ্জাবে বিদ্রোহ-পতাঁকা উড্ভটীন করিয়া দিল্লীর 
উপর পতিত হইলেন এবং ইব্রাহিমকে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু সেকন্দরও 
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1. + হিমু প্রথমে একজন দোকানদার ছিলেন; ইসলাম শাহ ঠাহাকে বাজার সমুহের 
: তন্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন; আদিলের সময় তিনি প্রধান মেনাগতি ছিলেন; আদিল তাহাকে 
মাআজ্োর প্রধান শাসন-সপ্চিব (£77771908107-16768) 91076 £170719 ) নিযুক্ত করিয়া 


“বিভ্রমা্গিত্য উপাধিতে সম্মানিত করেন । 181107-1-080019 811100 1%. 0. 5০6, 06820*5 
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১৪ হশোহর-খুল্নার ইডিহাস 


স্থায়ী হইলেন না। কারণ মোগলবীর হুমায়ুন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহার হস্ত হইতে 
সবলে দিল্লী দখল করিলেন। তখন পর্পপত্রস্থিত জলবিন্দুসমূহের মত স্ুরবংশীয়েরা 
দিল্লী হইতে বঙ্গ পথ্যস্ত নানাস্থানে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তখন 
কররাশীগণ বিহার প্রদেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই বিদ্রোহানলে ইন্ধনক্ষেপ 
_করিতেছিলেন। সমগ্র দেশ তখন আবর্তময় ; কাহার ভাগ্য কোথায় দীড়াইবে, 
কেহই নির্ণন্ন করিতে পারিতেছিলেন না। 

_ বঙ্গাধিপ মহম্মদ শাহ সের শাহের মত দিল্লীশ্বর হইবার কল্পনায় আগ্রা অভিমুখে 
অশ্রসর হইতে গিয়া, ছাপরাঘাটার যুদ্ধে হিমু কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই 
বিজয়ের ফলভোগ করিবার পূর্ব হিমু বাদশাহ হুমায়ূনের আকম্মিক মৃত্যুসংবাদে 
আগ্রীর প্রতি ধাবমান হন। হুমাযুনের জৈঠ্ট পুত্র, আকবর তখন পঞ্জাবে ছিলেন; 
তাহার বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর; তিনি সেনাপতি বৈরাম খার সহিত সিংহাসন 
লাভের জন্ত দিল্লীর দিকে ছুঁটিলেন; পথে পাঁণিপথে হিমুর সহিত এক ভীষণ 
যুদ্ধ হইল (১৫৫৬ )। এই যুদ্ধে বৈরাম সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন এবং পরাজিত 
হিমু অচিরে তৎকর্তৃক নিহত হন। ত্রিশ বৎসর পূর্বের এই পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে 
বাবর মোগণ রাজত্বের সুত্রপাত করেন বটে, কিন্ত এই দ্বিতীয় যুদ্ধেই প্রককতভাবে 
সে রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর কয়েকজন ক্রমান্বয়ে বঙ্গের মসনদে সমাসীন হন। 
হুলেমান কররাণী অবস্থা বুঝিয়৷ তাহাদের সহিত সন্ভাব রক্ষা করিয়া আসিতে- 
ছলেন। তবে সর্বদাই তিনি স্থযোগের প্রতীক্ষা! করিতেন। অবশেষে বঙ্গেস্বর 
ালাল উদ্দীনের পুত্র গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তিনি জোঠ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাকে 
সৈন্তে পাঠাইয়৷ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়! লইলেন। তাজ খাঁ ভ্রাতার 
[তিনিধি স্বরূপ স্বল্পকালমাত্র বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন ।* ছুই বৎসর মধ্যে 
জ খ। মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সুলেমান বঙ্গ বিহীর উভয় প্রদেশের একাবীশ্বর 
য়াবসেন। তিন বসর পরে তিনি উড়িস্যাও সম্পূর্ণরূপে অধিকারতুক্ত করেন। 
১৫৬৭) | 

*. 1.8. 358, 5875 9৮, 1, 6. 295, বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খও্, ৩৬৬ পৃঃ। তাঁজ খা 
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মহম্মদ স্থরের পর বাহাছুর শাহ বঙ্গেশ্বর হন। সুলেমান কররাণী তাহার 
রহিত মমবেত হইয়। মুঙ্গেরের নিকট কিউল নদীর তীরে আদিলকে পরাজিত ও 
নহত করিয়াছিলেন (১৫৫৭)।% আদিলের পুত্র দ্বিতীয় শেরসাহ উপাধি 
য়া চুনারে রাজাস্থাপনের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে অচিরে ফকির হইয়া 
নরুদদেশ হন।+ ইব্রাহিম খা সুর উড়িষ্যায় পলায়ন করিয়াও নিস্তার পান 
ই; সুলেমান ঈশ্বরের নাম করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও 
[বশেষে বিশ্বাসঘাতকের মত তীহার হত্যাসাধন করেন। $ এইরূপে পাঠানদিগের 
ধ্য ধাহারা. রাজত্বলাতের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারা অধিকাংশই বিলুপ্ত হইলেন। 
াজ খাঁর মৃত্যুর পর সুলেমান বঙ্গবিহারের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। উড়িস্যা এই 
য়ে পলায়িত শক্রর আশ্রয়স্থল ছিল; প্রায় চারিশত বর্ষের চেষ্টায়ও মুসলমানেরা 
ডষ্যা জয় করিতে পারেন নাই। বাদশাহ আকবর যখন চিতোর ধ্বংস করিতে 
[ত্ব, স্থলেমান তখন অবসর বুৰিয়া অসাধ্য সাধন করিলেন; তিনি সেনাপতি 
লাপাহাড়ের $ সাহায্যে উড়িষ্যা বিজয় করিয়া লইলেন। এখন সুলেমান 
ধভাগে একাধিপতি ; পাঠান বিদ্রোহিগণ কতক দেশ ছাড়িয়! পলায়ন বাঁ ধর্ম 
গ্রহণ করেন, এবং কতক সুলেমানের শরণাপন্ন হন। গৌড় তখন পাঠান 
গর শরশ্বঘ্য ও বীর্ধযপ্রতিভার কেন্ুস্থল হইয়া পড়ে । ন্থুলেমান ১৫৬৩ হইতে 
1২ থুষ্টাব পথ্যস্ত দোর্দওপ্রতীপে রাজন পরিচালন করেন।খু তাজ খাঁ তাহার 


1.110৪829-5 9819005 00, 148-9, 
"1801106 1. 1599, 

1824, 1৬. 05০7, 80১2/70800(86৮৪1489 ) ৬০1,116 48০. 

ইনি দ্বিতীয় কালা শাহাড়। প্রধমতঃ ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন ; ইহার প্রকৃত নাম রাজু 
জচন্্র। পরে ইনি জনৈক মুসলমান ললনার প্রেমে পড়িয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন 
ভীষণ দেবহ্ধেষী হইয়। পড়েন। কাশী, কামরূপ ও পুরী-_ইহার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশে 
1 দেবমন্দির ভঙ্গ ও দেবমুর্ঠি চূর্ণ করিয়া হিন্দুর জশেষ প্রকার লাঞনা করাই ইহার 
টয়াছিল। মখজানি-আফগানি প্রন্ৃতি মুসলমান ইতিহাসে ইহার বিশেষ প্রসন্ন আছে। 


227) &4১17-450205 0507০, 851500 0555810065) ৮০1, 1৮, বিশ্বকোষ ৪র্থ 
। 


সুলেমান ৯৭১ হইতে ৯৮* হিনরী পর্যাস্ত রাজত্ব করেন। 31000120817) 2810. 
7,618. %. 4 97010 41021) 0,453 8০৫০, 


১৪ যশোৌহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্থায়ী হইলেন না। কারণ মোগলবীর হুমায়ুন প্রত্যাবত্ত হইয়া তাহার হস্ত হইতে 
: সবলে দিল্লী দখল করিলেন। তথন পর্মপত্রস্থিত জলবিন্দুসমূহের মত সুরবংশীয়েরা 
দিল্লী হইতে বঙ্গ পর্যন্ত নানাস্থানে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তখন 
কররাণীগণ বিহার প্রদেশে দৃঢ় প্রতিটিত হইয়া সেই বিদ্রোহানলে ইন্ধনক্ষেপ 
করিতেছিলেন। সমগ্র দেশ তখন আবর্তৃময় ; কাহার ভাগ্য কোথায় দীড়াইবে, 
কেহই নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। 

বঙ্গাধিপ মহম্মদ শাহ সের শাহের মত দি্লীশ্বর হইবার কল্পনায় আগ্রা অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে গিয়া, ছাপরাঘাটার যুদ্ধে হিমু কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই 
বিজয়ের ফলভোগ করিবার পূর্বে হিমু বাদশাহ হুমায়ূনের আকনম্মিক মৃত্যুসংবাদে 
আগ্রার প্রতি ধাবমান হন। হুমায়ূনের জৈষ্ পুত্র, আকবর তখন পঞ্জাবে ছিলেন; 
তাহার বয়স তখন মাত্র ১৫ বখসর; তিনি সেনাপতি বৈরাম খাঁর সহিত সিংহাসন 
লাভের জন্ত দিল্লীর দিকে ছুটিলেন ; পথে পাণিপথে হিমুর সহিত এক ভীষণ 
ুদ্ধ হইল (১৫৫৬)। এই যুদ্ধে বৈরাম সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন এবং পরাজিত 
হিমু অচিরে তৎকর্তৃক নিহত হন। ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই পাঁণিপথের প্রথম যুদ্ধে 
বাবর মোগণ রাজত্বের ুত্রপাত করেন বটে, কিন্তু এই দ্বিতীয় যুদ্ধেই প্ররুতভাবে 
সে রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

মহম্মদশীহের মৃত্যুর পর কয়েকজন ক্রমান্বয়ে বঙ্গের মসনদে সমাসীন হন। 
সুলেমান কররাণী অবস্থা বুৰিয়া তাহাদের সহিত স্ভাব রক্ষা করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। তবে সর্বদাই তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেন। অবশেষে বন্েশ্বর 
জালাল উদ্দীনের পুত্র শুপ্তভাবে নিহত হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাঁকে 
সসৈন্ে পাঠাইয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। তাজ খাঁ ভ্রাতার 
প্রতিনিধি স্বরূপ স্বপ্নকালমাত্র বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন।* ছুই বৎসর মধ্যে 
তাজ খা মৃত্যামুখে পতিত হইলে সুলেমান বঙ্গ বিহার উভয় প্রদেশের একা বীশ্বর 
হইয়া বসেন। তিন বৎসর পরে তিনি উড়িষ্যাও সম্পূর্ণরূপে অধিকারভুক্ত করেন। 
(১৫৬৭) 
,৮1.8.5.8,7875 ৮1,৮20 বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খও, ৩৬৩ পৃ:1 তাজ ঝা 
৯৭১-২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৬৩৪ থু টে বঙ্গেস্বর ছিলেন। 


1 10০, 1115000, 0606 ঠিধিনাত। চট 50175 ৯৭৫.হিজরী বা ১৫৬৭-৮ 
অব এই ঘটনা হয়। ]. 4. 5. 8. (044 ১০৮45) 79০০ 2৮. 8) 0, 189. 


পাঠান রাজত্বের শেষ ১১ 


. মহম্মদ সুরের পর বাহাদুর শাহ বঙেশ্বর হন। সুলেমান কররাণী তাহার 
সহিত সমবেত হইয়া মুক্গেরের নিকট কিউল নদীর তীরে আদিলকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়াছিলেন (১৫৫৭)।*% আঁদিলের পুত্র দ্বিতীয় শেরসাহ উপাধি 
লইয়৷ চুনারে রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে অচিরে ফকির হইয়া! 
নিরুদ্দেশ হন।1 ইব্রাহিম খা স্থুর উড়িষ্যায় পলায়ন করিয়াও নিস্তার পান 
নাই; সুলেমান ঈশ্বরের নাম করিয়! তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও 
অবশেষে বিশ্বাসঘাতকের মত তাহার হত্যাসাধন করেন। $ এইরূপ পাঠানদিগের 
মধ্যে ধাহারারাজত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার! অধিকাংশই বিলুপ্ত হইলেন। 
তাজ খাঁর মৃত্যুর পর স্থলেমান বঙ্গবিহারের অধীশ্বর হইয়৷ বসিলেন। উড়িস্য! এই 
সময়ে পলায়িত শক্রর আশ্রয়স্থল ছিল প্রায় চারিশত বর্ষের চেষ্টায়ও মুসলমানেরা. 
উড়িঘ্যা জয় করিতে পারেন নাই। বাদশীহ আকবর যখন চিতোর ধ্বংস করিতে 
উন্মত্ত, সুলেমান তখন অবসর বুঝিয়া অসাধ্য সাধন করিলেন; তিনি সেনাপতি 
কালাপাহাড়ের $ সাহায্যে উড়িষ্যা বিয় করিয়া লইলেন। এখন সুলেমান 
পূর্বভাগে একাধিপতি ; পাঠান বিদ্রোহিগণ কতক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন বা ধর্শা- 
পথ গ্রহণ করেন, এবং কতক সুলেমানের শরণাপন্ন হন। গৌড় তখন পাঠান 
দিগের শষ্য ও বীর্যযপ্রতিভার কেন্তুস্থল হইয়া পড়ে। স্বলেমান ১৫৬৩ হইতে 
» ১৫৭২ খুষ্টাব্ পর্য্স্ত দোর্দগপ্রতাপে রাজদও পরিচালন করেন ।খা তাজ খা তাহার 





রঃ [২6৪29-5 5818079 00. 148-9. 

7 20111961৬00 5০০9, 

11814, 1.0 509) ৮৮8 (89659110550 ৬০1,110 48০. 

ইনি দ্বিতীয় কালা াহাড়। প্রথমতঃ ইনি ব্রাহ্মণ স্বিলেন; ই'ছার প্রকৃত নাম রাজু 
বারাজচন্ত্র। পরে ইনি ভনৈক মুসলমান ললনার প্রেমে গড়িয়া! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন 
এবং ভীষণ দেবদ্ধেবী হইয়া পড়েন। কাশী, কামরূপ ও পুরী-_ইহার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশে 
অসংখ্য দেবমন্দির ভঙ্গ ও দেবমুষ্তি চুর্ণ করিয়া হিন্নুর অশেষ প্রকার লাইন করাই ইছার 
ধর্ম হইয়াছিল। মখজ।নি-আফগানি প্রন্ৃতি মুদলমান ইতিহাসে ইহার বিশেষ প্রসন্্ব আছে। 
819০1278127) ৪4১10282010 3705 1 851500 2555510065, ৮০], 1৮, বিশ্বকোব হর্থ 
7২৯ পৃঃ । 


ধ সুলেমান ৯৭১ হইতে ৯৮* হিনরী পরযান্ত রাজত্ব করেন।  910017178777) 4817, 
00. 427) 618. ৮, &. 31010 ঞ0জ। 0,453 8০৫. 


১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতিনিধি হয়৷ শাসন করেন বলিয়। তাহার রাজত্বকাল উহারই অন্তভূক্ত। 
সুলেমান স্বীয় হস্তে রাজ্যভার লইয়া গৌড় হইতে তড়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত 
করিয়াছিলেন। এদিকে আকবর শাহও বৈরাম খাঁর কঠোর শাসন হইতে রাজ্যভার 
স্বীয় হস্তে লইয়৷ আগ্রায় সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করিয়া! মোগল সিংহাসন 
স্প্রতিষ্ঠিত করেন। স্থৃতরাং উত্তর ভারতে মৌগল পক্ষে আকবর এবং পাঠান 
পক্ষে সুলেমান প্রকৃতপক্ষে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হন। 

উভয়ই চতুর লোক । আকবর যুবক, সুলেমান বৃদ্ধ। তবুও চতুরে চতুরে 
যুবকে বৃদ্ধে মিত্রতী৷ স্থাপিত হইল। আুলেমান দেখিলেন দেশীয় রাজনযবর্গ 
তাহার দরবারে নতশির, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সর্বস্ব তাহার করায়ত্, এ সময়ে 
নববলদৃপ্ত আকবরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া অনর্থক বলক্ষয় ও অবশেষে দেশত্যাগ 
করিবার সম্ভাবনা ডাকিয়া আনিবাঁর প্রয়োজন কি? অতএব মিঞা সুলেমান 
“হজরত আলি” এই গর্বিত উপাধি ধারণ করিয়া গৌরব মণ্ডিত রহিলেন, অথচ 
কখনও আকবর শাহের অধীনতা। অস্বীকার করিলেন না । বরং বাদশাহের 
প্রতিনিধি মুনেম খার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং সর্বদা 
বাদশাহ-দরবারে আবেদন ও উপহারাদি প্রেরণ করিয়া সন্ভাৰ অক্ষু্ রাখিলেন। 
তিনি নিজনামে কখনও মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়৷ জানা যায় নাই। * 
অপর দিকে আকবর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন, ভারত জুড়িয়া 
বিদ্রোহ বহ্ছি জলিয়াছে, সকল দিকেই তাহার শক্রগণ মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান, 
তন্মধ্যে রাজপুত-শক্তি বড় প্রবল। সে শক্তি পর্যযদস্ত করিতে না পারিলে, 
রাজমুকুট থসিয়! পড়িবে ; শুধু বঙ্গবিহারে কেন, কেন্দ্রীভূত পাঠান শক্তি দেশময় 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে, একে একে সকলকে নির্ধুল করিতে ন! পারিলে পাণিপথের 
ুদ্ধফল বিফল হইবে, আগ্রার রাজতক্ত উড়িয়া! যাইবে। এমন সময় যদি তাহাকে 
সুলেমানের মত কৌশলী ও শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত শক্রতা করিতে হয়, তাহা 
হইলে অন্তদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা চলে না। স্ৃতরাং তিনিও স্থলেমানের 
মৌখিক অধীনতার স্বীকৃত হইয়! অন্তদিকে রাজ্যবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিলেন ; 
কেবলমাত্র স্থলেমানের গতিবিধি লক্ষা করিবার জন্ত, আগ্রার দিকে তাঁহার গতিপথ 
রুদ্ধ করিবার জন্ট, সুযোগ্য সৈন্তাধ্যক্ষ মুনেম খাঁকে ্রহরীস্বরূপ জৌনপুরে 

* রাখাল দাস বল্যোপাধ্যায় কৃত বাঙলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩৬৯ পৃঃ । 
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শাসন-কর্তা করিয়া রাখিলেন। তিনি সুলেমানের উড়িষ্যা বাঁ কামরূপ-বিজয়ে 
বাধা দিলেন না।৯* 

স্থলেমানের ্ুশাসনে তাহার জীবদ্শীয় বঙ্গবিহারে কোন: অশীস্তির উদ্রেক 
হয় নাই। সত্য বটে কালাগাহাড় প্রভৃতি সেনাপতিগণ সমগ্র রাজ হিন্দুর মন্দির 
ও বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া প্রঙ্জার মর্মে আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশ বিদ্রোহশুনঠ 
হওয়ায় অরাজকতার কুফল ফলিতে পারে নাই। শানন বিষয়ক শৃঙ্খলা না 
থাকিলে এ অবস্থা ঘটিতে পারে না। রাজকর্মুচিরিগণের কার্য্যদক্ষতাই এই 
শৃঙ্খলার মূলীভূত কারণ। হুসেন শীহের মত স্থুলেমানও জাতিধ্মনির্ব্বিশেষে 
গুণের আদর করিতেন এবং উচ্চ রাজকার্ধ্যে হিন্দুদিগকে নিযু্' করিয়াছিলেন। 
পুরন্দর খাঁ এবং রূপ সনাতন যেরূপ হুসেনের প্রধান অমাত্য ছিলেন, সুলেমানের 
সময়েও সেইরূপ গুহবংশীয় ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ এই তিন ত্রীতা রাজ- 
সরকারে উচ্চ রাজকাধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন 1 ভবানন, লোদী 
খা, কতলু খাঁ সুলেমানের প্রধান অমাত্য এবং শিবানন্দ কান্গনগো দগ্ুরের প্রধান 
কর্মচারী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। উড়িস্যা বিজয়ের পর লোদী খা উড়িঘ্ার 
এবং কতনু খা পুরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন । তখন রাজধানীতে শাসন ব্যবস্থায় 
ভবানন্দই স্থুলেমানের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। 


*. আকবর ও সুলেমানের সন্ধি প্রকৃতই দন্তাবমুলক ছিল। এমন কি এরাপও জান 
ধায়, আকবর সগ্পেমীনকে বিশেষ শ্ুদ্ধাও করিতেন। নুলেমান রাত্রিকালে ও প্রতাছ প্রাতে 
রাজকাধা আরম্ভ করিবার পূর্বে ১৫* জন' সেখ ও উলমার মহিত মিলিত হইয়া ধর্মতত্বালোচনা 
ও প্রার্থনা করিতেন; উহারই অনুকরণে আকবর তাহার প্রখ্যাত আলোচনা সভা স্থাপন 
করেন। উহাতে সর্ববধর্মীবলম্বী সাধুবযক্তিগ্রণ সমবেত হইয়া ধর্ম-তত্ববিচার করিতেন এবং পরে 
ইহার জন্ত ফতেপুর-শিকরীতে এক বিরাট ধর্মসতাগৃহ বা ইবাদাতখানা নির্শিত হইক়্াছিল। 
81907, 07) 07177) [6৩2 0. 15758508০01, ৮০1, [1] 6,203) 9.৪ 97716780৮87, 
চ.701, 4 

1 ইহাদের পিতার নাম রামচত্্র নিয়োগী। তিনি ভাগ্যান্বেষণে পূর্ববঙ্গ হইতে 
প্রথমতঃ সপ্তগ্রাম ও পরে গৌঁড়ে রাজনরকারে প্রবেশ করেন। ভবাননাই মহারাজ 
প্রভাপাদিত্যের পিত্ভামহ। তবাননের পুত্র শ্রীহরি হুলেমানের পুত্র দায়ুদের প্রধান মনত 
ছিলেন। আমর! পরে এই বংশের বিশেষ বিবরণ দিব। 


১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


- প্রায় দশ বৎসর রাজত্বের পর সুলেমান পরলোকগত হন (১৫৭২)। তখন 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ্‌ সিংহাসনে অধিরোহণ' করেন। কিন্তু ইনি পৈতৃক 
সিংহাসনের সহিত পৈতৃক গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এমন কি 
রাজ্যলাভের সঙ্গে তাহার খুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নিজনামে খোতবা পাট 
করাইতে লাগিলেন। অচিরে নানা কারণে অমাতাগণের সহিত তাহার মনোবিবাদ 
উপস্থিত হইল। এ জন্য হ্ান্থ বা হুসো' নামক তাহার এক দুর্ববল-মস্তিকষ জ্ঞাতি পুত্র 
উচ্চাশায় উন্মন্ত হইয়া তাহার হত্যু! সাধন করিল ।* কিন্তু শীঘ্রই প্রবীণ সেনাপতি 
লোদী খাঁর সহায়তায় সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদ খা হাস্তথুকে হত্যা করিয়া 
ত্রাত্বধের প্রতিশোধ লইলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে রাজতক্তে বসিলেন | + 





.* হান্থ সুলেবানের ভ্রাতা ইমাদের পুত্র এবং বাগ্াজিদের ভখিনীপতি অর্থাৎ সুলেমানের 
জামাতা । 1107090008৮56051100 7956) 1] 07177. 811195৮9], 1,510 আকবর" 
নামা প্রভৃতির মতে তিনি বায়াজিদের জামাত1। 4১10১217)8118 ( 8০508০ ) ৬০], ]]] 
চ. 2৪, 2থ১০৪৮1-৮2৮ 2111০5 ত০, স. 5,372. 

1 0০7) ন1510 01218215) 0৮ 5) 01182) 6৪29-9-981861) 0, 1534) 
] 8.5. 0, 5875, ৮3০45. বাঙ্গালার ইতিহাস, ২র, ৩৭১ পৃঃ, গড়ের ইতিহাস, ওয়, 
৯৭৪ পৃঃ। এই স্থানে কররাণী বংশীয়দিগের বংশলতিক! প্রদত্ত হইল £-- 


রি খা 





ছি থা হলেমান খা ই খা ইলা খা 

[ বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি ১৫৬৩-৪] হজরত আলি . ] 
| [রাজত্ব ১৫৬৩--১৫৭২] | 1 

হাহ (দায়ুদ কর্তক জুনৈদখ| 











ইউসফ থা, লোদী খাঁর দামাতা, নিহত ১৫৭৩): (আকবরের 
দায়ুদ কর্তৃক নিহত হন, ১৫৭৩ সা 
ূ &. বৈ 11 9,297 
. ] টি 
বায়াজিদশাহ দায়ুদশাহ কন্তা] 
[হীস্গ কর্তৃক নিহত ১৫৭৩] : গার ] রর 
টকা জুনৈদ খা 


[আকমহলে গোলার আধাতে নিহত, ১৫৭৬] 
"1850. 11 67245. 
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এই সময়ে গুজার কররাণী * নামক একজন সেনাপতি বিহার. অঞ্চলে 
বায়াজিদের পুত্রকে রাজ! বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মোগল পক্ষ অবলম্বন 
করিরা গোরক্ষপুর হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু লোদী খার বুদ্ধি- 
কৌশলে অচিরে তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। বন্ততঃ লোদী খার মত 
স্তর ও শক্তিশালী সেনাপতি পাওয় দায়ুদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। যতদিন 
দাযুদর তাহার মন্ত্রণামত চলিয়াছিলেন, ততদিন আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু দীয়ুৰ রাজতক্তে বসিয়া যখন অপরিমিত ধরসমৃদ্ধি ও সৈম্ব্ল দেখিলেন, 
তখন একেবারে আত্মহার! হইয়া পড়িলেন। সুলেমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের 
সাহায্যে যে ভাবে রাজ্য বিস্তার ও দেশ লুণ্ঠন করিয়৷ ধনরত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে বাস্তবিকই গৌড়নগরী অলকাপুরী হইয়াছিল। প্রক্কৃত পক্ষে পাঠানেরা 
বহুকাল হইতে বঙ্গে একাধিপত্য করিয়া আপনাদদিগকে প্রকৃত মালিক স্থির করিয়া 
বসিয়াছিলেন; তাহারা নবাগত মোগলের উদ্ঠম, অধাবসায়, রাজবুদ্ধি ও বীধ্য- 
প্রতিভার মাত্রা স্থির করিতে পারেন নাই। দীয়ুদ্র রাজা হইয়াই নিজ নামে 
খোত্বা পাঠ করাইতে লাগিলেন এবং নিজনামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। এই 
মুদ্রা এখনও যশোহ্‌র খুলনা অঞ্চলে যেখানে সেখানে পাওয়! যায়। জুলেমান 
কার্য্যতঃ বঙ্গে স্বাধীন হইয়া স্বাধীন নৃপতির মত রাজ্যজয় করিতে থাকিলেও 
প্রকাশ্তে আকবরের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া মোগল শক্রর আক্রমণ হইতে দেশ 
রক্ষা করিয়াছিলেন। বায়াজিদ সিংহাসন পাইয়াই শাহ উপাধি ধরিলেন এবং 
নিজ নামে খোংবা পড়াইতে লাগিলেন। দাযুদ্র আরও একটু অগ্রসর হইয়া নিজ- 
নামে মুদ্রীও প্রচলন করিলেন। স্বাধীনত। ঘোষণার এমন প্রকাশ্য পন্থা আর নাই। 

দাযুদই পাঠান আমলের শেষ রাজা । দাষুদের সময়েই যশোর রাজ্য প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কাঁলে সেই যশোর রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আধুনিক সময়ের 
যশোহর ও খুল্না এই ছুই জেলা হইয়াছে । আমর যে যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
লইয়া বাস্ত, প্রাচীন যশোর রাঞ্যের উথানপতনের সহিত তাহা ঘনিষ্ঠ সনবন্ব-যুক্ত। 
মহারাজ পতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্ত রায় এই যশোর 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাহারা উভয়ে দায়ুদের রাজত্বকালে প্রধান কর্শচারী 
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ছিলেন। ছুামঘুদের সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সহিত তাহারা এরূপ ভাবে 
বিজড়িত যে, তাহাদের কথ বাদ দিয়া দাঁধুদের ইতিহাস আলোচনা! করা যায় না। 
মোগল-বিজয়ের সময় বঙ্গের প্রধান প্রধান জমিদারগণ পাঠানের গক্ষতৃক্ত হইয়া 
বহুকাল বঙ্গের রাজতক্ত লইয়! বিবাদ করিয়াছিলেন । এই জমিদারগণ সাধারণতঃ 
ভৌমিক বাঁ ভূঞা নামে কথিত হন, এবং তাহাদের মধ্যে অন্যন বার জন বিশেষ 
তাবে প্রাধান্তলাভ করিয়াছিলেন। উহাদিগকে বারতৃঞা বলিত। প্রতাপাদিত্য 
এই বারভুএশর অন্যতম এবং অগ্রগণ্য। তাহার কথা বলিতে গেলে বারভূঞার 
পরিচয় সর্বাগ্রে দিতে হয়। এই জন্যই আমরা এক্ষণে প্রথমতঃ বারভূঞার প্রসঙ্গ 
আলোচনা করিয়৷ পরে প্রতাপাদিত্যের পূর্বপুরুষের পরিচয় দিব। এবং সঙ্গে 
সঙ্গে দাযুদের ইতিহাস বিবৃত করিয়া বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস হইতে যশোরের 
কাহিনী পৃথক্‌ করিয়া লইব। 


ততীস্্ পল্লিচ্ছেদ-বঙ্ে বাল ভুএঞ 


১১৯৮ খৃষ্টাব্ে বঙ্গদেশে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় এবং সেই সময়ে 
পাঠান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু একদিনে সমগ্র বঙ্গ অধিরূত হয় নাই; 
এমন কি পূর্ববঙ্গ শীসনাধীন করিতে প্রায় দেড়শত বর্ষ লাগিয়াছিল। ততদিন 
বঙ্গের রাজত্ব দিল্লীর অধীন ছিল। সমগ্র বঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসিবার পর 
একদিন এক বঙ্গীয় পাঠান শাসনকর্তা! দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া, 
্রকাস্ঠ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ( ১৩৪০)। সেই সময় হইতে ১৫৭৬ খ্ষ্টান্দে 
আকবর কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাল পর্যন্ত বঙ্গীয় স্বাধীন-শাসন যুগ ধরা যাইতে 
পারে। কিন্ত স্বাধীন পাঠান রাজত্বের পতন হইলেই যে মোগল শাসন প্রতিষ্টি 
হইয়াছিল, তাহ! নহে। পাঠানের! বিজিত হওয়ার পর দেশের মধ্যে ছড়াইয়৷ 
পড়িল; প্রজলিত বহ্ছি ভম্মাচ্ছাদিত হইল; উহা! নির্বাপিত না হইয়া, বরং 
ভিতরে ভিতরে সন্ধক্ষিত হইতে হইতে, অশস্তি সর্বব্যাপী করিয়া তুঁলিল। যে; 
যেখানে নেতার মত দীড়াইতে পারিল, সেই নেতৃত্ব পাইল) শত শত পলায়িত 
হিন্দু পাঠান তাহার পতাকার নিয়ে আশ্রয় পাইল। যাহারা পূর্বে সামন্ত রাজা 


বঙ্গে বারভুঞা ১৭ 


ভূম্যধিকারী ছিল, তাহীরাই আকম্মিক নেতা হইবার সুযোগ পাইল; ক্রমে 
'আরও বিস্তৃত স্থান দখল করিয়া প্রবল হইয়! দাড়াইল। কেহবা পূর্বে কিছুই 
ছিল না; এখন দৈবযোগে দেহের বলে ভূম্যধিকারী সাঁজিল। 

আত্মরক্ষার জন্ট ইহীদের সকলকেই সর্বদা সতর্ক ও সশস্ত্র থাকিতে হইত। 
যখন তাহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা কমিত, তখন তাহারা অধিকার বিস্তারে 
মনৌযোগ দিত। সে বিবাদের ফলে অনর্থের উৎপত্তি হইলে, তখনই পুনরায় 

নিজের গণ্ভীর ভিতর দীড়াইত এবং কৃটমন্ত্রণা বা যড়যন্ত্রের বলে উহীরা আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্ত হইত। এই ভূমাধিকারীদিগকে ভূঞা বাঁ ভৌমিক বলিত। 
পাঠীন ও মোগলের সন্ধিযুগে এমন কত ভূএঞ যে দেশমধ্যে জাগিয়াছিল, তাহার 
সংখ্যা নাই। অধিকারের বিস্তৃতি অস্কারে ইহাদের ক্ষমতার ননাধিক্য বুঝা 
যাইত। | 

উহাদের কাহারও ঝা শাসনস্থল একটি পরগণাও নহে, আবার কেহ বা এক 
খগ্ড-রাজোর অধীশ্বর। কোথাও বা দশ বার জন ভূঞা একজনকে প্রধান বলিয়া 
মানিয়া তাহার বগ্ঠত স্বীকার করিত। কখনও বা একজন প্রতাপান্থিত ভূঞা 
অন্ত ভূঞ্ার সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। তখন রণ-রঙ্গ রাজায় রাজায় ন| 
হইয়া তুঞায় তুঞায় চলিত, আর প্রজাদিগের সকলকেই সেই যুদ্ধব্যাপারে যোগ 
দিয়া ফলভাগী হইতে হইত। এই অরাজকতার যুগে কেহ নিনিপ্ত থাকিতে 
পারিতেন না। সকলকেই রাজনৈতিকতায় যোগ দিতে হইত, নতুবা আত্ম- 
পরিবারের প্রাণ রক্ষা পর্যাস্ত অসম্ভব হইত। দৈশিক অশীস্তির একটা অশুভ ফল 
আছে বটে, কিন্তু উহীতে যে মানুষকে অনলস ও কর্মঠ করিয়! জাতীয় প্রাণের 
সাড়া দিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এ যুগে দেশের মধ্যে শত অশাস্তির ভিতর একটা প্রাণের পরিচয় ছিল। 
জীবদেহে স্বাযু-সক্গির মত দেশের মধ্যে এই ভূঞাগণ জাতীয় প্রাণের স্পন্দন-কেনত 
ছিলেন। আস্ঘোপাস্ত মুসলমান শাসনের উপর দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি 
দেখিতে পাই? দেখি পশ্চিম বার তেদ করিয়া রাজালিগ্স বৈদেশিক জাতি, ভিবন 
ধর্ম ও ভিন্ন আচার ব্যবহার লইয়া, একের পর এক ভারতে প্রবেশ করিয়া 
আধিপত্য স্থাপন করিতেছে; দীর্ঘকাল ধরিসন দেশমধ্যে অত্যাচার, রক্তপাত, 
অশীস্তি, বিদ্রোহ বা বিপ্লব টলিতেছে; অপেক্ষাকৃত, অল্নকাল মাত্র কোন কোন 
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সবল স্শাসকের রাজত্বে দেশ শান্তির মুখ দেখিয়াছে, যুদ্ধের ঘনঘটা অপন্কৃত 
হইয়াছে, এবং শাস্তির সুফল স্বরূপ শিল্প ও শিক্ষার সমুন্নতি হইয়াছে। প্রজাদের 
সাধারণ অবস্থা আমর! বড় কমই জানি, কত লক্ষ লোক মরিয়াছে তাহার কোন 
সংবাদ নাই। নবাগত মুসলমানের মত হিন্দরাও যুদ্ধ করিত, মরিত, দপ্তরে হিসাব 
রাখিত, রাজস্ব সংগ্রহ করিত, কিন্তু অসংখ্য ইতিহাসে তাহার প্রসঙ্গ নাই। * 
যে ছুই চারিজন স্শাসক রাজতক্ত স্থশৌভিত করিতেন, তাহাদের 
রাজত্বকালে দেশের লোকে হাপ ছাড়িয়া বীচিত ; অনেক মনের ক্ষত আরোগ্য- 
“লাভ করিত। . তীহাদের সদাশয়তায় সময় সময় অর্থবৃষ্টি হইত; তীহাদের 
জাকজমকপ্রিয়তার জন্য অনেক বিপুল সৌধ শিরোত্তলন করিত । বাস্তবিকই 
 বঙ্গদেশে পাঠীন শাসনকালের যে সকল প্রাচীন মদ্জিদ বাঁ অট্টালিকা এখনও 
বিগ্বমান আছে, শিল্প হিসাবে উহা খুব উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য-নিদর্শন না হইলেও, সে 
সকল যে এক গৌরবের যুগের জীবন্ত সাক্ষী, তদ্বিযয়ে সনেহ নাই। + হুসেন 
শাহ সেইরূপ একজন স্থশীসক, সে কথা পূর্ব্রে বলিয়াছি। হুসেনের মৃত্যুর পর 
হইতে যে বিপ্লব আরন্ধ হইয়াছিল, সের শাহের অতি সংক্ষিপ্ত রাজত্বে তাহা 
নিষুত্ব হয় নাই। কারণ সের শাহ যতদিন বঙ্গে ছিলেন, ততদিন তিনি অত্যাচারী 
যোদ্ধা এবং তিনি দিল্লী গেলে, তাহার স্শীসনের নিদর্শন বঙ্গে পৌছিবার পূর্ে 
তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবরের রাজ্যারন্ত 
হইতে ১৫৫৬ অন আকবরের রাজালাভ পর্ান্ত বঙ্গে কোন সুশাসন প্রবস্ঠিত 
হয় নাই। সুলেমানের কঠোর শীসনের মধ্যে যে শাস্তিটুকু ছিল. তাহার. 
সেনাপতি কালাপাহাড়ের অমানুষিক অত্যাচারে তাহার ফল শুভজনক হয় নাই। 
তৎপুত্র দাযুদ মোগলের নিকট পরাজয়ের পর যখন সেনাপতি মুনেমের সহিত 
নধসথতরে উড়িযার স্থামিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনিও উড়িম্যাবাসীর 
হৃদয়ের উপর কোন অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই। ভজ্জন্তই তাহাকে 
অচিরে সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ইতোনস্ততোনষ্ট অবস্থার মৃত্যুর অনুসরণ করিতে 
ভষ্টয়াছিল। মোট কথা হুসোনর মৃত্যুর পর হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেম পর্যান্ 
বঙ্গদেশে কোন নুশাসন ছিল না। 
৯]. 8. উওদান]৩ উলান। আরে হাহ আতা ৮23. 
1 ৬. 5. 9177 ঞটজত 6, 147. 
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এই সময়ে গৌড়, তাণ্ড বা রাজমহল যেখানেই রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হউক ন! 
কেন, প্রকৃতপক্ষে দেশের নানাস্থানে পূর্বোক্ত ভূঞাঁদিগের শাসন প্রবস্তিত 
হইয়াছিল। এই সন্ধি-যুগেই কৰিকম্কণ নিজে মোগল কর্মচারী কর্তৃক অত্যাচার- 
গীড়িত হন। তিনি তীহার চণ্ডী কাবোর প্রারস্তে মোগল ডিহিদীর বা তহশীল- 
দারগণের অত্যাচার বর্ণন! করিয়াছেন । উহাতে তাহারা কিরূপে প্রজার খিল 
(পতিত) ভূমি লাল ( উর্বর ) লিখিয়! বিনা উপকারে খতি (ঘুষ) খাইয়া 
াজাকুল ব্যাকুল করিয়া! তুলিয়াছিল, তাহা দেখান হইয়াছে। * ভুঞ্াগণ অনেক 
স্থলে এ সকল ডিহিদারের তস্ত হইতে রক্ষা করিয়৷ বিদ্রোহী প্রজাকে আশ্রয় দিয়া, 
দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রকৃত উদ্দেগ্র বা প্রকৃতি 
যাহাই থাকুক, তাহার৷ দেশতক্ত সাজিয়। াস্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 

উক্ত ভু বা ভূ ইয়াগণকে শুদ্ধ ভাষায় ভৌমিক বলিত। এখনকার হিসাৰে 
উহ্াদিগকে জমিদার বলা যায়। এখন যেমন অস্তবশস্ত্রসৈগ্তবিহীন রাজা মহারাজা 
স্বচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া, নানাভাবে সদসৎ ব্যবহার করিতে পারেন, তখন 
সেরূপ হইত না; তখন আত্মরক্ষা বা রাজন্বসংগ্রহ জন্য যথেষ্ট সৈন্য রাখিতে 
হইত; দর্গ, অস্ত্রশস্ত্র বা নৌবাহিনীর আয়োজন করিতে হইত ; শত্রুর অপেক্ষায় 
তাহাদিগকে বীরবেশে বছ রাত্রি বিনিদ্র হইয়া থাকিতে হইত ।. বীর বলিয়া 
কুঞ্চাগণের খ্যাতি হইত, বীর বলিয়! প্রজার তাহাদিগকে ভয় ভক্তি করিত। 
অধিকন্ধ তাহাদের মধো যিনি ধর্মপ্রাণ বা প্রজারঞ্জক হইতেন, সকলে মিলিয়া 





ধন্য রাজ। মানসিংহ, বিষুপদে যেন ভূঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-তৎকল মহীপ। 
রাজ। মানসিংহ কাঁগে, প্রজার পাপের ফলে, ডিছিদীর মামুদ সরীপ ॥ 
উজীর হইল রায়জাদ।, বেপারির দেয় খেদা, ব্রা্মণের বৈফবের হ'ল অরি 
কোণে কোণে দিয় দড়া, পনর কাঠায় কড়া, নাঁছি শুনে প্রজার গোঁছারি ॥ 
সরকার হইল! কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিন! উপকারে গায় গতি। 
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আন কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥ 
জমিন্দার প্রতীত আছে, প্রজার! পলায় পাছে, ছুয়ারে চাপিয়া দেন খানা। 
প্র! হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়লি, টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥ 
-ফবিকম্কণ চততী, ৫ম পৃঃ 


২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাকে নিত্য পুণ্াঞ্জলি দিত। উহার ফলে তিনিও নিজকে গৌড়েশ্বর বা 
দিশ্লীশ্বর হইতে কম মনে করিতেন না। পু 

এইরূপে কত ভূঞা বে দেশের কোণে সঙ্গোপনে ছিলেন, সকলে তাহার 
খোজ রাখিত না। তবে তাহাদের মধ্যে যাহীর! বীরত্বে অগ্রগণ্য, যাহাদের 
রাজস্ব বিস্তীর্ণ এবং যাহারা বিপুল সৈন্যবলে শক্তিসম্পরন হইতেন, তাহাদেরই 
খ্যাতি স্থারী হইত। প্রবাদ এই, মোগলদিগের বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে বা পরে 
এইক্ূপ বার জন তুঞা প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এক গ্রকার 
তাহারাই বঙ্গদেশকে বা নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ ভাগকে * নিজেরা ভাগ করিয়া 
লইয়াছিলেন; এই জন্য বাঙ্গালাকে তখন “বারভূঞার মুলুক” বা “বারভাট 
বাঙ্গালা” বলিত। কিন্তু তাহার! যে সংখ্যায় ঠিক বারজনই ছিলেন এবং সেই 
বার জন ঠিক এক সময়েই ছিলেন, ভাহা বলা যায় না। হয়ত এক জনের 
রাজত্বের শেষ সময়ে অন্ঠের রাজস্ব আরব্ধ হইয়াছিল, অথবা কোন প্রধান ভূঞা 
মৃত্যুর পর, তাহার কোন বংশধর নামমাত্র শীসন পরিচালন করিতেন, কিন্ত 
হিসাবের বেলায় তিনিও বার ভূঞ্ার অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেন। 

দ্বাদশ সংখ্যাটি যেমন হিন্দুর নিকট প্রিয় ও পবিত্র, দ্বাদশ জন রাজার 
সম্মিলনও তেমনি ভারতের একটি বিশেষত্ব। অতি প্রাচীন কাল হইতে দ্বাদশ 
জন সামন্তরাজের প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছে। মন্ুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ 
প্রধান বা মগলেশ্বর রাজার পার্শ্ববর্তী নানাসম্নবযক্ত দ্বাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ 
আছে। + প্রাটীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও যে সকল প্রধান রাজার উল্লেখ আছে, 
তাহারা রাজসভায় আসিলেই সাধারণতঃ বারভুঞ৷ বেষ্টিত হইয়া বসিতেন। £ 
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মনুসংহিতা, ম অধ্যায়, ১৫৫৬ শ্লোক! 
ঝর ভূঞা বেছিত বলেছে নরপতি।” মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, সাহিতাপরিষদ 
সংস্করণ, ১৫১ পৃঃ [বি 


বঙ্গে বারভূঞা ২১ 


বাঙ্গালার মত আসামেও বার জন রাজা বাঁ বার জন মন্ত্রী না হইলে রাজ্য শাসন 
হইত না এবং পাচ পীরের” নাম করিতে গিম্বা যেমন নানা জনে নানা পীরের 
নাম করিয়াছেন, আ্দামে বার জন রাঞ্জার তালিকা পূরাইতে ও বিভিন্ন নাম 
কথিত হয়। * আরাকান, শ্ঠাম প্রভৃতি দেশেও প্রধান রাজার রাজ্যাভিষেক 
কালে বার জন সামন্ত রাজ। বা! ভূঞ্ার আবশ্যক হইত এবং উহ্বাদের অভিষেকও 
এক সময়ে সম্পন্ন হইত। + এখনও আমাদের দেশে বার জনে ভিন্ন কোন কাজ 
হয় না; বহুজনকে লইয়া যে কাজ হয়, তাহাকে বার-ইয়ারী বা বারোয়ারী কার্ধয 
বলে। উহাতে ঠিক বারজনই থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। বাঙ্গালার বার 
ভূঞ্ার কাণ্টিও প্রায় & একই প্রকারের। কতকগুলি প্রধান প্রধান ভূঞা 
বঙ্গে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহাদিগকে “বারভূএ॥” বলিত ; 
প্রক্কতপক্ষে তাহারা যে সংখ্যায় এক সময়ে ঠিক বার জন ছিলেন, এমন বোধ 





“বার ভূঞে বেষ্টিত তৃপতি কর ভূষা”-_এ, 2৫* পৃঃ । 
ভূপতি দক্ষিণ ভাগে পাত্র মহামদ, 

রায়রেঞা বার ভূঞা বৈসে দারি সারি, 

কোলে করি কাগজ যতেক কন্মনচারী।” খনরামের ধর্মমঙজল, বঙ্গবাঁসী সংস্করণ, 
১৫১ পৃঃ 

“হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বার তুঞা, 

রায় রাগ! মোগল পাঠান মীর মিএ11--এ ১৭৬ পৃঃ 

“গুজরাটে কালকেতু খ্যাতাইল রাজ। 

আর কত তুঞ্চা রাজা লবে করে পুজা ।"_কবিকল্ধণ চণ্ডী। 
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২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হয় না। প্রধান একটা কারণ এই যে বহুজনে “বারভুঞ্ার” কথা লিখিয়াছেন, 
কিন্তু কেহই ঠিক ভাবে বার জনের নাম বা বিভিন্ন লেখক একই বার জনের নাম 
দিতে পারেন নাই) প্রতোকেই কোন মতে ১২ সংখ্যা পূর্ণ করিয়। দিয়াছেন, কিন্ত 
কাহারও সহিত কাহীরও মিল নাই। বাস্তবিক এই বারজন তুঞা কে কে 
ছিলেন, তাহাই দেখিবার জন্ত আমর! এক্ষণে এ সম্বন্ধে বিদেশী ও স্বদেশী লেখক 
দিগের বিবরণী হইতে সারাংশ গ্রন্ণ করিব । 

ষোড়শ শতাববীর শেষভাগে জেন্তুইট সম্প্রদায়তুক্ত মিশনরীগণ ভারতবর্ষে 
আসেন। মোগল আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাদের বিবরণী বিশেষ 
প্রামাণিক। * উহাদের মধ্যে নিকলাস্‌ পাইমেপ্টা প্রধান, তিনি গোয়াতে, 
ছিলেন। এ সময়ে ফার্ণাণ্ডেজ, সৌসা, ফন্নেক! ও বাঁউয়েস্‌ এই চারিজন জেন্গুইট 
মিশনরী বঙ্গে আমিয়াছিলেন, এই চারিজনের মধ্যে ফার্ণাগডেজ প্রধান। + 
ফার্ণাগ্ডেজ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাবে বঙ্গ হইতে পাইমেপ্টার নিকট কতকগুলি পত্র লিখিয়৷ 
ছিলেন। তিনি এই সকল পত্রের সার সঙ্কলন করিয়া পরবৎসর জেন্ুইট 
সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষ একোয়া ভিবার (40৪ ৬1৮৪) নিকট এক বিবরণ 
পাঠাইয়। দেন (১৬০০ )। ডু-জারিক নামক একজন স্পেনদেশীয় জেন্ুইট 
পাইমেন্টার পতরাবলী 'ও অন্তান্ত স্পেনীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গলার 
প্তিহাসিক প্রসঙ্গে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন? এই গ্রন্থ মূল ফরাসী হইতে 
ক্রমে জগতের বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। 1 এই গ্রন্থে বঙ্গদেশের যে প্রসঙ্গ 
আছে, তাহাতে বার ভুঞ্ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়৷ যায়। তাহারা বার জনে 
পাঠান রাজ্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া মোগলদিগকে বঞ্চিত করতঃ নিজেরা 
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ইছার প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গীনুবাদের জন্ত যুক্ত নিথিল নাথ রার প্রণীত জাগানিয়া 


৪৩৯--৫৪ পৃ জবা । 


বঙ্গে বারভুঞা ২৩ 


পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাজা ভোগ করিতে থাকেন। এই বার জনের মধ্যে ঈশা খাঁ 
মসনদ-আলি সর্বশ্রেষ্ঠ | হিন্দু ভুঞ্তরয় শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকান বা চাদ 
খানের অধিপত্তি। * 

উইলফোর্ড সাহেব এবং অধ্যাপক ব্রকম্যান বার তূঞার প্রসঙ্গ উ্যাপন 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারা উহাদের নাম দেন নাই। + ডাঃ ওয়াইজ 
বিশেষভাবে বার ভূঞ্ার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন; তৎপরে মহামতি 
বিভারিজও কিছু কিছু নৃতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। $ ওয়াইজ 
মহোদয় বার জনের মধ্যে সাত জনের নাম দিয়া তাহার পাঁচ জনের বিবরণ 
লিখিয়াছেন। সেই সাত জন যথা £--(১) ভাওয়ালের ফজল গাজী, (২) বিক্রম 
পুরের টাদ রায়, কেদীর রায়, (৩) ভুলুয়ার লক্ষমণমাণিক্য, (8) চন্্রদ্বীপ বা! বাক্লার 
কনার্প নারায়ণ, (৫) খিজিরপুরের ঈশা খা, ডে) যশোহর বা চ্যা্ডিকানের 
প্রতাপাদিত্য এবং (৭) ভূষণীর মুকুন্দরাম রায়। ইহার মধো তিনি প্রথম পাচ 
জনের বিবরণ দিয়াছেন । 

ইছা হইতে দেখা গেল যে ওয়াইজ সাহেবের উল্লিখিত সাত জনের মধে/ পাঁচ 
জন হিন্দু এবং ডুই জন মুসলমান। স্মৃতরাং অবশিষ্ট পাঁচ জন সকলেই 'মুসলমান 
হইলে, বার তুএার মধো মুসলমানের সংখা সাত জনের অধিক হয় না। 
ডু'জারিকের বিবরণীতে যে চারি জনের নাম পাইয়াছিলাম, ওয়াউজ সাহেবের 
তালিকা তাহারা যতীত জারও তিন জনের নাম অভিরি পাওয়া গেল। 
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আরও পর্ট,গীজ উরতিহাসিক্দিগের পুস্তকে এই ভূঞা] (8০১০7৬ ০6 8০1০65 ০ 
8৩০৫৭15 ) দিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তচ্মধ্যে 01110 10৩ 87100 এবং 819/00 10017 
1647০ এই ছুই জন প্রধান । 487, শ্রীপুর এখানে বিক্রমপুরের নামান্তর ; বরিশাল ব1 
চক্রত্বীপের নাম বাক্লা , প্রাচীন যশোর, বা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্ত নাম চ্যা্ডিকান। 
উহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। 
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২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ম্যানরিক্‌ নামক একজন স্পেনদেশীয় ধর্মযাজক ১৬২৮ খুষ্টাৰ হইতে ১৬৪১ 
খৃষ্টাব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা পর্যটন করিয়া এক ভ্রমগ:বৃত্বান্ত লিপিবদ্ধ 
করেন।* উহাতেও বার তুঞ্ার উল্লেখ আছে। তাহার মতে ১২টি তুঞ্ 
রাজোর নাম £--১) বাঙ্গালা, (২) হিজলী, (৩) উড়িয্যা, (৪) যশোর, 
(৫) চ্যাণ্ডিকান, (৬) মেদিনীপুর, (৭) কর্তাভূ, (৮) বাক্লা, (৯) সলিমাবাজ, 
(১০) ভূলুয়া, (১১) টাকা ও (১২) রাজমহল। ইহার মধ্যে আমরা পূর্বকথিত 
সাতটি রাজোর মধ চ্যা্ডিকান, কর্তাতু, বাক্লা, ভুলুয়া ও ঢাকা বা শ্রীপুর এই 
পাঁচটি রাজা পাইতেছি। সে সাতটির অবশিষ্ট ভাওয়াল ও ভূষণার উল্লেখ 
ম্যানরিকের তালিকায় নাই; সম্ভবতঃ ১৬৪০ খৃষ্টাবের প্রাক্কালে সে দুইটি ভূঞা 
রাজা বিলুপ্ত হইয়াছিল। 

এক্ষণে মানরিকের তালিকার অবশিষ্ট সাতটি রাজোর পরিচয় দেওয়া 
আবশ্তক। তন্মধ্যে “বাঙ্গালা” যে স্ুবর্ণগ্রাম বা সোণারগাও এর নামান্তর, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ 
বন্ধু ঠাকুর মহাশয় তাহার “বাঙ্গালা” নগরী নামক পুস্তিকায় সর্ববিধ মতের 
সুন্দর সম়ালোচন! করিয়া নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে 
তাহার পুনরুল্লেখ না করিয় স্বচ্ছন্দ গ্রহণ করিতে পারি।1 সোণারগাও এবং 
কর্তাভূ পরস্পর নিকটবর্তী স্থান; ঈশা খাঁর মূত্র পর তাহার উত্তরাধিকারিগণের 
ছুই শাখা এই ছুই স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঈশার পুত্র মুসা খা যে 
প্ৰাঙ্গীলার” অধিপতি ছিলেন, তাহা বৈদেশিক বিবরণীতে উল্লিখিত আছে। ? 





* 56১89110) 109777085 নামক ম্পেনদেশীয় ভ্রমণকারী ১৬২৮ অন্ষে ডারতবধষে 
আমেন। তিনি স্বদেশে গিয়া 1742/4729 ৫০ 255 714579%55 নামক এক গ্রন্থ রোম হইতে 
প্রকাশিত করেন। উহ! সাধারণতঃ 11770006'5 12/47/9 বলিয়। পরিচিত । 

1 গ্বীরেন্ত্রনাথ বহু ঠাকুর প্রলীত *বাজা'ল! নগরী, খ্রনাথ প্রেস, ঢাকা। এই পুস্তকে 
বিস্তারিজ বাকলাকে এবং রেড হোষ্টরেন টাঁড়াকে বাঙ্গাল বলিতে চান, এইন্ঈপ আরও অনেক 
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মোগল কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময়ে হিজলীতে আর একটি ক্ষুদ্র রাজ্য. প্রতিষ্ঠিত 
হয়। উড়িষ্যার শাসনকর্তা কতলু খীর মৃত্যুর পর তাঁহার উকীল এবং জ্ঞাতিভ্রাতা 
ঈশা থা লোহানীর পুত্র* ওসমান উড়িম্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। উক্ত ঈশা 
খাঁ স্বয়ং হিজলীতে এক দুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করেন। সেই হিজলী এখনও 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত বন্দর। মেদিনীপুরের ইতিহাস 'হইতে' 
জানা যায় যে, ১৫৮৩ খৃষ্টাবে জালামুটা ও মাজনামুটা নামক ছুইটি জমিদারী 
হিজলী হইতে ক্চ্যিত হইয়া পৃথকৃভাবে শাসিত হইতে থাফে | সম্ভবতঃ 
ম্যানরিক্‌ উহাকেই মেদিনীপুর রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চ্যাণ্তিকান বা 
যশোর যে অভিন্ন রাজ্য ছিল, তাহা আমর! পরে দেখাইব। যশোরাঁধিগতি 
মহারাজ প্রতাপাদ্িত্যের পতনের পূর্ব্রে ভবেশ্বর রায় মোগলদিগকে সাহাধ্য 
করিবার পুরস্কারন্বরূপ "্যশোহরের রাজা” £ উপাধি পাইয়া, ভৈরবকূলে বর্তমান 
যশোহর নগরীর সান্নিধ্যে টাচড়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই চীচড়া রাজযই 
সম্ভবতঃ ম্যানরিকের বিবরণীতে যশোর রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ষোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে কিন্তর সেন নামক এক ব্যক্তি গা হইতে $ আসিয়া 
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উহা হইতে জানিতে পারি যে, ছিজলী রাজ্যের কর্মচারী কৃষ্ণ পাণ্ডে এবং ঈশ্বরী পটনায়ক 
যথাক্রমে হাপপামুটা ও মাজনামুটা জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। মছন্মরী ও মসনদ-আলি একই 
কথা; সে যুগে যেকোন পদস্থ ও সন্তান্ত মুসলমান আপনাকে মসনদ-আলি বলিয়া! কার্ডিত 
করিতেন। 

£ ১৫৮৮ খষ্টান্দে ভবেস্বরের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মহতাব, রায় ( ১৫৮৮--১৩১৯) 
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে লাহাষ্য করেন। তৎপুত কনর্গ রায়ের সময়ে ম্যানরিক্‌ 
আমিয়াছিলেন। তিনি এই কন্র্পকেই বশোহরের ভূঞা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

/9190015 [৪০০৮৮ ০ 1655016, 1১. 45, [1006659501581091 400981769) %01. []., 
72০3, বারতৃঞ1 (আনননাথ রায় ) ১৯৪ পৃঃ। 

$ হশোহরণ্খুল্বার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৭*-১ পৃঃ। 


২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বর্তমান বরিশালের অন্তর্গত সেলিমাবাদে ১৪টি ভূখণ্ড দখল করিয়া লন ) মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য উহার ১৩টি হস্তগত করিয়াছিলেন। প্রতাপের পতনের পর 
কিস্করের পুত্র মদনমোহন মালিকশূন্ঠ পরগণীগুলি পুনরায় স্বাধিকুত করিয়৷ মোগল- 
সরকার হইতে উহার সনন্দ লাভ করেন। ইহাই সেলিমাবাদ রাজ্য । মদন- 
মোহন বা তপু শ্রীনাথ রায়ের সময়ে ম্যানরিক্‌ এ দেশে আদেন। কিস্কর সেন 
'ভুঞা কিন্বর বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ প্রায়ের কাটি” নামক 
গ্বীনে বাস করিতেন। এইজন্ঠ সেলিমাবাদের রাজগণ এক্ষণে রায়ের কাটির 
জমিদার বলিয়া খ্যাত। & মোগলপক্ষীয় শাসনকর্ত! মহারাজ মাঁনসিংহ বঙ্গবিজয় 
কালে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকমহল নামক স্থানকে আঁকবর নগর বা রাজমহল নাম. 
দিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।1 তাহাই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গাল! দেশে 
তখনকার মোগল রাজধানী, এবং ম্যানরিকের সময়ে অন্ত ভূঞা রাজাগুলি এক 
প্রকার রাজমহলের অধীন ছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভৌমিকের৷ নকলে এক সময়ে এক সঙ্গে ছিলেন না। 
এখন দেখ! গেল, মোগল কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে যে সকল ভৌমিক ছিলেন, 
তাহাদের অনেকেই ম্যানরিকের ভ্রমণকালে বর্তমান ছিলেন না। এমন কি, 
তীহাদ্রে বংশধরগণের অনেকে তখন রাজ্যলাভে বঞ্চিত বা অন্তভাবে তিরোহিত 
'হইয়াছিলেন। মোগল-বিজয়ের সমকালে ধাহার! বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বনের 
্রয়াসী ছিলেন, তাহাদের প্রসঙ্গই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় ; কারণ মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য উহাদের অন্যতম এবং তাহারই সহিত যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। ' এই প্রতাপাদিত্যের সহিত প্রায় অন্যান্ত সকল তুঞার 
সম্বন্ধ স্থাপিত বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; সেইরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়াই 
আমাদিগকে দ্বাদশ ভৌমিকের তথ্যানুসন্ধান করিতে হইতেছে। প্রতীপাদিত্য- 
সংশ্রবেই যশোহর,খুল্নার ক্ষুদ্র ইতিহাসের মহিত তখন সমগ্র বঙ্গের, এমন কি, 
বিশীল ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ হইয়াছিল। সেই দেশব্যাপী বিরাট রাজ- 
নৈতিক ব্যাপারের একটা সজীব আভাষ দিবার জন্ঃ আমাদিগকে বিশেষ প্রয়াস 
পাইতে হইতেছে। 


* বাক্লা (রোহিনীকুমার় সেন) ২৩*-৪ পৃঃ, 82191881] (8৩5৩7486 ) 0. 21, 
 8103-88৮82 (81০৮0) 340) 2৮৪৮ (তত &। 910) 0, 24৩, 





বঙ্গে বারভৃঞা ২৭ 


_ ধাহারা কোন না কোন প্রসঙ্গে এই মোগল-পাঠানের সন্ধিযুগের ইতিহাস 
আলোচন। করিয়াছেন, তাহারাই দ্বাদশ ভৌমিকের পরিচয় দিতে বা তাহাদের 
সংখ্যাপূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নান! জনে নান! ভাবে এই সংখ্যা 
পূরণ করিয়াছেন,। কোন একটি নির্দিষ্ট বংসরের উল্লেথ না করিলে,সেই বসরের 
নির্দিষ্ট সংখ্যক তৌমিকগণের নামোল্লেখ কর! যায় না। বসরাহ্থুদারে সেরূপ 
হিসাব ইতিহাসে কোথাও নাই। পাইলেও সে সংখ) সব বৎসর বারজন হইত 
কিনা সন্দেহ। বঙ্গের ইতিহাস তখন এমনভাবে নিত্য পরিবর্তিত হইতেছিল যে, 
কোন বংসর বার জন ভৌমিক থাকিলেও দুই এক বর্ষের মধ্যে তাহার অনেক 
পরিবর্তন হইত। এইরূপে ভূঞাদিগের প্রাছুর্ভাবের সময় সথ্ন্ধে বিতর্ক আছে 
এবং থাকিতেও পারে ; তবে আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহাদের 
কয়েকজনের সম্বন্ধে কোন মততেদ নাই ; আবার উহারাই ভূঞ্ শ্রেণীতে প্রধান 
এবং তহাদদিগেরই সহিত রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া যশোহ্র-খুল্নার সম্পর্ক 
দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্ত আমরা প্রথমতঃ ভূঞ্াদিগের নামোল্লেখ ও 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দিয়া প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস আরম্ভ করিব এবং সেই 
ইতিহাসের সহিত ভূঞগণের সম্বন্ধ যথাস্থানে উল্লেখ করিব। 
ভৌমিকগণের দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইলে, আমরা নিয়লিখিত কয়েকজন 

প্রধান ব্যক্তির নাম করিতে পারি। নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌমিকের সংখ্যা বেশী 
ছিল। 

১। ঈশা খা মসনদ্‌-আলি (খিজিরপুর বা কত্রাভু )। 

২। প্রতাপাদিত্য ( যশোহর বা চ্যাপ্তিকান )। 

৩। চাদরায়, কেদার রায় [শ্রীপুর বা বিক্রমপুর )। 

৪। কনর্প রায় ও রামচন্ত্র রায় (বাঁক্লা বা চন্দ্রদ্বীপ )। 

৫। লক্গণমাণিক্য (ভূলুয়! )। 

৬। মুকুন্দরাম রায় (ভূষণ! বা! ফতেহাবাদ )। 

৭ ফজলগাজী, চাঁদগাজী (ভাওয়াল ও চাদপ্রতাপ )। 

৮। হামীর মল্প বা বীর হাম্বীর (বিষ্ুপুর )। 

৯। কংসনারায়ণ (তাহিরপুর )। 

১০। রামকৃষ্ণ ( সাতৈর বা সাস্তোল )। 


১১। : পীত্ান্বর ও নীলাম্বর ( পুটিয়! )! ৪ ২৯ 
১২। ঈশা খাঁঁলোহানী ও ওসমান খা ( উড়িস্যা ও হিজলী )। 
ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয়জনই বিশেষ বিখ্যাত। তীহারাই তদানীন্তন 
রাঁজনৈতিক গগনে মমুজ্জল এবং হারাই মোগলদিগের দিথ্বিজয়ের পথে কণ্টক 
হইয়াছিলেন। আমরা তাহাদের. কথা পরে বলিব। অপর ছয় জনের মধ্যে 
কেরুলমাত্র উড়িত্য/ ও হিজলীর পাঠান ভূঞাদিগো মহিত প্রতাপাদিত্যের মন্বন্ধ 
ছিল এবং তীহারাই পাঠান বিদ্রোহের অগ্ঠতম নেতা । মোগলকর্তৃক বনধ- 
বিয়ের পর উড়িষ্যাই পাঠা নদিগের আশ্রয়স্থল হয় ; সেই স্থান হইতে পাঠানেরা 
বঙ্গের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়। বিদ্রোহ-বন্ধি ছড়াইয়াছিল। বিজয়ী মোগলের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই ভূঞ্াদিগের প্রধান কৃতিত্ব বা প্রধান অপরাধ। এ 
বিষয়ে ধিনি যে পরিমাণে কৃতী, মোগলদিগের নিকট তিনি যেই পরিমাণে 
অপরাধী। প্রথম অপরাধী. ওসমান__কতলুর গ্রধান মন্ত্রী ঈশা খাঁর পুত্র ওসমান 
খা উড়িয্য। হইতে পাঠীনের রাজতক্তের উত্তরাধিকারের দাঁবি করিতেন। সেই 
দাঁবির পক্গপাঁতের জন্যই বঙ্গ তরিয়া বিদ্রোহ জাগিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য সেই 
দাবির প্রধান পক্ষপাতী । হি্জলীর ঈশা খ| ও উড়িস্তার কতলু খা একই 
লোহানী বংধসভ্ৃত। এজন্য ঈশা খা ও তৎপুন্র ওসমানকে আমরা এক পর্যায়- 
তুপ্ত করিয়াছি। কেহ কেহ উহাদিগকে: দ্বাদশ তৌমিকের অন্তভু্তই করেন 
ন|। * কিনতু দাযুদের মৃত্যুর পর যখন ওসমানের অধীনে পাঠানগণ বহুকাল পরত 
দোর্দ প্রতাপ: উড়িস্ায় ভূম্যধিকারী ছিল, হিজলীর শাসনকর্তা অবশেষে 











* পুর্বে বলিগাছি, বঙ্গীয় লেখক দিগের মধ নানা জনে নানা ভাবে ভুএদিগের গণল। 
করিয়াছেন প্রসিদ্ধ উরতিহাদিক লেখক প্রযুক্ত নিখিলনাথ রায় জেহুইট মিশনরীদিগের 
প্রমাণানুমারে আমাদের তালিকাতু্ প্রধন্ম চারিজনকেই তুঞ্কা বলিয় স্বীকার করেন। 
(প্রতাগাদিত্য ৪৭-৫* পৃঃ)। পতিত নত্যচরণ শাস্ত্রী (প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত ২ পৃঃ) 
প্রথম ১১ জনের নাম স্বীকার করি়াছেন। তবে তিনি সীতোড়ের নামোল্েখ না করিয়া 
পাবনা” লিখিয়াছেন। - এতছ্যাতীত তিনি দিনাজপুরের রাজাকে ভূঞা বলিতে চান, কিন্ত 
আমর। যে সমপ়ের আলোচনা! করিতেছি, তখনও দিনাজপুরের রাজের উৎপত্তি হয় নাই। 
(কালীপ্রদন্ন বাবুর 'নবাবী আমল' ৪৮৮-৯ পৃঃ) শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনাথ গুণ (কেদার রায় 
১, পৃঃ) টাদগাী ও ফজল গাজীকে পৃথক্‌ পৃধক্‌ উল্লেখ করিয়া, মান্জ ১* জনের নাম দিয়াছেন। 


: বঙ্গে বারভুঞ্া। ২৯ 


মৌগলের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেও যখন স্বীয় প্রদেশে প্রতীপান্থিত ছিলেন, তখন 
তাঁহারা নিজেরা ভূঞা নাম ধারণ করুন বা না করুন, তীহাদিগকে ভূঞা পর্ধ্যায়-' 
তুক্ত না করিয়৷ উপারাস্তর কি আছে ? আকবরের বু পরে যে ম্যানরিক্‌ এ দেশে 
ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন, তিনিও উড়িস্যা ও হিজলীতে ভূঞা রাজা . দেখিয়া 
গিয়াছিলেন। অপর পাচ জন তুঞ্ার মধ্যে পূর্ববঙ্গের গাজীগণ রাজনৈতিক- 
ক্ষেত্রে ঈ্লাড়ান নাই। বিষুপুরের হাম্বীর মল্ল বনুদ্িন পর্্ান্ত স্বাধীনতা রক্ষা 
করিলেও যশোহরের সহিত তীহার বিশেষ কোন ঘনিষ্টতার পরিচয় পাই না। 
পুর্বববন্গীয় বিদ্রোহ দমনের জন্ত মোগল বাহিনীর যে যাতায়াত চলিতেছিল, তিনি 
একপ্রকার তাহার দর্শকমাত্র ছিলেন। অবশিষ্ট তিনজন অর্থাৎ তাহিরপুর, 
সাতোড় ও পুটায়ার ভূঞগণ উত্তরবঙ্গে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন সত্য, এবং 
ঘোড়াঘাটের পলায়িত পাঠানের সহিত তাহাদের গুপ্ত সন্ধি থাকাও অসম্ভব নহে, 
কিন্তু মোগলেরা সেদিকে তেমন মনোযোগী হয়েন নাই; কারণ নিয় বঙ্গের 
বিদ্রোহ-তরঙ্গ ধন মোগলের নৃততন রাজধানী পর্য্যন্ত পৌছিতেছিল, তখন বঙ্গরাজ্য 
করায়ত্ত রাখিতে, নিয়-বঙ্গের দিকেই অধিক চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছিল। 
বিশেষতঃ উত্তর-বঙ্গের ব্রাহ্মণ ভূঞাত্রয় বঙ্গের স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্র স্থির না করিয়া 
সামাজিক প্রতিপত্তির দিকে অধিক মনোযোগী হন। সমাজপতি বলিয়াই 
তাহিরপুরের কংসনারায়ণ সর্ধত্র পুজিত হইতেন। এক্ষণে আমরা শেষোক্ত. 
ছয় জন ভূঞার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি । 











এতদ্বাতীত প্রমাণাভাবে পুটায়া, তাহিরপুর ও দিনাজপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রযুক্ত 
আনন্দনাথ রায় তৎপ্রসীত “বাঃভু ঞা' নামক পুস্তকে কত ভুঞারই উল্লেখ করিয়াছেন, তকমধ্ 
হইণ্ডে ১২ জন বাঁছিয়। লওয়া ঢুফর। মোট কথা সে পুস্তকে এতিহাসিকের মত কোন বিচার 
বা শৃঙ্খলা কিছুই দাই। গ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নবাবী আমলের *বাালার 
ইতিহাসে” (৪৮৩-৪ পৃঃ, বারভূঞার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে নাম দেন নাই। 
প্রযুক্ত বাবু হারসাধন মুখোপাধ্যায় তৎপ্রণীত “কলিকাঁত| দেকালের ও একালের" নামক 
“বিরাট গ্রন্থে বাক্কুঞীর তালিকা দিযাছেন। তাহাতে আমাদের তালিকার প্রথম ৯ জনের 
নাম আছে। ভাওয়াল ও চাদপ্রতাপ পৃথকৃভাবে উল্লেখ ক্রয় আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। এবং দিনাজপুরের গণেশ রায় ও পূর্ণিয়ার অজানিত রাজাকে অবশিষ্ট ভূঞা 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 


৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গাজীগণ _খ্ষটায় চতুশ শতাব্দীতে পালবংশীয় জমিদারদিগকে ধ্বংস 
করিয়। পাঁলোয়ান শাহ নামক একজন ধর্মপ্রচারক যোদ্ধা ভাওয়াল অঞ্চলে এক 
রাজ্য প্রতিষ্টা করেন। তৎপুত্র কারফরমা সাহেব সাধু ছিলেন এবং তাহার অনেক 
অন্ভুত কর্মের গর আছে। ভীহারই অধস্তন সপ্তম পুরুষে মহতাব্‌ গাজীর পুত্র 
ফজল গাজী আকবরের সময়ে ভূঞা ছিলেন। মানসিংহ যখন ঈশা খ৷ প্রভৃতি 
ভূঞ্গণের বিরদ্ধে পুর্ববঙ্গে আসেন, তখন গাজীগণ সহজে অধীনত স্বীকার 
করেন।* টাদপ্রতাপের টাদ্গাজী এই একই বংশের অন্য শীখ!। সুতরাং 
তাহাকে পৃথক্‌ ভূঞা বলিয়া উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত নহে । 

হান্বীর মল্ল__বাঁকুড়৷ জেলার অন্তর্গত বিষুপুরের প্রাচীন নাম মল্লভূমি এবং 
এখনকার রাজারা মল্প বলিয়। খাত। খ্ুষ্টায় অষ্টম শতাঁবীতে রঘুনাথ সিংহ নামক 
একজন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে আসিয়া! এখানে এক রাজা প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি বিষুপুরের আদিমল্ল। তৎপরে ৪৭ জন রাজার পর বীর হাম্বীর 
রাজত্ব পান (১৫৯৬)। তিনিই আকবরের সময়ে বিখ্যাত ভুঞ্জা নৃূপতি। সে 
সময়ে তিনি মৌগলের নিকট নামে মাত্র অধীনত স্বীকার করেন। মুর্শিদকুলি খর 
সময়েই এই বংশের সহিত প্রথম জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। £ 

শ্কৎ সনা বাক ভট্টনারায়ণের বংশধর, বারেন্্র ব্রাঙ্গণ-কুলভূষণ 
বিজয় লঙ্কর তাহিরপুরের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা । কথিত আছে, তিনি দিল্লীশ্বর বা 
বঙ্গের কোন স্বাধীন স্থলতান কর্তৃক বঙ্গের পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভারপ্রাপ্ত জমাদার 
হইয়। ২২ পরগণ| এবং “সিংহ” উপাধি লাভ করেন। বারাহী নদীর তীরে রামবামা 
নামক স্থানে তীহার রাজধানী ছিল। তৎংপুক্র উদয় নারায়ণের সময় ডে 
ব্যতীত অন্ত পরগণাগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। এই উদয়ের পৌন্রই প্রসিদ্ধ কংস 
নারায়ণ। তিনি বারিজরন প্রধান সংস্কারক এবং তদানীস্তন বাঙ্গালী ্ 
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723০. বাঙ্গীলার ইতিহাস ( কালীপ্রসন্ন বাবু ) ৪৮৭ পৃঃ। 


বঙ্গে বারভুঞা ৬১ 
লমাজের নেতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ন্থলেমান, কররাণীর অধীন 
ফৌজদার ছিলেন এবং টোৌডরমন্ত্র তাহাকে 'রাজাঃ উপাধি দিয়া বঙ্গ বিহারের 
দেওয়ান করিয়াছিলেন । এমন কি, গৌড়ের মহামারীতে মুনেম খাঁর মৃত্যু হইলে, 
তিনি অস্থারীভাবে কিছুকাল স্থুবেদারী করিয়৷ গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। পরে 
তিনি কেবলমাত্র বঙ্গের দেওয়ান ছিলেন। তিনিই বঙ্গে দুর্গোৎসব নামক মহা- 
যজ্জের প্রথম প্রবর্তন করেন। সমগ্র বঙ্গের ভূঞা নৃপতিগণ অবনত মস্তকে তীহার 
উপদেশ গ্রহণ করিতেন ।* 

ন্রাক্রুম্ষও (সাতৈর )__সামস্উদ্দীন্‌ ইলিয়াস্‌ যখন বাঙলার প্রথম স্বাধীন 
সুলতান (১০৩৯-৫৮) তখন তিনি বিশিষ্টভাবে ছুইজনের সাহায্য পান,_-উভয়ই 
বারেন্ু ব্রাহ্মণ, শিখাই সান্তাল ও স্ববুদ্ধি ভাছুড়ী। উভয়েরই খা উপাধি ও বিস্তীর্ণ 
জমিদারী হইয়াছিল। স্ববুদ্ধির বংশধরেরা ভাছুড়ী চক্র বা ভাতুড়িয়া পরগণার 
. জমিদারী পান) এই বংশীয় রাঁজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন সুলতান হইয়াছিলেন। 
শিখাই বা শিখিবাহন সান্তালের পুত্র বলাই সীতোড়ে 1 রাজ! হন। টোডরমল্ল 
এই বংশীর রাজা রামকুষ্ণকে সামন্ত নৃপতি বলিয় স্বীকার করেন এবং তিনি 
ভাতুড়িয়ার জমিদারী হ্বাস করিয়া সাতোড়ের বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া 
দেন। এইরূপে ভাভুড়িয়ার জমিদারী স্বাস করা হইয়াছিল বলিয়া তথাকার 
ভূস্বামী দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত হন না । নতুবা আকবরের পূর্বে 
ভাতুড়িয়ার অধিপতি একজন প্রধান ভৌমিক ছি । ! রামরু্ণ 981/58 








* বঙ্গের সাহা বিভা ১২৩ পৃঃ; রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১৭৮ পৃঃ 
বাঙ্গালার ইতিহাস ( নবাবী আমল ) ৪৮৩ পৃঃ । 

+ এই রাজ্যের অধিকাংশ এক্ষণে ফরিদপুরের অস্তর্গত। সংস্কৃতে ইহাকে সাস্তালি বল! 
হইত। সাসন্তালি বৈদিক্‌ ব্রাহ্মণের একটি প্রধান সমাঁজ। বাঙ্গাজা ভাষায় ইহাকে সাতৈর, 
সাতৈল বা! সাতোড় প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া আছে। এক্ষণে সাঁতৈরের সে নাম বা রাজ- 
প্রতিপত্তি নাই। জেলার বিবরণীতে সাঁতেরের শীতলপাটি বিখ্যাত, এই মাত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে । ৭০401811081 /১০০০/76$ 06 13008) (87০97 770 09016া£এা] (10766), 

2 বঙ্গের সামাজিক ইতিহ।স, ১১৯ পৃঃ। বারেন্র কুলশাস্ত্ের প্রমাপ অঙ্থাত্র গাওয়া যায় 
না, এইজন্য এই গ্রন্থ আলোচ্য । বাঙ্গালার ইতিহাস (রাখাল বাবু) ২য় থণ্ড ১৮৬-৭ পৃঃ) 
নবাবী আমলের বাঙ্গালীর ইতিহাস, ৭৪ পৃঃ। 


৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ও পুণ্যকীন্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন । . রামরুষ্ণের পত্থী শর্বীণী দেবীর মৃত্যুর পর 
এই রাজ্য নাটোরের রামজীবনের সহিত.বন্দোবস্ত হয়। 

... এ্উিআ্-বৎসাচার্ধা নামক এক সন্যামী পুটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্টাত।। 
ইনি বাগচি উপাধিধারী এবং বারেন্রতরাঙ্মণ-বংশীয় কুলীন। সন্ভবতঃ টোডরমল্লই 
লম্বরপুর পরগণ! বংসাচার্যোর পুত্র পীতান্বরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বরই প্রথম 'রাজা' উপাধি পান। এক্ষণে এই নীলান্বরের 
ধারাই চলিতেছে। পীতান্বর একজন ভৌমিক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে 
অন্থান্ত প্রধান ভৌমিকদিগের মত কোন বিশিষ্ট বীরব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, 
এমন প্রমাণ নাই। নীলাম্বরের প্রপৌন্র দর্পনারায়ণের সময় নাটোর রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন সামান্য কার্ধ্যে পু'টিয়। সরকারে প্রবেশ করেন এবং পুটিয়ার 
উকীলরূপেই মুর্শিদীবাদে নবাব-দরবারে প্রেরিত হন।* 

.উড়িম্য। ও হিজভলী-_স্থুলেমান কররাণী কর্তৃক উড়িস্যা বিজয়ের সময় 
হইতে আফগান জাতীয় কতনু খা লোহানী পুরীর শাসনকর্তা ছিলেন। 1 তীহারাই 
এক জ্ঞাতি ভ্রাতা ঈশ| খা লোহানী তীহার উকিল স্বরূপ রাজধানীতে থাকিতেন। 
সুলেমানের পুত্র দায়ুদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, কতলু উড়িয্যা অঞ্চলে প্রধান 
হন। আকমহলের যুদ্ধে দাযুদ পরাজিত ও নিহত হইলে, কতলু খা উড়িম্যার 
সর্কেসর্কা হন এবং ঈশা! খা তখন হইতে তীহার প্রধান মন্ত্রী হন। কতদূর মৃত্যুর 
পর ( ১৫৮৯) তাহার নাবালক পুত্রগণের ? পক্ষ হইতে ঈশা খা বঙ্গের স্বুবাদার 





ক 079 85175 ০06 তি8508101, 25 7090001100080 20789 0810৮ চস, 
1815. 0.3. 

+:0908001) [1 9,174) 9190, 810 0. 366. 

£. কতলু খ' তিনটি নাবালক পুত্র রাখি! মৃত্যুমুখে পতিত হন ;--নসিব শাহ, লোদী খা, 
জামাল ধা । এব' ঈশ! খা লোহানীর পাঁচ পুত্র ছিল £--হ্ুলেমান, ওদমান, ওয়ালী, মুল্হী এবং 
ইত্রাছিম। (1121075801 4১027501) 566. 0০105 [19090 ০6 05 এ প্িজাঞ। 5০, 11, 
চ:125. ব্রকম্যান ঈশীর এক পুন্রের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন। 1190.) &10, 0, 520, 
কতনুর মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তৎপুত্র নমিবের নামে উড়িস্তার মনন্দ গৃহীত হয়, তক্ছন্থ নমিবের 
নামে শাহ সংযোগ দৃষ্ট হয়। ১৫৮৯ থৃ্টাবে মানসিংহ বঙ্গের হ্ৃবেদার হইয়। আসেন, সেই 
বৎ্মরই কতলুর মৃত্যু হয়। তৎপুত্র জামাল খ" প্রতাঁপাদিতোর সেনাপতি ছিলেন। 


বে বারভূঞ! ৩৩? 


রাজা মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। ইহার পূর্ব হইতে তিনি হিজঞলীষ্ছে এক 
নৃতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের জীবদ্দশায় কিছুকাল মোগলের 
সহিত সন্ধিসত্র অবিকৃত রাখেন। * কতনু খার জীব্দাশায় ঈশার পুত্র ওসমান খ! 
উড়িম্যা রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।+ পিতীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি 


* ইনি মিঞা বা খাজে ঈশা খা লোহানী নামে কথিত হন। সে যুগে মুসলমানদিগের 
মধ্যে যে কেহ কোন প্রদেশের শীসকরূপে গদিতে বসিতেন, তিনিই “মসনদ-আলি” উপাধি- 
ভূষিত হইতেন। উহারই অপত্রংশে “মছনদরী* হয়। নাটকে নভেলে গল্পকথায় এই ঈশ। খা 
মছন্দরীর লহিত যশোরের রাঁজ! বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কথা শুনিতে পাই। “মগজানী 

আফগানী” নামক ইতিহান হইতে জানিতে পারি 24১61 710 (8০0০০), [5৪ 00797 


1,0172171 111801021]) 0015 01000 1110150]561269 006 06173 01 076 3089 87 1161 মট 
005 081706001 30৮616170) 00৮ 76 30806 090৫ 9৪297 0৬778 17100 05 88114707 
৫00 005051681905 070] 0৩ 8150 090 168৬ 0611. 1007015 11190015 ৬০1 1, 


চ:183. ইয়ার্ট সাহেব তদীয় ইতিহাসে এই জীবনকাল ২ বৎসর করিয়াছেন, উহা! ভুল বিয়া. 
বোধ হয়। 5০5 5০/23 [115:019 01 857881, 9৪০৮ ৬1.) তিনি বলেন “85 1078 ৪5 





10709101558. 76. 0008 01101566706 006 81814751160 0৪ 09808 ৮83 
01650155017510186 ০ 09৮% 51165. কিন্তু খন মগজানি আফগানী ্য়ার্টের উদ্ভির 
মূল গ্রন্থ, তখন তাহার অনুবাদের পাঁচ বৎসর অবিশ্বীসযোগ্য নহে। 19০) কৃত অনুবাদের 
১ম খণ্ডে 01:6৩ কতকগুলি তুল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে “৫ বৎসর” ভুলের 
তালিকায় পড়ে নাই। সম্ভবতঃ ঈশা খার অবশিষ্ট ৫ বৎসর জীবনের মধ প্রথম ছুই বৎসর 
উভয় পক্ষের সন্ধি স্থির ছিল, পরে বিবাদ হয় এবং তাহারই ফলে তিনি মোগল সৈন্ের সহিত 
যুদ্ধ করেন। এই বিদ্রোহ উপস্থিত হইলেই মাঁনসিংহ আকবরের অনুমতি লইয় (১৫৯২) 
পুররা় উড়িত্বা় ঠিয় যুদ্ধ জয় করেন এবং কটক ও পুরী দখল করিয়া! উড়িয়া মোগল রাজাতু্ত 
করিয়া লন। (905%5105 চ1196075, 0. 2০৪ (8870885551 41007), 81০০7. 81719, 3407 
মানদিংহ এবার আফগানদিগকে স্থবর্ণরেখা পার করিয়! দেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইঞ্চে 
হিজনীতে ঈশ। খা ও তৎপুত্রগণেয় প্রধান কেন্দ্র হয়। 

+ মানলিংহ বঙ্গে আসিয়া যখন উড়িত্। অভিযানের জন্ক আয়োজন করিতেছিলেন, তখন ' 
তাহার পুত্র জগৎসিংহ অল্পসসংখাক সৈন্ক লইয়া অগ্রবর্তী হন এবং ওসমানের সহিত যুদ্ধে 
কারারুদ্ধ হন' পরে কতলুর মৃত্যুর পর নিষ্কৃতি পাইয়। উভয় পক্ষের সন্ধির সাহাধ্য করেন। 
এই মূল ঘটনার উপর ভিত্তি রাখিয়া সাহিত্য.সম্রাট বন্ধিমচন্র তাহার “ছুগেশননিনী” রচনা 
করেন। ইমার্ট ওসমানকে কতলুর পুর বলিয়।ছেন, ডর্ণের পুণ্তকেও এক স্থলে (৮০. 
%. 183.) তিনি দায়ুদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উন্লিখিত হইরাছেন। 70: ৩০ এই ভুল 

৫ 


৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উড়িতযা অঞ্চলে মোগুলের বিপক্ষে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। মানসিংহ এ 
বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই। অবশেষে জাহাঙ্গীরের রাজন্বকালে, 
ইসলাম খা! যখন বঙ্গের সুবেদার হইয়! আসেন, তখনই ওসমান পরাজিত ও নিহত 
হন.(১৬১২)।* ভূ বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগলদিগকে বহুবতসর ধরিয়া 
যে ভাবে ত্রস্ত ও ব্যতিবাস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমস্কিত 
রহিয়াছে। তন্মধ্যে আবার ঈশা ও তাহার বীর পুত্রের প্রাণাস্ত চেষ্টা, কূটনীতি 
ও দোর্দগ্ড প্রতাপ মোগলকে বিংশাধিক বর্ষকাল যথেষ্ট বিড়দিত করিয়াছে। 
খিজিরপুরের ঈশা খাঁর মত হিজলী অঞ্চলের এই ঈশা খাঁ লোহানী ও যে 
ভূঞ্াদ্দিগের অন্যতম ছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ওসমানের পতন সর্বশেষে 
হইয়াছিল বলিয়া আমরা তাহাকে ভুএার তালিকায় সর্বশেষে স্থান দিয়াছি। 
নতুব! রাজনৈতিক কৌশল « এবং বী্যাগৌরবে তিনি অনেকের অগ্রগণ্য ছিলেন। 


সংশোধন করিয়াছেন। (70০:7, ৮০1], 4১070685025 0185) বঙ্ধিম বাবু ওসমানকে 
কতলু খার ভ্রাতুদ্পুর ধরিয়া লইয়াছেন। উহাঁই ঠিক, কারণ ঈশা কতনু খীর সহোদর ভ্রাতা 
না হইলেও জ্ঞাতি ত্রীভা যে ছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। 

* ঈশা খার মৃতার পর '501917070, 61£760) 00৮ ও 9801৮ 0006,125 00150 10 8 
716 ৮16 06 [0091811955) [11007863118 99091 ওল [205108057 81007) 811. 
7:20) 10০07] 0,180. 1057087) 59005805017) 8190 75061৮60 170]) 1/1911377 1800১ 
07) 01015588170 9806807 9018667 10. [85660703678] ছাট 8115567086০ 5076 
রে ঢ৩7 জা) 81০০৮ (1514) ওসমানের শেষ পরাজয় উড়িয্যার ুবর্ণরেখা নদীতীরে 
হয়, সে সময়ে ইসলাম থা বজের সবেদার হইয়া ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। স্থান 
যে ঢাকা হইতে ১** ক্রোশ দুরে ছিল, তাঁহা ব্রকম্যানও বলিয়াছেন, ভর্ণ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধ 
স্থানকে ঢাক! কোহিস্তান (1001:15091 ০6107115 ) বলিতে চান। 10০1, 0. 1] চ. 16) 
ফেরিস্তা 28৮11, 358. ও 945%215 095070807 0 275 মধ্যে ইহার বর্ণনা আফ্কে। 
য়ার্ট বুদ্ধের স্থান হবর্পণরেখা তীরেই নির্দেশ করিয়্াছেন। এস্থলে তিনি হয়তঃ. 
ঢাকার নিকটবর্তী অন্ক কোন যুদ্ধের বর্ণন! ইহার সহিত ভুলক্রমে যোগ করিয়া দিয়াছেন। 
(8০০ 2005৮5 075৪ 5০. 11 62001 ব্রকম্যানের নিজের মূল “মগজানি” পৃখিতে 
ুদ্ধস্থীনের নাম “135 01791” আছে । আমরা এই [0191 কে হিজলী মনে করি এবং 


হিজলীই ওসমানের পৈতৃক বাসম্থান ছিল। ওসমানের পরাজয় সঙ্থন্ধে 14201.7-187578101 
(8০৪০০ ৭7. 8৩৮৫৫8০১৮01. 11, 208-14, 2৫225551800 (৭81907) 190. 174-9 
র্টব্য। সম্প্রতি "্বহারিস্তান” নামক নবাবিদ্কৃত ফারসী গ্রন্থ হইতে জান] গিষাঁছে যে এই 
ু্ধস্থান প্রীহট অঞ্চলে ছিল এখনও এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হয় নাই। 





বঙ্গে বারড়ূঞা ৩৫ 


প্রথম ও প্রধান ছয় জন ভূঞার মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাই সর্কাপ্রথম 
উল্লেখষোগ্য। কারণ দাঁযুদের পতনের পর তিনি বহুসংখ্যক পাঠান সেনার 
অধিনায়ক হইয়া সুদূর পূর্ববঙ্গ এক রাজা স্থাপন করিয়া! প্রথম ভাগে প্রতাপশালী 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে তিনি যে সকলের প্রধান ছিলেন, এবং অন্থান্ত 
তুঞ্জা্দিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় 
না।* পাইমেণ্টার বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, যে তৎকালীয় 
ভূঞ্াদিগের মধ্যে কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খা প্রধান। কিস্তু এই তিন 
জনের মধ্যে ঈশা খা সর্বাগ্রে (১৫৯৫), বগ্ঠতা স্বীকার করেন। অপর ছুইজন 
উহার বনু পরেও বশ্ঠতা স্বীকার করেন নাই, স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়া তাহাদের 
অবসান হইয়াছিল। স্মৃতরাং প্রধান স্থান দিতে হইলে সর্বাগ্রে বিচার করিতে 
হইবে, প্রতাপার্দিত্য ও কেদার রায় এই উতক্বের মধ্যে কাহার প্রাপ্য। আমরা 
তাহা পরে দেখিব। অপর তিনজন ভূঞ্ার মধ্যে তৃষণার মুকুন্দরামই বহুদিন 
পর্যান্ত মোগলের বিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উহার প্রধান কারণ 
এই যে তিনি মোগলেব স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষ ইহাই বুঝিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তিনি 
কখনও মোগলের বশ্তা স্বীকার করিতেন, সামান্য পেসকস্‌ দিতেন, কিন্ত 
কাধ্যক্ষেত্রে রাজ্যবিস্তার করিতে না পারিলেও অন্য ভুঁঞার সহিত গুপ্ত সন্ধি 
করিতেন এবং এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। বাক্‌লার কন্দর্প 
রায় ও তৎপুত্র রামচন্ত্র এবং ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিকা মোগলের শত্রু হওয়া অপেক্ষা 
নিজেদের মধ্যে আত্মকলহেই অধিক বিব্রত ছিলেন। রামচন্ত্র লক্ষণ মাণিক্যকে 
হত্যা করেন, পরে নিজেই মোগল চরণে অবনত হইয়া পড়েন। কিন্তু এই কয়েক 
জন ভূঞা সম্বন্ধে কোন সমালোচন! করিবার পূর্বে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
জীনা আবশ্তক। 
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৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ঈশা খা * __থলেমান কররাণীর মৃত্যুর পর বায়াজিদের শা্নকালে ঈশা খা 
প্রথম সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন, এবং অসামান্ত গ্রতিভীবলে অচিরে 
আড়াই হাজারী সেনানায়ক হন। দাযুদের সময়ে তিনি একজন বিশিষ্ট সেনানী 
ছিলেন, এবং আকমহলের যুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। দাযুদের মৃত্যুর 
গর তাহার সৈন্যদলের অনেকে ঈশার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি উহাদের 
সাহায্যে সোণার গাওএর অন্তত খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রীপুরের 
টাদ রায় ও কেদার রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি দৈবক্রমে 
একদিন টাদ রায়ের বিধবা কন্ঠা সোণামণিকে দর্শন করিয়া! রূপোন্মত্ত হন ও পরে 
টাদ রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী শ্রীমন্ত থাকে হস্তগত করিয়৷ লৌনামণিকে হরণ 
করিয়'লইয়া বিবাহ করেন। 1 এই অপমানে টাদ রায় অচিরে প্রাণত্যাগ করেন 
(১৫৮৩)। এবং কেদার রায় প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য আজীবন বিদবেষবঙ্ি প্রদীপ্ত 
রাখিয়াছিলেন। ঈশী খাঁ প্রথমতঃ বাদশাহের আন্নগতা স্বীকার করিয়া বাসা 
ও সোগারগী এই ছুই সরকারের শীনভার পান এবং কতকগুলি নৃতন ছুর্ নির্াণ 








* ঈশা খার জীবনী বিচিত্র। কথিত আছে, কালিদাস গজদানী নামক একজন বৈশ্য 
রাক্জপুত অযোধ্যা প্রদেশ হইতে গৌড়ে মানেন এবং তথায় মুসলমান হইয়া! হ্থলেমান খ' নাম 
ধারণ করেন। তিনি বাদশাহ হুদেন শাহের এক কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। ঈশ| ও ইসমাইল 
নামে তাগর ছুই পুত্র হয়। কিছুদিন পরে সের খার পুত্র সেলিম খা! যখন গৌড় আক্রমণ 
করেন, তখন সুলেমান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন, এবং তাহার পুত্র ঈশা ও ইসমাইল 
তু হস্তে বন্দী হন। পরে তাহার খুন্ন তাত কুতনউদ্দীন- উহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়া 
নিজের ছুই কন্ঠার সহিত উহীদের খিবাহ দেন। 919০), 410, 9. 342) ]. 4. 5. 8, 7874 
7,910. ইহার সকল কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রথমতঃ তাহার খুষ্কতাঁত কুতবউদ্দীন কে, 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ তাঁহাকে “মাতুল” বলেন, কিন্ত উহারও প্রমাণ 
নাই। (*গোঁড়ের ইতিহস,” ২য়, ২৬৯ পৃঃ )। মুসলমানের! কখনও মুসলমান বন্দীকে দানরূপে 
বিক্রয় করেন ন!; তাহা হইলে সুলেমানের পুত্রগণ কিরূপে বিভ্রীত হইজেন, বুঝ! যাঁয় না। 
£7 111, 6648 2০৫. কেহ কেহ বলেন হুসেন শাহের ত্রাতুকপত্রী ফতেমা ঈশার মাতা 
ছিলেন। (যোগেন্ত্র বাবুর “কেদার রা” ৩, পৃঃ) 

1 স্বরূপ চত্ত্র রায় কৃত পনুবর্ণ গ্রামের ইত্তিহাদ” ১০৬--৪ পৃঃ) 8816)-175 
চ২০718706 01 ৪7 [78515170811 7. 79-8০. প্রযোগেশ্র নাধ গুপ্ত প্রণীত *কেদার রায়” 
৩২-৩৩ পৃঃ । 


বে বারভুঞা। ঙ্প 


ও পুরাতন ছূর্ণের সংস্কার করিয়া লন। তৎপরে যথেষ্ট সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৮৫ খুষ্টা্ধে শাহবাজ খা তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত 
হইয়! প্রকৃতপক্ষে তাহার কিছুই করিতে পারেন না। * ঈশ! ধা৷ সোণারগীয়ে ও 
পরে কোচরাজাকে পরাজিত করিয়া জঙ্গলবাড়ীতে পৃথক্‌ রাজধানী স্থাপন করেন। 
অবশেষে রাজা মানসিংহ তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া প্রথমতঃ একডালা ও পরে 
এগারসিন্ু দুর্গে তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়। যুদ্ধ করেন। তিনি ঈশীথার সাহসিকতায় 
প্রীত হইয়! তাহার সহিত সন্ধি করেন। ঈশা খা তাহার সহিত আগ্রায় গিয়া 
২২ পরগণার জমিদারী ও মসনদ-ই-আলি উপাধি লাভ করেন। ১৫৭৯ খৃষ্টান 
তাহার মৃত্যু হয়। 1 

কেছাক্ লাক্স-াদ রায় ও কেদার রায় ছুই ভ্রাতা। তন্মধ্যে 
চাদ রায় জ্যেষ্ঠ। প্রবাদ এই, নিম রায় নামক এক ব্যক্তি কর্ণাট দেশ হইতে 
আসিয় বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড় ফুলবাড়িয়। নামক স্থানে বাদ করেন এবং পরে 
বন্ধ কায়স্থ সমাজে প্রবেশ করিয়া ঘ্বতকৌশিক গোত্রীয় দেব-বংশীয় বলিয়৷ আত্ম 
পরিচয় দেন। সম্ভবতঃ চতুদ্দশ শতাবীর প্রারভ্তে নিম রায় আগমন করেন। 
সে যুগে দেববংশের কয়েক শীথা বঙ্গের নানাস্থানে বসতি করিতেছিলেন। ? 
চাদ য়ায় ও কেদার রায় নিম রায় হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। পাঠান রাজত্বের 
পতনের পর ১৫৮ খুষ্টাব্ধে যে সময় বঙ্গ ভরিয়া ঘোর বিদ্রোহবন্ধি জলিয়াছিল, 
তাহার পূর্ব হইতেই ছুই ভ্রাতা স্থবর্ণ গ্রামের সন্নিকটস্থ শ্রীপুরে রাজধানী স্থাপন 
করিয়া, সবিক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। তাহার! প্রতাঁপশালী 
হইয়। যথেষ্ট নৌবল সঞ্চয় করেন এবং সন্দীপ প্রভৃতি অধিকার করিয়া লন। 





91901077780) ১17 05400, 88808007) 85671089) ৬০1, [11 9. 657-60. 

1 ময়মনসিংহের ইতিহাস, ৫৬ পৃঃ। 

$ কেহ কেহ বলেন চাদ রায়ের পুত্র কেদাঁর রায়। সে কথ! সত্য বলিয়। বোধ হয় না। 
গ্রযুজ যোগেন্্র নাথ গুপ্ত মহাশয় নানাস্থান হইতে সংগৃহীত বংশাবলী হইতে দেখাইয়াছেন যে, 
চাদ ও কেদাৰ রায় উভয়ে যাদব রায়ের পুত্র। “কেদাঁয় রায়” ১৯.২১ পৃঃ কি জন্য ইছাদের 
পূর্ব পুরুষ নিয়শ্রেণীর কারস্থ মধ্যে পরিগণিত হন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহার 
অকুলীন বলিয়া দেশীয় ঘটককারিকদি ইহাদের সন্বদ্ধে নীরব। এই জন্ক এই প্রনিদ্ধ 
ভূঞাবংশ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই জানিতে পারা যায়। 


৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দাযুদের প্রথম. পরাজয়ের পর (১৫৭৫), মোগল পক্ষীয় ইতিমদ্‌ খাঁ প্রভৃতি 
কয়েকজনে সোনার গাঁও দখল করিতে আসেন।* তখন সন্দীপ চাদ রায়ের 
হসতঢুত হইয়া, ফতেহাবাদ সরকারের অন্ত ক্ত হয়। ঈশা খার সহিত বিবাদের 
জন্য, কেদার রায় বহুদিন মধ্যে সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই 
সময়ে কার্ালো প্রভৃতি পর্টগীজগণ ও দ্বীপ অধিকার করিয়া কিছুকাল শাসন 
করিয়াছিলেন। কিন্ত অবশেষে উহ! আরাকাণ রাজ্যের অধিকৃত হয় ( ১৬০২ )। 
তখন কার্ডীলো কতকগুলি জীর্ণতরী লইয়া আশ্রয়ের জন্ত শ্রীপুর অভিমুখে যান। 
এই সময় মানসিংহ মুণ্ড| রায় নামক এক সেনাপতিকে শ্রীপুর অধিকার করিবার 
জন্ত প্রেরণ করেন। পথে নৌধুদ্ধকালে কার্ডালো৷ কেদার রায়ের পক্ষে নেতৃত্ব 
করেন। সে যুদ্ধে মুণ্ডারায় পরাজিত ও নিহত হন। 1 তখন মানসিংহ স্বয়ং 
আসিয়া কেদার রায়কে পরাজিত করেন। কেদার রায় সপরিবারে সমুদ্রাভিমুখে 
প্রস্থান করেন। মানসিংহ তখন তাহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কেদার সন্ধিমত কর ন। দিয়! পূর্বববৎ স্বাধীন ভাবেই ছিলেন। তখন মানসিংহের 
আদেশক্রমে সেনাপতি কিলমক্‌ আসিয়া বিপুলবাহিনী সহ শ্রীপুর আক্রমণ 
করেন। কিন্ত তিনিও যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। এইবার মানসিংহ 
স্বয়ং আসিয়৷ ফতেজঙপুরের বিখ্যাত যুদ্ধে কেদার রায়কে পরাজিত ও নিহত 
করেন এবং পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়া লন।] ধর্থানিষ্ঠ মান শ্রীপুর পরিত্যাগ 
করিবার সময় কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবীকে লইয়া প্রস্থান করেন। $ 





র্‌ 4102102) 9355705) ৬০1, 111, 0,729 

1 0810005, 0০:885558 1 860821) 0.2) চ10855 চণুহ্াঠও 526 1৬১ 0-515- 
কার্ডীলোই মুণ্ড রাঁনফে হত্যা করেন, ইহাই পটুগীজ ইতিহাসের মত। কার্ভালোর বিশেষ 
বিবরণ প্রতাপাদিতা প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইবে। 

২. 800০৮ ৬০1 ৬1 ৮-118, বারভুঞা, আনন্দ নাথ রায়, ১*৭ পৃঃ; “কেছাররায়” 
৬১ পৃঠ। পু 

$ মানসিংহ প্রতাপাঁদিত্যের যশোরেশ্বরীকে অন্থরে লইয়! যান নাই ; তিনি কেদার রায়ের 
শিলাময়ী দেবী মুক্তি লইয়া গিয়াছিলেন। সে মূর্তি এখনও “সল্লানেবী” নামে অন্বরের 
রাজধানীতে পুজিত হইতেছেন। এ বিষয়ের সম্যক আলোচন! পরে কর! যাইবে। নিখিল 
বাবুর "প্রতাপাদিতা” ৪৯৮-৫১৩ পৃঃ ভ্টবা। 


বঙ্গে বারভুঞ ৩৯ 


আন্ুুন্দ লাম লাস ভুহ্ষপ। ১সেনাপতি মুনেম খাঁ যখন 
(১৫৭৪) সসৈন্তে বঙ্গে আসেন, তখন মোরাদ খা নামক একজন সেনানী তাহার 
সহচর ছিলেন। তিনি ফতেহাবাদ * সরকারে বিদ্রোহ দমন করেন। 1 ভূষণাই 
এই সরকারে প্রধান জমিদারী ছিল। ১৪৮৪ খুষ্টাবে লিখিত বিজয় গুণ্ডের 
“মনসামজগলে” দেখিতে পাই, তখন অর্জুন নামক এক রাজ! ফতেহাবাদের 
জমিদার ছিলেন । 
| "উত্তরে অর্জুন রাজ! প্রতাপেতে যম 
মুলুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম।” 
দীনেশ বাবুর “বঙ্গতাষা ও সাহিত্য” ১৬৭ পৃঃ । 
এই অর্জুন রাজার সহিত পরবর্তী জমিদার মুকুন্দরামের কোন রক্ত সম্বন্ধ ছিল কি 
না,জানা যায় না। দায়ুদের সহিত মুনেম খাঁর সন্ধি হইলে, মোরাদ জলেশ্বরের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মুনেমের মৃত্যুর পর যখন দাযুদ পুনরায় বিজ্রোহী হইয়া 
- ভদ্রকের শাসনকর্তা নজর বাহাছুরকে হত্যা করেন, তখন মোরাদ পুনরায় 
ফতেহাবাদে প্রেরিত হন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। 1 মৃত্যুর পর ততপ্রদেশীয় 
জমিদার ভূষণাধিপতি মৃকুন্দরাম মোরাদের পুক্রগণকে অন্ঠায়রূপে হত্যা করিয়া 








*. ফতেহাধাদকে সাধারণতঃ এক্ষণে ফরিদপুর বলে। সম্ভবতঃ বক্পেশ্বর ফতে শাহের 
রাজত্বকালে (১৪৮২-৮৭ ) ফতেহাবাঁদ নাঁষের উৎপত্তি হয়। ফতে শাহ হইতে আরম্ভ করিয়া 
হোসেন শাহ, নদরৎ শাহ্‌ প্রস্ৃতি বছ নৃপ্তির ফতেহাবাদ নামান্কিত মুদ্রা পাওয়া যার। 
(0841924৩ 9£ 00173 10 1701817 1105601) ০1. [1 78161] 1০5, 153-54) 6-3, 
769-7০, 175 ৪7৫ 202 0, 

+:80771-86৮40 (3100/াজাওাা ) 0,274. 

£ মোরাদ সম্ভবতঃ খানখানান্পুরে অবস্থিতি করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন 
নিকটবর্তী রাজবাড়ীতে কোন বিদ্রোহী রাজার রাজধানী ছিল। 7২584-05-981817 7926 42. 
কিন্তু তহ্থাতীত তৃষণ। যে প্রাচীন কাল হইতে রাজধানী ছিল, তাহার পরিচয় আছে। দিশ্বিজর 
প্রকাশে দেখিতে পাই, ধেনুকর্ণ রাজার পু কষ্ঠহার “বঙ্গ ভূষণ” উপাধি ভূষিত ছিলেন, এবং 
তিনি বশোরের উত্তরভাগ অধিকার করিয়া ভূষণ বা! ভৃষণা নাম রাখেন। মুকুন্দরাম ও 
সীতারামের সময়ে ভূষণ! বহু বিস্তীর্ণ সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সে পরিচয় পরে দিব। পাগশানাম! 
এই মুকুন্দকেই “)10170008 ০6 89579)” বলিয়াছেন। 


৪৬. যশোহর-খুল্নার ইতিহ!স 


সমগ্র ফতেহাবাদের রাজ! হন। * টোঁডর মল্ল তাহাকেই ভূমণার জমিদার বলিয়া 
স্বীকর্ধ করেন (১৫৮২)। - মুকুন্দরাম মধ্যে মধ্যে নামে মাত্র সামান্ত পেসকস্‌ 
পাঠাইয়া বাদশাহের অধীনতার ভগ করিতেন কিন্তু কার্ধ্যতঃ তিনি স্বাধীনই 
ছিলেন। আকবরের রাজত্বের অবশিষ্টকাল তিনি অন্তান্ত ভুঞ্াগণের সহিত 
নানাহ্ছত্রে যোগদান করিয়া দেশব্যাপী বিল্রোহের অন্যতম নেতা৷ ছিলেন। 
প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায়ের রাজত্ব উৎসন্ন হইলেও মুকুন্দ রাম দমিত হন নাই। 
জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খাঁ (১৬০৮) বঙ্গের শাসনকর্তা হইয়া আদিলে, তিনি 
মুকুন্দরামের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তাহার অধীন একদল সৈন্য পাঠাইয়া 
কোচ হাজে! (কামরূপ) অধিকার করিয়া লন। তখন মুকুন্দরাম পা ও 
গৌহাঁটির থানাদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি সে পদে স্বীয় পুত্র সত্রাজিংকে 
রাখিয়া স্বয়ং ভৃষণায় আসেন। এবং প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া পেশ্কস বন্ধ করেন। 
কথিত হয়, এই সময়ে তিনি বঙ্গের শাসনকর্তা সৈয়দ খা কর্তৃক পরাজিত ও নিহত 
হন।1 জাহাঙ্গীরের শীসনকালে যখন ইসলাম খাঁ! বঙ্গের স্থবেদার হইয়া! আসেন, 
তখন সত্রাজিৎ ঢাকায় আসিয়! তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করেন। অধ্যাপক যছুনাথ 
সরকার কর্তৃক আবিষ্কৃত আবদুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী বিষয়ক ফার্সী গ্রন্থ হইতে 
জানিতে পারি, ইসলাম খাঁর ঢাঁকা যাইবার পথে ভূষণার রাজ! সত্রীজিৎ বা শাহজাদা 


৮.416050 ঘডজ 0150 50960151068. 00000 019 1800.1101067 0£ 0৪6 
681৮ 01 076 0০071) 1751650 015 5005 89 115 885965 800 006 00797) 60 0680) ৪ 
1819 70010 01 1715 69096, 81088109105 (86560085) ৬০1. 111. 1, 469. 


কেহ কেহ বলেন মুকুন্দ মোরাদের রাজ্য কাড়িয়! লইযা তাহার পুত্রগণকে তু-বৃদ্ধি প্রদান 
করেন। "বারভুঞা” ১৩৮ পৃঃ; ব্লকম্যান সাহেব হন্দরবনে মৌরাদখানা নামে এক আবাদি 
মহল ছিল উল্লেখ করিয়াছেন.। উহ মূকুন্দ প্রদত্ত ভূভাগ হইতে পারে। 1.4.58, 7870, 
0. 229. 

1 শবারভূঞা” ১৩৮ পৃঃ ষটয়ার্ট, ওয়াইজ বা অস্ত কেহ মুকুন্দ রায়ের পতনের কথ! উল্লেখ 
ফরেন না। মানসিংহের অনুপস্থিতিকালে ( ১৫৯৩-৪ ) যখন সৈয়দ খ! বঙ্গের হুবেদার হন, 
তখন হয়তঃ মুকুনোর সহিত যুদ্ধ হয়। ইসলাম খর সময়ে মুকুন্দ জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ 
হয় ল'। সত্গাজিৎই মোগল শাঁসকর্দিগকে অধিক বিরক্ত করিয়াছিলেন; ব্লকম্যান বলেন, 


595৮810 £555190808105 0950005 9 860£51 70 8006 009155, 87107515580 
0.:567)0. 1706 093021219 265195]) 0100 10108£6 ৪096 0০৮৪৮ ০06 18003, মিটে 
9910107810) 96৩ 91001. &171 0. 332. 
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রায় কয়েকটি হাতী উপহার দিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। (প্রবাসী, ১৩২৬, 
১ম খণ্ড, ৫৫২ পৃষ্ঠা )। নবাব পুনরায় কোচহাজো. অধিকার করিবার জন্য যে 
সৈন্ত প্রেরণ করেন, তাহার সহিত সত্রীজিৎ ছিলেন। কিন্তু কার্ধ্যতঃ সত্রাজিৎ 
কোঁচহাজার রাজত্রাতা বলদেবের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া মোগলের গতিবিধি 
সমস্ত বিজ্ঞাপিত করেন। তখন সত্রাজিৎ বন্দী হইয়া ঢাকায় আনীত হইয়া 
নিহত হন (১৬৩৬ )। 

বুন্দর্পনা বলাম ৫ চতুদ্রদ্ধীপপ ১-চন্দরধীপ রাজবংশের আদি- 
পুরুষ দনুজ মর্দনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়দেব অল্পকাল রাজত্বের পর অপুত্রক মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। * তীহার একমাত্র কন্তা কমলার সহিত বলত্র বন্থুর বিবাহ হয়। 
কমলার পুত্র পরমানন্দ বস্তু রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তৎপুত্র জগদানন্দ 
বাক্লার জলোচ্ছথাসে প্রাণত্যাগ করেন ( ১৫৮৪ )1+ জগদানন্দের পুত্রের নাম 
রাজ! কন্দর্পনারায়ণ। ইনিই বারভুঞ্র অন্যতম । কন্দর্পনারায়ণ বরিশীলের 
নিকটবর্তী কচুয়া হইতে স্বীয় রাজধানী মাধবপাশ নামক স্থানে স্থানাস্তরিত করিয়া 
১৪1১৫ বৎসরকাল সদর্পে রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে ভুঞ্াদিগের মধ্যে আত্ম- 
কলছে এবং মগও ফিরিঙ্গির (পটু ীজ ) অত্যাচারে দেশ উৎসরপ্রায় হইয়াছিল 
কনদর্পনারায়ণ বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি বহুবার মগ ও ফিরিঙ্গির সহিত যুদ্ধ করিয়া 
দেশ রক্ষা করিদ্নাছিলেন। | তুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য ঈর্ষান্বিত হইয়৷ কন্দর্পের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; এবং মগাদি দস্থ্যর হস্ত হইতে দেশরক্ষাকল্লে কন্দর্পও 
প্রতাপাদ্িত্য এই উভয় মহাবীবের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে 

* বর্তমান ইতিহাসের ১ম খণ্ডে ৪২ পৃষ্ঠার চন্্র্বীপ রাজগণের বংশলতিকা প্রত 
হইয়াছে। এ প্রসজে স্বগাঁয় রোহিনী কুমার সেন প্রণীত “বাকল!” ১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

1 আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই জলোচ্ছাসের বর্ণনা আছে। 995 
[9৮ ৬০1, [] ৮123. এই জলগীবনে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয় ও রাজধানী বাকল! 
বিনষ্ট হয়। ঘটকগণের কুলগ্রস্থে দেখিতে পাই, রাজপুত্র জগদানদা এই প্লাবনে সৃত্যুহুখে 
পতিত হুন। বাবুল ফজল সপ্তবতঃ জমক্রমে জগদানন্দের স্থলে তাহার. পিত1 পরমানন্দের 
নাম করিয়াছেন । “বৰাকৃল।” ১৬৬ পৃঃ। রলকমান এই ঘটনার তারিখ ১৫৮৫ বলিয়াছেন। 
8:37 81868 7090. 366 8150 881:5750] (85%511085 ) 0, 28. 

$ র্যাল্ক ফিচ, ( ৫1) ঢ1$০,) নামক এক ভ্রমণকারী ১৫৯৬ খ্রষ্টান্ধে বাকল! পরি- 
দশন করিয়। কন্দর্প-নারাঁয়ণের বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। 96০ 119019৮9 ₹০588%৩5 


৬০1 [] 0,257. “বিশ্বকোষ” ৬০1. 11]. ৮ৎ পৃঃ) কনদর্গের সময়ের একটি পিত্বলের কামান 
এখনও বর্তমান আছে। "বাকলা” ১৬৭ পৃঃ 7. 4. 9. 8. 1875 চ. 2০7. 


খ 





২ হশোহ-খুল্নার ইতিহাস 
আমাদিগকে পরে এই সব ঘটনা বিতৃত করিতে হইধে। কনার্পনারায়ণের মৃত্যুর 
পর তাহার অপ্রাপ্তবস্ক পুজ রামচগ্জ রাজা হন। ইনি প্রতাপাদিত্যের জামাতা। 
প্রতাঁপাদিত্টের ইতিহালে ইহার বিবরণ দেওয়| হইবে। 

:' উলগ্ঘপংমাশিশ্্য ৫ ভুলুম্থা। ১--কথিভ আছে পাঠানদিগের স্বারা 
ব্ঈবিজযেন অব্াধহিত পয়ে বঙ্গাধিপ আদিশুরের "বংশীয় রাজা বিশ্বন্টর রায় 
চন্জুনাথতীর্থে যাওয়ার পথে মেঘন! নদের এক নবোখিত চরে ভুয়া নীমে এক 
নৃতপ রাজ্য স্থীপন করেল। * বিশ্বপ্তরের পর একাদশ পুরুষে গক্মণ মাণিক্য 
্রনুর্জ$ত হন। বীরত্বের খ্যাতিতে তিনি বারভূঞার অন্ততম বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেল। লঙ্গীণমাণিক্যের সহিত কনর্পের পুজ রামচগ্্ের বিবাদ ছিল। 
তাঁছীরই ফধ্লে রামচঙ্জ বহু রণত্বরী লইয়া গিয়া ভূলুষ়া আক্রমণ করিয়া 
লক্মণমার্ণিকাকে বন্দী করিয়া আনেন। পরে রামচনত্রের আদেশে মাধবগাশা 
রাজবাঁটীতে লাক্মণ নিহত হন।+ লক্ষণমীণিক্য শুধু বীর ছিলেন লা, তিনি 
অন্গাধারণ পণ্ডিত ও নুকবি ছিলেন। £ 


* তুলুয়ার পঞ্ধন সম্বন্ধে বহু কিন্বদস্তী আছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 
0. ভাত উহার আলোচনা কক্সিয়াছেন। ]. %. 5. ৪. 7674 0, ০3 ভূলুয়াপ পত্বনের 
সমর সন্বদ্ধে কোন দিদ্ধান্ত হন মাই। আদুমানিক ১২+* ধৃষ্টাকে বঙ্গ বিজন ধছিলে, তগপেক্ষ। 
অন্ততঃ ৩৭৫ বৎসর পরে লক্ষণ মাণিক্যের আবির্ভীব ধরিতে হয়। কৈলাস চক্র সিংহের 
শরী্রমীল।” গ্রন্থে (৩৯৪ পৃঃ) ভুলুয়া রাজবংশের যে বংশাবশী প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে 
লগগীণ বিখন্তরে ৭ম পুরু । সে হিসাব টিক্ষ হইলে আদুমানিক ১৩৬* খৃষ্টান ঝা হজের 
স্বাধীন পাঠান শীসন প্রতিষ্ঠার সময ভুলুয়ার পত্তন ধরিতে হয় ; অথবা লক্ষাণকে সপ্তম পুরুষ 
না বলিয়! ১১শ পুরুষ ধরিতে হয় "বিশ্বকোষ? ৬০, 8:৮1], ১২৯ পৃ১) নগেন্্র বাবুর বঙ্গজ 
কারস্থ কাও প্রকাশিত হইলে বিশেষ বিবরধ জান! বাইবে। 

1 কেহ কেহ বলেন বীর লক্গণ-মাণিক্য অসজ্জিতভ বে রামচন্ত্রের ক্লণতরীতে গেলে, 
রামচন্দ্র অভভায়ূগে ভাহীকে বঙ্গী করেম। ইছা সত্য বলিয়া যোঁধ হয় না। ঘটক কারিকায় 
জাছে, রামচঞ্জ "জিত! লক্ষ্মণ মাণিফ্যং ভুলুকাধিপতিং বরং। হ্বরাজো হানক়ামাস বন্ধা তং 
নৃপশার্ছ,লং ॥* সৃতরাং যুদ্ধে জয় কন্সিয়া বঙ্দী করাই সম্ভবপর। প্রাজমালা” ৩৯৮ পৃঃ, 
শিথিল খাধুর "শ্রতাপাদিত, "৩ পৃঃ, শ্রীদুক্ত আলন্দদাধ রায় রামচজ্েখ আদেশে লক্ণেয় 
আোধযপ্ডের কথা বিখবাস কম্ধেন দা; তিনি হলেম, ১৬+১ ছুটবে সম্পীপে মগদিগ্গের় সহি থে 
ভীষণ বুদ্ধ হয়, লগ্রপমাণিফ্য তথায় বীরের মত বুদ্ধ করিয়া প্রাপত্যাগ করেন। “বারভূঞ1” 
১৪৭ পৃঃ ্ 

$£ কথিত আছে, লক্ষাণমাণিক্য প্রীহ্যের প্রত্বীবলী”র মত "বিখ্যাত বিজয়” নামক এক 
বীররসপ্রধান সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহাতে জম মণভূপতেরভিনবস্তা দক 
প্রবন্ধোত্তর$” বলিয়া! ভপিত। আছে। “রাজমালা” ৩৯৬-৭ পৃঃ। 
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প্রতাপািত্িআমর! এ পর্যযস্ত একাদশজন ভুঞার সংক্ষিত্ত পরিচয় 
দিয়াছি, এখন অবশিষ্ট মাত্র প্রতাপাদিত্য ) ইনি ভুঞাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বিশিষ্ট এবং বীরত্বেও রাজশক্তি পরিচালনায় সর্বাগ্রগণ/ | ইহারই জন্ত এক সময় 
বশর প্রাচীন গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া “যশোহর” হইয়াছিল; মোগল আমলের 
যশোহরের ইতিহাসে ইনিই প্রধান ব্যক্তি। আমরা এখন যশোহর-খুল্মার য়ে 
যুগের ইতিহাস লইয়! ব্যাপৃত, তাহাকে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস ৰলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না। ২৫ বৎসর মাত্র প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকাল বা বীরত্বের যুগ হইলেও, 
পরবর্তী ছুইশত বৎসর ধরিয়! তাহার এবং তদীয় সেনাপতিবর্গের কীর্তিকাহিনী 
এমন করিয়া যশোহর-খুল্নার অঙ্ক অলঙ্ৃতি করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের প্রতিভা 
ও প্রতিপত্তি এমনভাবে এদেশের সমাজকে অনুপ্রাণিত বা স্তৃতিমুগ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছে, যে যশোহর-খুল্না যেন “প্রতাপময়” হইয়া গিয়াছে। এইজন্ত পরবর্তী 
অধ্যায় হইতে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আমরা প্রতাপের কথ! রললিব। প্রভীপের 
কথা বলিতে গিয়া আমাদিগকে স্থানে স্থানে প্রদর্গতঃ ভূ রাজগণের কথ 
উল্লেখ করিতে হইবে । সেজন্ত এ অধ্যায়ে প্রধান প্রধান ভূএাগণের পরিচয় মাত্র 
দিয় রাখিলাষ। 


মোগলের বিপক্ষতাচরণ করাই ভূএঞ্শরাজগণের প্রধান উদ্দেস্ত এবং এইজন্ত 
তাহাদের লমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছিল। নতুবা তাহাদের মধ্যে পরদ্পরের 
কোন প্রকার মিলন বাঁ সহানুভূতি ছিল না। তাহাদের সকলেই কোনও না| কোন 
ভাবে পাঠান নৃপতিদিগের নিকট অনুগৃহীত ছিলেন ; মোশ্বলের আক্রদণে ঘখন 
পাঠানেরা ক্রমে ক্রমে বঙ্গ হইতে উৎখাত হুইত্েছিল, তথন তাহার! এই দেশীয় 
রাজন্ত বা তৌমিক গণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন ভুঞ্াগণ লবণের মর্যাদা 
রক্ষা করিবার জন্ত মুদধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। সকলের এর উদ্দেন্ত, ভাই 
তাহাদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা সম্পর্ক ছিল।। দলে সঙ্গে ব্যক্তি বিপেয়ের 
আব্গররিম৷ ঝা. জাতীয় প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার কল্পনা যে ছিল না, তাহা নছে) তরে 
আত্মরক্ষা এবং পাঠানদিগকে সাহায্য করাই প্রধান সাধন! হইয়্াছিল। গুণ 
পশ্চিম দেশ হইতে আগত মোগল নহে, ভূএদিগের আরও শত্রু ছিল; দক্ষিণ 
ও পূর্বদিক হইতে আগত আরাকাণী মগ, এবং ফিরিঙ্গি বা পটুীজ দদ্থ্যগণের 
পাশবিক অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন ও মনুস্শূন্ত হইয়া! যাইতেছিল? সকলের না 
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হউক, অন্ততঃ 'যাহীদের রাজ্য সমুদ্রকূলবর্তী, তাহারা প্রজার জীবন রক্ষার জন্য 
এদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ না করিয়া পারিতেন না। তাই সময়ে সময়ে কয়েকজন মিলিয়া 
এই সীধারণ শক্রর সহিত 'যুদ্ধ করিতেন। সে শক্রগণও সহজ দস্থ্য নহে, 
তাহারাও রাজনৈতিক কূটকৌশলে অতুলনীয় ) নানাভাবে ভূঞাদিগের দররারে 
প্রবেশলাভ করিয়া তাহীরা৷ কখনও উৎকোচ উপহার দিয়, কখনও স্বার্থের মোহে 
অন্ধ করিয়া, ভেদনীতিঘ্বারা ভূঞাসম্প্রদায়ের মধো হিংসাঁনল জালাইয়া দিত। 
তখন ভূঞাগণ আত্মঘাতীর মত পরস্পরের সহিত যুদ্ধরত হইতেন এবং সাগরতরঙ্গ 
বা নদীবক্ষ নররক্তে রঞ্জিত করিয়৷ নিজেরাই দুর্বল হইয়া পড়িতেন। মোগলের 
বিপুল বাহিনী যাহাদের দ্বারে দ্বারে হান! দিতেছিল, তাহাদের পক্ষে এইরূপভাবে 
বলক্ষয় বা ধনক্ষয় দ্বার! দুর্বল হইয়া গড়া বিশেষ আশঙ্কার বিষল্পই ছিল, এবং 
তাহাতে উহাদের পতনের পথই পরিষ্কার করিয়৷ দ্িতেছিল। মগ-ফিরিঙ্গির 
অত্যাচার মোগলেরই কার্ধ্যসিদ্ধির সহায় হইয়াছিল। পরে যখন ভুূঞাঁদিগের 
পতন হইয়! গেল, তখন ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মৌগলদিগকে অসংখ্য রণতরী 
পাঠিই্কা টট্টগ্রীম অঞ্চলে এই সকল শক্র নিপাত করিতে হইয়াছিল। বঙ্গের 
বারভৃঞ্চা পরাক্রান্ত আকবর বাদশীহের রাজশক্তিকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিল; 
যদ্দি সে পরীক্ষায় আকবর জয়ী না হইতেন, তবে পাঠানের করচ্যুত রাজদও 
কাহার হস্তে শোভা! পাইত তাহ বলা যায় না। সময় অল্প বা সুযোগ স্বল্প হইলেও, 
ভূঞ্জাগণ আপন আপন ক্ষেত্রে যে রণদক্ষতা ও রাজনৈতিক মস্তিফের পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন, অপর পক্ষে মানসিংহ বা টোডরমল্লের অসাধারণ প্রতিভার সহায়তা না 
থাকিলে, তাহারা বঙ্গের ভাগ্য নৃতন করিয়া! গড়িতে পারিতেন। অবশেষে 
ভূঞাদিগের অত্যুত্থান বিফল হইলেও তাহাদের শক্তিসঞ্চয় ও প্রচেষ্টার ফপ বহুদূর 
পর্য্যস্ত গড়াইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস হইতে আমরা তানার স্পষ্ট 
আভাস গুইব। তাহার সাধনার ফলে এমন ভাবে যশোহর-খুল্নার ভাগ্যস্ত্র 
সমগ্র বঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, যে এই ক্ষুদ্র রাজ্যথণ্ডের ইতিহাসকে 
বঙ্গেতিহাস হইতে পৃথক্‌ করা যায় না। 


প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের. উপাদান 8৫ 


চ্তুখ পরিচ্ছেদ-প্রতাপাদিত্যের ইন্তিহাতসেল্র 
উপাদান । 


টা চাস রাবার 
পাইব কোথায়? যাহাকে ইতিহাস বলিতে পারি, সে সময়ের এমন কোন 
বিবরণ দেশীয় হিন্দুতে লিখে নাই ; সমসাময়িক বা পরবর্তী বিখ্যাত মুদলমানী 
ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। আবুল ফজলের 
বিরাট গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের নাম গন্ধ নাই। অথচ সেই গ্রন্থ এবং 
নিজামউদ্দীন বা বদাউনীর বিস্তৃত ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, মুনেম খা, 
খাঁজাহান, টোৌডরমল্ল, বা মানসিংহের মত কত কৃতী মোগল সেনাপতি 
২৫ বংসর ধরিয়! বঙ্গতূমিতে বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু সে বিদ্রোহী 
কে কে, তাহার পরিচয় নাই। সে সংঘর্ষের ফলে দিল্লী আগ্রার কত 
ওমরাহ দেশে না ফিরিয়। বঙ্গের কোণে নগণ্য পল্লীপ্রাস্তরে কবরিত হইল, কত 
বিদ্রোহী যুদ্ধে বা! গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইল, কেহ বা! বন্দিতাবে ধৃত বা! 
পিঞ্জরাবদ্ধ হইল, কিন্তু সে বিদ্রোহী কে কে, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল 
না। ইতিহাসে বিদ্রোহের বার্তী যাহা কিছু আছে, সে কেবল বিদ্রোহী পাঠানের 
কথা; কারণ পাঠানের হস্ত হইতেই মোগলেরা বঙ্গের মসনদ কাড়িয়! লইয়া 
ছিলেন। কিন্তু প্রত পক্ষে যে স্বক্পসংখ্যক পলায়িত পাঠান বিদ্রোহী বিরাট 
বঙ্গের হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে মিশিয়৷ গিয়াছিল, পাঠানের স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার 
পরিশৌধকল্পে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পাঠানের স্বত্বস্বামিত্বের দাবিতে নিয়ত যুদ্ধ লিপ্ত 
হইতেছিল, বাঙ্গালার যে অসংখ্য তুঞ্খারাজগণ পাঠানকে স্বগণ বলিয়া গণ্য করিয়া 
মোগলের রক্তে তর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাদের কথা আকবরের বৃত্তিভুক্‌ 
লেখকগণের খরস্থে স্থান পায় নাই। মানসিংহ বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়া বঙ্গে 
আসিয়াছিলেন, সপ্তদশবর্ষকাল সদর্পে বঙ্গে রণরঙ্গে মাতিয়াছিলেন, এবং নিজের 
যৌবনকে বার্ধক্যে পরিণত করিয়া হৃতস্বাস্থা হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু তিনি কাহার বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করিলেন, তাহা “আকবরনামা” 
তন্ন তন্ন করিলেও খুজিয়া পাওয়া যায় না। না পাইলেই কি সে সব যুদ্ধের কথা, 


৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দেশময় রণদর্পের বার্তা মুছিয়া৷ ফেলিতে পারিব? যে প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায়, 
যে ঈশী বা ও্মান থা ৰিপ্রোহী হওয়ায় মোগলকে বিংশাধিক বর্ষকান ব্যতিব্যস্ত 
থাকিতে হইয়াছিল, তাহাদের কথা, তাহাদের কীন্তিকাহিনী মুছিবার নহে। 
দেশের গাত্রে দেশীয়দিগের লুপ্ত ইতিহাসের পত্রে তাহার শতচিত্র এখনও বিজুপ্ত 
হয় নাই। 

আমরা যে যুগের কথা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বঙ্গীয় ইতিহাসের অসপ্ভাব 
ছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের অভাব ছিল না । বাদশাহ আকবর স্বয়ং 
একপ্রকার অশিক্ষিত বা নিরক্ষর হইলে কি হয়, তাহার মত শিক্ষার উৎসাহদাতা, 
শিক্ষিতের ও পর্ডিতের প্রতিপালক জগতের রাজনবর্গের মধ্যে অতি অল্পই 
দেখ! যাক্ন। তীহার একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি অনুসন্ধিৎস্থ ছিলেন; তিনি 
ধ্ীতিহাঁসিকগণের নিপুণ গবেষণার জন্য সর্ববিধ সাহাষ্য করিতেন। রাজশক্তির 
সহায়ত! পাইয়৷ প্রত্ুতাত্বিক মুসলমান প্তিহাসিকগণ একাগ্র চেষ্টার বিরাট 
রস্থসমূহ রাখিয়া! গিয়াছেন। * সেইজন্য অন্ত যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে 
, গেলে, যেমন উপাদানের অল্পভায় সন্দেহাকুল হইতে হয়, আকবরের যুগে আসিলে, 
উপাদানের প্রাচুর্ধে রতিহাসিককে পরিশ্রান্ত হইতে হয়। কিন্তু যে বিরাট 
ইতিহাসের কথা বলিতেছি, তাহার অরধিকাংশই শুধু মোগলের কথায় পূর্ণ; 
বাদশাহের কাধ্যকাহিনী, রাজ্যবিজয় ও শাসননীতি তাহাতে পুষ্থান্গপুঙ্খরূপে 
আলোচিত হুইয়াছে। শাহান্শাহার একটি নেত্রপলকও হুয়তঃ তাহাতে লিপিবদ্ধ 
হইতে বাদ পড়ে নাই, কিন্তু অন্যপক্ষে হয়তঃ একাটি দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও 
তাহার উল্লেখমাত্র নাই। ভারতীয় মৌগলের কথা বলিতে গিয়া আবুলফজল 
ভারতবাসীর কথ তুলিয়া গিয়াছেন প্রভুর অনাবশ্তক ভ্ভাবকতায় ও অনর্থক 
কবিতায় তিনি অনেক স্থলে লেখনী কলঙ্কিত করিতে করিতে আত্মশক্তি হাঁরাইয়! 
ফেলিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গের সহিত মোগলের কেবলমাত্র নৃতন সম্বন্ধ 
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প্রভাপাদিত্যের ইতিহালেক্র উপাদান ৪৭ 
হইতেছিল, আবার সে সমবন্ধও, শুধু বিদ্রোহীর মহিত বিজয়দৃণ্ত শাসকের নন্বন্ধ। 
সে শাসকের স্তাবক এ্তিহাসিকগণ বঙ্গঘটিত বর্ণনার অন্তরালে রোষ-কষায়িত 
দৃষ্টি লুষ্কাযিত রাখিতে পারেন নাই ; আর ধাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও 
অযন্ব ও অনভিজ্ঞতায় কলঙ্গিত হইয়া পড়িয়াছে। মোগল পক্ষের ইডিহাসের 
প্রধান ঘটনাগুলির সহিত সামঞ্জন্ত রক্ষা ভিন্ন এসকল ইতিহাস দ্বারা আমাদের 
বিশেষ সাহায্য হয় না। 

১৩৩৮ হইতে ১৫৩৮ ধৃষ্টাব পর্যাস্ত পূর্ণ ছুইশত বর্ষকাল বঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল। 
পরে বঙ্গের শেরশাহ দিল্লীস্বর হইলে, বঙ্গ পাঁচ বৎসর মাত্র দিল্লীর অধীন ছিল) 
পুনরায় শেরশাহের অবসানের পর ১৫৪৫ হইতে ১৫৭৫ ধৃষ্টাব পর্য্যস্ত আবার বক্ক 
একপ্রকার স্বাত্ত্য অবলম্বন করে। এ সময়ে বঙ্গের ইতিহাস ভারতের অন্ঠান্ঠ 
প্রদেশের ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছুই একটি সীমান্ত যুদ্ধ ব্যতীত 
বহির্জগতের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই স্থাধীন বঙ্গের যে ইতিহাস 
আমরা পাই, তাহা মুসলমান শাসকের ইতিহাস-_সুসলমান এ্তিহাদিকের রচিত 
মুললমান-শাসনের ইতিহাস । সে ইতিহাসেও বিরাট হিন্দু সম্প্রদায়ের কাহিনী 
নাই বলিলেও হয়। এখন যেমন বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় লৌকসংখ্যায় অধিক, 
তখন তত অধিক ছিল না। তখন মুসলমানেরা কতক নবাগত হইতেছিল, 
ছিঙ্গুর়। কতক মুসলমান হইয়া! যাইতেছিল, এবং বঙ্গবাসী যুললমানের বংশরৃদ্ধি 
নবোপনিবেশে দ্রুতগতিতে হইতেছিল--এই তিন কারণে কালক্রমে মুসলদানের 
সংখ্যা হিন্দুর অন্নুপাত ছাড়াইয়৷ উঠিযাছে। কিন্তু আমরা যে ঘুগের কথা 
বলিতেছি, তখন হিন্গুই প্রধান অধিবাসী) তাহাদের সমাজ, ধর্ম ও গতিবিধি 
ইছারই ইতিহাম তখন বঙ্গীয় ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমানী 
ইত্িতৃত্তে সে জঙ্গের চিদ্র নাই ; মোগল অপেক্ষা পাঠানেরা হিচ্দুর প্রতি অধিকতর 
সন্তট ও আক্কষ্ট হইলেও হিচ্দুর গতিমতির পরিমাপ করিয়া হিন্দুর ইতিবৃত্ত সমুজ্জল 
করা তাহাম্বের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং মোগল ও পাঠান কাহারও 
নিকট হইতে আমরা প্রস্তাবিত যুগের প্রক্কৃত ইতিছাম পাই না। ৃ 

হিন্দু লেখকেরাও নিজের জাতীয় চিত্র বিশেষভাবে রাখিয়া! ঘান নাই। বাকা 
কিছু আছে, তাহা সাহিত্যে, ধর্মগ্রচার-কাহিনীতে, সমাজ-চিত্রে ও ঘটকেনর 
কারিকায় আত্মগোপন করিয়া রহিম্নাছে। যাহা কিছু '্আছে, তাহ প্রবানধবাক্যে 


৪৮ ঘশোহর-খুল্নার ইতিহাস টে 


জনশ্রুতিমুখে রঞ্জিত ভীষায় কতক প্রকাশ পায়; বংশবিবরণে এবং ব্রতকথা ও 
উপকথায় তাহাদের কতক সন্ধান পাওয়! যায়। বর্তমান যুগের এ্রতিহাঁসিককে 
এই লুকানো মাণিকের উদ্ধীর সাধন করিতে হইবে। নতুবা বঙ্গের সর্বাঙ্গীন 
ইতিহাস আবিভূ্ত হইবে না। রাজনৈতিক বিষয়ের প্রসঙ্গে আমরা মুসলমান 
পঁতিহাদিকগণের অনেক গ্রশ্থ প্রামাণিক ধরিয়া লই বটে, কিন্তু সে বিষয়েরও 
অন্ত পক্ষের কথা থাকিতে পারে। সেই কথার সন্ধান লইয়া তাহার সহিত 
পারসীক গ্রন্থের প্রামাণিকতার মীম্তস্ত করিয়া নূতন যুগের ইতিহাস গঠন 
করিতে হইবে । বৈদেশিক ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে ঘটনাবিশেষের অবতারণা 
না দেখিলেই তাহাকে উড়াইয়া৷ দেওয়া চলিবে না। পারসীক গ্রন্থের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলিতে প্রতাপের নামোর্লেখ নাই, তাহা বলিয়া কি 
তাহাকে অস্তিতবূন্য কল্পনা করিতে হইবে? আমাদের ষশৌহর-খুল্ন! 
প্রতাপাদিত্যের অস্তিত্বে পূর্ণ এবং তীহার বীরত্ব-প্রতাপে ধন্ত। তীহার দানধর্মম 
ও পৃজা-ক্তির কথা এদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। গ্রীতাপের যুগে 
দক্ষিণবঙ্গের জীর্ণশীর্ণ দেহে নবশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, বঙ্গপতির প্রকৃতি ও 
ব্যবসায় পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার অভিব্যক্তি এখনও আছে 
এখনও এদেশের অঙ্গে অর্গে তাহার প্রমাণ চিহ্ন বর্তমান) আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
যশোহর-খুল্ন! “প্রতাপময়”। এদেশের সেই প্রতাপময়তার সজীব আভাম দিবার 
জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব। 

তবে সেই চেষ্টা বড় কঠিন চেষ্টা। সিকি তির 
গ্রন্থে যেটুকু প্রমাণ বা ইঙ্গিত পাওয়া! যায়, তাহীরই আলোকে পথ দেখিয়া লইতে 
হইবে। দেশীয় সাহিত্যে, ঘটককারিকা বাঁ পুঁথিপত্রে, প্রাচীন দলিলাদি বা 
স্ব্সমংখাক শিলালিপিতে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, সাবধানে তাহার সদ্বাবহার 
করিতে হইবে। সামাজিক ইতিহাস বা বংশ বিবরণে যে সকল ঘটনার 
খ্রতিহাসিকতা৷ সগ্রমাণ হয়, তাহার সন্ধান লইতে হইবে। প্রচলিত প্রবাদ বা 
জনশ্রুতির মূলে যেটুকু সৃত্/ নিহিত থাঁকিতে পারে, সহিষ্ণতার সহিত তাহার 
সমুদ্ধার করিতে হইবে। সঙ্কে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর সন্নিকটে বা 
দেশের নানাস্থানে যে অসংখ্য কীর্তিচিহ্ন আছে, যে সকল মন্দির, মসজিদ, দুর্গ বা 
অদ্রালিকাদির ভগ্নাবশেষ এখনও সিক্তবাত নিম্নবঙ্গে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, 


প্রতাপার্দিত্যের: ইতিছাঁসৈর' উপাদান ৪৯ 


স্বচক্ষে দেখিয়া! তাহার সংবাদ বা বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, যে সকল স্থাগত্য- 
নিদর্শন বা সংশ্লিষ্ট কিব্বদস্তী এখনও কালের কবলে বা বিশ্বৃতির, গর্ভে বিলুপ্ত হয় 
নাই, তাহারও তথ্য নির্ণয় করিতে হইবে। এই ভাবে সকল তথ্য ও প্রমাপের 
সামঞ্জন্ত করিয়া ইতিহাসের সারতত্ব প্রকটিত করিতে হইবে। চাক্ষুষ প্রমাণকে 
প্রধান সহায় করিয়া যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হতটুকু প্রকৃত টি 
সমাজের নয়নপথবর্তী করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিব। -  - 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করিব বটে, কিন্তু তৎসম্পর্কে কয়েকটি বলিবার 
কথা আছে। প্রথমতঃ আজকাল যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইতিহাস 'লিখিত 
হইতেছে, তাহাতে প্রবাদের মূল্য স্বীকৃত হয় না। কিন্ত প্রকৃত প্রশ্ন এই, লিখিত 
ইতিহাস কয়জনের পাঁওয়! যায়? এবং যাহা! আছে, তাহাই যে. রঞ্জিত বা 
পক্ষপাতহ্ষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ কি? দেশের মধ্যে কয়জনের কার্যকলাপের 
দৈনন্দিন লিপি প্রস্তুত হইত? শিলালিপি বা শ্মারকলেখমালা হইতে ছুই চারিজন 
রাজা ব্যতীত কয়জন প্রাটীন কৃতী পুরুষের বিবরণী সংগ্রহ করা যায়? আর সেই 
ইতিহাস পাইলেই কি দেশের ইতিহাস হইল? দেশকি শুধু কতিপয় রাজ! বা 
রাজপুরুষের সমষ্টি লইয়া গঠিত ? রাজা শুধু দেশের রক্ষক মাত্র ) রাজার,ইতিহাস 
শুধু দেশ-শীসনের ইতিহাস--দেশের বাহাবরণের ইতিহাস। . .প্রজাই“ দেশের 
প্রাণ) সে প্রাণের স্পন্দন বা অবস্থার ইতিবৃত্ত দেশের প্রকৃত ইতিহাস।' আমর! 
যে সমস্ত ইতিহাস পড়ি, তাহার অধিকাংশই রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত মাত্র ।: :গ্রজারর 
কাহিনী' বা দেশের প্রকৃত চিত্র তাহাতে নাই। যুগের পর যুগ ধরিয়া জনশ্রুতি, 
প্রবাদ বা গল্পকথার মধ্যে সে চিত্র ক্রমে লুক্কায়িত হইয়া পড়ে। “অসত্য: বা 
অতিরঞ্জনের আবর্জনা সরাইয়৷ সে প্রবাদপুঞ্জ হইতে সার সত্য সংগ্রহ করা বড় 
কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সকল প্রবাদ হইতেই মূল সত্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া! যায় 
এবং সুক্ দৃষ্টি থাকিলে, রাশীরুত ইতিকথা হইতে সত্যের নির্ধ্যাস নিগগত করিয়া 
লও! যায়। ন্ৃতরাং প্রবাদ একেবারে বাদ দিলে চলে না। .. 
, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য পীতিহাসিকদিগের, মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের ইত্তিহাৰ 
লিখিয়। যথেষ্ট ষশোলাভ কা অর্থোপার্জন করিয়াছেন, তাহাদের একট। প্রব্কতি 
এই দেখিতে প্রাই যে; তাহার! যতক্ষণ পর্যাস্ত কোন পাশ্চাত্য লেখক বা পর্যটকের 
বণনা হইতে আমাদের রাশি রাশি দেশী কথার কোন প্রকার সমর্থন “রাইতে নল 
চা 


৫? ষশোহয়খুজ্নার ইতিহাল 


পান, ষে পর্যন্ত ভারত্ববর্ষীয় গুত্বাণ | গ্রাচীনকাহিনীর গতি কিছুমাত্র আস্থারান 
হন না। ইনন্রতুত| & বা মার্কো। পোলো 1 মত ভ্রসগকারী আজানিত দুরদেশ 
হে ফিরিয়। নিজের দেশে আসর দ্রমাইবার জন্ত যে অয়ংখ্য আবজগরি গল্পের 
তবৰ্থীরণ! করিয়াছিলেন, তাহীর মধ্যে সত্য থাকিতে পারে, কিন্ত অসন্থা মে 
কত্ত ছিল তাহার সংখ্যা নাই; আমরা বুরি না, তাহাই আমাদের খষিমূনির 
উপাখ্যান হইতে অধিক মুন্রাবান বা জাদরণীয় কেন! অনেকে নিজের জর্ম ৰা 
ষংস্কারের নীল চমমা পরিযা পরের দেখে বুরিয়া থাকেন, এনং নিজের 'জার বুদ্ধির 
মাতরানজুসারে পরের ক্লাছিনীর গরিয়াঁপ করেন _কান্ধেই তাহার নিজের তুরিকায় 
গরের দেশের এক স্বভিনব বিকৃত চিত্র আস্কিত করিয়া! থাকেন । বিশেষ মতর্ক 
ন! হইলে, য়ে চিত্র হইতে কৌন সত্যের ফন্ধান পাওয়া ম্বায় লা। ভাবে বেস্ুকে 
্বন্তত্র হইতে কোন মন্ধান পাওয়ার সুযোগ নাই, সেখানে বৈদেশিক বিববদী 
হইতে যতটুকু আলোকপাত করা যায়, ্রতিহাঁসিককে তাঁহার চেষ্টা রূরিতে 
হইবে। কিন্ধু যেখানে দেশের কথ! দশের মুখে বংশের কাহিনীতে এবাদ-বাক্যে 
বিস্বৃতত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে উহ! কোন গ্রকারেই উপেক্ষবীর নহে। ছাটিয়া 
কারিরা, স্বক্স ঘটনার মহিত মিলাইয়া দিখাইয়া প্রকৃত তখোর উদ্ধীর করিতে হুইটৰ 
ৰষ্ে, কিন্ত যে দেশে বেদ ঝা শ্রুতি জন্বঞ্তিতে পর্যবফিত হইয়াছিল, সে দেশে 
প্ররা্ সমূহ একেবারে বা দিলে চলে না। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের জ্ত 
জামাদিগকে অক্রেক প্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হইবে। . 
. তৃতীয়ত। নিয়বন্ধে পাহাড় পর্বত নাই; এখানে পাষাণ নিন্দিত ফললির বা 
মসজিদ গড়িতে হইলে, সুদূর রাজ্রমহল বা চট্টগ্রাম হইতে পাখর আঁনিতে হষ্ন। 
৪১8৮7 না। ওঁ জাহান আনি 

প্রভৃতি ছই একজন কো কোন স্থানে কতক গাঁখুনি পাথরের সবার! সন্পন্ধ 
করিযাছিকেন বটে, ফিনত তাহারও সব পাথর তাহাদের নিজের আনীত ৰা হন 


র্‌ ইমন্ বতুতা জবামক একজন আজিকাদেগীয অমপকারী ২৫ বৎসর ভারত সৃতি বু 
দেশ ঘুরিয়! ১৩৯৯ খটান্ছে ফেজ নগরে ফিরিপা গিয়া, আরবীয় ভাবায় ভ্রমপ-ৃত্াসত লিখেন। 
উন্চিহাসিকের তে "১৩ %89 0597760 0 06 ও 4810080180০” 

1 জিনিস বগরব!মী দষণকারী মযার্কোপোলো। ১৩খ শভাফীর শেযাংশে ভারতবধ নটি 
ভু দেখ জঞণ করিয়। ভূ বিবরদী জিখেন। 


প্রভাপাদিত্যের ইতিহীপের উপাদান ৫১ 


বৌদ্ধ জামলের পুরাতন মন্দির ভগ্ন করিয়া সংগৃহীত, তাহ। স্পষ্ট বলা যায় মা। 
পাথরের দেশ ন! ছইলে সহজে পাথরের ইমীরত হয় না। এজন এদেশের মনদিয়াদি 
প্রায় সবই ইঞ্টক-রচিত। সেই ইষ্ক নির্শিত হর্শেট যদি ফোন লিপি ধাকে, 
তাহাও সাধারণতঃ শিলা-লিপি নহে, তাহা ইষ্টক-লিপি। নিয়বজ যড় লবগাক্ত 
দেশ এবং ইহার বায়ু সর্বদা জলীয় বাচ্পে আর্ড। ইহার ফলে, ইষ্টকে উৎকীর্ণ 
শিলা-লিপি ত দূরের কথা, সব কঠিন জিনিসই বড় শীত্র শাস্র ক্ষযিত ও বিনষ্ট 
হইয়া যায়। এই আশঙ্কারও অনেকে মন্দিরাদিতে লিপি-সংযোগ করিতেন না । 
ষাহা করিতেন, তাহারও অধিকাংশ আর নাই। অথচ ( যেমন পুজনীর় জীযুক 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছেন )“আজকা+লকার “বিজ্ঞান-সঙ্গত' ইতিহালের 
দিনে পাথুরে প্রমাণ তির ইতিহাস হয় লা।” * কিন্তু সে পাথুরে প্রমাণ কৌথাস 
পাইৰ? এদেশে যেখানে ২১ খানি প্রন্তরর্িপি ছিল, তাহাও ইঙগারত ভা্গিযা 
পড়ায় স্থানাস্তরিত হইয়া মানুষের অধত্ধে বা বজায় অপন্ৃত ঝা দশীস্তরিত 
হইয়াছে। যধাস্থানে তাহার উল্লেখ কৃরিব। ন্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, শিলা-লিপির 
সাহায্যে এদেশের ইতিহাসের উদ্ধার-ক্পন! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক | 1 

চতুর্ঘত: আজকাল্‌ আর এফ ধরণ দেখিতে পাই যে, কোন রাজার ইতিহান 
লিখিতে গেলে তাহার স্বনামান্কিত মুদ্রার সন্ধান পাওয়া চাই। -মৌদ্রিক 
(70175118610 ) প্রমাণ যে বিশেষ বলবান, তাহাতে অবিশ্বাস করিতেছি না, 
তবে ইহাই রাজাদের বেলায় একমাত্র বা প্রধান প্রমাণ নহে। জনৈক প্রসিদ্ধ 
নীবী একদিন আধুনিক প্রদ্কতাত্বিক দিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া হানতচ্ছলে 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তীহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নামান্কিত কোন সুজা 
নাই, এজন্য তিনি তাহার অন্তিত্বে সন্দিহান। বাস্তবিকই আমরা আমাদের 
গবেষণার নিপুগতা৷ এবং প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রাদাণিকতা মনেখাইবার জন্য সুজার 
সন্ধান করি। মুদ্রা পাইলেই প্রমাণের একশেষ হইল এবং নাঁ পাইলে অন্ত শত 
প্রমাণ দিয়াও যেন এঁতিহাসিকের নিস্তার নাই। প্রর্কত পক্ষে সমুদ্র প্রমাণ 
সন্দেহের মধ্যে একটি মুগ্রাও যে খীতিহাসিকের দিও নির্ণর্র করিয়া! দিতে পারে, 

* জহর প্রসাদ শান্্ীর “বেণের মেয়ে" উপন্তাসের মুখপাত। 

1 ৮0158 ভারতীয় গু সমাটগণের এবং কানিংহাঁস মহারাজ 'জশৌকের শিলালিপি 
সমুহের এটারদ্বার1ও তৎকালীয় ইতিহাস উদ্ধার করিবার প্রধান সহায় হইয়াছেন । 





৫২ .-. ব্শাহর-খুল্নার ইতিহাস... 


তাহা স্বীকার করি।. আমর! একদ। সুন্দরবনে ভ্রমণকালে দৈবক্রমে দনুজমর্দীনের 
যে মুদ্রা পাইয়া বন্ত্ীয় সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিয়াছিলাম, তাহার কথা অনেকেই 
জানেন।- উহাঁদ্বারা চন্ত্র্বীগ রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধীরের অসামান্ 
সাহায্য করিয়াছে এবং অনেক লেখকের অনেক অদ্ভূত কল্পনা উড়াইয়! দিয়াছে। 
সে মুন্রা যে খুব মুল্যবান, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। * লোক মুখে 
শুনি, প্রতাপাদিত্যের এইকপ মুদ্রা ছিল; মুদ্রা প্রচার স্বাধীনতা ঘোষণার একটি 
অঙ্গ স্বরূপ ৷ কেহ কেহ-তীহার সে মুদ্রা দেখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশও করিয়াছেন। 
আমি কিন্তু আজ. ১৫১৬ বৎসর যাবত বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও একটি মুদ্রা 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহার জন্ত অনেক স্থানে গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী 
ঘুরিয়াছি; এ পর্য্যন্ত শতাধিক লৌকের নিকট কতশত পত্র লিখিয়াছি, অর্থব্যয় 
করিয়া বহুবিধ মুদ্রা সংগ্রহে বাধ্য হইয়াছি, প্রতাপের একটি মুদ্রার জন্য যথেষ্ট অর্থ 
দিব বলিয়া আমার প্রতিশ্রতি বারংবার সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। কত 
আশা পাইয়াছি, কিন্ত প্রতীপাদিত্যের মুদ্রা পাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি 
প্রতাপার্দিত্যের কাহিনী উড়াইয় দেওয়া যায়? এ দেশ ও সমাজের অজ প্রত্যঙ্ 
গ্রতাগের নামান্কিত ; একটি মুদ্রার অভাবে তাহার ইতিহাসের বিশেষ অঙ্পহানি 
হয় বলিয়। ধরিতে পারি না। হয়তঃ এখনও তাহার নামাঙ্কিত ত্রিকোণ মুদ্রা 
অনেক পুরাতন গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্মীর কোটায় সঙ্গোপনে সযত্বে রক্ষিত হইতেছে 
এবং ভবিষ্যতে হয়তঃ তাহা কোন এরতিহাসিকের হস্তগত হইবে। কিন্তু আপাততঃ 
দিতির নিরিহ 
আমাদের দষ্টব্য। 

ররানানা ভিরমি হি সিভি রি 
কিন্তু অন্ান্ত ছুই একথানি পারসীক পুস্তকে যে তাহার বিবরণ ছিল, তাহা জানা 


* সাহিত্য-পরিষদের উনবিংশ সাংবৎমরিক কার্যাবিবরণীতে ( ১৯৮ পৃঃ ) লিখিত 
হইয়াছিল :-_“্ীযুক্ত সতীশ চত্ত্র মিত্র মহাঁশয় বহ আয়াস শ্বীকাঁর পূর্বক চন্দরত্বীপপতি 
বনুজমর্জনদেবের মুন্্া উদ্ধার করিয়। বঙ্গের হিন্দু রাজত্বের ইতিহাসের এক তর্কসন্ধুল অধ্যায়ের 
হুমীমাংসার সহার হইয়াছেন” এই মুদ্রা নবদ্ধে যশোহ্র-খুল্নার ইতিহাস ১ম খণ্ড ২৭৩.৬ পৃঃ, 
প্রবাসী ১০১৯, শ্রাবণ -ও ভারতবর্ষ ১৩২৫ জো, এবং রাখাল বাবুর বাঙ্ধালার ইতিহাস ১মভাগ 
১৯প জট র্‌ 





প্রতাপাদ্দিত্যের ইতিহাসের উপাদান ৫৩ 


গিয়াছে। ১৮০১ খৃষ্টাবে মুড্রিত রাম রাম বস্থুর “রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে” 
আছে £-“এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজ! হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ 
কিঞ্চিত পারস্ত ভাষায় গ্রন্থিত আছে, সাঙ্গপাঙ্গরূপে সামুদ্রাইক নাহি।” * এইরূপ 
কোন কোন পারন্ত গ্রন্থ দেখিয়৷ এবং বংশগত প্রবাদাদির সাহায্যে যে বনু মহীশয় 
নিজ পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে সনেহ নাই।1 ১৮৩৮ খৃষ্টাবে বসিরহাট 
মহকুমার অন্তর্গত খোড়গাছি-নিবাসী রাজা বসস্তরায়ের বংশধর রামগোপাল রায় 
মহাশয় “দারতত্বতরঙ্গিনী” নামক এক কবিতা! পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহার 
কতকাংশ এঁতিহাপিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহোদয় স্থীয় “প্রতাপাদিত্য” 
পুস্তকের অস্তনিবিষ্ট করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন এই গ্রন্থে “রাজনামা” নামক 
পারসী গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং “অতঃপর শুন রাজনাম! বিবরণ” এই বলিয়া 
্রস্থকার প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন । $ 

সম্প্রতি গত বৎসরাধিক কালের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার 
মহোদয়ের অসামান্য অনুসন্ধিৎসার ফলে এই প্রসঙ্যুক্ত আরও ছুইখাঁনি পারসিক 
গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । একখানি--নবাব ইসলাম খীর সময়ে বের 
দেওয়ান আসফ খাঁর অনচর ও সঙ্গী আবছুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী। যত দূর 
জানা গিয়াছে, ইহার একখানি মাত্র জীর্ণ হস্তলিখিত পুথি দিল্লী পাবলিক 
লাইব্রেরীতে আছে এবং উহার একখানি প্রতিলিপি অধ্যাপক সরকার মহাশয় 
সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা! হইতে জানা যায়, ১৬০৮ খৃষ্টাবে প্রতাপাদিত্য 
উপটৌকন ভ্রব্যসহ নবাব ইসলাম খর সহিত সাক্ষাৎ করেন। $ ইহান্বারা 





* অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কথা আছে বটে, কিন্ত ম্পূর্ণ বিবরণ নাই। প্ররামপুরে 
১৮*১ অক্ষ মুদ্রিত মুল গ্রন্থ ১.২ পৃঃ। 

1 তৎকালে বন্থমহাশক্নের গ্রন্থের এইরূপ সমালোচন! হইয়াছিল :_:471,9 [71907 ০ 
চ৪19) 615602705) 076 1856 29151) 06 059191500০6 850897) ও7) 01081181 ০. 
10058578816 12725385 ০০729524০%6 ০2725570 2558%/2645 05 8 1981160 
78055 17)0911629” ( 990087075 0০11286০5০7 /1111017), 11165 আমর! 
দিলাম। - 


£ নিখিল বাবুর “শ্রতাপাদিতা,*২৮১, ২৮৫ পৃং) 


£ এই প্রস্থ হুইতে সংগৃহীত “প্রতাপ্াদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ” অধ্যাপক. সরকার 
মহাশয় ১৩২৯, আস্ন মাসের “প্রবাসী”তে প্রকাশ করেন। ৫৫২-৫৫৩ পৃঠ। 


৫৪ হঙ্গোহর-খুল্নায় ইতিহাস 


অীষাণিত হয় যে প্রতাঁপাদিত্য ১৬০৬ খৃষ্টাবে মানসিংহ কর্তৃক বন্দী হইয়া! মৃত্যুমুখে 
পড়েন মাই। দ্বিতীয় গ্রস্থধানির মাম “বছারিস্তান”) « ইসলাদ ধীর সমককে 
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যে বিয়াট মোগল বাহিনী প্রেরিত হয়, তাহায় গতিবিধি 
ও কাধ্য বিবরণী এই “বহারিস্তানে” আছে এবং তাহা! হইতে উক্ত আবদুল 
লতীফের উক্তিই সমধিত হয়। ইহার গ্রস্থকারের স্বহস্তলিখিত ৭৯* পৃষ্ঠার 
একমাত্র পুথি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইতেছে। 
অধ্যাপক সরকার মহাশয় বঙছব্যয়ে উহার সমস্ত পত্রগুলি তথা হইতে ফটো করিয়া 
আনিয়াছেন, এবং অতি কষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া কতকাংশের সংক্ষিপ্ত তথ্য 
১৩২৭, কার্তিক মাসের “প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন; এ বিষয়ে 
পূর্ব হইতে আমার সহিত আলোচনা হইয়াছিল এবং গ্রস্থো স্থানের পরিচয়ার্থ 
আমি কতকগুলি টিপ্পনী এ প্রবন্ধে সংযোজিত করিরা দিয়াছিলাম। গ্রন্থকার 
সতন্ধে বিশেষ বিবরণ স্থানাস্তরে প্রদত্ত হইবে। তবে এখানে এই মাত্র বলিয়া 
রাখিতে চাই যে, প্রতাপের বিরুদ্ধে ষে মোগল অভিযান গিয়াছিল, তিনি তাহার 
অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং স্বচক্ষে ঘটনাবলী দেখিয়! নিজ বিবরণ লিখিয়া 
লিখিয়৷ গিয়াছেন। স্থত্তরাং তাহার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য না হইয়া পারে না। এ 
গ্রন্থে কোন কোন বিবরণ পক্ষপাতদুষ্ট বা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা 
হইলেও স্থুল ঘটনার কথ মিথ্যা হইতে পারে না। ইহা হইতে জানিতে পারি, 
প্রাপাদিত্যের শেষ পতন ইসলাম খীর হস্তে হইয়াছিল, মানসিংহের হস্তে নহে। 
মানসিংহ তাহাকে বন্দী করিয়। লইয় গিয়াছিলেন, এ প্রবাদের মৃলও খুজিয়া পাঁই 
না, এবং .ইহা সত্য বলিয়া ধরিতে পারি না। বিরুদ্ধ মতের সন্ধান না পাইলে 
হয়তঃ ইহারই উপর নির্ভর করিতে হইত; কিন্তু সমসাময়িক দুইজন লেখকের 
লিখিত ও পরম্পর সমধিত বিবরণ উপেক্ষনীয় নহে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্রে লিখিত 
রামরাম বন্ধুর গ্রন্থেও ইসলাম খাঁ দ্বারা প্রতাপের শেষ পরাজয়ের কথা আছে এবং 
তাহাও পারসী গ্রন্থের অবলঘ্বনে লিখিত। আধুনিক ঘটককারিকার কাব্য-কথার 
বলে এ সকল প্রাচীন বিবরণী ত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ প্রাচীন 
ঘটককারিকা হইতেও সত্যনির্ণয়ের মহায়তা পাওয়া যাইবে । যাহা হউক, এইবূপ 


* বহারিসতাঁন নামের অর্থ বসের রাঁঙা। বহারস্বসন্তকাঁল। বোধ হয় বজদেশের 
প্রাকৃতিক শোভায় যুক্ধ হইয়হি প্রস্থকার এইয়প নাঁকরণ করিরাছেন। 








পিল্ৃপ্পরিচগ ০ 


বিৰিধ ছতের সম কৰি আনদাদিগক্ষে প্রভাপাদিত্যের ইত্তিহাল উদ্ধার ক্ষরিতে 
হইনে। 

পট্গীজ ও অন্তান্ত ইয়োরোপীয় মিশনরীগপের অরদগ-বৃতবাত্ত বটিত পুন্তক 
হইতেও প্রভাপাদ্িত্য সম্বন্ধে কন্নেকটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। & 
ভাঙা! হইতে ও আমাদের গন্তবাপথ জালোকিত হইবে। এ সম্বন্ধে ইংরাজী ও 
বাষালার লিখিত সকর আবশ্তক পুস্তক রা প্রবন্ধের যে জামরা সন্ধ্যার করিতে 
চেষ্টা করিব, সে কথা বলাই বাছল্য। স্থানাস্তরে যে প্রমাগ-পল্গী দেওয়া! হটল, 
উ্াতে, যে সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ কর! হইয়াছে, তাহার তালিকা দৃষ্ট 
হইবে। 


০০ 


সপ্ধগুম পল্লিক্ছেদ-_পিত-পল্রিচ্স্ত । 


আদিশূরের সময়ে আগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে বিরাট গুহ একজন। তাছার 
অধতন্তন নবম পর্যাযস্থ অঙ্গপতি বা আশ, গুহ ব্গজ কায়স্থগণের এক বীজগুরুষ। 
যোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন চন্্রত্বীপের রাজ! পরমানন্দ (বস্থ )রায় সমাজ 
সমীকরণ করির! বঙ্গজ কারস্থগণের “বাকৃলা-সমাজ” প্রতিষ্ঠা করেন, তখন 
আশ. গুহ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া! স্বীককত হন। এই আশ. গুহের এক প্রপৌত্রের 
নাম রামচন্্। তিনি তখনকার হিসাবে কৃতবিষ্ট ৰটে, কিন্তু ধনসমৃদ্ধ ছিলেন না। 
বরং তাহার গিতার অবস্থা শোচনীয় ছিল বলিয়াই জান! যায়। রামচন্ত্র উদ্ঘমশীল 
ও কষ্টসহিষ্ ছিলেন। 1 তিনি অবস্থার উন্নতির জন্য অর্থান্বেষণে বাকৃলা হইতে 
সপ্তগ্রামে আসিক়্াছিলেন। $ সপ্তগ্রাম তখন গৌড়ের অধীন একটি শাসন কেন্ত্র। 
- ক. 18756005885 17065 0116708199” 07 109 100 18100 1610 621 15, 0080 


29 & 32, নিখিল বাবুর গন্ধ, ৪*৭-৫৪৯ পৃঃ) 4071500021 8618:009 06 19৫15. 071685810? 
৯০8 তি 6 বলছ 5০ 0710615) 15989. নিখিল বাবুর “প্রতাপাদিত্য/, ৪ ৬৩-৭৫ পৃঃ 

1 ঘটক কারিকার আছে £--“ছকড়ীতনয়ঃ শ্রেষঠো রামচন্ত্রো! মহাকৃতী। 
মহামানী মহাশুরে! নবতিগ পকৈর্ষ-তঃ ৪৮ 

£ পূর্বববন্নে কোথায় রামচন্তরের বাড়ী ছিল, তাহা! ঠিক জানা বায় না। কেহ কেহ 

বলেন, কর়িধপুরের অন্তর্গত চন্দনাতীরবর্তী চন্দনা গ্রামে তাহার বান ছিল, এবং তিনি প্রথম 

.সীবনে সাতৈর. রাজ-লরকারে কর্চারী ছিলেন। (ভুর্গাচরণ লান্ভাল কৃত "লামাজিক 

ইতিহাস”, ১৮* পৃঃ) কিও ইছার কোন প্রমাণ পাওয়। বান্কনা।  .. নর 


৬ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

এখানে একজন প্রাদেশিক পাঠীনশীসনকর্তীর অধীন, রাজস্ব সংগ্রহ ও শীসনকার্্য 
নির্বাহের জন্য বহু কর্মচারী ছিল। বিশেষতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে সরস্বতী 
নদীর তীরবর্তী সপ্তগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর।* সুতরাং সেখানে 
অর্থোপায়ের বহু পন্থা মিলিতে পারে। এই আশায় রামচন্দ্র সপ্তগ্রামে পৌঁছিয় 
নিকটবর্তী পাটমহলে শ্রীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাটাতে আশ্রয় লন। শ্রীকান্ত 
ঘোষও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ এবং পূর্বববঙ্গে তাহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল; সেই স্থত্ে 
রামচন্ত্রে সহিত তাহার পরিচয় হয়। তিনি রামচন্দ্র রূপেগুণে মুগ্ধ হই 
তাহাকে এক কন্তা সম্প্রদান করেন। রামচন্ত্রের শ্বশুর ও শ্তালকেরা সপ্তগ্রামে 
চাকরী করিতেন। সেই সঙ্গে তিনিও তথায় মুহুরীরূপে প্রথম প্রবেশলাভ করেন। 
ক্রমে তাহার দিন ফিরিল, তিনি *নিয্বোগী” উপাধি পাইলেন। সপ্তগ্রামে 
আসিবার পূর্বে, তাহার অন্ত এক বিবাহ হইয়াছিল।. ঘটককারিকায় উল্লেখ 
আছে, তিনি প্রথম ষষ্ঠীবর বসুর কন্া! বিবাহ করেন। সে স্ত্রীর গর্ভে রামচন্দ্রের 
ভিন পুত্র হইয়াছিল-_ভবানন, গুণানন্দ ও শিবানন। ক্রমে তাহারাও সংস্কৃত 
ও পারসীক ভাষায় কৃতবিদ্থ হইয়া সপ্তগ্রামে আসিলেন এবং রাঁজসরকারে 
কাধ্যারস্ত করিলেন; কানুনগো দপ্তরে তাহাদের কার্ধের অত্যন্ত স্থযশঃ হইল; তিন 
জনের মধ্যে আবার শিবানন্দ সর্ববাপেক্ষ! ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ক্রমে তিনজনেরই 





*. সপ্তগ্রাম বন্দর অতি প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত। গ্লিনি হইতে র্যাল্ফ, ফিচ পর্যন্ত 
বন আমণকারী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গের পণ্যভার অপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী পথে 
তাত্রলিপ্তি ব তমলুকে বাইত এবং তখ! হইতে দমুদ্রপথে হুদুর ইয়োরোপ পর্যন্ত বাণিজ্য 
চলিত। কবিকম্বণ চণ্তীতে আছে $_-সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যাঁয়। ঘরে ৰ'সে হুথমোক্ষ 
নানাধন পায়।” যোড়শ শতাবীয প্রথম হইতে সপ্তগ্াম পর্ট,গীজগণের একটি প্রধান আজ্ঞা 
হয়। তাঁহার! ইহাকে পোর্ট পেকিনে! বা! ক্ষু্র বন্দর বলিত, কারণ তাহাদের সর্ধবপ্রধান বন্দর 
ছিল, চট্টগ্রাম । [76 7০১৪1 চ০৮ 0 887৫9] 70. 01616650570 ও এ পরত 
০0 ৮ম 7০৯ ও 9203] 1585৮ | সপ্তগ্রাম্ের এই সমৃদ্ধির ুগ্েই রামচন্দ্র তথায় 
শিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাক্বীর শেষভাগ হইতে ভ্িবেশী হইতে সরস্বতী ননী পলি গড়িয়া 
শীকরোল পয্য্ত মজিয়া যাইতে লাগিল, তখন হইতে সপ্রগ্রামের পতন হইল।. “1 
91088 &9 ০ ৮79 9জহকদএ 160 (০ 7৪ 8988৮গ586 96.08 60%] 870 20৮০£ 
5080 09 075 00৫089955. 80071537. (5076675 558056551 &০০০৪৭০ চ9৫1 
০. 262). পহবর্থ বশিক”-_-২২৪ পৃঃ । 


পিতৃ-পরিচয় ৫৭ 


ৰিবাহ হইল; ভবানন্দের এক পুক্র হইল-্রীহরি। * গুণাননদের জোট পুত্রের 
নাম জানকীবল্লত। শিবানন্দের তিন পুল্র হরিদাস, গোপাল দাস ও বিষণ দাস; 
ইহারা কেহই হশোহরে আসেন নাই, পূর্ববঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীহরি 
জানকীবল্পভ অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়) উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সং্সীতি ছিল, 
রামলক্ণের মত তাহাদের মধো একাত্মভীব ছিল। শিবানন্দ ও তাহার পুত্রগণের 
সহিত তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুন্পুত্রগণের বিশেষ সপ্ভাব ছিল ব্লিয়৷ মনে হয় না; 
তবে শিবানন্দ নিজে সর্বাপেক্ষা কৃতবিদ্ভ ও রাজকার্যে উচ্চপদস্থ বলিয়া সকলেরই : 
অদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
দৈবযোগে একদিন সপ্তগ্রামের তখনকার শাসনকর্তার সহিত শিবানন্দের 
মতান্তর উপস্থিত হয়। তখন দেশে অরাজকতা চলিতেছিল। সেরশাহের অকর্মণা 
ংশধর আদিল শাহ দিল্লীর তত্তে উপবিষ্ট; বঙ্গের শাসন 'কর্ত। মহম্মদ খা সুর 
"স্বাধীনতা, অবলম্বন করিয়া মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছেন ; সুতরাং 
সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ও গৌড়ের অধীন থাকিতে অসন্মত। শিবাননদের 
মতে সে প্রস্তাব সঙ্গত নহে বলিয়াই সম্ভবতঃ মতান্তর উপস্থিত হইল। (১৫৫৪) 
সীমান্ত অনৈক্য হইতে বিষম অনর্থের উৎপত্তি হয়। হুসেন শাহ যখন গৌড়েশ্বর 
সেই সময়ে রামচন্্র প্রথম সপ্তগ্রামে চাকরী আরম্ভ করেন; বিগত প্রায় ৪০ বৎসর 
ধরিয়া তিনি প্রতিষ্ঠার সহিত রাজকার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে শিবানন্দের সহিত 
অসন্তাৰ হৃত্রে ধখন রামচন্ত্রকেও অনর্থক অপাস্থ হইতে হইল, তখন তিনি 
আত্মরক্ষার জন্ত সেই প্রায় ৬৫ বংসর বয়সে পুনরায় ভাগাম্বেষণে গৌড় যাত্রা 
করিলেন। তিনি কেবলমাত্র ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া! গেলেন) পরিবার বর্গ 
সপ্তগ্রামে রহিল। বৃদ্ধ রামচন্দ্র ও তৎপুল্র শিবাননের কার্ধ্ের খ্যাতি পূর্বেই 





*. এই ্ীহরিই পরে বিক্রসাদিত্য উপাধি লাঁভ করেন। তাহার পূর্ববনাম সঙ্থন্ধে বহু 
মতবাদ আছে। ইদদিলপুরের ঘটক কারিকার *ভবাননা-হুতে। জাতঃ শ্রীহর্য নাঁমধেরক?” 
আছে, অর্থাৎ তাহার নাম প্রীহ্য ছিল। মুসলমান ্তিহ্থাসিকের! জীীধর বা জরি এই উত্ভয় 
নাম বাবার করিয়াছেন। পারসীক গ্রন্থের মূলে বা ইংরাজী অনুবাদে লিপি বা পাঠোদ্ধারের 
দোষে এই ছুই নামের আবার নানা অপত্রংশ হইয়াছে । এমন্‌ কি কেহ সর্দ্দাদি, কেহ সৈয়ধ 
হরি পর্য্স্ত করিয়াছেন । “58:70807% (81007. 4১17, 190, 341-2 0, 91075871” ( 28৮2৮ 
72109 (88550108550 111, 9. 172 0১ 35088900282 011 08070, 497092 
(10955156) 811796, ৮. 9 373) 378 07 5851৭ দিওটা? (81196 ৮1, ক 0) ৪0098171907 
€8999071) 1০9/5) [], 0, 784). ৩৫৪ 8130 ] 65905 04268666109. 27 7:22, 
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৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
রাজধানীতে পৌছিয়াছিল; নবীন ভূপতি মহম্মদ শা পুরাতন কর্মক্ষম ব্যক্তিকে 
ছাড়িলেন না) বিশেষতঃ সপ্তগ্রামের শাসকের বিদ্রোহিতার বার্তায় শিবানন্দের 
বিশ্বস্ততাসমবন্ধে তাহার অতিরিক্ত বিশ্বাস হইল। ক্রমে রামচন্ত্রের পুত্রের! রাজ 
সরকারে প্রবেশ করিলেন। অল্পদিন মধ্যে রামচন্দ্রও পরলোক গমন করেন। 
তিনিই যশোহর-রাজবংশের আদিপুরুষ। 

এদিকে মহম্মদ শাহ শীঘ্রই সেরশাহের অনুকরণে দিলীঙ্বর হইবার কল্পনায় 
'সসৈন্ঠে আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ছাপরা-মৌএর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। 
তখন তৎপুত্র খিজির খা বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়! বঙ্গেশ্বর হন * ( ১৫৫৫) 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ বড় বিষম গোলযৌগের সময়। অল্পদিন মধ্যে আকবর 
সেনাপতি বৈরামর্খীর সহিত অগ্রসর হইয়! পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে দিল্লীশ্বর 
আদিলের সেন।পতি হিমুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া! রাজতক্ত কাড়িয়া লন 
(১৫৫৬) তখন আদিল সসৈন্ঠে পূর্বমুখে পলায়ন করেন। কিন্তু পরবসদর 
গৌড়েস্বর বাহাছুর শীহ এবং মগধের শাসনকর্তা সুলেমান কররাণী উভয়ে 
ুঙ্গেরের যুদ্ধে আদিলকে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন। এইবার বাহাছুর শক্রশৃ্য হইয়া 
কয়েক বর্ষকাল নির্বিবাদে বঙ্গদেশ স্ুশীসন করেন।1 সম্ভবতঃ তাহারই রাজ 
দপ্তরে কার্ধ্যদক্ষতাগুণে ভবানন প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই “মন্কুমদ!র” উপাধি লাভ 
করেন। এই সময়ে তাহাদের পরিবারবর্গ গৌড়ে আনীত হন। ১৫৬০ ষ্টানধে 
বাহাছুর শাহ গৌড়ে নিঃসন্তান পরলোকগমন করিলে, তাহার ভ্রাতা! জেলাল উদ্দীন 
প্রায় তিনবৎসর রাজত্ব করেন। জেলালের দেহান্তে তাহার এক শিশুপুভ্রকে 
সিংহাসনে বসান হয়, কিন্তু ৭ মাস পরে গিয়াস্উ্দীন নামক এক ব্যক্তি সেই 
শিশুকে বধ করির! ১১ মাস গৌড়ে রাজত্ব করেন। তখন কররাণী বংশীয় পাঠান 
বীর তাঁজ খা রাজদও কাড়িয়া লন (১৫৬৩)। কিন্তু অচিরে তাহার মৃত্যু হইলে, 
তীয় ভ্রাতা স্থলেমান রাজতক্তে উপবিষ্ট হন। এইরূপ অবিরত রাজপরিবর্তন 
দেখিয়া একদা নরোত্বম ঠাকুর গাহিয়াছিলেন ৫ 

প্রাজীর যে রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট, ৮ 
দেখিতে দেখিতে তে আর নাই ।”? 


_ীশিশিটি শিট ষ্ঠ ও পাশিটি মি ০ 


* বাঙ্গাগার ইতিহীস ২য় খণ্ড, ৩৯১ পৃঃ চ২৬৪০০-5-৪415610) 0০149. 
15048৮756০0 ০ 861841) 0,166. 


পিতৃ-পরিচয়। ৫৯ 


বাস্তবিকই পন্মপত্রে জলের মত কিছু কাল হইতে গৌড়ৃতক্তের রাজস্ব বড় চঞ্চল 
হইয়া পড়িয়াছিল। নুলেমীনের সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সেই চাঞ্চল্য 
আবার থামিল? নিপুণ কর্ণধারের হস্তে বঙ্গের শাসন-তরণী আবার কিছুকালের 
জন্য সদর্পে ও নিরুদ্ধেগে চলিল। 

সুলেমান চতুর শাসনকর্তা । তিনি অরাজকতার যুগে কঠোর ভাবে রাজদও 
পরিচালনা করিয়া শাস্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গুণীর সমাদর 
করিতেও জানিতেন। কোন রাজনৈতিক বিদ্রোহে যোগদান ন৷ করিয়! সব কার্ধো 
কৃতিত্ব দেখাইয়া, ভবাননদ প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই স্থলেমানের কৃ্পালাভ ধরিয়াছিলেন, 
ক্রমে তাহারা উচ্চপদ পাইলেন, ক্রমে তাহাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কৃত হইল। 
ভবানন্দ মন্িত্লাত করিলেন, আর শিবানন্দ হইলেন কানুনগো দপ্তরের অধ্যক্গ। 
এই সময়ে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ উভয়ে উদীয়মান যুবক । স্ুলেমানেরও বয়াজিদ 
ও দায়ুদ নামে ছুইপুত্র ছিল। মন্িপুত্রের সন্মান এত বাড়িয়াছিল যে, রাজপুরীতে 
শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত একত্র অবস্থান, ভ্রমণ ও শিক্ষালাভ 
করিতেন। সে জন্ত তাহাদের মধ্যে বিশেষ সৌগ্য স্থাপিত হয়। এই সৌহ্বস্থই 
বশোহর রাজ্যস্থাপনের মৃূলীভূত কারণ। 

গৌড়ের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সুলেমান নিকটবর্তী তাও বা টাড়া 
নামক স্থানে রাজধানী স্থানাত্তরিত করেন (১৫৬৪)। ইহা গৌড় হইতে 
আকমহল ( রাজমহল ) যাইবার পথে গঙ্গার চড়ায় প্রাচীন খাত পাগল! নদীর তীরে 
অবস্থিত ছিল। এখন আর উহার চিহ্ন মাত্র নাই। কিন্তু তখন গৌড় ও 
তা এক হইয়। গিয়াছিল * তাগ্ডাতে রাজধানী থাকিলেও রাজধানীর সাধারণ 
নাম গৌড় বা! জিন্নতাবাদই ছিল। দশবৎসর রাজত্বের পর স্থুলেমান পরলোক 
গত হন। তাহার শাসনকালে তীয় সেনাপতি কালাপাহাড় কর্তৃক উড়িস্তা-বিজয় 





*.:315810 1115005 01 চভাগর। 2569. 5010 57081053৮55 86511 ৪/9% 
র2) 00 006 0780859100৩ 00155 06 009 চ8818)1 কিচআাও খাজে [] 6. 
£99- টাঁড়। শব্ষের অর্থই চর বা উদ্চস্থান। পশ্চিম অঞ্চলে এমন অনেক টণাড়া আছে এবং 
অনেক গ্রামের নামের সঙ্গে টাড়া সংযুক্ত দেখা বায়। রাজধানীকে বিশেষ করিবার অন্ত 
তাহাকে খান বা খাসপুর তাঙা বলিত। “গৌঁড়ের ইতিহাস,” ২ খণ্ড, ১৬৮ পৃঃ । 


৬০. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। কিন্ত হিন্দুকুলাঙ্গার কালাপাহাড়ের * হিন্দুবিদ্বেষ ও 
মন্দিরবিগ্রহাদির বিনাশজন্য সুলেমানের রাঙ্জত্বকাল কলঙ্কিত হইয়াছিল। কথিত 
আছে, যখন কালাপাহাড় উড়িঘ্যা বিজয় করিয়! জগন্নাথদেবের মৃত্তি দগ্ধ করিবার 
আদেশ দেন, তখন শ্রীহরির চেষ্টায় পাগারা মুগ্তি স্থানান্তরিত করিতে পারিয়া 
তাহার শীর্ষে অশেষ আশীর্বধাণী প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহরি ও জানকীবর্জুভ 
শিশুকাল হইতে পরম বৈষ্ণব ছিলেন ।1 

প্রীহরির সহিত পরম কুলীন উগ্রক-বস্থুর কন্ঠার বিবাহ হইয়াছিল। যখন 
ভবানন্দ প্রভৃতি সপরিবারে গৌড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ১৫৬৭ খুষ্টাবে 
বা তাহ।র অব্যবহিত পরে, অতি অক্পবয়সে শ্রীহরির রসে উক্ত বন্থুকন্তার গর্ভে 
এক পুত্ররদ্বের জন্ম হয়, তাহার নাম রাখা হইয়াছিল--প্রতীপ। ইনিই কালে 
বিশ্ববিশ্রত বঙ্েশ্বর গ্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ? 





-* ইতিহাসে ছুইজন কালাপাহাড়ের উল্লেখ আছে। ইনি দ্বিতীয় কাঁলাপাহাড়। উভয়ই 
ভীষণ গেবছেষী ছিলেন। প্রথম কালাপাহাড় জৌনপুরের রাজা বার্ধাক শাহের সেনাপতি এবং 
দ্বিতীয় কালাগাহাড় সুলেমান ও দায়ুদের সেনাপতি । দ্বিতীয় কালাপাহাড় হিন্দু, তাহার পুর্ব 
নাম কালাটাদ রায়, বাল্যকালে তাহাকে লোকে প্রান” বলিয়। ডাকিত। 4. বি. [1 6.1; 
বিশ্বকোষ ৪র্থ খণ্ড, ২* পৃঃ; সামাজিক ইতিহাস ৮৮ পৃঃ) 801০. 1৬. 9. 5721 87785, 
চ. 248 10০. হা 9. 250, গৌড়ের ইতিহাস, ২য়, ১৬৯ পৃঃ। | 

+ রামচন্ত্রের প্রথম জীবনে শ্ীচেতন্তদেবের নামপ্রচার স্রোতে বঙ্গদেশ ভাঁসিয়া গিয়াছিল। 
সে স্রোত গৌড় হইতে বূগদনা তনকে ভীপাইয়। লইয়া গিয়াছিল। অপ্তগ্রাম ও গৌড়- 
রামচজ্রের এই উত্তয় কর্দক্ষেত্রেই বৈষব ধর্পের প্রভাব লক্ষিত হয়। রামচন্্র বৈধব ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি তাহার বংশরীয়গণ সকলেই হরিন।মামৃত পান করিয়া সময়ের 
সন্ধযবহ্ার করিতেন। বসন্ত রায় কিরূপে গৌবিন্দদস প্রন্থৃতি পদবর্তার সঙ্গলাভ করিতেন, 
তাহা পরে বণিত হইবে। 

$ প্রতাপাদিত্যের জগ্মাব্ স্থির করা বড় কঠিন ব্যাপার। এ বিষয়ে বনুজনের 
বহমত আছে। রামরাম বনু বলেন যশোহরে আসিলে প্রতাপের জন্ম হয়। হুতরাং 
১৫৭৪ থ্‌$ অন্ধের পূর্ব জগ্ম হইতে পারে না। জেনুইট মিসনরীগণ বলিয়া গিয়াছেন ১৫৯৯ 
অন্দে প্রতাপের জেষ্ঠ পুত উদয়াদিত্যের বয়স ১২ বৎনর, তাহা হইলে ১৫৮৭ অবে তাহার জন্ম 
হয়্। কিন্তু তখন প্রতাপের বয়ন ১৩ বৎসরের অধিক নহে, দুতরাং বন্ধু মহাশয়ের মত টিকে 
না পূর্বে স্থির ছিল ১৯*৯ অন্দে মান্সিংহের হস্তে গ্রতাপের পেব পতন হয় এবং সেই 


অষ্ট পন্বিচ্ছেদ- পালান ল্লাজজ্ছেব পল্লিপাম 
ও অশোল্প-্লাজোন্র অজ্ঞাদ্ম্পে। 
স্থলেমানের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন লইয়া যে বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহার 
. বিবরণ পূর্বে দিয়াছি। প্রবীণ সেনাপতি লোদীরার চেষ্টায় স্থুলেমানের কনিষ্ঠ 
: পুত্র দাঝুদর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন | (১৫৭৩) তখনই তিনি পুরাতন বন্ধু ও ব্যস্ত 
স্ত্রীর ও ানকীবলতকে স্ব আমাভাপদে বরিত করেন। তিন হরিকে 





. বৎদরই তাহার সা হয়; সুরনগর ও কাটুনিযার রাজবংশী়দিগের বংশগত পরবাদে প্রতাপ 
৩৯ বৎনর মাত্র জীবিত ছিলেন; এই উভয়ের সমন্বয় করিয়। অ্ধেয় মত্যচরণ শাস্ত্রী মহীশয় 
১৫৬৮ জন্মাঞ্থ স্থির করেন : প্রতীপাদিতায, ৩* পৃঃ)। কিন্তু সম্প্রতি “বহারিস্তান” নামক 
নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পারসীক গ্রন্থে দেখিতে পাই, ১৬০৯ অবে প্রতাপের মৃত্যু হয়। হৃতরাং সে 
হিসাবে ১৫৭* অকে প্রতাপের জন্ম এবং ১৫৭৮ অবে আগ্র। গমন কালে তাহার বয়স ৮ বৎসর 
মাত্র হয়; উহা অসন্ভব। এ একই প্রকারে ৪২ বৎসর বয়সের প্রবাদ মানিয়া লইয়া 
শবিশ্বকোষের” সুলিখিত নিবদ্ধে প্রতাপের জগ্মান্ধ ১৫৬৪ স্থিরীকৃত হইয়াছে (২২শ খণ্ড, 
২৫৮ পৃঃ) কিন্তু উক্ত প্রবাদই অমূলক এবং মৃত্যু-তারিধ ও পরিবন্ঠিত হইয়াছে, হুতরাং এমতও 
সাহস করিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ঘটক কাঁরিকা় আছে :-“ইযুবেদ প্রমাগাবং কৃতং 
রাজ্যং শ্ববীধ্যতঃ” অর্থাৎ প্রত্তাপ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং আরও আঁছে যে, সে রাজত্ব 
বসন্ত রানের মৃত্যুর পর আরন্ধ হয়। কিন্তু ১৬৯২ অকের পুর্বে বসস্ত রায়ের মৃত্যু না ধরিলে 
প্রতাপের মৃত্যু বাদশাহ শাহজাহানের সময়ে অর্থাৎ ১৬৪৭ শবে পড়ে। ঘটককারিকার 
অনেক হিসাবেরই সমছ্বয় করা যায় না এবং প্বহারিস্তানের” প্রমাণ পরিত্যাগ করিতে পারি 
না। আমর! দেখিতে পাইব ১৫৭৮ অন্দে প্রতাপ আগ্রায় যান, তথার বাদশাহ দরবারে তাহার 
প্রতিপত্বির কথাও আছে। স্বতরাং তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক এবং তাহার বয়দ ১৭1১৮ 
বদর হইতে পারে। ভাহ্‌। হইলে জন্মতারিখ ১৫৬* ধরা যাঁয়। যোগেন্্র নাথ ঘোষ মহাশয় 
্রণিত “বঙ্গের বারপুত্র” নামক কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে সাহার নিকট বসস্ত রায়ের 
জামাতা রামরূপ বন্ধু প্রণীত অতি পুরাতন একখানি হস্ত লিখিত পু'থি ছিল, তদনুসারে তিনি 
কাবা রচনা করেন এবং ১৫৬* অন্দে জম্ম তারিধ স্থির করেন ('বঙ্গের বীর পুত্র ৩৮ পৃঃ) 
আসাদের মতে উক্ত পুথিখানি বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১২৯১ সাজের ২৭শে ভান 
যোগেক্জ বাবুর মাতার মৃত্যুদিনে উক্ত পু'ধিধানি তাহার হস্তত্র্ট হয়, পরে আর পাওয়া যায় 
নাই। যাহ হউক, সব দিকের সামন্ত রক্ষ। করিতে গিয়া আমরা স্থির করিতেছি যে ১৫৬ 
অব্ধে বা তাহার পরে ২১ বৎসরেব মধো গড়ে প্রতাপ!দিত্যের জন্ম হয়। শ্রদ্ধেয় নিখিল 

বাবু$ ১৫৬১ জন্মাব স্থির করিয়াছেন। ( প্রতাপাদিতা, »৫ পৃঃ) 


৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


“বিক্রমাদিত্য” এবং জানকীবল্লভকে “বসন্তরায়” উপাধি দেন।* অতঃপর 
তাহারা এই উপাধিতেই সকলের নিকট পরিচিত হন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে 
প্রতীপের নাম প্রতাপাদিত্য হয়। বিক্রমাদিত্য প্রধান মন্ত্রী এবং বসস্তরায় 
খালিস। বিভাগের কর্তী ও কোষাধ্যক্ষ হন। 1 কিন্তু লোদীরখখাই রাজ্যমধ্যে সর্ব 
প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহারই বুদ্ধিবলে রাজ্য শাসিত হইত। | 

দায়ুদ দৈবাৎ পিতৃ-রাজ্যলাভে আত্মহারা হইয়া উচ্ছু্খলতার আ্রোতে গ! 
ঢালিয়৷ দিয়াছিলেন। তিনি যখন দেঁখিলেন যে ১৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ 
সুসজ্জিত অশ্বারোহী, ৩,৩০০ হস্তী, ২০,০০০ বন্দুক ও কামান এবং বহুশত রণতরী 
তাহার করায়ত্ত আছে, তখনই তিনি উদ্ধত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন ।$ 
মোগলদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করাই তাঁহার উদ্দেন্ত হইল। দায়ুদ কতলু 
থাকে পুরীর শাসনকর্তা করিয়৷ পাঠাইলেন ; পরে লোদীখার পরামর্শে জৌনপুরে 
জমানিয়ার ণ মোগল ছুর্খ আক্রমণ করিলেন। বাদশাহ আকবর স্থুলেমানের 
গতিবিধি লক্ষ্যকরিবার জন্য সুযোগ্য সেনাপতি মুনেমরখখাকে জৌনপুরে রাখিয়া" 
ছিলেন। দায়ুদের আকশ্মিক আক্রমণে মুনেম পরাজিত হইয়! বঙ্গেশ্বরের নিকট 
পর্ঘ্যস্ত সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। তখন আকবর বঙ্গের পাঠান বিদ্রোহের গুরুত্ব 


* সম্ভবতঃ দরায়ুদ প্রথমে তাহাদিগকে *বিক্রমাদিত্য" ও “বমস্ত রায়” উপাধি দেন। পরে 
তাহারা যণন শের রাজ্য লাভ করেন, তখন তাঁহাদের যথাক্রমে মহারাজা! ও রাজা উপাধি 
হুইতে পারে। ঘটকের! লিখিয়াছেন ;- 

“বসন্ত রায়-নংজঞাঞ্চ রাজোপাধিং ততৈব চ 

প্রাঞ্থয়াৎ স নরশ্রেষ্টঃ সর্ববশান্ত-বিশা রদ,” 
বিশ্বকোষের মতে উহারা রাজে(পাধি চৌডরমপ্রের চেষ্টায় বাদশাহের নিকট হইতে পান। 
নিখিল বাবু বলেন উহ! দাযুদই দিয়াছিলেন। *প্রহাপাদিত্য'' ৭৩-৭৫, ৯* পৃঃ। রামরাম বহুরও 
ইমত। সত্ভবতঃ দীয়ুদের প্রদত্ত উপাধি টোডরমল্প বহাল রাখিয়াছিলেন। | 

+ "বব খালিসাধীশঃ গৌড়কো যাধিগত্তধা”--ঘটককারিকা। 
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ঘু জমানিয়। ছুর্গ বা প্রাচীন জমদগ্জি মুনির আশ্রম । উহা এক্ষণে গাজীপুর জেলায় 
অবস্থিত। 


পাঠান রাজদ্বের পরিণাম ও শো র-রাজ্যের অভ্যুদয় । ৬৩ 


বুঝিয়া, মুনেমের সাহাযাজন্য অগণ্য সৈল্ত সহ স্বপ্ং বঙ্গাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। 
ইতিমধ্যে লোদীর্থী ছুইলক্ষ টাক! দিতে স্বীন্কত হইয়৷ মুনেমের সহিত সন্ধি করিলেন। 
স্থলেমানের সহিত মুনেমের বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া, এই সন্ধির পথ সহজ হইয়াছিল। 
কিন্তু লোদীর পূর্বরশক্র কতনুখীর পরামর্শে, দীযুদ্দ তাহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া 
বিশ্বাসঘাতকের মত লোদীর প্রাণ সংহার করিয়া, নিজের সর্বনাশ নিজেই সাধন 
করেন।* এদিকে সন্ধির প্রস্তাবে অসন্ষ্ট হইয়া বাদশাহ টোডরমল্পকে 1 মুনেমের 
পদে নিযুক্ত করিয় পাঠান; সেই সংবাদ পাইয়া এবং লোদীর মৃত্যুতে আশ্ব্ত 
হইয়া! মুনেম গৌড়জয় করিবার জন্য সদর্পে পাটনা অবরোধ করেন। তখন শোপ 
নদের মোহানায় এক যুদ্ধে পরাজিত হই, দাদ পাটন। দুর্গে আশ্রয় লইতে বাঁধ্য 
হন (১৫৭৪ )। 

এদিকে দূরদর্শী ভবানন্দ মোগলের বিক্রম এবং আকবরের রাষ্ট্রজয়ের সংবাদ 
জানিতেন। সুলেমানের মৃত্যুর পর যখন রাজতক্ত লইয়া নানা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, 
তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মকলহে লিষ্ত দৃপ্ত পাঠান কখনও মোগলবীরের 
মুখে দীড়াইতে পারিবেন! ; আজ হউক, কাল হউক, এক তীষণ ছুঃখময় সময় 
আসিবে ; এখনও একটু মাথা রাখিবার স্থান রাখা প্রয়োজনীয় । তখন পরিবারস্থ 
সকলে পরামর্শ স্থির করিলেন। গুণানন পূর্বেই কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন; কর্মানিষ্ঠ 
শিবানন্দ এ সব কাধ্যে উদাসীন | ভবানন্দ জানিতেন, দক্ষিণবঙ্গে যমুনার পূর্বপারে 
সমুদ্রকুল পর্্স্ত এক বিস্তৃত ভূভাগ ছিল; প্রাচীন যশোর রাজ্যের অন্তর্গত এই 





+. তির, 1৮156.) 80106 ৬, 25792 1 চনরেত 80106 ৮,373 রিয়াজের 
মতে শুধু কতলুর পরামর্শে এবং নিজামউদ্দীনের মতে কতলু ও বিক্রমাদিত্য উত্তরের পরামর্শে 
দাযুদ লোদীকে হতা! করেন। শেষোক্ত মতে লোদীর প্রতি কতল ও বিক্রমাদিত্য উভয়ের 
বিদ্বেষ ছিল। যাহাই থাকুক, অস্থায়রূপে লোদীকে হত্যা করা অত্যন্ত অধর্প ও মুর্খতার কা্ধা 
হইয়াছিল। লে'নীই দায়ুদকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। এই পরামর্শের জন্ট বিক্রমাদিত্যের 
চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রত শা প্রতুর সর্বনাশ সাধনের মত পাঁগ 
আ।র নাই। 

॥ টেডরমঞ্জের নামের বহুবিধ বানান দেখিতে পাওয়া যার ;--টোডরমল্প, তোড়লমন, 
তোডরমর, তোদরমল প্রত্ৃতি। কিন্তু টোডরানন্দ বলিয়। তাহীর় একথানি প্রকাও ঈংস্বৃত 
গ্রন্থ আছে। উহাতে তিনি লিঙ্গ নাম টোডরমল্প বলিয়াই লিখিয়াছেন। বিশ্বকোব, ৭ম, ৪৯৩পৃঃ। 


৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ভূভাগ টাখা মছন্দরী নামক এক ভুস্বামীর জায়গীর ভুক্ত * চাদর্খা নিঃসস্তান 
অবস্থার মৃত্যুমুখে পড়ায় এ প্রদেশের কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না। উহা এক 
নদাবহুল বনাকার্ণ প্রদেশে অবস্থিত, সুতরাং সহজে দুর্গম। ভবানন্দ এই সন্ধান 
বাহির করিয়া, উহীই তাদের ভবিষ্যৎ ভাগাঙ্ষেত্র বলিয়! স্থির করিলেন। 
বিক্রমাদিত্য উহ] দানুদের নিকট ষে প্রার্থনামাত্রই পাইলেন, সে কথা বলাই 
বাহুল্য; সঙ্গে সঙ্গে যশোহর-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইতে চলিল। রাজ্য 
পাইবামাত্র বিল্ঘ করিবার উপায় নাই, কারণ মোগল-পাঠানে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, 
এবং নিত্য নৃতন দুর্ঘটনার সংবাদ আসিতেছে । 

ভবানন্দ গ্রভৃতি পরামর্শ করিয়! তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্মী ও কর্মক্ষম 
বসন্তরায়কে টাদর্খী জায়গীরে পাঠাইলেন। তিনি গঙ্গা হইতে হুগলী-ত্রিবেণীর 
সন্িকটে যমুনাতে প্রবেশ করিলেন। তখনকার যমুনা এখনকার যমুনার মত 
শীরণা, ক্ষীণা, শৈবাল-মগ্ডিতা ক্ষুদ্র নদী নহে; তখন যমুন! প্ররল তরঙ্গশালিনী 
ক্রমবদ্ধিতায়তনী সমুদ্রগামনী প্রচণ্ড নদী । এখন গোবরডার্সা রেলওয়ে স্টেশনের 
নিকটে যে ক্ষুদ্র শ্োতস্বতীর উপর রেলওয়ে পুল রহিয়াছে, তাহীকে যমুনা বলিয়া 
মনে করা কঠিন হয়; তবে লক্ষ্য করিয়! দেখিলে, সেখানেও যমুনা এক সময়ে 
একমাইলের অধিক প্রশস্ত ছিল, তাহা ধুঝিতে বাকী থাকে না। ক্রমে শী নদী 
দক্ষিণে গিয়া ইচ্ছামতীর প্রবাহ লইয়া আরও প্রবল ও প্রন হইয়াছে। এখনও 








রর শাক্ষিণদেশে বশোহির নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারী দক্ষিণ সমুদ্র দ্ধ 
টাদ খ। মছন্দরীর জমিদারী ছিল, সে নিঃসস্তান মরিয়াছে।” রাম রাম বহগ। মহামতি 
বিভারিজ অনুমান করিয়াছিলেন, 00210 09010199511 0355 1১662 0706 01 10179118 
1775 ০6১০5:৪০১০  ( উঞঞগনু, ৮- 17? ) কিন্ত হয়তঃ তিনি জানিতেন লা যে বাগের 
হাটের থ! জাহান স্বয়ং খোজা বা নপুংমক ছিলেন এবং তিনি নিঃসস্তান। তবে ভীহার বু 
অনুচর বা শিল্ত ছিল। তাহার অধিকৃত রাজ্য যে শিষ্য-পরষ্পরায় ক্রমে হস্তগত হইতেছিল, 
তাহ অনুমান করা যায়। দিও খণজাহানের মৃত্যুর শতাধিক বর্ষ পরে এই চান্ন থার আবির্ভীব 
দেখা যায়, তবুও কোন ন! কৌন সুত্রে থাজাহানের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নছে। 
চাদ খা চক্‌ সমুত্রপরযযস্ত বিস্তুত ছিল, উহার অধিকাংশই জঙ্গলময়। এই চাদ নুম হইতেই 
ভবিষ্কতে প্রতাপাদিত্যের রাঁজ্যকে বৈদেশিকের! 01757010217 বা! 079705087 বলিতেন। সে 
কথ। গ্রে বলিব। জঙ্গলাব্মর্ণ চকের উত্তরাংশ বর্তমান সীতশ্দীর৷ সহরের কিছু উত্তর দিকে 
এখনও চীদখ'। মইশ্পরীর বসতি বাটার নিদর্শন পাওয়া যায়। 


পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশোর-রাজ্যের অভ্যুদয় । ৬৫ 


হাঁসনাবাদ প্রতৃতিস্থানে এই যুক্ত-প্রবাহের বিস্তৃতি প্রায় ছুই মাইল হইবে। 
বসন্তরায় বহুসংখ্যক নৌকা, রসদ এবং লোকজন লইয়া এই যমুনা-পথে চাদ খা 
চকে আসিলেন ) জঙ্গল কাটিয়! এক নৃতন রাজ্য পত্তন করিলেন; কোন প্রকারে 
গড়বেষ্টিত স্থানে উচ্চতূমির উপর যথাসম্ভব সত্বরতার সঙ্গে গৃহাদি নিম্মীণ করিয়া 
পরিবারবর্গ তথায় লইয়া আিলেন। প্রাণের দায়ে এবং অর্থের বাহল্যে অনেক 
অসম্ভব সম্ভব হয়) ভবানন্দের পরামর্শে এবং বসস্তরায়ের কাধ্যদক্ষতায় যাহা সন্তব, 
তাহা সুন্দর হইল; আত্মরক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা হইল; ভবানন্দ পরিবার বর্গের 
অভিভাবক হইয়া থাঁকিলেন ; শিবানন্দ এ অঞ্চলে আসিতেই চাহিলেন না। 
তিনি পূর্বনিবাস বাকলায় গিয়া বসতি নির্দেশ করিলেন । 

এদিকে প্রবল মোগল শত্র দলে দলে. জলে স্থলে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
তখন দায়ুদের ভবিষ্যৎ বুঝিতে বাকী রহিল না । এক সহত্র রণতরী লইয়া সম্রাট 
আকবর স্বয়ং পাটনায় পৌছিলেন। গঙ্গার অপর পারে হাঁজিপুরে আলম্‌ খা গিয়া 
দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধে স্বয়ং আকবরও উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধে 
মোগলেরা জয়ল্বত করিল। দুর্গাধ্যক্ষ ও সেনানীগণের ছিন্নশির মোগলের! নৌকা! 
বৌবাই করিয়া দাযুদের নিকট পাঠাইয়া দিল। তখন দায়ুদের ভয়ার্ড আমীরগণ 
মহা গণ্ডগোল তুলিলেন। তাহাদের পরামর্শে পলায়ন বা আত্মসমর্পণই একমাত্র 
উপায় বিয়া স্থির হইল। দায়ুদ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না) তিনি বুঝিলেন, 
গন্ধাত্যের ফল ফলিয়াছে; কিন্তু যখন জীবন-নাট্ট্ের শেষাভিনয় নিকটবর্তী, তখন 
বীরের মত আত্মোৎসর্গ ই শ্রেযঃ। আমীরের! তাহা বুকিলেন না; কতনু খাঁ 
দায়ুদকে মাদক-সেবনে হতজ্ঞান করিয়া তাহাকে লইয়া নৌকাপথে পলান্বন 
করিলেন | * তখন বিক্রমাদিত্য তাহার ধনসম্পত্তি নৌকায় বোঝাই করিয়া 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্থন করিলেন। 1 
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৬৬ ঘশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


বিক্রমাদিত্য পূর্বেই নিজ সম্পত্তি এবং পরিজনবর্গ যশোরে পাঠাইয়া৷ ছিলেন। 
এখন দাযুদের ধনরত্ব অন্কগত হইল। পলায়িত দায়ুদের জ্ঞান হইলে, এ সম্বন্ধে 
বিক্রমাদিত্যের সহিত তাহার অনেক কথা হইল। পলায়ন-পথে সে দুর্বাহ ধনভার 
লইয়৷ লাভ নাই, কারণ হয়তঃ তাহা মোগলেরা! লুটিয়ী লইবে। সুতরাং সমস্ত 
ধনরত্ব তিনি মন্ত্রী বিক্রমাদিত্যের নিকট এই বলিয়া গচ্ছিত রাখিলেন, যে যদি 
কখনও মোগলের হাত হইতে বর্গদেশ তাঁহার করায়ত্ত হয়, তবে উহা গ্রহণ 
করিবেন, নতুবা! উহা! বিক্রমাদিত্যেরই থাকিল। তবে তাহাকে এই বলিয়া 
প্রতিজ্ঞা করান হইল যে, তিনি কখনও মোগলের পক্ষতৃত্ত হইয়া পাঠানের বিপক্ষে 
দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন না এবং এই অর্থভার বঙ্গের স্বাধীনতা এবং পাঠানের 
প্রভৃত্ব রক্ষার জন্যই ব্যয় করিবেন। দুদের তখন মনের ভীষণ অবস্থা ; কোথায় 
তিনি প্রবল যুদ্ধে হীরাইয়া মোগলকে তাঁড়াইয় দিবেন, আর কোথায় আজ্‌ তিনি 
পরাজিত, লাঞ্চিত এবং পলায়িত। উড়িষ্যা হইতে পাঠান সৈন্স আসিবার কথা 
ছিল, দাষুদ সেই দিকে ছুটিলেন। বিক্রমাদিত্য নৌকাযোগে ধনভার যশোরে 
পাঠাইলেন। 

দাযুদের পলায়নের সংবাদ পরদিন গ্রাতে আকবরের নিকট পৌছিলে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ পান! ছুর্গ অধিকার এবং নগরী লুঠঠন করিয়া লইলেন। দাযুদের 
সেনাপতি গুজর খা কতকগুলি হস্তিপৃষ্টে দ্রব্যাদি দিয়া নিজে ছুর্গের পশ্চার্ভীগ 
দিয়! প্রস্থান করিলেন । আকবর মুনেম খীঁকে বাদশাহী সৈন্তের সেনাপতি রাখিয়া 

ং গুজরের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং দারিয়াপুরের * সন্নিকটে প্রায় ৪০ তস্তী 
হস্তগত করিয়া লইলেন। মুনেম খাকে পথ খানান্‌্” উপাধিসহ বাঙ্গালার নবার 
করিয়৷ আকবর শীঘ্রই আগ্রায় প্রত্যাগত হইলেন। 


চ. 378. 15117 00 স৪51080051860হ8] 5001৮858017 ০চি 12010106০07 
০০০10 0 ০৪৪৮ (1955076 )- 2100210395৪) ৬০1, 11] 15172, 526 
০ 41-88429%1 ([.০%9) ৮০1. [] 9. 184. "গোঁড়েম্বরের সোণারূপা পিত্তল কীসা যত 
কিছু মূল্যবান দ্রব) ছিল, সমন্তই সহম্রাধিক নৌকা বোঝাই করিরা ছূর্েদ্তও নির্্ধন, যশোহর 
নামক স্থানে আনিয়া রাখা হইল।' *বিশ্বকোষ,” ১৮শ থণ্, ৪৯৩ পৃং। এই দমকল উল্জিতে 
অভিরঞ্লন থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা একেবারে অমুলক নহে । প্রবাদের সহিত এতিহামিকের 
সাক্ষ্যও প্রবল । এ প্রসঙ্গে “বা্গালার ইতিহাস” (রাখাল বাবু, ২য় খ্বও, ৩৭৭ পৃষ্ঠা ডষ্টবয। 
* বর্তমান মোকামাঘাট স্টেশনের ১ ক্রোশ দক্ষিণে । 


পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশোর-রাজ্যের অভ্যুদয় । ৬৭ 


দাযুদ তাণ্ডায় আসিলেন। তখনও তাহার উড়িস্ার সৈন্ত আসে নাই, অথচ 
মুনেম খা নিকটবর্তী। স্ৃতরাং তিনি আবার উড়িঘ্যার দিকে পলায়ন করিলেন; 
তাও বিনা রক্তপাতে মোগলের করায়ত্ব হইল। টোডরমল্ল দাযুদের পশ্চাতে 
চলিলেন। উড়িস্যায় যে পাঠান বল ছিল, তাহা লইয়া জুনেদ খাঁ * টোডরমন্রের 
ছুই দল সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। ' তখন সাহাধ্যার্থ মুনেম খা! আসিলেন এবং 
জলেশ্বরের নিকটবর্তী মৌগলমারী বা তুঁকারই নামক স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। 
এ যুদ্ধে পাঠান্বীর গুজর খা অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন; সে বীরত্বের 
ফলে মুনেম পরাজিত ও আহত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ছুর্ভীগ্য- 
বশতঃ গাঠান সেনা তাহীর অনুসরণ করিতে পারিল না। তখন মুনেম 
মহাকৌশলে পুনরায় সেনা সমাবেশ করিলে, হঠাৎ তীরের আঘাতে গুজর নিহত 
হইলেন; দাযুদের পরাজয় হইল, তিনি আবার পলায়ন করিলেন। এবার 
টোডরমল্ল তাহাকে সবেগে সমুদ্র পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। তখন দায়ুদ 
অনন্যোপায়; তিনি মোগলের বশ্ঠতা শ্বীকার করিয়া মুনেমের সহিত এক সন্ধি 
করিলেন। 1 উড়িষ্য| দায়ুদকে দেওয়। হইল ; মুনেম আসিয়! বর্গবিহারের কর্তা 
হইয়৷ গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিলেন। 

কিন্তু £স গৌড়ে আর নাই। বহুকাল হইতে বাঙ্গালার রাজধানীরূপে 
মনতম্যাবাসের ঘনসন্নিবেশবশতঃ গৌড় নানা ব্যাধির আকর-স্থল হইয়াছিল। 
এজন্যই সের খা বা সুলেমান উহা পরিত্যাগ কবেন। মুনেমের সেদিকে লক্ষ্য 
ছিল না। ফলে অচিরকাল মধ্যে গৌড়ে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইল। 
উহাতে সে প্রাচীন নগরী একেবারে জনশৃন্ত হইয়! গেল। মুনেম খা স্বয়ং সে 
করাল ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সংবাদ আকবরের নিকট পৌছিলে, তিনি 
ব্স্ত হইয়া হুসেনকুলি খাঁকে “খা জাহান্” উপাধি দিয়! বন্গেশ্বর করিয়া পাঠাইলেন 
(১৫৭৫); কিন্ত লাহোর হইতে সৈশ্গ লইয়া খা জাহানের বঙ্গে পৌছিতে একটু 
বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে দাযুদ উডভিঘ্যা ও বলের সামস্তরাজগণের সাহায্যে সৈন্য 





* এরতিহ!সিক নিজাম্উদ্দীনের মতে ( 801০১ ৮০1. %.৮ 385) দাযুদের থুক্পতাত পুত্র 
এবং ফেরিস্তার মতে তাহার নিজের পুত জনৈদ খা। 
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৬৮ | যশোহর-থুল্নার ইতিহাস 


সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অস্ত্র ধারণ করেন এবং প্রবল বেগে আসিয়া তাও অধিকার 
করিয়। লন। অবশেষে খা জাহান বহু সৈন্য লইয়া বঙ্গে আদিলে, আকমহলের 
সন্সিকটে উভয়দলে এক ভয়ঙ্কর অন্ত্ক্রীড়া হয়। এই যুদ্ধে দাযুদের ছুই পারে 
কালাপাহাড় ও জুনেদ খা অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
সম্ভবতঃ বসন্ত রায় এযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। দায়ুদ্র প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও 
ভাগ্যদোষে পরাজিত হইলেন; * জলাভূমিতে তাহার অশ্বের ক্ষুর ভূমি-প্রোথিত 
হওয়ায় তিনি ধৃত ইন। 1 খাঁ জাহানের আদেশে তাহাকে হত্যা কর! হইল | এবং 
তাহার ছিন্ন মুণ্ড সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইল। এখানেই বঙ্গের পাঠান রাজত্বের 
অবসান। 


অপ্ত্ম পল্পিচ্ছেদ্_্যশোোক্র-ল্লাজ্য। 


দাষুদ্র খার সিংহাসন প্রাপ্তির অবাবহিত পরেই যশোর-রাজ্য প্রতিষিত হয় 
(১৫৭৪)। সেখানে দুর্-সংস্থাপন ও গৃহ নির্মাণ কা্ধ্য শেষ হইতে না হইতে, 
বসন্ত রায় আপনাদের পরিবারবর্থের সহিত ধনসম্পত্বি যশোরে প্রেরণ করেন। 
যখন দাঁযুদের মোগল-বিদ্রোহ কাধ্যে পরিণত হইতে চিল, তখন শুধু বঙ্গেখবর 
দাযুদ নহেন, তাহার অনেক আমীর ও প্রধান কর্মচারীও নিজ নিজ বনু সম্পদ 
বিক্রমাদিত্যের নিকট গচ্ছিত রাখেন। যেদিন দায়ুদ নিশাকালে নৌকাযোগে 
পাটনা-ুর্থ হইতে পলায়ন করেন, সেদিন কিরূপে বিক্রমাদিত্য অপরিমিত ধনরদ্ব 
নৌকায় বোঝাই করিয়া, লইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে বল! হইয়াছে। মোগলসৈন্ত 
তেলিয়াগড়ি পার হইয়া তাগ্ডার নিকটবর্তী হইলে, দায়ুদ হস্তিপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি লইয়া 
রাজধানী ত্যাগ করেন; তখন অনেক ধনরভ্ব যশোরে আসিয়াছিল। রাজধানী 





* কেহ কেহ বলেন কতলু খাঁর বিশ্বীসথাতকতার দাযুদের পরাজয় ঘটে ; 1/2%/52%-4- 
4189%285, £11০৮1৮ 0513 8০5 


1 98480%71 ([,0%/) ৬০1 1] 0, 245) 428277/2%5 ৬০1, 11] 0255, 
+ বাদাউনী বলেন, দাদ বড় সুপুরুষ ছিলেন ; তাহাকে হত্যা করিতে খীজাহানের ইচ্ছা 


ছিল না, কিন্তু আমীরগণের প্ররোচনায় অবশেষে গাহাকে হত্যার "আদেশ দিতে হইল। 
850. 11 9. 245. 


যশোর-রাজ্য ৬৯ 


লুঠনের ভয়ে নগরবাসীরা অনেকে এ সময়ে স্ব স্ব বসন ভূষণ পর্য্যন্ত বিক্রমাদিত্য 
ও বসন্ত রায়ের হস্তে প্রদান করেন। তাহারা ক্রমে নৌকাযোগে এ সকল 
দ্রব্যাদি যশোরে প্রেরণ করিতেছিলেন। পরবর্তী যুদ্ধে ও মহামারীতে সমস্ত 
নগরবাসী ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্ন হওয়ায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকে প্রাণত্যাগ করায়, 
প্রত্যপণ-প্রার্থীর অভাবে এ সকল সম্পত্তির অধিকাংশ যশোরে থাকিয়া যায়। 
ইহা! ভিন্ন যুদ্ধতয়ে এবং মহামারীর উৎপাতে গৌড়তাগ্ডার কত অধিবাসী যে যশোর 
রাজ্যের নানাস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

গৌড় নগরী বহুশত বৎসর হইতে প্রধান রাজধানী ছিল। হিন্দু ও পাঠান 
নৃপতিগণের অতুল শশব্ধ্য তাহার শৌভ! ও গৌরব বর্ধন করিতে কখনও কাতরতা 
করে নাই। কথিত আছে, বন্েশ্বর হুসেন শাহের আমলে গৌড়ের অনেক 
মধ্যবিত্ত লোকও স্বর্ণপাত্রে পানভোজন করিত। এখনও “হুসেন শাহের আমল” 
বলিলে, এক গৌরবময় স্ুবর্যুগের কথা শ্মরণ-পথে আনিয়া দেয়। সেই হুসেনী 
এগৌড়,_সেই হিন্দুর গৌরব-প্রদীপ্ত, বৌদ্ধের কীর্তিমপ্ডিত, পাঠানের বিলাস- 
বিলসিত, ধনসমৃদ্ধ ও হম্ধ্যমালাসমন্থিত পুরাতন মহানগরী বন্থযুগ ধরিয়া যে সম্পদ 
সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার কতকাংশ এক দৈব দুর্যোগে সুদূর সুন্দরবনে আসিয়া, 
বসন্ত রায়ের নব প্রতিষ্ঠিত যশৌর-রাজ্যের মহিমা বর্ধন করিল। 

যশোর নূতন রাজ্য নহে, বসন্ত রায় উহা! নূতন করিয়! গড়িয়া ছিলেন মান্র। 
যশোরের প্রাচীনত্বের কথ! বিশেষভাবে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত 
হইয়াছে। পূর্ব যে চাদ থ। চকের কথ! বলিয়াছি, তাহা! এই যশোর রাজ্যেরই 
একাংশ। সুন্দরবনের উত্থানপতনে কত যুগ যুগাস্তরের কীর্তিচিহ্ন লোকচক্ষুর 
বহিভূর্তি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সব চিহ্ন যায় নাই। বসন্ত রায় আসিয়া বন 
কাটাইয়৷ নৃতন আবাদ, নূতন গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেবন 
চিরকালই বন ছিল না, এক সময়ে সেখানে জনস্থানও ছিল। আমরা! প্রথম থণ্ডে 
সুন্দরবনের ইতিহাস. প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, সমতটের এই সব অংশ প্রাকৃতিক 
কারণে কতবার উঠিয়াছে, কতবার পড়িয়াছে। স্বন্দরবনের উন্নমনে কত স্থান 
উঠিয়া মনুষ্যাবাসে পরিগত হইয়াছে, আবার আকম্মিক অবনমনে সে সব স্থান 
বসিয়া গিয়া! তুগর্তে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা পরে দেখিব, কিরূপে প্রতাপাদিত্য, 
কর্তৃক যশোরেঙ্বরী দেবীর পীঠ-ৃর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু সে মূর্তির 


৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আবির্ভাব প্রাচীনকালে আরও কতবার হইয়াছিল, কত ভাগ্যবান্‌ ভক্ত সে মৃক্তির 
জন্য কতবার মন্দির গরড়িয়াছিল। স্ৃতরাং বসন্ত রায়ের যশোর যে নূতন কিছু, 
তাহা নহে; ইহার পুরাতন কাহিনী যুগান্ত-বিস্তৃত। 

যশোহরের প্রাচানত্বের চিহ্ন আমরা এখনও পাইতেছি। কয়েক বৎসর পূর্বে 
কালীগঞ্জ হইতে ঈশ্বরীপুরের মধ্যে নানাস্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা 
আমার হস্তগত হইয়াছে। উহার মধ্যে তিনটি প্রাচীন হিন্দু আমলের “কার্ষাপণ” 
বা “পুরাণ” নামক রৌপ্য মুদ্রা আছে।* প্রত্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, 
যে আলেকজেগারের আক্রমণের বহু পুর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে মুদ্রা প্রচলনের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। ুঃ পুর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত বৌদ্ধজাতকে কার্যাপণ 
বা কাহাপণ নামক ভারতীয় মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। 1 “নাতিস্থল রূপার পাত 
খণ্ড খও করিয়া কাটিয়া কষুত্র ক্ষুদ্র চতুক্ষোণ রজতমুদ্রা নির্মিত হইত ; পরে বিশুদ্ধ 
জ্ঞাপনের জন্ত এই সকল মুদ্রীর এক পার্খে বা উভয় পার্খে অ্বচিন্ন মুদ্রাঙ্কণ” করা 
হইত।| এইজন্ত এই সকল মুদ্্রাকে অস্কচিহযুক্ত (১40-7)411:50 ) মুদ্রা 
বলে।$ ইহা পুরাণ, কার্যাপণ বা রূপ্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। 
মন্ুর মতে তামমুদ্রাকেই কার্ধাপণ বলে, কিন্ত বৌদ্ধগ্রন্থে কার্ধাপণ বলিতে রজত 
বা স্ুবর্ণমদ্রাও বুঝাইত। সেন রাজগণের তান্রশাসনে, বিশেষতঃ লক্ষমণসেনের 
সুন্দরবনের তাত্রশীসনে, বহুস্থলে পুরাণের উল্লেখ আছে। ণ পুরাণ যে রৌপ্য 
মুদ্রা, তাহাতে সন্দেহ নাই। “দিপ্বিজয় প্রকাশ” হইতে জানিতে পারি, লক্ষ্মণ 
সেন দেব যশোরেশ্বরীর মন্দির সন্নিধানে চণ্ডউতৈরবের এক মন্দির নিম্মীণ করিয়া 
দেন। | প্রাচীন যশোরের সহিত লক্মণসেনের স্বন্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সেই স্থত্রে সে সময়ের “পুরাণ” মুদ্রা এ অঞ্চলে প্রচারিত হইতে পারে । 
প্রাক্কৃতিক বিপ্লবে এ সকল স্থান মনুষ্যাবাসের অযোগ্য হইলে, নানাস্থানে 








* কালিয়া-নিবাদী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার দাসগপ্ত মহাঁশর এই মুদ্রা কয়েকটি সংগ্রহ 
করিয়। দিয়া আমাকে ঠিরবাঁধিত করিয়াছেন । 
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যশোর-রাজ্য ৭১ 


নানাপাত্রে সকল মুগ্ামৃত্তিকা-গর্ভে রক্ষিত হইতে পারে । বসস্তরায় আসিয়া 
নৃতন গ্রাম পত্তন করিলে পুনরায় তদবধি & সকল মুদ্ী স্থানীয় লোকের নিকট 
থাকিয়! যাইতে পারে । আমি যে তিনটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিতেছি, উহাকে 
পুরাণ বা রজত কার্ধাপণ বল! যাইতে পারে । ভিন্দে্ সি প্রভৃতি মুদ্রাতান্বিক 
পঞ্ডিতগণের মতে গোলাকার ও অসমচতুক্ষোণ এই ছুই প্রকার এই জাতীয় মুদ্রা 
দেখিতে পাওয়া যায়; আমার নিকট ছুই প্রকার মুদ্রাই আছে, উহার ছুইটি 
গোলাকার এবং একটি অসমচতুক্ষোণ। তবে কোন গোলাকার মুদ্রার ছুই পাশ 
ছাটিয়া লওয়ায় অসমচতুষ্ষৌগ হইয়াছে কিনা, ঠিক বলা যায় না। নিয়াশ্রেণীয় 
লোকে এই সকল মুদ্রা অলঙ্কারের মত গলায় পরিত বলিয়া উহাতে এখনও রৌগ্যের 
কড়া লাগান বা চিহ্ন আছে। এইট সকল মুদ্রার বিশুদ্ধি পরীক্ষার জন্য, উহা যে 
সব নগরে মুদিত হইত তাহার চিহ্ন বা! লাঞ্চন দেওয়া থাকিত। * এই জাতীয় 
মুদ্রার বিবরণীতে যে সকল চিন্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, + তাহার অনেকগুলি 
চিহ্ন আমার মুদ্রায় দেখা যায়। 1 উহা! হইতে মুদ্রাগুলির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সনেহ 
থাকে না। আর এইরূপ বহু প্রকারের মুদ্রা যে এখনও এই প্রদেশে যেখানে 
সেখানে পাওয়া যায়, তাহাতে যশোরের প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ হয়। 

সেই বহুকালের প্রাচীন পতিত রাজ্য কাননাবর্জজনা ত্যাগ করিয়া আবার 
উঠিল। ইহার নাম পূর্ব ছিল--“যশোর,” $ এখন গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া 
স্থপঙ্ডিত বসন্ত রায় কর্তৃক “যশৌহর” নামে কীর্ভিত হইঈল। সুতরাং যশোহর 








* প্রাচীন মুন! ( রাখাল বাবু) ১৬ পৃঃ 

1], 8.5. 8)789০ চট], 0,751, 

4 রথ, রণের চক্র, অশ্ব, রথের মধ্যে উপঝিষ্ট মূর্তি এবং আরও ধহৃবিধ চিত্র আমা যুদ্রাতে 
আছে। 

১ দিখ্িজয় একাশে -“টউপবঙ্গে যশৌরাদি দেশ কানন-সংঘুত্া, “তন্্ড়ামধিতে “যশোরে 
সাণিপন্মঞ্চ” ভবিস্তপুরাণে "যশোর দেশ বিষয়ে, ঘটক কারিকায় “চন্রদ্বীপ শিরম্থানং যশোরা 
বাহনস্তথা,” ইত্যাদি সর্বত্রই 'যশোর' শব্দ মাছে। ক্যানিংহাম সাছেবের মতে আরবীয় 
জসর (সেতু) শব হইতে যশোহর শবের উৎপত়ি। /570601 0৬০87800) 1) ০2, 
'যশোহর-খুল্নার ইতিহাদ” ১ম থণ্ড। ৪-৭ পৃঃ পরষ্টব। বমন্তরায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর 
ইহার ধশোহ্‌র নাম হইয়াছিল। 


৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একটি আধুনিক নাম। প্রতীপাদিত্যের আমলের পূর্বে লিখিত কোন প্রাচীন 
পুস্তকে “যশোহর নামে যশোর কখনও অভিহিত হয় নাই।” * 

প্রথমতঃ বসন্তরায় আসিয়৷ উপনিবেশের স্থান বাছিয়া লন। উর্বর মস্তিষ্বের 
কল্পনা অত্যন্নকাল মধ্যে কার্য পরিণত হয়। তখন উপবঙ্গে যশোর রাজ্যের 
সীম! ছিল - পূর্বভাগে মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর, 1 পশ্চিমে কুশদবীপ ও 
প্রাচীন ভাগীরঘীর থাত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । কুশদ্বীপ বা কুশদহ, বর্তমান 
বসিরহাট ও বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত। ইহারই অন্ততুক্ত গোবরডাজার 
দক্ষিণে যমুনা ও ইচ্ছামতী সম্মিলিত হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে । বর্তমান 
টাকী ও হাস্নাবাদের দক্ষিণে আসিয়৷ এই যুক্তনদী কালিন্দী নামে ক্ষুদ্র শাখা 
রাখিয়া! বামদিকে প্রবাহিত হইত। কালিন্দী তখন একটি ক্ষুদ্র খাল মাত্র; 
এখনকার মত বিপুলকায়া প্রবল নদী ছিল না। উহারই মোহানার দক্ষিণভাগে 
সমস্ত ভূভাগ ভীষণ সুন্দরবন ছিল। এ যমুনা ও কালিন্দীর মোহানার নিকট 
বসন্তরায় প্রথম পত্তন করেন এবং তিনিই স্বীয় নামানুসারে স্থানটির নাম রাখেন-__ 
বসন্তপুর । 

তখন এই স্থান হইতে বনের আন্ত হইয়াছিল। বসস্তরায় এই স্থান হইতে 
বন কাটাইয়! দশ বার মাইল স্থান পরিষ্কত করেন। বিলম্ব করার উপায় ছিল 
না; এজন্ত তিনি যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত একটি স্থান গড়বন্দী করিয়া রাজধানী 


ক বর্থমান যশোহর জেলার সদর ষ্টেশন সহর যশোহর বা মিডি এর ফির এই প্রাচীন 
যশোরের রাজধানী বশোহরের কোন সম্পর্ক নাই, বলিলেও চলে। অনেকে রেলপথে সহর 
যশোহরে নামিয়। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী যশোহরের ভগ্রাবশেষের অনুসন্ধান করেন। এমন 
কি, কবীন্তর রবীন্দ্রনাথের নব্যবয়দের নভেল “বৌঠাকুরাণীর হাটে” 'ভৈরব-তটে প্রতাপের 
রাজধানী যশোহ্র অবস্থিত এবং ভৈরব-বক্ষে কামানগর্জনে প্রতাপের নিদ্রাঙ্গ হইল এইরূপ 
বর্ণনাই আছে ; ছুঃখের কথ! বলিবার নহে, বিংশাধিক সংক্ষরণেও যে ভ্রান্তির সংশোধন হয় 
নাই। সহর যশোরের প্রী্টীন নাম মুড়লী কমস্ব। বা শুধু কস্বা। নেই পাঠান আমলের 
কম্বা ব! সহরে যশোর-রাঁজ্যের একটি কিল্লা ব ছুর্গ ছিল বলিয়া জানা যাঁয়। প্রতাপাদিত্যের 
পতনের পর চাঁচড়ার রাজবংশীয়ের! যশোর রাজ্যের একাংশ পাইয়া 'যশোরের রাজা? বলিয়। 
পরিচিত হুইয়! সেখানে বাম করেন। ইংরাজগণ জেল! করিবার সময়ে কস্যার বদলে যশোহর 
(0555০75) নাম করিয়া দেন। ১ম খণ্ড, ৬ পৃঃ। 


1 কেশবপুর হশোহ্‌্র জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং বাণিজ্যকেন্্র। উহ! যশোহর সহর 
হইতে ২* মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কেশবপুর এখনও চিনি, গুড়, লঙ্কা ও বস্ত্রের বাবসাঁয়ের 
জন্ত বিখ্যাত। 





যশোর-রাজ্য ণঙ 


স্থাপন করিলেন। এই স্থানকে এক্ষণে গড় মুকুন্দপুর বলে।& বৃদ্ধ ভবানন্দ 
ও অন্ত পরিবারবর্গ এই স্থানে আসিয়া বাস করিলেন। কেবল রাজ্জকর্মচারী 
বলিয়া-_বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায় ও শিবানন্দ তাণ্ডার রাজধানীতে ছিলেন। 
বসন্ত রায় দায়ুদের পলায়নের পর ধন রদ্ব বোঝাই নৌকা লইয়া যশোরে আসেন। 
কতবার এইবূপ ধন রদ্ব আসিয়াছিল, তাহার হিসাব নাই। দাযুদের সঙ্গে 
দ্বিতীয়বার সন্ধির পর, যখন মুনেম ধাঁ গৌড়ে আসিয়া রাজধানী খুলিয়া বসেন, 
তখন বিক্রমাদিত্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন এবং মহামারীর সময়ে পলায়নপর বহু 
হিন্দু পাঠান ভদ্রলোকদিগকে প্রবোধ দিয়া যশোরে প্রেরণ করেন। গৌড় 
বহুকাল হইতে হিন্দু ও পাঠানের রাজধানী ছিল। স্থুলেমান প্রতৃত্তির আমলে 
শুধু পাঠান নিবাস নহে, তথায় বহু সামন্ত রাজন্যবর্গের আবাস-বাটিকা' ছিল। 
এমন কি, বর্তমান কলিকাতার মত, বছলোকে পৈতৃক গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া 
গৌড় ও তাতয় স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। একে মোগলের লুঠ 
ও অত্যাচার, তৎপরে স্বপ্লাতীত মহামারীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ, উভয় বিপদে 
গৌড়বাসীরা একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ও 

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আকাশের প্রতিও লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। 
নবনির্মিত, কাননবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত যশোর রাজধানীর প্রতিপত্তির কাহিনীও 
লোকমুখে গৌড়ে পৌছিতেছিল। স্থতরাং অনেকের মনে ধারণা হইল যে, শুধু 
স্বাধীনতা রক্ষা নহে, জীবনরক্ষার জন্টও যশোরের বক্ষ তাহাদের আশ্রয়স্থান 
বলিয়া বোধ হইল। কত পরাজিত পাঠান মেনানী, কত হি দেশীয় 





* “সে স্থানে লোক নিহিত দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার রি স্থানে স্থানে 
পুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন । পাঁচ ছয় ক্লোঁপ দীর্ঘ প্রস্থ এমত দিব্য স্থান তৈয়ার 
হইল।”-_রামরাম বনুব প্রতাপাদিত্য চরিত, ১৮*১ প্রথম সংস্করণ, ১৮ পৃঃ। 

মুকুন্দপুরে ৰা তন্নিকটবর্তী কোন স্থানে বসন্তরায়ের প্রতিঠিত যশোহর রালধানী ছিল 
বলিয়! অনুমান কর! যায়। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়া 
শ্রভাপাদিত্য নিজের নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই .উভয় রাজধানীর অবস্থান লইয়া 
অনেক মততেদ আছে। আমর! পরে একটি পৃথক্‌ পরিচ্ছেদদে উহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা 
করিব। মূকুন্দপুর অঞ্চলে বিক্রমাদিত্যের রা্ধানী ছিল, এইটুকু আপাততঃ জানিকা। রাখ 
ভাল। মুকুন্দপুরের নামই এক্ষণে গড় যুকুদ্দ পুর, সেখানে এখনও গড়বন্দী বিস্তীর্ণ স্থান আছে, 
নদীর মত সে গড়ে বারমাপ জল ধাকে। সাতক্ষীর! স্টেটের ম্যানেজার গ্রীযুক্ত লগ্রণচন্জ রায় 
মহাশয় এই গড়বন্থী স্থানে বাস করিতেছেন। 


১৬ 


ণ৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাজন্য, পিতৃমাতৃহীন বা রাজ্যহীন রাজকুমার, পলায়িত পরিবারের অশক্ত 
আত্মীয়, প্রতিহিংসালোলুপ পাঠান সর্দার এবং সর্কৌপরি চাকরীবিহীন অসংখ্য 
পাঠান সৈন্ঠ-সকলেই যশোরকে একমাত্র শরণস্থল মনে করিয়া নানা পথে 
সেদিকে অগ্রসর হইল। এদিকে অরণ্য মধ্যে রাজ্য পত্তন করিয়া গুহপরিবারস্থ 
সকলে নবাগতদিগকে সাদরে সম্বর্ধনা করিতেছিলেন। স্থৃতরাং অল্পকাল মধ্যে 
যশোহর প্রদেশ বহুজনসমাগমপূর্ণ জনপদে পরিণত হইল। এই সময়ে দায়ুদের 
শেষ পরাজয় ও হত্যা হইল । তখন সকল আশা ফুরাইল, পাঠানের সকল সাধনা 
বিফল হইয়া গেল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় দাখুদের সঙ্গে সঙ্গে বা নিকটে 
নিকটে ছিলেন। এখন আর সেরূপ থাকিলে আত্মরক্ষা হয় না। স্ৃতরাং 
তাহার! তখন হইতে ছন্সবেশে গা টাকা দিলেন। কেহ তাহাদিগকে খুঁজিয়া 
পায় না প্রবাঁদ এই, তাহারা সন্ন্যাসীর বেশে ফিরিতেন। 

খা জীহান আকমহলের যুদ্ধজয়ের পর টোডরমর্পনকে আগ্রায় এবং মুজঃফর 
থাকে পাঠানদিগের অনুসরণে বিহার অঞ্চলে পাঠাইয়া, নিজে প্রথমে সপ্তগ্রামে ও 
পরে কুচবেহারের বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হন। টোডরমল্প বহুসংখ্যক হস্তী ও 
ুষ্টিত ধনরদ্ব লইয়া আকবরের নিকট যাইবার জন্য আদেশ পাইয়া, প্রথমতঃ 
তাণায় আসেন। এবার তিনি এখানে অধিক কাল থাকিতে পারেন নাই। * 
দাষুদের প্রথম পরাজয়ের পর যখন মুনেম খাঁ গৌড়ে আসিয়া শীসনকা্ধ্য 
পরিচালনা করিতে থাকেন, তখন টোডরমন্ল কিছুদিন হিসাবপত্র স্থির করিবীর 
জন্ তাহার সহযোগী হইয়া তায় ছিলেন।1 সেই সময়ে তিনি জানিতে 
পারেন যে, হিসাবপত্র সমুদধায়ই বিক্রমাদিত্য, বসস্তরায় ও শিবানন্দ প্রভৃতির 
করায়ত্ত। তজ্জন্য তিনি উহাদের সন্ধান করেন এবং রাজসরকারে হিসাবপত্র 
পাইলে, তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিবেন এমনও কথা ছিল। তাহারই 





* ১৫৭৬ জুলাইমাসে আকমহলের যুদ্ধ হয়। এ বৎসর অক্টোবর মাসে টোডরমল্ল 
গুজরাটের শাঁলনকর্তা নিষুস্ত হয়। হুতরাং তিনি বুদ্ধের পর ২1৩ মাসের মধ্যে আগ্রীয় 
পৌছিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 41৮লা, ৬. &, 977169, চ. 155. 
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ফলে, এবং কায়স্থকুলতিলক টোডরমন্লের পবিত্র চরিত্রে পূর্ব হইতে বিশ্বাস ছিল 
বলিয়া, বিক্রমাদিত্য ও বসস্তরায় ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয় প্রথম তাহার সহিত দেখা 
করেন। আগ্রায় যাইবার পথে টোডরমল্প পুনরায় তাণ্ডায় আসিলে, এবারও 
সম্ভবতঃ উহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ছিল। এবং তখন তাহার! ছুই ভ্রাতায় 
মোগলের অধীনত! স্বীকার করেন এবং হিসাবপত্র যেখানে যাহা ছিল, প্রত্যগণ 
করেন (১৫৭৬)। আকমহলের যুদ্ধের পূর্বে মহম্মদ কুলি খাঁ* নামক একজন 
মৌগল সেনানী আফগানদিগের অনুসরণ করিবার জন্য সপ্তগ্রামে ছিলেন, তিনি 
তথা হইতে যশৌররাজ্য আক্রমণ করেন, কারণ দাষুদের বন্ধু বিক্রমাদিত্য 
ধনরডু সহ তথায় গিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু সুদুর সুন্দরবন ছুরধিগম্য 
স্থান এবং বিক্রমাদিত্যও তথায় তুারই যুদ্ধ হইতে পলায়িত এবং অন্ত প্রকীর 
আশ্রয়ার্থ পাঠান সেন! হইতে যথেষ্ট পদাতিক ও নৌসেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
কারণ তাহার! জানিতেন যে দাঘুদের বিপক্ষে যে যুদ্ধ-তরঙ্গ উঠিবে, তাহা যশোর 
পধ্যন্ত না গিয়। ছাড়িবে না। কুলি খার সহিত কোন বিশেষ স্থানে যুদ্ধ 
বাধিয়াছিল কিনা, তাহা জানা যায় না) তবে কুলি খা যে কিছু করিতে না 
পারিরা সপুগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, আবুলফজলের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ 
আছে।? ইহারই পর বিক্রমাদিত্য আসিয়। টোভরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং সম্ভবতঃ তখনই হিসাবের পুস্তকাদি সমর্পণ করিয়া মোগল বাদশাহের 
সামস্তরাজ বলিয়া স্বীস্কত হন । তিনি যশোর-রাজ্যের বাদশাহী সনন্দ কিছু পরে 
পাইয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ টৌডরমর্জের অন্ররোধ মত সে সনন্দ প্রদত্ত হয়। 
তবে এই সময় (১৫৭৭ ) হইতে বিক্রমাদিতোর রাজত্বের আরম্ভ বল! যাইতে 





£ ইনি বালাস্‌ বা বর্মকবংশীর় সম্্াস্ত সেনানী। কিছুদিনের জন্য ম!লবের শাসনকর্ত। 
ছিলেন, পরে মুনেমর্থার সহকারিরূপে বঙ্গে আমেন। বিক্রমাদিত্য ধনরত্র লইয়া যশোর 
যাইবার সময় ইনি তাহাকে অনুনরণ করেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। 
টোডরমল্লের নিক» হিরস্কত হইয়া ইনি পুনরায় উড়িস্তার প্রেরিত হন, দেখানে তাহার মৃত্যু হয়। 
81০0, 4817. 0,341, 
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পারে এবং এই সময় হইতে তাহার! রাজস্থ প্রদান করিতে থাকেন। বাদশাহী 
সনন্দ সেনাপতি খী জাহানের মৃত্যুর (১৫৭৮) পূর্ব্বে পৌছিয়াছিল বলিয়৷ বোধ 
হয়। মুজঃফর খার শাসনকালে বঙ্গে যে জায়গীরদারগণের সর্বব্যাপী বিদ্রোহ 
হয়, তখন যশোরে কোন গোলযোগ ছিল না; বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের 
এইরূপ আনুগত্য দেখিয়। মিরর টোডরমল্ল অত্যন্ত সন্ত 
হইয়াছিলেন। * 

-১৫৭৭ খুষ্টা্দে যশোরে ফিরিয়া রি বিক্রমাদদিত্য রাজসিংহাঁসনে সমাসীন 
হন। তদুপলক্ষে নূতন রাজধানীতে নানা উৎসব অনুষিত হইয়াছিল। নিষণ্টকে 
গৌড়ের ধনরত্রের অধিকারী হইয়! এবং সন্ধি্ত্রে মৌগল বাদশাহের সঙ্গে 
সম্্ীতি সংস্থাপন করিয়া, বিক্রমাদিত্য ও বসস্তরায় উভয়ে শীস্তির সহিত রাজ্য 
শাসন করিতে লাগিলেন। অনেক দিন পরে দক্ষিণবঙ্গ অরাজকতার হস্তে নিষ্কৃতি 
পাইয়া, আবার শাস্তির মুখ দেখিল এবং প্রজাবর্গের সথখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য নৃতন রাজ্যের রাজা বটে, কিন্তু তাহার শাসক ও 
পালক ছিলেন রাজা বসন্ত রায়। 


' অসন্তঙ্ম পন্বিচ্ছেদ-বসম্ত ল্লাস্ 


বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বসস্তরায়ই প্রধান চরিত্র। তিনি বিক্রমের 
খুলতাতপুত্র, সহোদর ভ্রাতা নহেন। কিন্তু কোন সহোদরভ্রাতাদিগকেও 
পরম্পরের প্রতি এমন আকষ্ট দেখা যায় না। রাম-লক্ষণের যুগলনাম যে 
যুক্ত হইয়া! বিশ্বের শ্রতিমূলে অমৃতধারা দিঞ্চন করিতেছে, এই ছুই ভ্রাতাও 
সেইরূপ অচ্ছেগ্ঘ ও অকৃত্রিম শ্নেহ-বন্ধনে সমাকৃষ্ট ছিলেন। বসন্ত রায়ের চরিত্রও 


«* টোৌডরমলল এক বৎসরকাল গুজরাটের শান কর্তা থাকিয়! ১৫৭৭ অণ্ডের শেষভাগে 
আগ্রা আনিয়া সাআাজোর উজীর ছন; পরে ১৫৮* অন্ের প্রথমে বঙ্গের জার়গীরদারদিগের 
বিক্রোহ দমন জন্য বাদশাহ অনন্ঠোপায় হইয়া! টোভরমল্লকেই সেখানে প্রেরণ করেন এবং তিনি 
১৫৮২ পর্যন্ত বঙ্সের শান কর্তা ছিলেন । শুধু যশোরের রাজ! নেন, জারগীরদার বিশ্রোহে 
কোন হিন্দু যোগ দেন নাই। কারণ আকবরের নুতন ধর্মমত উত্ত বিদ্রোহের অন্ততম কারণ 
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অপূর্ব চরিত্র । বিক্রমাদিত্য রাজা মাত্র, বসন্ত রায় রাজ্যের সব। রাজ্য 
স্থাপনকালে যাবতীয় রাজনৈতিক মন্ত্রণ তিনিই দিয়াছিলেন; রাজ্য সংস্থাপিত 
হইলে, তিনিই ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের. পালন করিতেন। যশোর রাজ্যের সেই 

প্রতিপত্তির যুগে জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন £__ 

“যশোহর-পুরী কাশী, দীর্থিকা মণিকর্ণিকা 
তর্কপ্ননো ব্যাসঃ বসন্ত; কালভৈরবঃ 1” 

যশোহর নগরী বারাণসী তুল্য ছিল। কাণীক্ষেত্রে দুছ্কতদিগের দণ্তবিধান 
করিয়া, নগররক্ষীর ভার কালভৈরবের উপর ন্থান্ত ; বসন্ত রায়ও যশৌরের যাবতীয় 
শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনিই প্রধান মন্ত্রী; তিনিই কোষাধ্যক্ষ ; 
তিনিই সমাজের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা ; বিক্রমাদিত্য রাজা হইলেও তিনিই 
প্রকৃতপক্ষে দণডমুণ্ডের কর্ত!। তিনি কোন কার্ধের মন্ত্রণা করিতেন; আবার 
নিজেই নায়ক হইয়। তাহ! সুকৌশলে সম্পন্ন করিতেন । বসন্ত রায় অসমসাহসী 
ও অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি খন তীহার “গঙ্গাজল”' নামক তরবারি 
করে ধারণ করিয়া যদধার্থ দণ্ডায়মান হইতেন, তখন দলবদ্ধ লোকেও সহজে তাহার 
সামীপ্যলাভ করিতে পারিত না। কিন্তু সেই বীরপুরুষের বরবপুতে কঠোরতার 
ছায়া ছিল না। তাহার মুন্তি সর্বদাই সৌম্য, শাস্ত ও তক্তিভাবব্যঞ্ক। সে 
মুখে হাসি লাগিয়। থাকিত, উৎসাহে তাহার নেত্র্বয় হাসিত, তাহার রহন্তময়ী 
ভাষা সভার মাঝে হাসির তুফান বহাইত ।* আবার এই মহাপুরুষ সর্বদা দেব- 
দ্বিজে ভক্তিমান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-পরিশূন্ঠ, সামাজিক এবং সমাজের একনিষ্ঠ 
প্রতিপালক । তিনি পণ্ডিতের সন্বদ্ধনা করিতেন, গুণের পুরস্কার দিতে 
জানিতেন ; এবং নিজে যেমন বিদ্বান, তেমনি সঙ্গীভাদি কলা-বিগ্থায় পারদর্শী 
ছিলেন। একবার রাজসিংহাসন-পার্খে গৃঢ় মন্ত্রণায়, পরমূহূর্তে উন্ক্ত ক্ষেত্রে 
কার্ধয-বাবস্থায় কখনও অন্দরে পৌন্রপৌত্রীদিগের সঙ্গে লীলারহস্তে, কখনও 
মন্দিরে পুষ্পবিধ লইয়া পু! সাধনায়, ব কখনও সৈন্য সেন'পতি লইয়া অস্ক্রীড়া 


* রনীন্রনাধের “কোঁঠাকুরসীর, হাটে” বসন্ত রায়ের চরিত্রে এই ভাবটি জি সুন্দর 
ফুটিধাছে। ক্্ীরোদ বাবুর “প্রতঠাপাদিতা” নাটকে বহুবিধ ভ্রাস্তির মধ্যেও বসস্ত-চরিতের 
বিশুদ্ধি রক্ষিত হইয়াছে । আশ্চধ্যের বিষয় এই, প্রবাদ এ প্রসঙ্গে কোন জতবাদের সৃষ্টি 
করে নাই। 





৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রসঙ্গে, কখনও বা গোবিনদদাস প্রভৃতি পদকর্তীকে লইয়া রাধাকুষ্ণের লীলা 
তরঙ্গে বসন্ত রায় নানাক্ষেত্রে, নানা সাজে চরিত্রাভিনয় করিতেন। ইতিহাসে 
প্রবাদে বা! গল্পে তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সঞ্চিত আছে, তাহা হইতে ইহাই 
প্রতীতি হয় যে, তিনি মহাগ্রাজ্ঞ, কন্মকুশল, রসিক ও ভক্তিমান। যশোর 
রাজোর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ; সে রাজ্যের গৌরববৃদ্ধির কারণও তিনি এবং 
তাহার হতা!র ফলে সে রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরব্ত৷ ঘটনাবলী ইহার 
সাক্ষ্য দিবে। ও 

যে সকল কাধ্যের জন্য বসন্তরায়ের নাম চিরম্মরণীয় হইয়া! রহিয়াছে, আমর! 
এ স্থলে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ তিনি বাঙ্গালা রাজ্যের 
রাজস্ব-হিসাৰ প্রস্তত করিবার পক্ষে প্রধান সহায়ক হন। আমরা পূর্বে 
বলিম্বাছি “তনি দাঘুদের সময়ে খালিস1-বিভাঁগের কর্তা বা রাজস্বসচিব ছিলেন এবং 
তাহার খুল্লপতাত শিবানন্দ কান্ুনগো দপ্তরের প্রধান কর্মচারী ছিলেন; সুতরাং 
জমি ও রাজন্বসংক্রান্ত যাবতীয় হিসাবপত্র ইহাদেরই হাতে ছিল, তন্মধ্যে বসন্ত 
রায়ের কার্ধযই দায়িত্বপূর্ণ, কারণ রাজকোষও তাহারই হস্তে ছিল। এজন্ত মোগল 
কর্মচারিগণকে রাজস্ব সংগ্রহ করিবার পূর্বে, পুর্বতন যাবতীয় হিসাবপত্র বসন্ত 
রায়ের নিকট হইতে লইতে হইয়াছিল। মে কথা আমরা পূর্বের বলিয়াছি। 
বাদশাহ আকবর মনে করিয়াছিলেন যে, একজন নাজিম বা সুবাদার দ্বারা বঙ্গের 
শাসন চলিবে; কিন্তু তাহা হইল না। ইহার রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপার এত 
জটিল যে, উহার জন্য তাহাকে ১৫৭৯ থৃষ্টান্ষে একজন দেওয়ান নিযুক্ত করিতে 
হয়। * কিন্তু তিনিও হিসাব ঠিক করিতে পারেন না। অধিকন্ত, পর বৎসর 
বাদশাহী উজীর মনন্থরের নিদ্দেশমত বঙেশ্বর মুজঃফর খা যখন কঠোরভাবে 
জার়গীরদারদিগের নিকট হইতে বাকী প্রাপ্য আদায় করিতে যান, তখন তাহারা 
ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত করে । এ সময়ে যশোহরে কোন গোলযোগ হয় নাই। 
আকবরের নুতন ধর্মমত এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল বলিয়া প্রধানতঃ 
পাঠানেরাই এই সময়ে বিজ্ঞোহী হয় এবং টৌডরমল্ল ষখন বিদ্বোহ নিবারণ .করিতে 
প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি হিন্দু সামস্তরাজগণের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৫৮০ 
অন্দে টোডরমল্ল বিদ্রোহ দমন জন্য বঙ্গে আসেন এবং বিদ্রোহের শাস্তি হইলেও 
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তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন না। তাহাকে বঙ্গ, বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করা হয় এবং তিনি ছুইবর্ষকাল সেই পদে সমাসীন ছিলেন। ভবিষ্যতে রাজস্ব 
ঘটিত দেন! পাওনা লইয়া এদেশে কোন গোলযোগ না হয়, এজন) টোডরমল্ল 
সমগ্র বঙ্গের রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তত করেন। এই হিসাবের নাম “আসল 
তুমার জমা ।” ইহাতে থালসা ও জায়গীর * উভয়বিধ জমির উৎপন্ন হইতে 
মোট এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। এই হিসাব গ্রস্ত কালে 
বসন্ত রায়ের নিকট হইতে পূর্বে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই প্রধান 
স্থল হয। প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় রাজন্বসংগ্রহ ব্যাপারে বসন্ত রায়ের হিসাবই 
এখনও ভিত্তিত্বরূপ হইয়! রহিয়াছে। + সেই ভিত্তির উপর লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল, অল্লাধিক পরিবর্তনের সহিত উহা এখনও 
চলিতেছে। ক্রমে বর্ধিত ও মংস্কৃত আকারে রাজস্বের একটা বাঁধাধরা হিসাব 
বছকাল হইতে প্রচলিত হইয়া না থাকিলে, ইংরাজ রাজত্বে বগদেশে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের মত একটি সুসঙ্গত আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যাইত কিনা সন্দেহ । এই 
জন্ বসস্ত রায়ের নিকট বঙ্গবাসী এখনও খণী বলা যাইতে পারে। 

দ্বিতীয়ত; বসস্ত রায় নব প্রতিঠঠিত যশোররাজোর একটি রাজস্ব-হিসাব 
প্রস্তুত করেন, পবে গ্রতাপাদিত্যের সময় নৃতন রাজ) জয় প্রভৃতি কারণে উহার 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। মোগল আমলে নূরনগর ও মীর্জানগরের 


* মোগল আমগে রাঞ)বিশেষের সমন্ত জমি গল্মা ও জায়গীয় এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। 
যে জমির রাজস্ব নিজাম প্রস্তুতি মর্বববিধ কর্মচারীর বেতন ও সৈন্য লামস্ত রক্ষার বায় নির্বাহ 
জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহীকে জায়গীর বলিত। আর ইহ! বাতীত অবশিষ্ট যে সমস্ত জমির রাজস্ব 
রাঁজকোষে জম! হইত, তাঁহার নাম খাল্সা জমা । 


+ ১৫৮২ অবে “আসলতুমার জমা” অনুসারে বঙ্গদেশের ১* সরকার ও ৯৮২ পবগণা ভুক্ত 
উভয় বিধ জমি হইতে মোট আঁয় ছিল__১,০৬.৯৩,১৫২ টাকা। ১৬৫৮ অবে হুলতাঁন হুজার 
সময় ৩৪ সরক'” ও ১৩৫* পরগণাঁয় মোট সংগ্রহ ১,৩১,১৫,৯*৭ টাকা | ১৭২২ অবে 
মুশিদকুজিখ'| এদেশকে ৩৪টি দরকর ও ১৩ চাঁকলার বিভপ্ত করিয়। যে "জম। কামেল তুমারি” 
নামক হিসাব প্রস্তুত করেন, তদনুসারে মোট আয়-১,৪২৮৮,১৮৬ টাকা । পরবর্জীকালে 
নানাপ্রকীর আঁবওঘাঁন ও দাঁকে আদায় হইতে ১৭৬৩ অন্দে কাশিম আলিখপর হিসাবে বঙ্গের 

"আয় ২.৫৬,২৪,২২৩ টাকা দাড়ার ! ইহীরই ভিত্তিতে লর্ড কর্ণওয়ালিমের সময় ১৭৯৩ অন্দে 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” হয়, তখন মোট আয় ২,৬৮,০১,৯৮৯ টাকা। 2:90) [৪৬৪7 0৪ 21592) 
(8১০০1) 9. 22-67 কালীপ্রসন্ন বাবুর *নবাবী আমল,” ৮৩-৮৫ পৃ; চি) 8৩১০ 
(1812) 0. 47. 
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ফৌজারগণ এই তালিকা ঠিক রাখিয়াছিলেন। চিরস্থারী বন্দৌবস্তের সময়েও 
এই হিসাব মানিয়া লইয়। যশোর রাজোর অধিকাংশ, সর্বপ্রথম নলতার ভ্জ- 
চৌধুরী, টাচড়া, কৃষ্ণনগর ও নলডাঙ্গার রাজার সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। 
প্রতাপাদিত্যের পরগণাগুলির অধিকাংশ প্রথমোক্ত তিন জনের হস্তে পড়িয়াছিল, 
পরে তীহাদের পতনের জন্য কতকাংশ নানাহস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রতাপের 
রাজধানী এখনও বংশীপুর লাটের অন্তর্গত। ৬বংশীবদন ভগ্রচৌধুরীর 
নামানুসারেই বংশীপুর নাম হয়। 

ততীয়তঃ বসস্ত রায়ই যশোর রাজ্যের নৃতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাহার 
নাম রাখেন যশোহর। পূর্বে বলিয়াছি, তীহারই নামানুসারে বসম্তপুর 
হইয়াছিল। সেখান হইতে জঙ্গল কাটিয়া! সাত আট মাইল স্থান পরিষ্কত করিয়া 
তিনিই রাজধানী স্থাপন করেন। আমরা অনুমান করি, মুকুন্দপুরেই যশোহরের 
প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহার বিশেষ আলোচনা পরে করিব, এন্থলে মাত্র 
বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি । মুকুন্দপুরের চারি পাশে শুধু গড়ের চিহ্ন নহে, 
রাজধানীর আরও অনেক চিহ্ন বর্তমান। বসন্ত রায় এই মুকুন্দপুরের 
চারিধারে নিজের আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি সামাজিক ও ব্রাহ্মণপপ্তিতগণকে বসতি 
করাইয়াছিলেন। রাজধানীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। 
তবে রাজবাটীর জন্য যে সব অস্থায়ী গৃহ অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত নির্মিত 
হইয়াছিল, তাহ! বাত-বন্তার হস্ত হইতে বহুদ্দিন আত্মরক্ষা! করিতে পারে নাই। 
এখনও মুকুন্দপুর অঞ্চলে যেখানে সেখানে প্রাচীন ইষ্টক-চিহ্ন দেখা যায়; 
ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি যে কোন কোন নূতন ইমারতের অঙ্গ পুষ্টি করে নাই, 
তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারস্ত হইতে রাজারক্ষার 
জন্য হিন্দু ও পাঠান বহু সৈন্ত সংগৃহীত হইতেছিল। হিন্দুদিগের জন্ত 
রাজধানীতে ও নিকটবর্তী নানাস্থানে বহু মন্দির ছিল এবং পাঠান সৈম্তগণের 
জন্য মুকুন্দপুরের পূর্বপার্থবর্তী পরবাজপুরে অপূর্ব্ব মসজিদ নির্মিত হয়। পরবর্তী 
কালে প্রতাপাদদিত্যও তাহার নূতন রাজধানীতে এই প্রণালীতে টেঙ্গ মসজিদ 
নির্দীণ করেন। সে কথা পরে বলিব; এখন এই প্রসঙ্গে পরবাজপুরের* 
মসজিদের কথ বলিয়া লইতে চাই। 

পরবাজ খা নামক কোন পাঠান সেনানীর নামে পরবাজপুর হইতে পারে, 


বসন্ত রায় ৮১ 


অথবা নূতন স্থানের উপনিবেশ বলিয়া! বসন্ত রায় ইহার নাম প্রবাসপুরও রাখিতে 
প|রেন। পরবাজপুরে এখনও বহু মুসলমানের বাস আছে; এই স্থানে পাঠান 
সেনাদলের ছাউনি ছিল; তাহাদেরই উপাসনার জন্ত এখানে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব 
কালে একটি অতি সুন্দর মসজিদ্‌ নির্টতি হয়। মসজিদ্টির বাহিরের দৈর্ঘ্য 
পূর্ব পশ্চিমে ৫২৫৮ ইঞ্চি এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তার ৩৯--৮ ইঞ্চি। 
মসজিদটি ছুইটি ঘরে বিভক্ত ; পশ্চিমের ঘরটি এক গুশ্বজের নিয়ে বেশ বড় ঘর, 
তাহার ভিতরের মাপ ২১--৮৯২১--৮% এবং পূর্ব দিকের ঘরটি তিন 
শুষ্বজের নিম্নে, উহার পরিমাণ ২৪--৮১৬--১০% মাত্র । ছুইটি ঘরের 
কোণে কোণে ৬টি মিনার আছে। বড় ঘরের উত্তর দক্ষিণে ২টি এবং ছোট ঘরের 
পূর্বপশ্চিমে ২টি মুসলমানী খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ; থিলানের উচ্চতা ১১--৩% 
ইঞ্চি । দেওয়ালের ভিত্তি ৫--৯ এবং বাহিরের প্রলধিত শিল্পকার্ধ্য সমেত, 
৭ ফুট। মেজে হইতে ঝড় গুজের উচ্চত| ৩ ফুটের কম নহে। ইহার 
স্থাপতা সম্পূর্ণ পাঠান আমলের ) কারণ তখনও মোগল পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় 





পরবাজপুরের মস্জিদ্‌ 


১১ 


৮২ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নাই। গাথুনির ইটগুলি পাতলা ও স্থন্দর ভাবে পোড়ান, ঠিক খা জাহানালির 
ইটের মত। ভিতরে স্থানে স্থানে মেজের উপর একফুট পর্যন্ত মিনা করার 
চিহ্ন আছে; বাহিরের সকল গাঁয়ে শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন | এতদর্চলে 
এমন অপূর্ব কারুকাধ্ধয-খচিত মসজিদ আর দেখি নাই। দুঃখের বিষয়, সরকারী 
বিবরণীতে এ কীর্ডিমন্দিরের উল্লেখ নাই। 

চতুর্থতঃ বসন্ত রায় পূর্ববঙ্গ হইতে জ্ঞাতিকুটুঘগণকে আনিয়! নূতন রাজধানীর 
চারিপার্থ্বে বসতি করান এবং তদবধি “্যশোহর-সমাজ” নামে একটি প্রধান 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাঁজিকগণের সতাসমিতির জন্ত মুকুন্দপুরের সন্নিকটে 
বর্তমান ডামরেলী বা ধামরেলী নামক স্থানে একটি সুন্দর সমাঁজমন্দির গঠিত 
হয়। পরবর্তী পরিচ্ছেদ এই সমাজ ও মিলন-মন্দিবের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত 
হইবে। 

পঞ্চমতঃ বসন্ত রায়ের উদ্ভোগে রাজধানীতে ও দূরবর্তী নীনাস্থানে বিভিন্ন 
সময়ে কতকগুলি দেবমনির নির্শিতি হইয়াছিল। যশোররাজ্য যখন বিক্রমাদিত্যের 
হস্তগত হয়, তখন কালীঘাটে কালী-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত 
আছে সে মুস্তি একখানি গ্র্ণশালায় পূজিত হইত দেখিয়া বসস্তরায় উহার জন্ত একটি 
ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন।* বসন্ত রায় নিজে বৈষ্ণব হইলেও শাক্তদ্বেষী 
ছিলেন না'। ডামরেলীর মন্দিরের নিকট আরও অনেকগুলি শিব মন্দির ছিল। 
রতনপুরের বুড়াশিবের মন্দির এই সময়ে রচিত। উহা এখনও আছে এবং এ 
স্থানের নাম শিববাঁটা। আর একটু দক্ষিণে কাটুনিয়ার সান্নিধো মঠবাড়ী নামক 
স্থানে ুইটি সুন্দর নৌতালা মন্দির ছিল; উহাতে কি বিগ্রহ ছিল বা কি হইল, 
কিছুই জান! যায় না। গোপালপুরের গোবিন্দদেবের মন্দির, বেদকাশীর শিব 
মন্দির ও চতুভূ'জ বাস্থদেবের মন্দির বসস্তরায়েরই ব্যবস্থায় নির্মিত হইয়াছিল। 
এ সকল মন্দিরের কথা যথাস্থানে বলিব । 


* “কথিত আছে, বশোহরের কায়স্থ্রাজা বসস্তরায় (কালীঘাটে) কালীর পর্ণকুটারের 
পরিবর্তে একটি ক্ুত্র মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।” কালীক্ষেব্রদীপিকা, ৭* পৃঃ; “কলিকাতা 
--মেকালের ও একালের” ( হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ), ১১৯ পৃঃ এই সময়ে কালীঘাট যশোর- 
রাজের অন্তর্গত ছিল; বসন্তরায় শুধু মন্দির নির্মাণ করেন নাই, তিনি কালীঘাট গ্রামখানিও 
৬মায়েব বৃত্িদ্বরপ নির্দিষ্ট করিয়া দেন। "বঙ্গীয় সাজ, ১৪৩ পৃঃ 


বসস্ত রায় ৮৩ 


যষ্ঠতঃ বসস্ত রায় বুগুণী ব্যক্তিকে সমাদরে আশ্রয় দিয়৷ বিক্রমাদদিত্যের 
রাজসভার গৌরব বৃদ্ধি করেন। মোগলের অত্যাচারে এবং আকত্মিক মহামারীতে 
গৌড় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, যশৌহরের গৌরবের দিন আসিয়াছিল; শুধু পলায়িত 
সৈনিক বা! লালাফ়িত বণিক নহে, প্রতিভাসম্পন্ন প্ডিতগণ ও যশোহরের রাজসতা 
প্রভান্বিত করিয়াছিলেন। এমন কি কথিত আছে, উজ্জঞ্লিনীপতি প্রাচীন 
বিক্রমাদিত্যের অন্থুকরণে যশোরেশ্বর বিক্রমাদিত্যও নয়জন প্রধান পণ্ডিতকে 
লইয়া নবরত্ব সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ডামরেলীর নবরদ্বমন্দিরে এই নবরত্ব সভার 
সাময়িক অধিবেশন হইত। এই পণ্ডিতরদ্রগণের মধ্যে ব্যাসকল্প ছিলেন__ 
তর্কপঞ্চানন। ইহার সম্পূর্ণ নাম--কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন। * ইনি কাশ্তপ 
গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় বংশীয়। কনৌজাগত দক্ষের ৮ম পুরুষে, বহুরূপ বল্লাল 
সেনের সময় নির্দোষ কুলীন বলিয়া গণ্য হন; তাহার প্রপৌত্র শ্রীকর হুগলীর 
নিকটবর্তী খন্নিয়ানে বাস করেন। খর্যান এক্ষণে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন। 


* শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শীস্্ী মহাশয় বলেন, ইহার নাম প্ীকৃষণ তর্কপর্চানন । ্রীযুক্ত নিখিল 
ৰাবুও তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন। শাস্ত্রী, ৬৮পৃঃ, নিখিলবাবু, ১১২ পৃঃ)। খোড়গাছির 
রাজা রাজেন্্নাথ রায় যশোর রাজবংশীয়গণের মধে। বয়সে প্রবীণ ছিলেন; গতবৎসর ডাহার 
মৃত হইয়াছে। ১৯১৮ অন্ধের ২৮শে ডিমেন্বর তারিখে আমি খোড়গাছি গিয়! হায় সহিত 
সাক্ষাৎ করি; তিনি দিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে দৈবাৎ ভুল করিয়া শাস্্রীমহাশয়কে তিনি 
শ্রীকৃ্ নাম বলিয়! দিয়াছিলেন ; শাস্ত্রীমহাশয়ও অন্যত্র পরীক্ষা না করিয়া সেই কথাই পুস্তকে 


লিপিবদ্ধ করেন এবং নিখিলবাবুও তাহাই নিঃসন্দেহে নকল করিয়াছেন । নানাভাবে মিলাইয়া 
না লইলে কোন তিহাসিক তথ্য বে কিরাপ ভ্রান্ত হইতে পারে, ইহা! তাহার নিদর্শন। শাস্ত্রী 
মহাশয় বাহাই করুন, নিখিল বাবুর বাঁড়ীর কাছে আধার মাণিক , তথায় তর্কপঞ্চাননের 
অধস্তন বংশধরগণের নিবাস। সেখানে একটু অনুসন্ধান করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, 
ভাহার। “গ্রীক” নাম জানেন না। আমি তাহাদের প্রদত্ত বংশাবলী হইতেই কমল নয়ন নাম 
পাইয়্াছি। বসস্তরায়ের বংশধর খোঁড়াগাছি নিবাঁনী ৮রামগোপাল রায় ১৮৩৮ অকে “সারত্ 
তরঙ্ষিন"নামে যে পুস্তক প্রণয়ন করেন উহার কতকাংশ নিবিলন।ঘই প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন ; 
তাহাতে “কমল নামেতে তর্কপক্চীনন* এইরপই আছে। তাহার টাকায় নিখিলবাবু জিখিয়াছেন 
*তর্বপঞ্চানন এডদ্দেশে গ্রীক তর্কপঞ্চানন নামে অভিহিত,” । কিন্ত প্রকৃত পক্ষে শাস্রী- 
মহাশয়ের পুস্তক প্রচারের পরই এই নাম রটিগনাছে, পূর্বে ছিল না। ক্ষীরোধ বাবুর নাটকে 
তুল থাকিবে, বিচিত্র বহে। (নিখিলবাবুর *্রতাপাধিত্য” ২৮৬ পৃঃ) 








৮৪ যশোহর-খুল্নীর ইতিহাস 


শ্রীকরের বংশীয়েরা খন্যানের ব! খনিয়ার চাটুতি বলিয়া খ্যাত * শ্রীকরের ধারায় 
চণ্তীবর চক্রবর্তী বহুরূপ হইতে নবম পুরুষ এবং স্থুরাই মেলের প্রধান কুলীন।+ 
তিনি ত্যাগশীল সাধুপুরুষ ছিলেন, এজন্ত সাধারণতঃ চণ্ডীবর তপন্থী বলিয়া খ্যাত। 
ইহার ছুই পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়,_পৃর্থীধর ও কমল নয়ন। $ তন্মধ্যে 
পৃথণীধরই বৌধহয় জোষ্ঠ, তিনি সন্ন্যাসীর মত তীর্থত্রমণে দেশে দেশে ফিরিতেন। 
আর কমল নয়নৈর উপাধি ছিল-_তর্কপঞ্চানন ; তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও 
তীক্ষবী ছিলেন। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্য একদিন হুগলীর নিকট ত্রিবেণীতে 
পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন ; কমলনয়ন দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
খনিয়ান ত্রিবেণী হইতে বেশী দূর নহে। মন্ত্রপাঠে ভুল হইতেছিল দেখিয়া 
তর্কপঞ্চানন তাহা দেখাইয়।৷ দেন এবং বিক্রমাদিত্যের অনুরোধে তিনিই শেষে 
মন্ত্র পড়াইয়৷ দেন। শ্রাদ্ধান্তে তর্কপঞ্চানন চলিয়। গেলেও বিক্রমাদদিত্য তাহার 
বাড়ীতে যথাযোগ্য সিধা পাঠাইয়৷ দেন। তখনও চণ্তীবর জীবিত ছিলেন, তিনি 
কখনও ব্রাঙ্মণেতর জাতির দানগ্রহণ করেন নাই ; এজন্য তিনি তিরস্কার করেন। 
তাহারই ফলে, কমল নয়ন বসস্তরায়ের অনুরোধে যশোহরে আসিয়াছিলেন এবং 
রাঁজগুরু বলিয়া স্বীকৃত হুন। অচিরে তিনি অসামান্য প্রতিভাবলে রাজধানীতে 
অশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। “সারতত্ব তরঙ্গিণীগতে আছে £-- 
“কমল নামেতে তর্কপঞ্চাননোপাধি । 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গুণনিধি ॥ 
ছিল! রাজসভাসৎ পণ্ডিত অতি মান্ত 
সর্বশান্ত্রে বিশারদ মহাখ্যাত্যাপন্ন ॥% 
যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পুর্বে কালীঘাটে পীঠ্মুত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 
বসস্তরায় দেবীমুস্তির জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মীণ করিয়া! দেন, তাহা! পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । সে সময় ভুবনেশ্বর চক্রবন্ী নামক একজন ব্রহ্ধচারী সেখান- 
কার সেবাইত ও অধিকারী ছিলেন। বসস্তরায় তাহাকে গুরুর মত ভক্তি 
করিতেন। কেহ কেহ বলেন, বসন্তরায় তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন; সে 
* সম্বন্ধ নির্ণয়, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৪৪৮, ৪৫* পৃঃ। 


1 কালীক্ষেত্র দীপিকা, ( ১৮৯১), ৬৩ পৃঃ। 
+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহান, ত্রাঙ্মণকাণ্ড, ২৯৭ পৃঃ 








বসস্ত রায় ৮৫. 


কথা ঠিক মনে করি না। তর্কপঞ্চাননই রাজবংশের গুরু হইয়াছিলেন, এবং 
তাহার বংশীয় আ্বাধারমাণিকের ভট্টাচার্যগণ এখনও গুরু আছেন। তর্ক- 
পঞ্চাননের ভ্রাতা পৃথ্থীধর তীর্থযাত্রা করিয়া নিরুদ্দেশ হইলে, তৎপুত্র ভবানীদাস 
পিতার অনুসন্ধানে যশোর অঞ্চলে আসেন, সেখান হইতে কালীঘাটে 
আসিয়৷ তুবনেশ্বরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। স্তানাদির মধ্যে 
ভুবনেশ্বরের একমাত্র কন্তা ছিল; তিনি তাহীর সহিত ভবানীদাসের বিবাহ 
দেন। পূর্বেও ভবানীদাসের অন্ত বিবাহ ছিল এবং খন্িয়ানে তীহার সে পক্ষের 
যাদবেন্ত্র ও রাজেন্দ্র নামক ছুই পুত্র ছিল বলিয়৷ জান! যায়। ভবানী দাস 
ওমায়ের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কালীঘাটে বাস করিলে, যাদবেন্র আসিয়া 
নিকটবর্তী গোবিনদপুরে বসতি করেন; রাজেন্দের কোন সংবাদ পাওয়া যায় 
না। ভুবনেশরের কন্ঠার গর্ভে ভবানীদাসের চারি পুত্র হয় যাদবেন্ত্র ও উক্ত 
চারিপুত্র-_এই পীচজনে কালীমায়ের সম্পত্তির অধিকারী হন, এবং আলিবদ্দী খার 
সময়ে “হালদার” উপাধি পান। কালীঘাটের স্থবিখ্যাত হালদার পরিবারের 
সহিত আঁধার মাণিকের ভ্টাচারধ্যগণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। 


তুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী (চক্রবর্তী ) চণ্তীবর তপস্থী (চক্রবর্তী ) 


( শাগ্ডিল্য বন্দ্য ) ( কাশ্ঠপ চট্ট, শ্রীকরের ধার! ) 
] 
] র 
(১) (২) কমলনয়ন টাকি 
কন্তা - ভবানীদাস- প্রথম স্ত্রী 
| ৃ 
| (১) যাদবেন্র সাং গোবিন্দপুর 





| ] ] ৃ 
(২) রামগোপাল (৩; রামগোবিন্দ (৪) রামনীরায়ণ (৫) রামশর, 


সাং কালীঘাট সাং গোবিন্দপুর সাং কালীঘাট সাং গোবিন্দপুর 
[ এই ৫জন কালীঘাটের হালদারবংশের আদি। বংশাবলীর জন্য, কালীক্ষেত্র- 
দীপিকা, ১২৫--২৮ পৃষ্টা জরষ্টব্য ] 


৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চণ্তীবর তপস্থী 
| 
(২) কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন 
রানির 
| ] ] 
রামচন্দ্র বিদ্ভানিবাস পুরুষোত্তম জগদানন্দ সার্বভৌম 
সাংআধারমাণিক সাং ইছাপুর সাং আধারমাণিক 
(গুরুবংশ ) ( পুরোহিতবংশ ) 
1 ] 
রঘুননন স্তায়পধশনন. 777 
] রতিকাস্ত রামনারায়ণ  কৃষ্ণদেৰ বিশারদ 
শরীকুষ্ণ তর্কলক্কার [ [ 
] যছুনন্দন গোপীকান্ত ন্তায়পঞ্চানন 
রামশঙ্কর বিদ্তাবিনোদ | | 
] শ্রীব্পভ উপেন্্রকু্ণ বিদ্ভাবাগীশ 
রামনিধি তর্কসিদ্ধাত্ত | ] 
] রামকানাই পীতাণ্বর স্তায়বাগীশ 
1 1 ] | 
রামজয় গঞ্গাপ্রসাদ চুড়ামণি গৌরহরি রামচন্দ্র 
] ] ] | 
মধুরানাথ কেদারনাথ বিগ্যারদ্ব তাঁরিণীচরণ কমলাকাস্ত বিদ্বাল্কার 
] | | 





রা এমা বরা? মুখো 
হ্মস্ত রামচ্দ রব 
জীবিত, বয়স ২৪ জীবিত, বয়স ১৮ ক্ষেত্রনাথ গোপালচন্্ 
| মাং আধারমাণিক 
[ 1 ই | 
উমানাথ ভবনাথ রজনী মন্মথ 
জীবিত, বয়স ৪৬ 


বসস্ত রায় ৮৭ 


প্রতাপাদিত্যের পতনকালে তর্কপঞ্চানন যশৌহর ত্যাগ করিয়৷ ইচ্ছামতীর 
তীরবর্তী আঁধার মাণিক বা! কৃষ্ণনগর গ্রামে বসতি করেন। তাহার পুত্রগণের 
মধ্যে পুরুযোত্বম এখান হইতে উঠিয়া ইছাপুরে গ্রিয়া বাস করেন। অন্ত পুত্র 
্বয়ের মধ্যে রামচন্দ্র রাজবংশের ও টাকী শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের রাজ-জ্ঞাতিবর্গের 
গুরু বলিয়! স্বীকৃত হন এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগদানন্দ সার্বভৌম পুরোহিত 
বলিয়া স্থিরীকৃত হন। রামচন্ত্রের অধস্তন ৮ম পুরুষে উমানাথ প্রভৃতি এখনও 
আধার মাঁণিকে বাস করিতেছেন। জগদানন্দের ছুই পুত্রের ধার! আধার মাণিকে 
এবং তৃতীয় পুক্র কৃষ্ণদেব বিশারদের ধারা খোড়গাছিতে আছেন * 





* কৃষ্ধদেবের বংশীয় বছুনাথ ( বয়স ৬৩ ) এখনও জীবিত আছেন। তাহার গৃহে তাহার 
পূর্বপুরুষের ষে সব তারদাদ বা নিশ্করের দলিল আছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । সেই 
ঘল্লিগুলি হইতেই যছুনাথের বংশাবলী এইরূপ পাওর়! যায়; কৃষ্ণদেব--তৎপুত্র রুদ্ররাম 
বাচম্পতি__তৎপুত্র রামগোবিন্দ_তৎপুত্র গঙ্গাধর বিস্যালস্কার__তৎপুক্র রতুরাম বিস্াপঞ্চানন 
তৎপুত্র নন্দকিশোর-তৎপুত্র গোবিন্দ _-তৎপুত্র কাশীনাধ-_-তৎপুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণই 
বছুনাথের পিতা । বসম্তরায়ের 'পৌন্র রাজারাম পুরোহিত বংশীয় কৃ্ণদেব বিশারদকে যে 
৫৪/* বিঘা নিষ্ধর জমির সনন্দ দেন, উহ যছুনাথের নিকট এখনও জীর্ণ অবস্থায় বর্তমান আছে 
উহ্থার অবিকল প্রতিলিপি এই ২-- 

শুস্তি পূজনীয় তম আ্রীকুফদেব নিসারদ ভট্টাচারধা চরণেযু। ক্রীরাজাগাম রারগ্ত প্রণাম 
নিবেদনঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে সর্পরাঁজপুর ওগর়রহতে তোমাকে তপশ্বীল জয়েন 
জমী ৫৪/ চৌয়ান বিঘা জমী ব্রন্ধোত্বর দিলাম। ভমি উথ্িত করিয়া পুত্র পৌঁজাদিত্রসে 
পরম সুখে তোগ করুন। ইতি সন ১০৯৪ শাল তেরিখ ১ কা্ঠিক।” 


“জায়জমী 
ভাছুরিয়।-১৫/ পং মুরনগর 
মুকুন্দকাটি--৭/ কুল্যান 
মেরুদ্ডিয1 -8/ সহালয়া 
সাস্তিয়ানগর--৭/ ৩/ 
তবানিপুর--২/ দেবীপুর 
ধলবাঁড়িকা_-২/ ১/ 


ফতুলাপুর--১/ হল 
১৬/ যোল বিৎা মাত্র। 
৩৮/ ৫8/ 
আটন্রিধ বিঘা স। “চায়ান্ন বিঘা মান্র-_” 





৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 
মহরম পক্িচ্ছেদ-্ঘশোহল্স-সলমাজ | 


বিক্রমাদদিত্য যখন যশোহরে রাজা প্রতিষ্ঠা করিলেন,ক্রমেই তাহার রাজনৈতিক 
প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। এই ,সময়ে তাহার পিতা ভবানন্দ পরলোকগত 
হইলেন। বিক্রমাদিত্য প্রভূত অর্থব্যয়ে পরম সমারোহে পিতৃশ্ান্ধ সম্পন্ন করিলেন 
এতছুপলক্ষে অনেক চেষ্টার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে আত্মীয় কুটুদ্ব ও জ্ঞাঁতিবর্গকে 
আহ্বান করিয়া আনা হইল। তখন বাক্লাই রর্গজ কারস্থকুলের প্রধান সমাজ। 
নবপ্রতি্ঠিত যশোহর সেই বাকৃলা সমীজের অধীন ছিল! শ্রাদ্ধবিবাহাদি 
প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এভাবে পূর্বাঞ্চল হইতে জ্ঞাতি কুটুঘ আনিতে যাওয়া বড় 
কষ্টকর; বাক্লা-চন্ত্স্বীপ অত্যন্ত দুরে অবস্থিত এবং সামাজিক ব্যাপারে বাক্লার 
অধীনতা বড় অপ্রীতিকর হইল। বিশেষতঃ বাক্লা-সমাজে বহুকাল হইতে নান। 
নিষনশ্রেণীর মৌলিকের সহিত কুলীনের বিবীহ-প্রথা অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রবস্তিত 
থাকায় দমাজ-শৌণিত কলুষিত হইতেছিল।* দূরদর্শী ব্সন্তরায় বুঝিলেন বংশ- 
বিশুদ্ধ দ্বারা সামাজিক উন্নতি ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি হয় না । সুতরাং 
এই কুল-বিশুদ্ধি রক্ষা তাহার প্রধান লক্ষ্য হইল। 

বসন্তরায় নিজের চেষ্টার যশোহরে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা 
সুপ্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিলেন। বাক্লা ( বরিশাল ) ও ফতেহাবাদ (ফরিদপুর ) 
প্রভৃতি পূর্বাঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিগোত্রীয়দিগকে অর্থ ও 
ভূমিবৃত্তি লৌভে বশীভূত করিয়া যশৌহরে আনিলেন; রাজধানীর নিকটবর্তী 
চারিধারে তাহাদের বসতি নির্দেশ করিয়| দিলেন। শুধু স্বজাতীয় বঙ্গজ কায়স্থ 
নহে, সমাজ-দেহপুষ্টির জন্য বহুজাতির প্রয়োজন । সুতরাং বসস্তরায় দেবোত্তর, 
্র্নোত্র ও মহত্রাণ দিয়! নানাশ্রেণীর সুতরাহ্ষণ ও বৈষ্য প্রভৃতি জাতিদিগকে বসতি 
করাইলেন।1 সহজে কৌন সম্মানিত ব্যক্তি পরাশ্রয়ে আসেন নাই, এজন্ত 





* “বলীয় সমাজ,” সতীশ চন্্র রায়, ১৪৫, ৩৪০-১ পৃষ্ঠা; “বাখরগঞ্জের ইতিহাস" 
(থোনাল চত্র ) ৫৪ পৃঃ। 
$. “চন্্রদ্বীপ পুরাৎ তক্িন্‌ কায়স্থান ব্রাহ্মণীন্‌ তথা । 
বৈদ্তকমানয়াম।স সমাজে: বভুবঃ সঃ)" ঘটক-কারিকা। 
“চন্ত্র্বীপ আদি দমাজ মানে সব্বজনে। সমাজ করিল। যশোর ঘটক কুলীনে। 
বিক্রমপুর ইদিলপুর সমাজ বাখানি। বথায় পুজিত মদ ঘটক চুড়ামণি ॥ 


যশোর-সমাজ ৮৯ 


বিক্রমাদিত্য সকলকেই স্ব স্ব মরধ্যদার অনুরূপ তুমিবৃত্তি দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ 
নবোখিত যশোর-রাজ্য তখন লক্ষ্মীর লীলাভূমি ; এমন স্থলে বাস করিবার লোভ 
অনেকেই সম্বরণ করিতে পারেন নাই। 

এই নূতন সমাজে বনু কুলীন ও মৌলিক যোগ দিয়াছিলেন। তম্মধো 
কুলীনের সংখ্যাই অধিক। মিত্রবংশীয় কেহই আসেন নাই; বঙ্গজ মিত্রগণ 
কুলীন নহেন। মৌলিকদিগের মধ্যেও মাত্র কয়েক ঘর আসিয়াছিলেন। ধীহার! 
আসিয়াছিলেন, তীহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। * বৎস, রাঘব, পৃথ্বীধর, 
চক্রপাণি, থাকবন্থ ও গাভবন্থু প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার বন্থ কুলীনগণ ইছামতী- 
কুলবর্তাঁ টাকী, শ্রীপুর, সৈদপুর, পুঁড়া ও জালালপুরে, বর্তমান বাগেরহাটের 
নিকটবর্তী কাড়াপাড়া৷ ও উৎকলগ্রামে এবং বর্তমান ফরিদপুর জেলার ওলপুরে 
বাস করেন। ওলপুর ও কাড়াপাড়ার রায় চৌধুরীগণ উচ্চ কুলীন। তন্মধ্যে 
শেষোক্ত স্থানের গাঁতবন্তুবংশীয় পরমানন্দ রায় বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানীদেবীকে 
বিবাহ করিয়৷ যশোহর রাজধানীর নিকটবর্তী পরমাননদকাঠিতে বাস করেন। 
ঘোষ কুলীনদ্িগের বিভিন্ন থাক এই সময় হইতে ক্রমে বাশদহ, শিবহাটি, 
জালালপুর, শ্রীপুর, পুণ্ড়া৷ ও খোঁড়গাছিতে উপনিবিষ্ট হন। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, বিক্রমাদিত্য আশ গুহবংশীয়। এই থাকের রাজ- 
জ্ঞাতিগণ অনেকে হশোহরে আসেন। তন্মধ্যে ভবানীদাস রায় চৌধুরী প্রধান 
এবং মহাপ্রতিভাশীলী। ইনি রামচন্ত্র গুহের পিডৃব্য চতুর্ভজের প্রপৌন্র, সুতরাং 
বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা । ভবানী দাস রাজবংশীয়দিগের নিকট হইতে 
মাইহাটি পরগণা বৃত্তি পান। সামাজিক হিসাবে রাজবংশীয়দিগের নিয্নেই তাহার 
আসন ছিল; এজন্য পরবর্তী যুগে ইহার বংশধরগণকে নায়েব গোষ্টাপতি বলিত।1 
ইনি টাকী ও শ্রীপুরের রায় চৌধুরীগণের মূল। মুন্সী রামকাত্ত ও কালী নাথ এই 





যশোহরের কথা কিছু করি নিবেদন। আশ বংশে নরপতি ছিল মহাঁজন ॥ 
কায়স্থ ফুলীন বত গুণেতে পুজিত । নান! ধন দিয়! সবে করিল! তোবিত ॥ 
গ্রোন্ীপতি হইল! রাজ! বহু পৃণ্যকলে । ঘটক কুলীন মতে অনুমতি দিলে & 
*. বিশে বিবরণ সতীশ চত্ত্ রায় প্রণীত “বঙ্গীয় সমাজে" ৪ ঘটকদিগের কারিকায় প্রদত্ত 
হইয়াছে । বন্নজ কায়স্থের কুলকারিকা আমার নিকট আছে। সেগুলি অত্যন্ত প্রাচীন পুধি। 
+ "বঙ্গীয় সমাজ” ৩৪১ পৃঃ নিখিল বাবুর “প্রতাপ দিত, ১৬৬-৭ পৃঃ 
১২ 


৯৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বংশের কৃতী পুরুষ এবং বর্তমান সময়ে রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী সর্বত্র 
স্পরিচিত। * গুহ বংশের অন্য শাখাও ক্রমে এদেশে আসিয়াছিলেন। 
রায় চৌধুরী, রায় সরকার, চাকলাদার প্রভৃতি নান! উপাধিধারী হইয়া! তাহারা 
টাকী, শ্রীপুর, পুঁড়া, বেঁওকাটি, সৈদপুর ও জালালপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও 
বসতি করিতেছেন । এড গুহবংশীয় দেওয়ান রামভদ্র রায় এক সময় পুঁড়ায় 
বসতি করেন ও সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 1 তাঁহার কথা পরে বলিতে 
হইবে। গুহবংশীয় যাহাদ্দের কথা বলা হইল, তাহাদের কতক কুলীন, কতক 
বা কুলজ। 

শুধু তাহাই নহে। মৌলিকদিগের মধ্যেও মধ্যল্য £ দত্ত ও দাস বংশয়েরা 
যশৌহর-রাজধানীর সন্নিকটে পূর্বোক্ত স্থানসমূহে, এমন কি, ভৈরবকুলবর্তী 
রঙ্গত্বীপ বা রাংদিয়ার অন্তর্গত সিংগাঁতি, উৎকুল প্রভৃতি স্থানের বাসিন্দী আছেন। 

বহরমপুরের সেনগণ ও যশোহর-সমাজভুক্ত ছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক 
ডাক্তীর রামদাঁস সেন বহরমপুরের আদি সন্মানিত জমিদার বংশ সমুজ্জল 
করিয়াছেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত ইত্ন! এবং খুল্নার 'সিংহগাতির দত্ত 
চৌধুরীগণ বসস্তরায়ের শ্বশুর বংশীয়। যশোহর-সমাজে কুলীনের সংখ্যাই অধিক 
এবং সে কুলীনগণ প্রায়ই মৌলিকক্রিয়া করিতেন না; এই জন্ত এ সমাজে 
মৌলিকের সংখ্যা বড় অল্প। মৌলিকদদিগের সকলেই মধাল্য অর্থাৎ প্রধান; 
মৌলিকের নিম্নশাখীগুলি এ সমাজে নাই। 

যশোহর সমাজ কেবল কায়স্থ লইয়া হয় নাই। নান! শ্রেণীর কুলীন ও 
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজজ ও রাঢ়ীয় বৈদ্া এ সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া 
ছিলেন। গুরুবংশীয় কাণ্রপ চট্টোপাধ্যায়ের কথা পূর্বে বলিয়াছি; 'অনেক কুলীন 





* পণ্ডিত দধিতৃষণ ভট্টাচার্য্য মহীশয় “্টাকী রারচতুধূরীণ বংশম্” নাম দিয়! সংস্কৃত 
কবিতায় এই বংশের বিবরণ প্রকাঁশ করিয়াছেন। কবিতাগুলির নিয়ে সুন্দর বঙ্গানুবাদ আছে। 

+ প্রসিদ্ধ ্রতিহীসিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রীঁয়, বি, এল, এই বংঙীয় এবং পু'ড়ার 
অধিবামী। 

£ বঙ্গজ মৌলিকেরা যে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধো মধ্যল্য প্রধান। অন্ত তিন শাখা 
মহীপাত্র, নিম্ন মহীপাত্র ও অচলা। “যশোহর সমাজ কৃলীন প্রধান বলিয়া তথায় কুলীন, 
কুলজ ও মৌলিক এই তিন শাখ। মাজ্ে।” বঙ্গীয় সম), ৬৪ গৃঃ। 
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ব্রাহ্মণ তাহাদের আশ্রিত হইয়াছিলেন। মুকুন্দপুরের দক্ষিণে ও পূর্ব ধলবাঁড়িয়া, 
দেবনগর প্রতৃতি স্থানে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। বৈদিক শ্রেণীভুক্ত 
রামভদ্র ভট্টচার্ধ্য * সিজ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি পরমানন্দ কাঁটিতে বাস করেন। 
তাহার বংশধরগণ এখনও ইচ্ছামতীর কুলবর্তী শ্রীপুর, ঘলঘলিয়! ও ধলতিতা৷ গ্রামে 
এবং ভাগীরখীতীরে রাজবংশের গঙ্গাবাদের বাটার সন্নিকটে ভট্টগল্লী বা 
তাটপাড়ায় বাস করিতেছেন এবং বঙ্গের বহু উচ্চবংশের কুলগুরুরূপে দেশপুজ্য 
হইয়া রহিয়াছেন। এই বংশে বহু প্রসিদ্ধ পঙ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে। বঙ্গজ 
বৈগ্ভদিগের মধ্যে কেহ কেহ কর্ম্মোপলক্ষে যশোহর রাজ সরকারে প্রবেশ করেন 1 
এবং অবশেষে ভৈরবকূলে উৎকূল, মূলগড় ও ভ্টগ্রতাপ প্রভৃতি স্থানে বাস 
করেন; রাট়ীয় বৈগ্চগণের মধ কৃষ্ণাননদ মজুমদার রাজ-কবিরাজরূপে যশৌহরে 
আসেন এবং রাজ্যপতনের পর বর্তমান কলারোয়ার নিকটে কেরলকাতায় ও পরে 
তথা হইতে ভাগ্ারপাড়ায় আপিয়া বাম করেন। এখনও ভাণ্ডার পাড়ার 
কবিরাজ গোষ্টা বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। এইরূপে পূর্বদিকে মধুমতী ও পশ্চিমে 











* করতোয়া তটবত্রী মালতী নামক স্থানে "বাৎস্তগোত্রীয়” রামভদ্রের পূর্ব্বনিবান ছিল। 
তিনি কুলদেবত। সঙ্গে করিয়। প্রথমতঃ কলিকাতায় গৌবিন্দপুরে বাঁস করেন; পরে তথা 
হইতে বসন্ত রায়ের সহিত পরিচন্প সুত্রে যশোহরে আসেন। তিনি মৃত্যুকালে ম্বকীয় সিদ্ধমন্ত্র 
দৈবক্রমে পুত্র নারায়ণকে ন! দিয়া জামাতা নারায়ণকে দিয়! যান। জামাতা নারায়ণ ( বশিষ্ট 
গোত্রীয়, বৈদিক ) এই, ভাবে দিদ্ধ হইয়! গঙ্গাতীরে ভট্টপল্লীতে বাঁদ করেন। নারায়ণ ভট্ের 
নামেই উট্টগন্লী হইয়াছে; আধুনিক ভাটগাঁড়ার ভটাচাধ্যগণ অধিকাংশই ইহার যংশধর। 
রাণতদ্ের পুত্র নারারণ নিজ মাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর, 
তাহার তিন পুত্রের একজন পিতার গৃহদেবতার অধিকারী হইন়| শ্রীপুরে বাস করেন; অন্ত 
এক পুত্র পৈত্রিক ব্রঙ্গোত্তরের অধিকারী হইয়। গ্রপুরের নিকটবর্তী ঘলঘলিয়ায় বাদ করেন। 
সে বংশে বহু বিখাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র পৈতৃক পু'খিপত্রের 
অধিকারী হইয়| বর্তম।ন বাঁরাসাত ল।ইট রেলওয়ের দশ্ডীরছাট স্টেশনের সন্নিকটে ধলতিত। 
নামক স্থানে বাঁস করেন। 

+ বঙ্গজ বৈভ্তকুলে বিঞুদাসবংশীর় জানকীবল্লভ বিশ্বাস (সজুমদ।র) প্রতাপাদিত্যের 
সরকারে চাকরী করিয়া পুরস্কার স্বরূপ হৃণতানপুর, খড়রিয়। পরগণার জমিদারী পাইয়। 
মূলগড়ে বাদ করেন; তাহার আশ্রিত কুলীনদিগের মধে] ধর্বস্তরি (লক্ষণ, আদিত্য ও 
বিকর্তন ) বংশীয়গণ উল্লেখযোগ্য । বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া হছইবে। 
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ভাগীরথীতীরে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে কপোতীক্ষী ও ইছামতী পথে বহুদুর 
পর্যন্ত নানাবিধ কুলীন, বংশজ ও মৌলিক কায়ম্থ, বৈদিক রাট়ী ও কুলীন শ্রো্রিয 
প্রভৃতি নানাবিধ ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও রাটীয় বৈগ্ প্রভৃতি জাতি যশোহর-খুল্নার 
সমাজ-দেহের প্রধান অন্্প্রতাঙ্গ হইয়৷ রহিয়াছেন। মুকুন্দপুরের পশ্চিমদিকে 
ক্ষুদ্র কালিন্দীর অপর পারে যেখানে পূর্বদেশীয় সামাজিকগণ প্রথম বসতি করেন, 
তাহাকে এখনও “বাঙ্গালপাড়া” বলে; প্রাচীন ম্যাপে বাঙ্গালপাড়া বেশ বড় বড় 
অক্ষরে লেখা ছিল। বাঙ্গালপাড়া ও বীকড়া প্রভৃতি স্থান হইতে সামাজিকগণ 
ক্রমে উত্তরদিকে গিয়৷ বসতি করিয়া ছলেন। 


এইবূপে পৃথকৃভাবে বসস্তরায় যে একটি সমাজ প্রতিষিত করিলেন উহীর নাম 
হইল,_“যশোহর-সমাজ”। এ সমাজ এখনও আছে; যশৌর-রাজ্য নাই, কিন্তু 
যশোহর-সমাজ প্রতিপত্তিশুন্ত হয় নাই । মহারাজ বিক্রমাদিত্য ছিলেন যশোহর 
-সমাজের সমাজপতি। বিশেষ ক্ষমতা ও ন্তায়পরতার সহিত ইহার সামাজিক 
শাসন চলিতে লাগিল। আজ. সে শাসন নাই, বন্ধন অনেক শিথিল হইয়াছে ; 
কিন্তু যশোহর-সমাজের নাম আছে, খ্যাতি সন্মান আছে, আরও আছে এবং তাহা 
সহজে যাইবে না-_ইহার বংশ-বিশুদ্ধি। এখনও এই সমাজের লোকেরা বাক্ল! 
প্রভৃতি স্থানের সামাজিকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। 


যাবতীয় সামাজিক বিষয়ের মীমাংসার জন্য সামাজিকগণ সময় সময় সমবেত 
হুইতেন; তজ্জন্ত সমাজগৃহ বা মিলন-মন্দির ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি, মুকুন্দপুরের সন্নিকটে ধামরাইল বা ডামরেলী পরগণার অন্তর্গত 
ুস্তাফাপুর গ্রামে কালিন্ী-তীরে একটি বিরাট নবরত্ব মন্দিরের ভগ্নীবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইছাপুরের হোড়চৌধুরীগণের নবরদ্ধ মন্দির ব্যতীত 
যশোহর-খুল্নার মধ্যে এত বড় নবরত্ব মন্দির আর নাই; কিন্তু ইছাপুরের মন্দির 
অপেক্ষা এ মন্দির আরও স্থুর এবং অধিকতর কারকার্ধাযুক্ত। মন্দিরটি এখনও 
দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু উহীর নয়টি রদ্ধ বা চূড়াই ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছে। কথ্ধিত 
আছে, এখানে মাঁলবরাজ বিক্রমাদিত্যের সভার মত যশোরেশ্বর বিক্রমাদিত্যের 
নব্রত্ব সভা বসিত; সমাজের মিলন হইত, তাহাতে সামাজিক বিধি-নিষেধ 
লিপিবদ্ধ হইয়া থাঁকিত। প্রবাদের কথা সরকারী রিপোর্টেও মানিয়া লওয়া 
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হইয়াছে। * এই মন্দিরে কোন দেব বিগ্রহ ছিল না। মন্দির ত অনেক আছে, 
কিন্ত এ মন্দির দেখিতে বড় সুন্দর ছিল, ইহা খুল্ন! জেলার অপূর্ব কীর্ডি। ? 
ইহা দেখিলে দিনাজপুরের কান্তনগরের মনিরের দৃস্ত মনে পড়ে; উভয়ই একই 
প্রকার স্থাপত্যান্থমোদিত নবরত্ব মদ্দির। ] প্রতাপাদিত্যের যুগের বহু মন্দিরের 
মত ইহারও সদর পশ্চিম দিকে; সে দিকে কালিন্দীতীরে দ্বাদশটি শিব মন্দির 
ছিল, মন্দিরের পূর্বনদক্ষিণেও সামাজিক ও লোকজনের থাকিবার জন্ত বহু ইষ্টক 
গৃহ ছিল বলিয়৷ বোধ হয়। স্থানে স্থানে স্তপীক্কত তগ্নাবশেষ আছে। সেই সব 
তগনস্তপের মধ্যস্থানে নির্জন প্রান্তরে বহুবিস্তীর্ ধান্তক্ষেত্র সমূহের মাঝে এখনও 
ডামরেলীর মন্দির দীড়াইন্৷ আছে; এখনও ইহার ভঙ্নাংশে যে শিল্পকৌশল ও 
ভাবশ্চাতুর্ধের বিকাশ আছে, তাহা দেখিলে বি্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। $ 

এই মন্দিরের গায়ে পশ্চিম বা সদরদিকে গর্ভমন্দিরের গায়ে একথানি 








৯100৩ বি০218105 15 5710 09108580667 ১৪৮ 0 হন 11087750108 06 
£811767011198819] 21869090108, 27065001001 5107 008 বিত818008 270 
158০1790026 07816 78501 ৫৯ 207 10187610110 05116 20025 ঢ9 24008 
83 76567 0601০9$60 00 8.0০0 01 0000895, [6৮89 00110 101 ও 0176101% [9009096, 
12. 85. 2 381071-018001)4810000 টআাএণাপা?ে 07006 10%67010517083 ০6 
8০17081 (1896 ) 0. 150. 


1 শো র-রাজগণণের পতনের পর ধামরাইল পরগণা নল্তার গোলক নাথ তন চৌধুরীর 
অধিকৃত হয়। ভঙ্লবাবুদের নিকট হইতে উহা এক দময়ে জয়নগরের মিত্রগণ ক্রয় করেন। 
তৎপরে উহ। বর্তমান গড়মুকুন্দপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত লগ্মণচন্্র রায়ের পিতা * নন্দকুমার রায় 
মহাপয় খোদ কোবালায় থরিদ করেন। প্ুনা ঘা, তিনিই জঙ্গল কাটাইয়৷ মন্দিরের আবিষ্কার 
করেন। কালে তাহার পুত্রগণের হস্ত হইতে উহা! হুগলী জেলার কাকশিয়ালী নিবাসী শ্রীযুক্ত 
মছেন্্রনাথ বু খরিদ করিয়। লন। শ্রীপুর নিবাসী প্রযুক্ত তারাপদ ঘোষ উহার অধীনে 
পত্বনীদার। 

£ দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের মত হন্দর অভগ্ন ইষ্টক-মনির বঙ্জদেশে আর আছে 
কিনা সন্দেহ । ফাগুন সাহেব কাহার লুবিখ্যাত "স্থাপত্যের ইতিহাসে” এবং শ্রীযুক্ত কালী 
প্রসন্ত বন্দোপাধ্যার কৃত “নবাবী আমলের বাঙ্গালীর ইতিহাসে” এ মন্দিরের ছবি আছে। 

$ণ্ডামরেলীর মন্দিরটি সমচতুফৌণ। দমগ্র মন্দিরটি বাহিরে প্রতোক দিকে ৩৩৮ ইঞ্চি 
এবং গর্ভসন্দিবও বাহিরে প্রত্যেক দিকে ১৩-১* ইঞ্চি। গর্ভমন্দিরের উপর একটি বড় 
গু্বজ ও চতুঃপার্থ্থ অলিন্দের চারিকোণে চারিটি ছোট গুদ্বজ ছিল। এই পাঁচটি গুশ্বজের 
উপর পচটি চূড়া ব্যতীত সর্বোচ্চ চুড়ার চতুষ্ষোণে আরও চারিটি চূড়া ছিল; এইরূপে সর্বফমেত 
নয়ট চুড়া। সমগ্র মন্দিরের উচ্চতা মেজে হইতে ৪*ফুটি। অন্দিরের মেজে কত উচ্চ ছিল, 
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ইষ্টকলিগি আছে। উহার কয়েকটি অক্ষরের একটু একটু ভাল পড়িতে পারা 
যায় নাই, তাহা হইলেও আমরা যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহা এই *-- 
শাকে বেদসমাযুক্তে বিন্দু বাণেন্দু সংমিতে। 
মঠোহযং ন্বর্গসোপানং শ্্রীকৃষণেন কৃতঃ স্বয়ং |৬ 
& ১৫০৪ 
ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৫০৪ শাকে বা ১৫৮২ খুষটাবে শ্রীক্ণ স্বয়ং স্বর্গসোপানতুলা 





জানিবার উপায় নাই; কারণ মন্দির অনেক বসিয়। গিয়াছে। মন্দিরের বাহিরে উত্তরদিকে 
দরজ। বা খিলান নাই। অন্য তিনদিকে তিনটি করিয়া খিলান। গর্ভমন্দিরে মাত্র পশ্চিম ও 
দক্ষিণ দিকে দরজা আছে। গর্তমন্দিরের গায়ে দক্ষিণ দিকে নানা ফুল কাট| £ছবি, ও একটি 
বড় গরুড় মুস্তির উপর কৃষকরা ধার যুগলরূপ। পশ্চিমদিকেও এরূপ গর্ত মন্দিরের গায়ে অমংখ| 
ছবি অস্কিত; ধনুকথারী বীর, হস্তিপৃষ্ে যু্ধধাত্রা, অশ্বারোহী, সিপাহী, দশঅবতার গুভূতি 


অসংখ্য চিত্রে সুখচিত। 
+ ৮157967. [5001603” (1896 নামক সরকারী বিবরণীতে এই লেখাটি এইরূপে 


পঠিত হয় £- 
“শোকে বেদ মমযুতে বন্থবাণ সমস্বিতে 
ইয়ং মগসোপান 
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র্ধেয় বন্ধু উতিহাসিক গ্রীযক্ত নিখিল নাথ রাঁয় উক্ত পাঠই স্থির রাখিয়া প্রতাপাদিতা 
মধবন্ধীয় বহু যন্্রনংকলিত ম্বকীয় বিখ্যাত পুস্তকে (৮০৮৩ পৃঃ) নীন। বাদানুবাদ করিয়াছেন 
কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয়, যিনি বনভাঁষা হইতে বহুতথ্য সংগ্রহ পূর্বক বন্বায়াসে প্রকাণ্ড 
গ্রন্থ রল। করিয়। ম্বদনেশবামীর অশেষ ধন্যবাদ ভাঁজন হইয়াছেন, ধিনি স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের 
ব্েীভূক্ কাযন্থ এবং ধাহার জক্মপল্লী প্রতাপের রাজধানী হইতে বহুদূরবর্তী নহে, তিনিও 
সামান্ত একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রতাপাদিত্যের কীর্তিচিহ্ের মধ্যে বোধহয় কিছুই প্রত্যক্ষ 
করেন নাই | সেরূপ একটু চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইিতেন তিনি 'যে একটি “ইন্দু” শব 
বাস্তবিক অনুমান বলে স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাহ এ লিগিতে শপষ্ট বিদ্তমান আছে। "থুলন!” 
পত্রের অগ্থতম লেখক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি, এন উক্ত লিপির যে পাঠোদ।র 
করিয়াছিলেন ( “খুলনা,” ১৭ই ফাল্গুন, ১৩২৬) ভাহী এই £- 
“শকে বেদ সমীয়ত বহ্রাব্দে--রিতে 
মঠোয়ম-_র্গ সোপান গ্রুক্চেন কৃতময়। ১৬*৪” 
কিন্ত ইছাতে ভাষাই হয় না। তিনি লিখিয়াছেন “ঞ্লোকের ব]করণ শুদ্ধির দিকে শিলপীরও 
লক্ষ্য নাই, আমরাও লক্ষ্য করি নাই ।” বিক্রমাদিত্যের মভায় এমন হুলর মন্দিরের জন্য একটি 
সাধারণ শ্লোক লিখিবার পণ্ডিত ছিলেন না, বা শিল্পীর যথেচ্ছ কার্যে প্রতি কটাক্ষ 
করিবার নোক ছিল না, একথা! আমরা-বিশবাস করিনা। অবিনাশ বাবু ১৫*৪ সংখ্যার “৫” 
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এই মঠ নির্মাণ করেন। অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব কর্ণকর্তা( বিক্রমাদিত্য ) *সর্বং 
কৃষঠার্পণমন্ত” এই ভাবের অন্বর্তী হইয়া! স্বকীয় কর্তৃত্ববদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিহার 


টির উপরিভাগ একটু সামান্ত ভায়া যাওয়ায় তাহাকে “৬” পড়িয়াছেন'এবং পরে ১৬*৪ শক 
মিলাইবার জন্তু কতকগুলি অযৌস্তিক জল্পন! কল্পনার অবতারণা করিয্াছেন। এখন যে 
কেহ ইচ্ছা করিলে আমাদের উদ্ধত পাঠ দেই স্থানে গিয়া মিলাই়া দেখিতে পাঢুরন; তখন 
আমাদের কথার সত্যত| সপ্রমাণ হইবে । আমি "খুল্না" পত্রে অবিনাশ যাবুর পঞ্জের 
যখোপধুক্ত উত্তর দিয়াছিলাম। আমার স্বচক্ষে পাঠোদ্বার করিবার সময় ছুই একনলে ইষ্টকাক্ষর 
লোণার দোষে একটু একটু ভার্গিয়া যাওয়ায় যে মব সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ 
করিতেছি । বিন্দু” কথার “বসকারে একার্ট ইকার চিহ্ন স্পষ্ট নাই ; উহ হইতে কেহ কেহ 
পবন” পড়িয়াছেন। “সংমিতে" শবের “সং” ম্পষ্ট নাই এবং “ম"টি "বার মত পড়া যায়। 
কিন্ত ইহাতে অর্থবোধের কোন ক্ষতি নাই। “মঠোইয়ং'' শে লুপ্ত অকারটিকে কেহ কেহ 
“ই” পড়িয়াছেন; কিন্ত পুংলিঙগ মঠ শবে ইয়ং ব্যবহৃত হইতে পারেন! । *ম্বগ” কথায় “ন্"টি 
*ম” এর মত পড়িয়া ও রেফটি একটু অস্পষ্ট থাকায় প্থর্গ” মগে পরিণত হইয়াছে। উহাতে 
(কোন অর্থ বোধ হয় ন1। বেদ-৪, বিন্দৃ-*, বাণ-৫, ইন্দু-১। 'অস্বস্ত বামাগতি অনুসারে 
১৫৪ শাক বা ১৫৮২ থ্ষ্টা হয়। ইহাই বিক্রমাদিতের সময়। যাহার! "বিন্ুূ” স্থানে 
শ্বন্থ” পাঠ করেন, তাহার! মন্দিরটি ১৫৮৪ শাঁক বা ১৬৬২ খঃ্টান্দে নির্শিত বলেন অর্থাৎ উহা 
বিক্রমাদিত্ের মৃত্যুর বহুবৎসর পরে অগ্তকর্তৃক নির্মিত বলেন। আমরা তাহ! বিশ্বাস করিন।। 
ইহার কয়েকটি কারণ আছে; প্রথমতঃ লিপিব নিগ্নে যে শাক সংখ্যা আছে, তাহার শুম্ঠটিকে 
কোন প্রকারে "৮" বলিয়া পড়া যায় না , দ্বিতীয়তঃ মন্দিদ্নে কোন দেববিগ্রহ ছিলনা, থাকিলে 
সেকথা লিপিতে বা! প্রবাদে থাকিত; সুতরাং ইহ মঠ বা সমাজ মন্দির বা অন্ত কোন স্মৃতি 
লৌধ। তৃতীয়ত; এমন হুন্দর মঠ বিক্রমাদিত্যের পরে কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। 
তবে অপরগক্ষে একটি প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে কাঁলিন্দী নদীর পশ্চিম পারে বুদ্ধিসন্ত থা | 
চৌধুরী নামক একজন বারুজীবী জাতীয় জমিদার বাঁদ করিতেন; এখনও খোমবাসে তাহার 
খনিত পু্ধরিণী আছে এবং স্থান ভাঁদবাড়ী (ভদ্রাসন) নামে খ্যাত। তিনিই নাকি এই 
মঠের প্রতিষ্টাত।। প্রীযক্ত নিখিল বাবুও এইরাপ একট! মতের .পরিপোষক। তিমি বলেন, 
হা বিক্রমাদিত্যের বপরে অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল ।” (প্রতাগাদিত্য” 
৮৩ পৃঃ) কিন্ত তিনি নিশ্চয়ই “বিন্ৃপস্থানে বন্থ পাঠের সমন্থয় করিতে গিয়! এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিতে বাধা হইঙখছেন। শবচক্ষে দেখিলে এসব তুল হয় না। কবে আমাদের দেশে চাক্ষুষ 
প্রমাণের বলে ইতিহাস লিখিত হইবে? ডাঁমরেলীর মন্দিরের লিপির তারিখ হইতে 'দিঃসনদেহ 
রূপে বিত্রমাদিত্যের সময় নিরূপিত হইতে পারে বলিয়া এত বিস্তুতভাবে ইহার প্রকৃত 
পাঠোছারের চেষ্ট। করিলাম | 


৯৬ যশোহর-খুল্নীর ইতিহাস 


করিয়া শ্রীতগবান্ই স্বয়ং এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, এই কথা অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি পুরুষাঙ্ুক্রমে পরম বৈষ্ণব ছিলেন; মন্দিরের 
দক্ষিণ গায়ে শ্রীরুষ্ণ রাধিকার যুগল রূপের চিত্র দেখিয়াও তাহাই অনুমান হয়। 
এখানে যে লিপি প্রদত্ত হইল, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াই 'বিশেষ সতর্কতার সহিত 
উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। ইহাতে যে তারিখ নির্দিষ্ট হইতেছে, তাহাতে ঠিক 
বিক্রমাদিত্যের সময়ই পড়ে । 

সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারন্তের অব্যবহিত পরে এই মন্দিরের কার্ধ্যারস্ত 
হয় এবং অবশেষে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে উহার কাধ্য শেষ হয়। সুতরাং প্রতীপের 
রাজস্বারস্ত এই অবের পূর্বের হইতে পারে না এবং এ মন্দিরও প্রতাগাদিতোর 
মত শীক্তের নির্মিত নহে। | 


'চল্ণ্ম পল্লিচ্ছে দ-গোিন্দ জান । 


রামচন্দ্র ও তাহার পুত্রগণ যখন গৌড়ে ছিলেন, তাহার ৫* বৎসর পূর্ব্ব হইতে 
সমগ্র বঙ্গে এক নূতন ধর্খের তুফান বহিয়াছিল, সে তরঙ্গে কোমল হৃদয় মাত্রই 
ভাসিয়৷ গিয়াছিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সম্ভবতঃ রামচন্ত্রই সপ্তগ্রাম বা 
গৌড়ে বাস করিবার সময়ে নৃতন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। সপ্তগ্রাম ও গৌড় 
উভয় স্থানেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব আসিয়াছিল, সে প্রভাবে রঘুনাথ ও রূপ 
সনাতন ভাসিয় গিয়াছিলেন। বৃদ্ধ রামচন্দ্র যে বৈষ্ণব হইবেন, সে বড় বেশী কথা 
নহে। বিক্রমাদ্িত) ও বসন্তরায় জন্মীবধি বৈষ্বৰ ছিলেন। তাহারা কৃষ্ণলীল৷ 
পদগান শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। এই সময়ে গৌড়ে তাহাদের সহিত পদকৰি 
গোবিনাদাসের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।* গোবিন্দ দাস তখন তীহার অতীব স্বাভাবিক 


* জীচেতদ্তদেবের সম-সাময়িক ও ভক্ত, বৈভ্তবংশীয় চিরঞ্পীব মেন গ্রীথণ্ডে বাস করিতেন। 
সাহার ছুইপুত্র, রামচন্্র ও গোবিন্দ, কালে গঞ্জাতীরবর্তী তেলিয়া-বৃধরীতে বাঁস করেন। 
গোবিন্দ প্রথমতঃ স্বীয় মাতামহ দামোদর সেনের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে যখন 
তাহার বয়স ৪* বৎসর, তখন ভীবণ গ্রহণী রোগাক্রাস্ত হইয়া! দৈবপ্রত্যাদদেশ বশতঃ শ্রীনিবাস 
আচাধ্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করেন। কথিত আছে, সেই ক্ষার নময়ে তাহার মুখ-পন্বজ 





গোবিন্দ দাস ৯৭ 
এবং মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর প্রভাবে লোকমাত্রকে মোহিত করিয়া দ্বিতীয় 
বি্তাপতি বলিয়া আখ্যাত হইতেছিলেন। গোবিন্দের পিতামহ দামোদর * 
মহাকৰি ছিলেন ; গোবিন্দ তাহার উত্তরাধিকারী হইয়! জন্মগ্রহণ করেন। এমনও 
বর্ণনা আছে যে, বাগেবী যেন দাসীর মত তাঁহার লেখনী জুড়িয়া৷ থাকিতেন। 1 
কাব্যসাগর মন্থন করিয়! গোবিন্দ তাহার পদ রচন| করিতেন, আর নে পদাবলী 
বখন তাহার কণ্ঠে স্থুরের সহিত গীত হইত, তখন শ্রোত্বর্গের প্রাণ কাড়িয়া লইত। 


হইতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ফুটিয়। ছিল। সেই এক গানে একজনকে অমর করিতে পারে। 
গৌবিন্দকে বুঝিতে হইলে, সে গানটি বাদ দেওয়া চলে না; সেজন্ত উহ উদ্ধৃত করিতেছি :-_ 

ভজন রে মন, নন্দ-ননদন, অভয় চরণীরবিন্দ য়ে। 

ছুলহ মানুষ জনম, সৎসঙ্গে তরহ্‌, এভব সিন্ধু রে॥ 

শীত আতপ বাত, বরিথ এদিন, যামিনী জাগিরে। 

বিফলে সেবিনু, কৃপণ ছুরজন, চপল সুখলব লাগিরে ॥ 

এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে। 

কমলদল-জল, জীবন টলমল, জগপছ্' হরিগদ নিত রে॥ 

শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণ-বন্দন, পাদ-সেবন দাচ্য রে) 

পুজন ধেয়ান, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাঁস অভিলাষ রে॥ 

তদ্দবধি মাতামহের কবিত্ব, জস্মদাতার বৈষ্ণব প্রেম, এবং গুরু প্রীনিবাসের দেবগ্রস্াব 
একত্র সশ্মিলিত হইয়া, গোবিন্দের মুখে যে পদাবলী ফুটাইয়! ছিল, তাহা .বজসাহিত্যে অমর 
হইয়া বঙ্গবাঁসীকে ধন্ত করিয়াছে। ্রীনিবাস ও জীবগোৌ স্বামী উভয়ে ভাহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া! 
তাহাকে “কবিরাজ” উপাধি দেন। গোবিন্দ কবিরাজ ১৫৩৭ থু.্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৭৭ 
খুষ্টান্মে বৈষুব মতে দীক্ষিত হন এবং ১৬১৩ অবে ৭৬ বৎসর বয়সে মানবলীল! স্বরণ করেন 
(শ্রীদগদ্্ধু ভদ্র সঙ্কলিত “গোঁরপদতরক্জিনী, ৭* পৃঃ) প্রযুক্ত ক্ষীরোদচন্্র রায়চৌধুরী মহাশয় 
আরও ১২ বৎসর পুর্ব্বে গোবিনের জন্মকাল স্থির করেন। তাহা হইলে ১৫৬৬ অক গোবিন্ 
বৈকুব হন। সম্ভবতঃ তাহারই ছুইএক বৎদর পর গৌঁড়ে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের লহিত 
তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 7 
* শ্পাতালে বাহকির্বকত, স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ। 
গড়ে গ্োবর্ঘনে! বক্তা, খণ্ডে দামোদর; কবি; &৮-_সর্লীতমাধব 
1 “জ্রীগোবিন্দ কন্রাজ, বঙ্দিত কবি-সমাজ,কাব্যরস অস্তের খনি । 
বাগ্দেৰী বাহার দ্বারে দাসীভাবে সদা ফিরে, অলৌকিক কবি শিরোমণি ॥' 
"সষরতদাস। 





ও 


৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মহাপ্রাণ বদস্তরায়ের সহিত গোবিন্দদাসের _ প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছিল। 
তিনি যশোরে আসিয়। গোবিন্দকে ভুলিতে পারেন নাই ) তাঁহার জীবনে তিনি 
কখনও গোবিন্দ নাম ভুলেন নাই তাহার ইঞ্টেবতা গোবিন্দদেব, তাহার 
প্রাণের বন্ধু গোবিন্দ দাস, তাহার পুত্র ছিলেন গোবিন্দরায়, গোবিন্দ যেন বসন্ত 
রায়ের জীবন পথের সাথী। তাহার অগ্কুরোধে কিছুদিন পরে পরে গোবিন্দ দাস 
যশোহরে আঁসিতেন, আসিলে আর সহজে যাইতে পারিতেন না। রাজকার্ধ্য 
হইতে যখনই কোন অবসর মিলিত, রাজব্্রাতৃ্য় তখনই গোবিন্দকে লইয়া তাহার 
কীর্তন গুনিতেন। যুবরাজ প্রতাপাদিত্য আজন্ম বৈষ্ণব ছিলেন এবং কীর্তন গানও 
ভালবাদিতেন। প্রতাপ যেমন বসন্ত রায্নের নিকট অসি-শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
ধর্মনিষ্ঠার প্রাথমিক শিক্ষাও তাহারই নিকট পাইয়াছিলেন। 

বসন্তরায় যে শুধু সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন, তাহা নহে। তিনিও স্বভাব কবি। 
তিনিও পদ রচনা করিতেন। শ্রীটৈতন্তের ভক্তিতরল্স, শুধু বঙ্গকলিঙ্গ কেণ, 
ভারতের বহু অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল। এক নবাগত সম্জীবনীশক্তি সমন্ত 
ভারতবর্ধকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এ তরঙ্গে কত অধম সন্তান প্রেমিক হইল, 
কত লক্ষপতিকে রাজধি করিয়াছিল। সঙ্গীত বা পদ রচনা করা একালের একটা 
্রন্কৃতি হইয়া দীড়াইয়াছিল। শুধু বঙ্গবাসী বা হিন্দুকেন, কত মুসললান কবি, 
এমন কি একপ্রকার নিরক্ষর আকবর বাদশাহ পধ্যন্ত, পদরচনা করিতেন ।* 
কবিদিগের মধ্যে সেকালে তর্্ায় লড়াই ইইত। একজন কবিতায় যে সকল 





* "জীউ জীউ মেরে, মনচোরা গোরা। 
আপনি নাচত আপন রমে ভোরা ॥ 
খোল করতাল বাজে, ঝিকি ঝিকি বিকিয়।। 
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়! ॥ 
পদ ছুই চার চলু নট নট নটিয়া। 
খির নাহি হৌয়ত আনন্দ মাতুলিয্া॥ 
এঁছন পশুকে যাহ বলিহারি। 
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিকারী ॥” 
গৌরপদ তরঙ্জিনী, ২৫৭ পৃষ্ঠা। 
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গোবিন্দ দাস ৯৯ 


প্রশ্ন করিতেন, অন্টে তৎক্ষণাৎ কবিতায় তাহার উত্তর দিতেন। গৌবিন্দদাঁসের 
মহিত বসস্তরায়ের সেরূপ লড়াই চলিত। বসন্তরায় এমন তীক্ষবুদ্ধিসহকারে সন্বর 
উত্তর প্রদান করিতেন যে গৌবিনদদাসও তাহার করিস্ব ও অনুসন্ধানের তৃয়মী 
প্রশংসা! করিতেন। রাসলীল! প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস গাঁহিয়াছ্েন :-_ 
“কুম্থুমিত কুঞ্জ কন্মতরুকানন, মণিময় মনিরমাঝ, 
রাসবিলাস কলাউংকষ্িত, মনোমোহন নটরাজ ॥ 
কামিনী-কর-কিশলয়-বলয়াঙ্কিত রাতুল পণ-অরবিন। 
রায় বসন্ত, মধুপ অন্ুসন্ধিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ ॥% 
-_ পদাবলী, ৭৬ পৃঃ... 
আবার মানপ্রসঙ্গে কতস্থানে আছে, যেমন, 
প্রায় চম্পতি, বচন মানহ, দাস গোবিন্দভাণ।” 
প্রায় চম্পতি, ও রস গাহক, দীস গোবিন্দ ভাঁণ।” 
পদাবলী, ২০৮৯ পৃঃ 
এসকল স্থানে নিঃসন্দেহে বসন্ত রায়কে বুঝাইতেছে। কোন কোন স্থানে 
দ্বিজরাজ বসন্তও” ভণিতাঁও আছে যেমন শ্রীপ্াম সুন্দরের রূপ প্রসঙ্গে :-- 
“পদতলে থলকি, কমল ঘন রাগ, তাহে কলহংস কি নুপুর জাগ। 
গোবিনাদাস, কহয়ে মতিমন্ত, ভূলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥৮ * 
- পদ্দাবলী, ৮২ পৃঃ 








* প্রযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহোদয় গোবিন্দদাসের যশোহর আগমন স্বীকার করেন নাই। 
তিনি বলেন, ষে “দ্বিজরাজ বসন্ত রায়ের” কথা গোবিন্দের পদাবলীতে আছে, তিনি ব্রাহ্মণ ও 
বৈষব এবং যশোরের বসন্তরায় ছিলেন কায়স্থ ও শাক্ত। স্থতরাং তাহার মতে উভয়ে অভিন্ন 
ব্যক্তি নহেন। একথার উত্তরে বল! যাইতে পারে যে বসন্ত রায় কায়স্থ হইলেও তাহাকে লোকে 
ঠাকুর বসন্ত রায় বা! বমস্ত ঠাকুর বলিয়া ডাকিতঞ্জবং তাহাকে “দিজরাজ বসন্ত” ভণিতা দেওয়! 
অমন্তব নহে। “ছ্িজ রামপ্রসাদ লে” এমন ভণিত। প্রসাদী পদাবলীর অন্ততঃ গাঁধকের মুখে 
সচরাচর শুনা যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ বসস্তরায় বৈধবই ছিলেন, শীক্ত ছিলেন ন1; প্রতাপের মত 
তিনি শক্চি-মনত্ে দীক্ষিত হন নাই। তবে উদ্ধার হিন্দুর মত তাহার শক্ি-বিদ্বেষ ছিল না; 
পুরুষানুক্রমে তদ্বংশীয়ের! বৈষব; নিজের রাঁজামধ্ে পড়িয়াছিল বলিয়্াই তিনি পীঠ্থানে' 
মায়ের মন্দির নির্মাণ করিয়া! দেল। সেই কালীঘাটেও তিনি শ্টামরায় বিগ্রছের উপাসক 
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প্রতাপাদিত্যের রাজনিংহসনে আরোহণের পরেও গোবিনদদাঁস যশোহে 
আসিতেন। তৎপ্রণীত সঙ্গীতে প্রতাপের নামের ভণিতা আছে, যেমন “মাথুর 
প্রসঙ্গে ট 
“এত হি বিরহে আপছি মুরছই,শুনহ নাগর কান। 
প্রতাপ আদিত, এরস ভাসিত, দাস গোবিন্দ গান ॥৮ * 
সম্ভবতঃ যশোরেশ্বরী দেবীর পুনরাবি9াবের পর প্রতাপাদিত্য খন শক্তি- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং যখন অবিরত মোগলের সহিত সংঘর্ষের জন্ত তাহাকে যুদ্ধ- 
বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত, সন্তবতঃ তখন হইতে যশোহরের সহিত গোঁবিনের 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। প্রতাপাদিত্য উড়িত্য! হইতে খুল্পতাতের অনুরোধে গোবিন্দ 
দেঁব বিগ্রহ লইয়া আসেন। উহার জন্য বসন্তরায় গোপালপুরে অপূর্ব মন্দির 
নির্মাণ করেন। সে কথা পরে বপিব। সে মন্দিরের তগ্নীবশেষ এখনও আছে। 
সে মন্দিরের সংলগ্নভাবে একই চত্বরে আরও যে কয়েকটি সৌধ গঠিত হইয়াছিল, 
উহা এক্ষণে সত,পীন্কত ইষ্টকে পরিণত হইয়াছে। সে সকল গৃহে সাধুভক্গণ 
আসিয়া বাস করিতেন, প্রাতঃসন্ধ্যায় কীর্তন রঙ্গে তাহা প্রতিধ্বনিত হইত। 
তখন গোবিন্দদাস যশোহরে আসিলে, সেখানেই অধিষ্ঠান করিতেন। গোবিন্দও 
বসস্তরায়ের ইঞ্টদেবতা গোবিন্দদেব বিগ্রহ এখনও আছেন এবং নিত্য পুজিত 
হইতেছেন। যথাস্থানে তাহার বিবরণ দিব। পপ্রতাপাদিত্যের পতন ও পরলোক 
গমনের কয়েকবৎসর পূর্ব গোবিন্দদাস দেহত্যাগ করেন। 


ছিলেন। সেই স্টামরায় বিগ্রহ এখনও আছেন; কেহ কেহ বলেন সে বিগ্রহের পদতলে 
বসস্তের নাম লেখা জাছে। আমি ববচক্ষে তাহ! দেখি নাই। নরোতম ঠাকুরের শিল্প স্বতন্ত 
দ্বিজ বসস্ত থাকিতে পারেন; কিডু গোবিন্দ দাস যে বসস্ত রায়ের সভা! উজ্ছবল করিতেন,তাছাতে 
সনোহ নাই। বসপ্ত হুই জন থাকিলেও প্রতাপাদিত্য দুইজন ছিলেন না। গোবিন্দের পদে 
প্রতাপাদিত্যের ভশিতা আছে। গোবিদাদাস যে যশোহরে আঁদিতেন, পুজ্যপাদ ৮ হারাধন 
তক্ত নিধি মহাশয় সে মতের পরিপৌষক। গোবিনের পদে পাইকপাড়ার কবি বৃপতি নর- 
সিংহের উল্লেখ আছে। 
*। প্রীনক্ষয়চত্র মরকার-ক্কলিত *গোবিনাদাসের পদাবলি” ২৪১ পৃঃ, বিশ্বকোষ ১২, 

খঙ। ২৬৬ পৃঃ নিখিল বাবু “প্রতাপাদিতা” উপক্রমণিকা, ১১৩ পৃঃ । 
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একাদশে পৰিচ্ছেদ_বংশ-কথা 


প্রতাগাদিত্যের ইতিহাস আরম্ত করিরার পূর্বে যশোহর-রাজগণের বংশকথা 
জানিয় লওয়া আবশ্যক । কারণ বংশধরগণের নাম ও তাহাদের সম্বন্ধ-সথত্র ন! 
জানিলে পরবর্তী ঘটনাবলী সহজে বুঝ! যাইবে না । এজন্য আমরা ঘটকদিগের 
প্রাচীন পু থিতে আশগুহ বংশীয় গজপতি হইতে প্রতাপাদিত্যের সম্ততি পর্য্যন্ত এই 
বংশের বিবরণী যতটুকু আছে, তাহা! এই স্থানে প্রকাশ করিতেছি; পরবর্তী 
অংশের বংশলতিকা প্রয়োজন মত স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। প্রতাপাদিত্যের 
বাল্যকথা বলিবার পূর্বে তাহার পুত্রপৌত্রের প্রসঙ্গ তুলিতে যাওয়া প্রচলিত 
প্রণালীর অনুমত না হইতে পারে ; কিন্তু খ্রতিহাসিকের পক্ষে ওপন্াসিকতার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়! মনে করি না। সরল সত্য 
ু্ক্ষণে বলিয় রাখাই ভাল, কারণ তাহা হইতে পরে অনেক দ্বিরুক্তি বা 
কৈফিয়তের হাতে নিস্তার পাওয়া যায়। আমার নিকট যে সকল বর্গজ 
কায়স্থকারিকা আছে, তন্মধ্যে একখানি অতিজীর্ণ পুরাতন পু'থিতেআশগুহের 
বংশশাখ! পাইয়াছি; উহার যে অংশে যশোহর-রাজগণের প্রসঙ্গ আছে, অতিকষ্টে 
পাঠোদ্ধার করিয়া! সেই টুকুমাত্র এখানে প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য ঘটক- 
কারিকার সহিত যে ইহার সামগ্রস্ত আছে,তাহা ভাল ভাবে মিলাইয়া দেখিয়াছি । 
এজন্য এই, পুঁথি খানি প্রামাণিক বলিয়! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি | এই বিবরণীতে 
দান গ্রহণ ম্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে; যে সকল বংশের সহিত বিক্রমাদিত্য 
প্রভৃতির বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল, পৃথক পৃথক ভাবে সে সব বংশের প্রসঙ্গেও 
এই রাজবংশীয়দিগের নাম যথোপযুক্তঃভাবে পাইয়াছি। এই বংশাবলী অতি 
সংক্ষিপ্ত, ইহাতে অনর্থক কথা নাই। কিন্তু দান গ্রহণের প্রক্কৃতি সম্বন্ধে যেরূপ 
ক্স বিচার আছে, তাহা দেখিলে সত্যত| সম্বন্ধে সন্দেহ হয় না। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, গাভ-বস্থ বংশায়পরমানন্নরায় বসন্তরায়ের ভগিনীপতি ছিলেন; তিনি 
যশোহর রাজ্যের পতনের পর বর্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্তী হাবেনী কাড়া 
পাড়ায় বাদ করেন। সমাজে তিনি উচ্চকুলীন বলিয়৷ বিখ্যাত; এখনও তাহার 
বংশধরগণ সগৌরবে তথায় বাস করিতেছেন। তাহাদেরই আশ্রিত ঘটকদিগের 
নিকট হইতে আমি কতকগুলি প্রাটীন কারিকা সংগ্রহ করিয়াছি। কারিকায় 
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বর্ণাসুদ্ধি অনেক আছে, কিন্তু তাহা সংশোধন না করিয়াই অবিকল প্রকাশ 
করিলাম। এই কারিকায় কতকগুলি সাঞ্ষেতিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা_ 
বিবাহস্থলে *বিং,* কন্ঠাদানের বেলায় “দানং* এবং সম্বন্ধের প্ররুতি প্রসঙ্গে "সৎ, 
উচিতং, উপ, উপকড়ি, অপ, অত্যপ প্রভৃতি । উচ্চঘরে বিবাহ কার্ধ্য করিলে 
“সৎ» সমান ঘরে কা করিলে “উচিতং” তনিয়নে অগ্ান্ত সন্কেত। “অপ” ও 
“অত্যপ” অত্যন্ত হীন সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়। “দৌ” বলিতে দৌহিত্র বুঝিতে 
হইবে, যেখানে প্বস্থুদৌ” আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, বস্থৃকন্তার 
গর্ভজাত মন্তান। 

ধ্গজপতি গুহ বিং সৎ লক্ষণ ঘোষ উপগণপতি ঘোষ। দানং উপকামঘোঁষ 
উপ--ঘোষ। স্ৃত৷ ছকড়ি গুহ জগন্নাথগুহ চতুতু'জ গুহ * | ছকড়ি গুহ বিং 
সৎ জনার্দন বন্থ উপ রাম ঘোষ। দানং সৎ গোপিনাথ বন্থু উপ জিতামিত্র বন্ু 
গন্ধর্ব মন্বিক। স্ুত রামচন্ত্র গুহ বিং উচিতং সষ্টিবর বসু উচিতং শ্রীকান্ত ঘোষ। 
দানং সৎ জগদানন্দ বস্থু উপ ভবানন্দ ঘোষ। স্থৃত। বস্থুদৌ ভবানন্দ গুহ 
গুণানন্দ গুহ সিবাননগুহাঃ। তবানন্দগুহ বিং সৎ পরাশর ঘোষ উপ শ্রীনিবাস 
ঘোষ। দানং সৎ জগদানন্দ রায় সৎ শ্রীনিধি বন্থ উপ চতুতূর্জ ঘোষ উপকড়ি 
টাদ ব্সু। স্ৃতা শ্রীহরি গুহ রাজা বিক্রমাদিত্য চন্ত্রশিখর গুহৌ। বিক্রমাদদিত্য 
বিং সৎ বিষুঘোষ সৎ উগ্রকণ্ঠ বন্থু। দানং সং গোবিন্দ ঘোষ লঙ্কর উচিতং 
নয়নানন্দ বন্ধু অত্যপ চাদরায় দেব।  স্ুতৌ বন্থদৌ রাজা৷ প্রতাপাদ্দিত্য ঘোষদৌ 
ভূপতি রায় লক্ষমীনাথ রায়াঃ। প্রতাপাদিত্য বিং সং জগদানন্দ রায় সং 
গোপাল ঘোষ__কবিশ্নন্ত্র খা নাগ। দীনং উচিতং রাজবল্পভ রায় উপগ্রহ 
রাজ! রামচন্ত্র পণং বিনা। স্থৃতা নাগদৌ উদয়াদিত) অন্তরায় সংগ্রাম রায় 
ঘোষ দৌ রামভদ্র রায় রাজীব লোচন রাঁয় জগদল্লভ রায়া। উদয়াদিত্য বিং সৎ 
কন্দর্প রায়। অনন্ত রায় বিংসৎ গোপাল দাস বস্থ স্ুত বিজয়াদিত্য বিংসং 
রমাবল্পভ রায় বস্থ।। সংগ্রাম রায় বিংসৎ চাঁদ বস্ু। রাম ভদ্ররায় বিংসং 
জগন্নাথ_। রাজীব লোচন বংশ নান্তি। জগত বল্পভ রায় বিংসৎ গোবিন্দ 
লঙ্কর। * * * চন্দরসিখর গুহ বিং সং শ্রচন্ত্র বন্ধু ॥ গুণানন্দ গুহ বিংসৎ 


* এই কারিকা সম্ভবতঃ পূরবববঙগীয় প্রামাণিক ও "অতি পুরাতন কারিকা। কাড়াপাড়া 
নিবাসী ঞ্রীযুক্ত সারদ।চরণ কাঁঞ্জারী মহোদয়ের নিকট হইতে এই কারিকা সংগ্রহ করি। 


বংশ-কথা ট ১০৩ 


জগদানন্দ বন্ধ অত্যপ অনন্তদত্ত ইটনা। * দানং & উপকড়ি পৃথথীধর 
বন্থু সৎ পরমানন্দ বন্থ।। সুতা কৃষ্ণদাস গুহ বিদ্াধর রায় জানকীবল্লত গুহ 
বসন্ত রায় % &*& * বসন্ত রায় বিংসৎ জয়ন্ত ঘোষ সৎ মনোহর বন্ধু 
অত্যপ কৃষ্ত্ত ইটন! ( কন্ঠাদঘয়ং)। দাং উপকড়ি রাজিব বন্থু উপ কদর্প রায় 
উচিতং সুবানন্দ বন্থ। সুতা চগ্ডিবাস গুহ জগদানন্দ রায় নারায়ণ দাস রায় 
দত্ত দৌ রাজ! জশহরজিত চাদ রায় রূপরায় বস্থদৌ শ্রীরাম রায় গোবিন্দ রায় 
কমোল রায় পরমানন্দ রায় মধুসুদন রায় রমাকাস্ত রায়ঃ। জগদানন্দ রায় বিংসৎ 
শ্রীবিষুণ বন্ধ বংশ নাস্তি। * & * রাজা জশহ্রজিত বিংসৎ চাদ বন্ধ 
বংশ নাস্তি॥ * * শিবানন্দ মন্তুমদার বিংসৎ হয়গ্রিব ঘোষ উপকড়ি 
শ্রীকৃষ্ণ বন্থু। সুতা মুকুট রায় গোবিন্দ রায় বিষুদদাস রায়াঃ |” 
কাড়াপাড়ার কারিকা, * আশগ্ুহ বংশ, ৯৯--:১০ৎপত্র 
বিরাট গুহের ৯ম পর্য্যায়ে আশ বা অশ্বপতি গুহ। তৎপুত্র গজপতি হইতে 
'বংশাবলী উদ্ধত হইল। ইহা হইতে কতকগুলি নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে। 
আমরা ক্রমান্বয়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি । (১) সপ্তগ্রামে গিয়া রামচন্দ্র শ্রীকান্ত 
ঘোষের কনা বিবাহ করেন। নে স্ত্রীর গর্ভজাত পুক্রগণের বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া 
সরকারী কার্ধ্যারস্ত করিতে অন্ততঃ ২৫ বৎসর লাগে; কনিষ্ঠ শিবানন্দের 
কা্ধ্যারস্তের পরও কয়েক বৎসর তাহীরা সপ্তগ্রামে,ছিলেন। এত দীর্ঘকাল রাম 
চন্দ্র সপ্তগ্রামে ছিলেন বলিয়৷ মনে হয় না। বর্তমান কারিক! হইতে পাওয়া 
যাইতেছে, ভৰানন্দ প্রভৃতি তাহার প্রথম পক্ষের অর্থাৎ ষষ্ঠীবর বন্থুর কন্ঠার 
গর্ভজীত সন্তান। রামচন্দ্রের রাজ সরকারে প্রবেশ করিবার পর তাহারা 
পূর্ববঙ্গ হইতে সপ্তগ্রামে আদেন। 

(২) এখানে দেখা গেল, বিক্রমাদিত্যের অন্ত একটি ভ্রাতা! ছিলেন-চ্র 
শেখর গুহ এবং তিনি বিবাহিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন বংশবৃদ্ধির 
উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজা হইবার পূর্বে মৃত্যুমুখে 
পড়েন; কারণ বিক্রমাদিত্যের রাজ! হওয়ার পর তত্বংশীয় সকলেই উপাধি 
হইয়াছিল প্রায়, কিন্তু চন্দ্রশেখরের সে উপাধি নাই। (৩) বিক্রমাদিত্যের 
ছুই বিবাহ; তন্মধ্যে উগ্রকষ্ঠ বন্থুর কন্ঠার গর্ভে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। 
অন্ত অর্থাৎ ঘোষ দুহিতার গর্ভে ভূপতি রায় ও লক্ষমীনাথ রায় নামক অন্ত ছুই 


১০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে লঙ্ষমীনাথের সন্ধান নাই; ভূপতি রায়ের বংশ ছিল; 
তাহার পুত্রের নাম মুকুটমণি। শাস্ত্রী মহাশয় ও নিখিল বাবু যে.কারিকা 
প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আধুনিক, অষ্টাদশ শতাবীতে রচিত। * 
তাহাতে আছে, মুকুট মণি প্রতাপের পুক্র ; কিন্তু সেকথা ঠিক নহে। ইদিলপুর, 
দেহেরগাতি ও কাড়াপাড়ার কারিকা হইতে প্রতাপের পুত্রগণের নাম পাওয়৷ 
গিয়াছে, কিন্ত তাহাতে মুকুটমণি নাই। 

(৪) প্রতাপাদিত্য গোপাল ঘোষের কন্ঠা বিবাহ করেন; তিনি গোপাল 
দাস বস্তুর কন্ঠ বিবাহ করেন নাই, সে কন্তার সহিত তাহার পুক্র অনস্ত রায়ের 
বিবাহ হয়। মাল্থা নগরের কুরচিনামায় আছে £- 

“্দানং গোপাল বন্থুনা ক্কৃতিন৷ জগতীতলে। 

বিক্রমাদিত্য তনয়ে প্রতাপাদিত্য সংজ্ঞকে ॥৮ 1 
সেকথা ঠিক নহে। একাধিক কারিকা হইতে পাওয়৷ গিয়াছে যে প্রতাপ 
গোপাল ঘোষের কন্| বিবাহ করেন। নিখিল বাবুও ইহাই স্থির করিয়াছেন । £ 
গোপালদাস বনু বিখ্যাত কুলীন ও বিশেষ ক্ষমতাশীলী ব্যক্তি। যশোহর 
সমাজ প্রতিষিত হওয়ার পর গোপালদাস ব্স্থ বাঁকৃলা! চন্দ্বীপের রাজ! পরমানন্দ 
বন্থ রায়ের সহিত কুল মর্য্যাদা বিষয়ে বিবাদ করিয়া! যশোহরে আসেন। $ 
তীহার আবাসম্থান এখনও বস্থুর হাট ব৷ বসির হাট বলিয়া খ্যাত; থা বসির হাট 
২৪ পরগণা জেলার একটি সবডিভিসন। এই কারিকা হইতে দেখিতেছি, তাহার 
কন্তার সহিত প্রতাপ পুত্র অনন্ত রায়ের বিবাহ হ্ইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
প্রতাপাদিত্যের পতনের পর গোপাল দাস বন্থ বস্তুর হাট হইতে চলিয়া গিয়া 
প্রথমে টাকায় ও পরে মালথ| নগরে বাস স্থান নির্ণয় করেন। ভাহারই 


* *প্রতাপত্তাপরঃ হতো মুকুটমণিসংক্রফ” ৷ নিখিলবাঁবুর *প্রতাপাদিত্য” ৩২৪ ও ৪৮১ পৃঃ 
ইদ্দিলপুরের ঘটক কারিকায় মুকুটমণি তৃপতিরায়ের পুত্র বলিয়া! উল্লিখিত । শীস্বীমহাশয়ের 
কারিক! যে আধুনিক তৎসন্বন্ধে নিখিলবাবুর প্রতাপাদিত্য ৩৬৩-৪ পৃষ্ঠা সরষ্টবা। 

1 শঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ১৩১৯ ৪র্ঘ সংখ্যা, ১৭১পৃঃ 

£পপ্রতাপাদিত্য” ৯১ পৃঃ “ৰজীয় সমাজ” ১৫২ পৃঃ। 

$ রোছিণী বাবুর “বাক্লা* ১৬৫ পৃঃ 

. ধু চাক রিভিউ, হয় বড, ১৩১৪, ১৭১ পৃঃ। 


বংশ-কথা ১০৫ 


নামানুসারে ঢাকাসহরের একটি অংশ বস্থুর বাজার বলিয়া আখ্যাত হয়। 
আওরঙ্গজেবের সময় গোপাল দাসের পৌল্র দেবিদাস নওয়ারা মহল বা নাব 
বিভ।গের কাম্ুনগো ছিলেন । মালখা নগরে দেবিদাসের নির্মিত “সেঘরা” নামক 
সৌধে যে এ ইষ্টকলিপি আছে, উহা হইতে ১০৮৭সন বা ১৬৮১ খৃষ্টাব পাই । * 

(৫) প্রতাপের অন্য বিবাহ কবিশ্চন্ত্র ধাঁ নাগের কন্তার সহিত হইয়াছিল, 
দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ কবিশ্ন্ত্র থা একটি উপাধি যাত্র, উহায় প্রকৃত নাম 
জিতামিত্র নাগ। অন্তান্ত কারিকায় জিতামিত্র নাগের কথাই আছে। রাম 
রাম বসুর গ্রন্থে “নাগবি”র কথা আঁছে। 17 নাগকন্যাই প্রতাপাদিত্যের 
পাটরাণী এবং তাহার জোয্টপুত্র উদয়াদিত্যের মাতা । 

(৬) এই কারিকা হইতে দেখিতে পাঁইতেছি, প্রতাপের দুই কন্ঠা ছিল। 
প্রথমটি রাজবল্লভ রায়ের সহিত বিবাহিত হয়। সে জামাত! রাজবাটিতে বাস 
করিতেন বলিয়া ঘটকেরা তাহাকে “উপগ্রহ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্ত 
কন্ঠার সহিত বাকলার অধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। সে কন্তার 
নাম বিন্বুমতী। বিশ্ুমতী রাজা কীর্তি নারায়ণের জননী। তিনি রামচ্দর 
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, এ উক্তি যিথ্যা। 

(৭) এতদিন উদয়াদিত্য ভিন্ন প্রতাপের অন্য পুক্রগণের নাম পাওয়া যায় 
নাই; এই কারিকায় সকল নাম স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। কেহ বলেন প্রতাপের 
একাদশ পুত্র ছিল। কিন্তু প্ররুত পক্ষে বসন্ত রায়ের পুত্র সংখ্যা :১ এবং 
প্রতাপের পুত্র সংখ্যা ৬। সম্ভবতঃ বসম্ত রায়ের একাদশ সংখ্যা ভুলক্রমে 
প্রতাপের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে । $ প্রতাপের পুত্রগণ কেহই শিশু ছিলেন না ; 
সকলেরই বিবাহ প্রতাপের জীবদ্দশায় হইয়াছিল। তাহার পতনের পর পুত্র 
কেহই জীবিত ছিলেন ন! ; হুতরাং তাহাদেরু, বিবাহ তাহার জীবদ্দশায় ন| হইয়া 
পারে না। শুধু তাহাই নহে, দ্বিতীয় পুত্র অনস্ত রায়ের একটি পুঞ্ধ সন্তান 

* ঢাকা রিভিউ, উক্ত সংখ্যা, ১৭২ পৃঃ) ] 

1 নিখিল বাবুর প্রতাগাদিত্য, ৯১ পৃঃ, রাম রাম বহর গস্থ (মূল সংস্করণ ). :৫১ পৃঃ। 


£ নিখিল বাবু, ১৪৮ পৃষ্ঠার যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভিত্তি নাই। এ বিষয় জামার! পরে 
আলোচনা করিৰ। 


$ "প্রতাপাদিত্য' (নিখিল বাঁবু ) ৪৮১ পৃঃ। 


১৩ 





১০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিজয়াদিত্য ও গুতাপের জীবদশীয় ভূমিষ্ঠ হন। তাহার : ও বিবাহের উল্লেখ 
ঘটক কারিকায় আছে। সম্ভবতঃ শেষ যুদ্ধের পর বিজয়াদিত্য জীবিত ছিলেন 
এবং তাহার বিবাহ পরে হইয়াছিল। আমর! পরে এই বিষয়ের বিশেষ 
আলোচনা করিব। 

(৭) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছনাথ সরকার মহোদয় “বহারিপ্তান” নামক ফাসী 
গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া সম্প্রতি প্রতাপাদিতা বন্বন্ধে যে নূতন সংবাদ প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি “ ১৬০৮ খৃষ্টাব্বের শেষ ভাগে) 
প্রতাপাদিত্যের দূত সেখ বদী তী রাজার কন্িষটপুত্র সংগ্রাম আদিত্যকে সঙ্গে 
করিয়া! আনিয়। রাজমহলে নবাব ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইল।” * 
সংগ্রামানদিত্য যে প্রতাপের কনিষ্টপুত্র তাহা এই কারিকা হইতে জানা গেল। 
পূর্ব্বে ইহ! জানা ছিল না। 

(৮) গাভবস্থ বংশীয় পরমানন্দ রায় গুণাননের কন্তা ভবানী দেবীকে 
বিবাহ করেন। এবং তদবধি তিনি কুলগ্রস্থ নিচয়ে পভবানীপরমানন্দরায়” 
এরূপ জোড়ানামে পরিচিত হইয়াছেন। ভবানী দেবী বসস্তরায়ের কন্তা! নহেন।? 
কারিকায় ও তাহা দেখিতে পাইনা । পরমানন্দ ও বসস্তরায় উভয়ে ১৪ পর্যায় 
ভুক্ত। পরমাননের সহিত ১৫ পর্যায়ের কন্ঠার বিবাহ হয় নাই। 


(৯) রামচন্্রগুহের সরকারী কার্যে নিয়োগের পর হইতে তাহার “নিয়োগী” 
উপাধি হয়। ক্রমে তদংশীয় দিগের প্রতিপত্তি বাড়ীতে থাকে, নিয়োগীর পুত্রগণ 
“মজুমদার” উপাধি পান, এবং মজুমদারের পুত্রগণ রাজা হন এবং “রায়” উপাধি 
ধারণ করেন। উপাধির সঙ্গে সঙ্গে অনেকের আদি বা রাশি নাম ও বদলাইতে 
থাকে। শ্রীহরি ও জানকীবল্পভের নামের পরিবর্তন আমরা জানি। বসন্তরায়ের 
একটি ভ্রাতা ছিলেন কৃষ্ণদাস গুহ; তীহার নাম পরিবর্তন হইয়! বিদ্যাধর রায় 
হইয়াছিল। এইরূপে বমস্তরায়ের পুত্র চণ্তীদাস গুহের নাম হয়-__জগদানন্দ রায়। 
বরিশীল-দেহেরগাতির প্রসিদ্ধ ঘটকগণের কুলগ্রস্থ হইতে আমি যে বিবরণ 
গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যায়, প্রতাপ ও তাহার পুত্রগণের সকলেরই 





* প্রবাসী, ১৩২৭, কান্তিক ২ পৃঃ 
1 "বঙ্গীয় সমাজ ২০৫ পৃঃ 


বংশ-কথা ১৬৭ 


নামের পরিবর্তন হইয়াছিল। সে কারিকা অনুসারেও প্রতাপের পুত্র 
সংখ্যা ৬ এবং তাহাদের নামের সহিত বর্তমান কারিকার সম্পূর্ণ মিল আছে। 
প্রতাপাদিত্যের নিজের পূর্বনাম গোপীনাথ, এবং তাহার পুত্র উদয়াদিত্যের 
পূর্ব নাম জগন্নাথ। দ্বিতীয় পুত্র অনন্ত রায়ের নাম হইয়াছিল প্রতাপ-নরেন্, 
গ্রাম রায় ঝ! সংগ্রামাদিতোর অন্য নাম প্রতাপকর্ণ, রামভদ্রের নাম প্রতাঁপভীম 
রাজীবলোচনের পরবর্তী নাম প্রতাপ অঞ্জন এবং জগদ্বলভের নাম হইয়াছিল 
প্রতাপচন্ত্র; পঞ্চপুত্রের কেহই কিন্তু গ্রতাপ বর্জিত নহেন। প্রতাপের পুক্র 
গণের নৃতন নামগুলি বর্তমান রাজবংশীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ জানেন। কিন্ত 
এ সমন্ধে ভুল ধারণ! চলিয়া! আমিতেছে। আশা করি, বর্তমান কারিকাগুলি 
হইতে সে সন্দেহের নিরসন হইবে। 

(১০) শিবাননের পুক্রগণের নাম সম্বন্ধে অন্য কারিকার সহিত কিছু অমিল 
হইতেছে । শিবানন্দ ভ্রাতৃগণের সহিত মনোমালিন্ত-স্ত্রে যশোহরে আসেন নাই ; 
কথিত আছে, তিনি পূর্ববঙ্গে টাদগ্রতাপের অন্তর্গত রোয়াইলে বাস করেন; 
নিখিল বাবু “কায়স্থ-বংশাবলী” নামক গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন, শিবাননদর 
(তিন পুত্রের নাম হরিদাস, গোপালদাস ও বিষুদাস। তন্মধ্যে বিষুনদদাস পরে 
ধ্বব্গ হইতে যশোহরে আসিয়াছিলেন। তাহার নাম লইয়া বর্তমান কারিকার 
কোন অমিল নাই। কেবল মাত্র হরিদাস ও গোপালদাস স্থলে মুকুটরায় ও 
গোবিনারায় পাই । গোপাল ও গোবিন্দে ভূল হওয়া অসম্ভব নয় এবং হরিদাসের 
অন্ত নাম মুকুটরায় হইতেও পরে। মুকুটরায় নামটি অনেকস্থলে উপীধিন্বরূপই 
লক্ষ্য করিয়াছি। যাহা হউক, তিন পুত্রের মধ্যে অন্ত কোন বংশ খ্যাতিলাভ 
না করুন, হরিদাসের বংশ পুনরায় সমুজ্জল হইয়াছিল। তাহার পৌত্র 
রাজনারায়ণ মুখিদাবাদের নবাবসরকারে কানুনগো দগ্তরের সর্বোচ্চ পদ লাভ 
করিয়া মজুমদার হন; তাহার ভ্রাতা গোপীকাস্তের বৃদ্ধপ্রপৌজ উদয়চন্ত্র প্রথমতঃ 
সামান্ত বেতনে উক্ত নবাব সরকারে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে নায়েব 
দেওয়ানের পদ পান, এবং দেওয়ান রাজ! পরেশনাথের মৃত্যুর পর * কিছুদিন 


* রাজা পরেশ নীথ যশোহরের অন্তর্গত পাঁজিয়ার বন্ুবংশের একজন কৃতী পুরুষ। ১৮৩৯ 
খৃষ্টাব্দে তিনি মুশিদাবাদের দেওয়ান ছিলেন। তাহার বংশধরগণ এখনও পাঁজিয়ায় বাস 
করিতেছেন। এই প্রসিদ্ধ কায়স্থ প্রধান গ্রাম ধশৌহর হইতে দক্ষিণ পুর্বকোণে ২৬ মাইল 
দুরে অবস্থিত! 





১০৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কাধ্যতঃ দেওয়ানের কাধা করিয়া পরায়রাইয়1” খেতাব ও অশেষ সম্মানতীজন 
হন। কিন্তু পদের গৌরব অপেক্ষাও তিনি, চরিত্র, ধর্শপ্রাণতা ও দীনশীলতার 
গৌরবে দেশে বিদেশে খ্যাতি মণ্ডিত হইয়াছিলেন। * 





লহস্ণলতিক। 
(১) বিরাট গুহ . (৯) আশগুহ 
| 
(২) রণ 32 াাতি 
ও বশ না 
্ | ৯৯ ছি জগন্াথ . (৯১) চত্ভু্জ 
(8) ভরত ] 
(১২) রামচন্্রগুহ, [নিয়েই (১২) স্বয়ন্বর 
(৫) গীতান্বর স্যষ্ীবর বন্ধু কন্ঠা (ক) ৃ 
|  শশ্রীকাস্ত ঘোষ কন্তা (খ) (১৩) ছন্ভ 
(৬) সি মা 71 
(৭) তপন (১৪) ভবানীদাস মান (১৪) রমাবন্তুত কে 
| (টীকী) (শ্রীপুর) ] 
(৮) টা জগণল্লভ (সন্দীপ) 
(অতি (কি টা 
) 
বাআশগ্তহ গুহ | এ 
বব ক্যা ক্ো_ গৌর 
(১৩) ভবানন্দ মন্তুমদার (১৩) গুণানন্দ (১৩) নি হা | 
] মভুমদার ত্রিলোচন 


(১৪) শ্রীহরিগুহ না" | 
রাজা বিক্রমাদিত্য হরিদাস গোপাল দাস বিষুদদাস (২) প্রাণহরি গুহ 








সউগ্রকণ্ঠ বন্থু কন্তা৷ (গ) (জীবিত, সন্দ্বীপ 

টানি ঘ্) বা) 
| গন | টি পপ: 

(১৫) রাজা প্রতাপাদিত্য ঘ ঘ  বরদাগ্রস্ন সতীশ 

গোপাল ঘোষ কন্া (চ) তৃপতি রায় লঙ্ষমীনাথ রায় 

সজিতামিত্র নাগ কন্তা, ] 


রাণী শরৎকুমারী ছ) মুকুটমণি (উৎকুল) 


রি টাকে ০ 14017702809 (6আার0রহণাজ। 01৪20 057 ) 6 166-8., 





প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন ১০৯ 








(গ) 
(১৫) রাজ! প্রতাপাদিত্য 
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(খোড়গাছি ) (রামজীবনপুর ) 


১১, হশোহকুল্নার ইতিহাস 

্বাদস্শ পল্রিচ্ছেদ_ প্রতাপাছিতে)ক্প বাল/জীন্ন 

১৫৬০ খুষ্টা বা তাহার কিছু পরে গৌড়ে বিক্রমাদিত্যের যে পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন, বৈষ্ণব পরিবারের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার নাম, রাখা হইয়াছিল-_ 
গোপীনাথ; তিনি পিতার “বিক্রমাদিত্য* ও “মহারাজ” উপাধি লাভের পর, 
যুবরাজ হইয়া প্রতাপাদিত্য নামে পরিচিত হন। প্রতাপের জন্মকোষ্ঠীর ফলে 
তাহার “পিতৃহস্তা* দোষ ছিল। কার্ধ্যক্ষেত্রে তিনি মাত। ও পিতা উভয়েরই 
মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন, দেখিতে পাই। প্রথমতঃ তাহার যখন বয়স ৫ দিন 
মাত্র, তখন সথতিকাগৃহেই তাহার জননীর মৃত্যু হয়। শ্রীহরি পড়্ী-বিয়োগে 
যেমন মর্ব্যথা পাইলেন, পুত্রের পিতৃঘাতী হওয়া নিশ্চিত মানিয়! লইয়া তেমনই 
আরও অশাস্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। স্ততরাং তিনি প্রতাপের প্রতি 
প্রথম হইতেই আস্তরিক বিরক্ত ছিলেন। 

কিন্ত খুল্লতাত জানকীবল্লভের স্নেহগুণে প্রতাপের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি 
হয় নাই। খুড়ামহীশয় স্নেহমমতার মৃত্তিমান অবতার । কোষ্ঠীর ফলাফলে 
তাহার আস্থা থাকিলেও, পুরুষকারে তাহার আস্থা অধিক ছিল। সুতরাং 
শ্রীহরি পিতা হইয় শিশুর প্রতি বিরক্ত হইলেও খুললিতাত তাহার প্রতি 


অধিকতর স্নেহশীল। ইহার আরও একটি কারণ ছিল; প্রতাপের মাতা যখন 
হঠাৎ দেহত্যাগ করেন, তখন জানকীবল্লভের জ্্ঠা পত্ধী * স্থৃতিকা গৃহেই 


*। সম্ভবতঃ ইনি জয়ন্ত ঘোঁষের কন্যা। পূর্ব পরিচ্ছেদে ঘটক কারিকা হইতে উদ্ধৃত 
অংশে দেখিয়াছি, বসস্ত রাঁয় ঘোষকণ্া বন্গকন্ত। এবং ছুইটি দত্তকম্য। বিবাহ করেন। তম্মধ্যে 
ঘোঁষ দৌ বলিয়! কোন পুত্রের উল্লেখ নাই । তবে তাহার পুক্রগণেয় মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্টিখিত 
জগদানন্ন ও নারায়ণ দাস রায়ের বেলায় তাহার] কাহার দৌহিত্র তাহার উল্লেখ দেখি না। 
তাহীরা ছুইজনৈ ঘোধ দেঁছিত্র হইতেও পারেন, কারণ অন্ত পুত্রগণের মধ্যে বন্থদৌ ও দত্ত 
দৌ এইরপ প্পষ্ট উল্লেখ আছে। জগদানন্দের কোন বংশ নাই, তাহা নিশ্চিত ; নারায়ণ 
দাসের কোন বংশবৃদ্ধির পরিচয় পাইনা । হয়ত তাহার! অল্লবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
পরেন। না হইলেও তাহাদিগকে ঘোষদৌহিজ্র বলিরা ধরিতে পারিনা ; কারণ বংশানুক্রমিক 
প্রবাদানুসারে প্রথমীগত্থীর কোন সন্তান হষ নাই, এইকপেই জান! আছে; ঘটককারিকায় 
ঘৌষদৌ বলিয়৷ উল্লেখ নাই, ইহাও সন্দেহের অন্ত কারণ। সম্ভবতঃ বসন্তরায় কু্চদেব রায়ের 
যে ছুইকল্ত। বিবাহ করেন, তাহারই একজনের গর্ভে প্রথম দুইপুত্র ও পরজনের গর্ভে বশোহরজিৎ 
প্রদৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। 
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তাহার মাত। হই! বসিলেন। তাহার কোন সন্তান ছিল না, ভবিষ্থাতে হয়ও 
নাই। সুতরাং তাহার অপার মাতৃ-ক্সেহ সর্বাংশে প্রতাপেরই প্রাপ্য হইল। 
অন্ন্ত্রীগণের গর্ভে বসস্তরায়ের একাদশ পুত্রের পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে 
দ্বিতীয়পক্ষের অর্থাৎ বস্তৃকন্তার গর্ভজাত প্রথম সন্তানই সর্ধ-জ্যেষ্ট, তাহার নাম 
ছিল গোবিন্দ রায়। তিনি প্রতাপের কনিষ্ঠ হইলেও প্রায় সমবযন্ক। রাঘব 
ও চন্দ্রশেখর বা টা রায় দত্তকন্ার * গর্ভজাত। এই রাঘবই পরে 
“যশৌহরজিং* উপাধি পান। ঘটকেরা তাহার নাম বাদ দিয়া সেই উপাধিই 
বসাইয়৷ দিয়াছেন। যাহা হউক অন্ত স্ত্রীগণের সকল্রেই পুত্র সন্তান ছিল, 
প্রথমান্ত্রীর কিন্তু একমাত্র স্সেহের ধন প্রতাপ। প্রতাপের যে নিজের জননী 
নাই, তাহা তিনি জানিতেন না, খুল্লতাত পত্বীর অতুল ন্নেহে তাহার সে জ্ঞান 
তাসিয়। গিয়াছিল। প্রতাপ সেই মাকে বড় ভক্তি করিতেন, ভয় করিতেন, 
তাহার সকল ওদ্ধত্য সে মায়ের স্নেহের কটাক্ষে বিলুপ্ত হইত। গ্রতাপের সেই 
মাতাই তাহার রাজত্বকালে “যশোহরের মহারাণী* বলির! পরিচিত ছিলেন। 
প্রতাপের পাটরাণী কখনও লোকমুখে মহারাণী পদবী পান নাই। 

অতি শিশুকালে প্রতাপ অত্যন্ত শাস্ত ও নিরীহ ছিলেন। কিন্তু বয়সের 
সঙ্গে ক্রমে তাহার চঞ্চলতা ও ওদ্ধত্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত 
তীক্ষবৃদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা যাহা করিতে হয়, তিনি শীপ্রই তাহা 
শেষ করিয়া ফেলিলেন। সময়ের প্রথামত 'ভাহাকে সংস্কৃত, ফারসী ও বাঙ্গাল! 


* *কবৌজাগত মৌদগা- গোত্রীয় পুরুযোত্তম দত্তের পুত্র নারায়ণ পূর্ববঙ্গ বাস, করেন; 

তিনি বঙ্গজ কায়ন্থ দত্ত বংশের আদি। নারায়ণ হইতে ৭ম পুরুষে কুমী দত্ত মধ্যল্য শ্রেণীভুক্ত 

; তৎপুত্্ রবিদত্তের কুলে ৮মপুরুষে কৃষ্ণ ও গোগীদত্ত মধুমতী তীরবর্তী ইটনা বা ইতনায় 
বাম টি বংশাবলী এই £_ রবি- গোপাল-_-শুলপাঁণি__বাণেশ্বর--পুশুরীকাক্ষ--চতুভুজি 
জগন্নাথ _কৃষ্ণরায়দত্ত ও গোগীরায়দত্ত। রাজা বসন্ত রায় কৃষ্ণরায় দত্তের ছুই কম্তার পাণিগ্রহণ 
করেন এবং সেই বিবাহের ফলে কৃ ও গোপী হুইভ্রাতায় ভূসম্পত্তি লাত করিয়া রাজদিয়। 
পরগণায় বাদ করেন এবং রাঁয় উপাধিকারী হন। বাঁগের হাটের নিকটবর্তী সিংহগাতি নিবাসী 
যছুনাথ রায় এই বংশীয় গোগী রায়ের পুত্র চীদরায়ের এক ধাঁরা টাকীর নিকটবর্তী শ্রীপুরে 
বাস করেন। স্কুল সমুহের ডেপুটি ইন্ল্পেক্টর প্রীযুক্ত স্বরেশচন্তররায় উক্ত চাদ রায় হইতে ৯ম 
পুরুষ। রবিদত্ের জোষ্ঠ ভ্রাত1 ভাস্করের বংশে ১*ম পুরুষে মহেশের এককন্ত। রাজ 
যশোহরজিৎ বিবাহ করেন। 


১১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


শিখিতে হইল। তাহার বিগ্ভাবত্বীর কোন বিশিষ্ট-পরিচয় পাঁওয়! যায় না বটে, 
কিন্ত তিনি সংস্কৃত তান্ত্রিক স্তবাদি অতি সুন্দর আবৃত্তি করিতেন, ফারসীতে 
পত্র লিখিতে ও সুন্দরভাবে কথ! কহিতে পারিতেন, নানাবিধ প্রাদেশিক 
বাঙ্গালায় সকল জাতীয় সৈম্তগণের সহিত কথা কহিতেন, ইহার পরিচয় আছে। 
গোবিন্দ দাসের সহিত তাহার সম্প্রীতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আগ্রাদরবারে 
সমন্তাপূরণ ও নিজের সভাপগ্ডিতগণের সহিত সদালাপ ও শাস্ত্র চর্চার কথা 
পরে বলিব। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই সব শিক্ষায় তাহার তত মতি ছিল 
না; তিনি স্বাভাবিক প্রতিভার ফলে শাস্ত্র অপেক্ষা শব্তর-শিক্ষারই অধিক 
পক্ষপাঁতী ছিলেন। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাব ও ছিল না; পাঠান রাজ্যের 
ধ্বংসের সময় বহু কর্মাত্ত পাঠানবীর যশৌর-রাজো আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
তাহার| সকলেই উৎকৃষ্ট শিক্ষক এবং সর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষক ছিলেন বসন্তরায় 
স্বয়ং । সেই মসীজীবী কায়স্থ সন্তান বহুদিনের ঘাধনার ফলে যখন অসিহজ্কে 
দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সহজে কোন বীর তাহার সখন্মীন হইতে 
সাহসী হইত না। 

প্রতাপ তাহার উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন এবং শিষ্যের মর্খও গুরু বুঝিয়াছিলেন। 
উদীয়মান যুবকের, অদম্য উদ্ধম ও লোক-পরিচালনার ক্ষমতা দেখিয়া দূরদর্শী 
বসস্তরায় প্রতীপের নিকট অনেক আশা করিতেন, এবং অগ্রজের মত তাঁহার 
প্রতি সন্দিগ্ধ না হইয়া প্ররুতই ভ্রাতুষ্পুত্রের মত তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। 
প্রতাপকে তিনি আশ্রয় দিতেন, প্রশ্রয় দ্রিতেন এবং আশার আলোক দেখাইতেন। 
কিন্তু ভাগ্যদৌষে প্রতাপ তাহা বুঝিতেন ন|; বাহিরে যাহাই হউক, ভিতরে. 
প্রতাপ চিরদিনই খুড়ার কথায় ও কাষে সন্দেহযুক্ত ছিলেন। কিন্ত এই খুড়াই 
ভাহার পিতার মত পিতা । ভাগ্যের দৌষ শুধু প্রতাপের নহে, সমগ্র বঙ্গের 
ভাগ্যদোষে, প্রতাপ হঠাৎ তাহার হত্যাসাধন করিয়া পিতৃঘাতীর ফল সপ্রমাণ 
করিয়াছিলেন। | 

প্রতীপের রাজোচিত বিপুল শরীর ছিল। মল্লযুদ্ধে, তীরসঞ্চালনে, তরবারি 
তাড়নায় তিনি অতুলনীয় ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদ্িত্য তাহার ওদ্ধত্যে বিরক্ত 
হইলেও তাহীর বীরত্বে বাধ! দিতেন বলিয়! মনে হয় না। দায়ুদ শাহ ইঙ্জিয়াসক্ত 
হইলেও কার্ধ্যক্ষেত্রে বীরের মত বীর ছিলেন, এজন্ট মোগলের পক্ষে তাহাকে 


প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন ১১৩ 


পরাজিত করা সহজ হয় নাই। বিক্রমা্দিত্য ছিলেন সেই দাুদের প্রধান মন্ত্রী। 
গৌড় রাজ্যের ধনব্ল ও জনবণ পর্যালোচন! করিয়া, পাঠান পক্ষ হইতে স্বাধীনতা 
ঘোষণার যে মন্ত্র স্থির হইয়াছিল, তাহার অন্যতম উপদেষ্টা এই বিক্রমাদিত্য। 
লোদী খা বা কতলুর্খার মত প্রধান প্রধান আমীরগণের সহিত বিক্রমাদিত্যই 
সমপদবীতে অবস্থিত ছিলেন । মুসলমান ইতিহাসে বসস্তরায়ের বিশেষ উল্লেখ 
নাই, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ বহুস্থানে আছে। ইহাদেরই কার্ধ্যকারিতায় 
গৌড়রাজ্যের শৃঙ্খল! স্থাপিত ও রাজকোষ বদ্ধিত হয়। বিক্রমাদিত্যই যশোর- 
রাজোর প্রতিষ্ঠাতা ও মহাবীর প্রতাপদিত্যের জন্মদাতা । আজকাল যাহারা 
এই বিক্রমকেশরী বিক্রমাদদিত্যকে নাটারঙ্গমঞ্চে আনিয়া * রক্তশৃন্ ভয়াতুরের 
চিত্র দেখাইতেছেন, তাহার! বাঙ্গালী হইয়াও সাধ করিয়া লেখনীর মুখ দিলা 
বাঙ্গালীর মুখে কালিমা লেপন করিয়া দিতেছেন। 

প্রতাপ সঙ্গীদিগকে লইয়া মুগয়া করিতেন। সুন্দর বনের প্রান্তেই যশৌর- 
রাজধানী। এখনও লোকে মুগয়া করে ; এখনও সুন্দরবনের নিকটবর্তী স্থানের 
নিষ্শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেই সামান্ঠ সরঞ্জাম লইয়া শিকার করিতে বাহির হয়। 
কেমন করিয়া শিকার করে, তাহা! আমরা প্রথমখণ্ডে দেখাইয়াছি। + প্রতাপ 
রাজার পুত্র, যুদ্ধবিস্তার পারদর্শী ; তাহার অস্ত্র সরঞ্জাম দলবদ্ধ সঙ্গী ও লোক 
বানের অভাব ছিলাম! প্রতাপ ও মুগয়া করিতেন, ব্যাপ্ব গণ্ডার মারিতেন, 





* শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রযুক্ত ্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্ভাবিনোগ মহাশয় তাহার পঞাতাপাদিত)” নাটকে 
মহারাজ বিক্রমাদিত্য ছার। যে এক হান্াম্পদ চরিত্রাভিনয় করাইয়াছেন, তাঁহ। বড়ই অগ্রীতিকর। 
প্রবীণ বিত্রমাদিত্যের সে ছুর্দশ! দেখিলে শীতরক্ত বাঙ্গালীর মুখে বিরক্তির রক্তিম! প্রতিভাত না 
হইয়া পাঁরিবেনা | প্রতাপাদিত্যের মুলক পর্যন্ত যাহারা জানেন না, কখনও দেখেন নাই, 
তাহারাই যদ্দি সহরের ত্রিতলে বদিয়া নাটামঞ্চের তাগাদার পড়িন্া স্বদেশীয় বীরের এয়প 
অস্বাভাবিক অবমাননা করেন, তাহ! হইলে ছুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। কবির পথ কি 
এতই নিরক্কুশ ! বাঙ্গালী আজকাল এতই গল্পরসিক যে তাহার নিকট হইতে সপ্তায় বাহাবা 


লইতে কোনও প্রকার চেষ্ট।, অনুসন্ধান বা এতিহাসিক সঙ্গতিরক্ষার প্রয়োজন হয় না। 

+ ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস, ১মখণ্ড, ১১২ পৃঃ 

+ সুন্দরবনে যথেষ্ট গণ্ডার ছিল, এপন বোধহয় আর নাই। গণ্ডারের সংবাদ. প্রথম খণ্ডে 
(১৫৯) দিয়াছি। গগ্তারের চর্ম ঢাল প্রস্তত হইত ; সে জন্যও গণ্ডার শিকারের প্রয্নোজন 
'ছিল। প্রতাপের রাজধানীতে এখনও মৃত্তিকা নিয়ে গণ্ডারের অস্থি পাওয়া বায়; সম্প্রতি 
আমিও গণ্ডারের অস্থি সেখান হইতে সংগ্রহ করিয়া! আনিয়াছি। 


১৪ 


১১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জীবজন্ত মারিতেন, কুমীর শুকর গুলিবিদ্ধ করিতেন, হরিণ শিকার করিয়া 
্পীক্কত করিতেন, আর মারিতেন অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য পাখী। 
উভীয়মান পক্গী ও তাহার বক্ষযতরষ্ট হইত না। উউউ'য়মান পক্ষী শিকারে লক্ষোর 
উত্তম পরীক্ষা হয়; এক্জন্য এখনও শিকারি মাত্রই এই শিকারে আমোদ পায়। 
প্রতাপ ইহাতে অপূর্ব আমোদ পাইতেন। একদিন তংকর্তৃক শরবিদ্ধ এক 
পাখী ঘুরিতে ঘুরিতে বৃদ্ধ নৃপতি বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পড়িল। পক্ষী তীব্র 
যাতনা ও অনর্থক হত্যা দেখিয়া তাহার মনে বড় কষ্ট হইল ; বিশেষতঃ শিকারের 
ক্ষেত্র বনে জঙ্গলে অন্যত্র আছে, রাজপুরীর মধ্যে নিরীহ পক্ষীর হত্যায় শিকারের 
পৌরুষ অপেক্ষ! নির্দয়তারই অধিক পরিচয় পায়। প্রতাপের ওদ্ধত্য ও সঙ্গে 
সন্ধে তাহার কোট্টীর ফল মনে পড়িল। তিনি প্রতাপের উপর অত্যন্ত বিরজ্ 
হইলেন এইরূপ ভাবে দিনে দিনে প্রতাপের এমন কত অত্যাচারের কথা বৃদ্ধ 
রাজার কর্ণগত হইত। ক্রমে তাহার বিরক্তির মান্রা৷ এত বাড়িল যে, শুন! যায়, 
তিনি পুত্রের বিনাশের কল্পনাও করিয়াছিলেন | বসস্তরায় তাহাকে বুঝাইয়। 
নিরস্ত করিতেন। 

ু্ধ্যকান্ত ও শঙ্কর নামে প্রতাপের দুইজন তক্ত অনুচর জুটিয়াছিল। বঙ্গজ 
গুহ বংশীয় হুর্্যকান্ত পূর্বাঞ্চল হইতে আসেন এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় শঙ্কর চক্রবর্তী 
বর্তমান বারাসাত হইতে আসেন। তিনজনে প্রাণে প্রাণে অত্যস্ত অনুর 
হইয়াছিলেন। তাহাদের বীরত্ব, উদারতা ও অসমসাহসিকতার কথা সমগ্র 
যশোরে বিস্তৃত হইল। রাজপুরীর কক্ষে, যমুনার উন্ুক্ততীরে ও সুন্দর 
বনের অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া যখন তখন তিনজনে যে বিরাটকল্পনা 
ঝআটিতেন, তাহারই ফলে উত্তরকালে আগ্রার সিংহাসন পর্যস্ত টলিয়াছিল। 
প্রতাপ কথনও বন্ু্বয়ের সঙ্গ ছাড়া ভইতেন না। তিনি যে 
কোন অত্যাচারের নায়ক হইতেন, তাহার সঙ্গী থাকিতেন এই দুইজন। 
বিক্রমাদিত্য ও বসস্তরা্প প্রতাপকে লইয়া বড় বিপদে পড়িলেন। অবশেষে 
উভষ্বে পরামর্শ স্থির করিলেন যে বিবাহ দিলে প্রতাপের মতির পরিবর্তন হইতে 
পারে এবং. তাহ! হইলে সঙ্গীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া 'কালক্ষেপ করিবে না 
এজন্ত তাহার! উভয়ে উদ্যোগী হইয়া প্রতাপের বিবাহ দ্রিলেন। ঘটক কারিকায় 
প্রতাপের তিন নিবাহের উল্লেখ আছে। সর্ব প্রথমে পরমকুলীন জগদানন 
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রায়ের (বন্ু ) কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়, হয়ত: এ বিবাহ বাল্যকালেই 
হইয়াছিল। ঘটক কারিকায় এ বিবাহের কোন সম্তানাদির উল্লেখ নাই। 
সম্ভবতঃ এ স্ত্রী অকালে পরলোকগত হন। ' তৎপরে সম্মানিত মধ্যল্য জিতামিত্র 
নাগের কন্তা শরৎকুমারীর সহিত মহাসমারোহে প্রতাপের বিবাহ (১৫৭৮ ) হয়। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই শরৎকুমারীই তাহার পাটরাণী বা! প্রধান! মহিষী 
ছিলেন। জিতামিত্র নাগ রাজকার্ধয উপলক্ষ্যে গৌড়ে ছিলেন। তিনি বসন্তরায়ের 
সহিত সম্পর্কিত ও বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ । বিগ্যাগৌরবে তিনি বিশেষ খ্যাতি 
সম্পর ছিলেন; ঘটক কারিকা হইতেই আমর! জানিতে পারি, তাহার অন্ত 
উপাধি ছিল কবিশ্চন্্র। বসস্তরায় তাহাকে সমাদরে আহ্বান করিয়।৷ রাজধানীর 
পার্থ বসতি করাইয়া ছিলেন। এখনও সেম্থানকে “নাগবাড়ী” * বলে। 
সম্ভবতঃ গোপাল ঘোষের কন্ঠার সহিত প্রতাপের বিবাহ তিনি রাজা রর 
অনেক পরে হইয়াছিল। 

বিবাহ হইল; তিনি নাগকণ্ঠ। শরৎকুমারীকে পরম গুণবতী প্রণয্িনীরূপে 
পাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার বিশেষ কিছু পরিবর্বন হইল বলিয়া মনে হয় 
না। সেই ওদ্ধত্য, সেই বনে জঙ্গলে মৃগয়াভিযান, সেই পথে প্রান্তরে কৃত্রিম 
সমরাভিনয় সেই একই ভাবে চলিতে লাগিল। তখন বিক্রমাদিত্য ও বসস্তরায় 
পুনর্বার পরামর্শ করিলেন ; এবার স্থির হইল, রাজনৈতিক শিক্ষার জন্ত 
প্রতাপকে কিছুকালের জন্য রাজধানী আগ্রায় প্রেরণ করিতে হইবে। বসস্তরায় 
এ প্রস্তাবে প্রথম আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে দুরদর্শা বিক্রমাদিত্যের 
ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। বিচার করিয়৷ দেখ! হইল যে, বিক্রমাঁদিত্য 
মোগলের সামস্ত রাজ! ; রাজধানীতে প্রতিনিধি পাঠাইয়। দেওয়! কর্তব্য । 
যশোর-রাজ্যের সনন প্রাপ্তির পর হইতে নিয়মমত রাজস্ব পাঠাইতেছেন বটে, 
কিন্তুতিনি বা বসন্ত রায় একবার ও বাদশাহ দরবারে ' সাক্ষাৎ করেন নাই। 
আকমহলের যুদ্ধের পর যখন টোডরমল্ল আগ্রায় যাইতেছিলেন, তখন বসস্তরায়কে 
তীহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করেন। বসস্তরায় শীপ্র যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত 
হইয়াও এ পধ্যক্্ যাইতে পারেন নাই। এখন বিক্রমাদিত্যের শরীর তত সুস্থ 
নহে; রাজকাধ্যের অধিকাংশই বসন্তরায়কে নির্বাহ করিতে হয়। এ অবস্থায় 


* গৌপালপুরের উত্তরাংণে নাগবাড়ীঃগ্রাম এখনও আছে। 
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তাহার নিজে আগ্রায় যাওয়ার সম্ভাবন! নাই। বিশেষতঃ তিনি এখনও 
পাঠানের সহিত বন্ত্ব-্থাত্রে আবদ্ধ বলিয়া নিজে যাইতেও ইচ্ছা করেন ন|। 
এমত অবস্থায় প্রাপ্ত -বয়স্ক প্রতাপকে রাজধানীতে প্রেরণ করিতে পারিলে সব 
দিক রক্ষা হয়। বিশেষতঃ বিশাল মোগল রাজধানীর যুন্ধসঙ্জা ও সৈন্যবাহিনী 
দেখিলে এবং বাদশীহ-দরবারের ব্যবহার পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইলে, প্রতাপের 
অনেক শিক্ষালাভ হইবে ; সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর বনের উপকণ্ঠে যে পশ্ব্যোর গর্ব্ব ও 
অনর্থক ওদ্ধত্য জাগিতেছিল, তাহাও প্রশমিত হইয়! যাইবে । 

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রতাপের আগ্রাগমন স্থিরীকৃত হইল। 
যে প্রতিভা ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আদর্শের অভাবে মলিন হইতেছিল, 
বিশাল রাজ্যের কেন্তুস্থলে তাহারই প্রকাশলাভের পথ খুলিল। প্রতাপ তাহা 
বুঝিতে না পারিষ্া স্থির করিয়া বসিলেন যে, তাহাকে আগ্রা। প্রেরণের মূল কারণ 
বসন্ত রায়। কিন্তু খুড়া মহাশয়ের স্নেহের গুণে প্রকাম্ত ভাবে সন্দেহ করিবার 
উপায় ছিল না । তিনি সুযোগ্য পুত্রের মত রাজাজ্ঞ৷ শিরোধাধ্য করিলেন। 
উপযুক্ত যানবাহন, সঙ্গী, সরঞ্জাম ও উপডৌকন দ্রব্যাদি লইয়া প্রতাপ শগ্ুই 
আগ্রা যাত্র! করিলেন। কৃর্ধ্যকাস্ত ও শঙ্কর তাহার সঙ্গেই গিয়াছিলেন। 


প্রম্বোদশ্ণ পল্লিচ্ছেদ-_আলাগ্রাল্ল আাজনীতি ক্ষেক্র 


দ্বয়ুদ্ের পতনের পর টোডরমল্প আগ্রা প্রত্যাগত হইয়া সম্মানিত হন 
(১৫৭৬)। কিন্তু তখনই গুজরাটে শাসন-বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় তিনি শাসনকর্তা 
হইয়। সেখানে প্রেরিত হন। বৎসরাস্তে তিনি বিদ্ৌোহাদি দমন করিয়! পুনরায় 
আগ্রায় আসেন; তখন বাদশীহ্‌ তাহাকে উজীরের পদে উন্নীত করিয়৷ রাজা 
উপাধি দেন (১৫৭৮)। ইহারই কিছুদিন পরে বসম্তরায়ের পত্র লইয়া 
প্রতাপাদিত্য আগ্রার দরবারে উপনীত হন। সে দরবারে টোডরমন্লের বিপুল 
সন্মান; প্রতীপ পত্র লইয়া তাহীরই নিকট গিয়াছিলেন এবং তিনিই প্রতাপকে 
সুযোগমত বাদশাহের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ১৫৭৫ হইতে বাদশাহ 
আকবর অধিকাংশ সময় তাহার নৃত্তন রাজধানী ফতেপুর-শিকরীতেই কাটাইতেন, 


আগ্রার রাজনীতি, ক্ষেত্র ১১৭ 


এবং যে সময় প্রতাপাদ্িত্য গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই স্থানেই ছিলেন। 
১৫৭৮ অব পাঞ্জাব হইতে শিকরীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর বাদশীহ নৃতন, 
ধর্মতস্থাপনের উদ্দেস্টে অবিরত অগ্নযপাসক, ষ্টান ও .জৈন প্রভৃতি বহু. 
ধর্মমাবলম্ীর সহিত বাদ্বিতর্ক করিয়া দিনপাঁত করিতেন। সম্ভবতঃ আগ্রা. 
হইতে টোডরমন্লের সহিত শিকরীতে গিয়া, প্রতাপাদদিতা বাদশাহের সহিত 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন 

বসস্তরায়ের প্রতিনিধি ম্বরূ্প যখন তাহার পত্র ই প্রতাপ রাজা টোডর 
মল্লের সহিত দেখ! করিলেন, তখন নুলিখিত পত্রের বিনীত ভাষা অপেক্ষ! পত্র 
বাহক যুবরাজের তেজোদীপ্ত মৃত্তিই তাহাকে অধিকতর আকু্ট করিয়াছিল। 
তিনিও প্রতাপের কথ| খুব ভাল ভাবেই আঁকবরকে জানাইলেন। কয়ের 
বৎসর পূর্বের যশৌর-রাজ্যের সনন্দ দিবার সময় বাদশাহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
কথা শুনিয়া ছিলেন; আজ তিনি সেই সামস্তরাজের পুভ্রকে সন্পেহে সম্ভীষণ 
করিলেন। মানসিংহ ঝ। টোডর মল্লের বীরত্ব খ্যাতিতে যিনি মুগ্ধ, সেই উদার 
নূপতি আজ উদীয়মান বঙ্গীয় যুবরাজের বীরত্ব-্যগ্তক মুক্তির অনাদর করেন 
নাই, বরং অতিরিক্ত সমাদরই করিয়াছিলেন 





ঠা মাছে, একদা স্থরসিক বাদশাহ আকবর সমবেত কি ও রাদিনা বন পুরণ 
করিবার জন্য সভায় একটি সমন্তা উপস্থিত করেন, সেটি এই :-_"স্বেত ভুঙ্ষজিনী যাঁত চলি 
হে।” যখন কেহই সন্তোষজনক ভাবে সে সমস্। পুরণ করিতে পারিলেন না,তখন প্রতাপা দিত 
উঠিয়া সে সমস্য! নিয্ললিখিতভাবে পুরণ করেন £-- 
“শো বর কামিনী নীর নাহারতি রিত (রীত )ভালি হে 
চির মচরকে গচপর বাবিকে, ধারেছু চর চলি হে ॥ 
রাক্স বেচ্যরি আপন মনমে উপমা ওচাঁরি হেঁ। 
কে ছঙ্গ মরোরতি সেত ( শ্বেত ) ভূজন্লিনী, জাত চলি হে ॥” 
রাস রাম বহর '“রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্র,” মূল গ্রন্থ ৬২পুৃঃ.. 
অর্থাৎ সেই শ্রেষ্ঠরমণী জলে স্নান করিতে ছিলেন, এ রীতি ভাল। পরে পুক্করিনীর খাটের 
উপর বস্ত্র নিঙ্গড়াইয়া উহার ধারে ধারে চলিয়। বাইতে ভিলেন। তাহ দেখিয়া রাজ বেচারা 
আপন মনে এই উপমা স্থির করিলেন বেন মৃর্তিমতী শ্বেত ভুজঙ্গিনী চলি যাইতে ছিলেন | 
নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য” ৯৯--৭ পৃঃ। 
বিশ্বকোষে (১২ খও, ২৬৩ পৃঃ) “চির মডরকে” স্থলে “চির অচারকে” “মচগর “স্থলে 
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প্রতাপাদিত্য খন আগ্রাতে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন মিবারপতি 
প্রতাপ সিংহের অত্ভূত প্রতাপ ও বীরত্ব কাহিনী রাজধানীর ঘরে ঘরে গীত 
হইতে ছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাবধে মোগলের নিকট হুল্দিঘাটের বিখ্যাত যুদ্ধে 
পরাভূত হইয়া! প্রতাপসিংহ পার্বত্য বন্দরে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
তাহার রাজ্য-রাজধানী, আত্মীয়বন্ধু, ধনজন, এমন কি আশ্রয়স্থান পর্যযস্ত নাই ) 
তিনি পুত্র পরিবার, সৈন্ঠসামস্ত ও প্রজাবর্গ লইয়া পর্বতে পর্বতে বনে বনে, 
কত দুঃখকষ্টে, অনাহাৰে অনিদ্রীয় কালযাপন করিতে ছিলেন, কিন্তু মোগলের 
করে স্বাধীনতাধন বিসর্জন দেন নাই ) মোগলের সহিত বৈবাহিক স্থত্রে আবদ্ধ 
হইয়া! বংশ-গৌরব বিনষ্ট করেন নাই ) সামান্ততাবে একটু অবনতি স্বীকার 
করিয়াও মোগলের পায়ে আত্মাহুতি প্রদান করেন নাই। আরাবর্নার গিরিকন্দর 
হইতে যখন প্রত্যহ সেই স্বদেশ প্রেমিক রাজধি প্রতাপের অপার স্থার্থত্যাগ ও 
সহিষ্ণতার অস্ত দৃষ্টান্ত প্রবাদ-বাক্যের মত রাজদ্বারে ধ্বনিত হইতেছিল, 
তখন বঙ্গীয় যুবরাজের মানস-নয়নে স্বদেশ-সেবার এক অতি সজীব আদর্শ 
প্রকটিত করিয়াছিল। একথা! কোন প্রামাণিক ইতিহাসে না থাকিতেও 
পারে, কিন্তু ইহা সত্য না হইয়াও পারে না। খন প্রতাপাদিত্য রাজধানীতে 
ছিলেন, তখন এমন কেহ তথায় ছিলনা, যে প্রতাপসিংহের বীরত্ব-কাহিনী 
শুনিয়৷ তাহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয় নাই। প্রতাপাদিত্যের কথা ত স্বতন্ত্র; 





গ্ঠপর ও “কে ছষ্ব মরোরতি” স্থলে 'কৈছুন মরাবতী” আছে। “চির আঅশীচরকে” অর্থে 
বস্তাঞ্চল বুঝায় “চিরমচরকে” থাকিলে চির বস্ত্র, মচরকে -নিজড়াইয় ; গচপর ও গঠপর 
উত্তয়েরই একই অর্থ -ঘাটপর বা ঘাটের উপর। বাবিকে - বাপীকে -পুক্করিণীর। 

. এই দমন্ত। পুরণের গল্প কোধা হইতে পাওয়! গিয়াছিল, তাহ! জান। যায় না। সম্ভবতঃ 
পরাজনামা” প্রভৃতি যে পারসীগসথানুসারে বহুমহাশর নিজ পুস্তক প্রপক্নন করের, তাহাতেই .. 
এই সমস্ত পূরণের গল্প থাকিতে গারে। “বহারিস্থানে” এ গল্প আছে ;বলিয়া জানিতে 
পারি নাই। 

বহু মহাশয় বলেন এই সমক্তাপুরণ হইতে প্রতাপের পরিচয় হয়; তাহা আমরা বিশ্বাস করি 
না; তবে মমন্তাপুরণের সময় হইতে তিনি বাদশীহের সুনক্রে পড়েন, এটুকু সত্য ইইতে পারে। 
বন্ধ মহাশয়ের গ্রন্থে আ(ছ, ““ইহীতে বাদশীছের অনুমতিতে ওজির উহাকেখেলাত দিয়া সন্ত 
করিলেন ।” ৬৩পৃঃ 


আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র ১১৯ 


তাহার ছিল যোদ্ধ'জীবন, অদম্য আশ! ও রাজ্য-পিপাস| ; সম্মুখে নিজেরই 
নামধারী রাজপুতবীরের অলৌকিক আদর্শ £ উভয়েরই স্বাধীনতার শক্র মোগল , 
প্রতাপদিত্যের ষে স্বাধীন হইবার বাসনা নূতন করিয়া জাগিবে, সে কিছু 
বিচিন্র কথা নহে। 

রিকানীরের রাজকুমার কবিবর পৃর্থীরাজ সম্রাট আকবরের সভাসদ ছিলেন । 
তিনি প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা শক্ত সিংহের কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। প্রতাপ 
সিংছের বীরত্ব পৃর্থীর হৃদয় উদ্বেলিত করিত। এক সময়ে মিবারেশ্বরের কঠোর 
প্রতিজ্ঞা দৈব কারণে মন্দীভূত হইবার উপক্রম হইলে, কিরূপে পৃ্ণীরাজের 
কবিত্বপূর্ণ পত্রে তাঁহাকে পুনরুদ্দীপিত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সংক্ষ্য 
দিয়াছে। * রাজধানীতে পৃথীরাজের খ্যাতি সর্বত্র ; বাদশাহ দরবারে পরিচিত 
হওয়ার পর প্রতাপও পৃথ্ণীর সহিত পরিচিত হন। পৃথ্থীরাজের বাক্যে প্রতাপ 
সিংহের প্রতি তাহার হৃদয় আরও আকৃষ্ট হয়। আগ্রা হইতে প্রতাপ নিজ সঙ্গী 
কুর্যযকান্ত ও শঙ্করকে . লইয়! তীর্থ পর্ধ্টটনে বাহির হন; সম্ভবতঃ তিনি যখন 
নৃতন রাজধানী শিকরীতে গিয়াছিন, তখন তথা হইতে আজমীর ও চিতোর যান ) 
মিবারের রাজধানী চিতোর তখন মোগল কবলিত; সেখানে প্রতাপাদিত্য 
সহজে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। চিতোরই তাহার নিকট প্রধান তীর্ঘক্ষেত্ 
হইল। তিনি চিতোর ছুর্গের সংস্থান ও নির্মাণ কৌশল দেখিয়া আসিয়াছিলেন। 
দেশে বিদেশে রাজপুতের সেই বীরত্বখ্যাতি, শক্রমিত্র মোগল-পাঠান সকলের 
[নিকট সেই স্বদেশপ্রেমিক বীরজাতির চরিত্রের প্রতিপত্তি, আর সর্বোপরি 
প্রতাপ সিংহের কঠোর প্রতিজ্ঞার জীবন্ত দৃষ্টান্ত যুবরাজ প্রতাপাদিত্যকে 
একেবারে বিশুদ্ধ করিয়াছিল। খোসরোজের দিন হিন্দু রণীর প্রতি আকবরের 
অত্যাচার কাহিনী, এবং সামন্ত রাজগণের নিকট হইতে কন্ঠা আনিয়া বিবাহ 
করিবার প্রথ! নান! বর্ণে অতিরঞ্জিত হইয়া মোগল বাদশীহের প্রতি স্বত্বাতিভক্ত 
হিন্মুর একটা তীত্রস্বণা জ্মাইয়া দিতেছিল। 1 | 


* উ্সতীশচন্ত মিত্র প্রণীত "প্রতাপ সিংহ”, তৃতীয় নংস্করণ, ১৪৩ গৃঃ। 

* বাদশাহ আকবর বাজরা উচ্চবংশীর সামন্তয়াজগণের পরিবার হইতে এক একট 
কন্ত! লইয়। নিজে বিবাছ.করিয্াছিলেন অথবা! নিজ বংশীয় কাহারও লিত বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন। এইরূপ চতুর শাসন নীতিবলে তিনি বহু রাজপুত বংশের সহিত বৈবাছিক সম্বন্ধে 





১১০ বশোহর-খুল্নার ইডিহাস 


প্রতাপ তীর্থত্রমণ করিয়া রাজধানীতে পৌছিবার পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলেন বে, একবার কোনরূপে স্বদেশে গিয়া রাজতক্তে বদিতে পারিলে, 
ষ্তশীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত ব্যউস্থা৷ করিয়া মোগলের কবল হইতে স্বাধীনতা. গ্রহণ 
করিবেন। মহাপ্রাজ্ত বস রায়ের নিকটও ষে মৌগলের অধীনতা৷ কিছু প্রিয় 
পদ্দার্থ ছিল, তাহা নহে। তবে তিনি মোগলের শক্তি বৃঝিতেন, এজন্ত অনর্থক 
চেষ্টা করিয়া হান্তাম্পদ হইতে চালিতেন না। বিশেবতঃ য়ে বয়সে লোকে 
অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চায়, পরিণাম চিত্ত। ন। করিয়। দুম্তর সাগরে ঝাঁপ দিতেও 
কুষ্টিত হয় না, বুদ্ধ বসন্ত রায়ের সে বয়স আর .ছিল না। আবার প্রতাপ 
মিবারের যে জলস্ু আদর্শ দেখিলেন, মোগল সরকারের যে রাজনৈতিক অবস্থার 
পর্য্যালৌচন! করিলেন, শত্রুপক্ষের ষে সব অভাব ও দুর্বলতার পরিচয় পাইলেন, 
যশোহরে রাজন্রাতৃদ্বর তাহার কিছুই জানিতেন না। সুতরাং প্রতাপ দেংখলেন, 
তাহাদিগকে কথায় ভুলাইয়া আত্মমতে আনয়ন করা যাইবে লা। অথচ 
রাঁজতত্তে বসিয়া রাঁজবল করায়ত্ব করিতে না পারিলে, স্বাধীনত! ঘোষণার 
উপযোগী কোন আয়োজনই করা যায় না। যৌবনের চাঞ্চলে/ বিলম্ব সহা কর! 
যায় না; এজস্ত প্রতাপ বন্ধুগণের পরামর্শে এক কৌশলের অবতারণা করিলেন। 
কিন্তু টোডরমল্ল তখন আগ্রায় থাকিলে, কোনও কৌশল খাটিত না। 

১৫৮০ অবের প্রারস্তে বঙ্গ বিলারে জায়গীরদারদিগের ভীষণ বিদ্রোহ * হয়। 





স্থাপন করিয়া তাহাদের বংশ ও চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে গৃহীত 
কন্যাকে সাধারণতঃ ডোলার কন্যা বলিত। উত্তরকালে প্রতাপাদিতাও এরূপ এক ডোলার 
কন্যা সন্প্রনান করিয়াছিলেন বণিয়! রামরাম বন মহাশয় যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সতা 
নছে। রামরাম বস্থুর যুল গ্রন্থ, ১২৬ পৃঃ। নিখিল বাবুর প্রতাপাদ্িত্য, ১১৫--৫ পৃঃ 
স্থানান্তরে এ বিষর পুনরার আলোচিত হইবে। ্ 

* পূর্বেই বলিয়াছি, সে সময়কার বঙ্গের শাসনকর্তা মুজঃফর খাঁর কঠোরতাঁর জনা 
জায়গীয়দায়গণ বিশ্রোহী হয়। এই ভাবে তিনি যাহাদিগ্রকে অত্যন্ত অসত্ষ্ করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে কীকশীল জাতি প্রধান। এই তেজস্বীজাতি বছ বৎসর বাবত প্রাণ দিয়! মোগল 
সিংহাসন রক্ষা! করিয় আসিঙ্সাছে এবং সেই জনা বঙ্গদেশে আসিয়া তাঁহারা বু জাঙ্গীর 
পাইয়াছিল। যুজঃফর ভুলক্রমে তাঁহাদের কয্েকজনকে অপমানিত করিয়। বঙ্গে বিদ্রোহ, 
প্রজ্জলিত করেন। কীকশীলগণ জনেকে বিদ্রোহের মন্ত্রা স্থির করিতে এবং বিতাড়িত 
গাঠানের সহিত সহযোগিতা করিতে বিস্রমাদিত্যের রাঁজ্য. যশোরে আফিয়াছিল। রাজধানীর 


আগ্রার রাজনীতি-ক্ষেত্র ১২১ 


তখন রাজা টোডরমল্ল সে বিদ্রোহ দমন জন্য বে আসেন এবং পরবর্তী বৎসরে 

বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়! ছুই বৎসরকাল অতি স্থনদরভাবে শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন 
করেন। প্রতাপাদিত্য ১৫৭৮ অবের শেষভাগে আগ্রায় গিয়া ছুই তিন বৎসর 
কাল সেখানে ছিলেন। টোডরমল্লের অনুপস্থিতি কালে প্রতাপাদিত্য এক 
কৌশল অবলঘ্বন করিয়া! যশোররাজ্য নিজহস্তে লইবার জন্য চেষ্টা করিতে ' 
লাগিলেন। তিনি রাজধানীতে থাকার সময় বসস্ত রায় বাদশাহের রাজস্ব 
প্রতাপের নিকটই পাঠাইতেন। প্রতাপ ছুই তিন বারের প্রেরিত টাকা 

সরকারে জমা না! দিয়া আত্মসাৎ করিলেন এবং স্থযোগমত বাদশাহকে জানাইলেন 

যে, যশোরের ভূঞ্াগণ রীতিমত রাজস্ব আঁদীয় করিতেছেন না । বঙ্গীয় বিদ্রোহের 

পর এ সংবাদ বড় শুভন্চক বোধ হইল না। অপর পক্ষে প্রতাপ প্রকাশ 

করিলেন যে বাদশাহ যদি কূপাপরবশ হইয়া তাহাকে যশোরের সামস্তরাজ করিয়া 

সনন্দ দেন, তাহা হইলে তিনি রীতিমতভাবে বাকী রাজকর পরিশোধ করিয়া 

“য় চিরদিন মোগলের ছন্দান্ছগত রহিবেন। 

গুণগ্রাহী সম্রাট প্রতাপের প্রতি স্ুদৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতাপের 

কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহার মত একজন উদ্দীয়মান বীরযুবকের নামে যশোর- 

রাজ্যের দ্বিতীয় সনন্দ লিখিয়া দিলেন এবং উপযুক্ত খেলাত, যানবাহন ও সৈল্ত- 

57585798880 প্রতাপ সঞ্চিত অর্থ 





চিরিক যমুনার পূর্ব পারে বসস্ত রায় তাহাদের জন্য আবাদস্থান নির্দেশ 
করিয়। দেন। স্থানকে কীকশিল্পাল বলিত। কাক ব| শিয়ালের সহিত এ নামের সম্বন্ধ 
নাই । ইংরাঁজ আমলে এ স্থানের মধ্যদিয়া কালীগঞ্জ হইতে পূর্বমুখে যে খাল খনিত হয়, 
তাহাকে কাকশিয়ালীর খাল বলে, উহ এক্ষণে নদীর মত প্রশত্ত, এবং কলিকাত। হইতে 
পূর্বগামী নৌকাসমুহের জলপথ হইরাছে। ইংরাজিতে উহাকে এক্ষণে 0০591 বলে। 
(আজ 0858156: 0.9)। কাকশাল দিগের$বিরক্তির কারণ জানিয়া, আকবর তাহাদিগকে 
শান্ত করিবার জন্ত মুজঃফরকে আদেশ প্রদান করেন। কিন্ত তখন কাকশালদিগের সহিত 
যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল এবং মুজঃফরও শাস্তি সংস্থাপনে নিপুগ ছিলেন না, বাবা ধা কাকশাল 
বিহার হইতে আগত মাশ্য খ। কাবুলীর সছিত একযোগে এমন বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন যে, 
তাহাদের হস্ত হইতে বঙ্গ রক্ষী কর! দায় হইয়া পড়িল। ইয়ার্ট সাহেব এই অবস্থার বর্ণনা 
করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ১:15 01076 01 405৪৮ সএ১ ৪7005000৫30 31861 ৪১ 
9 008 155611601) 77676 0165001960৮ 86815 10156900 ০18610891) ঢ. 191. কালা- 
গঞ্জের নিকটবর্তী কাকশিয়ালীর খালকে 0০০15 06০1 বলিত, কারণ উদ 0০০৫1৪৫ 
সাহেবের ব্যবস্থায় খনিত হয়। 


১ 


২২২ ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইতে বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়! দিয়াছিলেন। এ সময়ে ও টোডরমল্প 
বঙ্গদেশে ছিলেন; তখনকার সময়ে সম্রাট কখনও কোনভাবে প্রধান কর্মচারী 
দিগের মতাপেক্ষা করিতেন না। এজন্য তিনি বা বসস্তরায় এ ব্যাপারের কিছুই 
জানিতে পারিলেন না। প্রতাপাদিত্য যথাসময়ে যশোরে পৌছিলেন এবং 
অকন্মাৎ সেই বাদশাহী লক্কর সহ অসন্দিগ্ধ যশোহর-ছুর্দ অবরোধ করিয়া 
বফিলেন (১৫৮২)। এই স্থানেই প্রতাপাদিত্যের পিতৃদ্রোহিতার প্রথম উন্মেষ। 





্তুঙ্দদস্প পল্লিচ্জেদ -প্রতাপেন্ ব্লাজ্যলাভ্ভ 


এদিকে রাজ কুমারের প্রত্যা বর্তনে যশোহর পুরী উৎফুল্ল হইয়৷ উঠিয়াছিল। 
তাহার পিতা ও খুল্লতাত আশীর্মাল্য লইয়া অপেক্ষা, করিতেছিলেন। যশোহরের 
মহারাণী যশস্বী পুত্রের আগমনবার্তী শুনিয়া! আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কিন্ত 
যখন রাজকুমারের বিদ্রোহ-সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন সকলেই যেমন বিশ্মিত, 
তেমনই ক্ষুপ্ণ হইলেন। সকলেই আশঙ্কা করিল, প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল বুঝি 
এইবার ফলিয়া'যায়। সকলেই বিচলিত হইল--বিচলিত হইলেন ন! শুধু রাজ! 
বসন্ত রায়। তিনি স্বীয় বৃদ্ধিবলে প্রতাপের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিলেন। 
তিনি অগ্রজের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন; অসন্তষ্টি বা 
সন্দেহের রেখামীত্র কোথার়ও প্রকাশ ন! পায়, সর্বাগ্রে তাহা করিলেন; পরে 
বিক্রমাদ্িত্যকে লইয়! সাহসে ভর করিয়া প্রতাপের শিবিরে গিয়৷ সকল গণ্ড- 
গোলের মীমাংস| করিয়া আসিলেন। প্রতাপকে বুঝাইলেন ষে, তীহার কার্ধ্ে 
তীহার। উভয় ভ্রাতায় কিছুমাত্র অসন্থষ্ট হন নাই, বরং সন্তষ্ট হইয়াছেন, কারণ 
তীহাদের জরাজীর্ণ দেহে রাজত্ব করিবার বয়স আর নাই। প্রতাপ বাদশাহী 
মনন আনিয়াছেন, সে ভাল হইয়াছে; বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর পুনরায় আর 
আনিতে হইবে না; সনন্দ না আনিলেও তিনি অচিরে যুবরাজ পদ্দে বরিত 
হইতেন। বাদশাহ যে তাহীর প্রতি অন্কম্পা দেখাইয়াছেন, তজ্ঞন্ত পৌরজন 
সকলে ধন্ত হইয়াছে। প্রতাপও দেখিলেন, তাহার অনুপস্থিতি সময়ে অল্পদিনে 
বিক্রমাঁদিতোর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; সুন্দরবনের নূতন আবহাওয়ার 


প্রতাপের রাজ্যলাভ ১২৩ 


তাহার স্বাস্থ্য যেন আর রক্ষিত হইবে না। অন্ত দিকে বসন্তরায় তাহার কথাগুলি 
এমন প্রাণের সঙ্গে বলিলেন, যে তাহার ভাষা হইতে যেন স্নেহ উছলিয়া পড়িতে- 
ছিল। সে স্নেহের শোতে বিদ্রোহের বহ্কি ভাসিয়া গেল) প্রতাপের ব্যামুনত 
শান্ত হইল। 
তখন প্রতাপ হাসিমুখে আবার রাঁজপুরীতে প্রবেশ করিলেন; অমনি 
সর্বত্র আনন্দ শোত বহিল। প্রতাপ যেখানে যান, সেখানেই সমাদর, অভ্যর্থনা) 
তিনি দেখিলেন, তাহার সকল কল্পনা বিফল হইয়াছে। নগরের আনন্দ- 
কোলাহল, তোরণের ছুন্দুভিরব ও অস্তঃপুরের ুলুধ্বনির মধ্যে সকল গর্ব বিসঞ্জ্বন 
দিয়া দৃপ্ত যুবককে পুনরায় রাজকুমার সাজিতে হইল। তখন বসস্তরায় উদ্ভোগী 
হইয়। বছুকাধ্যের কর্তৃত্ব তাহার হন্তে দিলেন; বৃদ্ধ নূপতি নামে মাত্র রাজা 
থাকিয়া অনেক কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রতাপ যাহা করিতেন, 
কেহই বাধ! দিত না। প্রতিভার পথে কেই বা অন্তরায় হঈতে পারে ? 
বসন্ত রায়ের পুক্রগণের মাধ্য সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসগুভ বা জগদানন্দ রায় 
সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ঘটকদিগের কারিকায় তাহার পুত্রগণের নামের পৌর্কীপর্যয 
রক্ষিত হয় নাই । বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজীত পুক্রগণের পৃথক্‌ তালিকা! দিতে গিয়াও 
এরূপ হইয়াছে । সুতরাং পুক্রগণের মধ্যে কে বড়, কে ছোট জানা যায় না। 
জগদানন্দের বংশ নাই ; সম্ভবতঃ তীহার অকাল মৃত্যু হইয়াছিল। অপর ১০টি 
পুত্রের মধ্যে আমরা মাত্র চারিজনের বিশেষ সংবাদ পাই, এবং তীহাঁদের দুইজনের 
₹শ এখনও আছে। উহাদের নাম--গোবিন, রাঘব, চন্ত্র বা টাদরায় ও 
রমাকানস্ত। ইহাদের মধ্যে গোঁবিন্দ জোষ্ঠ এবং রাঘব মধ্যম। প্রতাপ ও 
গোবিন্দ প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, গোবিন্দ কিছু ছোটি। রাখব তৎকনিষ্ঠ ; 
এই রাঘবেরই অন্য নাম কচুরায়। বসস্তরায়ের হত্যার সময় রাঘব কচুবনে 
নুকাইতে পারেন, কিন্ত তখন তিনি শিশু ছিলেন না, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক * 





* বিপদে পড়িলে প্রাপংয়স্ক যুবকেরও কচুবনে পলায়ন কর! অসন্ভব নহে। মানসিংহের 
নহিত যুদ্ধকালে রাঁধবের বয় ২৫ বৎসর ধরিলে প্রতাপের আগ্রা হইতে প্রত্যাগমনকালে 
সাহার বয়স ৪1৫ বৎসর | তখন কোনদিন প্রতাপের উদ্ধত্য জন্ত রাঘবকে লুকাইয়া রাঁখা 
বিচিত্র নছে। *বঙ্গাধিপপরাজয়ে” এইরূপ কথাই আছে। সে পুস্তকও প্রবাদের ভিত্তিতে 
লিখিত। তবে তাহাতে অনেক অত্যন্ত ঘটনা আছে। ৫৭৪ পৃঃ। 


১২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মানসিংহ আসিয়৷ কচুরায়কে রাজা করিয়া যান। 
যাহা হউক, সে কথার বিশেষ আলোচন| পরে করিব। এখন গোবিন্দ রায়ের 
কথা বলিতেছি ; তাহার সহিত প্রতাপের সপ্ভাব ছিল না, বরং জ্ঞাতি-বিরোধই 
ছিল। চীদরায়কে প্রতাপ ভাল বাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু গোবিন্বোর 
প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। গোবিন্দ অতিরিক্ত ঈর্যাপরবশ এবং 
অল্লবুদ্ধি ছিলেন। প্রতাপ ও তীহার সঙ্গিগণ সর্বদা তাহার প্রতি বিদ্রপ ও 
কটংক্তি প্রয়োগ করিতেন । গোবিনদরায় অবিরত প্রতাপের বিরুদ্ধে নানা কথা 
মাতার নিকট জানাইতেন এবং পরে তীহার ঈর্ষা-প্রণোদিত বর্ণনায় উহা 
বসস্তরায়ের কর্ণগৌচর হইত । তিনি শুনিতেন, বুঝিতেন, কিন্তু সহজে বিচলিত 
হইতেন না । হয়তঃ নির্ধোধ পরিবারবর্গকে তিনি কোন কথা৷ বলিলে, তাহা 
অতিরঞ্জিত হয় প্রতাপের কর্ণে পৌছিত। প্রতাপ একে খুল্লতাতের প্রতি 
সন্দিঞ্চ, তাহাতে পরের মুখে নানা কথা শুনিয়া! উদ্রিক্ত হুইয়! পড়িতেন। 
ব্সস্ত রায় প্রতীপের ওদ্ধত্যে মনে মনে যে বিরক্ত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই) 
তবে তিনি বয়সে প্রবীণ এবং উদ্দার-হৃদয় ; সুতরাং সব দিকে সামঞ্রস্ত করিয়া 
হৃদয়ের গুণে সকলকে সন্তষ্ট রাখিয়া! চলিতেন। 

কিন্তু অসপ্ভীব ক্রমেই একটু গুরুতর হইয়। দীড়াইতেছিল। ইহা আর কেহ 
না| বুঝেন, বৃদ্ধ নৃপতি বিক্রমাদিত্য বুৰিয়াছিলেন। তিনি অনেক ভাবিয়া চিত্ত 
স্থির করিলেন, উভয় পরিবারের সন্ভাব কখনও থাঁকিবে না । স্ৃতরাং তীহার 
জীবদ্দশীয় সমন্ত গোলযোগ মীমাংসা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি 
রাজাকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার ॥৮%* দশআনা৷ অংশ প্রতাপকে এবং 
1%০ ছয়আনা অংশ কনিষ্টভ্রীতা৷ বসস্তরায়কে দিলেন । ভ্রাতৃতক্ত বসস্তরাঁয় ইহাতে 
কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। রাজ্যের রাজা বিক্রমাদিত্য হইলেও, উহার 
সংস্থাপক ও ব্যবস্থাপক তিনিই ছিলেন; তাহার পক্ষে তুল্যাংশ দাবি করা 
অসঙ্গত হইত না এবং সেরূপ দাবি করিবার জন্য তিনি পুজর্দিগের দ্বারা 
বিশেষভাবে প্ররোচিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহ৷ করিলে পাছে প্রতাঁপের 
বিরক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অশীস্তির সৃষ্টি হয়, এজন্য তিনি জ্োষ্ঠের কথায় সম্পূর্ণ 
সম্মতি দিলেন। তখন বিক্রমাদিতা রাজাটিকে চিহ্নিত মত ভাঁগ করিয়! দিলেন । 
কালিন্দীর পূর্ববপারে ভাগীরথী পর্যন্ত পশ্চিমাংশ পাইলেন বসস্তরায় ; উহা! এক্ষণে 


গ্রতাপের রাজ্যলাভ ১২৫ 


সম্পূর্ণ ভাবে ২৪ পরগণা৷ জেলার অন্তর্গত ; আর কালিন্দী হইতে মধুমতী পর্য্য্ত 
বিস্তৃত পূর্বরাজ্য পড়িল প্রতাপের অংশে ; উহা! এখন সম্পূর্ণ খুলনা জেলার 
অন্তগ্গত। আপাততঃ উভয় রাঁজ্যাংশের রাজধানী যশোহরেই রহিল। সমগ্র 
রাজ্যের পরিরক্ষণ জন্ত আবশ্তক মত উপযুক্ত স্থানে নির্বিবাদে সৈন্য রক্ষা ও 
দর্গনির্মীণ করা যাইবে, ইহাই স্থির হইল। 
প্রতাপ একস্থানে উভয় অংশের রাজধানী রাখিতেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এ 
॥ সময়ে যশোহর নগরের অনেক দূর দক্ষিণ পর্য্যন্ত সুন্দরবন পরিষ্ৃত হইয়াছিল। 
; দক্ষিণ দিকে যেখানে যমুনা পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল, এবং পূর্ববমুখে 
: ইচ্ছামতী বা কদমতলী শাখা এবং পশ্চিম দিকে যমুনা প্রবাহিত হইতেছিল, সেই 
: স্থান পর্য্যন্ত প্রায় ৮১০ মাইল স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছিল। * সেই স্থানে যমুনা 
. ও ইচ্ছামতীর দক্ষিণ পারে ভীষণ জঙ্গল ছিল। প্রতাপাদিত্য & জঙ্গল পরিষ্কার 
করিয়া নূতন রাজধানী স্থাপন করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি যমুনা গর্ভ হইতে 
উত্থিত আগ্রা দুর্গ এবং গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে হল্লাহাবাদ দুর্গ দেখিয়া 
ই আসিয়াছেন। এইবার তিনি তদন্ুকরণে যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গম স্থলে 
ধূমঘাটে নৃতন দুর্গ স্থাপনের জন্য উদ্ভোগী হইলেন। বর্তমান মুকুন্দপুরে যে 
যশোহর নগরীর প্রথম দুর্গ স্থাপিত হয়, তাহাতে উত্তর দিক হইতে শত্রু আসিবার 
সম্ভাবনা ছিল বলিয়া, সেই দিকেই বাধা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু 
এখন দক্ষিণ দিক হইতেও শক্রর আগমন অসম্ভব ছিল না। আরাকাণ ও 
সন্দ্বীপ হইতে মগের! পররাষ্ট্রজয় ও দেশ লুগ্ঠনৈ অসাধারণ শক্তিশালিতার পরিচয় 
দিতেছিল, পটু গীজ ফিরিঙ্গিরাও তাহাদের সহিত যোগ দিয়া দন্থ্যবৃত্তি করিতেছিল। 
সুতরাং চতুর্দিক হইতে দ্ুরধিগম্য ও ছুর্ভেগ্ঠ দুর্গের প্রয়োজন । প্রতাপ এবার 
তাহারই আয়োজন করিলেন। বসন্তরায় তাহার প্রস্তাব প্রতিভাসম্পন্ন 
্রাতুম্পুত্রের উপযোগী বলিয়া গ্রাহ্হ করিলেন এবং তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া, 
নৃতন রাজধানীর পত্তন আরস্ত করিয়া দিলেন । এ বিষয়ে তাহার যে অভিজ্ঞত| 
ছিল, প্রতাপ তাহার সাহায্য লইতে কুষ্ঠিত হইলেন না । 
* প্রথম সংস্থাপিত যশোহ্র-নগরী উত্তর দক্ষিণে ৮১* মাইল বিস্তৃত ছিল। রামরাস 
। বনু ইহাকে পঞ্চক্রোশী বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন । কোন একটি কষুত্র স্থানকে যশোহর 
1 বলিত না। উপকণ্ঠ লইয়া! ১* মাইলবা।গী সমস্ত স্থানের সাধারণ নাম ছিল যশোছর। 


উন 





১২৬ | যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ধূমঘাটে রাজধানী নির্মিত হইতে থাকিল। বসন্ত রায় স্বয়ং তাহার 
তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিক্রমাদিত্য রোগাক্রান্ত হইয়া 
হঠাৎ দেহত্যাগ করিলেন (১৫৮৩)। মহাসমারোহে যশোহর রাজধানীতে 
তাঁহার শ্রানধক্রিয়া সমাহিত হইল। এই শ্রাদ্ধকালে যশোহর ও বাকৃলা উভয় 
স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া রাজোপচারে অভ্যধিত 
হইলেন। এই সময়ে ডামরেলীর সমাজমনদিরের নির্াণকার্ধ্য শেষ হইয়া উহাতে 
ইষ্টকলিপি সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই স্থানেই পত্ডিতবর্গ 
ও নামাজিকগণের সমাগম ও সম্বর্ধনা হইল। এই শ্রাদ্ধকার্ধ্যে রাজবংশের 
ইঞ্টদেব কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন অধ্যক্ষতা করিলেন। বৃদ্ধ বসন্তরায়ের সুব্যবস্থা 
ও সামাঁজিকতায় সমবেত বাক্তিবর্গ সকলেই সমধিক পরিতুষ্টি লাভ করিলেন। 

স্বর্গগত নৃপতির যাবতীয় ও্ধাদেহিক ক্রিয়া স্সম্পন্ন হওয়ার পর, বসন্ত রায় 
উদ্যোগী হইয়া পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণিমায় গ্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া 
সম্পাদন করিলেন। * এতছ্পলক্ষে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূঞা নৃপতি ও 
অন্তান্য ছোট বড় রাজন্তবর্গ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া যশোহরের শৌভাবর্ধন 
করিয়াছিলেন। প্রতীপাদিত্যের অসামান্ত চেষ্টার ফলে এবং তাঁহার অনুচর 
বর্ের প্রাণপণ পরিশ্রমে ইহাদের অত্যর্থনার কিছুমাত্র ক্রুট হয় নাই। এ সময়ে 
কে কে আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে ছুই একজন আসিয়াছিলেন, 
তাহা বলা যায়; ভূঘণার মুকুন্দরাম ও তৎপুক্র সত্রাজিৎ এবং উড়িস্যার ঈশা খা 
মছন্দরী এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ খন কতলু খাঁর উকীল 
স্বরূপ গৌড়ে অবস্থান করিতেন, তখন বসন্ত রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। 
তাহারা উভয়ে পাগড়ী বদল করিয়া প্রকাশ্ত মিন্তরতা স্থাপন করেন? এইজগ্ত 
ঈশ| খাকে বসন্ত রায়ের "পাগড়ী-রদল ভাই” বলিত। সত্রাজিৎ রায়ের সহিত 
এই সময়ে প্রতাপের যে বন্ধত্ব হয়, তাহ! বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। রাজন্যবর্গ 





* হতদুর বুঝা নু তাহাতে ১৫৮৩ অন্ধের শেষভাগে বিক্রমাদ্দিত্যের মৃত্যু হয়। এবং ১৫৮৪ 
অন্ধের এপ্রিল মাসে বা ১৫০৬ শাকের বৈশাণী পূর্ণিমায় প্রতাপাদিতোর রাজ্যাঁভিষেক হয়। 
ইহা তাহার যশোহর ভূঞা-রাজ্যের ॥%* অংশপ্রাপ্তির প্রথম অভিষেক | তিনি যখন স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন, তখন ধূমঘাটে তীহার পুনরভিষেক হইদ্লাছিল। 

1 সত্যচরণ শাস্বী, প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত, ৮১ পৃঃ 7 4517) 81002) 0০ 342 826. 


প্রতাপের রাজ্যলাত ১২৭ 


লইয়া আমোদ প্রমোদ্দে অভিষেক উৎসবের সমারোহ বৃদ্ধি কর! ব্যতীত এ 
ব্যাপারে প্রতাপের আরও নিগৃঢ় উদদেশ্ ছিল। ন্যোগমত তাহাদের প্রক্কৃতি ও 
শক্তি পরীক্ষা করা এবং মোগলের প্রতি তীহাদের আসক্তি বা বিরক্তি কিরূপ 
ছিল, তাহাও বুঝিয়া লওয়া এই অভ্যর্থনার অন্যতম উদ্দেস্ত হইয়াছিল। শুধু 
তাহাই নহে, ষাঁহাদের সহিত তাহার মতের মিল হইয়াছিল, মোগলের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করিবার প্রয্নোজনীয়ত। বিষয়ে তিনি তাহাদের সহিত অনেক পরামর্শ 
করিয়া লইলেন। অন্যত্র হইতে সময়কালে সাহায্য পাওয়! যে অসম্ভব নহে, 
প্রতাপের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তাহার উৎসাহ 
উদ্যম আরও বাড়িতে লাগিল। 

ভাগ্যবানের পথ তগবানই পরিষ্কার করিয়া দেন। প্রতাপের জীবনে ইহা 
বিশিষ্টভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে । যখন কেবলমাত্র জাগতিক চেষ্টায় কায হয় না, 
তখন সহসা দৈবশক্তি আবিভূর্তি হইয়া, প্রকৃত উদ্বোধন করিয়া! দেয়। মোগলের 
বিপক্ষে দাঁড়াইয়া বঙ্গের স্বাধীনত। ঘোঁষণা করিবার উদ্দেন্ত মনে মনে স্থির 
হইয়াছিল; আত্মবল বৃদ্ধির জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিতেছিল; কিন্তু এখনও 
লোকের বিশ্বাস উদ্দ্ধ হয় নাই। বিশ্বাস না হইলে প্রাণে বল আসিবে কেন? 
প্রাণ দিয়া পরের ব! দেশের কাঁষে আত্মোৎসর্গ করিবার প্রবৃত্তি জাগিবে 
কেন? প্রতাপ শক্তিশালী, প্রতাপ উদ্মশীল, প্রতাপ সাহুমী ও অদ্ভুতকর্মমা ; 
কিন্তু তবুও লোকের বিশ্বাস জাগে নাই । হঠাৎ একটি দৈব ঘটনায় যশোরেশ্বরী 
দেবীর আবির্ভাবে তীহার প্রতি লোকমাত্রের অটল বিশ্বাস স্থাপিত হইল। 


পগি্ণ পল্লিচ্ছেদ_অশ্পোল্সেম্বক্রী 


প্রতাপাদিতা আগ্রা হইতে যে সৈন্যদল সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহার 
অধিনায়ক ছিলেন এক তীক্ষবুদ্ধি পাঠান বীর-_-কমল খোজা । ইহার সম্পূর্ণ নাম 
খোজা কামাল বা কামাল উদ্দীন হইতে পারে; কিন্তু তিনি সাধারণতঃ হিন্দু 
ভাবাপন্ন কমল নামেই পরিচিত। প্রথমতঃ তিনি প্রতাপের শরীররক্ষী সেনার 
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অধিনায়ক ছিলেন; পরে ক্রমশঃ তাঁহাকে আরও দায়িতবূর্ণ উচ্চপদে উন্নীত করা 
হয়্। প্রায়ই তাহাকে এক একটি প্রধান ছুর্গে অধীশ্বর করিয়া রাখা হইত। 
আমরা পরে দেখিতে পাইব, তাহার নামানুসারে - একটি প্রসিদ্ধ দুর্গের নাম 
হইন়্াছিল-_গড় কমলপুর | তাহার উপর প্রতাপের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং 
তিনিও চিরদিন সে বিশ্বাস অক্ষু রাখিয়াছিলেন। রাজারোহণের পর 
প্রতাপাদিত্য যখন ধূমঘাটে নূতন ছুর্গ নির্মাণ করিলেন, তখন তাহার প্রধান ভার 
কমল থোজার উপর অর্পিত হইল্‌। 

যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গম স্থলের দক্ষিণ দিকে অনতিদুরে এই বিস্তর ৃগ্য়ছু্গ 
নিন্মিত হইয়াছিল। যমুনা 'ও ইছামতী উহার উত্তর ও পূর্ববদিক বেষ্টন করিয়া 
থাকিল এবং দক্ষিণ দিকে ইছামতী হইতে হানরথালি নামে একটি থাল খনিত 
হইল এবং পশ্চিমদিকে হানরখালি হইতে কামারখালি নামক অন্ত একটি খনিত 
খাল বাহির হইয়! যমুনায় মিশিল। এই'ভাবে ইহার বাহিরের গড়থাই হইল। 
ভিতরে চারিদিকে বিস্তৃত পরিথা কাটিয়া মৃত্তিকা স্তপীকুত করিয়া বেষ্টন প্রাচীর 
প্রস্তুত হইল; উহারই মধ্যে সৈন্ঠাবাসের জন্ত ইষ্টক ও কাষ্ঠনির্সিত গৃহসকল প্রস্তুত 
করা হইল। পূর্বদিকে উহার সদর তোরণ হইল। সেই দ্বারের পারে 
ুর্াব্যক্ষের আবাস স্থান ছিল। কমলখোজা দিবারাত্রি সেইস্থানে থাকিয়া! ছুর্গ 
নিশ্মাণের তত্বাবধান করিতেন। গভীর নিণীথেও তিনি প্রহরীর মত এই 
ূরবদ্ধারে বসিয়া থাকিতেন। সেস্থান হইতে দক্ষিণ দিকে তখনও ভীষণ অরণা 
ছিল। প্রবাদ এই, & অরণোর মধ্যে গভীর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে তিনি এক স্থান 
হইতে অগ্নিশিখা উঠিতেছে দেখিতে পাইতেন। ছুর্গের পূর্কোত্তর কোণে ইছামতী 
বা কদমতলীর উপর একটি খেয়াঘাট হইয়াছিল। দেই ঘাটের মালিক যশ পাটনীও 
'্রাত্রিকালে জঙ্গলের মধ্যে রূপ অগ্নিশিখা দেখিত। ক্রমে এই কথা যখন 
প্রতাপের কর্ণে উঠিল, তখন তিনি জঙ্গল কাটিয়া উহীর কারণ অনুসন্ধান করিবার 
আদেশ দিলেন। এই অগ্নিশিখায় কেহ বিশ্বীস করুন বা না করুন, দুর্গের সান্নিধ্যে 
রাজধানীর সহর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল। জঙ্গল কাটিয়া স্থান পরিষ্কৃত হইলে, 
তন্মধ্যে স্ত,পীক্ৃত ইঞটকাদির তগ্নাবশেষের নিয়ে যশোরেশ্বরী দেবীর পাষাণমনরী মুভি 
আবিষ্কৃত হইল। পরিষ্কৃত হইলে দেখ! গেল, সে অতীব ক্ৃষ্তবর্ণ বা কষ্টিপাথরে 
নির্দিত তর়ঙ্করা কালীমৃত্তি। বান্তবিকই ভরঙ্করী মুন্তি। মুক্তি অনেক দেখিয়াছি, 
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কিন্তু এমন বিভীষিকামরী মৃত্যু-ুত্তি আর দেখি নাই।* সেই অতি বিস্তার 
বদন! জিহবাললন-দশনা ভীষণী মৃষ্তি দর্শন করিলে, মানব মাত্রেরই আতঙ্কের সঞ্চার 
হয়; কিস্তু এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই, সে ভীতির সঙ্গে ভক্তি বিজড়িত থাকে 7 
ভীতির পদার্থ হইতে মানুষে সরিয়! যাইতে চায়, কিন্তু হিচ্দুর প্রাণ লইয়া কেহ 
সে মুষ্তি দেখিবার বেলায় নেত্র নিমীলিত করিতে চায় না। আতঙ্কে রোমাঞ্চিত 
হইতে হয় সত্য, কিন্তু উহা ভক্কিতে পুলকিত হইবার নিদর্শন কিনা, তাহা স্থির 
করা যায় না। বাহ্দৃষ্টিতে যাহা মৃত্যু-মুর্তি, গ্রকৃত পক্ষেই তাহা বিশ্বমাতার 
্রীুণ্তি। প্রথম আবিষুরের সময় ভারতীয় ভাঙ্কর্ষেটর এই অপূর্ব রচনা 

করুণামযীর শ্রীমুত্তি ঘিনি দর্শন করিলেন, তিনিই ভক্তিতে বিগলিত হয়া গেলেন। 

এ মুদ্তি যে পীঠমৃত্তি তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না । মহাপ্রাণ বসন্ত রায়, 

যিনি কালীঘাটের পীঠমৃত্তির জন্য নশ্দির নিষ্ীণ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি 

চিনিলেন। তান্ত্রিক সাধক তর্কপঞ্চানন আসিয়া তন্ত্রোক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়৷ 

স্থির করিয়া দিলেন, ইনি একান্নগীঠের অন্যতম যশোরের পীঠ-দেবতা -অন্তএব 

ইহার নাম মাতা যশোরেশ্বরা | - 

“ঘশৌরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরা 
চগুশ্চভৈরবস্ততর যত্্ সিদ্ধিমবাগ্র যাৎ*__ত্তর চুড়ামণি। 

তবে ত যশোর-রাজোর ইহাই পীঠস্থান, ইহাই শীর্ষস্থান, যশোর নাম ত ইহারই 

হওয়া উচিত। পূর্বে বসস্করায় যে নূতন সহরকে ঘশোহর বলিয়াছিলেন, তাহা ত 

ঠিক হয় নাই। প্রতাপ বান্তবিকই রাজধানী করিবার জগ্ত ভাগাক্রমে প্রক্কত 

স্থানই বাছিয়া বাহির করিয়াছেন । এতদিন ধূমঘাটের সীমান্ত পর্যাস্ত যশোহর 

নাম বিস্তৃত হইয়াছিল; এখন ধূমঘাট সে নামের অন্তডূক্তি হইল। ক্রমে 

ধুমঘাটের রাজধানী যত দক্ষিণে পূর্বে বিস্তৃত হইতে লাগিল, উত্তরদিকের প্রাচীন 
সহর তত নগণ্য ও ছুদ্দশাগ্রস্ত হইতে লাগিল এবং তাহার বশোহর নাম অবশেষে 

ঘন! পার হই ধুমঘাটে সংল় হইল। যে স্থানে যশোরেহরী দেবীয় মৃষি 


* মাতা যশোরেশ্বরী দতাধুগ হইতে বর্তমান আছেন। সে প্রমাণ আমরা প্রথম খণ্ডে 
দিয়াছি। এ মুস্তির নির্দাণপ্রণালী আদি হিন্দুযুগ্নের পদ্ধতির অনুযায়ী । এজন্য আমর! ইহার 
তান্বর্যযের পরিচয় প্রথম খণ্ডে (1৫৮.৯ পৃঃ) দিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি নিশ্রায়োজন। 
তবে দেবীর পূর্ববতন সলপিয়াদি সন্বন্ধে কিছু পুনরুদ্কি না করিলে দলপতি রক্ষা হয় ন1। 

৭ 
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আবিষ্কৃত হইল, তাঁহার নাম হইল যশোরেশ্বরীপুর, উহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া হইল 
ঈশ্বরীপুর। ঈশ্বরীপুর বলিলে গ্রতাপা্দিত্যের ধূমঘাট-যশোরের একাংশকে 
বুঝাইত। এখনও তাহাই বুঝায়; এখনও দক্ষিণাঞ্চলের কোন লোক ঈশ্বরীপুর 
বাঁ নিকটবর্তী কোন স্থানে যাইবার সময় “যশোর যাইতেছে” বলিয়া পরিচয় দেয়। 
সে অঞ্চলে এখনও প্যশৌর* বলিলে ইংরাজ আমলের আধুনিক জেল! যশোহর 
বুঝায় না। একস্থানের যশঃ হরণ করিয়া অন্তস্থানে লইতে লইতে যশৌহর নাম 
যে কত স্থানই ভ্রমণ করিল! কিন্তু যেখানেই গিয়াছে, যশঃ রক্ষা করিতেছে, 
এখন শেষ রক্ষা করিতে পারিলে হয়। ্ 
যশোরেশ্বরী মুস্তির আবির্ভাব হওয়া মাত্র 'প্রতীপ ভক্তি-বিহ্বল হইয়৷ পড়িলেন। 
অচিরে পার্বন্তী জঙ্গল বহুদুর পর্যন্ত পরিস্কৃত হইল : স্ত,পীকৃত ইঞ্টক সরাইয়া 
ফেলা হইল; প্রতাপাদিত্য মায়ের শ্রীমনদির নির্ীশের জন্ত উপযুক্ত আদেশ 
দ্বিলেন। পীঠস্থানের সন্নিকটে তিনি দুর্গের স্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন বলিয়৷ 
তীহার 'আসানন্দ আর ধরে না। ছূর্গ, সহর. ও মন্দিরের গঠনকার্ধ্য পর্ণবলে চলিতে 
লাগিল । তন্মধ্যে মন্দিরের কর্ন যাহাতে যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত গুচারুরূপে 
সম্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিত্তি খনন কালে 
মৃত্তিকার নিয়ে যে কত ইট কাঠ বাহির হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
মায়ের মুর্ধিও নূতন নহে; মন্দিরও কতবার পড়িয়াছে, কতবার গড়িয়াছে, তাহা 
বলা যায় না । কাল তাহার একমাত্র সাক্ষী । 
প্রাচীন যশোর একটি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। ভবিষ্যপুরাণ হইতে দেখিতে পাই, 
এখানে সতীদেহ হইতে বাহু ও পদ পতিত হয়। কবিরাম কৃত *দিখিজয় প্রকাশ” 
নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা যায়, পূর্বকালে অনরি নামক একজন ব্রাঙ্ষণ 
দেবীর জন্ত এখানে শতত্ধারুক্ত এক বিরাট মন্দির নিম্মাণ করেন। পুনরায় 
ধেনুকর্ণ নামক এক ক্ষত্রিয় নৃপতি তীর্থদর্শনে আসিয়া মায়ের ভগ্নমন্দির স্থুলে 
এক নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। সুন্দরবনের ইতিহাসে দেখাইয়াছি যে, 
সুন্দরবন বহুবার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। কখনও এখানে জন কোলাহলময় 
লোকালয় ছিল; কখন তাহা উৎসন্ন হইয়৷ মনুষ্যশূন্য হইয়াছে । একে প্রন্তরশূন্ত 
বঙ্গদেশ, তাহাতে লবণাক্ত বাষু-প্রবাহ, উভয় কারণে প্রাচীন অট্টালিকা বিন 
হয়। যশৌরেশবরীর মন্দিরও এইভাবে কতবার নষ্ট হইয়াছে । মন্দির যাইতে 
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পারে, কিন্তু যে অপূর্ব কষ্টিপাথরে এই পীঠৃষ্তিনির্্ত হইয়াছিল, তাহার বিনাশ 
বাক্ষয় নাই। এবার মা যেমন উঠিলেন, সেই প্রাস্তরের কালিমার মধ্য হইতে 
কালী মায়ের আত ফুটিল। মূর্তি যেখানে উঠিলেন, সেই খানেই রহিলেন ; 
কারণ সে বিরাট প্রতিমা অচল অটল, যেন পাহাড়ের মত ভারী। যে ভাবে 
উঠিয়াছিলেন, এখনও সেই ভাবেই আছেন। দেহের যতটুকু অংশ মেজের 
উপরে আছে, ততোধিক এবং স্থলতর অংশ ভূপ্রোথিত রহিয়াছে । এই অচল! 
ু্ধির চারিধারে বেড়িয়া মন্দির উঠিল। প্রবাদ এই, মায়ের জালামম়ী মুগ্তি বলিয়া 
উহার মস্তকোপরি ছাদ থাকিত না, ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া জালা নির্গমনের পথ হইত ; 
তদবধি সেইস্থীনে চিম্নীর মত গাথিয়! ফাক্‌ করিয়! দেওয়া হয়। এ মুক্তি পরে 
মানসিংহ লইয়! গিয়াছেন বলিয়! যে প্রবাদ আছে, তাহা সত্য নহে। আমরা 
পরে তাহ! দেখাইব | যশোবেশ্বরী দেবী এখনও নিত্য পুঁজিত হন, শনি মঙ্গল 
বারে সেখানে লোকারণ্য হয়। কালীঘাটের মত ঈশ্বরীপুরও জাগ্রত পীঠ। 





যশোরেশ্বরীর বর্তমান নাটমন্দির। ঈশ্বরীপুর 
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মন্দিরের কার্য শেষ হইলে, তান্ত্রিক বিধানে মহাঁসমারোহে মায়ের মু্তির 
অঙ্গরাগ ও অভিষেকাদি করিয়া পূজার সুব্যবস্থা করা হইল। এ সকল কার্য 
রাজগুরু তর্কপর্ানন ও তাহার পুত্রগণের সাহায্যে স্থসম্পন্ন হইল। সম্ভবতঃ 
কালীঘাট হইতে ভুবনেশ্বর ব্রদ্ধচারীও এই সময়ে যশোহরে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। মায়ের আবির্ভাবে গ্রতাপেরও জীবন-আ্রোত সম্পূর্ণ পরিবন্তিত- হইয়া 
গেল। বৈষ্ণব কুলে তীহার জন্ম ; রামচন্দ্র নিয়োগী হইতে তথ্বংশীয়েরা৷ সকলেই 
বিষুম্ত্ে দীক্ষিত; তন্মধ্যে আবার কিক্রমাদিত্য ও বসস্তরায় বৈষ্ণব-চূড়ামণি। 
প্রতাপও বাল্যকাল হইতে, এমন কি রাজা হইবার পরও কিছুদিন বৈষ্ণব মতের 
পক্ষপাতী ছিলেন, গোবিন্দ দাসের প্রাতি ভক্তিমান ছিলেন। কিন্তু তাহার 
ধর্টের কৌন অনুষ্ঠান ছিল না, যোদ্ধ, জীবনের মধ্যে তাহার কোন অৰসরও 
ছিল না। তিনি ধর্মের ভাব দেখাইতেন, কিন্তু ধর্ম তাহাকে অধিকৃত করিতে 
পারে নাই। এইবার সে ভাব চলিয়৷ গেল; মায়ের আবির্ভাবে প্রতাপের মতি 
গতি ফিরিয়া গেল। তিনি নৃতন ভাবে অস্থুপ্রাণিত হইয়া তর্কপঞ্চাননের নিকট 
শাক্তমঞ্রে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ কারিলেন। শক্তির উপাসক এবার নিজে মহা- 
শক্তির পুজা করিতে লাগিলেন। অরণ্যে লোকারণ্য হইল; অসংখ্য লোকে 
মায়ের দুয়ারে পুজা দিতে আসিতে লাগিল। চতুদ্দিকে প্রচারিত.হইল যে, 
প্রতাগের প্রতি কূপাপরবশ হইয়া দেবী স্বয়ং আবিভূতি হইয়াছেন। লোকে 
বলিতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য দেবী ভবানীর বরপুত্র। 


তাই কৰিবর ভারতচন্ত্র তাহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন-_-“বরপুত্র ভবানীর, 
প্রিয়তম পৃথিবীর 1৮ ধর্মকে ধরিতে পারিলে জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির হয়; 
তখন লোকমত আসিয়া ধর্মনিষ্টকে আশ্রয় করে। লোকে শুনিল, প্রতাপাদিত্য 
এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, দেবী যুদ্ধে বা রাজ্য শাসনে চিরকাল তাহার সহায় 
থাকিবেন; তিনি স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার না৷ করিলে বা রাজলক্মীকে নিজে 
দূরীভূত ন! করিলে, যশোরেশ্বরী মাত! কখনও তীহাকে বিমুখ হইবেন না। এ 
স্বপ্ন বৃত্বাস্তের মূল কোথায়, তাহা জানা যায় না; তবে অচিরে একথা চারিদিকে 
প্রচারিত হইয়া পড়িল। সেইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবানুগৃহীত মানব 
বলিয়। প্রতাপের প্রতিপত্তি সর্বত্র সুপ্রতিষিত হইল। তেজঃসম্পন্ন সুন্দর মুর্তি, 
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অসাধারণ কার্ধ্দক্ষতা ও অদ্ভুত বীরত্ব খ্যাতি মানব মাত্রকেই লোকপ্রিয় 
কবিয়। থাকে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যদি শুনে, দেবী কালিকা দ্বয়ং 
তাহার সহায়, তাহা হইলে আর কথা থাকে না। সাধারণ লোকে তাহাকে 
একেবারে দেবতা বলিয়াই মানে এবং বনে জঙ্গলে ভীষণ বিপদে যেখানে 
ইচ্ছা সেইস্থানেই লৌকে তীহীর পদান্দরণ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব 
করিয়া তুলে । রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধনবল প্রতাপের কর্য়ত্ত হইয়াছে; 
এতদিনে দেববলে বলীয়ান হওয়ায় লৌকবলও তাহার হস্তগত হইতে চলিল। 
বনান্ত ও নদীবহুল যশোর রাজ্য সহজে দুর্গম এবং নবাগত মোগলের প্রতি 
তখনও লোকে অতীব সন্দিগ্ধ এবং ভক্তিশূন্ঠ; সুতরাং দেশ ও কাল উভয়েই 
তীহার সহায়; স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন চেষ্টা করিতে হইলে, ইহাই 
তাহার উপযুক্ত সময়। প্রতাপ সময় বুঝিয়। যথোচিত আয়োজন করিতে 
লীগিলেন। মে আয়োজনের পরিচয় আমরা পরে দিতেছি; আপাততঃ 
যশোরেশ্বরীর সহিত সম্ন্যুক্ত অন্যান্য বিগ্রহের পরিচয় দিয়া লঈব। 


প্রত্যেক গীঠদেধ তারই এক একটি ভৈরব থাকে, যশোরেশ্বরীর ভৈরবের নাম 
চগড ভৈরব । অনি প্রাচীনকাল হইতে তীহার ন্ট একটি পৃথক মন্দির ছিল, 
এ মন্দিরও কতবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কে জানে? কথিত আছে গৌড়াধিপতি 
লক্ষণ সেন এইট চও্ড ভৈরবের জন্ত একটি মন্দির নির্মাণ করিয়। দিয়াছিলেন। 
কিন্তু প্রতাপ যখন ভৈরবটি পাইলেন, তখন তীহার মন্দির বিলুপ্ত হইয়াছিল। 
তিনি উহার জন্য একটি ত্রিকোণ মন্দির গঠন করিলেন ; বারংবার সংস্কারের পর 
সে ত্রিকোণ মন্দির এখনও দপ্তায়মান আছে। তাহার দরজাগুলি নাই ; ভিতরও 
জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে ? পুনরায় উহার সংস্কার প্রয়োজনীয়। চগ্ডতৈরৰ এখন মায়ের 
মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। প্রতাপও চণ্ডের সব অংশ পান নাই ; উহা একটি 
বড় বাণলিঙ্গ ; প্রতাপ উহার উর্ধভাগ অর্থাৎ লিঙ্গাংশটুকু আবর্জনার মধ্যে 
পাইয়াছিলেন। এঅংশ শ্বেত মর্শর প্রন্তরে গঠিত ; তিনি উহার নিষ্বর্তী গৌরী 
পট্ের পরিবর্তে একখানি শ্বেত প্রন্তরের ব্রিকোণ পীঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 
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উহাতে পঞ্চমুণ্তী আসন কল্পন! করা হইয়াছিল। একখানি চৌকির উপর এই 
ত্রিকোণ পীট পাতিয় তন্মধ্যস্থ গর্ভমধ্যে শিবলিঙ্গটি বসাইয়া পুজা করা হয়। সেই 





চও্ভৈরব, ঈশ্বরীপুর । 


যশৌরেশ্বরীর মন্দির মধ্যে আর একখানি অতি সুন্দর পাষাণ প্রতিম! 
আছেন। উহা অন্নপূর্ণা মৃত্তি বলিয়া পৃজিত ও পরিচিত হন বটে, কিন্ত প্রক্কত 
পক্ষে উহা! গঙ্গামুন্তি। উহার বিশেষ বিবরণ ও ছবি প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল * দেবী মকরবাহন! নানালঙ্কার-ভূষিত! হইয়। ঈষৎ বহ্কিমভাবে দীড়াইয়া 


5 প্রথম ধও, ২২৩-৪ পৃঃ আমার গৃহীত ফটে। দেখিয়া মহামহোপাধযায় গরু হরপ্রসাদ 
শাস্বীও বন্ধুবর শ্রীধুক্ত রাখালদাদ বন্দোপাধায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ প্রতিনার: তাৰ ও 
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আছেন, এবং তাহার মুখচ্ছবি হইতে দিব্যপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে । এই প্রতিমা 
বশোরেশ্বরী-মুত্তির সহিত একই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। আমরা 
পূর্বথণ্ডে দেখাইয়াছি যে,প্রার শতবর্ষপূর্বব্তী একটি মোকদ্দমার বর্ণন! হইতে জানা 
যায়, ষশোরেশ্বরী দেবী সতাযুগ হইতে প্রকাশিত আছেন; আর প্রতাপাদিত্যের 
সময় হইতে শ্রীপ্ীতবপূর্ণা ঠাকুরাণীর নিষ্কর বৃত্তি চলিয়া আসিতেছে। ইহা 
হইতে বুঝা যার, প্রতাপাদিত্য এই মুষ্তি আনিয়া! দেবীর মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং উহার জন্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। অন্নপূর্ণা সত্যযুগ হইতে থাকিলে, 
যশোরেশ্বরীর সহিত একসঙ্গে সেরূপ উল্লেখ থাকিত। নিশ্চয়ই প্রতাপাদিত্য 
অন্তত্র হইতে এমুস্তি সংগ্রহ করেন, এবং ইহার অপূর্ব্ব ভাস্কধ্যে মুগ্ধ হইয়া ইহার 
প্রতিষ্ঠা করেন। গঞ্গামুষ্তি গঙ্গ'তীরবর্তী তীর্থক্ষেত্রে ভিন্ন অন্তত্র দেখা যায় না; 
কাশীধামের অপর পারে রামনগরে গঙ্গার গর্ভ হইতে উিত এক মন্দিরে গঙ্গাদেবীর 
যে অপূর্ব মর্শার প্রতিমা দেখিয়াছি, তেমন সুন্দর জীবস্তমৃত্তি বোধ হয় জগতে 
আর নাই। কাশী যেমন এক গঙ্গাতীর্থ, সগরদ্বীপও তাহাই ।: অনুমান করি, 
প্রতাপাদিত্য যখন সগরদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, তখন তথায় এই গঙ্গামূত্তি পান 
এবং উহা নিজ রাজধানীতে স্থানাস্তরিত করেন । আমরা দেখাইয়াছি, ইহা সেন 
রাজগণের আমলের ভাস্কর্যের নিদর্শন। প্রতাপাদ্দিত্যের সময়ে এ মৃষ্তি চিনিতে 
ভূল হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। হয়তঃ চাদরায় বা অন্যকোন পরবর্তী 
রাজার আমলে ইহার বৃত্তি ব্যবস্থার সময় গঙ্গামুর্তি দাস্তিবশতঃ অন্নপূর্ণা নামে 
উল্লিখিত হন । 


দীক্ষার পর প্রতাপাদিত্য রীতিমত তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠান দ্বারা সাধন আরম্ত 
করেন। এইরূপ পুজাদির সময় তিনি স্থুবাপান করিতেন। সাধন-মার্গে 
স্থরাপানের গুণভাগ যাহাই থাকুক, উহার দৌষভাগও প্রতাপের চরিত্রে বিশেষ 
ভাবে বর্তিয়াছিল। তিনি মত্তীবস্থায় কয়েকটি ঘোর নির্দয়তার কার্ধ্য করিয়া 





ভাশ্ষধ্যের তুয়দী প্রশংসা করেন এবং উন ঘে গঙ্গামুর্তি সে বিষয়ে কোন সঙগোহ নাই বলিয়! 
নির্ধেপ করেন। রাধালবাবু বলেন, বঙ্গে বে একটি বিশিষ্ট ভান্বরধয প্রণালী ছিল এ মুর্তি 
তাহারই প্রকৃষ্ট নিপর্শন। 
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নিজের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়! গিয়াছেন। তিনি শুধু পূজা বা স্থ্রাপান নহে, 
কাষকর্ম্ে এবং মন্দিরাদি নির্মাণেও তান্ত্রিকত| দেখাইতেন। পূর্কেরেই বলিয়াছি, 
যশোরেশ্বরীর মন্দিরের ঈশানকোণে চণ্ডভৈরবের যে মন্দির প্রস্তুত হয়, উহা 





চগ্ভৈরবের ত্রিকোণ মন্দির, ঈশ্বরীপুর | 
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ত্রিকোণাক্কৃতি। তিনটি প্রাচীরের মন্দির আমরা আর দেখি নাই। পুজার পর 
৬ মায়ের নির্াল্যাদি রাখিবার জন্ত মন্দিরের দক্ষিণে ত্রিকোণ করিয়া ইষ্টক 
গ্রথিত পুষ্পাধার প্রস্তত করেন। ছাগাদি বলি দিলে, তাহা হইতে রক্ত বহিয়া 
গিয়া! পূর্বপার্থে একটি ছোট পুঙ্করিণীতে পড়িত, উহার নাম ্ধর্পর পুষ্করিণী” ; 
উহাও ত্রিকোণাকৃতি। প্রতাপের প্রচলিত তীহার স্বীয় নামাঙ্কিত সুড্রাও 
ত্রিকোণাক্কৃতি ছিল বলিয়৷ কথিত আছে। আমর! পরে, দেখাইব, প্রতাপ 
মুসলমান দিগের জন্ত একটি মসজিদ ও থু ্টানদিগের জন্য একটি গির্জা নির্মাণ 
করিয়া দেন; মায়ের মন্দির, মসজিদ ও গির্জা, এই তিন জাতির তিনটি 
উপাসনালন্ক এমন তাবে স্থাপিত হইয়াছিল, যেন একটি ত্রিভুজের তিন 
কোণে পড়ে। | 


প্রতাপ এই সমক্ব হইতে নিত্য তান্ত্রিক পৃজাদি করিতেন। এ বিষয়ে একটি 
প্রবাদ আছে। গোবরডাঙ্গার নিকট ইছাপুরে রাঘৰ সিদ্ধান্তবাগীশ নামক 
একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ছিলেন। গল্প আছে, তিনি নাকি 
বাটা হইতে ৮ ক্রোশ দুরে গিয়। নিত্য গল্গান্সান করিয়া আমিতেন। তাহার 
কিছু তৃসম্পত্তিও ছিল। এক সময়ে তিনি প্রতীপকে রাজন্ব দিতে অস্বীক্কৃত 
হওয়াতেই হউক ব! অন্য কোন কারণে প্রতাপের বিরাগ-ভাজন হন। তখন 
প্রতাপ সসৈম্তে আসিয়া বর্তমান গোবরভাঙ্গার দক্ষিণে যমুনার কূলে ছাউনী করেন। 
সিদ্ধান্তবাগীশ স্গানাস্তে দৈবশক্তিবলে প্রতাপাদিত্যের শিবিরে প্রবেশ করেন এবং 
. প্রতাপের তৃত্যের সহিত বন্দোবস্ত করিক৷ ন্বহস্তে রাজার পুজার আয়োজন করিয়া 
রাখেন। প্রতাপ সে আয়োজন প্রণালী দেখিয়া চমকিত হন এবং কে করিয়াছে 
জিজ্ঞাসা করেন। তখন সিদ্ধাস্তবাগীশ আত্মপরিচয় দেন। প্রতাপ তাহার 
সহিত আলাপে ও তাহার প্রগাঢ় পাঙ্িত্যে মুগ্ধ হইয়া তখনই তাহার সহিত 
সন্তাব স্থাপন করেন। তখন রাঘব রাজাকে আতিথ্য গ্রহণের জন্ত অনুরোধ 
করেন। প্রতাপ তখন উত্তর করেন, তিনি পরের রাজ্যে অন্টের অন্নগ্রহণ করেন 
না। বাস্তবিকই ছাউনি স্থানটি সি্ধাস্তবাগীশের দখলে ছিল। তখন তিনি 
উহ! তৎক্ষণাৎ দলিল লিখিয়া প্রতাপাদিত্যকে অর্পণ করেন এবং প্রতাপকে 
সমাদরে অন্নদানে অভ্যর্থনা করেন । তদবধি এস্থানটির নাম হয় প্রভাপপুর। 

১৮ 
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গরোবরডাঙ্গার সন্নিকটে. রেলওয়ে পুলের একটু দক্ষিণদিকে যমুনার কুলে 
উচ্চভূমিতে প্রতাপপুর এখনও আছে ।* 
ষশোরেশ্বরী দেবী পশ্চিমবাহিনী। এখন টক্মিলানো বাড়ীর পূর্বরপোতায় 
মায়ের মন্দির রহিয়াছে । আধুনিক লোকের মুখে প্রধাদ এই, প্রতাপাদিত্যের 
প্রতি বিমুখী হইয়! দেবী মন্দিরসমেত পশ্চিমবাহিনী হইয়াছিলেন 1 ভারতচন্ত্রের 
অনদামঙ্গলে আছে £_ 
“শিলাময়ী নামে, ছিলা তার ধামে, অভয়! যশোরেশ্বরী, 
পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া, তাহারে অক্ক্‌পা করি” 
একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। দেবী প্রতাপের প্রতি বিরক্ত হইয়া 
কাধের বেলায় বিমুখী হইতে পারেন, কিন্তু শরীরের বেলায় সম্ভবতঃ পুর্ব্ববংই 
ছিলেন। এদেশে সাধারণতঃ দক্ষিণমুখী করিয়! দেবতা প্রতিষ্ঠা করা হয়, কিন্ত 
যশোরেশ্বরীর আবিষ্কারের সময় হইতে তাহাকে পশ্চিমমুখী দেখা গিয়াছিল। 
তাই সাধারণতঃ লোকে যে কৈফিয়ৎ দিবার জন্ত, ব্যস্ত হইয়াছিল, কবি তাহা 
দিয়াছেন। আর সে কবির কাব্য আধুনিক হইলে কি হয়, 4 হখন কবির 








* প্রভাপপুর এখনও হুন্দর স্থান। উহার পূর্বদিকে কণকণীয্প বাঁওড়, দক্ষিণদিকে রত্বখালি 
ও পশ্চিমে ও দক্ষিণে যমুন!। প্রত্তীপপুরে এক সময়ে নীলকুঠি বমিয়াছিল। উহ! এক্ষণে 
কুশদহের জমিদার ক্রীযুক্ত মণীন্দর নাপ বঙ্গ মঙ্টিকের অধীন । রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ ইছাঁপুরের 
হড় চৌধুরী ; রাঘবের পৌত্র রঘুনাথ কৃতী পুরুষ ছিলেন ; ভীহারই সময়ে ইছাঁপুরে বিখ্যাত 
নবরত্ব মঠমনির ও অন্ান্ত সৌধাবলী নির্শিত হয়। স্থানাস্তরে মঠমন্দিরের পরিচয় দিব। 
থাট্রার ইতিহাস” ১৪৭-৯ পৃষ্ঠ। । এই সিদ্ধান্তবাগীশ প্রতীপের পতনের পর মানসিংহের 
মভায় সমাদরে সৎকুত হন । তছুপলক্ষে রচিঙ শ্লোকের জর্ধীংশ এই $-- 
স্মংখ্যাবান সাংখাতর্কাগমনিগম বিচারেষু বিশ্বপ্রকাশি 
সঞ্ীমান্‌ মানসিংহ প্রভৃতি নৃুপতিভিঃ সৎকৃতোহয়ং সভায়াং ॥ 
বয় সমাজ, ১৮৪ পৃঃ । 
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নিখিলবাবুর প্রতাপাদিত্য ৩৭৮ পৃঃ। ৮ 
1 অনদামজলের প্রথম সংস্করণ কলিকাতায় ১৭৬৯ খ্ষ্টাবে' ছাঁপা হয়। অর্থাৎ 
গরতাপারদিত্যের পতনের অন্ততঃ ১৬ বৎসর পরে। 


যশোরেশ্বরী ১৩৯ 


ভাষায় আছে, তখন তাহাই সকলে এঁতিহাসিক তত্বের মত ধরিয়া বসিয়াছেন। 
মাত বিমুখী বহু লোকের ভাগ্যে হইয়। থাকেন, কিন্তু ফিরিয়া ধড়াইবার বা 
পোতা৷ সমেত মন্দির উপ্টাইবার গল্প ত আর কোথায়ও শুনি না। পশ্চিম 
অঞ্চলে সব দিকে ফিরানে। দেবতা-ুত্তি দেখ। যায়; আমাদের এই দেশেই ম! 
শুধু এক দিকে ফিরিয়া থাকিতে বাধ্য হন। যাহ! হউক, আমাদের বিশ্বাস, 
পশ্চিমমুখখী হইয়াই মাতা আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন; সেইভাবে তীহার মন্দির 
চকমিলান বাড়ী, পশ্চিম দ্রকে তোরণ ও তাহারই সম্মুখে পুষ্করিণী প্রভৃতি হয়। 
শেষে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর, সুন্দরবনের সাময়িক নিমজ্জন বশতঃ মন্দিরের 
পার্বতী স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া শ্বাপদসন্কুল হয়। কিছুদিন পূজা একপ্রকার 
বন্ধই ছিল। পরে বর্তমান অধিকারীদিগের পূর্বপুরুষ আসিয়া! পুনরার পুজার 
ব্যবস্থা করেন।  তদ্বংশীয়দিগের সময়ে মন্দিরা্দির সংস্কার ও নৃতন গৃহাদি 
নির্মিত হইয়াছে । সে বিবরণ আমরা পরে দিব। এই দ্বিতীয় বার আবির্ভাবের 
পর দেবীর পশ্চিমবাহিনী মুত্তি ও দেশের পতন অবস্থা, এই উভয় মনে করিয়া 
লোকে দেবীর মুখ ফিরাইবার প্রবাদ গড়িয়াছিল। আর যে দোষের জন্ত দেবী 
মুখ ফিরাইলেন, তাহাও প্রতাপের নিজের দৌষ নহে; আমর! পরে দেখাব 
যে পরের জন্ত কল্পিত গল্প প্রতাপের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে । * 

মায়ের বাড়ীর প্ররুত তোরণ পশ্চিমদিকে হইলেও উত্তরদিকে সদর দরজা 
ছিল; অদুরবর্তী বারছুয়ারী গৃহে যখন প্রতাঁপ দরবারে বমিতেন, তখন সেখান 
হইতে মানের বাড়ীর সদর দ্বার দেখিবেন বলিয়াই এই স্বার নিন্মিত হইয়াছিল। 
মাকে বদি স্থানচ্যুত করাই যাইত, তবে দক্ষিণ পোতাঁয় মন্দির করিয়া উত্তর 
বাহিনী মাকে দেখা চলিত। কিন্তু মা যে অচলা; তিনি পশ্চিমবাহিনীই 
আছেন এবং এখনও সদর দরজা উত্তরদিকে রহিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের পশ্চিম 
বাহিনী কালী ছিলেন বলিয়া একটি জনশ্রতিই আছে। 


হিজরপুরের ফেছায রানে রায়ের দেবীর নাম শিলামরী। মানিংহ গাহাকে লইয়। বন 
এখনও তিনি অদ্ধরে আছেনপ্রঠাহ।র নাম সঙ্লাদেবী বা শিলাদেবী। সেই দেবী কন্তারপে 
কেদার রায়কে ছলন! করিলে তিনি তাঁহ!কে তাড়াইয়। দেন, এজন্য শিলাময়ী কেদারের প্রতি 
'বিমুখী হন। প্রতাঁপের ভাগ্যদৌষে কবির লেখনী মেই গল্প আনিয়া ডাহার স্বন্ধে চাপাইক়্াছে। 
এ বিষয় আমরা পরে বিশেষ বিচার করিব। 


১৪০ | যশোহর-খুল্ন।র ইতিহাস 


যশোরেশ্বরী দেবীকে এইভাবে পশ্চিমমুখী অবস্থায় পাইবার পর, প্রতাপাদিত্য 
যেখানে যখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, প্রায় সর্বত্রই পশ্চিমমুখ করিয়া 
দেবত৷ প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্বাণ করেন। মুন্দরবনের ২৩৩ নং লাটে, শিবসা 
নদীর সঙ্গমের সন্নিকটে, সেখের টেক নামক স্থানে কালীর খালের কূলে, আমরা 
প্রতাপাদ্দিতযোর যে ৬কালী-মন্দিরের বিবরণ প্রথম থণ্ডে দিয়াছি, তাহাও 
পশ্চিমদ্বারী। সে মন্দির এখনও অনেকটা অভগ্ন অবস্থার অর্তমান আছে এবং 
তাহা দেখিবার যোগ্য। * এ কথা অনেকেই জানেন যে, প্রতাপাদিত্য 
কাণীধামে ৬চৌধট্টি যোগিনীর মন্দিরের নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাট পাষাণনিম্মিত 
করিয়া দেন। সে ঘাট এখনও আছে, এবং প্রতাপাদদিত্যের মহিমা ঘোষণ। 
করিতেছে। চৌষটি যোগিনী কাশীক্ষেত্রের আদি দেবতা বলিয়া বিদিত। 
প্রতাপ শুধু তাহার ঘাট বাধিয়৷ দেন নাই, তিনি পরে সেই দেবীমন্দিরের ঠিক 
সম্মুখে একটি পশ্চিমদ্বারী গৃহে পশ্চিমমুখা করিয়া ভদ্রকালীর মৃষ্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন।1 সে দেবীমুত্তি এখনও আছেন। শুধু দেবীমৃত্তির বেলায় নহে, 
তাহায় সময়ে যেখানে যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সব মন্দিরগুলিই 
বোধ হয় পশ্চিমদ্বারী হইয়াছিল। গোপালপুরের যে প্রসিদ্ধ গোবিন্দদেব বিগ্রহের 
কথা আমরা পরে বলিব. সে মন্দিরও পশ্চিমন্বারী। বেদকাশীতে যে শিব 
মন্দিরের রাশীক্ত ইষ্টক ও প্রব্র স্তুপ দেখিয়াছিলাম, তাহাও পশ্চিমন্ধারী বলিয়া 
অনুমান করিয়াছিলাম। 





* “যশোহর-থুল্নার ইতিহাস,” প্রধম থণ্ ৭৫-৭৮ পৃঃ। মন্দিরের বাহিরের মাপ প্রতি 
দিকে ২১৩,ভিত্তি ৫৩ এবং ভিতরের উচ্চতা ২৫-৬+। বাহিরের ইটে বিশেষতঃ পশ্চিম 
দিকে স্বন্দর কারকার্যা ছিল। জঙ্জলের মধ্যে এমন হন্দর মন্দির আর নাই। আমর! উবার 
সংবাদ ও ছবি প্রকাশিত করিয়াছি । 

1 শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, প্রতাপাদিত্য আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ীনকালে কাশীধামে জামিয়া 
চৌষটি যোগিনীর দ্বাট বাধিক্া দেন। (৫২ পৃঃ) কিন্তু ইহ! সত্য বলিয়া! বোধ হয় না। কারণ 
তিনি তখনও বৈকব, এবং তাস্ত্রিকমতে দীক্ষিত হন নাই। বন্ুলোকের সুবিধার জন্ত একটি 
প্রলিদ্ধ মন্দিরের সঙ্গিকটে ঘাট বাধিয়! দেওয়া! সম্ভবপর হইজেও, তখন যে ভত্রকাজীর মু 
প্রতিষ্টা করেন নাই, তাহা নিশ্চিত। বশোরেশ্বরীর আবির্ভাবের পর তিনি নিজে শক্তিমন্ত্ে 
দীক্ষ। গ্রহণ করিয়৷ এই পশ্চি্নমুখী কালীমুস্তি স্থাপন করেন, ইহাই সন্ভবপর। 


যশোরেশ্বরী ১৪১ 


সাধারণ গল্পগুলি হইতে শুনি, দেবী বিমুখী হইয়া পশ্চিমবাহিনী হইবার 
অল্নকাল পরে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। কিন্তু উল্লিখিত তদ্রকালীর মৃত্তি বা 
গোবিন্দদেব বিশ্রহাদির প্রতিষ্ঠা ষে পতনের বহু পূর্কে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। নুতরাং আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, মাত! যশোরেশ্বরী দেবী ষে স্থানে 
যে ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই আছেন। তিনি বিরূপা 
হইলেই যে দেহরূপের ব্যতিক্রম হওয়া দরকার, তাহা নহে; অন্য নানাভাবে 
তিনি পাপীর শীস্তি দিয়া থাকেন। প্রতাপাদ্দিতা এই ভাগ্যদেবতা পাইয়া, 
ঘতদূর সম্ভব সুন্দরভাবে, তাহার বসন ভূষণ ও পৃজায়োজনের স্বব্যবসথা 
 করিয়াছিধেন। সে রদ্বালঙ্কারের কিছুই এখন নাই। * 

মাত! যশোরেশ্বরী ভীষণ! কালীমুণ্তি। তাহার মুখমণ্ডল মাত্র সম্বল। হস্ত 
পদাদি কিছুই নাই।? ক হইতে সমস্ত নিম্নাংশ প্রলদ্বিত রক্তবস্ত্রের অভ্যন্তরে 
লুক্বায়িত থাকে । বাহির হইতে এ অংশ প্রকাও প্রস্তরপিগবৎ বোধ হয়। 
অধিকারিগণ ভিন্ন অন্য কাহারও সে অংশ দেখিবার সাধ্য নাই; তীহারাও বন্ত 








* এখন ধাকিবার মধ্য হবর্ণজিহ্ব! ও মুকুটে সামান্। সৌন্দর্য্য আছে। নকীপুরেব জমিদার 
৬ হরিচরণ চৌধুরী মহোদয় যে মুগ্মাল গড়ি দিয়াছিলেন, তাহার মুল্য বড় বেঙগী নহে এবং 
তাহা চৌধুরী মহাশয়ের দানের মত হয় নাই। অবশ্ঠ মূর্তির গায়ে অলঙ্কার দিবার বেশীস্থান 
নাই, সবই প্রায় বস্ত্রে টাক! | কিন্ত মাকে দিবার শক্তি বা ইচ্ছা থাকিলে, তাহার স্যার 
করিবার পন্থা এখনও আছে। মায়ের পুজায় জন্ত প্রতাপের জামলের একজোড়া রৌপ্যনির্পিড 
ভারী কোশাকুশিও রৌপ্যকুও ছিল; কালক্রমে কোন এক বাতি কর্তৃক উহ! স্থানাস্তরিত হইয়া 
টাকীতে হুরিচরণ দামের নিকট বন্ধক পড়িয়াছিল | টাঁকীর ম্বনামধন্ত জমিদার রায় বতীল্র 
নাথ চৌধুরী মহাশয় উহা ১৬ টীকা বায়ে উদ্ধার করিয়! দিয়াছেন। কোশার উপর “গ্রীকালী” 
লেখা আছে। মন্দিরে প্রাচীনকাঁলের একটি তাঁজ্র ঘট আছে, উহ অত্যস্ত ভারী। কফেছ কেহ 
অন্ত ধাতু নির্িত বলিয়া সন্দেহ করেন। আমর! ১ম খণ্ডে গঞ্জা মূর্তির ছবির সঙ্গে উহার ছবি 
দিয়াছি। ১মখগু, ২২৪ পৃঃ। 


1 বিশ্বকোষে ( ১ম, ৪৯৭ পৃঃ) কিন্তু ঘশোরেশ্বরীর এক অদ্ভুত ছবি দেওয়া হইয়াছে। 
দেবীকে অষ্রভূজ! মহিষমর্গিনী কর! হইয়াছে। বশোরেশ্বরী দেবী পুর্ব্ববৎ যধাস্থানেই আছেন, 
এখনও আছেন, তাহার কিন্তু হস্তপদ নাই। ন! দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বকোবের মত প্রামাণিক 
অভিধানে কাল্পনিক ছবি প্রকাশিত করা যে কত অন্তায় এবং তাহাতে গ্রন্থের মূল্য কত কমে, 
তাহা মহজেই অনুমেয় । গ্রস্থকারগণ ধরিয়া! লইদ্লাছেন, মানসিংহ যশোরেষ্নরী দেবী লইয়া 
গিয়াছিলেন, সে মুষ্ঠি অটভূঙক, হুতরাং একটি অইতুজা দৃ্িই মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্ত অষ্টতুজা 


মহিব্ছিনী মরি ছুরগ| মুর্তি, এবং প্রতাপাদিত্যের আরাধা। দেবী আস্ত! বা কালীঘুন্তি, মে. হিসাব 
করা হয় নাই। প্র 
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পরিবর্তনের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে দেখিতে পান না। এ সম্বন্ধে বিশবস্তনাত্রে যে 
বিবরণ পাইয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধত করিতেছি £- 

.শশ্রীশ্রীঠমাতা যশোরেশ্বরী দেবীর শ্রীমৃত্তি কেবল প্ররস্তরময় মুখমণ্ডল মাত্র 

জানিবেন। কণ্ঠের নিয়াংশে হস্তপদাদি আর কিছুই নাই। একটি প্রস্তরময় 
প্রায় সমচতৃক্ষোণ বেদীর উপর এই কৃঞ্রস্তরের নিম্মিত মুখমণ্ুলটি দৃঢ়রূপে 
বসান; ঠিক যেন জগজ্জননীরূপে বসিয়! রহিয়াছেন বলিয়া! সাধারণের ভ্রম হয়। 
প্রথমতঃ এ সমচতুক্ষোণ উৎকষ্ট প্রস্তর নিম্সমিত বেদিটি প্রায় এক হস্ত পর্যা্ত 
চতুদ্দিকে উচ্চ হইয়া তথা হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া কঠদেশে গিয়! মিশিয়াছে। 
কিন্তু এই দৃঢ় প্রস্তরাবরণের মধ্যে যে কণ্ঠের নিয়ভাগ কি প্রকার, তাহা দেখিবার 
বা জানিবার কোনও উপায় নাই; এ প্রস্তরাবরণ অতিশয় দৃঢ়রূপে বেমালুম 
জৌড়া, তাহা খোলা! বা ভাঙ্গা সম্পূণ অসাধ্য ! দেখিলে অনুমান হয় যে, মুখমণ্ডল 
আকারে যেরূপ বড় সেই অনুযায়ী যদি শ্রীঞদেহ ও হস্তপদাদি থাকে, তবে তাহা 
এত অনুচ্চ হইতেই পারে না । সুতরাং নিশ্চয়ই মৃত্তিকা মধ্যে ( যদি হ্তপদাদি 
থাকে ) কতকাংশ প্রোথিত আছে। মায়ের পশ্চিমবাহিনী হওয়া, হয় কবি 
কল্পনা, আর না হয় প্রথমে দক্ষিণবাহিনী ছিলেন, পরে মানসিংহের যুদ্ধ জয়ের 
পর হয়তঃ খ মুস্তি উঠাইয়া লওয়ীর চেষ্টা করায় হস্তপদাদির কোন হানি হইতে 
পারে, এজন্য কিংবা .সেবাইতগণ্রে বিনয়ানুরোধে লইয়া যাওয়া আর আবশ্তক 
মনে করেন নাই, তৎপরে কণ্ঠের নিয়াংশ এ কঠিন প্রস্তরাবরণে চিরকালের মত 
আচ্ছাদিত করিয়া প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিমুখী হওয়ার চিন্ম্বরূপ পশ্চিমবাহিনী 
করিয়া বসান হইয়াছিল ।» 
_. আমরাও পূর্বে ' বলিয়াছি মায়ের পশ্চিমবাহিনী হওয়া কবিকল্পনা মাত্র 
এমন কি বিমুখী হওয়ার কথাটাই প্রতীপের ইতিহাসের অন্তভূক্তি নহে। 
মানসিংহ এতবড় বিরাট প্রস্তরমূত্তি লইয়া যাইবার কল্পনা! করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না মায়ের মৃষ্ঠ পূর্ব্বে কেমন ছিল বাঁ কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা, 
কেহই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আমার বোধ হয়, মা যেমন ছিলেন, 
তেমনি আছেম। অনেক স্থানেই পীঠমৃত্তির মুখমণ্ডল বা দেহাংশবিশেষমাত্র 
,সম্বল থাকে । যশৌহরেও তাহাই । মায়ের ভয়ঙ্করী ুস্তির স্তরালে করুশীমযীর 
প্রতিভা প্রচ্ছন্ন রহিয্বাছে। 


সোড়ূশ পব্রিচ্ছেদ্‌- প্রতাপাদিত্যে ব্লাজহ্বানী 


প্রতাপাদিত্যের রাজধানী কোথায় ছিল, ইহা একটি প্রশ্নের বিষয়। এই 
সছুত্বর দিবার অন্ত বন্বার সুন্দরবন ও তংসান্নিধ্যে ভ্রমণ করিয়াছি, বনবর্ষ ধরিয়া 
সন্ধান লইয়াছি। সে চেষ্টা ও সাধনার ফল এই স্থানে প্রকটিত করিৰ।- এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে বিচার করিতে হইবে, বিক্রমাদিত্যের 
রাজধানীর অবস্থান কোথায়। বিক্রমাদিত্যের রাজধানীকে আমরা যশোরের 
প্রথম বা পুরাতন রাজধানী বলিব এবং প্রতাপের রাজধানীকে দ্বিতীয় বা নৃতন 
রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিব। ধুমঘাট স্থন্দরবনের একটি পত্তন, উহা আধুনিক 
ম্যাপে ১৬৫ নং ধূমঘাট বা বংশীপুর লাঁট বলিয়! খ্যাত। গোবরডাঙ্গার : দক্ষিণে 
টিবির মোহানায় যমুনা ও ইছামতী ছুই নদী মিশিয়াছিল; পরে ধুমঘাট লাঁটের 
উত্তরাংশে পুনরায় উহার! বিুক্ত হইয়া ছুইদিকে গিয়াছিল। এই মোহানার 
সন্পিকটে উক্ত ধূমঘাটের মধ্যে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে । এই ছূর্গ হইতে 
পূর্বদিকে ঈশ্বরীপুর। ঈশ্বরীপুরের পার্শবত্ৰী স্থানের সাধারণ নাম যশোহর। 
কিন্তু বশোহর বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না। যশোহর. এক সময় 
ববিস্তৃত সহর ছিল; ঈশ্বরীপুর উহার একাংশ মাত্র। সে সহরের অন্ঠান্ত অংশ 
এখন তত খ্যাত নহে বলিয়া, যশোহর বলিতে এখন সাধারণতঃ ঈশ্বরীপুর 
অঞ্চলকেই বুঝায়। 

পূর্বোক্ত নূতন ও পুরাতন রাজধানী সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার জন্য আমাদিগকে অন্ততঃ ৫টি বিভিন্ন মতের সমালোচন! করিতে হইবে £-- 

(১ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাটের উত্তরাংশে ছিল; কিন্তু বিক্রমা- 
দিত্যের রাজধানী কেথায় ছিল, তাহা! ঠিক নাই। মহামতি বিভারিজ প্রতি 
গাশ্চাত্য জ্খেকেরা এই মতাবলক্বী। 

(২) বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উক্ত ধুমঘাটের উত্তরাংশে ছিল এবং প্রতাপের 
রাজধানী আধুনিক ধূমঘাটের দক্ষিণতাগে অবস্থিত; কিন্ত সে স্থান এক্ষণে ঘোর 
জঙ্গলাকীর্ণ| সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় এই মতাবলদ্বী। 

(৩) বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উক্ত উত্তরাংশে বা ঈশবরীপুক্ণ অঞ্চলে ছিল? 
কিন্ত প্রতাপাদিতোর রাজধাৰী ছিল গঙ্গার মোহানায় সগর দ্বীপে । এই দ্বীপের 
অন্ঠ নাম চ্যাপ্ডিকান স্বীপ। বাবু নিখিলনাথ রায় এই মতের পবর্তক। : :; 
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(8) বিক্রমাদিত্যের রাজধানী তেরকাটিতে' বা ১৬৯নং লাটে ছিল; উহা 
এক্ষণে ঘোর অরণ্য মধ্যে অবস্থিত। প্রতীপের নূতন রাজধানী ঈশ্বরীপুরের 
কাছে ছিল। কেহ বা বলেন, পুরাতন রাজধানী ঈশ্বরীপগুরে এবং নূতন রাজধানী 
তেরকাটিতে ছিল।* এই মতের পরিপৌষক বহু লৌক নহেন। তবে তের- 
কাটিতে যে মনুয্যবাস ছিল, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন। ূ্‌ 

(৫) প্রাটীন রাজধানী মুকুন্দপুর অঞ্চলে এবং নূতন বা ধুমঘাট দুর্গ 
ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত । ইহাই আমাদের নিজমত এবং এইমত 
স্থাপনের জন্ত আমরা নিয়মিতভাবে অপর মতগুলির খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব। 

(১) বিভারিজ বলেন * প্রথমতঃ চাদ খাঁর নামীয় জায়গীর পাইয়া 
বিক্রমাদিত্য যে রাজধানী স্থাপন করেন, তাহার নাম যশোহর। চাদ খাঁ চক 
হইতেই পাশ্চাত্যের! রাজ্যটর নাম চ্যাপ্ডিকান করিয়াছেন। প্রতাপ পিতার 
রাজধানী ত্যাগ করিয়া, ধূমঘাটে নূতন রাজধানী করেন। তাহাও চাদ খা 
জায়গীরের রাজধানী, এক্জন্ত উহাও চ্যাপ্ডিকান বলিয়া কথিত হম্। (প্রতাপ 
কার্ালো৷ নামক এক পটু: গীজ সেনানীর হত্যাসাধন করেন বণিয়া প্রবাদ আছে; 
আমর! পরে উহার সত্যাসত্য বিচার করিব। আপাততঃ তর্কের জন্য উহা সত্য 
বলিয়! ধরিয়া! লইলাম)। দ্বিতীয়তঃ কার্ডালোকে চ্যাণ্ডিকান হইতে যশোরে 
ডাকিয়া লইয়া প্রতাপ কার্ভালোকে হত্যা করেন; সে সংবাদ পরদিন রাব্রিতে 
চ্যাপ্ডিকানে (খষ্টানদিগের নিকট )'পৌছে। ন্ুতরাং যশোহর সহর চ্যাপ্ডিকান 
হইতে দুরে । কিন্তু তাহা কোথায়, বিভারিজ তাহা ঠিক করেন নাই। তবে 
আমর! এইটুকু পাইলাম যে ঈশ্বরীপুরের সন্ধিকটে ধূমঘাট রাজধানী এবং উহাই 
চ্যাত্ডিকান। তবে কালে বিক্রম ও প্রতাপের রাজধানী যে পরম্পর মিশিয়া 
এক হইয়াছিল, তাহা ফক্নার প্রভৃতি বৈদেশিক অনুসন্ধিৎস্থ লেখকও স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। + 


₹ 89560085615 20157708 0 8০8৫78987) 00.176--97 787 8. 8০186. 2৮ 
78-6. 8 ৪, 0. 8571) বিভারিজের কথায় জান্থা না করিয়। বলেশ্বর নদীর হরিপস্বাটা 
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পচীনকালে একটি বদর ছিল। বশোহর-খুল্নার ইতিহাস ১৩, ৮* পৃঃ। 
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প্রীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত যোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


80819681518 766, 50108, 


প্রতাপাদ্দিত্যের রাজধানী ১৪৫ 


(২) ধাহার! বলেন, ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল 
এবং উহার দক্ষিণে ৮১০ মাইল দূরে প্রতাপ নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, 
কয়েকটি কারণে তাহাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রথমতঃ তাহা হইলে 
প্রতাপের নুতন ছূ্্ধার হইতে অদূরে যশোরেশ্বরী দেবীর মূর্তি বাহির হইবার 
প্রবাদ একেবারে পরিত্যাগ কৰিতে হয়। দ্বিতীয়ত; ঈশ্রীপুর হইতে দক্ষিণে 
৮/১* মাইল পরাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া আবাদ হইয়াছে। উহীর অধিকাংশই নকীপুরের 
৮হরিচরণ চৌধুরী মহাশয়ের এলেকাধীন। প্রস্থানে তাহার হরিনগর কাছারী 
আছে। তাহার পূর্ব পার্খে ধুমঘাট নদী। কাছারীর উত্তর পশ্চিমে ঈশ্বরীপুর 
পর্যন্ত সবস্থানই এক্ষণে আবাদ হইয়াছে; কিন্তু কোন স্থানে কোন ভগ্নাবশেষ 
পাওয়া যায় নাই। ধুমঘাট নদী ও কদমতলীর মোহানা হইতে সিঙ্গ়তলী, 
চুণকুড়ি ও ঘজিখালি নদীপথে পশ্চিমমুখে যমুনাতে পড়িতে হয় ; এই পথের উত্তরে 
আবাদ ও দক্ষিণে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলে কোন মন্ুষ্যাবাসের সংবাদ পাই নাই। 
যমুনা হইতে পূর্ব দক্ষিণ মুখে আইবুড়ীর দোয়ানিয়া ও মঠের খাল দিয়া ভিতরে 
প্রবেশ করা যায় বটে, কিন্ত তথায় রমজাননগর নামক হাল আবাদে দুই একটি 
পুকুর, কতকগুলি বেলগাছ এবং সামান্য ইষ্টকাঁদি ভিন্ন প্রকাও দুর্গ ব৷ রাজধানীর 
কোন চিহ্ন নাই। প্রায় ২৫ বৎসর কাল প্রতাপান্দিত্যের মত পরাক্রাস্ত ভূপতি 
যেখানে রাজাসন পাতিয়! শাসন করিয়াছিলেন, তাহার নিকট কোন কীর্ডি-চিহ্ন 
.নাই, অথচ তাহার বহুদূর দক্ষিণে মালঞ্চ হইতে বহির্গত হরিখালি নদীর পার্ে 

| ভগ ইষ্টকালয় এখনও বর্তবান আছে এবং তাহারও দক্ষিণে কোন কোন স্থানে 
 ইষ্টক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, ঈশ্বরীপুর হইতে দক্ষিণ পূর্বব 
! কোণে ১৭৩ওনং লাটে ইচ্ছামতী ও আড়পাঙ্গাসিয়ার মধ্যবর্তী আড়াই বাঁকীর 
 দোস্ানিয়ার উত্তরাংশে প্রতাপের একটি নৌসেন। নিবাস ছিল, কিন্তু তথায় ছুর্গের 
কোন পরিচয় নাই। এ সকল দূরে বসিয়া কল্পনা! নহে, প্রাণ হাতে করিয়া বনে 
। বনে ঘুরিয়া চাক্ষ্ষ প্রমাণে শ্রতিপন্ন করিয়াছি, ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণে ২০ মাইলের 
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১৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মধ্যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল ন|। তৃতীয়তঃ ধূমঘাট সম্বন্ধে ভবিষ্তপুরাণে 
আছে £ 

“্যশৌর-দেশ. বিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে | 

ধুমঘট্পত্তনে চ ভবিষ্ত্তি ন সংশয়ঃ ॥৮ 
অর্থাৎ যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমন্থলে ধুমঘাট পত্তন ছিল) সেখানেই 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানী । কিন্তু ঈশ্বরীপুর হইতে দক্ষিণে গিয়া আর কোথায়ও 
যমুনা ও ইছামতীর প্রত্যক্ষ মিলন হয় নাই। সুতরাং ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণে 
প্রতাপের রাজধানী ছিল না। 

(৩) শ্রীযুক্ত নিখিলবাবু বলেন, প্রতাপের রাজধানী সর দ্বীপে ছিল। * 
নিজ্ের মত স্থাপন জন্য তিনি প্রধানতঃ ছুইটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ তিনি ধরিয়৷ লইয়াছেন যশোর ও ধুমঘাট সংলগ্ন স্থান। সুতরাং 
যশোর হইতে কার্ডালোর হত্যার সংবাদ চ্যাণ্ডিকানে পৌছিতে এক দিনেরও 
অধিক সময় লাগিতে পারে, অতএব চ্যার্ডিকান যশোর হইতে খুব দূরে অবস্থিত । 
ইহার উত্তরে এই বলা যায়, প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বা তাহার জ্ীতসারে কার্ালোর 
হত্যা যদি সত্যই হইয়াছিল ধরিয়া লই, তাহা হইলেও সে সংবাদ ধুমঘাটস্থ 
মিশনরীগণকে না জানাইয়৷ যতক্ষণ চাপিয়! রাখা যায়, তাহার চেষ্টা হইতে পারে ; 
তজ্জন্য সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হওয়া সম্ভব। নিখিলবাবু সগর দ্বীপকে 
চ্াণ্ডিকান ধরিয়া লইয়া বলেন, যশোর হইতে সগর দ্বীপ বহু দূরবর্তী বলিয়৷ 
এরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু যত সময় লাগিয়াছিল, এখনও তদপেক্ষা বেশী 
সময় লাগে। কিন্তু পসে সময়ে দ্রুত জলযানযোগে সর্বদা গতায়াত হইত” 
বলিয়া 1 নিখিলবাবু যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। 
দ্বিতীয়তঃ নিখিলবাবুর অন্ত প্রমাণ এই যে, বিভারিজ প্রভৃতি লেখকগণ কোন 
ম্যাপে চ্যাপ্তিকানের উল্লেখ না দেখিলেও তিনি ১৯০৫ অবে প্রকাশিত সার্‌ টমাস্‌ 
রো”র মানচিত্রে [16৭ 0৪ 08001081 বা চ্যাপ্ডিকান দ্বীপের অবস্থান আছে 





* নিখিল বাবুর "প্রতাপাদিত্য” ১৩৩-৪৫ পৃঃ । 
1 এ, ১৪৩ পৃঃ 


$ ১৯০৫ অবে 9185207%” হইতে ৮0101851715 (11207755 গ্রস্থের চতুর্থবণ্ডে এই 
মানচিত্রে 517 10,0774৯ [০5 778০ বলিয়া উল্লিখিত আছে। পপ্রতীপাঁদিত); ১৪* পৃঃ 


প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৪৭ 


দেখিয়াছিলেন। এবং রামরাম বন্ধুর গ্রন্থে ও অন্তান্ত বহুস্থলে প্রতাপাদিত্যকে 
সগর দ্বীপের % শেষ রাঁজ! বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য যে 
চ্যাণ্ডিকানের রাজা, তাহা জেন্বইট মিশনরীগণের বিবরণী হইতে জানা গিয়াছে। 
ইহা হইতে নিখিলবাবুর বিচারপ্রণালী এইরূপ দীড়াইতেছে £-_ প্রতাগ 
চ্যাপ্ডিকানের রাজা, প্রতাপ সগর দ্বীপের রাজা, অতএব সগরদ্বীপই চ্যার্তিকান। 
তর্কবিজ্ঞানের বিচারে ইহার মধ্যে কতকগুলি ত্রান্তবাদ থাকিয়া যাইতে পারে, 
তাহ। হয়ত তিনি লক্ষ্য করেন নাই । বিশেষতঃ সার টমাস রো"র ম্যাপের উপর 
তিনি অতিরিক্ত নির্ভর করিয়াছেন; সার টমাস ভৌগলিক নহেন এবং তাহার 
ম্যাপে যে ভাবে চ্যা্ডিকান দ্বীপের পূর্বদিকে ঢাকার সন্নিকটে সাতগ! নগরীর 
স্থান দেখান হইয়াছে, তাহাতে সে ম্যাপের কিছুই বিশ্বাস কর! চলে ন!। 
“পরবর্তী কালে কেহ কেহ সপ্তগ্রাম প্রদেশকেও চ্যা্ডিকান” বলিতেন, এ কথা 
নিখিলবাবুই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।1 প্রক্কতপক্ষে সগরদ্বীপ চ্যাপ্ডিকান রাজের 
একাংশ মাত্র, এবং প্রতাপ চ্যাঙ্িকানের রাজা হইয়াও সগরদীপের রাজা 
ছিলেন। তাহা হইলে সগরদ্বীপই চ্যাপ্ডিকান রাজ্যের রাজধানী হইতে পারে না। 
১৫৯৬ খৃষ্টান প্রকাশিত পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর গ্রন্থে স্পষ্টত; লিখিত আছে যে, 
তখন হুগলী ব! গঙ্গ! নদীর পূর্ব দিগ্ব্তী প্রদেশ চ্যার্ডিকান বণিয়৷ বিদিত ছিল 
সগরঘীপের নিকটবর্তী গঙ্গার প্রবাহকে চ্যাপ্তিকান নদী বলা হইত; এমন কি, 
১৬৪ অবে হুগলী অঞ্চলকে চ্যাণ্ডিকান প্রদেশ বলিত। $ সুতরাং সার টমাস, 
রো"র ম্যাপে সগরদ্বীপের চ্যাপ্ডিকান নাম হওয়া বিচিত্র নহে। চ্যাণ্ডিকান নামে 
একটা! রাজ্য ছিল, এবং সে রাজ্যের রাজধানী সগরে ছিল বলিয়া মনে করি না। 
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এইরূপ মনে না করিবার হেতুও আছে; সগরছ্বীপে রাজধানীর মত কোন 
নিদর্শন নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে দক্ষিণাংশে সমুদ্রতীরে প্রধান 
সহর ছিল, তাহা এক্ষণে সমুদ্রগর্তে গিক়্াছে। বাস্তবিকই দ্বীপের কতকাংশ 
বিনুপ্ত হইয়াছে। পূর্বে কপিল মুনির মন্দির ছিল; এখন মন্দির লাই, মৃদ্তি আছে। 
প্রতিবংসর পৌসংক্রান্তির সময়ে লক্ষ লোকে আসিয়া! তাহার পুজা করে; 
সমস্ত বংসর ভরিয়। ২১ জন মাত্র লৌক সে মৃষ্তির প্রহ্ীস্বরূপ থাকে । ১৬৮৮ 
ৃষ্টানদের ভীষণ প্রাবনে দ্বীপের এই দশা হইয়াছে, তংপূর্করে এখানে ছুই লক্ষ 
লোকের বাস ছিল।* আমরা এই দ্বীপের বর্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়া আসিয়াছি এবং এই দ্বীপে বা নিকটব্তীস্থানে কোন প্রাটীন কীর্তির চিহ্ন 
আছে কিন! বিশেষভাবে তাহার সন্ধান লইয়া আসিয়াছি। যতদূর জানিয়াছি, 
তাহাতে ্বীপের দক্ষিণাংশ সমুত্রগর্ভে গেলেও খুব বেশীদূর যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, 
তাহা সত্য কথা-। এমন সমুদ্রকূলবর্তী স্থানে কেহ রাজধানী স্থাপন করিলে তাহা 
সমুদ্রসৈকত হইতে একটু দূরে করাই সম্ভব। তাহা হইলে যতটুকু ভাঙ্গিয়াছে, 
তাহাতেই রাজধানীর চিহু বিলুপ্ধ হইত না। এখনও দ্বীপটি ১৬৫ বর্গ মাইল। 
ইহার কোথায়ও কোন দুর্গ বা বিস্তীর্ণ রাজপ্রসাদের নিদর্শন পাই না। পৌষ 
সংক্রান্তিতে যেখানে মেল! বসে, তাহার উত্তরাংশে জঙ্গলের মধ্যে একটি ক্ষ 
ইষ্টকালয়, কয়েক মাইল দূরে উত্তরদিকে বামুনখালি নামক স্থানে একটি মন্দির 
এবং উত্তরভাগে অর্থাৎ সগরেরই এক অংশ মনসাধীপে মৃত্তিক নিয়ে ইষ্টক 
প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । মোট কথা, এখানে রাজধানী ছিল 
নু বিশেষ বিবরণ এই ইতিহাসের ১ম খণ্ডে, ১৫০-৫১ পৃষ্ঠায় দিয়াছি। ূ 

+ গর ত্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমকোণে একটি বিখ্যাত 1.2 2০55৪ বা আলোকমঞ্চ আছে । 
উ্থীর যিনি বর্তমান তত্বাবধায়ক, ভীহার.নাম ঠা. £. ]. 11976, ইসি বিশিষ্ট সঙ্জন; 
আমি তাহার নিকট তত্বজিজ্ঞান্ছ হইলে তিনি লিখিয়াছেন যে কিছুদিন পুর্বে মৃত্তিকার নিয়ে 
*একটি বর্ণ অ্ুরীয়ক পাইয়াছিজেন ; উহার উপর একটি ছোট মমুস্-মূর্তি অন্কিত আঁচে 
বলিয্না বোধ হয়। পত্রের উপর তিনি- অঙ্গুরীয়কটির হম্পষ্ট ছাপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
আলো কমঞ্চের নিকট একন্থান খনন করিতে মাটার নিয়ে কতকগুলি :কুয়া দেখিতে পাওয়। 
গিয়াছে; উহার মছিত কোন সময়ের কোন লবণের কারখানার কিছু সম্বন্ধ ছিল বলিয়! বোধ 
হস না। সগর দ্বীপের নিকটবর্তা চন্দনপীড়ি নামক গবর্ণমেণ্টের খাস জঙ্গলে একটি মঙ্গির 
এখনও তগ্রীবস্থায় আছে। টাকীর জধিদার যতীন বাবুর বুড়বুড়ীর তট নামক আবাদে 0 


1০৮ এর 27৫ ৮৩:০7 এ একটি মন্দির দণ্ডায়মান আছে। উহা প্রাচীন বিশালার্ীর মন্দি+ 
ছিল বলিম্না কেহ কেহ অনুমান করেন। 





প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৪৯ 


না) তবে সমুদ্রপথে হিজলীর দিক হইতে কোন শক্র আসিয়া রাজ্যাক্রমণ করিতে 
না পারে, এজন্ঠ গ্রতাপাদিত্যের সময়ে এখানে একটি প্রধান নৌবাহিনীর আড্ডা 
ছিল। সেইজন্ত বন্দর বা নৌসেনার নিবাসগুলি যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা 
কতক ভগ্ন হইয়া সমুদ্রগর্ভে এবং কতক ভীষণ প্লাবনে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
নিখিল বাবুও এ কথা স্বীকার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন £__“প্রতাপা্দিত্য ইহাকে 
নৌ-বাহিনীর প্রধান স্থান করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা! তীহার রাজধানী যশোর 
অপেক্ষা ইউরো পীয়দিগের নিকট সুপরিচিত ছিল।” আর এই রাজধানী যশোর 
বলিতে ধূমঘাটের নূতন রাজধানী বুঝিলে সকল গোলমাল চুকিয়া যাইত এবং 
অনেককে গতান্থগতিকের মত ভুল ধারণা পোষণ করিতে হইত না । * 

(৪) এক্ষণে আমরা চতুর্থ মতের বিচার করিব। কেহ কেহ বলেন, 
বিক্রমা্দিত্যের রাজধানী তেরকাটি বা তিওরকাটি জঙ্গলে ছিল। এই-স্থান এখন 
স্ন্দরবনের ১৬৯ নং লাটের অন্তর্গত এবং ঈশ্বরীপুর হইতে ৭৮ মাইল পূর্ববদক্ষিণে 
অবস্থিত। তেরকাটি গবর্ণমেণ্টের খাস জঙ্গল (1২৯65600155) 7) উহা 
এখন বেশ উচ্চ ভূমি ; এগন্ শীঘ্র আবাদী বন্দোবস্ত হইবার কথা চলিতেছে। 
ইহা যে এক সময়ে মনুষ্ের আবাসভূমি ছিল, তাহা অনেকে জানিত ) এজন্য 
ইহার পত্তন ও অধিবাসী সম্বন্ধে নানা জল্পনা চলিয়াছে। তবে ইহা৷ যে বিক্রমা- 
দিত্যের রাজধানী ছিল না, তাহাই আমাদের বিশ্বাস। এবিশ্বাসের প্রথম কারণ 
এই- গৌড় হইতে গল্গাপথে আদিতে গেলে যমুনা দিয়া হাসনাবাদ অঞ্চলে আসাই 
সহজ; এবং সেখানে বসস্তরায়ের পত্তন স্থান এখনও বসন্তপুর নামে খ্যাত। 
তেরকাটিতে আসিবার বেলায় ভৈরব-কপোতাক্ষীর পগে বহু ঘুরিয় আসিতে 
হয়, এবং ততদূর না আসিয়াও আবাদী অঞ্চলে প্রথম পত্তন হইতে পারিত। 
যমুনা ঘুরিয়৷ তেরকাটি যাইতে হইলে, ধূমঘাট ছাড়িয়। তথায় যাওয়ার প্রয়োজন 
ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, তেরকাটিতে দুর্গ বা রাজধানী কোন চিহ্ন নাই। 
আমর! তিনদ্দিক হইতে তেন্কাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি। পূর্বদিকে 
চুন্নার নদী হইতে তেরকাটির খালে প্রবেশ করিয়া ৭৮টি আইট্‌ ব! পুরাতন বাঁটার 
চিন্ন এবং বু গ্রাম্য বৃক্ষলতা৷ দেখিয়াছিলাম। পরে নৈহাটির খাল ও নৈহাটির 
দেয়ানিয়া দিয়৷ প্রবেশ করিয়া! নানা মনুস্যাবাসের নিদর্শন, ইষ্টক, পুষ্করিণী এবং 


* & লাবতঠ ০ 1ঘবান 905078৮ 0) হি৪08 ত9৫ তি 6,216. 
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গাবপ্রত্ৃতি গ্রাম্যতরু দেখিয়াছিলাম। এমন কি, একস্থানে বকুল বৃষ্ষ ও দূর্বাক্ষেত্র 
দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। পশ্চিমদিক হইতেও এইরূপ মালঞ্চ নদী হইতে 
টাটের খাল দিয়া কলাগাছি নদীতে পড়িলাম ; বগিদোয়ানী, কেয়৷ ও তেরকাটির 
খাল-- কলাগাছিয়া হইতে উঠিয়াছে। উহারই একটির কুলে ভীষণ ঘোষড় বনের 
মধ্যে কতকগুলি আইট্‌ পাইলাম । এখানে ভিটা, গাবগাছ ও নানা স্থানে ইট 
আছে। একজনে বলিয়াছিলেন, একটি মস্জিদ আছে, কিন্ত অনেক খুজিয়াও 
তাহা দেখিতে পাই নাই। কোথায়ও বিস্তীর্ণ ছূ্গ, স্থায়ী দেবালয় বা রাজ- 
প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেয় আমাদের নয়ন-পথে পড়ে নাই। ইহা দ্বারা স্থির হয়, 
তেরকাটিতে প্রাচীন বা নূতন কোন রাজধানী ছিল না। 

ধৃমঘাটে নূতন রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর সে সহর উত্তরদিকে প্রাচীন 
যশোহরের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল এবং পূর্বে ও দক্ষিণে ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হইয় 
পড়িয়াছিল। উচ্চপদস্থ ধনী বা! ভদ্রলোকের বসতি উশ্বরীপুরে বা তাহার উত্তর 
দিকে হইয়াছিল, কিন্তু নিয়শ্রেগীর বা ব্যবসায়ী লোকের বসতি ঈশ্বরীপুর বা৷ তাহার 
উত্তরদিকে হইয়াছিল, কিন্ত নিয়শ্রেণীর বা ব্যবসায়ী লৌকের বসতি একটু দুরে 
দুরে তেরকাটি অঞ্চলে বা ধূমঘাট নদীর পশ্চিমকুলে হইয়াছিল। তেরকাটি নামটি 
হইতেও তাহা অনুমিত হয়। তেরকাটি বা তিওরকাটি অর্থাৎ যেখানে তিওর ঝা 
মতস্তজীবিগণ জঙ্গল কাটিয়া বসতি করিয়াছিল। উহার মধ্যবর্তী মোড়লখালি, 
পোদখালিপ্রসভৃতি খালের কূলেও প্ররূপ তিয়শ্রেণীর লোকের বসতি ছিল বলিয় 
বোধ হয়; উহার প্রকাণ্ড সহরের লোকের থাগ্চসরঞ্জামাদি সরবরাহ করিত 
এখনও কলিকাতার উপকণ্ঠে বছুদুরবন্তী স্থান হইতেও বাবসারীরা মস্ত তরকারী 
প্রভৃতি দ্রব্জাত লইয়া গিয়া অতি প্রত্যুষ হইতে সহরের জনতা বৃদ্ধি করে 
সেইরূপ তেরকাটির লোকেরও যাতায়াতের জন্য ধূমঘাট পর্যন্ত যে সোজা রাস্ত। 
ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও আছে, উহার পাশে পাশে অসংখ্য ভিটা এখনও পড়িয়া 
আছে; পূর্বে ধূমঘাটের মহিত তেরকাটি সংলগ্ন গ্রাম ছিল, এখন একটি নদী 
দ্বারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।* 

* এ সম্বন্ধে আমি একজন অভিজ্ঞ পদস্থ বৃদ্ধের পত্র হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধত 
করিতেছি £-- 

"তেরকাটা জঙ্গলটি চণ্তীপুর জঙ্গলের লপ্ত ছিল। নুন্দরবনের কমিশনার যখন জমিদারী 








প্রত।পাদিতের রাজধানী -. ১৫১ 


এতক্ষণ আমরা! প্রথম চারিটি মতের থগ্ডন করিয়াছি; এখন আমরা পঞ্চম 
মত বাঁ আমাদের নিজ মতের সমর্থন করিব। অন্ত মতের নিরসন করাতেই 
এক প্রকার স্থিরীক্কত হইয়াছে যে ধূমঘাটে বা ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে প্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী ছিল; এবং আমরা অনুমান করিয়াছি, .এখন যে স্থানকে মুকুন্দপুর 
বলি, সেখানেই প্রথম বা বিক্রমের রাজধানী প্রতিষ্িত হইয়াছিল। তাহার নাম 
ছিল--যশোহর। পরে প্রতীপের ধুমঘাট রাজধানী সমৃদ্ধিশীলিনী হইলে, 
তাহারও নাম হয়__যশোহর। ক্রমে কীত্তিমণ্ডিত এই উভয় রাজধানী পরস্পর 
মিশিয়৷ গিয়াছিল এবং আট দশ মাইল লইয়া সমস্ত স্থানটাই যশোহর এই সাধারণ 
নামে পরিচিত হইল। নতুবা! ষশোহর নামে কোন চিহ্নিত গ্রাম নাই। যাহা 
হউক, আমরা এক্ষণে সংক্ষেপতঃ মুকুন্দপুর ও ঈশ্বরীপুরের পারিপার্থিক অবস্থা 
ও কীত্তিরাজির বিচার করিয়া আমাদের মত স্থাপন করিব। 





জঙ্গল ও গবর্ণমেণ্টের খাস জঙ্গলের সীমা ঠিক করেন, তৎকালীন হুন্দরবন কমিশনার রম্‌ 
সাহেব চণ্তীপুর ও তেরকাটির মধ্যবর্তী লীমান। ঠিক করিয়া এক মাটির পিল্পা দেন। এ 
সমরে বংশীপুরের জঙ্গল ইজারদার প্রীযু্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রার কদমতলী নদী হইতে চুনার 
নদীতে সহজে যাইবার জন উপরোক্ত পিল্পার পাশ দিয়! লম্বে পনর কাঠা এবং প্রস্থে ৫ হাত 
একটি খাল কাটান, & খালের বর্তমান নাম কাটা দৈইন। ( দোয়ানিয়া )। উহা মুন্সীগঞ্জের 
হাঁটখোলার সম্মুখে স্থিত। বর্তমানে এ খাল থুব প্রবল হইয়াছে এবং জমিদারী জঙ্গল ও 
'গবর্ণমেন্টের জঙ্গল মন্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। চণ্ডীপুর যাহা জঙ্গলাকীর্দ ছিল, তাহা 
মনু্কালগ্নে পরিণত হইয়াছে । ইহাতে অনুমান করা যায় এ খাল বিস্তীর্ণ হওয়ার প্রধান 
কারণ অপর পার হইতে কোন বন্য জন্ত আমিয় চ্তীপুর পারের মনুস্তালয়ের কোন ক্ষতি না 
করে। এ খাল কাটার পুর্ব্বে খন আমি চত্ডীপুর আঁবাদে আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন 
চত্তীপুরের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ যশোহরের দিক হইতে একটি রাস্তা চণ্তীপুরের উপর দিয়! 
তেরকাটি অভিমুণে গিয়াছে, অনুমান হইত । রাস্তার উত্তরাংশে বড় বড় ভিটা এবং কোন 
কোন স্থানে দক্িণাংশে বড় বড় জিউা ও পুকুরের চিহ্ন এবং গ্রাম্য গাছ গ্রাছালি থাকায় স্পষ্টই 
র্তীয়মান হইত পূর্বে এ স্থান সমৃদ্ধিশালী ছিল। আমি সর্বদাই বনের দৃষ্ভ এবং পুরা 
কালের ভিটাপুকুর গাছগাছালি বনের মধ্যে দেখিয়া অতান্ত আহলাদিত হইতাম। তৎকালে 
এ চণ্তীপুরে ব্যা্র গণ্ডার নানাবিধ হিংশ্র জন্য বাস ছিল। অনেকের ধারণ! হুন্দরবন 
জঙ্গলে গণ্ডার থাকিতে পাঁরে না । কিন্তু গণ্ডার আঙি স্বচক্ষে দেখিয়াছি”। ্পুর-নিবাসী 
ইদুক্ত কালীপদ বহু মহাশগ্নের পত্র । 


১৫২ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুকুন্দপুরে বিস্তীর্ণ ুর্গ ছিল, তাহা এখনও বেশ বুঝা যায়। উহার তিন 
পাশের পরিখাতে এখনও প্রায় বারমাস জল থাকে। ইহার নাম মুকুন্দপুর 
হইল কেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে নামটির কিছু ইতিহাস আছে, মনে 
হয়। এক্ষণে মুকুন্দপুরের গড়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত জয়রাম রায় ও লক্ষাণচন্ত্র রায় 
্রাতৃদ়্ রামলক্্রণের কত সৌহগ্চে স্থখে বাস করিতেছেন।* ইহাদের পূর্ব 
নিবাস ছিল মুশিদাবাদে। তথায় লক্ণবাবুর প্রপিতামহ রামচন্্র রায় আলিবর্দী 
খাঁর শাসনকালে নদীয়ার রাজার উকীল ছিলেন। তখন ধুলিয়াপুর নদীয়ারাজের 
প্রধান পরগণা ৷ সেই স্থত্রে রামচন্দ্র ্বীয় কার্ধ্যদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ প্রভূত 
্রন্ষোত্বর পাইয়া এই মুকুন্দপুরে আসিয়! বাস করেন। তদবধি এই পাচ পুরুষ 
অর্থাৎ আন্মানিক ১৫* বৎসর তাহার! এখানে বাস করিতেছেন। তাহা হইলে 
প্রতীপাদদিত্যের পতনের 'প্রায় ১৫* বৎসর পরে রামচন্ত্র মুকুন্দপুরে আসেন। 
সেই দীর্ঘকাল প্রাচীন যশোহরের কত কীর্ডিচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা 
কেজানে? 

ছুই শত বৎসর পূর্বে ছুর্গের অবস্থা কি ছিল, এখন তাহা বলিবার উপায় 
নাই; তবে এখনও গড়ের মধ্যে প্রায় ১৫০/ বিঘা জমি আছে ও তাহাতে 
যেখানে সেখানে ইঞ্টক চিন আছে; সে সব স্থানে রাজবাটা নির্মিত হইয়াছিল। 
বমস্তরায় প্রথমতঃ বসন্তপুর হইতে জঙ্গল পরিফার করিতে করিতে অনতিদূরে 
মুকুন্দপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। উহার চারিধারে আত্মীয়স্বজন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত 
ও সামাজিকদিগের বসতির ব্যবস্থা হয়। ধলবাড়িয়া, মুকুন্দপুর, দেবনগর ও 








* শ্রীযুক্ত লক্ষণ বাবু সাতক্ষীর! স্টেটের ম্যানেজার, খুল্না। ডিট্রক্ট বোর্ডের মেম্বর এবং 
কৃতী ও মিষ্টভাষী সহদয় ব্যক্তি বলিয়া বশশ্বী। ইহারা ভরঘ্বাজ গোতরীয়, মৃখোপাঁধ্যায়। 
রামচন্ত্রের সময় হুইতে রায় উপাধি হয়্। রামচন্্র ফুলিয়ামেলের প্রধান কুলীন কেশব 
চক্রবর্তীর পৌত্রকে কল্সাদান করিয়া সম্মানিত হম। তিনি মুকুনাপুরে আমিয়া এক প্রকাণ্ড 
দীর্ধিক! খনন ও মঙ্গির নির্মাপ করেন । এ মঙ্গিরে একটি শিবলিঙ্গ এবং নমছুলাল বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। ভীহার সময়ে নির্িত, কাটালের কাঠে প্রস্তুত হু্দর পুতুল ও কারুকার্যা-ুক্ত 
একখানি রঙ্গমহল ঘর এখনও আছে। বংশাবলী এই £ রামচন্্র--ছর্গাপ্রসাদ, যছুনাথ, 
গৌরী প্রসাদ ; যছনাধ-_-বৈদ্তনাখ, নাথ ও ননাকুমার ; নন্দকুমার-_জয়রাম ও লগ্রণচন্; 
জয়রাম--সতো্র, শৈজেন্্, নরেজ । লক্ষণ চন্্র-_-শৌরীন্র ও জ্যোতিরিন্্র। 


প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৫৩ 


পরমানন্দকাটি প্রভৃতি গ্রামে অধ্যাপক পঞ্ডিত ও তরাহ্গণবর্গের বাস হয়। কালিন্দী 
তখন ক্ষুদ্র শ্রোতমাত্র ; তাহার অপর পারে বাঙ্গালপাড়া, বাঁকড়া! প্রভৃতি স্থানে 
রাজজ্ঞাতিগণের বসতি নির্দিষ্ট হয়। নিকটবর্তী পররাজপুর, বারকপুর * প্রভৃতি 
স্থানে সেনানিবাস ছিল। পাঠান সৈম্তের উপাসনার জন্ত পররাজপুরে যে স্থন্দর 
মস্জিদ্‌ নির্মিত হয়, তাহার বিবরণ পূর্বের দিয়াছি। বসস্তপুরের অপর পারে 
দম্দম! নামক স্থানে গুলি বারুদ প্রস্তত হইত।+ বিক্রমাদিত্যের সময়েই 
.গোপালপুরের উত্তরাংশে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনিত হয়; উহীর জলাশয়ের 
পরিমাণই ৯৯ বিঘা। যশোহর সহরকে কাশীধামের সহিত তুলনা করিতে 
গিয়৷ ইহাকেই মণিকর্ণিকা দীর্িকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। ডামরেলীর 
সমাজমূন্দির এই মুকুন্দরপুরের সান্নিধ্যে ছিল; অতি অল্পকাল পূর্ক্বে যে উহার 
জঙ্গল পরিস্কৃত হইয্লাছিল,সে কথা পূর্বের বলিয়াছি। গড়ের ষশোহরণকারী সহরের 
সৌস্ঠববৃদ্ধির জন্য যে সব শিল্পীর সমাগম হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ধর্ডকার, 
কম্ধকার প্রভৃতি কতকের বাস এখনও আছে। এই সকল তথ্য একত্র মিলাইয়া 
দেখিলে সহজে অন্থমিত হইবে যে, বিক্রমাদিত্যের রাজধানী মুকুন্দপুরে ছিল। 

এই মুকুন্দপুর হইতে ৮1১* মাইল দক্ষিণে যেখানে তা ও ইচ্ছামতীর 








ঠা বারক শব্দে অশ্ব বুঝায় । “অশ্ব রাখিবার থা বলিল ইহার নাম বারকণুর হতে 
পারে। ইংরাজ 8৪050% (বারাক ) শব্ধ হইতে যে বাক্স!লা এক বারিকশবা হইয়াছে, 
তাহাতে সৈগ্ঠাবাস বুঝায়। কিন্তু মে শব যোড়শ শতাব্দীতে এদেশে আসে নাই। ইংরাজ 
আমলে স্ন্দরবনে সৈন্ত রাঁখিয়! সে স্থানের নাম বারাকপুর রাথিবার কথা শুনা বায় নাই। 
কলিকাতার সন্নিকটে ইংরাজ দ্িগের একটি সৈন্ঠাবাস এবং সে স্থানের নামও বাঁরাকপুর বটে। 
কিন্তু খুল্ন! জেলায় যে কয়েক স্থানে বারকপুর গ্রাম আছে, তাহার সাইত ইংরাজ সৈম্তের কোন 
সম্বন্ধ ছিল বলির! মনে করি না । স্ভবতঃ এই সকল স্থান হাতিবেড়, ছাতির ডাঙ্গ। বা হাতিয়া 
পরস্ঠৃতির স্থানের মত জঙ্বের নাসে প্রতিঠিত হুইয়া থাকিবে। 

+ দমদমায় গুলি বারুদ প্রস্তত হইত এবং এখানকার কামানের দ্াদমূ শবে লোকে 
ভয় পাইত, এই জন্যই ইহার নাম দমদমা। কলিকাতার সন্নিকটে যেরূপ দমদম! ও বারাকপুর 
বলিয়া ছুইটি স্থান আছে. বসস্তপূসের সম্পিকটেও দমদম ও বারকপুর আছে। প্রতাপাদিত্যের 
কপোতাক্ষ ছুর্সের সন্িকটেও দমদম! এবং গাদিগুম1 বলিয়! দুইটি গুলিবারুদের আডঢা ছিল । 
সে স্থান এক্ষণে কাশী আবাদ ফরেষ্ট ক্টেশনের দক্ষিণে ঘোর অরণ্যানীর মধ্যে পড়িয়াছে। 
সম্ভবতঃ ইংরাজের! বাঙ্গালীর সেই পুরাতন দমদম! নাম গ্রহণ করিয়াছেন । নৈহ্াটির কাছে 
গল্জাতীরে জঙ্গলে প্রতাপের যে ছুর্গ ছিল, উহারই সহিত মন্বন্ধ যুক্ত ভাবে পুরাতন বায়াকপুর 
ও দমদম| থাক! বিচিত্র নহে । ৮71১5 74076 [9010-1001715 ৪ 00100060701 081105078 
0152771758 ৪ 131960 03080 ০: ১3067. 24+0৩18808 (52865৩7 (0+019116) ) ৮, 239. 
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১৫৪ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী 


সক্ষিলিত প্রবাহ দ্বিধা বিভক্ত হইয়! ছুইদিকে গিয়াছে, সেই “্যমুনেচ্ছা প্রসঙ্গমের” 
দক্ষিণ পারে প্রতাপাদিত্যের ধূমঘাট দূর্গ নির্মিত হইয়াছিল। সেই ছুর্গের 
অনতিদুরে জঙ্গলের মধ্যে এযশৌবেশ্বরী দেবীর পীঠমৃষ্তি আবিষ্কৃত হয়। যেখানে 
ক্রোশৈক বিস্তৃত যুক্তনদী "মুনা 81৫ মাইল সোজা দক্ষিণ মুখে আসিয়া মুক্ত 
হইয়। পড়িয্াছে, সেইস্থানে প্রতাপাদিত্যের প্রকাও বুরুজখানা। উহার মৃত্তিকার 
টিপি এখনও রহিয়াছে, তাহা প্রায় ১০।১২ হাত উচ্চ। ইহার উপর নদীমুখ 
করিয়! প্রকাণ্ড কামান সঙ্জীতৃত থাকিত, তাহাতে ধখন অমল উদগীরিত হইত, 
তখন নদীবক্ষে বহুদুরেও শক্র-তরণী ভিঠিতে পারিত না। আর এই প্রধান 
বুরুজের ছুইপার্থে উভয় নদীর কুলে কুলে পূর্ব্ব পশ্চিমে বভদুর পর্যন্ত, মাটার 
প্রাচীরের উপর সারি সারি বুরুজ ছিল, প্রত্যেকটির উপর কামান থাকিত। 
এখনও তাহার অসংখ্য টিপি বর্তমান আছে। ইহারই কাছে যেখানে সেখানে 
মাঁটার মধ্যে কামানের গোলা! পাওয়া গিয়াছে। 

প্রধান বুরুজ হইতে শতাধিক হস্ত দক্ষিণে ধুমঘাট দুর্গের বেষ্টন-পরিথা । 
উহা! ছুর্গটির চারিধার ঘিরিয়া৷ আছে; এক একটি নদীর মত প্রশস্ত; এখনও 
তাহাতে জর থাকে৷ এই পরিখার বাহিরে কিছুদূরে বাহিরের পরিখা ছিল) 
উত্তর ও পূর্বদিকে যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীদ্বারা এবং অন্য ছুইদিকে দুইটি খনিত 
খাল দ্বারা ছুর্গটি বেষ্টিত হইয়াছিল। পশ্চিমের খালটির নাম কামারখালি ) 
উহার কুলে কূলে গোলাগুলি ও অন্্রশস্থ নির্মশকারী কামারদিগের বসতি ছিল। 
দক্ষিণের খালের নাম হাবরের খাল বা হানরখালি। কামারখালি উত্তরদিকে 
গিয়া যমুনায় এবং হানরথালি পূর্ববমুথে গিয়৷ ইচ্ছামতীতে মিশিয়া ছিল। 
কামারখালি বেশ প্রশস্ত ; তাহাদিয়া পাথর 'ও লৌহ বোঝাই. জাহাজ আসিত। 
এখনও এ খালের কুলে ও ছূর্গপ্রাচীরের পার্খে রাস্তার ধারে রাশি রাশি লৌহ- 
মণ্ডুর বা লোহার গু পাওয়া যায়। পাঁথরের গোলকের উপর লৌহের আবরণ 
দিয় কামীনের গোল! হইত। * 








* এখনও সুর্সের পার্থে যেখানে সেখানে পাথর পাওয়া যায়। উহা কুড়াইয়! লইয়া 
কলুগণ খানি গাছের ভার দিবার জন্ত ব্যবহার করিতেছে, দেখিয়াছি। করিম কলু গড়ের 
ক্ষিণ পাঁড়ে নিজের বাড়ীর বেড় কাটিবার সময় একপ্রস্ত হুম্দর পাঁধরের বাসন পাইয়াছিল। 
দরিঞ্জ লোক, ছুর্ভিঙ্ষের বৎসরে উহা বিত্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। বংশীগুরের নায়েব নলত। 
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ভিতরের যে বেষ্টন পরিখার কথা বলিলাম, তাহারই মধ্যে ছিল মুষ্য় ছূর্গ। 
তাহার দীর্ঘায়ত মৃত্তিকা-প্রাচীর কতকাল ধরিয়া ক্ষয়িত হুইয়৷ এখনও পাহাড়ের 
মত উচ্চ রহিয়াছে এবং উহীর উপর প্রকাগ প্রকাও বৃক্ষ এবং কত কত লোকের 
বসতি হহয়াছে, উহারই মধ্যবর্তী সমতল ভূমির উপর সৈ্তাবাস প্রভৃতি রচিত 
হইয়াছিল। এই প্রায় সমচতুষ্ষোণ ভূমির পরিমাণ ২১৪।৪ বিঘা, উহার দৈর্ঘ্য 
ৰা প্রস্থ প্রত্যেকদিকে ১২১৩ শত হাত হইবে। এই মুগ দুর্গের * ভিতরেও 
সম্ভবতঃ প্রাচীরের পার দিয়া ঘুরাইয়! অপ্রশস্ত খাল ছিল এবং উত্তর পশ্চিম কোণ 
হইতে উহা! বাহিরে গিয়৷ দূরবর্তী কামার থালিতে মিশিয়াছিল। সেই খাল 
এখনও আছে এবং কামারখালির সহিত উহার মিলনস্থানকে “শরৎথানার দহ” 
বলে। আধুনিক সকল ছুর্গেই এরূপ পলায্নের গুপ্ত পথ থাকে এবং তাহীকে 
851 ৫815 বা জলপথ বলে। 

প্রতাপাদিত্যের পতনের অব্যবহিত পরে সুন্দর বনের ম্বাভাবিক প্রকৃতি 
অনুসারে অকম্মাৎ এই ছুর্গ ও রাজধানী অবনমিত হইয়! বহুকাল জলাকীর্ণ ও 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে । তখন ছূর্গ প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থান অনেককাল ধরিয়া 
ভুবিয়! থাকে এবং সমস্ত গৃহাদি বিনষ্ট হইয়া ভাঙ্গিয পড়ে । ক্রমে তাহার উপর 
উচ্চ পাহাড়ের মাটি ধুইয়া পলিস্তর জমিয়া! যায় এবং অট্রালিকাদি সমস্ত তৃগর্ভস্থ 
হয়। সেই মাটার স্তরে অবশেষে হন্দরী প্রভৃতি বন্ত বৃক্ষ জন্মিয়া ভীষণ অরণ্য 





নিবামী প্রীযুক্ত হরিশন্দ্র ঘোষ উহার অধিকাংশ ক্রয় করিয়া লন। গড়ের দক্ষিণ দিকে রমজান 
গাজির বাড়ীর পার্থে গর্ভ কাটিতে গিয়া কয়েক বৎসর পুর্ব্বে রাশি রাশি শঙ্খ বাহির হয়। 
বাছিয়া উহার ৫ শত বংশীপুরের নায়েব শ্রীযুক্ত মন্থ নাথ চট্টোপাধ্যায় লইয়া যান। 
উনার ২৩টি আমিও দৌলতপুরে লইয়া আসিক়াছিলাম। এ সব শঙ্ে উৎকৃষ্ট শাখ। হইতে 
পারিত; কিন্তু আমার অনুমান হয়, অট্রলিকার গাখুনির চুপের জনই সমুস্রকূল হইতে ভারে 
ভারে শঙ্খ আমিত। উত্তর দিকে বমুনার পুরান খাতে একস্থানে স্ত.গীকৃত পাথর খণ্ড 
পাওয়া গিরাছিল। দে সব পাখর গোল প্রস্তুত করিবার জন্তই আসিয়াছিল। 

* হিনু শানে প্রস্তর ও ইষ্টকাদি নির্মিত মহীুর্গের কথ! আছে (মনুসংছিতা, ৭ম-৭* )। 
কিন্তু নিষ্নবঙ্ে প্রত্বরহুর্গ অসপ্ভব ; ইষ্টকছূর্গ নির্মাণ করাও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ এবং কামানের 
মুখে তাহাও নিরাপদ নহে উৎকৃষ্ট গ্রণালীতে নির্দিত হইলে মৃ্র় ছূর্গই সর্বাপেক্ষা দর্েত্ত। 
কলিকাতার ফোট ইউস হূর্গ ইহার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল । 





১৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়া যাঁ়। বহুকাল পরে অষ্টাদশ শতাবীর শেষ প্ভাঁগে অর্থাৎ প্রায় ১৭৫ 
বৎসর পরে, যখন উহার নিকটবর্তী স্থান বাসের উপযোগী হইয়| উঠে, তখন 
দুরস্থান হইতে লোক আসিয়! ধনধান্তের লোভে এই প্রদেশে বাস করে এবং 
তাহারাই উক্ত ছুর্গ মধ্যস্থ জঙ্গল কাটিয়া আবাদ পত্তন করে। চারি পার্থে প্রকাণ্ড 
মার টিপি, এবং মধ্যস্থান নিয় দেখিয়া, তাহীর! উহাকে প্রাচীন কালের কোন 
এক প্রকাণ্ড দীঘি বলিয়া অনুমান করে। লোকে শুনিয়াছে, গ্রাতীপের পর 
একসময়ে টাদরায় কিছুকাল এই প্রদেশে রাজত্ব করেন; তাহা'র স্াক্ষরযুক্ত 
সনন্দ এখনও দেখা যায়। এইজন্য তাহার! উক্ত গু|চীন ছুর্গকে ছুর্গ না বলিয়৷ 
প্ঠাদরায়ের দীঘি” বলিয়া কীন্তিত করে। এখনও সাধারণ লোকে মধ্যবর্তী 
স্থানকে "দীঘির বিল” বলে। কিন্তু প্রাচীন ম্যাপ ও অন্যান্ট বিবরণীতে উহা 
প্রাচীন দুর্গ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে । * 

কিন্ত প্ররুত পক্ষে উহা দীঘি নহে। যদি উহা দীঘিই হইত. তাহা হইলে 
উহার মধ্যস্থলে প্রকাও সুন্দরী বৃক্ষ জন্মিত না। এখনও ২।১ হাত মাঁটার নি্ে 
সুন্দরী প্রভৃতি বৃক্ষের গুড়ি পাওয়া যায়। জলাশয় হইলে তাহার গর্ভে জোব 
মাটি জমিত, প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাথা তুলিতে পারিত না এবং উহার মাঁটির্তেও 
পাহাড়ের মাটীর মত স্থন্দর রক্তাভ মাটা হইত ন|। পাহাড়ের উপর ও পাশে 
খুঁড়িলে যেখানে সেখানে ইষ্টকরাশি বাহির হইত না।1 

দুর্গের পূর্বদিকে পরিথার বাহিরে একটি স্থানকে এখনও রাজবাড়ী বলে। 
স্থানে কয়েকটি পুকুর ও স্থানে স্থানে যথেষ্ট ইষ্টক পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ 
এইস্থানে রাজপ্রসাদ ছিল এবং তাহা পূর্ববমুখী করিয়! নির্শিতি হয়। রাজবাঁটার 
সিংহদ্বার হইতে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি রাস্তা দক্ষিণ মুখে গিয়া ৬ষশোরেশ্বরী 





-* এই “দ্বীঘির বিলের” জমি খুব উর্ব্বরা এবং তাহাতে বেশ ভাল পুষ্ট ধান্ত হয়। সে 
ধানে চিটা হয় না। এ জমি আড়াই বা ভিন টাকা বিধায় জম! বিলি হয়। এখনও দীঘির 
বিলের ধানের একটা খাতি আছে £ লোকে যত্ব করিয়া বেশী মূল্যে সে ধান খরিদ করিতে 
ভাল বাসে। - 

1 কতশত ইষ্টকগৃহ যে ইহার মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা, বল! যায় না । গবর্শমেন্টেব 
তন্ধাবধানে সারনাখ, তক্ষশিল। প্রভৃতি স্থানে খনন কার্য দ্বারা যেরূপ বিস্ময়কর মৌধমালা 
আবিষ্ৃত হইয়াছিল, এখানেও সেইক়প কতকগুলি উষ্টকগৃহ পাওয়! যাইতে পারে। 


সস এ এস ত০ নি নিস আজ্ 
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বাড়ীর সদর দরজায় মিশিয়াছে। রাস্তাটি এখনও আছে। সেই রাস্তার 
অপর পারে ঠিক রাজবাটার সম্মুখে বারছুয়াদী গৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও 
রহিয়াছে। ইহা অতি সুন্দর, কারুকার্ধ্যথচিত সুদৃঢ় অট্টালিকা ছিল। 
মোগলদিগের ভাষায়* ইহাই প্রতাপাদিত্যের দেওয়ানী-আম বা সাধারণ দরবার 
গৃহ।* কথিত আছে, প্রতাপ এই পুর্বপশ্চিমে দীর্ঘ গৃহে দক্ষিণমুখী হইয়া 
দরবারে বসিলে মায়ের মন্দিরের সদর দ্বার দেখিতে পাইতেন এখনও তাহা 
দেখা যায়। বারদারীর সম্মুখে পদ্মপুকুর। উহারই দক্ষিণে আসিয়া! যশোরেশ্বরী 
দেবীর মন্দির। উহা একটি চকমিলান বাড়ী। উত্তরদিকে সদর দ্বার, তাহার 
ছই পার্থে নারি সারি কয়েকটি ঘর। পূর্ব্ব পোতায় মন্দির এবং মায়ের মুষ্তির 
সম্দুখে পশ্চিম পোতায় তাহার একটি তোরণ এবং উহার ছুই পার্থে ও দ্বিতলে 
কয়েকটি বাসের গৃহ। দক্ষিণেও সারি সারি পাকা ঘর। মধ্যন্থলে আধুনিক 
নাটমন্দির, পূর্বে কি ছিল জানা যায় না। মায়ের বাড়ীর পশ্চিমদিকে একটি 
সদর পুক্করিণী এবং পূর্বদিকে থর্পরপুকুর ও উত্তরপূর্ব অর্থাৎ ঈশান কোণে 
চগঁভৈরব মহাদেবের ত্রিকোণ মন্দির । মায়ের বাড়ী ত্যাগ করিয়া আরও 
দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে একটি প্রাচীন অট্রালিক! দেখিতে পাওয়া যায়, 
উহাকে লোকে সাধারণতঃ হাবসিথান! বলে। ইহা অতি সুন্দর শক্ত ইমারত 
ছিল, এখন অনেকট। ভাঙ্গিয় পড়িয়াছে। উহার মধ্যে একপার্থে একটি কূপ 
দেখিয়া লোকে বলিত, এই স্থানে কয়েদীদিগকে হাজতে বা বন্দী করিয়া রাখা 
হইত। কিন্ত গ্রকুতপক্ষে ইহা একটি স্বানাগার মাত্র ; কূপ হইতে জঙ্গ তুলিয়া 
নলসংযোগে উহা গৃহাস্তরে নীত হইত এবং সেখানে সন্তবতঃ গরম ও ঠা 
উভয় প্রকার জলের ব্যবস্থা হইত, কোন উচ্চপদস্থ আমীর তথায় উনমুক্তদেহে 
দবারবন্ধ ঘরে স্নান করিতে পারিতেন। 1 পারে সংলগ্ন কয়েকটি গৃহ আছে এবং 


* বারদ্বারী শকের অর্থ.বার ব1 দশটি দ্বারযুক্ত গৃহ নহে | +/1)6 42৯ 0708 819185 
95010178102: 0008708 88065 (97505800145 06 80011081970 070670 146. 
বন্থতঃ "বাঁর” শব্দ "দরবার" শব্দের সংক্ষিপ্ত অংশ, ইহার অর্থ সতা। বারদ্বারী বলিতে 
প্রান্ত সতাগৃহই বুঝায়, উহাতে ছ্বা্শটি দ্বার থাকিতে হইবে, এমন কোন কথ নাই। 

1 ঠা জও5 1075 9:০৭] ৪ [আাাা)910107872 07 080017% 01806 06 50108 
বি5৮8৮ টি) ও 9611 17 006 00114778007 076 59215 06 অন 1536 ০6 81 07277975 
৮146 কিন্ত গত ২৪।১১।২, তারিখের কলিকাতা! গেজেটে ( ২১৮৬ পৃঃ) ইহাকে হামামখান! 
বা হাবমিখান! না বলিয়া 1105 78015 বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে 
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দ্বিতলেও থাকিবার ঘর ছিল, তাহা এখন ভাঙ্গিয়া৷ পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ 
গ্রতাপাদিত্য এই গৃহটি অভ্যাগত আমীর ওমারহগণের অভ্যর্থনার জন্ত নির্মাণ 
করেন এবং তাহার পতনের পর মোগল ফৌজদারের ধূমঘাটে অবস্থানের সময় 
তিনি এই গৃহেই বাস করিতেন ।* ছুর্গের গাঁচ 'মাইর্ল* উত্তরে জাহাজঘাটায় 
এবং মোগল ফৌজদারের পরবর্তী শীসনকেন্ত্র ত্রিমোহানীতে এইরূপ হাঁমামখানা 
সন্লিত বাসগৃহ আছে। যথাস্থানে উহার উল্লেখ করিব। সম্প্রতি “প্রাচীন 
কীত্ঠি রক্ষার” আইন অনুসারে ঈশ্বরীপুরের হামামখান! গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সংস্কৃত 
ও রক্ষিত হইবে বলিয়৷ স্থির হইয়াছে। 

হামামথান! ছাড়িয়া আর একটু দক্ষিণপশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে এক 
প্রকাণ্ড পুরাতন মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী রিপোর্টে উহাকে 
টেক্কা মসজিদ বলা হইয়াছে; 1 “টেক্কা” নামের উৎপত্তির কোন কারণ জান! 
যায় না। ইহা যে প্রতাপাদিত্যের নৃতন রাজধানীতে অবস্থিত মুসলমান সৈন্ট 
ও রাজকর্মচারিগণের উপাসনা-গৃহ বলিয়া নিম্সিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 
পুরাতন রাজধানীর পার্থ যেমন পররাজপুরের স্থন্দর মসজিদ, তেমনি ধুমঘাটের 
নৃতন রাজধানীতে এই পঞ্চগুঘজযুক্ত প্রকাণ্ড উপাসনালয়। মসজিদটি এক 
শ্রেণীতে গাঁচটি ঘরে বিভক্ত, প্রত্যেক ঘরের উপর একটি গুধ্বজ। মসজিদের 
বাহিরের পরিমাণ ১৩৬৮ ৩৩ মধ্যস্থলের ঘরটির ভিতরের. মাপ ২০-৯% 
২৮৯ এবং পার্ববর্তী অন্ত চারিটির প্রত্যেকাট ১৮৭৯৫ ১৮-৭ ইঞ্চি । 
মেজে হইতে গুষ্বজের উচ্চতা ৩৬। মসজিদটি অন্ততঃ পাঁচ ছয় ফুট বসিয়া 
গিয়াছে; কারণ উহার মেজে প্রথম সময়ে যদি মাটী হইতে ৩ফুট উচ্চ ধর! 
যায়, তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে যে সেই মেজেই তিন ফুট মাটার নিয়ে 
বসিয়। গিয়াছে। মধ্য ঘরের দরজার খিলান ৭-৩ প্রশস্ত এবং অন্ত 
ঘরগুলির দরজার খিলান ৬-৩৫ প্রশস্ত । ভিত্তি সর্বত্রই ৭ফুট। বাগেরহাটে 





:.*. আমর! *বহারিস্তান" হইতে জানিতে পারি পুরীর অবীশ্বর কতলু থাঁর পুজ জামীল খা 
প্রতীপাদিতোর অধীনে একজন সেনাপতি ছিলেন। এইরূপ সন্মানিত বংশীয় ব্যক্তিগণ সময় 
মময় এই গৃহে বান করিতেন। প্রবাসী, কার্তিক, ১৬২৭, ৩ পৃঃ 
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খা জাহান আলির সমাধিমন্দিরাদি ব্যতীত এরূপ শক্ত মসজিদ. এ প্রদেশে বড় 
কম দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের পূর্বদিকে তিনদিকে প্রাচীর বেষ্টিত 
একটি চত্বর ছিল এবং মসজিদের দরজা হইতে পূর্বদিকে সদর ফটক ৮৬ ফুট 
দূরবর্তী ছিল। এই চত্বরের উত্তর গায়ে সারি সারি কয়েকটি সমাধি ছিল, 
দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি “বার ওমরার কবর” বলিয়া খ্যাত। কথিত 
আছে, এক সময়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে যে বাঁরজন মোগল ওমরাহ প্রেরিত হন, 
তাহাদের সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, প্রতাপের স্বব্যবস্থায় তাহাদের 
মৃতদেহ এই স্থানে আনিয়৷ কবর দেওয়া হয়। ইহা একপক্ষে যেমন হিন্দুবীরের 
বিজযন্তস্ত, অগ্ঠপক্ষে মৃতশরীরের প্রতি তাহার সমস্তঃকরণের পরিচায়ক । 

টেঙ্গ৷ মসজিদের উত্তরাংশে আর একটি অষ্টকোণ গুষজওয়ালা ইষ্টকালয়ের 
ভগ্নাবশেষ এক্ষণে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের কোটরস্থ আছে। হিন্দুরা বলেন উহা 
লক্ষ্মীদেবীর মন্দির এবং মুসলমান মৌলবীদ্দিগের মতে উহা ”বিবির আস্তান” 
অর্থাৎ মুসলমান রমণীগণের নেমাজ করিবার ঘর। এই শেষোক্ত মতই 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; প্রধান প্রধান জুম্মামসজিদের একাংশে স্ত্রীলোক দিগের 
নেমাজের ব্যবস্থা দিল্লী আগ্রায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যের 
জনবহুল যশে!হর নগরীতে রমণীবর্ের জন্য এইরূপ রাঁজোচিত বিশেষ ব্যবস্থা 
যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই প্রশংসনীয় । 

যশোহরের জুন্মামস্জির হইতে উত্তরদিকে বহুদূর অগ্রসর হইলে, ইছামতীর 
কুলে থৃ্টানদিগের জন্য গীর্জা নির্মিত হইয়াছিল; সে গীর্ার ভগ্নাবশেষ ও 
সংশ্লিষ্ট কবরখানা এখনও আছে। সে গীর্জা চ্যাপ্তিকানেই ছিল বলিয়৷ বিবরণ 
আছে।* সুতরাং ইহা হইতেও সপ্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে অর্থাৎ 
বশোহরেই চ্যা্ডিকান ; অর্থাৎ যশোহর ও চ্যাণ্তিকান অভিন্ন এবং এই স্থানেই 
প্রতাপাদিত্যের লোকবিশ্রুত রাজধানী । 


225, ০ গর শশী 
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১৬৯ _. ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আর একটি কথা বল! হইলেই, আমাদের এ প্রসঙ্গ শেষ হয়। “বহারিস্তান” 
হইতে জানিতে পারিতেছি, প্রতীপের শেষ পরাজয়ের প্রাক্কালে মোগল 
সেনাপতি ইনায়েৎ খা এবং মীরা সহন যখন প্রতাপের অনলবর্ধী কামানের 
মুখে অতি কষ্টে যমুনা ইছামতীর সঙ্গমন্থল পার হইয়া পূর্বদিকে ইছামতীতে 
প্রবেশ করেন, তখন ইনায়েৎ কাগরঘাট নামক স্থানে আসিয়া! বাম পারে ছাউনি 
করেন এবং মীর্জা বীরবিক্রম নদী পার হইয়া পূর্ববদিক হইতে ছুর্্বার আক্রমণ 
করেন।* এই কাগরঘাটই খাগড়াঘাট ; উহা! এখনও ইছামতীর পরপারে 
বর্তমান আছে। খাগড়াঘাট গ্রামের পশ্চিমার্দ ৬মাতা৷ যশোরেশ্বরী দেবীর 
দেবোত্বর সম্পত্তি, এখনও উহার আয় মাতার সেবায় ব্যয়িত হইতেছে। 
স্থতরাং খাগড়াঘাটের অবস্থান হইতেও প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর স্থান নির্দেশ 
করা যায়। আশ! করি, এই বিস্তৃত আলোচনার পর প্রতাপের রাজধানী সম্বন্ধ 
আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না। 





আপ্তদ্‌স্প পল্সিচ্ছেদ_ প্রতাপেন্স আম্মোজন্ন 


প্রতাপাদিত্যের নূতন রাজধানী কোথায় নিদ্মিত হইয়াছিল, তাহ! আমরা 
দেখিয়াছি। ৬ষশোরেশ্বরী দেবী যেখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেখানে 
আছেন ; সেই ইশ্বরীপুরের সন্নিকটে প্রতাপের ধৃমঘাট দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ 
গঠিত হইল। তখন পুনরায় বসন্ত রায়ের উদ্ভোগে মহাসমারোহে সেই নূতন 
রাজধানীতে প্রতাপাদ্দিত্যের অভিষেক ক্রিয়৷ সুসম্পন্ন হইল। রাজধানীর 
কিন্তু নামের পরিবর্তন হইল ন1; তাহা পূর্ব যশৌহর নামেই অভিহিত 
হইত। রাজ্যাভিষেকের সময়ে এবারও অনেক তুঞ্চা রাজা ঘশোহরে 
আসিলেন; আত্মবল ও দেশরক্ষার অনেক কল্পন। স্থিরীকৃত হইয়া গ্েল। 





* প্রবাসী, ১৩২৭, কার্তিক, ৬ পৃঃ 7০706157280 [০. 1-0০85506 ইছাই 
খাগড়া ঘাট । এই স্থান তালা-পাজরা পরগণার একটি ছিটা মহল । খাগড়ীখাটার পূর্ববার্থ 
এক্ষণে সাতক্ষীরার বনীমখ্যাত জমিদার বাবুদের এলেকাঁধীন। ধেখানে ইনায়েখ খার ছাউনী 
হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এক্ষণে মিল্বভূমি, ধানের ক্ষেত। 


প্রতাপের আয়োজন ১৬১ 


পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া বায় মাত্র ; নতুবা 
তৎসম্বন্ধীক্ণ কোন বিশ্বাসযোগ্য সমসাময়িক বিবরণ পাইবার উপায় নাই। 

রাজ্যলাভের সঙ্গে প্রতীপের আনন্দলাভ হইয়াছে ; রাজ্যের অপরিমিত 
কর্মৃভার পাইয়া তীহার দৃপ্ত চিত্ত শান্ত হইয়াছে ; দুর্গম প্রদেশে ছূর্েন্ঠ দূর্গ 
তুলিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়া, ভাহার অপরিমিত সাহস ও বীরপ্রতিভা 
জাগিয়াছে ; আর দৈবাস্থুগ্রহে যশোরেশ্ববী দেবীর বিকাশে তীহার মনে দৃঢ় বল, 
ও অপরিমিত আশার সঞ্চার হইয়াছে। এইভাবে তৃপ্তি, বল ও আশীর 
ংমিশ্রণফলে তিনি ভবিষ্যতের জন্ত এক বিরাট কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। নূতন রাজ্যের নূতন প্রজাদ্বারা যদি কিছু করিতে হয়, তাহার 
সকল আরোজন নিজেরই করা প্রয়োজন ; তাহাকে আগাগোড়া সবই নিজেই ৷ 
গড়িরা লইতে হইবে । তীহার পিতা ও পিতৃব্য রাজ্য পন্তন করিয়াছেন মাত্র, 
সে ভিত্তির উপর ঙ্াঠন কার্ধা কিছুই হয় নাই । কোন কিছু গঠন বা সংঘঠনের 
পূর্বে তিনি তাহার উদ্দেগ্ত গুছাইয়৷ লঈলেন। 

তিনি বাদশাহ আকবরকে দেখিয়াছেন, আগ্রার রাজদরবার ও রাজনীতি 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন ; আর দেখির়াছেন রাজপরিবারে আত্মকলহ, 
শিবিরে ফড়যন্ত্র এবং পাঠীনের পুনরুখান চেষ্টা । সে চেষ্টার শ্রোত যে রাজধানী 
প্লাবিত করে নাই, তাহা নতে। তবে বাদশাহের গুণগ্রাহিতা কতিপয় হিন্দু 
বীরের মর্যাদার সমাদর করিয়া মোগল সিংহাসন দৃঢ় করিয়াছিল। হিন্দু 
লবণের মধ্যাদা রক্ষা করিতে জানে এবং দেই জন্ত বাদশাহের নিমিত্ত দেহের 
রক্ত জলের মত বায় করিতে প্রস্তত ছিল। * বে হিন্দু মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট হইকা 
শিষ্টভাবে মোগলের সেবা করিতে পারিত, হিন্দু বীর্ষ্যের উন্মেষ দেখিলে সে 
হিন্দু যে সহজেই সেঈ দিকে বোগ দিতে পারে, প্রতাপের তাহা বুঝিতে 
বাকী ছিল না। 

* বর্তমান ইংরাজ-রাজন্বের সৈকবিভাগ এখনও প্ররুষ্টতাবে এই গুপ্তরহত্ত বুঝিতে 


পারেন নাই। স্থবিখ্যাত এ্রতিহাসিক হান্টার সাহেব একস্থলে রাজা টোডরমল্ল সম্বন্ধে 


লিখিয়াছেন $- 
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পাঠানরাজত্ব গিয়াছে, কিন্তু পাঠান শক্তি যায় নাই। বাহিরের আোত এখন 
অন্ত্ঃসলিল হইয়া বহিতেছে। মোগল রাজতক্ত কাড়িয়া লইলেও সমগ্র বঙ্গে 
কখনও সম্পূর্ণ প্রতুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। যেখানে 
মোগলের অত্যাচার, যেখানে মোগলের প্রতি অসন্তোষ বা যেখানে মোগলের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বহ্ছি জলিবে, সেখানেই পাঠানেরা শত্রুপক্ষের দলবৃদ্ধি করিবে। 
সথতরাং হিনুস্বাধীনতার জন্ সুকৌশলে চেষ্টা করিতে পারিলেই হিন্দু ও পাঠান 
উভয় বলের সাহায্য অনায়াসলভ হইয়া পড়িবে। সুযোগ বুঝিয়৷ কাধ্য করাই 
এক্ষণে কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রতাপ এ স্থুযোগ পরিত্যাগ করিতে চাঁহিলেন না । 
তিনি নানাভাবে সৈগ্ত গঠন ও সীমান্ত রক্ষা করিয়া যুদ্ধের আয়োঞ্জন করিতে 
লাঁগিলেন। কয়েকটি প্রধান কারণে তিনি ঘুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন । 

প্রথমতঃ আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রাধান্ত স্থাপন তাহার প্রথম উদ্দেপ্ত হইল। 
এ উদ্দেশ্ত ছোট বড় সকলেরই থাকে, তাহারও ছিল। দে অরাজ্জকতার যুগে 
সবলে দড়াইতে না পারিলে, পতন অবশ্যস্তাবী। সুতরাং দাড়াইতে হইলেই 
যুদ্ধবলপ চাই। তেমন দীড়াইতে অনেকেই চাহিয়াছিল; ভুঞ্গারাজগণ সকলেই 
নিজের গণ্ভীতে মাথ। তুলিয়৷ দীড়াইয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রাধান্য বিস্তারের 
জন্য সকলেরই একটি তীব্র আকাঙ্জা ছিল। স্থৃতরাং প্রতাপাদিত্যের আত্ম" 
প্রাধান্ঠের চেষ্টা স্বার্থমূলক বা দ্বণীজনক হইতে পারে, কিন্তু তাহা তাহার মত 
বীরপুরুষের পক্ষে অস্বাভাবিক ব! নিতান্ত অগৌরবের বিষয় ছিল না। প্রতাপের 
উথথান চেষ্টা গ্রারস্তকালে ব্যক্তিগত বা প্রাদেশিক হইতে পারে, কিন্তু কাধ্যক্ষে্র 
তাহার ফল বহুদুর গড়াইয়াছিল। 

দ্বিতীয়তঃ পাঠানের পক্ষসমর্থনের জন্ত প্রতাপ যুদধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। 
একটি ধর্ণবৃদ্ধি তাহাকে এই কার্ধ্যে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। পাঠান 
রাজের কুপাবলেই তীহারা প্রথম ধশোররাজ্য প্রাপ্ত হন। পাঠানের ধনবলই 
যশোরের সমৃদ্ধির ভিত্তি। মৌগলের বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালন জন্ত যে সমস্ত ধন 
সম্পত্তি ন্যাস-স্বরূপ বিক্রমাদিত্য ও ব্সন্ত রায়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল, 
তন্বারা মোগলের চরণে উপটৌকন দেওয়া নিতান্ত অক্কৃতজ্ঞের কাষ। যে 
কার্ধোর জন্ত দীয়ুদের জীবন গিয়াছে, যে সাধনায় পাঠানেরা ছিন্ন ভিন্ন উৎস 
হইয়। পড়িয়াছে, সেই কার্ষোর জন্তা ধিনি উদ্যোগী হইবেন, তিনিই দাষুদের প্রক্কত 
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উত্তরাধিকারী। পাঠান ভূপতির রক্তসম্পর্কিত ওসমান উড়্িম্যা অঞ্চলে যে 
পাগন শক্তির উদ্বোধনের জন্ত আমরণ চেষ্টিত ছিলেন, পপ্রতাপাদিতা আপনাকে 
বঙ্গদেশে পাঠানের উত্তরাধিকারী কল্পনা করিয়া, সেই পাঠান প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন 
রাখিতে উদ্যোগী হইলেন। মিথ্যা কথা বলিয়া এবং সামস্তরাজ হইবার অঙ্গীকার 
করিয়। আকবর বাদশীহের নিকট হইতে সনন্দ লাভ করা প্রতাপের একটি 
যৌবনস্ুলভ চাপল্যের ফল; সে দুরভিসন্ধি তাহার চরিত্রান্ুগত নহে এবং তদ্দারা 
তাহার চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্কই আরোপিত হইয়াছে । 

পাঠানেরা যখন প্রথম বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল, তখন তাহারা বিদেশীয় এবং 
শক্রুর মত বিবেচিত হইত । শেষে পাঠানেরা এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিল; 
বঙ্গের অন্ন, বঙ্গের পণা, বঙ্গের সুখখ সকলই তাহারা আপন করিয়া লইল। 
তখন পাঠানে হিন্দুতে গলাগলি, কোলাকুলি বন্ধুত্ব হল । হিন্দু পাঠান হইল, 
পাঠান হিন্দুর মতে মিশিতে লাগিল। তৎপরে আমিল--মোগল। পশ্চিমাঞ্চলকে 
অসিমুখেও অগ্নিমুখে দিতে দিতে যখন মোগল আসিল, তখন হিন্দুর নিকট মোগল 
হইল শত্রু, আর পাঠান হইল আপন জন। হিন্দুরা এভাব পোষণ করিতে 
করিতে, যখন ত্বরিতে মোগলের হাতে পাঠান হারিল এবং অবশেষে তাড়িত 
হইয়া দেশ ছাঁড়িল, তখন (দশ মধ্যে একটা তীত্র কল্পনা ইহাই জাগিল, কেমন 
করিয়া মোগল শক্রর ধ্বংস করিয়৷ দেশকে পুনর্বার পাঠান শীদনতলে স্থাপন 
করা যায়। তাই প্রতাপ পাঠান সৈন্ট ও পাঠান সেনানীর সহায়তা পাইয়া 
মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্া করিয়াছিলেন । 

তৃতীয়তঃ বঙ্গদেশে হিন্দুশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার অন্ত প্রতাপ চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার প্রথম উদ্দেশ্ত হইতে পারে, পাঠীনের 
সমর্থন তাহার অব্যর্থ লক্ষ্য থাকিতে পারে, কিন্তু কার্ধযক্ষেত্রে অবভীর্ণ হইয়! 
স্বীয় সামর্ঘযের সফলতা দেখিয়া অবশেষে জীতীয় গৌরবের জন্ত প্রাণপাত 
করিবার কল্পনা তাহাকে যে অমানুষিক কার্ধ্যে উদ্রিক্ত করিয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পাঠানের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে বটে, কিন্তু আত্মকলহের জন্ত 
যি পাঠানের দিন শেষ হইয়া থাকে, পাঠান যি কিছুতেই আর না জাগে, 
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তবে হিন্দুশস্তি জাগাইতে হইবে, মোগলকে কিছুতেই উঠিতে দেওয়া হইবে না, 
ইহাই প্রতাপের প্রতিজ্ঞ! হইল। বঙ্গদেশ হিন্দুর দেশ; সকল দেশের সকল 
জাতিরই নিজের দেশে স্বরাজ প্রতিষ্টা করার অধিকার আছে। হিন্দুরা পাঠান 
শাসনকালে প্রায় চাঁরশত বৎসর ধরিয়া সে স্বাধিকার লাভে বঞ্চিত থাকিলেও, 
আবার যদি মোগলপাঠানের সংঘর্ষকালে স্বোগ বুঝিয়! তাহার। স্বাতন্ত্যলাভের 
চেষ্টা করে, তাহা অন্তার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। প্রতাপাদিত্য 
তাহার স্বগাতীয় হিন্দুর এই চিরন্তন অধিকার লাভের জন্য উদ্যোগী হইগ্নাছিলেন। 
সমগ্র দেশ যদি জাগিত, তবে প্রতাপের প্রতিজ্ঞাও থাকিত। কিন্তু তীহার 
চেষ্টা শেষকালে সফল হয় নাই বলিয়া আমরা মুলে তাহার উদ্দোশ্তেরই সন্দেহ 
করি। প্রকৃতপক্ষে সময় তখন আসে নাই, দেশ তখন জাগে নাই; একজন 
বা দশজন জাগিলেই দেশ জাগে না । তখনও ঘরে ঘরে আত্মকলহ চলিতেছিল, 
অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে দেশ ডুবিয়া ছিল; সমাজ ও সংস্কারের মোহমন্ত্রে দেশের 
বা দশের কথ! লোকে ভুলিয়া গ্রিয়াছিল। একাকী প্রতাপ বা ভুঞারাজগণ 
তাহার কি করিবেন ? প্রতাপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, অসময়ে চেষ্টা করিতে গিয়া 
কত ভুল করিয়াছিলেন, কত নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া, তাহার একনিষ্ সাধনার কথা আমরা সকলেই 
ভুলিয়৷ গিয়াছি। কিন্তু তাহার আয়োজনের বদি পরিচয় দেওয়া যায়, তবে 
আশ! করি, তাহার দেশসেবার বার্তী একেবারে মুছিয়া যাইবে না। 

চতুর্থত; সকল উদ্দেগ্তের কথা ভূলিয়া গেলেও আমরা প্রতাপাঁদিত্যের একটা 
চেষ্টার কধা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না; তিনি একদিকে যেমন মোগলের 
অত্যাচার, অন্ঠ দিকে তেমনই মগ ও ফিরিঙ্গি দন্থ্যদিগের পাশবিক অত্যাচার 
হইতে দেশবাসীদিগকে শাস্তি দিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্ট! করিয়াছিলেন । 
মোগলের সহিত তাহার পঁচিশ বৎসর ধরিয়া দারুণ সংঘর্ষ চলিয়াছিল; তাহার 
যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ হইতে উহার পরিচন্ত পাওয়া যাইবে । তীহার রাজ্যারস্তের 
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পুর্ব হইতেই আরাকাণী মগ ও পাশ্চাত্য পটুগীজ ব৷ ফিরিঙ্ি দন্থ্গণের ভীষণ 
আক্রমণে দক্ষিণবঙ্গের অনেক স্থান সম্পূণ মনুষ্যূন্ত হইয়াছিল; তাহার রাজত্ব 
কালে এই উভয় দশ্যুদলের প্রবল প্রতাপ আরও বদ্ধিত হইতে চলিয়াছিল। 
এজন্য নানাস্থানে দুর্গ সংস্থান ও উপযুক্ত নৌবাহিনী সংগ্রহ করিয়া তিনি এই 
দ্থ্যুদগকে দমন করিয়াছিলেন । সে অত্যাচারের বিবরণ ন1 জানিলে, গ্রতাপের 
কার্ষের গুরুত্ব ও তাহার উপকারিতা হদযঙ্গম হইবে না। এজন্য আমরা পরবর্তী 
পরিচ্ছেদ সেই অত্যাচার কাহিনী বলিব । 

এক দিক হঈতে বাদশাহী মোগল সৈন্ঠ ও অন্যদিক হইতে ছুর্ব সত দস্থ্যদল, 
উভয়ের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা ও আত্মরক্ষা কবা বড় সহজ বাপার নহে: 
বিশুঙ্খল দস্থাদলকেও নিবৃত্ব বা নিগৃহীত কর! দায়, কিন্তু সুশিক্ষিত মোগলকে 
বিধবন্ত করা অতি ঢুরূত কার্ধ্য। মোগলের গুণগ্রাহিতা লোক বাছিয়৷ উপযুক্ত 
কর্মনার দিয়াছিল : আকবরের সমদর্শিতা বভ "লোককে বণীভূত করিয়াছিল। 
সে শান্তনীতির বলে অনেকেই মোহিত হইল। পাঠান আত্মবিক্রয় করিল? 
হিন্দু জানি দিয়া দাসত্ব করিতে লাগিল। সুতরাধ মোগলের! দেখায়দিগের বাহু 
৪ মন্তিফ্কের বলে বলবান হইয়া দুদ্র্য হইয়াছিল। এ ছ্ুরস্ত শক্রর বিপক্ষে অস্ত্র 
ধারণ করিতে হইলে ঘথেই সতকৃতা আবঠ্ক | প্রতাপাদিত্য মোগল দরবারে 
বাস করিবার সমর এ সকল বিষয় বিশেষভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন। ভিনি 
জানিরাছেন, মোগলেব অশ্বারোহী যেমন স্থুপট্র, পদাতিক তেমন নঠে। মোগল 
স্কুলে যেমন বলী, জলে তেমন কৌশলী নহে। মোগলের অন্ত পকার সাজ 
সরঞ্জাম ঘথেঈ থাকিলেও নৌকা বা জাহাঙ্জেব তেঘন সংস্থান নাই; যাহা কিছু 
ছিণ, তাঁহাও প্রধানত; বঙ্গদেশের জঙ্ এবং উঠা বঙ্গদেশ হইতে মাগুহাভ। 
এখনও মোগলদিগের কামান বন্দুকের পর্য্যাপ্ত সংগ্রহ বা ব্যবহারপটুতা হয় নাই। 
মোগলের। পাহাড় পর্বতে বা মরুকল্প শুক্ষদেশে যেমন ভভ্যান্ত, শিক্তবাত বা 
কদমা্ত বঙ্গদেশে তাহার! সেরূপভাবে স্বাস্থা রক্ষা করিতে পারে না । মোগলের 
সাজসরঞ্জাম এত অধিক এবং ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার, দে অতিদূরবর্তী বঙ্গের এক 
-কাণে আসিয়া নদীবহুল ও জঙ্গলাকীর্ণ দেশের সহিত যুদ্ধ করা তাহাদের পক্ষে 
বড় ছুঃসাহসিক সংকল্প । এই সকল তথোর প্রতি বিশিষ্টভাবে লক্ষ] রাখিয়া, 
প্রতাপ হুকোশলে নিজের দ্র নিম্মাণ, সৈম্তগঠন ও নৌবাহিনী প্রস্তুত করিতে 


১৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লাঁগিলেন। আমরা অগ্রে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচারের কথা বলিয়া, পরে 
মোগলের সহিত. তীহার যুদ্ধায়োজনের পরিচয় দিব। 





অসষ্টাদস্ণ প্িচ্ছেদ_গ শু ফিলিঙ্জি 


আমরা ষেমগ ও ফিরিঙ্গির কথা৷ বলিয়াছি ; তাহাদের অত্যাচার.কাহিনী 
শুনিবার পূর্বের তাহাদের পরিচয় জান! আবশ্তক। অগ্রে মগের কথা বলিতেছি। 
মগেরা আসিত ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকাণ হইতে। আরাকাণ বর্তমান 
চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য । একটি পর্বতমালা এই 
রাজোর পূর্ব সীমা জুড়ি! বসিয়া, ইহাকে সমগ্র ব্হ্ধদেশ হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে; 
আর পশ্চিম সীমার সর্বত্রই বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গমালায় প্রতিহত। এই উভয় 
সীমার মধ্যে থাকিয়া! রাজ্যখণ্ডের উত্তরদিকের বিস্তৃতি ৫* মাইলের অধিক হইবে 
না, এবং ক্রমে সরু হইয়া দক্ষিণ দিকে কোন কোন স্থানের প্রস্থ ১৫ 
মাইল মাত্র । পশ্চিম দিক হইতে সমুদ্রই নদীর নামে দেশের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে ; অধিবাঁসীর। একপ্রকার সমুদ্রমধ্যেই বাস করে, সমুদ্রবক্ষে খেলা 
করে, ভাহীর! নাববিগ্ভায় দক্ষ। জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই দুর্গম; সমুদ্রের 
কূলে কুলে কতকগুলি দুর্গ আছে এবং সমুদ্রমধ্যেও অনেকগুলি দ্বীপ ইহাদের 
রাজ্যতৃন্ড এবং সুরক্ষিত; পরদেশীর পক্ষে এ রাঁজাজয় করা বড় কঠিন। 
এইজন্ত অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রায় চারি সহজ বৎসর ধরিয়া এই ক্ষুদ্রজানি 
তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। রামাবতী তাহাদের রাজধানী ছিল, 
উহার বর্তমান নাম সান্দৌবয় (58109/78)। ১৭৮২ থৃষ্টান্ধে আরাকাণ রাজ্য 
বরক্মবাসীরা অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু পঞ্চাশ বসর যাইতে না যাইতেই, 
্ষযুদ্ধের পর উহা! ইংরাজাধিক্ৃত হইয়াছে (১৮২৬ | এখন আরাকাণ নিম 
ব্রদ্ের একটি বিভাগ এবং আকিয়াঁব উহীর প্রধান নগরী। বাণিজ্য বা রণ- 
সঙ্জায় আরাকাণীর উত্তরে চট্টগ্রামে আসিত এবং সেখান হইতে পূর্ব ও দক্ষিণ 
দিকে আসিবার পথে সন্দ্বীপ তাহাদের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। ব্রহ্গবাসীর 
মত আরাকাণীদিগকেও সাধারণতঃ মগ বলে এবং ধন্মের হিসাবে তাহারা বৌদ্ধ 


মগ ও ফিরিঙ্গ ১৬৭ 


বলিয়৷ পরিচিত। কিন্ত সে উদার মতের কোন নীতি তাহার! অনুসরণ করিত বলিয়া 
বোধ হয় না; কারণ হিংসা! ও দস্থ্যতাই একসময়ে তাহাদের প্রধান ব্যবসায় ছিল। 

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই ষোড়শ শতাব্দীর মধাভাগে পশ্চিম 
ভারত হইতে পট গীজগণ আসিয়া আরাকাণ ও নিকটবর্তী নানাস্থানে সমুদ্রতীরে 
বাস করে। প্রথমতঃ মগেরা এই বিদেশীকে বন্ধুভাবে লুফিয়া লইয়াছিল; 
কারণ তাহীরা উৎকৃষ্ট নাবিক এবং দস্থু বাবসায়ের উপযুক্ত সহচর । বিশেষতঃ 
ঝুদে আসিয়া দন্ুতা করার জন্য বঙ্গের শাসক পাঠান বা! মোগল সকলেই মগের 
প্রতি বিরূপ ছিলেন; মগেরাও উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য বিশেষ 
সাহাবা পাইবে বলিয়া, পটু গীজদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু সমবাবসায়ীর 
সপ্ভাৰ বেশাদিন থাকে না; সুতরাং মগ ও পটুগীজের মধো কখনও মিত্রতা, 
কখনও সংঘর্ষ হঈত | উহার ফলে অনেক সমর বঙ্গের ভাগ্য পবিবর্ভিত হইয়া 
যাইত। সেই কথাই আমরা বলিতেডি ; কিন্তু অগ্রে দেখিব, এই পটু গী্গগণ 
কোথা হইতে আসিল এবং কেমন করিয়া তাহারা ফিরিঙ্গি নাম পাইরাছিল। 

পটু গাল ইয়োরোপের একটি প্রান্তবন্তী ক্ষুদ্ররাজা। কিন্তু ১।শ শতাব্দীতে 
এনাসাধনে অনেক নৃতন দেশ আবিষ্কার করিয়া, এই ক্ষুদ্র রাজা অনেক বড় দেশের 
চক্ষু ফুটাইয়াছিল। পর্ট গীজ নরপতি মান্ুয়েলের রাজত্ত কালে ভাক্কো ডা গামা 
আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরিয়৷ ভারতবর্ষে আসেন । অনেককাল হইতে ইয়োরোপের 
লোকেরা স্ব্ণভমি ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়াছিল ; পটুগীজ গামা সে পথ বাহির করিয়! খ্যাতিলাভ করিলেন। শুধু 
পথ দেখান নহে, পটু গীজেরা বাণিজা ও রাঙ্যবিস্তার এই উভয় কল্পনা! লইয়া 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ক্রমে তাহারা পশ্চিন ভারতে সমদ্রতীরবর্তী 
নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পত্তন করিল; অল্প কাল নধ্যে গোয়া নগরীতে দুর্গ ও 
রাজধানী স্থাপন করিয়া নানাস্থানের সহিত বাণিজা করিতে লাগিল। গামা 
বঙ্গদেশে না আসিলেও তাহার সা জানিতেন এবং তৎ্সম্বন্ধে লিখিয়া যান। 
বঙ্গকে তখন ভারতের ভ-স্বর্গ (+1১778115০ 9110017” ) বলা হইত। মোগল 
দিগের সনন্দাদিতে এ নামেই বঙ্গদেশের পরিচয় ছিল।* 





*:1710105825%827 7 7756-57, ৬০1, 1111), 160৯ 2০৮62114256 276 17:017 (0) 
0779 0016. 
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একে বঙ্গ নদীমাতৃক দেশ, তাহাতে আবার উহার দক্ষিণাংশ গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। 
এদেশে অসংখ্য নদীর জলে ক্ষেতে ক্ষেতে মোণা! ফলে ) নদীর কূলে ছুর্গম প্রদেশে 
স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়। * নদীপথে যাতায়াতের সুবিধা থাকিলেও বাহারা 
নাব-বিদ্যায় হদক্ষ নহে, বঙ্গ তাহাদের পক্ষে দুর্গম প্রদেশ । তথায় নদী বেষ্টিত 
স্থান মাত্রই দুর্গের মত হয়। এজন্য এ প্রদেশ পলায়িত বাঁ দুর্বৃত্তের আশ্রয়স্থল । 
রাজা প্রজা বহুজনে এদেশে আসিয়৷ গুপ্তভাবে রহিয়৷ গিয়াছেন। পাঠান 
আমলে খা জাহান বা! শাহ জালাল প্রহতি কত সাধু ফকির এখানে আস্তানা 
করিয়া ছিলেন ; দনুজমর্দন কিরূপে চন্ত্রদ্বীপে রাজাস্তাপন করেন, হুসেন-পুত্র 
নসরৎ কিূপে খুল্নার অন্তর্গত বাগেরহাটে পিতার জীবদশাতেই রাজত্ব করিয়৷ 
গিয়াছিলেন, তাহা আমর! প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি। 1 মোগল আমলেও 
হুমায়ুন, সেরথা, শাহঞ্জাহান প্রভৃতি কত রাজা বা৷ আমীর এদেশে আসিয়া বিদ্রোহ 
গতাঁকা উদ্ভটীন করেন। ভূঞা রাজগণ বহুকাল বঙ্গের নানাভাগে স্বানন্ত্য রক্ষা 
করিয়াছিলেন । তেমনি পটু গীজ, ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি পাশ্চাতা 
জাতিগণ বঙ্গে আসিয়াই সমৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির পথ বাহির করেন। $ ইংরাজ 
রাজ্যের প্রথম সোপান বঙ্গ হইতে আরব হয়। কিন্তু সে কথায় এখন আমাদের 
কায নাই। 

আমর! দেখিতে পাই, পট গীজদিগের প্রথম আমলে অথবা ১৬শ শতাবীর 
গ্রথমভাগে তাহারা বঙ্গে আসিতে থাকে । শুধু বাণিজোর লোভে নহে, অন্ত 
কারণেও বঙ্গ তাহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল। তাহারা নাব-বিদ্যার় দক্ষ, 
বঙ্গে তাহার বথেষ্ট প্রসার আছে । তাহারা দুঃসাহসিক অভিযান ভালবাসে, 
বঙ্গে তাহার স্থযোগ মিলে । এখানে বীরত্ব দেখাইলে রাজা-জয় হয়, দস্থ্যতা 





৮ প্রসিদ্ধ উর্বর ভূম্যো বহুশন্ত বহপ্রজাঃ 
নদীমাতৃকদেশোহয়ং লোৌকানাং স্বথদাযর়ক$ ॥” লঘু ভারত। 

1 বশোহর-খুল্নার ইতিহাস, প্রথম থণ্ড, ২৮১, ৩১৫-৩২৭, ৩৪৬ পৃঃ। 

$ পর্ট গাল রাজ্যের অধিবাসী দিকে পটুশীজ, ইংলগ্ডের লোকদ্দিগকে ইংরাজ, ক্রাঙ্গের 

লোককে ফরাসী, হুল্যান্ডের অধিবাসীকে গলন্দাজ এবং ডেনমার্কের লোককে এদেশীয়েরা 

দিশেমার বলত । পটু শীজেরাই পরে ফারঙ্গি বালয়। অভিহিত হইত। (কন, তাই। পরে 


বলিতোই' 


মগ ও ফিরিঙ্গি ১৬৯ 


করিলে অর্থলাত হয় এবং ধন ও জীবন লইয়া পলায়ন বাঁ বসতি স্থাপন উভগ্নই 
সহজ-সাধ্য। সুতরাং এই দেশই তাহাদের জ্ঞাতীক়্ প্রতিভা ঝা! প্রক্কৃতির 
অন্কুল। * পটু গীজেরা ১৬ শতাবীর প্রথমতাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে 
প্রথম বঙ্গে আসে। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কোয়েলহো৷ € 0০০10) 
ট্টগ্রামে আসেন ; পর বৎসর সিলভির ( ১11৮০11৭ ) আরাকাণে দেখা দেন। 
শেষে প্রতি বৎসর তাহাদের তরণী পণ্যভার লইয়া বঞ্গে আদিত। ১৫২৮ অব 
মেলো (1111 ) ধরা পড়িয়া বহুকাল গৌড়ে বন্দী ছিলেন। মামুদ্ধ শাহের 
রাজত্ব কালে পট,গীজের৷ চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকেন্ত স্থাপনের আদেশ পাঁয় 
(১৫৩৭-৮)3 তাহারা এই ছুই স্থানকে যথাক্রমে বড় বন্দর (1১110 18106) 
ও ছোট বন্দর (1১770) (১০0৮10 ) বলিত। ক্রমে হুগলীতে পটু গীজদিগের 
প্রধান আজ্ডা হইলেও ভাহাকেই ছোট বন্দর বলা হইত। 1 সেরথার 
আক্রমণকালে পটু গীজেরা মামুদ শাহের পক্ষে যুদ্ধ কবে এবং তাহারা শকড়িগলি 
ও তেলিয়াগড়িতে বঙ্গের দ্বার রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল। +৫৮৮ থৃষ্টাবে 
যখন র্যালফ. ফি5.(1২511 1510) বঙ্গে আসেন, তখন হুগলী সম্পূর্ণরূপে 
পটুগীজদিগের অধিকৃত দেবিতে পান।  পটুগীজেরা নৌবাহিনীর নিরাপদ 

৭95 12১570001 দিখতাসি ঢা অবগত ০০010 পদ লু রি চিট 
বা) 07৯220ওর7, 135880 106 0০000 20৫ ৪৯০৪০০ 10 1008210,176766 8৩788] 


185 095] 76. ৮1067 00 লমাট0দ 80000405000 0 10616008104 178115 
৭0৯61007978 9110৩,-57/6129765874056 27186714410 04100050১24 


+ পোড়ে ট্যাতারিস্‌ (799:০.19৮8/০) নামক একজন পট,গীঞ্জের ডপর বাদশাহ 
আকনর অত্যন্ত সুষ্ট হইয়া তাহাকে বঙ্গের কোথ।ও একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করিবার আঙেশ 
দেন। তখন এই ট্যাতারিস্ঠ হুগলী নগরীর প্রতিষ্টাত। হন (১৫৭৯)। আকবর নাষায় এক 
প্রতাপ বার (2878) ৪7) ফিরীক্গর কথা আছে । বিভারিজ প্রভৃতি উতিষ্থাসিকগণ অনুমান 
করেন ষে ট্যাভারিপ্‌ ও পরতাপ বার অভিন্ন £0৮3079108 ৬৮০।. 11] 7. 349-58 7410 
(81০০৮) ০44০) 7001০: ৬০]. ৮ 7. 39. ম্যানরিকের 17067870 পুপ্তফে ইহার 
বিশেষ বিবরণ আছে । 96191 1945 870 77৫১০ চর 11, 16767], & 8১ 8.1904 
0. 52) ০8100395010, 5273; বারটলি ( 88701) নামক পর্যটকের হৃত্তান্তে আছে, 
1609 0জ52165 95 0৪106 এ 0011651) ১০৮৪71 06 নিএ৮হ৮ 200 8150 85 90517 915 


০717 96761 
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১৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আশ্রয় স্থানকে বন্দর বলিত, এই বন্দর কথা হইতে প্ব্যাণ্ডেল” হইয়াছে; এক 
সময়ে বঙ্গে তাহাদের অনেকগুলি ব্যাণ্ডেল ছিল। হ্ুগলীর নিকটবর্তী ব্যা্ডেল 
নামক স্থানের উৎপত্তি এইরূপ। এই সকল উপনিবেশে অবস্থান করিবার 
সময় তাহাদের বিশেষ কোন শীসন-বাবস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ১৫৮৩ 
হইতে ১৫৮৯ খষ্টাব্ পর্যান্ত লিন্সটেন (৬ব1) [,17500051) নামক পর্যাটক 
ভারতবর্ষে ছিলেন ; তিনি বলিয়া গিয়াছেন, হুগলী প্রভৃতি স্থানে পটুগীজদিগের 
আড্ডা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে তখনও তাহাদের কোন দুর্গ বা শাসন-শৃঙ্খল! 
ছিল না; তাহারা যেখানে সেখানে অবাবস্থিতভাবে বাস করিত, স্ব স্ব প্রধান 
ছিল, কেহ কাহারও শীসন মানিত না । তাহারা নানা অপরাধে অপরাধী 
বলিয়া একস্থানে স্থারিভাবে বসতি করিতেও সাহসী হইত না । * 

পশ্চিম ভারতে বম্বে অঞ্চলে যে সব পটুগীজ বাস করিত, তাহাদের মধো 
অনেকে গুরুতর দুর্বত্ততার জঙ্গ অপরাধী হইত। তখন গোয়ার পটুগীজ 
গবর্ণমেণ্টের হস্তে শাস্তি পাইবার ভয়ে পলায়ন করিয়া বঙ্গে আসিত। বে 
অঞ্চল হইতে আসিত বলিয়। এই জাতীয় লোকের সাধারণ নাম ছিল 'বম্েটে'। 
দস্থাবৃত্তিই এদেশে তাহাদের প্রধান ব্যবসায় হইত; এজন্যি তদবধি দত্থাূর্ববতত- 
_দিগকে এদেশে এখনও বঘেটে বলা হয়। প্রথমতঃ আরাকাণ ও টট্টগ্রামের 
উপকূলে নানাস্থানে তাহাদের আড্ডা হয়। তথা হঈতে তাহারা পুর্ব্ব ও দক্ষিণ 
বঙ্গে প্রবেশ করিত; টট্টগ্রীম হইতে বঙ্গে আসিতে, পথে পড়িত সন্দীপ । এই 
সন্দীপ বা সোমদ্বীপ বঙ্গোপসাগরের মধ্যে একটি সমূর্বর সুন্দর দ্বীপ) উৎপন্ন শন্ 
ও পণ্যের গৌরবে উহার নাম ছিল স্বর্ণ দ্বীপ। সেই স্বর্ণ দ্বীপ কথা হইতেই 





*. 16 টিনিটিসিদাতি ৫০৪16 570 ॥ নান দর 210 ১০06 টি ৩১ এ 
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০8৪10, ঢ18115 176 6৪৮ 08০ ৭7007611609 7075679 9৪৮ 0570 275 70. 0100১, 
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সন্দীপ যাইবার পথে [১৭১ পৃঃ 
শ্রীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত যপোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 
8048081976 98. ডি০০৭, 


মগ ও ফিরিঙ্গি ১৭১ 


সন্দীপ নাম হইয়াছে। দ্বীপটি ১৪ মাইল দীর্ঘ ও ১২ মাইল প্রশস্ত। « 
ফ্রেডারিক্‌ নামক একজন ভিনিসীয় পর্যাটক ১৫১৯ খুষ্টাবে সন্দীপ পরিদশশন 
করেন। তীহার মতে সন্দীপ তখন একটি প্রধান উর্বরতাশালী বহুজনপূর্ণ 
সমৃদ্ধ দ্বীপ।1 ডুজারিকের ১৬১* খষ্টাবের বিবরণী হইতে জানা যায়, সন্দীপ 
লবণের ব্যবসায়ের জন্ত ভারতের মধ্যে প্রধান ছিল। প্রতি বৎসর ছুইশতের 
অধিক জাহাজ লবণ বোঝাই করিবার জগ্ত এখানে উপস্থিত হইত। ? 
সন্দ্বীপের এইরূপ সমৃদ্ধির জন্য তত্প্রতি মগ, পটুগীজ, মোগল বা ভূঞা রাজ- 
গণের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং তাহারই ফলে সন্দীপের কূলে ও জলে ' 
বহুবার ভীধণ রণক্রাড়া হইগাছিল, সে কথা আমরা যথাস্থানে বিকৃত করিব। 
ফ্রেডারিকের আগমন কালে সন্দীপের প্রধান অধিবাসী ছিল মুর ঝ| মুসলমানগণ । 
ক্রমে তথায় মগ ও পটুগীজগণের বসতি হয়। পুরাতন হিন্দু অধিবাসীর 
খ্য। খুব কমই ছিল। পটুগীজারগের পৃব্বে কয়েক বংসরকাল সন্দীপ 
বারভুঞার অন্ঠতম কেদার রারের শাসন।ধান ছিল, সে কথা পরে বলিব। 
ট্টগ্রামেই পট গীজদিগের প্রধান উপনিবেশ ছিল। ১৫৬০ধষ্টাব্ে চট্রগ্রাম 

আরাকাণ-রাজের অধীন হয়। পূর্বেই বলিয়াছি প্রথমতঃ সে রাজার সহিত 
পটু গী্দিগের সম্প্রীতি ছিল; সেই মন্প্রীতির ফলে তাহার৷ দলে দলে আসিয়া 
চট্টগ্রামে বাস করিতে থাকে, কারণ এই স্থানের রমণীয় অবস্থান গুণে তাহারা 
মোহিত হইয়াছিল। ক্রুদে তথায় তাহাদের বংশবৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধি হইতে থাকে । 
অবশেষে ১৫৯০ খষ্টান্দে তাহারা অস্ত্রবণে চট্রগ্রাম আধকার করিয়া ল়। কিন্ত 
হুকেও উক্ত সহরে পাহাড়তলীর নিকট আহা্দের একটি দুর্গ ছিল এবং 


«১৮৯০ খ টানে মন্দীপ ও পার্বতী হাতি য়াও বামনী দ্বীপ গবরমে্ট কতৃক ১১৯৫০০৯১ 
টাকায় বিক্রীত হয়। উহার অদ্ধেক 217. 01191 এবং অপরাধী লমানাংশে 147, 0615770 
এবং শিবছুলাল তেওয়ারী একব্রযোগে খরিদ করেন) মোট রাজস্ব চিরস্থায়াভাৰে ৩৮৪২ 
টাকা স্থিরীকত হয়। এগন নিজ সন্দীপের প্রায় %/* কুর্জনের কন্তা 1115. 11555170890 
এবং অপরাংশ তুল্যাংশে ভিলানী ও তেওয়ারীর জমিদারী ভক্ত আছে। আমরা ১৯১২ অক 
এই সকল জমিদারীর কাছারী পরিদর্শন করিয়াছিলাম। 

11106 151870 45076. 01 0761770310670115 01806১ ঠা 006 ৮০110, 08756]9 
7০7915716 870 %0]1 0010260” 199007711 362611667 ( 9/6)5৮68 ) ০57. 

3:08 [80057150016 ৫65 17055 07767551055 0861 01967 327 নিখিলনাথের 
*প্রতাপাদিতা” ৪৪৯-৫* পৃঃ) 


১৭২ যশো।হর খুল্নার ইতিহাস 


চট্টগ্রামের দক্ষিণে অর্থাৎ কর্ণফুলি নদার মোহানার অপর পারে ডিয়া্গা (1)18789) 
নামক স্থান তাহাদের বসতির জন্ত একটি বড় সহর হইয়৷ ফাড়াইয়াছিল। ভাঙ্গা 
হইতে ডিয়ার্গা হইয়াছিল, এখনও উহাকে ফিরিঙ্গির বন্দর বা শুধু বন্দর নামে 
অভিহিত কর! হয়। কেবল ডিয়াঙ্গায় নহে, আরও কয়েকটি স্থানে পটু গীজ 
দিগের প্রধান উপনিবেশ ছিল। তন্মধ্যে একটি স্থানের নাম রামু (৭10) * 
বোধ হয় ইহারই পূর্ববনাম রামাবতী ছিল। তবে ভিয়াঙ্গাই যে তাহাদের প্রধান 
উপনিবেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। টট্রগ্রাম অঞ্চলে এই স্থানেই তাহাদের 
প্রথম গীর্জ নির্মিত হয়। (১৫৯৯, 1 

ভাক্কো ড| গামার সময় হইতে প্ট,গীজগণ যখন এদেশে আমিত, তাহারা 
স্বদেশ হইতে স্ত্রীলোক সঙ্গে আনিতে অনেকে প্রারিত না। উহার ফল এই 
হইয়াছিল যে, কোন স্থযোগ পাইলে ব! যুদ্ধ-বিদ্রোহ কালে তাহারা এদেশীয় 
সত্রীলৌকদ্দিগের উপর পাশবিক অত্যাচার করিত। অবশেষে গোরা নগরী 
অধিকারের পর নরপতি মানুয়েলের আদেশ ক্রমে গোয়ার শাসনকর্তী আল্বুকার্ক 
পটু ীজেরা এদেশীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পারিবে বলিয়া অভিমতি প্রচার 
করেন। তবে নিয়ম ছিল, তাহারা উত্তম বংশীয় স্ত্রীগণকে খষ্টান করিয়া লইয়া 
পরে বিবাহ করিবে। ; যাহারা নিয়মান্ুসারে বিবাহ করিত, আল্বুকার্ক 
তাহাদিগকে বসতির জমি দিতেন । কিন্তু নিয়ম আর কয়দিন থাকে ? তবে 
বিবাহ হউক বা না হউক, বনুজনে স্ত্রীলোক গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ হইল । এইভাবে 





.*. রেণেলের ১ নং ম্যাপে মহেশখালি ফাড়ির পূর্বপারে নদী তীরে [৪770০ আছে; উহা 
বন্ধমান কক্সবাজার (0০২1৯ 89এা) হইতে » মাইল পূর্ধদিকে অবস্থিত । 07776780748 
07260667 9. 188... ভ্রমপকারী ম্যানরিক ভিয়া। হইতে রামুতে আনিয়াছিলেন। 
071058578 (59260657 0-176-7. 

1 চন ৪৭19০, ৮108701001005897%3 ০০ 01 56৮০577843 ১ 20176 ঠিনা 
001070)) 10106 6০788065৮00 0000000828083106 1 আরও 710 ১9 006 21 
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৮2৮০5251916 02৮1] 9.61-2. মহামতি ব্লকম্যান সাহেব বলেন দক্ষিণ ডাজ। বা ব্রাহ্মণ 
ডাঙ্গা নামের অপত্রংশ হইতে ডাঙ্গা ও পরে ডিয়াঙ্গ। হইয়াছে । 

1 আরা 2গাদিরিদ৫৩ 11447 ৮০], 1 0. 217. বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, ৪* পৃঃ। 


মগ ও ফিরিলি ১৭৩ 


গোয়ার লোক সংখ্যা বাঁড়িতে লাগিল বলিয়া অন্স্থানের পটট,গীজদিগের ঈর্ষা 
হইল এবং তাহারাও কোন প্রকারে বিবাহ করিয়া মনুঘ্য-সংখা বৃদ্ধি করিতে 
লাগিল। এইরূপে যাহার! বিবাহ করিয়া বাস করিত, তাহার! অর্থপ্রাচধ্যে সুখে 
থাকিত, আর কখনও দেশে ফিরিতে চাহিত না। শুধু ভারতবর্ষে নহে, এইরূপে 
পটু গীজেরা নানাদেশে রন্ত সম্বন্ধ াতাইরা দেশ ভুলিয়া গেল) পট গালে স্ত্রী 
সমাজে ব্যভিচার প্রবেশ করিল, এবং দেশ ক্রমে মনুস্যশূ। হইতে লাগিল। 
অন্নকাল মধ্যে যে উদ্ধমশীল পটুগীজ্জ জাতির পতন হইল, তাহার প্রধান.কারণ এই। 
অবশেষে ১৫৮* খৃষ্টান্ধে পট,গাল যখন স্পেনের অন্ততূক্ত হইল, তখন হইতে 
পটু গীজ জাতির ব্যক্তিত্ব মুদিয়া যাইতে লাগিল, উপনিবেশের অধিবাসীর সঙ্গে 
স্বদেশের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া গেল। তখন হইতে যাহারা ভারতবর্ষে ছিল, 
তাহাদের অধিকাংশের ব্যবসায় হইল দন্থযুত। ও ইন্দিয়-সেবা। তাহাদের 
সহিত এদেশীয় স্ত্রীলোকের সংযোগে বে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপভি হয়, তাহারা 
ফিরিঙ্গি নামে খ্যাত ।* 


*. আমরা এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে (৫৯-৬* পৃঃ) ফিরিঙ্গি নামের উৎপত্তির বিষয় 
বিশ্যতঙ্তাবে আলোচনা করিয়।ছি। ফ্লাক্ক কথ! হইতে ফিরিঙ্গি হইয়াছে । প্যালেষ্টাইনে 
যখন মুসলমানদিগের সহিত ইয়োরোপীয়দিগের সংঘষ হয়, তখন আরবীয়ের| মকল 
ইয়োরোগীয় জাতিকেই ফ্রাঙ্ক বলিত। পরে পরুটগীজ প্রভৃতি জাঙিরা যখন বাণিজাথ 
ভারতে আসেন, তখনও সকল জাতির সাধারণ নাম হইয়াছিল ফাঙ্ক ব। ফিরিজি। 
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এই নকল ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে পট.গীজেরাই প্রথম বজদেশে আসিয়া উৎপাত করিত 
এবং তাহারাই প্রথম ফিরি নাম পাইরাছিল। তাহাদের চরিত্রদোষে ফিরিজি নামে কলঙ্ক 
আরোপিত হইয়াছে । এজন অন্তান্থ ইয়োরোপীয় জাতির! এ নামে দবণা করেন এবং এ নামে 
পরিচিত হইলে অপমাশিত বোধ করেন। এখন পটুগিজদিগের সংসর্গজাত বর্ণসস্করকে 
ফিরিঙ্গি বল! হয়; আমরা পর্ট,গীজ দশ্যান্দিগকেই ফিরিঙ্গি বলিব। ইহার! চট্টগ্রামীর 
নিকট প্রতন্কীচ নামে খ্যাত ; “আলোয়ালের পল্মাবতী"তে প্রতন্কীচের উদ্লেখ আছে। 


১৭৪ ঘশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


_ এই পট গীঞ্জ বা ফিরিঙ্িদিগের মধ্যে যাহারা ছূরব ত্ততার জন্য পদচ্যুত হরর 
বা স্বজাতির নিকট মুখ দেখাইতে ন! পারিয়! বঙ্গদেশে গলাইয়৷ আসিত, তাহারা 
চরিত্রদোষে জাতি হারাইয়! এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিত এবং বিলাস ভ্রোতে 
গা ঢালিয়া দিত; অনেকে একাধিক বিবাহ করিত বা উপপত্ধী রাখিত এবং ক্রমে 
্ত্রীপু্রের জন্ত ভারা ক্রান্ত হইয়া অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। যখন বাণিজ্যে 
তাহাদের তৃষ্ণা মিটিত না, তখন তাহার! দস্থা-ব্যবসার অবলম্বন করিবে, ইহাতে 
বিচিত্রত। কি? ফিরিক্ষি দ্থারা আরাকাণ, চাটিগাও, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বসতি 
করিয়া তথ৷ হইতে লুঠপাটের জন্য বঙ্গের দক্ষিণভাগে ঢাকা হইতে সাগর দ্বীপ 
পর্যন্ত যাতায়াত করিত। আরাকাণী মগ ও এনেশায় অন্ত দস্থ্যরা আসিয়া 
তাহাদের সঙ্গে যোগ্ন দ্িত। মগ দ্িগের সহিত ফিরিঙ্গিগণের চরিত্রের মিল ছিল; 
এজন্ত তাহারা ফিরিঙ্গিদিগকে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়াছিল। মগের! পক 
হইতেই দন্।(তা করিত; দস্থ্যতার শাস্ত্রে কে কাহার শিক্ষক, তাহা! বলিবার 
উপাষ নাই। মগের! অনেকে স্ত্রীপুত্র লইয়া নৌকার উপর বাস করিত, যাযাবব 
জাতির মত একস্থান হইতে সপরিবারে অন্ঠত্র যাইবার আপত্তি ছিল না।* 
ফিরিঙ্গিদিগেরও স্ত্রী সঙ্গে লইয়া চলা ফেরা স্বভাবসিদ্ধ। অচিরে মগের সহিত 
ফিরিঙ্গিরা মিশিয়া গেল এবং দক্থ্যবৃত্তির মন্ত্র দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। পতিত 
ফিরিঙ্গির সহিত মিশিয়া বৌদ্ধ মগগণও পতনের শেষ সীমায় নামিল। এই দুষ্ট 
জাতির দ্থ্যবৃত্তির সহিত যে দক্ষিণবঙ্গের অনেক পলায়িত বা পরিত্যন্ত হিন্দু 
মুসলমান যোগ দিতনা, তাহা নহে। সকলে মিলিয়৷ এক নূতন দস্থ্যর জীতি 
গড়িয়াছিল, তাহাদের অমানুষিক উৎপাতে বঙ্গদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইতেছিল। 
এই ছুদ্দিনে, এই দুরম্ত দগ্জাদলের দমন জন্য সগর্কে দণ্ডায়মান হইয়! মহাবীব 
প্রতাপাদিত্য ও তাভার সহযোগী ভূঞাগণ বহুদিন পর্যাস্ত দেশ রক্ষা করিয়া 
ছিলেন। সে দন্যুতার বিভীষিকাময় দৃণ্ত না দেখিলে কেহ বঙ্গবীরগণের কৃতি 
ও পুরুষত্বের পূর্ণ পরিচয় পাইবেন না। লেখনী কলঙ্কিত হইলেও আমরা সে 
নির্মমতার চিত্র প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিব। 

'ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে কোন স্থশাসন ছিল না; তখন এই মগ 
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মগ ও ফিরিজি ১৭৫ 


ও ফিরিঙ্গি দন্থ্যুগণ বঙ্গের দক্ষিণ দিক হইতে ননীপথে দেশের মধ্যে যেখানে 
সেখানে প্রবেশ করিত এবং লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও জাতিনাশ করিয়। বঙ্গের শীস্তপল্লী 
গুলিকে শ্বশানে পরিণত করিবার উপক্রম করিম্বাছিল। বর্তমান বরিশাল, 
খুল্ন! ও চব্বিশপরগণা জেলার দক্ষিণাংশ উহাদের প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল । 
আমর! প্রথম থণ্ডে দেখাইয়াছি, এই মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার সুন্দরবন ধ্বংসের 
অগ্ততম কারণ। হ্বন্দরবনে মনুষ্যাবাস ছিল; শুধু নৈসর্গিক বিপর্যয়ে লোকের 
বাস উঠিয়া যায় নাই; গেলেও পুনরায় ভূমির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তথায় 
মন্ুষ্যাবাস বসিত। কিন্তু এই মগ ও ফিরেঙ্গি দস্যুদের অত্যাচারে কেহ আসিতে 
বা তিষ্টিতে পারে নাই । বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ এই অত্যাচারের জ্লম্ত সাক্ষ্য 
দিয়াছেন। বার্ণয়ারের * ভ্রমণ কাহিনীতে আছে চৌর্ধ্য ও, দস্থ্যতাই উহাদের 
প্রধান বাবসায় ছিল। তাহারা কদর ক্ষুদ্র দ্রুতগামী জাহাজ লইয়া সমুদ্রপথে 
্বীপুঞ্জের উপর পড়িত অথবা নদী নালা বাহিয়। শতাধিক মাইল পথ্যন্ত দেশের 
ভিতর প্রবেশ করিত; সহর, বাঁজার বা জনসংঘ দেখিলে কিংবা দরিদ্র ভদ্রলোক- 
গণের বিবাহাদি উৎসব ও কোন ক্রিয়া কর্খের সন্ধান পাইলে তথায় গিকা 
আাক্রমণ করিত। যাহা পাইত লুটিয়া ল্টচ; ছোট বড় সন স্ত্রীলোককে 
অসাধারণ নির্দয়তার সহিত ধরিয়া লইয়া দাস-শ্রেণীভূত্ত করিত, যাহা লইতে 
পারিত না, তাহা অগ্নিসাৎ করিয়া দিয়া যাইত । এই জন্যই গঙ্গার মোহ্ানায় যে 
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১৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সকল দ্বীপ পূর্ব্রে জনাকীর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সে 
সব স্থানে ব্যাপ্রা্দি বন্যজস্ত ভিন্ন অন্য অধিবাসী নাই। অধিবাসীদিগের মধ্যে 
যাহারা পলাইবার সুযোগ বা সামর্থ না থাকায় দন্থ্হন্তে বন্দী হইত, দস্থারা 
তাহাদের মধো অচল অকর্মণ্য বৃদ্ধ স্তরীপুরুষ দিগকে হয়ত পরদিনই যেখানে 
সেখানে সম্তায় বেচিয়া ফেলিত। সমর্থ পুরুষদিগের মধ্যে কতক খালাসী 
করিত এবং কতককে খৃষ্টান করিয়৷ নিজেদের দস্থ্য-ব্যবসায়ের সহযোগী করিয়া 
লইত। অবশিষ্ট যাহ।৷ থাকিত, তাহাদিগকে গোয়া, সিংহল, মাদ্রাজ প্রভৃতি 
নানাস্থানে বিক্রয় করিয়! আসিত। এবং মিশনরীগণ শত চেষ্টা করিয়া! দশ বছরে 
যাহ| না পারিতেন, তাহারা এই ভাবে একবৎসরে তদপেক্ষা ধিক লোককে 
খৃষ্টান করিয়া গর্ব অনুভব করিত ।* 

বাদশাহ আওরজজেবের রাজত্বের প্রথমভাগে যখন বাঙ্গালার নবাব মীরু 
আসাম জয় করিবার জন্ত বিরাট মোগলসৈন্ত পরিচালন! করেন, তখন শিহাব, 
উদ্দীন মহম্মদ তালীশ নামক জনৈক কর্মচারী তাহার সহযাত্রী হন। তালীশ 
এই আসামাভিযানের এক বিস্তীর্ণ বিবরণী লিখিয়। গিয়াছেন। উহার অনেক 
প্রতিলিপি দেখা যায়, এমন কি, উদ্দ,, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় উহার অনুবাদ 
হইয়াছিল।+ অক্সফোর্ডের বিখ্যাত বডলিয়ান লাইব্রেরীতে তালীশের গ্রন্থের 
যে হস্তলিপি পু'থি আছে, তাহার পশ্চাতে এক পরিশিষ্ট ছিল। £ অধ্যাপক 
বছুনাথ সরকার মহোদয় এ পরিশিষ্টের পত্র সমূহের ফটো আনাইয়া তাহার অনুবাদ 
প্রচার করেন। $ উহার মধ্যে সায়েন্তা খার চট্টগ্রাম-বিজয়ের ইতিবৃত্ত আছে 
এবং সেই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে মগ ও ফিরিঙ্গি দ্থ্যুগণের অত্যাচার-কাহিনী বণিত 
হইয়াছে । অধ্যাপক সরকার মহাশয় উক্ত তালীশের বিবরণী এবং আলমগীর- 
নামার সাহায্যে এই অত্যাচার সম্বন্ধে একটি হ্থলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ 
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"মগ ও ফিরিঙ্গি - "১৭৭ 


করিয়াছিলেন। * উহ। হইতে আমরা জানিতে পারি, কিরূপে আরাকাণী মগ ও 
ফিরিঙ্গি দশ্থাগণ জলপথে আসিয়া বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিত। তাহারা হিন্দু, 
মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ বহুজনকে ধরিয়! লইয়া যাইত । উহ্বারা বন্দীদ্িগের হাতের 
তালু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া সরু বেত চালাইয়া দিত এবং এই ভাবে হালি 
গাথিয়৷ লইয়া হতভাগ্যদিগকে তাহাদের জাহাজের পাটাতনের নিয়ে একটির 
উপর একটি রাখিয়া স্ত,পীক্ৃত করিয়া বৌঝাই করিয়া লইয়া বাইত। লোকে 
যেমন কুকুটাদি পক্ষীর থাগ্ছের নিমিত্ত শস্ত ছড়াইয়! দেয়, সেইভাবে বনদীদিগের 
খাচ্ছের নিমিত্ত সকালে বিকালে অসিদ্ধ ততুল-মুষ্টি নিক্ষেপ করিত। এই থান্ছে 
যাহারা প্রাণ ধারণ করিতে পারিত, দেশে ফিরিয়া দস্থারা তাহার্দিগকে সামর্থ্য 
অনুসারে চাষ 'বাঁ অন্ত কঠিন কার্যে নিয়োজিত করিত অবশিষ্টগুলিকে 
দাক্ষিণাত্যে লইয়। গিয়া ওলন্াজ, ইংরাজ বা ফরানী বণিকের নিকট বিক্রয় 
করিয়া আসিত। সমর সময় তাহাদিগকে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরে লইয়া গিয়া 
বিক্রুয়ার্থ উপস্থিত করিত। তাহাদের বিক্রপ্নের প্রণালা এইরূপ ছিল; বন্দীর 
জাহাজ উক্ত বন্দরে পৌছিলে, তাহারা লোক পাঠাইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণকে 
বাদ দিত। দন্থ্যগণ তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে এই ভঙ্গ 
ক্রেতারা লোকজন সঙ্গে করিয়া তীরে উপস্থিত হইত, এবং জনৈক লোককে 
টাকা কড়ি সঙ্গে দিয়া দস্থাদিগের জাভাজে প্রেরণ করিত। দর দীমে বনিলে 
দস্থ্যর! টাকা লইয়া বন্দীদিগকে তীরে উঠাইয়৷ দিত। সাধারপতঃ এই ভাবে 
ফিরিঙ্গিরাই বন্দীদিগকে বিক্রয় করিত ; মগেরা তাহাদিগের দ্বারা কুষিকাধাদি 
করাইয়! লইত। পাড্রী ম্যানরিক্‌ খৃষ্টান ফিরিঙ্গিগণের পক্ষ হইতে আরাকাণ- 
রাজের নিকট যে নিবেদন জানাঈয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাহার নিজের কথাতেই 
আছে £_ “প্রত্যেকেই জানেন এই পট,গীজগণ কিরূপে প্রতি বৎসর বাক্লা, 
সলিমানাবাদ, যশোর. হিজলী ও উড়ি্া প্রভৃতি রাজোর উপর আক্রমণ করিয়া 
(মোগল ) শক্রর শক্তি নাশ এবং আপনার (আরাকানরাজের ) শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছে। তাহারা সম্পূর্ণ নগরী ও গ্রামগুলি পর্যান্ত আপনার রাজো লইয়া 
আসিয়াছে । এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বৎসর তাহারা এই রাজো এগার 
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১৭৮. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হাজার পরিবারকে আনিয়া বসতি করাইয়াছে।” * এই ম্যানরিকের বিবরণীর 
অন্থাত্র হইতে জান! গিয়াছে, যে তিনি যে পাঁচ বৎসর কাল আরাঁকাণে ছিলেন, 
তন্মধ্যে পটু গীজ ও মগ দ্গ্যুগণ বঙ্কদেশের এই সকল স্থান হইতে ১৮০০* লোক 
ডিয়াঙ্গা ও অঙ্গারথালি (:১1)241 0815 ) নামক স্থানে আনিয়াছিল। চট্টগ্রাম 
হইতে হুগলী পর্য্যন্ত কোন স্থানই তাহাদের উৎপাতে নিরাপদ ছিল ন1।+ 
যশোরের উপরই যেন তাহাদের উৎপাত সর্বাপেক্ষা বেণী ছিল। , এখানে যশোর 
বলিতে বশোর রাজা বা খুল্নার দক্ষিণাংশই বুঝিতে হইবে। ম্যানরিক্‌ 
আরাকাণে যাইবার পথে যখন ডিয়াঙ্গায় উপস্থিত হন, তখন শুনিলেন পর্ুসীজ 
কাণ্েনেরা এরূপ দ্গযুতার জন্ত যশোরে গিয়াছিল।+ হুগলীর নিকট যে সকল 
পটু'ীজেরা আড্ডা করিয়াছিল, তাহারা ভাগীরথী প্রভৃতি নদী পথে দস্থ্যুতা 
করিত, মণ্ডল না লইয়া কোন জাহাজ বা নৌকাকে চলিতে দিত না। এই 
সময়ে গ্রামে গ্রামে ছেলে ধরার তয় হইগ্নাছিল। “পটু'গীজেরা ছোট ছোট ছেলে 
ধরিয়া বিভিন্ন দেশে লইয়! গিয়! বিক্রয় করিত। ইহাদের উৎপাতে যে কত 
সহর, কত শত গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে, কত শত বণিকের সর্বনাশ হইয়াছে, 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।” 8 এই জন্তই সম্রাট শাহজাহানের আদেশে 
১৬৩৩ খষ্টাব্দে একবার এই “প্রতিমাপুজক ফিরিঙ্তিরা অধিকাংশ হত, আহত ও 
নিদীরুপরূপে অপমানিত হইয়া হুগলি অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। 

এইরূপে বহুকাল ধরিয়া অবিরত পাশবিক দস্থাবৃত্তি চলিয়াছিল। তাহার 
ফলে আরাকাণ অঞ্চলে যেমন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, দক্ষিণ বঙ্গ তেমনি 
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মগ ও ফিরিজি ১৭৯ 


ক্রমশঃ জনশুন্ত ও আত্মরক্ষাকল্পে শক্তিশূন্ট হইয়া পড়িতেছিল। চট্টগ্রাম হইতে 
ঢাকা পধ্যস্ত নদীর কূলে সকল স্থানে মন্ুষ্যাবাসের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল; 
তাহাদের লুন ও মমুষ্যাপহরণের জন্য পথের পাশে কোন স্থানে কোন লোক 
বাস করিত না, প্রদীপের বাতি জলিত না।* গ্যাষ্ট্রেল ও রেণেলের প্রাচীন 
ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, দক্ষিণ বঙ্গের বন্স্থান এই দস্থ্যদিগের 
দ্বারা জনশূন্ঠ হইয়াছিল বলয় স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে । + 

মগেরা আসিয়া যে মুল্লুকের উপর পড়িত, তাহার শাসন-নীতি মানিত না, 
একেবারে ধ্বংস করিয়া ছাড়িত। শাসনহীন প্রদেশকে এখনও লোকে “মগের 
মুন্ধুক* বলে। সমস্ত দক্ষিণবঙ্গ এইরূপে মগের মুল্লুক হইয়া গিয়াছিল। তাঁর 
পরে আসিল ফিরিঙ্গি। তাহারাও অনেক দেশকে নিজের দেশ করিয়াছিল, 
অনেক জলপথকে সম্পূর্ণ স্বায়্ত করিয়া লয়াছিল। ন্থন্দরবনের সমৃদ্ধ নগরীসমূহ 
তাহারাই বিনষ্ট করিয়াছিল। এখনও সুন্দরবনের মধ্যে “ফিরিঙ্গিখালি” 
“ফিরিঙ্গির দোয়ানিয়া” ও “ফিরিঙ্গ দাঁড়ি” প্রর্ততি নামসমূহ অনেক প্রাচীন 
হৃদয়-বিদ্রারক সৃতি জাগরূক করিয়া দিয়া থাকে । আমরা কবিকস্কণ চত্তীতে 
পড়িয়াছি,__“ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধার ।” পটু'গীজদিগের নৌৰহকরের 
নাম আরমাভা (-১700804 )7 উহারই অপত্রংশে হান্মাদ হইয়াছে । উহা! 
হইতে ফিরিঙ্গি দস্থ্যদিগকেই এদেশের লোকে “হারমাদ* বলিত। 1 ছুঃসাহসিক 
বঙ্গীয় বণিকগণ “রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারমাদের ডরে,* এইরূপ বর্ণনা আছে। 
কিন্তু বছুদিন সে বণিকের দুঃসাহস থাকিল না। যে বঙ্গবাসিগণ নান! 
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৯৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দ্বীপোপদ্বীপে গিয়৷ উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদের 
গতিপথ রূদ্ধ হইল; যে বঙ্গবণিকেরা সচরাচর সিংহল পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বাণিজ) 
করিত, তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল। তাহাদের অগণ্য পণ্য কতক লুটিয়া 
লইত, কতক বা হাট বাজার হইতে সম্তায় কিনিয়া লইয়৷ এই ফিরিঙ্গিরা 
অর্থাগ্রমের পথ সোজা করিত। এই সময় হইতে দেশীয় বণিকদ্রিগের পক্ষে 
সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্ধ হইল। অনেক আদার ব্যাপারীও পূর্বে জাহাজের খবর 
রাখিত, এখন তাহারা কৃপমণ্ডকের মত গণ্ভীবদ্ধ হইয়া পড়িল। তখন পপ্ডিতেরা 
কথায় কথায় বলিতেন “কিমার্ডক-বণিজঃ বহিত্র-চিন্ত়া” অর্থাৎ আদার ব্যাপারী 
জাহাজের খবরে কাজ কি? যে বঙ্গ একদিন শশ্ত-সম্তারের গ্রাচুর্ধযে জগতের 
প্রণ্যভাগ্ডার বলিয়৷ গণ্য হইত, সে বঙ্গ: আজ অন্ন-বন্ত্রের অভাবে দীন! হীনা 
কাঙালিনী। আজ আমাদের প্রাচীন গৌরব বিলুপ্ত ; আমাদের ওপনিবেশিকতা৷ 
বা বাণিজ্য প্রবৃত্তি একেবারে স্থুঘুপ্ত ; আমাদের সমুদ্রধাত্রা শীন্্শীসনে নিষিদ্ধ । 
যাহারা এক দিন সগর্কে সপ্ত ডিঙ্গা ভাসাইয়া৷ সিংহলে, সৌরাষ্ট্রে বা অর্মীজে 
গিয়া অবাধে বাণিজ্য করিত, তাহারা আজ কালাপানির ভয়ে থরহরি কম্পিত। 
:কেন এমন হইল? কখন্‌ হইতে এমন হইল? কে বঙ্গের ধ্বংসের পথ প্রথম 
প্রস্তুত করিল? অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকমাত্রেই স্বচ্ছন্দে ঘোষণা! করিতে পারিবেন, 
.এই মগ ও ফিরিঙ্গিদন্্যর অবিশ্রান্ত আক্রমণ, অক্লান্ত গ্রতিদ্ন্দিতা এবং অমানুষিক 
অত্যাচারই বঙ্্ধবংসের অন্যতম কারণ। এই অত্যাচারে বঙ্গের যাহা অনিষ্ট 
হইয়াছে, এমন অনিষ্ট বোধ হয় কোন দেশের আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া যায় 
না। যিনি যথন এই অত্যাচার হইতে বঙ্গবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন, তিনিই ধন্ত, তিনিই প্রক্কত স্বদেশহিতব্রতে সর্কাগ্রগণ্য । মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য এই অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য কত ছূর্গ নির্মাণ ও সৈন্য গঠন 
করিয়াছিলেন ; তাহার বিবরণ পরে দিবার জন্তই পূর্বক্ষণে এই অত্যাচারকাহিনী 
বর্ণনা করিয়া লইতেছি। আমরা দেখিব, প্রতাপাদ্িত্য যত দিন জীবিত ছিলেন, 
ততদিন এই দন্থ্াদিগের উৎপাত দমিত ছিল; তাহার মৃত্যুর পর হইতে সিবাষ্টিন 
গঞ্জেলিস নামক এক দূর্দাস্ত নারকের কর্তৃত্বাধীন হইয়া আবার ফিরিঙ্গিরা ভীষণ 
হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে আবার ৫০ বৎসর কাল তাহাদের দারুণ অত্যাচার 
চলিয়াছিল, ম্যানবিকের চাক্ষুষ সাক্ষ্য হইতে তাহার কতক আভাষ পূর্বের দিয়াছি। 


: মগ ও ফিরিঙ্গি ১৮১ 


বঙ্গেশ্বর সায়েন্তা খা সর্বশেষে ইহাদের সর্বনাশ সাধন করেন। ১৬৬৬ খষ্টা্ে 
চট্টগ্রাম বিজয়কালে তিনি বহুক্ষেত্রে রণক্রীড়া করিয়৷ দুর্দান্ত দন্টযদলকে “সায়স্ত” 
করিয়া অর্থাৎ পধুর্দন্ত ও নিয়মানুবর্তী করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও আমাদের 
ভাষায় ছুর্কিনীত লৌককে “দায়েস্তা” করিবার কথ! প্রচলিত আছে । 

বাঙ্গালা মুন্লুক এই সব দস্ু/দলের খাস তালুকের মত হইয়া দাড়াইয়াছিল। 
সায়েন্তা খা! চট্টগ্রাম জর করিলে, মগ ও ফিরিঙ্গি উভয়জাতিই তাহার বশ্ঠত। শ্বীকার 
করিতে বাধ্য হয়। তখন জনৈক প্রধান কাপ্টেনের অধীন কতকগুলি ফিরিঙগি 
ঢাঁকায় গিয়। নবাবের শরণাপন্ন হয়। সায়েস্তা খা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমর। যে আরাকাণীদের পক্ষতুক্ত হইয়। মোগলের সহিত যুদ্ধ কর, মগের! 
তোমাদের বেতন কি ভাবে দিত ?+, তদুত্তরে তাহারা সরল ভাবে বলিয়াছিল, 
“মোগলরাজ্য আমাদের বেতনের জন্য নিদিষ্ট ছিল; বাঙ্গালা দেশকে আমাদের 
জায়গীর বলিয়৷ ধরিতাম; সেখানে বারমাস অনায়াসে আমাদের লুঠন সংগ্রহ 
করিতাম; এজন্য আমাদের কোন আমলা বা আমীন রাখিতে বা কাহারও নিকট 
ভিসাব নিকাশ দিতে হইত ন11” * এই উক্তিই তখনকার বঙ্গের প্রকৃত অবস্থা 
জ্ঞাপন করিতেছে । 

এইবূপ অবাধ দন্থ্ুতার ফলে বঙ্গবাপী এক সময়ে ধনে প্রাণে যে কত 
নিধ্যাতিত হইয়াছিল. তাহা। বলিবার নহে । তবে এই সম্পর্কে তাহারা হ্বদেশীয় 
সমাজের নিকটও কম নিগৃহীত হয় নাই । দন্থ্যর অত্যাচার সায়েন্তা খার সময় 
হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ না হউক, একেবারে ক গিয়াছিল? কিন্তু সমাজের 
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১৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নিষ্যাতন আজ প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষকাল বা দশ পুরুষ ধরিয়া সমানভাবে 
চলিতেছে । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ফিরিঙ্সি ও মগেরা নদীপথে দেশের মধো 
বন্ুদুর প্রবেশ করিত এবং স্ুযোগমত গ্রামের উপর পড়িয়া রক্তারক্তি, লুটপাট 
করিত, কিছু না পারিলেও ছুইএকটি স্ত্রীলোক বাঁ ছেলে ধারয়া লইয়া যাইত। 
দেশের লোকে প্রাণের ভয়ে এবং ততোধিক মানের দায়ে পলায়ন করিতে চেষ্টা 
করিত। কিন্ত তাহাতেও নিস্তার ছিল না। অনেকে ধরা পড়িয়া! জীবন ও 
ধন্ম ত্যাগ করিতে বাধা হইত। স্ত্রীলৌকেরা, বিশেষতঃ যাহারা যুবতী অথবা 
যাহার! নিতান্ত বুদ্ধা নহে, তাহারা যে কত ঘ্বণিত পাশবিক অত্যাচার সহা করিত, 
সে কলঙ্ককাহিনী মসীবর্ণে চিত্রিত করিবার ভাষ! নাই ; যে সব স্ত্রীলোক পলাইবার 
কালে কোন প্রকারে ধৃত বা স্পর্শিত মাত্র হইত, তাহারা কোন গতিকে উদ্ধার 
পাইলেও সমাজের শাসনে জাতিচ্যুত বা সমাজবঞ্জিত ইইয়। থাকিত। তাহাদের 
স্বামী বা পিত। নিঃসন্দেহে তাহাদিগকে পবিত্র জানিয়া শ্নেহের কোলে টানিয়া 
লইলেও, নির্দয় হিন্দুসমাজের রুক্ষ কটাক্ষ তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র সহান্থৃভূতি 
দেখাইত না । বংশ-কাহিনীর তথ্য জানিতে গিয়া! গল্প শুনিয়াছি, একটি স্ত্রীলোক 
নদীর ঘাটে স্নান করিতেছিল, এমন সময়ে ছুই একজন মগ, দক্থ্যতার উদদেশ্ত্ে না 
হইতে পারে, অন্ত কারণে পার্শবন্তী পথ দিয়া যাইতেছিল। হ্ত্রীলৌকটা মগের 
ভয়ে জলে ডুব দিয়! রহিল, ভাবিল মগেরা চলিয়।৷ গেলে উঠিবে। কিন্তু একজন 
মগ তাহীকে ডুব দিতে দেখিয়। ভাবিল, স্ত্রীলোকটি বোধ হয় আত্মহত্যার জন্ত ডুব 
দিয়াছে; অমনি সে ছুটিয়া গিয়৷ জল হইতে চুল ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া ভাঙ্গার 
আনিল, পরে জীবিত দেখিয়া, ব্যাপার বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি কিন্তু সেই ম্পর্শমাত্র দৌধে 
ছ্বির-জীবনের জন্ত চিহ্নিত ও কলঙ্কিত হইয়া থাকিল। তাহার অভিভাবকগণ 
তাহাকে গ্রহণ করার পাপে পুরুযান্ুক্রমে পাতিত্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। 
এমন লব গল্প আছে, দস্থ্রা গ্রামের ভিতর দিয়৷ যাইবার কালে, শুধু রঙ্গরহন্তের 
জন্ত পথের পার্বস্থ ভ্্রীলোকদিগকে অস্থুলিদ্বারা স্পর্শ করিত বা তাহাদিগকে লক্ষা 
করিয়া! থুথু ফেলিত। অস্থুলি স্পর্শ হইত বা! ন হইত, থুথু গায়ে আসিয়া! পড়িত 
বা না পড়িত, দুর হইতে যাহারা এই মগের চেষ্টা দেখিত ব| অট্রহাসির রোল 
স্তনিত, তাহারাই হতভাগা গৃহস্থকে নিগৃহীত করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়! লাগিত। 


মগ ও ফিরিজি ১৮৩ 


ফলে দীড়াইত এই, কতকগুলি গৃহস্থ আপনাদের চুভাগ্যবশে অথবা অরক্ষিত 
অরাজক দেশের দোষে, সমাজে পতিত ও অপবারগ্রস্ত হইয়া থাকিত। এই 
কলঙ্ককে “ফিরিঙ্গি বা মগো পরীবাঁদ” বলিত। অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যতাগে যখন 
বর্গীর উৎপাত হয়, তখন "বর্গীঠেলা” পরিবাদও হইয়াছিল। কৌলিক বিশৃঙ্খলার 
আংশিক প্রতীকার করে ব্রান্ষণ সমাজে যে মেল-বন্ধন হইয়াছিল, এই জাতীয় 
পরিবাদ যে তাহার অন্যতম কারণ, তাহা বোধ হয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এইবূপে পরিবাণগ্রস্ত পরিবারকে মগো'ব্রাঙ্গণ, মগো-বৈদ্ধ, মগো-কায়েত মগো" 
নাপিত প্রভৃতি খেতাবে পরিচিত রাখা হইত । এই কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া 
তাহার। পরবর্তিকালে উচ্চবংশে বিবাহ দ্বারা রক্তসন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই 
এবং ক্রমশঃ নিয়পদস্থ স্বজাতীয়ের সঙ্গে যৌনসমন্ধযুক্ত হইতে হইতে তাহারা 
অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। প্রচ্ছন্ন ব্যাতিচারকে যে সমাজে 
কাধ্যতঃ প্রশ্রয় দিতে দেখা নায়, সে সমাজ জানিয়া শুনিয়া হয়ত সাধারণ 
স্পশদৌষেই একটা বংশকে চৌদ্পুরুষ নরকস্থ করিয়! বাখিয়াছে। আমাদের ধর্ম বা 
সমাজের পর্থাক্ত হইতে খরচ বাতাত জমা নাই; বহুকাল হইতে আমাদের সমাজের 
বিশেষত: হিন্ুসমাজের মা বাপ নাই; নতুবা স্বদেণীয় লোকের উপর এইরূপ 
মনর্থক অসম্ভব নির্শমতা দেখাইয়া, জাতীয়তার শক্তিকে নির্মল করিবার ব্যবস্থা 
হইত না। এখনও যমুনা, সরস্বতী, তৈরব বা মধুমতীর কুলে ত বটেই, এমন কি, 
বশোহর জেলার উত্তরভাগস্থ নবগঞ্গার তীরে মাগুরা অঞ্চলের নানাস্থানে বা 
ফরিদপুরের অন্রন্তারে ভূষণ প্রতি স্থানে মগো-পরিবাদদ্রস্ত বান্ষণ, কারপ্, বৈষ্ঠ 
প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের বাঁস রহিয়াছে। বংশ বা ব্যক্তির নামের তালিকা! 
দিয়া লাভ নাই, এবং সে পরিচয় দিতে গিয়া, তাহাদের পুরাতন পরিবাদের মাত্র! 
বৃদ্ধি করিতে চাহি না। 

সুধু সাময়িক অত্যাচার বা সামাজিক নিগ্রহ হইতেই মগ ফিরিঙ্গির সহিত 
আমাদের সন্বন্ধের শেষ হয় নাই | এস্থানে তাহাদের অত্যাচারের বর্ণনা করাই 
আমাদের উদ্দেগ্ত ছিল বটে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই সকল নৈদেশিকের সহিত 
আমাদের যে সকল ন্য সমন্ধ এখনও বর্তমান আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আভাষ 
দেওষা সঙ্গত মনে করি । 

প্রথমতঃ আমাদের দেশের গারে নানাস্থানে তাহাদের গতিবিধি ও বসতির 


১৮৪ যশোহর-খুলুনার ইতিহাস 


সম্বন্ধ এখনও আছে। দক্ষিণ বঙ্গে মঘিয়া, মগরা, মগ্ডখালি, মগপাড়! প্রভৃতিস্থান 
তাহাদের নামান্কিত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে খুল্না ও ২৪ পরগণায় 
সমুদ্রকুলে এবং বরিশালের অন্তর্গত গুল্সাথালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, 
থাপরাভাঙ্গ, মগপাড়া প্রভৃতিস্থানে বহুসংখ্যক মগফিরিঙ্গী বা তাহাদের 
যৌনসন্বন্ধজাত সঙ্করজাতি এখনও বাস করিতেছে । নোয়াখালিতে হাতিয়া, 
সন্দীপপ্রভূতি স্বীপে, চট্টগ্রামে আদিনাথ, কক্স বাজার, রামু প্রভৃতি স্থানে, স্ন্দরবনে 
হরিণঘাটার মোহানার নিকটবর্তী সমুদ্রতীরে অনেক মগপল্লী রহিয়াছে। 
ঢাকার নিকটবর্তী ফিরিঙ্গিবাঙ্গীরে ও টট্টগ্রাম সহরে অসংখ্য ফিরিঙ্গি অতি 
দুরবস্থা হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়! এবং সীমাবদ্ধ স্বজাতির মধ্যে বিবাহাদি করিয়া 
উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ আমাদের রোগের তালিকায় “ফিরির্সি-ব্যাধির” মত এক প্রকার 
অতি কুৎসিত ভয়ঙ্কর উপদংশ জাতীয় ব্যাধি প্রবেশ লাভ করিয়াছে । চরক, 
সুশ্রুত, হারীত প্রভৃতি প্রাচীন কোন বৈগ্যক গ্রন্থে এই রোগের কিছুমাত্র উল্লেখ 
নাই. কেবলমাত্র ভাক-প্রকাশেই এই রোগের বিবরণ আছে। ভাবপ্রকাশ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ ; এজন্য সহজে অনুমেয়, পূর্বে এদেশে এ রোগের নাম 
গন্ধ ছিল না।* ভাব প্রকাশে “এই ফিরঙ্গ-ব্যাধির এইরূপ নিদ্ধান প্রদত্ত 
হইয়াছে £₹ 
“গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোহয়ং জায়তে দেহিনাং ঞ্রবমূ। 
ফিরিঙ্গিণোইতিসংসর্গাৎ ফিরিঙ্লিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ॥ 
ব্যাধিরাগরুজোহেষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ 
ভবেত্তলক্ষয়েতেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ 1৮ 
ফিরিঙ্িণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ইতি বিশেষার্থং অর্থাৎ ফিরিক্িনী সংসর্গই এই রোগের 
প্রধান কারণ। এই ছুরারোগ্য ব্যাধির সাংঘাতিক বীজাণু নিয় শ্রেণী ও ইন্দ্রিয় 
সেবীর মধ্যে সংক্রামিত হইয়া গলিত কুষ্ঠাদি রোগে মানুষের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর 
ংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে । 
তৃতীয়ত: আমাদের গারস্থ জীবনের নিত্য ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যাদিতেও বৈদেশিক 
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মগ ও ফিরি ১৮৫ 


ফিরিঙ্গির সম্বন্ধ রহিয়াছে । অনেক নৃতন ফলমূল বা ফুল তাহার! দূর দেশ 
হইতে এখানে আনিয়! দিয়াছেন । অনেক জিনিসের নাম এবং উহ! প্রস্তত 
করিবার বা ব্যবহারের প্রণালী আমরা তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি। 
আমাদের আনারস, পেপে, পেয়ারা, জামরুল, কামরাঙ্গা নোন! আতা, চীনের 
বাদাম, রাঙ্গা আলু প্রভৃতি তাহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি। তীহারাই 
আফ্রিকা হইতে গান্ধাফুল আনিয়া আমাদের বাগান সাজাইয়াছিলেন ; এইজন্য 
খৃষ্টান উৎসবে গান্ধাফুলের এত বাহার ও পসার। তামাক তাহারাই প্রথম 
দক্ষিণ ভারতে আনেন (১৫৯৮), কিন্তু ১৬*৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্রে উহার বিশেষ 
বাবার আরম্ভ হয় নাট । এখনও আমাদের দেশের লোকে ফিরিঙ্গি রুটি 
( পাঁওরুটি ) খায়, ্রীলোকেরা ফিরিঞ্জি খোপা বাধে । আমাদের ঘরের কড়ি, 
বরগা, জানালা, গরাদিয়া, কামরা, বারান্দা, পেরেক সকলই ফিরিঙ্গি কথা; 
আমাদের আফিসের আলমারী, কাঁদেরা, মেজ, আল্পিন, ফিতা, চাবি সবই 
তাহাদের আনীত জিনিস ; আমাদের নিত্যব্যবহার্যধা বোতাম, বয়েম, বোতল, 
বালতি, বাসন প্রভৃতি তাহাদের ভাষা এবং হয়তঃ তাহাদের আনীত দ্রব্য। 
কামান, পিস্তল, লঙ্কর, বজরা, বয় (8০৬), মাস্তল, তুফান প্রভৃতি কথ৷ 
স্রাহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি ; আমরা তাহাদের অনুকরণে গীর্জা, পাডরী, 
ইতরাজ, মিক্সী প্রভৃতি নাম দিয়াছি। আমর! পয়সা “রেস্ত” করি, “কামিজ, 
'উস্সি” করিয়া পরি, বৎসর “কাবার? করি, উপদেশের কথা ?টুকিয়া লঈ, কুঠিতে 
“আয়া” রাখি, পুস্তক “ছাপা* করি, কোষ্ঠবন্ধ হইলে “জোলাপ' লই, জরব্যাদি 
নীলাম' করি,_-এসব স্থলে তাহাদের কথাই ভাষাগত করিয়া লইয়াছি। * 
আমাদের ভাষা তাহাদের প্রবর্তিত শব্দভারে সমৃদ্ধ হইয়াছে । অত্যাচার পীড়িত 
ইইলেও বাঙ্গালী এ বিষয়ে তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য । 
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১৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উনবিহশ পরিচ্ছেছ_প্রতাপেন্ দুর্গ-হস্থান 


প্রতাপাদিত্য যে বিশেষভাবে রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন, তীহার দুর্গ 
সংস্থান দেখিলে উহা সকলেরই সহজে বোধগম্য হয়। প্রতাপ রাজত্ব করিতে 
করিতে সময় ও প্রয়োজন বঝিয়া নানাস্থানে দুর্গ নিশ্মীণ করেন। প্রথমতঃ 
সমন্ত দুর্গ নির্াণ করিবার পরই যে তিনি স্থাধীনতী৷ প্রচার বা শত্রর সহিত 
দধারস্ত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। দুর্গগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদেশ্র 
গঠিত হয়। কখন্‌ কোন্টি বা কোনটির পর কোন্টি নির্মিত হয়, তাহা ঠিক 
তাবে নির্দধীরণ করিবার উপায় নাই। আবার ছুর্গগুলির বিষয় আনুমানিক 
সময়ানযায়ী বিভিন্নস্থানে নানাজাতীয় ঘটনার মধ্যে পৃথক্‌ পুথকৃ ভাবে বর্ণিত 
হইলে, প্রতাপাদিতোর যুদ্ধনীতি জ্ঞানের কোন সজীব আভাস পাওয়া যাইবে ন'। 
এজন্য আমরা এখানে একই স্থলে সকল দুর্গের ও তৎসংগ্রিষ্ট নৌবাহিনী 
প্রভৃতির প্রধান প্রধীন আড্ড। গুলির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত গ্রন্থিত করিলাম। 
র্গগুলির প্রয়োজনীয়তা ঘটনাবলীর সহিত যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। 

আমরা পূর্বে বিশদভাবে দেখিয়াছি যে, যশোর-রাজ্যের প্রথম রাজধানী 
মুকুন্দপুরে ছিল; তথায় প্রথম দুর্গ নির্শি্ত হয়। রাজধানীর নাম যশোহর 
হইয়াছিল, বলিয়া তথাকার ঘর্গকে আমরা (১) যশৌহর-ছুর্গ বলিয়াছি। পরে 
প্রতাপাদিত্য নিজে বমুনা-ইছামতীর সঙ্গমে ধূমঘাটে নূতন রাজধানী স্থাপন 
করিলে, সে সহরের নাম পরে যশোহর হইয্লাছিল বটে, কিন্তু দর্গটিকে আমরা (২) 
ধুমঘাট দ্র্গ বলিতে পারি। ইহাই রাজ্য মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা 
সথক্ষিত ছুর্গ। প্রতীপের রাজত্বের শেষভাগে প্রথম রাজধানী নগণ্া হইরা 
পড়ে. এবং তখন ধূমঘাটকেই যশোহর সহর বলিত; এমন কি, বসন্তপুর হইতে 
ঈশ্ববীপুর পরযাস্ত সমস্ত স্থানটিরই সাধারণ নাম যশোহর হইয়াছিল। এই সময়ে 
মুকুন্দপুরের পৃথক্‌ নামকরণ হয় : নতুবা পূর্বে তাহার নাম যশোহরই ছিল। 
ুুন্দগুর ও ধূমঘাট এই ছুইটি ছর্গের বিশেষ বিবরণ আমরা পূর্বের দিয়াছি। 
এখন অন্ঠান্ঠ ছুর্গের কথা বলিব'। 

বিক্রমাদিত্যের জীবদ্দশায় যশোররাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হয়) পূর্বাদিকের 1০ 
অংশ প্রতাপাদিত্য পান ও .পশ্চিমভাগের 1%* অংশ বসন্তরায় ও তাহার 


প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ১৮৭ 


পুত্রগণের সম্পত্তি হয়। প্রতীপ ধুমঘাটে রাজধানী স্থাপন করিলে, বসন্তরায় 
কিছুদিন প্রাচীন রাজধানীতে থাকিয়া স্বীয় রাজ্যাংশের পরিচালন! করেন। কিন্ত 
তাহাতে সুবিধা বোধ করিলেন না, কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতাপের সহিত 
বসন্তরায়ের পুক্রগণের কোন সঞ্ভাব ছিল না। নিকটে থাকিলে উভয় পক্ষের 
জ্ঞাতিবিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় এবং রাজ্য পরিচালনার 
্বিধার জন্ বসন্তরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে উদ্ভোগী হইলেন। পশ্চিম 
সীমায় গঙ্গাতীরে কোথায়ও রাজধানী হইলে শাসনের সুব্যবস্থা হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্মনিষ্ঠ বসন্তরাযের পক্ষে বৃদ্ধবহ্ধসে গঙ্গাবাসের স্থযোগ ঘটে। তখন ৬কালী- 
ঘাটের সন্নিকটে বেহালা-বড়িষা প্রদিদ্ধ ও সমুদ্ধ সমাজ-পল্লী ছিল; তিনি এই 
স্থানে রাজধানীর স্থান নির্বাচন করিলেন। বসস্তরায় এ অঞ্চলে পরিচিত্ত 
ছিলেন; তিনিই প্রথম কালীঘাটের মায়ের মন্দির নির্মাণ করিয়৷ দেন; সেই 
স্ত্রে মায়ের সেবক ঘোগসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ব্র্গচারীর সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। 
খুব সম্ভবতঃ ব্র্চচারাই তাহাকে কালাঘাটের সন্িকটে রাজধানী স্থাপন করিবার 
পরামর্শ দেন। তখন তিনি বেহালা ও বড়িঝ৷ উভয়ের মধ্যে সরশুনা গ্রামের 
উত্তরাংশে রাজধানীর স্থান নির্দেশ করেন। এ স্থানে যে ছুর্গ নিশ্মিতি হয়, 
তাহার নাম--(৩) রায়গভ ছুর্গী। হুর্গের ভগ্নাবশেধ এখন বিশেষ কিছু নাই ) 
কেবল স্থানে স্থানে ইঞ্টক ও পরিথার চিহ্ন বর্তমান। আর সেই দুর্গের পারে 
যে বিস্তীর্ণ দীর্থিকা খনিত হয়, তাহা এখনও “রারদীঘি” বলিয়া! খ্যাত।* উহা 
প্রায় ষাট বিঘা জলাশয়, দৈধ্যপ্রস্থে ১৫০০৯ ৬*০ “ফুট হইতে পারে। বেহালার 
শেষ সীমায় চৌনাথা হইতে পশ্চিমমুখে বজবজ, পর্য্যন্ত যে পাক! রাস্তা গিয়াছে, 
উহারই পারে বাস্থুদেবপুর গ্রামের সীমার এবং সরশুনার উত্তর গায়ে এই দীঘি 
সি উক্ত চৌমাথা হইতে পূর্বমুখে এক ক্রোশ রর আঁদিগঙ্গার ঘাট, 





রঙ দীঘি এ. এখনও অতান্ত গ্রতীর ; উহাতে বারমাস জল থাকে । ৫* বৎসর পূর্বে ইহা 
দামদলে একেবারে ঢাকা ছিল, এখন অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়াছে। তবুও কুজের দিকে 
হৌগলা ও নল নটা যথেষ্ট আছে। কেহ কেন উহার কতকাংশ ঘিরিয়া লইয়া আপন আপন 
পুকুর করিয়া লইয়াছে। উত্তর পাহাড়ে পুষ্প ব্যবসায়ী কৈবর্তদিগ্নের বাস। তাহাদের 
একজন বধ দিয়া নীঘির যে অংশ নিজন্ করিয়া লঙগ়াছে, ভাহার উত্তর কুলে একটি পুরাতন 
পাকা ঘাট আছে। দীঘিটি এখন প্রযুক্ত বামাচরণ রায়ের জমার অধীন ; দীঘিতে অনেক 
মত্ত আছে, তজ্জন্ত উহীর জলকর আছে এবং তক্জন্তই হয়তঃ ২১টি মে্কুমীর জুটিয়াছে। 





১৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ওঁ স্থানে এক সময় ৬করণাময়ী কালীমাতার মন্দির ছিল। এখনও উহ্থা 
“ককুণাময়ীর ঘাট” বলিয়! পরিচিত। রায় দীঘি হইতে এখন গল্গার দুরত্ব প্রায় 
তিন মাইল; পূর্ব্ে এত দুর ছিল না, গঙ্গা মজিয়৷ চড়া পড়িয়া! যাওয়ায় রায় 
গড়ের ভদ্রাসন এত দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। সরশুনা গ্রাম হইতে আদিগঙ্গার 
তীর পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথের নিদর্শন পাওয়া যায়) ইহাকে লোকে 
“ছবির গরাঙ্গাল” বলে ।* গঙ্গা পার হইয়াও এই জাঙ্গাল পূর্বমুখে বহুদূর 
পর্যান্ত গিয়াছিল। এখনও অনেক স্থলে উহার উচ্চ টিপি দেখিতে পাওয়া 
যায়। এমন কি, বসস্তপুরের পর পারে কালিন্দীর তীর পধ্যন্ত উচ্চ গড় ঝ| 
জাঙ্গাল ছিল বলিয়! বৃঝা যায়। এই গড়ের উপর দিয়া রায়গড় হইতে ধূমঘাট 
যাতায়াত করিবার স্থবিধা ছিল। এখনও বর্তমান হিস্গুল গঞ্জের হাটের উত্তরধারে 
পশ্চিমমুখে বহুদুর পর্যন্ত উচ্চ গড়ের চিহ্ন দেখা যায়। এখন উহার নিকট দিয়া 
হাসনাবাদের থাল থনিত হইয়াছে। প্রক্কৃত কথা, রায়গড়ের সহিত যশোহর 
র্গের সম্বন্ধ ছিল, যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল, এখনও তাহার অস্পষ্ট প্রমাণ আছে। 
রায়গড়ও একসময়ে হ্রক্ষিত সুন্দর দুর্গ ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার বিপুল 
শ্বর্ধোর কোন নিদর্শন নাই। স্বর্গীয় প্রতাপ চন্ত্র ঘোষ সত্যই লিখিয়! 
গিয়াছেন, পরায়গড়ের বর্তমান অবস্থা দেখিলে এখন তাল পুকুরের তালের স্তায় 
বোধ হয়।” 1 





*  *বঙ্গাধিপ পরাজয়ের” গ্রন্থকার ৮প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বলেন, বর্ধমানাধিপের এক রাজধানী 
এক সময়ে এই স্থানে ছিল। দ্বারি নামক ভাহারই কোন মহিলার অর্থে এই জাঙ্গাল নির্মিত 
হয়। সেই রাজারই বাইমহল এখন বেহাল! নামে পরিচিত। এখনও বেহালার দক্ষিণসীমায় 
সখের বাজার আছে। দ্বারির জাক্সাজ নামের উৎপত্তি এইভাবে হইতে পারে; কিন্তু বসস্ত 
রায়ের সময়ে সে জাঙ্গাল সংস্কৃত ও প্রলঘ্থিত হুইয়া দীর্ঘ গড়ে পরিণত হইয়াছিল, ইহ! 
অসম্ভব নহে। 

+ শবঙ্গাধিপ পরাজন্বের” গ্রন্থকার ৬প্রতাপচন্দ্র ঘোষ সরশুনার ঘোষবংশীয় স্বনামধন্ 
পুরুষ । তিনি এসিয়াটিক দোদাইটির মহকারী সম্পাদক ছিলেন; সোসাইটির বাৎমরিক 
বিবরণী হইতে তাহার পাঙ্ডিত্য ও গবেষণীর পরিচয় পাওয়া যার। তিনি প্রতাপাদিত্যের 
ইতিহাস ও স্ঙ্দরবন সম্বন্ধে বু তথ্য আবিষ্কার করেন। (56৫. 60906601085 06 1৫ 
80500900190 09৮ 1)6০60/১০7, 1868) রায়দীঘির দক্ষিণভাগে ভাহার আবাস বাটা 
ছিল। এখনও তথায় গ্বহাদ্দের কাছারী বাড়ী আছে। ১২৭৫ সালে যখন তিনি "বঙ্গাধিপ 
পরাজয়ের” প্রথম খও প্রকাশিত করেন, তখন রায়গড়ে বিজন জঙ্গল ছিল। উক্ত পুস্তকে এ 
সময়ের ও ২* বৎসর পুর্ধের ফটোগ্রাফ হইতে কয়েকখানি চিত্র দেওয়া হয়। তাছাতে 
রায়গড়ের ছুর্গের একটি জর্জ ও রায়দীতির চিত্র আছে। 


প্রতাপের দুর্গ'সংস্থান ১৮৯ 


যেরূপ জাঙ্গালের কথা বলা হইল, 'নিম়বঙ্গে তেমন পুরাতন জাঙ্গাল অনেক 
দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এখনও লোকে উহা নিম্মাণ করে। উহার সাধারণ 
নাম গড়। এখনও লোকে গড় তুলিয়া বাড়ী করে; সাধারণ প্রজারা নিজের 
জমির সীমা দিয় যে পগার কাটে তাহাকে গড় বলে এবং উহার মাটা তুলিয়৷ টিপি 
করিয়া, যে প্রাচীর তৈয়ার করে, তাহাকেও গড় বলে। প্রকুতপক্ষে পগারের নাম 
গড়খাই বা পরিখা এবং উপরের প্রাচীরের নাম গড়। প্রতাপাদিত্যের সময়ে এই 
গড়ে অনেক উদ্দেশ্ত সাধন করিত ; ইহার জন্ত বানবন্তায় নদীর জল গ্রামের মধো 
প্রবেশ করিতে পারিত ন1 ; ইহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে যাতায়াত এবং পণ্য ঝা রসদ 
প্রেরণ কর! চলিত; ইহার উপরে বা পশ্চাতে সৈন্য রাখিয়া শত্রুর গতিরোধ করা 
হঈত। প্রতাপ।দিত্য প্রধানতঃ এই শেষোক্ত উদ্দেস্তে তাহার রাজধানীর দুর 
সামান্তে এইরূপ গড় রচনা করিয়াছিলেন। 
আমরা রায়গড় হইতে পূর্বমুখে যমুনা পর্যাপ্ত এইরূপ গড়ের চিহ্ন পাইয়াছি। 
বর্তমান কালীগঞ্জের * নিকট যমুনা পার হইতে এই গড় পুনরায় পূর্বমুখে 
রহিমপুর, মহব্বৎপুর, শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া খোলপেটুয়া নদী পরাস্ত 
চলিয়া গিয়াছে । মুনা কূল হইতে শ্রীপুর পর্যন্ত তিন চারি মাইল স্থানে এই গড় 
থুব উচ্চ এবং প্রশস্ত আছে। কোন কোন স্থানে ইহার উচ্চতা যোল সতর ফুট 
. পধ্যন্ত হইবে, এবং ইহার উপর দিয়া দুইজন অশ্বারোহী স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি চলিয়। 
যাইতে পারিত। এই গড়ের দক্ষিণে স্থানে স্থানে বড় বড় দীঘি আছে ।1 এই 
গড়ের উপর মধ্ মধ্যে বুরুজ ছিল; তথায় প্রকাও কামান সকল পাতা থাকিত 











* কালীগঞ্জ নাম আধুনিক। প্রতাপের পতনের পর বাজিতপুর পরগণ| নদীয়ার রাজার 
হস্তগত হযস। চীচড়ার রাজা কৃষ্করাম ( ১৭*৫-১৭২৯ ) এ পরগণ। খরিদ করেন। কালক্রমে 
তাহ। কলিকাতার দনারায়ণ ঠাধুরের হস্তে যায়। তন্বংশীয় কানাইলাল ঠাকুর নারায়ণপুরে 
কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তজ্জন্য কালীগঞ্জ নাম হয়। হাঝুরবাবুরা বাজিতপুর 47 4১701/১911 
োদা/এর নিকট বন্ধক রাখেন, গ্রাণ্টের উত্তরাধিকারিগপের নিকট হইতে খরিদাচত্্রে 
উহার বার আন! অংশ এক্ষণে সাতক্ষীরার জমিদারদিগের সম্পতি হইয়াছে। ১০০ 76১ 
18705 1655015) 7১. 49. ূ 

1 গড়ের আধ মাইল দক্ষিণে কলা গ্রামে একটি প্রকাও জলাশয়ের নাম বাহুদেব রায়ের 
দীধি। উহার পাহাড়ের উপর খোড়ানাল ফকিরের আস্তান। ছিল। 


১৯০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পধশশ ষাট বৎসর পূর্বেও মহব্বৎপুরের গড়ে দুইটি প্রকাণ্ড কামান ছিল৷ * 
কালীগঞ্জ হইতে ৫ মাইল উত্তরপূর্ব কোণে তারালি নামক স্থানে 1 আর একটি 
এক মাইল দীর্ঘ গড় দেখিতে পাওয়া যায়, উহার প্রকৃত উদ্দেন্ত বুঝা যায় না। এ 
গড়ের উপর একস্থানে যে হাট বসে, তাহাকে "গড়ের হাট" বলে। 

মহব্বতপুরের গড়টি খোলপেটুয় নদী পর্যন্ত গিয়াছিল। তখন খোলপেটুয়া 
এখনকার মত বড় নদী ছিল না। সম্ভবতঃ সেতুদ্বারা৷ নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা 
ছিল। নদীর পর পার হইতে সমুচ্চ প্রকাও গড় পুনরায় প্রায় ৩ মাইল দূরবর্তী 
কপোতাক্ষী নদী পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। পুর্ণ ছুই মাইল পর্য্যন্ত এই গড় বেশ ভাল 
অবস্থায় বর্তমান আছে ।? এই গড়ের উত্তর পার্খে প্রতাপাদিত্যের নামান্ুসাবে 


* উহীর একটি কামান বমুনার পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ায় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। অপরটি 
একজন ইংরাঁজ কশ্মচারী আদিয়। লইয়া যান। কালীগঞ্জ নিবাী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহ। স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং তিনি এখনও জীবিত আছেন। 

+ রাম গোম্বামী নামক একজন প্রমিদ্ধ সাধকপুরুষ উত্তরগ্রীপুরে বাস করিতেন । তিনি 
তারালি, মাধুরালি এবং লগ্ষ্মীনাথপুর এই তিন স্থানে ভিন্টি কালীবাড়ী ও সাধনগীঠ স্থাপন 
করেন। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ এই তিনটি পরস্পর দূরবর্তী স্থানে মায়ের পুজা 
করিতেন। একদ!| তিনি শুভক্ষণে সিদ্ধিলাভ করেন। প্রথমতঃ তিনি নলতার পার্শ্ববর্তী 
কালীবাটীতে সাধন! করেন, কিন্তু মা সেথানে তাহাকে দশন দিলেন না, তাই তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, "মা! ঘুরালি” অর্থাৎ আমাকে দেখা দিলি না; তাই মে স্থানের নাম হইল 
'মাঘুরালি', পরবস্তী ।ধনগীঠে তা ম| তাহাকে দেখা দিলেন, তখন তিনি পুর্ণাননে চীৎকার 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “তারা ! এলি”__তাই সে স্থানের নাম হইল 'তারাজি'। তিনটি 
স্থানেই মায়ের মুর্তি নাই, ঘটে পৃজা। হয়। মাঘুরালিতে একখানি প্রস্তরময় ঘোনিগীঠে পুজা 
হইত, সে লীঠ আছে এবং মুষ্ঠি প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। সেখানকার মন্দিরটি বেশ উচ্চ, উহার 
গর্ভ মন্দিরটির পরিমাণ ১৬--২+৮ ১৬২; ঈশীন কৌণে একটি শিবমন্দির ছিল, উহা ভগ্ন 
হওয়ায় লিঙ্গটি মায়ের মন্দিরে আনীত হইয়াঁছে। | 

£ এই গড়ের বিস্তৃতি ১৬* ফুট হইতে ২২৫ ফুট পথ্যস্ত দেখিয়াছি, এবং স্থানে স্থানে 
৪১৯ ফুট উচ্চ আছে। কপোতাক্ষীর নিকটবর্তী আধ মাইল স্থানে গড়টি নদীর সহিত দমতল 
হইয়। গিয়াছে। সম্ভবতঃ কপোতাক্ষী নদী মজিয়া যাওয়ায় এই আব মাইল স্থান চড়া 
পড়িদ্বাছে। লোকে বলে এসব দেবতার কীর্তি; এক রাত্রিতে এই প্রাচীর গঠিত হয়; 
রাত্রি শেষ হইলে খনকেরা. ঝুড়ি ফেলিয়া চলিয়া যাঁয়। এখনও একটা স্থানকে 
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প্রতাপনগর গ্রাম এবং দক্ষিণ ধারে গড় কমলপুর। কমলখোজা নামে প্রতাপের 
যে একজন বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাহারই নামানুসারে এই ছুর্ের নাম 
0৪১ হ্ুমলপুক্র ছুর্গ। ইহাকে সাধারণতঃ কপোতাক্ষী দুর্গ বলা 
হইত এবং ইহা পূর্বদেশীয় বা ভৈরব ও কপোতাক্ষা পথে আগত শক্র নিবারণের 
জন্ত একটি প্রধান বহির্বল ছিল। এই দুর্গ খোলপেটুয়া হইতে কপোতাক্ষ 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; ইহার উত্তর সীমায় গড় ও দক্ষিণ সীমায় একাটি পরিখা ছিল। 
সে পরিখা এক্ষণে খালে পরিণত হইয়াছে । খালের দক্ষিণে একটি স্থুপেয় সলিল 
পূর্ণ পুষ্করিণী এখনও বিগ্ামান আছে । ছুর্গের পুর্ববভীগে কপোতাক্ষীর পূর্ববধারে 
যেখানে এক্ষণে ভীষণ জঙ্গল রহিয়াছে, তথায় দমদম! ও গাদিগুম! নামক স্থানে 
এই ছূর্গের ব্যবহারোপযোগী গোলাগুলি প্রস্তুত হইত । 

গড় কমলপুর হইতে কপোতীক্ষী দিয়া একটু দক্ষিণদিকে আদিলে কপোতাক্ষ 
ও খোলাপেটুয়ার মোহানায় পড়া বায়। সেখান হইতে যুক্তনদী আড়পাঙ্গসিয়া 
নামে সমুদ্রগামী হইয়াছে। এ মোহানা হইতে গোলখালি দিয়া শ'াখবাঁড়িয়ায় 
পড়িতে হয়; সে নদাতে জোয়ার দিয়া উত্তরমুখে গেলে নদীর পশ্চিমপারে বিখ্যাত 
বেদকাণী নামক স্থান। * তথায় প্রতাপাদিত্যের ৫) হেবক্কাঁশী 





“ঝুড়িঝাড়া” বলে। খুলনা জেলায় এমন প্রবাদ অনেক গানের সম্বন্ধে আছে; তালার 
নিকট “আগড়ঝাঁড়ার” স্তূপ, আগরহাটির নিকট 'ডালিঝাড়া' নামক ভিটা ছৃষ্টাত্তগ্থল। 
১ম গণ্ড, ২** পৃষ্ঠা। এই গড়ের মুখে ধোঁলপেটুয়ার সন্নিকটে একটি ভাল পুষ্করিণী আছে, 
উহার জল স্থমিষ্ট এবং বহুদূর হইতে লোকে আসিয়া তথাকার ভল লইয়া যায়। এই 
হবিস্তত গড় একটি সম্পত্তিবিশেষ। বনুলোকে গড়ের উপরে ও পার্থে বাড়ী করিয়! 
গড়টিকে একটি গ্রান করিয়াছে এবং গড়গ্রামে তাহাদের বাঁড়ী বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকে। 
পুক্ষরিণীটির দক্ষিণ পারে যে হাট হয়, তাহার নাম গড়ের হাট এবং পূর্ববপারে জমিদারী 
কাছারী। চকগড়ে ২৫ হাজার |বঘা জমিতে ২*,০** টাক হস্তবুদ আছে; অবশ্ঠ গড় ও 
নিকটবন্তাঁ আবাদ লইয়া চকগড় হইয়াছে। ঢাক: নিবাণী শ্রীযুক্ত প্রকল্প চন্দ্র ঘোষ এই 
সম্পত্তির মালিক | 

*. প্রতাপনগরের দমহুত্রে কপোতাঙ্ষী পার হইলে মদিনার আবাদে (২১২ ন: জাট ) 
আট্র। গ্রামের ষধ্য দিয়া শাথবাড়িয়া পর্যাস্ত সোজ। রাস্তা ছিল। তপন নদীপথে ঘুরিক়া 
বেদকাশীতে যাইতে হইত না। উক্ত রাস্তার চিহ্ন এখনও আছে। | ও 
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দুর্গে ভ্মীবশেষ এখনও বর্তমান আছে। স্থানীয় লোকে এই হুগকে 
“বড় বাড়ী” বলে; উহার ইষ্টক গ্রথিত বহিঃপ্রাচীরের ভগ্নাংশ এখনও আছে। 
স্থ'নে স্থানে উচ্চ গৃহগুলির তর্নস্তুপ একতালা বাড়ীর মত উচ্চ রহিয়াছে । দৃর্গটি 
উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ উহার পরিমাণ ১৫০০ ৮ ৮*০ হাত হইবে। ছুর্গের চারিপাশে 
এখনও পরিখা মাছে, তাহার বিস্তৃতি ৬*ফুটের কম নহে। ুর্গের মধ্যে ২৩টি 
পুকুর আছে, একটির নাম শীলপুকুর ; সেটি সম্ভবতঃ পোস্ত বীধা ছিল। ছূর্গের 
মধ্যে সর্বত্র রাশি রাশি ইষ্টক এখনও আছে; অনেক লোকে এই ইট কুড়াইয়া 
লইয়া কাদার গাথুনি করিয়! ঘর প্রস্তত করিয়া বাদ করিতেছে । দুর্গের বাহিরে 
বসস্তরায়ের প্রতিষ্ঠিত উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির ও অন্যান্ত মন্দির ছিল। সে 
কথা পরে বলিব । | 

বেদ কাশী হইতে বজ্বজে নদী দিয়া ঈ্আড়য়া শিবসা নদীতে পড়িতে হয়, 
অনতিদূরে এট আড়,রা শিবসা এবং মূল শিবস! মিশিয়া প্রকাণ্ড ভ্রমোহানা 
হইয়াছে, উহাকে “রূপসার দহ” বলে; এই স্থান হইতে যুক্তনদী মর্জাল নামে 
সমুদ্রে পড়িয়াছে। মোহানার নিকট মর্জ্জীলের পূর্বপারে সুন্দর বনের আধুনিক 
২৩৩নং লাট; উহাকে সাধারণতঃ “সেখের টেক* বলে। এই স্থানে প্রতাপাদিতা 
ূর্ববদেশীয় শত্রু ব! দস্থার হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য একটি দুর্গত ইষ্টক- 
ছর্গ নির্মাণ করেন। উহাকে আমর! (৬) শ্শিলস্নাদুর্গ বলিয়া পরিচিত 
করিব। পূর্বে সেথের খাল, দক্ষিণে কালার খাল, পশ্চিমে মর্জীল বা মার্জার 
নদী এবং উত্তরে শিবসার মোহানা এই সন্ধিস্থানে এই ছুর্গ নিশ্মিত হয়। এই 
ু্গের বিশেষ বিবরণ ত দুরের কথা, অস্তিত্বের সংবাদও বিশেষ ভাবে সাধারণ্যে 
প্রচারিত হয় নাই। * দুর্গের বেষ্টন প্রাচীর সর্বত্র ইষ্টক-রচিত, উহার বেধ 





* বনবিভাগীয় বিবরণী হইতে সরকারী রিপোটে অতি অল্পদিন হইল লিখিত হইয়াছে $-- 
07016 68১ 99705 06 076 পুতোঁন। 79০) নাও ঢা 10108০0৮796 80০85090856 
10660 ৪ 0010 07019560 ০০819810017 5816) 0৪118 91 0৪106008009 0101025 ৪70 
97010510৭01 70০৫0720066 500816 20015 05 98660 ৪১০ 509 78105 টিটোছ। 
196 ুঝাজ। ঢা 10 2110077611০. 230,--771%4. 0755622?) 12. 50, 

আমর! বন্ৃকষ্টে এই ভীষণ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার বিবরণ ও চিত্র সংগ্রহ 
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৫ ফুট। ভুগে ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, কোন কোন ঘরের ভিতর 
দেওয়াল অনেকটা ঠিক আছে, এমন কি দেওয়ালের গায়ে কুলু্ বর্তমান রহিয়াছে । 
সম্ভবতঃ পূর্বব ও দক্ষিণ দিকে ছুর্গের তোরণ-দ্বার ছিল। ইহার চতুঃপাশ্ে 
পরিখার চিহ্ন আছে এবং বাহিরে একটি প্রকাণ্ড দীঘির থাত রহিয়াছে। দুর্গটির 





প্রতাপনগরের গড়। 








কয়েকজনকে বন্দুকহস্তে সতর্ক থাকিতে হইল্পাছল, মন্দিরের ছবিতে তাহার পরিচন্ধ আছে। 
(১ম খণ্ড, ৭৭-৮পৃটা)। স্থানটি নিকটবন্তী জঙ্গলের জমি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। কুর্গের 
ভিতরে ও বাহিরে নিবিড় অরণা। গাবগাছ, বটজাতীয় বড় গাছ, জিওলগাছ, শটাগাছ 
প্রস্ৃতি পুবববর্তী মনুস্কাবাসের পরিচয় দেয়। ছুর্গের উত্তরদ্দিকের প্রাচীরের ফটে। লওয়া 
হইল। উহীতে ষে একটি প্রকাও বৃক্ষ শায়িত দেখ! যাইতেছে, তাহা একটি গাঁবগাছ। আঁর 
ষে একটি গাবগাছ দণ্ডায়মান র হিয়াছে, উহার বেষ্টন ১৩ ফুট। 


৫ 
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বাহিরে ঈশান কোণে একটি মন্দিরের ভগ্রাবশেষ আছে; উহা শিব-মন্দির 
বলিয়! অন্থুমান হয়। দক্ষিণ-পূর্ববদিকে কালীর থালের কূলে গ্রতাপাদ্দিত্যের যে 
কাঁলীর মন্দির এখনও একপ্রকার অভগ্ন অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতেছে, উহার 
বিশেষ বিবরণ সুন্দর বনের ইতিহাসে দিয়াছি। (১ম খণ্ড, ৭৭-৮পৃ) 
মোগলদিগের মহিত প্রতাপাদ্দিতোর রীতিমত সংঘর্ধ আরম্ত হইলে, রায়গড় 
হঈতে আরও উত্তরদিকে, বর্তমান কীকনাড়া ও ভষ্টগল্লীর সন্নিকটে, জগদ্দল 
নামক স্থানে আর একটি ছুর্গ নির্মিত হয় ; উহীরই নাম (৭) জগগদ্দভলছুপ্প। 
ইহা গঙ্গার ঠিক পূর্বরতীরে অবস্থিত; তিন দিকে বিস্তৃত পরিখা ছিল; কেবল 
মাত্র পশ্চিমদ্দিকে ভাগীরথী দ্বার পরিথার কার্ধা হইত। কেহ কেহ অন্বমান 
করেন, প্রতাপের পূর্ত-বিভীগের সর্বপ্রধান কর্তা জগৎসহায় দত্তের নামানুসারে 
জগন্দল নাম হইয়াছে ; উহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ জগন্দল নাম 
পূর্বেও ছিল। * যদিও নানা কলকারখানায় জগদ্দলের অধিকাংশ ব্যাপিয়া 
রহিয়াছে, তথাপি তথাকার দর্গচিন্ত বিলুপ্ত হয় নাই । পরিথা গুলি স্তস্পষ্ট আছে, 
স্থানে স্থানে উহার খাত পুষ্করিণীতে পরিণত করিয়া লওয়া হইয়াছে । উহার 
উপর দিয়া সদর রাস্তা চালাইবাঁর জন্য রীতিমত পুল করিতে হইয়াছে দুর্গের 
মাঝখানে এখনও একটি বাধা ঘাটওয়াল ষ্করিণী “রাজপুদরিণ” নামে কীভিত 


এতাপাদিতোর পূর্বেও জগদ্দল । বঙ্গদেশের একটি বৌদ্ধ মহাবিহারের নাম 
ছিল, জগদ্দল। কিন্ত সে জগন্দল এখানে কিনা, বল। যাঁয় না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শান্ত্রী মহোদয়ের মতে সে জগদল পূর্বববঙ্গে রামপালের নিকট ছিল | মালদহে জগদ্দল নাঁমে 
দুইটি প্রাচীন স্থান বাহির হইয়াছে । উহার কোন একটি জগদ্দল মহাবিহার হইতে পারে বলিয়া 
কেহ কেই অনুমান করেন। (আধ্যাবর্ত, কার্তিক, ১৩১৮, ৪৯২ পৃঃ)। এখানেও ষে গঙ্গা" 
তীরে সেই মহাবিহার থাকিতে পারে না, তাহা নহে । হয়তঃ তাহার চিহ্াদি দেখিয়াই প্রতাপ 
স্থানে দুর্গ স্থাপনের মত করেন এবং হয়তঃ নামের মিল দ্রেখিয়া জগৎসহায় দত্তেরও এখানে 
নির্মাণের উদ্ভোগ হয়। ১৫৭৭ খ্ষ্টালে সমাপ্ত কবিকম্বণ চত্ডীতে ধনগতি সদাগরের 
সিংহল ধাঁত্র।র বর্ণনায় জগন্দলের উল্লেখ আছে 
“গরিফা ছাড়িয়া ভিঙ্গী গেল গোন্দলপাঁড়া, 
জগন্দল এড়াইয়া গেলেন নপাঁড়া।” 
এই ১৫৭৭ খাদে নিজ্রমাদিত্যের রাজ কাল। নিশ্চয়ই তাহার অমেক পরে এখানে 


ূর্শ নির্মিত হয়! 


প্রতাপের হুর্গ-সংস্থান ১৯৫ 


হয়। ভাগীরথীর উপর যেখানে ছুর্ভে্চ প্রাকার-বেষ্টিত রাজবাটা ছিল, তথায় 
কতজনে গঙ্গাবাসের জন্য বাড়ী করিয়া লইয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের সময়ে 
জগদ্দল ছুর্গ রাজপরিবারের গঙ্গাবাসের জন্ত ব্/বহ্ৃত হইত। বসন্তরায়ের সহিত 
রাজ্য বিভাগের পর তিনি যেমন অধিকাংশ সময় সপরিবারে রায়গড়ে বাস 
করিতেন, প্রতাপও সেইরূপ কখনও কখনও জগদ্দলে থাকিতেন। * 
প্রতাপাদিত্যের আর একটি ছুর্গের নাম_(৮) স্পালিলম্খা। ছুর্গ। রর 
সালিখ! ছুর্গ কোথায়, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। রাজবংশীয়দ্িগের বংশ' 
প্রবাদ হইতে জানা যায়, সালিখা নামে প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। রা 
রাজা যতীন্ত্রমোহন রায় বলেন, বর্তমান কলিকাতার অপর পারে হাওড়ায় যে 
সালখিয়া আছে, সেখানেই প্রতাপের দুর্গ ছিল এবং এইস্থানে ভাগীরথী-বাণিজ্যের 
শু আদায় হইত। রেলওয়ে কোম্পানি গুলির কাধ্ের উৎপাতে হাওড়া 
সহরের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, কোন প্রাচীন কীন্তির চিহ্ন, কিছুই উদ্ধার 
করিবার উপায় নাই। রাম রাখ বন্গুও বলেন সালকিয়৷ থানায় প্রতাপের 
সহিত মোগল দিগের শেষবার যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে সালথা হাওড়ার 
সালখিয়া বলিয়া বৌধ হয় না। 'বহারস্তান' নামক পারসিক গ্রন্থ হইতে জানিতে 
পারি, শেষবার সাল্থায় 'মাগলের সহিত প্রথম নৌধুদ্ধ হয় এবং উহা! যশোর 
রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। 1 আরও জানিতে পারি, এ বুদ্ধের পরদিন কুচ 
(17111) করিয়া মোগল সৈগ্ বুধন ঝ| বুড়ন দুর্গে পোছিয়াছিল। এইই বুড়ন 
প্রতাপের রাজধানী হইতে অধিক দুর্ববন্তী নহে, কারণ তিনি একটি খাল দিয়া 
সহজে সেখানে পৌছিয়াছিলেন। এই খালটি বোধ হয়, এখনকার কালিন্দী নদী । 
হাসনাবাদের দক্ষিণে গা নামক থে স্থান আছে, বব সম্ভবতঃ টা 


* প্রতাপের মঙ্গে যশোহর হইতে বৈদিক ত্রা্গণ ও বঙ্গজ কায়ন্থগ্ণ উঠিয়। আসিয়া জগদ্দলে 
বাস করিয়াছিলেন। ভাটপাড়ার বশ্িষ্ঠ গৌত্রীর বৈদিক ভষ্টাচাধাগণের আদিপুরুষ নারায়ণ ভট্ট 
তাহার শ্বশুর হশোহর.পরমানন্নকাঁটি নিবাসী রামভন্রী ভট্টাচাধ্যের নিকট হইতে সিদ্ধমন্ত্র লাভ 
করিয়। তথা হইতে আসিয়া জগন্দলের পান্খে যেখ।নে বাস করেন তাহারই নাম হয় ভট্টপললী 
বা ভাটপাড়া। যে সব বঙ্গজ কায়ন্থগণণ আসিয়াছিলেন, তাহাদের ২১ ঘর এধনও আছেন, 
কিন্তু তাহারা মামাজিক হুবিধার জন্য দক্ষিণরাটী কায়স্থ হইয়। গিয়াছেন। 

1 প্রবাদী, ১৩২৭ কার্তিক, ৩--৪ পৃষ্টা । 


১৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মোগলের। বুড়নদুর্গ বলিয়াছেন। এঁ স্থানে প্রতাপাদিত্যের সৈন্ঠসামস্তের 
সাময়িক ছাউনী পড়িত, কোন স্থুরক্ষিত দুর্গ ছিল না। খ্রস্থান হইতে উত্তরদিকে 
১৯২ মাইল দুরে ইছামতীর কূলে সাল্খা হইতে পারে । আমাদের মনে হয়, 
যমুনা ও ইছামতী যে টিবির মোহানায় মিশিয়াছে, তাহারই সান্নিধ্যে কোথায়ও 
সাল্থ! থান! ছিল; এঁ মোহানার নিকটে সাল্থি বলিয়া একটি নদী ইছামতীতে 
মিশিয়াছিল। রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে সে নদী আছে,* কিন্ত আধুনিক 
ম্যাপে নাই। সম্ভবতঃ নদীটি মজিয়! বিলুপ্ত হইয়াছে। এই নদীর মোহানায় 
সাল্থা থানা হওয়া খুব সম্ভবপর। কারণ এই স্থানে পর্য্যাপ্ত নৌবাহিনী 
লইয়া দৃঢ়ভাবে দপ্তায়মান থাকিতে পারিলে উত্তরদিকের শক্র ভাগীরথী-যমুন! 
বা ভৈরব-ইছামতী যে পথেই আন্মুক না কেন, তাহার গতিরোধ করা৷ যায় । 
সস্তবতঃ এইস্থানে মোগলের সহিত প্রথম নৌযুদ্ধ আরম্ত হইয়া সে যুদ্ধ কয়েকদিন 
চলিয়াছিল, (রামরাম বসুর মতে যুদ্ধ সাতদিন চলিয়াছিল )) এই কয়েক দিন 
মোগলেরা যেমন অগ্রসর হইতেছিল, প্রতাপের সৈম্তদল তেমনি হটিয়! যাইতেছিল, 
পরে কয়েকদিন পরে যেখানে যুদ্ধ শেষ হইল, সেখান হইতে বুড়ন ১০।১২ মাইল 
বা একদিনের দূরবর্তী হইতে পাঁরে । মোটকথা, ইছামতীর কুলবর্তী টাকি 
প্রভৃতি স্থান হইতে টিবির মোহন! পর্যস্ত যে স্থানে সাল্থা ছিল সেখানে প্রতাপের 
জ্যোষ্টপুত্র উদয়াদিত্য যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত একটি মুগুয় ছুর্গ রচনা 
করিয়৷ লইয়া ছিলেন। 

যে কয়েকটি দুর্গ বর্ণিত হইল, তাহা। হইতে বুঝা যাইবে যে, উত্তর দিক হইতে 
শত্রু ( অর্থাৎ মোগল শক্র । আসিলে, তাহাকে বাধা দিবার জন্য প্রতাপাদিত্যের 
কি ব্যবস্থা ছিল। শক্র প্রধানতঃ ভাগীরথী দিয়াই আসিবার কথা; সে পথে 
আসিয়া শক্র যরি ত্রিবেণী হইতে যমুনাতে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ বাধা দেওয়! হইত ন! ; শত্রুকে সাহসে ভর করিয়া যমুনাপথে অনেকদূর 
যাইতে হইত। দৈবক্রমে ভৈরব ও ইছামতী দিয়া শত্রু আসিলেও এ একই কথা, 
যমুনা-ইছামতীর সঙ্গমের পূর্বে তাহাকে বাধ! দেওয়া হইত না। প্রয়োজন হইলে 
সেই সঙ্গম স্থলে, অর্থাৎ টিবির মোহানায় (সম্ভবতঃ এইস্থানেরই নাম ছিল, 
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সালখ| ) নৌবাহিনী দ্বারা শত্রুকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা হইত। নতুবা 
তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়৷ তরঙসন্কুল বন্য নদীপথে আরও অগ্রসর হইতে দেওয়া 
হইত। কালিন্দী ও যমুনার সঙ্গম্থলে, বসন্তপুরের নিকটে আলিয়! শক্রবাহিনী 
দেখিত প্রতাপের অসংখ্য রণতরী কামান সঙ্জিত করিয়া বিপক্ষের অভ্যর্থনার 
জন্য প্রস্তুত । এক পারে বুড়নে সৈন্ত-শিবির, অপর পারে দরমপমার গুলি-বারুদ 
খানা । সেখান হইতে একটু অগ্রসর হইলে, দক্ষিণ দিকে মুকুনদপুর দুর্গ এবং 
মহববৎ পুরের গড়ের অসংখ্য অগ্নিবর্ষী তোপ সজ্জীভূত। সে সব স্থানে ও যদি 
যুদ্ধজয় করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে যমুন! বাহিয়া৷ আরও অগ্রবর্তী হইতে 
বিপক্ষের পক্ষে স্বযোগ হইত, তাহা হইলে যমুনা ও ইছামতীর মুক্ত সঙ্গমে 
যশোহরের ছুরাক্রম্য ছুর্গের ভীষণ বুরুজখান! তাহার সর্বনাশ সাধন করিতে 
উদ্ঘত হইত। শক্র যদি বমুন! বাঁ ইছামতী দিয়া না আসিয়। তৈরব পথে 
কপোতাক্ষ দিয়া আসিত, তাহা হইলে তাহার অত্যর্থনার জন্য কমলপুরের 
কপোতাক্ষদুর্গ এবং আরও পূর্বদিকে যদ্দি শিবস! বাহিয়া আসিত, তবে শিবস! 
দুর্গ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু উত্তর দেশীয় শক্রর পক্ষে শিবসা 
পথে আশা সহজ বা সুবিধাজনক ছিল নাঁ। এজন্য শিবসা ও বেদকাশী দূর্গ 
সাধারণতঃ পূর্বব ও দক্ষিণ দেশীয় শত্রকেই বাধা দিত। 

শত্র-মৈন্ত যদি ভাগীরথী হইতে যমুনায় প্রবেশ না করিয়া আরও দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হইত, তাহা হইলে প্রথমতঃ জগন্দলে পরে রায়গড় হইতে তাহাদের গতি- 
রোধ করিবার চেষ্টা হইত। তথন খিদিরপুর হইতে থনিত খালে ভাগীরঘীর সহিত 
সরন্থতী বা রূপনারায়ণের সংযোগ হয় নাই, তখন আদিগঞ্জা পথেই বাণিজ্য পথ 
ছিল। সে পথে গেলে বিদ্যাধরী নদী দিয়া বর্তমান মাতলার কাছে পৌছিতে হয়। 
সেখানে প্রতাপের একটা দুর্গ ছিল। বিগ্যাধরীতে না পড়িয়।৷ গঙ্গার পথে গেলে 
গঙ্গার নাগরসঙ্গমে সাগরদীপ ; সেই স্থানে একটি ছুর্দ ও নৌবাহিনীর পর্য্যাপ্ত 
সমাবেশ ছিল। উত্তরদিগ্বত্বী শক্রর কখনও নান! বাধা অতিক্রম করিয়৷ সমুদ্রে 
পড়িবার সাধ থাঁকিত না। মাতলা ৭1 সগর ছুর্গ প্রধানতঃ মগ ও ফিরিঙ্গি প্রভৃতি 
সামুদ্রিক দস্্যদিগের জন্যই নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু শুধু এই ছুইটি ছূর্গ নহে, 
দক্ষিণ দিকেও শ্রেণিবদ্ধতাবে কতকগুলি নৌদুর্ণ ছিল। তাহারই কথা এখন 
বলিব। উত্তর সীমার যেমন শিবসা হইতে রার়গড় পর্য্যন্ত ৫৬টি দুর্গ ছিল, এবং 


১৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই সকল স্থানে যেমন স্থল-যুদ্ধের উপাদানই প্রধানতঃ জঙ্জীভূত থাকিত, 
দক্ষিণ দিকের মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি শত্রর জন্য সেইরূপ ধুমঘাট হইতে মাতল| 
পর্স্ত প্রকাওড প্রকাণ্ড নদী-মোহানায় এক শ্রেণী দুর্গ ছিল, এবং সেই সকল ছুর্গে 
জল যুদ্ধের জন্য স্থসজ্জিত রণ-তরী সমূহ সর্বদা প্রস্তত থাকিত। প্রথমোক্ত 
দুর্গশ্রেণীতে রসদাদি ও লোকজনের যাতায়াত জন্য যেরূপ উচ্চ মুগ্ময় গড় গ্রস্ত 
হইয়াছিল, দক্ষিণ দিকের ছুর্গশ্রেণীর জন্তও সেইরূপ স্থানে স্থানে খনিত খাল 
দ্বারা নদীপথে যাতায়াতের জন্য সোজা পথ আবিষ্কৃত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল। 
মানচিত্র হইতে ইহা সহজে বোধগম্য হইবে। 

কপোতাক্ষ ছূর্গ হইতে দক্ষিণ দিকে খোলপেটুয়া৷ ও কপোতাক্ষী নদী মিশিয়া 
আড়পাঙ্গাসিয়া নাম ধারণ করে । আবার ধুমঘাটের নিয়ে ইছামতী নদী যমুন! 
হইতে বিমুক্ত হইয়া উক্ত পত্তনের পূর্বসীমায় কদমতলী নাম ধারণ করে এবং পরে 
দক্ষিণদিকে আসিয়। মালঞ্চ হয়। বহু দক্ষিণে আসিয়া এই মালঞ্চ আবার 
আড়পাঙ্গাসিরার মহিত মিশিয়! সমুদ্রে পড়িয়াছে। ধুমথাট পত্তনের দক্ষিণে 
মালঞ্চ ও আড়পাঙ্গাসিয়ার মধ্যে সামান্ত ব্যবধান ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে 
এক খনিত খাতের দ্বার এই ব্যবধান বিলুপ্ত হয়। এই থাতের নাম “আড়াই- 
বাকীর দোয়োনিয়া” * কারণ উহ মাত্র আড়াই বাঁক দীর্ঘ। আড়াইবাকীর 
নয়নাভিরাম মোহনা হইতে একটু দক্ষিণে গেলে মালঞ্চ ও যমুনার মধ্যে সামান্ত 
ব্যবধান ছিল, প্রতাপের পটগীঙজ সেনাপতির ব্যবস্থায় আর একটি খনিত খাত দ্বারা 
উভয়ের সংক্ষিপ্ত সংযোগ সাধিত হয় ; এই থাতকে এখনও “ফিরিঙ্গির দোয়ানিয়।” 
বলে। এই দৌস়্ানিয়ার মুখ হইতে যমুনা পথে একটি শাখানদী দিয়া রায়নঙ্গলে 
পড়িতে হয় )1 রায়মঙ্গল বাহিয়। আরও উত্তরদিকে আসিয়৷ বড় কলাগাছিয়া 
ও আঠারবীকী নদী দিয় অবশেষে মাতলার কাছে বিদ্ভাধরীতে মিশিতে হইত ; 
মালার নিকট সেই মোহানায় একটি দুর্গ ছিল। ইহাকে (৯; সনাভিলাছুর্গ 





* যে নদী বা খালের ছুই দিক হইতে জোয়ার ভাটা চলে তাহাকে দোয্ানিয়া বলে; 
অসংখ্য প্রশস্ত নদী থাকার জন্য স্ন্দরবনের অধিকাংশ খালই দৌয়ানিয়া বা ছিমুখী। ১ম 
খণ্ডে হুন্দর বনের বিবরণ ভ্রষ্টব্য। 

1 এই শাখ। নদী এক্ষণে ১৭৬ নং লাটের দক্ষিণ দিয়! প্রবাহিত হইতেছে । কালিন্দী 
শাখাই নিয়ে আসিন্না রায়মঙ্গলে মিশিয়া সমুক্জে পড়িয়্াছে । 


প্রতাপের ছুর্গ-সংশ্থান ১৯৯ 


বলে; প্রতাপের বিখ্যাত সেনাপতি হায়দর মানক্রী এই দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন 
বলিয়৷ ইহার নাম হইয়াছিল- হায্র্ক্রগডড় | * 

আড় পাঙ্গাসিয়! ও মালঞ্চের মধ্যবস্তীস্থানে পূর্বোক্ত আড়াই বাকীর খনিত 
থালের উত্তরাংশে একটি দুর্গ ও নৌবাহিনীয় প্রধান আড্ডা ছিল। অগাষ্টাস্‌ 
পেড় নামক একজন বিখ্যাত পটুগীজ নৌসেনাপতি এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
এই দর্গকে “১০: আড়াই কব্টীল দুগর্ বা ফিরিঙ্ি দুর্গ বলা যাইতে 
পারে।+ দুর্গের নিয়ে নৌবহর রাখিবারও ব্যবস্থা ছিল। একটু পূর্বদিকে 
ংশ-কঞ্চিকার মত অর্দচন্ত্রীকারে একটি খাল খনিত হয়| ইহাকে কঞ্চিকার 
খাল বলিত। £ বটিকাদির সময়ে সমস্ত জাহাজ ও নৌকা নিরাপদে এই খালের 
মধ রাখা হইত। ধুমঘাট দর্গ হইতে মাতলা দর্গ পধ্যন্ত সমস্ত জলপথের 
রক্ষণাবেক্ষণ কার্য ফিরিঙ্গি সেনাপতি দ্বারা 'সাধিত হইত; এজন এই দীর্ঘ 
জলপথকে “ফিরিঙ্গি ফাড়ি” বলিত, ইহা ফিরিক্কি জাতীয় নাবিক প্রহরী দ্বারা 
রক্ষিত কর্মক্ষেত। শক্রর গতিবিধি দেখিবার জন্ত এই পথে সর্বদা চৌকি নৌকা 
বা রণতরী চলাফেরা করিত এবং মোহানাঙ্গ মোহানায় সাহায্যকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহর 
সজ্জিত থাকিত। এই বহরের অধ্যক্ষদিগকে মীরবহর বলিত। আমরা পূর্ব 
পরিচ্ছেদে বিশদভাবে দেখাইয়াছি আরাকাণী মগ ও ফিরিঙ্গি দন্থ্যরা কিরপে 
বঙ্গোপসাগর হইতে নদীপথে দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া শান্ত পল্লীবাসীর 
ধনপ্রাণ ও মান সন্ত্রমের উপর অত্যাচার আরম্ত করিয়াছিল। ' মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য এই ফিরিঙ্গি ফাড়ির স্ুরক্ষণ ও সুব্যবস্থা করিয়া এই দক্থ্যুদলকে 
বারংবার পর্যন্ত করিয়া ছিলেন এবং তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে দেশরক্ষা করিয়া 


*. এই ছুর্গের স্থান বর্তমান মাতলা বা ক্যানিং সহরের উত্তরাংশে অবস্থিত। এস্থানে 
এখনও বুরুজথা না প্রভৃতি উচু টিপি দেখিতে পাওয়া যায়; নিকটে প্রতাপ নগর নামক গ্রাম, 
কৃত্তি বাড়ী, রাজার খাল, হার়দর আবাদ এখনও অনেক প্রাচীন কথা মনে করিয়! দেয়। এই 
হায়দর আবাদ এক্ষণে সুন্দরবনের ৫৭নং লাটের অন্তর্গত । ইহাকে সাধারণ লোকে হেদে বলে । 

1 এই ছূর্গ ১৭৩নং লাটের অস্তর্গতি। ইহাকে নৌছুর্গ বলা যাইতে পারে; নদীর মধ্যে 
রণতরী প্রভৃতি রাখিবার ভাল বাবস্থা ছিল। উপরে সাধারণ দ্বর্গের মধ্যে অধাক্ষ অগাষ্টাস্‌ 
পেডেরকুঠি ছিল। যেখানে তাহার সামান্য ভগ্রাবশেষ আঁছে, তাহাকে লোকে বড় ঝুঠি বলে। 

1 কক্ধীর দোয়ানিয়া৷ এখনও আছে । সরকারী ম্যাপে ও উহা! কুঞ্চি (8০০77098) নামে 
লিখিত হইয়াছে । এই কক্ধী এক্ষণে ২০২নং লাটের পূর্ব বেষ্টন হইয়াছে । 





২০০ ধশেহির-খুল্নার ইতিহাস 


বহুদিন পর্যন্ত সর্বজাতীয় প্রজাবর্গের গ্রীতিভীজন হ্ইয়াছিলেন। স্থন্দর বনের 
নদীপথে যখন তখন যে সব খওড যুদ্ধ হইত, তাহার কোন বিবরণী নাই । কিন্ত 
ষে সুন্দরবনে কোন কালে লোকের বসতি ছিল কিনা বলিয়া! কতজনের সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছে, প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে সে সুন্দর বনের জনবনলতা এবং 
বিপুল সৈন্তবল সংগ্রহের কথা দেশের এক নূতন অবস্থার কথা বিজ্ঞাপিত করে। 
এখন হয়তঃ কোন ফিরিঙ্গি দক্জ্যর হত্যার জন্য প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে কালিম! 
অর্পণ করিবার জন্য আমরা মহাব্যস্ত, কিন্তু সে হত্যার পশ্চাতে দ্য কর্তৃক 
আমাদের স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়দিগের হত্যার কি শৌণিত-আ্োত প্রবাহিত ছিল, 
তাহার আমরা সন্ধান রাখিব না। এই সকল দস্থ্যগণ শুধু দেশের মধ্যে, 
দেশীয়দিগের রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক কত ফড়যন্ত্র 
সষ্টি করিয়া, স্বাধীনতা-প্রয়াসী 'প্রতাপের রাজনৈতিক জীবনকে কত বিড়ম্বিত 
করিয়াছিল, তাহ! ভাঁবিয়া দেখিবার উপযুক্ত বিষয়। এই দক্থ্দলের জন্য 
তাহাকে পর্যাপ্ত যুদ্ধায়োজন করিতে হইয়াছিল, এবং তাহার নৌসেনানীদিগকে 
পাশ্চাতা প্রণালীতে কামান সাজাইয়৷ সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত। এই 
একাগ্র চেষ্টার ফলে ভাগীরথীর মোহানা' হইতে মধুমতীর মোহানা পাস্ত সমগ্র 
যশোর-রাজ্যের দক্ষিণভাগ এমন সুন্দরভাবে স্থুরক্ষিত হইয়াছিল, যে তাহ! 
ভাবিলেও বিশ্বয়ান্িত হইতে হয়। এই সকল স্থানে প্রত্যেক বড় নদীর মোহানায় 
বা নদী-সঙ্গমে দুর্গ বা নৌ-সেনা রাখিবার ব্যবস্থা! ছিল। হয়তঃ সকল সন্ধান 
আমর! দিতে পারিলাম না, এবং পারিবারও সম্ভব কম। কিন্তু আমরাই 
বনুসন্ধানের ফলে যে সংবাদ দিতেছি, তাহাতেই প্রত অবস্থার একট মোটামুটি 
আভাস পাওয়া ষাইবে। পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা নদীপথে 
দেশ রক্ষার প্রণালীর্টি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। 

ভাগীরথীর মুখে (১১) স্নপব্রহ্বীপে একটি প্রন্থান্ন দুর্গ ও 
নৌসংস্থান ছিল। কেহ কেহ অন্ুমান করিয়াছিলেন ঘে সগরে প্রতাপাদিত্যের 
প্রধান রাজধানীই ছিল, সে মতের প্রতিবাদ কল্পে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, 
পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং সেই প্রসঙ্গে সগরছূর্গের পার্বর্তী স্থানে যে সমস্ত প্রাচীন 
ভগ্বীবশেষ দেখা গিয়াছে, তাহার ও বিবরণ দিয়াছি। স্ৃতরাং এখানে সগরছূর্গ 
সম্বন্ধে পুনরায় কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 
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_ আগীরথী হইতে পূর্বদিকে প্রধান মোহানা জামির নদীর। সে নদী দিয়া 
শক্র আসিয়া ঠাকুরাণী নদীতে পড়িলে, উহার শাখা মণি নদীর পার্থ একটি ছর্গ 
ছিল। এইস্কান এক্ষণে ২৬ও ১১৬নং লাটের মধ্যে। এই হুর্মকে (১২) 
হলিদুগ্”ণ বলিতে পারি; কারণ ইহা মণি নদীর পার্থে এবং স্থানটিকে 
এখনও মণির টাট বলে। এ ছুর্গকে জয়নগর হুর্গও বলা যায়, কারণ ইহার 
পার্খে ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০ এই সব লাটগুলি একত্র যোগে জয়নগর বলিয়া 
চিহ্নিত হয় এবং মণির টাটের মধ্য দিয়! প্রবাহিত একটি থালকে এখনও জয়রাম 
হাতীর গড় বলে। “হাতী” কৈবর্তদিগের একটি উপাধি। কৈবর্তবংশীয় 
জয়রাম মণি দুর্গের অধ্যক্ষ থাকা বিচিত্র নহে এবং তাহার নাম হইতে পার্শবর্তী 
বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম জয়নগর হইতে পারে। মণির টাটে মৃশ্বয় প্রাচীরের চিহ্ন 
আছে এবং পার্স্থ রায়দীঘি ও কম্ষণদীঘি নামক দুইটি বৃহৎ জলাশয় রা়গড় 
দুর্গপতির সহিত সমন্ধ বুঝাইয়৷ দিতেছে । ছুর্গের বাচিরে মণি নদীর মোহানার 
কাছে একটি উত্তঙ্গ মন্দির আছে, উহাকে “জটার দেউল” বলে। বহুদুর হইতে 
এই দেউল দেখা যায় ; উহার উচ্চতা ৬৯৭০ ফুটের কম হইবে না। সম্ভবতঃ 
ইহা! একটি বিজয়-স্তত্ত। * উহার বয়স 81৫ শত বৎসর বলিয়৷ অনুমিত হইয়াছে। 
সুতরাং উহা! প্রতাপাদিত্যের আমলের বিজযন্তত্ত হওয়া বিচিত্র নহে। কথিভ 
আছে, ইহারই নিকটবর্তী বিগ্ভাধরী নদীর এক মোহানায় প্রতাপ-সেনানী রুডা 
একটা নৌযুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজিত করেন (1561167), 1851 8100 1১1659101 
৬০. 1, ১. 159). জটার দেউল একটা মৃত্তিকা স্ত,পের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
বাহিরের মাপ ৩*- ৯৯ ৩৯৯ ভিতর ১০-৯৯৮১*-৯ এবং ভিত্তি 








* জটার দেউল ১১৬ নং লাটের অন্তর্গত। ম্যাপে ইহাকে প্যাগোড। (৪8০৫৪ ) বা 
(বৌদ্ধ) মন্দির বলিয়া উ্িখিত হইয়াছে। ১৮৬” খৃষ্টান্বের এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য 
বিবরণী হইতে জানিতে পারি £--57. 91017061085 00015750 ও মিতা ০6 0৩ 
28105150617 0150০551501 1506 176. 06 00015 0 ০6 015. 83001150৮৩০ 
807150011৩৬" ]. 1০08 বোধ হয় এই দেউল দেখিক্াই ৪ 87৪ 111700 €5010716 
০ ০6050765০10” বলিয়া গিরাছেন। মেজর শ্মিধ (3710) ) বলেন যে, এই স্থানে 
একটি মন্দিরে ৮ বৎসর বালকের আকার বিশিষ্ট একটি প্রস্তর মুর্তি চিল। চর 
51801501051 4১00০991715 ০1. 1, 0,887 24 চ8168025 08280667 0, 29. 

১৬০৪ 


২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


১ফুট। উচ্চতা প্রায় ৭০ছুট। পূর্বদিকে একটি মাত্র প্রবেশ পথ, উহা 
৯-৬বিস্তৃত। দেউলটি পাতলা ইটের গাথুনি, আগাগোড়া সুন্দর কারুকাধা 
মগ্ডিত, শুধু নিয়ের ১৮ ফুট মধ্যে বাহিরের ইট ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শিল্পকল! বিলুপ্ত 
হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট হইতে ইহার সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে । জীমিবার 
পূর্বভাগে মাতলা নদী দিয়! শত্রু আসিলে, তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ মাতলা বা 
হাঁয়দর ছুর্ণে প্রতিরোধ করিত। এখান 'হুইতে ধুমঘাট বা যোহর যাইতে 
পূর্ব্বো্ড ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি দিয়া সোজা পথ ছিল বলিয়া এ ছুর্গ এত উত্তরদিকে 
সংস্থাপন করা হয়। 

_. মাতলার পূর্বে রায় মঙ্গলের মোহানাই প্রধান এবং উহা একটি ভীষণ সন্ঘটময় 
স্থান। রায়মঙ্গলের পথে শক্র আমিলে রায়মঙ্গল ও ক্লাগাছিয়ার সঙ্গম 
স্থলে বর্তমান ১৪৬নং লাটে একটি দুর্গ ছিল উহীর নাম (১৩) 
ক্লাস্্ মর্জল দুর্গ । *. কথিত আছে, ইহার আশ্রয়ে প্রতাপাদিত্যের . 
টক্কশাল! ( টাকশাল ) এবং মহাপরাধীদিগকে নির্ধাসন দিবার জন্ত কারাগার 
ছিল। এখানে ইষ্টকস্ত,পাদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 1 রায়মঙ্গলের পূর্ববর্তী 





* সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যান্র-ভীতি নিবারক “দক্ষিণ রায়” নামক এক গ্রামা দেবতার 
পুজা হইয়া থাকে । আমরা প্রথম থণ্ডে ইহার ধিশেষ বিবরণ দিয়াছি (৩৮৯ পৃঃ )। 
মন্তবতঃ এই “রায়” হইতে প্রাধ মঙ্গল” নাম হইয়] থাকিবে । কৃষ্চরাম দাস নামক একজন 
প্রাচীন কায়স্থ কবি এই দক্ষিণ রায়ের পাঁচালী রচন| করেন, তাহার নাম "রার়মঙ্ষল” | 
প্রাচীন কালে এইরূপ অনেক প্মক্্ুল” লেখা হইত ; নদীর নামে পাঁচালীর নাম হইয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয় নাঁ। (১৩*৩, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক! ও দীনেশচক্জ সেনের "বঙ্গ ভাষা 
ও দাহিতা” ৮৬ পৃঃ) । 4 

৭. এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য বিবরণী (১৮৯৮) হইতে জানিতে পারি, শা? 19 
1০.746 ১60 26. 006 7075 ত10) 60780050778” কেহ ফেহু বলেন, 
রায়মন্্রম ও কলাগাছিয়ার মৌহীনাকে লক্ষী নীরার়নের মোহনা বা! সংক্ষেপতঃ *“ল'য়ের 
মোহানা” বলে, নাবিকেরা উহার অপত্রংশে 'ন'র মোহানা” করিয়া লইয়াছে; অস্থমতে নই নদী 
ও কলাগাছিরর সঙ্গমে অর্থাৎ ১*৯ নং লাঁটের পার্থ নর মোহানা ছিল; কিন্তু সে স্থল আমরা 
স্বচক্ষে ঘুরিয়া দেখিয়া কৌন ভগ্মাবশেষ পাই নাই। ১৪৬ নং লাটই ছুরসস্থান বলিয়া! বোধ হয় । 
খন্থলে টীকশাল থাকবার কথা আমরা পরে আলোচন! করিব । রার্যন্রলের বায.ওমিলে 
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মালঞ্চের মোহান! দিয়া শক্র আদিলে সমগ্র ফিরিঙ্গি ফীড়ির শাসন দণ্ড এবং 
রাজধানীর সর্কপ্রধান নৌ-ছুর্গ তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। ইহা ব্যতীত 
আড়পাঙ্গীসিয়া যেখানে মালঞ্চে মিশিয়াছে, সেখানে, ১৮৮ নং লাটের পশ্চিম 
সীমানায় একটি স্থানে অষ্রালিকার ভগ্রাবশেষ দেখ! যায়। ১৭৯ নং. ললাটে 
হরিখালি নামক সুদীর্ঘ খালের একটি পাশখালির কুলে একটি বড় ইষ্টকগৃহের 
ভগ্লাবশেষ আছে। এ সকল স্থানে রীতিমত দুর্গ প্রতিষ্ঠা কঠিন ব্যাপার; 
বিশেষতঃ পূর্বোক্ত লাট সমুদ্রের অতি সগ্লিকটে। আরও পূর্বদিকে অগ্রসর 
হইলে মর্জজীলের মোহানা । এই মঞ্জীলের উপরই শিবস! দুর্গ, সে কথ! 
পূর্বে বলিয়াছি। মঙ্জালের পূর্বদিকে পশরের মোহান| । এ পশর ও পানকুশী 
নদীর সঙ্গমন্থলে ঝাপ! নামক শাখানদীর উত্তরভাগে ইষ্টকগৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট 
হয়। এই অংশ এখন এমন নিবিড় জঙ্গল সমাচ্ছন্ন যে, ইহা! এখনও ফরেষ্ট বা 
বন-বিভাগেও শীসনাধীন হয় নাই। * পশরের পরে বিখ্যাত বলেশ্বর বা মধুমতীর 
মোহান|--উহার নাম হরিণঘাটা। এখানে সম্ভবতঃ কোন বিখ্যাত বন্দর ছিল, 
তাহা এক্ষণে বিনষ্ট হইয়াছে। + ০7 
যশোর-রাজ্োর পূর্ববদিক হইতে শক্রর আগমনের সম্ভাবনা প। এ জন্ত 
এ দিকে অধিক সংখ্যক দুর্গ নাই। (১১) চি ব্রা বা চ্চাক্ষম্পিল্লি 
দুগ ই এ দিকের প্রধান দুর্গ ও নৌসেনা-নিবাস। চাকশিরি লইয়া 





লোকে ভয় পার, এবং লোককে রায়মঙ্গন পাঠাইবার কথা বলিয়। তয় দেখান হয়। সম্ভবতঃ 
ইহার কয়েকটি কারণ আছে :-প্রধমত: এখন যেমন কোন অপরাধীকে নির্ববাসন দণ্ড দিয়া 
আগ্ডামান দ্বীপে পাঠান হয়, প্রতাপ্যদিত্যের সময় সেইরূপ রায়মন্ল ছূর্গে পাঠান হইত। 
দ্বিতীক্তঃ রায়মন্গল বড় বিস্তৃত প্রবল নদী, ইহার সন্নিকটে বঙ্গোপসাগরের অতলম্পশ, 
নাবিকের! ভয়ে এপথে য|ইতে চাহে না। 

* কোন বনবিভাগীদ্ব বা! সরক'গী বিবরণী হইতে এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র জানিবার উপায় 
নাই। যাহার! স্বচক্ষে দেখিয়াছে আমর! তাহাদেরই মুখে এ স্থানের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। 
বর্তম(ন চ।দপাই ফরেষ্ট ষ্টেশন হইতে এই স্থানের অনুসন্ধান চলিতে পারে। 

1 706 (87705 এবং ৪7 09771000০16 প্রস্তুতির ম্যাপে হন্দরবনের বে পাঁচটি 
বিনষ্ট নগরীর উল্লেধ আছে, তন্মধ্যে নোল্দি (1391) নামক নগর এই স্থানের নিকট 
ছিল বলিয়। অনুমান কর! যায়। 


২০৪. বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদ্দিত্যের সহিত তাহার খুল্লতাত রাঁজ| বসন্ত রায়ের যে বিষম বিবাদ হয়, 
তাহা ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং চাকশিরির অবস্থানের যে একটা 
বিশেষত্ব ছিল, তাহ! সহজে অনুমেয় । এই চাকশিরি কোথায়, এই বিষয় লইয়া 
লেখকদিগের মতে নানা! মতভেদ দৃষ্ট হয়, কারণ তাহারা কেহই স্থানটি চক্ষে 
দেখিয়া লিখেন নাই। শুধু ইতিহাসের খাতিরে নহে, চাকশিরির নি 
একটি দেখিবার জিনিষ। 

খুল্না জেলার বাগেরহাট হইতে ছয় মাইল পশ্চিমদক্ষিণ কোণে এবং রামপাল 
থানার ছয় সাত মাইল পূর্বোত্তরে, বর্তমান চকণ্রী৷ অবস্থিত। পশ্চিম ও উত্তরে 
ধৌতথালি এবং পূর্ব ও দক্ষিণে কুমারথালি নামক ছুইটি শাখা নদী এই চককে 
বেষ্টন করিয়! রামপালের নন্নিকটে উভয়ে মিলিত হইয়াছে এবং তথা হইতে 
প্মঙ্ললা” নাম ধারণ করিয়া পশরে গিয়া পড়িয়াছে। পূর্বকালে ধৌতখালি হইতে 
রামপাল পর্যন্ত সমস্ত স্ানটির নাম ছিল চকণ্রী * কারণ এই স্থানের নবোখিত 





* প্রাচীন দলিলাদিতেও এই স্থান চকষ্ী নামে অভিছ্িত। একব্বরিয়া, ঝালবুনিয়া, 
তালবুনিয়া. বড়দিয়া, আঙ্গারিয়), চণ্ডীপুর, হুূর্গাপুর প্রভৃতি স্থানগুলি এই চকের অস্ত্গত। 
বেলফুলিয়৷ নিবাসী প্রযুক্ত বাবু রাখালদাস সিংহ প্রভৃতির পূর্ববপুরুষগণ চকগ্রীর চারি আন। 
অংশ খরিদ করিয়! বাটোয়ারা-হুত্রে তালবুনিয়া মৌজ। পাইয়াছিজেন। ঠাহাদের গৃহে 
রক্ষিত প্রাচীন খতিয়ানে (৩৮ হইতে ৩ পৃষ্ঠা) এই বিবরণ আছে। প্রতাপাদিতোর 
পতনের পর হুন্মরবনের অস্তাস্ত অংশের মত চকষ্জরীও ভীষণ জঙ্গলীকীর্ণ হইয়া পড়ে। 
বহুকাল পরে অন্তান্ত বিভাগের স্তায় এ স্থানও উচ্চ হইয়া আবাদে পরিণত হয়। ১৭শ 
শতাব্বীর শেষভাগে বদন হাওলাদার নামক এক সওদাগর নবাবের কাধ্যোপলক্ষে পূর্বাঞ্চল 
হইতে এখানে আসেন। তৎপুত্র সেগ কালাই মুশিদকুলি থার সময়ে সনন্দ পাইয়া 
সমস্ত চকপ্র। দখল করিয়া এই স্থানে বাদ করেন। সেই সময় তিনি একটি কুন্দর মমজিদ 
নির্মাণ ও “বড়পুকুর” নামক একটি জলাশয় খনন করেন। উভয় কীর্তিই বর্তমান। 
মসজিদটি মোগল স্থাপত্যানুষায়ী গঠিত ; উহার বাহিরের মাপ ২২৮২২ ফুট, ভিতরে 
১৫১৫০ তিক্তি ৩৬ উহ্থাতে একটি মাত্র গুত্বজ এবং ৪টি মিনার আছে, মিনারের 
উচ্চতা ১৫ফুট। স্থানীয় লোক এই স্থানে নেমাজ করে। সেখ কালাইএর বাড়ীতে একটি 
পাকা কবর ও দরগা আছে। দেখ কালাইএর ছু পুত্র ছিল--হ্বমুজ উদ্দীন ও মইবুল্যা। 
স্মূজ উদ্দীনের পুত্র মুর উদ্দীন রাজা বিবিকে বিবাহ করেন এবং নিজে নিঃসন্তান বলিয়া 
সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করিয়া দেন। এজন্য মইবুল্যার পুত্র জমিরতুল্যার সহিত 
বিবাদ চলিতে থাকে । সেই বিবাদ-সৃত্রে নানাস্থীনীয় জমিদারগণ প্রবেশ করিয়! ক্রমে ক্রমে 
মমন্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরীগণ, বেলফুলিয়ার সিংহ, নওয়া- 
পাড়ার ঘোষ ও সাঁরসার মুখোপাধ্যার' প্রভৃতি বংশীয় ধনী ব্যক্কিবর্গ সমগ্র টি ০৮ 
বন্টন করিয়া লইয়াছেন। 
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প্রতাপের ছর্গ-সংস্থান ২৫ 


আবাদ শস্ত-প্রাচুর্যো সমস্ত চকের শ্রী-সম্পাদন করিয়াছিল। এখন চাকশিরির 
মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম হইয়াছে। পূর্বে ভৈরব হইতে পশর পর্যন্ত সমস্ত ভৃতাগ 
জলাশীর্ণ ছিল। উহার মধ্যে রঙ্গদ্বীপ (রাজদিয়া।, মধুদ্বীপ ।মধুদদিয়া), পরবর্তী 
মধুদ্বীপ (পারমধুদিয়!) প্রভৃতি দ্বীপের উন্মেষ হইলেও সমস্ত স্থানের মাঝে মাঝে 
বহু বিস্তৃত বিল ছিল। সুতরাং মধুমতা বা ভৈরব নদ হইতে পশ্চিম দৃক্ষিণমুখে 
সুন্দরবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে, চকশ্রীর পথে আসিতে হইত এবং এ 
স্থলে সুদৃঢ় সৈন্তাবাস বা নৌবাহিনী থাকিলে, শত্রুর গতি প্রতিহত করা যাইত। 
[বিশেষতঃ চারিদিকে চক্রাকারে নদী থাকাতে জাহাজ ও নৌকা প্রভৃতি নিরাপদ 
রাখা চলিত। চাকশিরির এই অবস্থান-কৌশলের জন্যই প্রতাপাদিত্য এই স্থানে 
একটি প্রধান নৌ-সেনার আড্ড৷ করিতে সম্কল্প করেন। রাজ্য রক্ষার জন্য সে 
ংকর্প এত প্রয়োজনীয় যে, তজ্জন্ত তিনি অবশেষে পিতৃব্যের সহিত বিবাদ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। সে বিবাদের বিবরণ পরে দিব। 
_ চকের উত্তর সীমায় ধৌতখালির দক্ষিণ কূলে যেখানে এখন চকশিরির হাট 
বসে, তাই দুর্গের স্থান। ধৌত খালির উত্তর পার হইতে উহার ফটো লওয়া 
হইয়াছিল। এই চাকশিরির নিকটবর্তী কালীগঞ্জ, চণ্ডীতলা, কালিকাতলা, 
দুর্গাপুর প্রভৃতি এই স্থানে হিন্দু প্রাধান্ঠের পরিচয় দিতেছে। হাটের দক্ষিণাংশে 
একটি কালীমনিরের তগ্নাবশেষ এখনও আছে এবং প্রাচীন একটি পুকুরও 
তাহার পার্থ রহিয়াছে। পাশ্ববর্তী একব্বরিয়া গ্রামের পূর্বভাগে একটি প্রকাণ্ড 
দীঘি আছে, উহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। সম্ভবতঃ দীঘিটি প্রতাপাদিত্যের সময়ে 
খনিত এবং উহার সন্নিকটে ছূর্গীধ্ক্ষের আবাস গৃহা্দি ছিল। এখন কিন্তু লোকে 
তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না; বড় দীঘি দেখিলেই লোকে বলে, তাহা খাঞ্জাই 
কীর্তি, অর্থাৎ খা জাহান কর্তৃক খনিত দীঘি। সে কথার কোন মূল্য নাই, 
কারণ পুরাতন অধিবাসীর কোন বংশধর এখানে বাস করিতেছে না। এখন 
ঢাকশিরির কিছুই নাই ; আছে মাত্র প্রাচীন নাম. আর আছে মাত্র এখানকার 
হাট, উহা মঙ্গল ও শুক্রবারে লাগে। ইহাকে এ অঞ্চলে কাটিকাটা হাট বা 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হাট বলে ; এবং স্থন্দরবনের পূর্বভাগের আবাদের বহুলোক 
এখানে আসিয়া! হাট করে। 8৭424 
উপরিভাগে প্রতাপাদিত্যের যে ১৪টি প্রধান ছুর্গের কথা বলা হইল, তত্ধ্তীত 


২০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আরও কতকগুলি ছোট ছোট ছুর্গের সন্ধান পাওয়া যায় * কেহ কেহ বলেন, 
দুর পূর্ব্ব কোণে মেঘনা! নদীর মোহনার নিকট কোন স্থানে একটি ছুর্গ ছিল; 
পূর্বদেশীয় সৈন্যের অধিপতি রঘু নামক সেনানী সেখানে অধ্যক্ষ থাকিতেন। 
ঘটক কারিকাতেও “প্রাচ্যপতি রঘু" একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন বলিয়৷ বণিত 
আছে। কিন্তু দুর্গের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় ন৷ এবং ইহার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধেও সন্দেহ করি। উত্তরভাগে আধুনিক যশৌহর সহরের সন্নিকটে মুড়লীতে 
প্রতাপাদিতোর একটি সৈন্াবাস ছিল; চাটড়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবেস্বর 
রার ইহার কিন্লাদার ব৷ দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই তথ্যের 
সত্যাসতা আমরা পরে বিচার করিব। মোগলের সহিত প্রতাপের বিশেষ ভাবে 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ধূমঘাটের ৫1৬ মাইল উত্তরে মৌতলায় একটি দুর্গ নির্মিত 
হয়। ইহারই পার্থে জাহাজঘাটা বা নৌ-বাহিনী সংস্কারও নির্মাণ করিবার জন্ত 
প্রধান কর্মশাল৷ ছিল। এখানে অনেক নাব-সৈম্ত থাকিত এবং গুলি বারুদ 
প্রস্তত হইত। এই স্থানে একজন ফিরিঙ্গি অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাহারই বাসের 
জন্ত জাহাজঘাটায প্রশস্ত বাসগৃহ আছে। রাজা বসন্ত রায়ের পুক্র চাদ রায় বা 
চন্ত্রশেথর রায় এই সকল ব্যাপারের সহকারী ছিলেন। 





* কেহ কেহ বলেন বর্তমান কলিকাতার চারিদিকে প্রতাপাদিত্যের সাতটি দুর্গ ছিল ঃ 
মাহলা, ব্ায়গড়, টানা, বেহালা, সালখিয়া, চিৎপুর গ আটপুর (মুলাজোড়), এই সাতটি 
স্থানে এই সকল ছুর্গের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। ইহার মধ্যে মাতলা! ও রাদ্নগড়ের বিবরণ 
দিযাছি। রার়গড় ও বেহালার ছূর্গ বোধ হয় অভিম্ন। মুলাজোড়ের পার্থ যে ছূর্গ আছে, 
তাহা বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বর্ধমানাধিপতির বাসের জন্ত নির্টিত হয়; সামনে (সন্মুগে) 
গড় ছিল বলির। নিকটবত্তী ষ্রেননের ন।ম হইয়াছে শ্যামনগর । 

| *কলিকাত! সেকাল ও একাল” ৪৬ পৃঃ। 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২৪৭ 
বিহশ। পক্িচ্ছেদ-লৌ-ল্াহিনীব্ বালস্ছা 


নদীবহুল ভাটিরাজ্যে রাজত্ব করিতে গেলে পর্যাপ্ত নৌ-সংস্থান না হইলে চলে 
না। সে অঞ্চলে যেখানে সেখানে গিয়৷ শত্রুকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিবার 
এমন উপায় আর নাই। “দাগলদিগের এ বিষয়ে ভাল ববস্থা ছিল না, তাহা 
প্রতাপাদিতা জানিতেন। পূর্বকালে সামুদ্রিক জাহাজ প্রধানতঃ বঙ্গদেশেই 
প্রস্তুত হইত। আকবরের সময় একটি বাদশাহী নৌ-বিভাগ ছিল) বহুদেশ 
হইতে উৎকৃষ্ট নৌকা সংগৃহীত হঈত বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ, কাশ্মীর ও সিম্ধুদেশের 
মত অন্য কোথায়ও ভাল সমৃদ্র-গামী জাহাজ প্রস্তুত হইত ন!। বাদশাহ নান! দেশ 
হইতে কারিগর আনাইয়। লাহোর ও এলাহাবাদে বহুসংখ্যক তরণী প্রস্তত 
করাইয়াছিলেন। * কিন্তু বঙ্গ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানে উহার অতি কমই আসিত। 
সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় যখন পূর্বে মগ ফিরিজি প্রভৃতি জলদন্থ্যদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন নবাব সায়েস্তা খা ঢাকা প্রদেশে অসংখা 
নৌকা ও জাহান্জ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে নৌ-বিষ্ভার উন্নতি হইয়াছিল। 
মহাভারতে মনোরথগামিনী, সর্ববাতসহা ও যন্ত্যুক্ত তরণীর উল্লেখ আছে। ? 
নৌ-সাধনোগ্ভত বন্গবাসীকে পরাজিত করিয়! দিখ্বিজয়ী রঘু বঙ্গদেশে জয় পতাকা! 
উড্ভীন করিয়াছিলেন । 1 বঙ্গবীর বিজয়সিংহ সিংহলে রাজ্য স্থাপন করেন। 
বঙ্গীয় বণিকের! বাণিজ্যার্থ যব, স্ুমাত্র! প্রভৃতি দ্বীপে গিয়া ধর্মপ্রচার ও উপনিবেশ 
স্থাপন করেন। অজাত্তা প্রভৃতি গিরিগুহায় এবং যব ্বীপাদির ভাস্বরধ্য-শিল্পে 
প্রাগান ভারতের নৌ-বিগ্তার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে মুসলমান 
আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত. কি ভাবে হিন্দু বণিকেরা শানা চিত্রবিচিত্র ভিঙ্গা সাজাইয়া 
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*ততঃ প্রবাসিতে। বিদ্বান্‌ বিছুরেণ নরম্তাদ। ৷ 

পার্থানাং দর্শয়ামীস মনোমারুত গামিনীম ॥ 

সর্বববাঁতসহাং নাবং বস্্যৃক্তাং পতাফিনীম্‌। 

শিবে তাগ্ীয়ধীতীরে নরৈবিশ্রংসিদ্ধিং কতাম $' এহাভারত, আদিপরধ, ১৪৯ । ৪_৫ 
হৃবংশহ। ৪র্ঘ, ৩৬ মোক । 


২৮ যলোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বু বিদেশের সহিত বাণিজা করিতেন, প্রাচীন সাহিত্যে ও চীন পর্যটকের 
বিবরণীতে তাহার প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে । উড়িয্যার অন্তর্গত খগণ্ডগিরির 
শিলালিপিতে আছে, কলিঙ্-রাজপুভ্রকে অন্ঠান্ত শিক্ষার সহিত প্নাব-ব্যাপার* 
শিখিতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশে এই নাব-ব্যাপার একটি প্রধান শিক্ষার বিষয় 
ছিল। বঙ্গ ও কলিঙ্গের লোকেরাই যে এই বিষ্কায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । * বঙ্গের মধ্যে আবার দক্ষিণ বঙ্গের অর্থাৎ সমতটের 
অধিবাসীরা নাব-বিষ্যায় অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। সপ্ত ডিঙ্গা সাজাইয়া 
ধনপতি বা টাদ সওদাগর কিরূপে বনু বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন এবং পণ্য 
বিনিময়ে দেশের ধনবৃদ্ধি করিতেন, তাহার কথা! ন! শুনিয়াছেন, এমন লোক 
বিরল। কবিকম্কণের চণ্তীকাব্যে উহার বিশেধ বিবরণ আছে এবং উহা! হইতেই 
দেখা যায়, নৌকাগুলি, মাঝি ও দীড়ী পূর্ববঙ্গ হইতে আদিত। বাঙ্গাল নাবিকেরা 
পথে বিপদে পড়িয়া বাঙ্গালের ভাষায় কানদিয়াছিল, সে বর্ণনা চণ্ভীতে আছে । 1 

প্রতাপাদিত্যও এইরূপে ডিঙ্গা সাজাইয়াছিলেন, কিন্ত তাতা বাণিজ্যের জন্ত 
নহে। পূর্ববঙ্গে তীহার পৈতৃক নিবাস এবং সপ্তগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধ। 
সুতরাং এই ছুই স্থান হইতে তীহার উৎকৃষ্ট পোত নির্্মাণকারী কারিগর আনিতে 
কষ্ট হয় নাই। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজোর জন্ত সর্ধপ্রধান বন্দর ছিল, “কর্ণাট 
গুজরাট, কাশী কনখল, লঙ্কা দ্রাবিড় হইতে শ্রীহষ্ট প্্স্ত সকল শফরের (সহরের) 
বণিক সপ্তগ্রামে আসিয়া বাণিজ্য করিত,” কিন্তু সপ্তগ্রামের বণিক কোথায়ও 
যাইত না। £ এখানে সকল দেশের নৌকা-নিম্্মীণপন্ধতি পরিজ্ঞাত ছিল; সকল 
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“কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাকোই। কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই 1 
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো। বিদেশে রহিলু' না দেখিলু মা পো ।” ইত্যাদি 
কবিকস্কণ চণ্ডী,_-ডিঙ্গ।র বিনাশে নাবিকদিগের রোদন, (বঙ্গবাসী সংস্করণ ১৯৮ পৃঃ)। 
“এসব সফরে ঘত সদাগর বৈমে। জঙ্গ ডিজ্জ| ল'য়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥ 
সপ্তগ্রামের যেণে সব কোথায়ও না ধায়। ঘরে বস্্যে হথ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥ 
কবিকন্ধণ চততীনএ সংস্করণ) ১৯৬ পৃঃ। 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা! ২০৯ 


দেশীয় লোকেরা এখানে আসিয়া আবগ্তক মত নৌকা নি্মাণ বা সংস্কার করিয়! 
লইত। কবিকস্কণ প্রতাপাদিত্যের সমসামগ্িক লোৌক। * তীছারই বর্ণনায় 
দেখিতে পাই, কোন কোন সদাগরী ডিঙ্গা “আশী গজ জল তাঙ্গে গা্ের দু'কৃল”, 
এবং কোন ডিঙ্গায় বুসংখ্যক দাঁড় ছিল। প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্র যে 
নৌকায় যশোহর রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা চৌষটি দাড়যুক্ত 
এবং কামানদ্বারা রক্ষিত ছিল।1 এই সকল নৌকাঁকে “কোশা” নৌকা বজিত, 
এই সকল সুদীর্ঘ নৌকা দ্রুতগমনের জন্য ব্যবহৃত হইত। প্রতাপাদিত্যের 
বহুসংখ্যক কোশ! নৌকা ছিল।1 অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মহোদর সম্প্রতি 
“বহারিস্তান* নামক পারসিক গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিয়া যে অনুবাদ করিয়াছেন, 
তাহা হইতে জানিতে পারি, যুদ্ধকালে 'প্রতাপাদিত্যের সেনাপতির সঙ্গে “বেপারি, 
কোশা, বলিয়া, পাল, ঘুরাব, মাচোয়া, পশতা ও জলিয়৷ জাতীয় নৌকা 
ছিল।” $ “ইহা ব্যতীত ছুই এক খানি “পিয়ারা” এবং মহলগিরি” নৌকাও 
ছিল। ইহার মধ্যে কোশা নৌকার কথা বলিয়াছি ; অপর নৌকা সমূহের কিছু 
পরিচয় দেওয়া আবশ্যক | 

এই সকল নৌকার মধ্যে ঘুরাব (014) সর্বাপেক্ষা শক্ত ও শক্কিশালী। উর্দু 
প্ৰুরাব্শব্ে কাক পক্ষী বুঝার। হাতে সাধারণতঃ ছুইটি এবং বড়গুলিতে তিনটি 
মান্তল থাকে । দৈর্ঘ্যের অন্পাঁতে ইহা! বেশ প্রশস্ত ; প্রায়ই সম্মুখে ছুইটি বড় 
কামান এবং ছুইপার্ে কতকগুলি করিয়া ছোট কামান সাজান থাকিত। “বলিয়া” 





নামে এক প্রকার পোতে সমুদ্র ধাত্রা করিতেন, চীনেরা অন্যাপি উহ্ীকেই বান্ক নাষে 
ব্যবহার করিতেছেন (0107656 ]07)1 এ যান্কই জঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। ই 
পোতের আকার খুব বড় এবং তলদেশ বিস্তুত। ইহাতে অনেক বোঝাই ধরিত। 
“বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,” বৈশ্যকাণ্ড, ৬৯-৭* পৃঃ 

* "শাঁকে রদ রদ বেদ শশাঙ্ক গণিতা” অর্থাৎ ১৪৯৯ শকে বা ১৫৭৭ খষ্টা্জে কবি- 
কন্কণ চণ্তীকাব্য প্রণয়ন করেন। 

+ চতুংযক্টিওযুক্তা নৌরানীতা মন্রীমতিঃ।  নালীকৈঃ সজ্জিতা শ্বৈরং সৈনাস্তৈঃ 
পরিবারিতা ॥”. ঘটককারিকা, নিখিল বাবুর প্রতাপাদিতা, মূল ১১৯ পৃঃ। 

£ মন্ভবতঃ হিন্দুরা পূজার সময় যে কোঁশা ব্যবহার করেন, কতকট! তাহারই মত 
আকার বৃলিয়া৷ এই নৌকাগুলির নাম কোশা নৌক1। 

$ প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭, ৪ পৃঃ। 
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নৌকা বোধ হয় আমর। যাহাকে “তাউলিয়া” বলি, সেইরূপ ছোট, লম্বা, একপার্ে 
ছইওয়াল! দ্রুতগামী নৌকাকে বুঝায়। “পাল” বলিতে খুব সম্ভবতঃ ঢাকা হইতে 





আমদানী “পলওয়ার” নৌকাকে বুঝাইত ; ইহাতে একটা মাত্র প্রকাওড মানস্তল 
থাকে এবং অত্যন্ত বোঝাই ধরে। মাচোয়া (সম্ভবতঃ )1৭55০01থ 081) নৌকার 
তক্তাগুলি কাতা বা শণ দিয় বাঁধিয়া গ্রস্তুত কর! হইত এবং উহাতে তরঙ্কের বেগ 
সহ করিতে পারিত। এ জাতীয় নৌকা মান্দ্রীজের উপকূলে ব্যবহৃত হইত। * 
“পশতা” (318) এক প্রকার ছুই মাস্তৃলিয় দ্রুতগামী জাহাজ ।1 জলিয়া 
(21115806100 (710190 নৌকা দক্ষিণ ভারতের উপকূলে বাবহৃত হইত। 
ইহা ঈাড়ের সাহাযো চালিত হইত | উহার উপরে পাতলা বাশের পাটাতনের 
ছুই পার্খে ৪০।৫*টি পর্যাস্ত দাড় বসান থাকিত; বৃহদ্াকারের জালিয়া ঝ৷ 
জল্বাগুলিতে শুট বা ৭টা পর্যন্ত ছোট কাখান পাতা থাকিতে পারিত। পিয়ার! 





*.:870136০970590 ট্যাঠিগা 17017, (৩৩1০) 1) হর িচাতেয 90090 
91710017805 506 

1 পশ তা বা ফপৃত। 01841117৬ নৌকার মত! এই পোত সাধারণতঃ দস্াদিগের 
ছ্বার। বাবন্ৃত হইত। 

1:17018) 9011111)8 ঢ.. 242 130017778 07261666৮01. 11816 115 70,809 
জাঁলিয়া ও জল্ব! (171৮7) বোধ হয়, একই কথা। ইহা প্রাচীন গ্াজি (041৩) ) 
জাহাজেরই প্রকারাস্তর। ইংরাজীতে (811৭ ও (5110 ছুই নাম আছে। উহীর মধো 
(7 গুলি ইয়োরোপে ভূমধাদাগরে এবং 0911” গুলি দাক্ষিপাত্যের উপকূলে 
ব্যব্ধত হইতভ।  মোঁগলদিগের নৌবাহিনীতে জালিয়া বা জঙ্বা জাহাজই অধিক 
সংগাক থাকিত ও 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ১১১ 


নৌকাগুলি মযূরপহ্গী বা সুন্দর বজরার মত। উহার ভিতর আরোহিগণ স্বচ্ছন্দ 
বাস করিতে পারিত। মহলগিরি তরণী পিয়ার অপেক্ষাও সুন্দর ও বড়।.. 
উহাতে রাণী বা উচ্চবংশীয়া। মহিলারা 'আরোহণ করিতেন। প্রত্যেক বহরে 
সেনাপতি বা আমীরদিগের জন্য একপ ২।১ খানি তরণী থাকিত। বেপারি নৌকা 
বাণিজ্যের জন্ত এখনও ব্যবহৃত হয়। উহা ঘুরান ছইওয়ালা এবং সম্মুখে কয়েকটি 
দাড় এবং মধ্যস্থলে একটি প্রকাও মাস্থল থাকে । অস্ত্র শন্ত্র'ও খাগ্ঠাদি বহনের 
জন্যই এ সব নৌকা যুদ্ধকালে প্রয়োজনায় ছিল । 

যে দেশে গ্রয়োজনায় সরঞ্জামের সংস্থান, নদার অবস্থা ও উপকূলের প্রক্কৃতি 
যেরূপ, সে দেশে তদগুঘারী নৌকা! বা রণতরী প্রস্তুত হইয়া থাকে। * এইজন্য 
ভারতবধের এক এক প্রদেশে নৌকা বা জাহাজ নিশ্মাণের সময় কোন এক 
প্রকার আদর্শের অন্নকরণ করিলেও উহার মাল মসণ! এবং ব্যবহারের প্রণালী 
পৃথক হওয়াতে আদর্শেরও অনেক পরিবর্তন হইয়া থাকে । উপরিভাগে যে সকল 
পোতের কথা বলা হইল, উহার অধিকাংশই রণতরী ; এজন্ত প্রতাপাদিত্যকে 
উহার অধিকাংশই অন্টের অনুকরণে প্রস্থত করিয়৷ লইনে হইয়াছিল। তীহার 
নৌ-বিভাগে যে সকল পটুগীঞ্জ কর্মচারা নিধুক্ত হইয়াছিলেন, তাহারাও 
দাক্ষিণাত্যের মালবর ও করমগ্ডল উপকূলেব কয়েকজাতীয় পোতি-_যেমন 
ঘুরাব, গশতা, মাচোয়া বা মাছুলা এবং জালিয়। বা জল্বা (]91097 )-- 
বশোহরে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অবগ্ঠ সপ্তগ্রাম এবং সন্দীপ প্রভৃতি 
স্থানে এইরূপ পোত পুর্ব হইতে প্রপ্থত হইত। এ্রতাপাদিত্যের সময়ে 
যশোহরের কারিগর্গণ জাহাজ-নিম্্থীণে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল। 
তাহার ফলে সায়েন্তা খা অনেক জাহাজ যশোহর হইতে প্রস্তত করাইয়া 
লইয়াছিলেন। কয়েক প্রকার নৌক। যশৌহরের নিজ সম্পত্তি ছিল; 
যেমন, ডিঙ্গি, পান্সা, বাছা। ও বালাম। “যখন লোহার ব্যবহার জানিত 
না,তখন বেতে বাধা নৌকায় চড়িয়া 'বাঙ্গানারা নানাদেশে ধান চাউল বিক্রয় 


ক্ষ 1006 9719 01076 ৮০৪০ 21] | ২০৭৪ ৪ 076: 0০45৮ 0£ 1ম | ৪1165 টিটি 
(০ 076 1008110165 107 %1710) 006) 216: 98501760. 2170. 8801) 15 06০911507 ৪৫8- 
৫ 60 076 78016 0106 009 07 ০4010181679 056৫ 
শটে 96তস 1 17018 (9597), ০1, 1, ৮. ।4. 
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করিতে যাইত। সে নৌকার নাম ছিল “বালাম নৌকা'। তাই সে নৌকায় 
যে চাউল আসিত, তাহীর নাম বালাম চাউল হইয়াছে”। * আমর! এক্ষণে 
বালাম চাউলই চিনি, বালাম নৌকার কথা ভুলিয়। গিয়াছি। তবে এখনও 
বালাম চাউল প্রধানতঃ খুল্না ও বরিশাল জেলা হইতে নানা! দেশে রপ্তানি হয়। 
দক্ষিণ খুল্না বা প্রাচীন বশোহরের বালাম নৌকা নিজন্ব। প্রতাপাদিত্যের 
মময়েও রসদ প্রেরণের জন্ত এ নৌকার প্রচলন খুবই ছিল। বড় নৌকা বা 
জাহাজকে পূর্বকালে ডিজ্গা বলিত; এবং সর্ধজাতীয় ছোট নৌকার সাধারণ 
নাম ছিল-ডিঙ্গ। একজন লোকে একখানি বৈঠা দিয়। ইহা স্বচ্ছন্দে বাহিতে 
পারে ; নদীতীরবাসী প্রত্যেক গৃহস্থের এ নৌকার প্রয়োজন ছিল এবং এখনও 
উহা ব্যবহৃত হয়। যশোহরে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। ডিঙ্গি অপেক্ষা একটু 
বড় নৌকা ছই বা আবরণ দিয়া দীড় বসাইলে “পান্সী” হইত এবং উহাতে অল্প 
খ্যক লোক চলাফেরা করিতে পারিত। যে সব প্রকাণ্ড আকারের পান্সী 
ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আদিত, তাহাকে “সৈদপুরি পান্সী বলে” । পান্সী 
অপেক্ষা একটু বড়'ও শক্ত, অনাবৃত, ভারবাহ্ী নৌকাকে “বাছাড়ী” বলে; 
তদপেক্ষা বড় হইলে বাছাড়ী জাহাজ হয়। এখনও “বাছাড়” উপাধিধারী 
নমঃশূ্র জাতীয় লোকেরা বহুসংখ্যক প্রাটীন যশোহরের সন্নিকটে বাস করে। 
সম্ভবতঃ তাহাদের নামানুসারে এই প্রকার নৌকার নাম হইয়া থাকিবে। এই 
সকল নৌকা! ব্যতীত সংবাদাদি প্রেরণের জন্য অত্যান্ত দ্রুতগামী সিপ নৌকা, 
ভারী দ্রব্য ও হাতী ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তু বহনের জন্ট টাকাই *পাটুয়া, ভড় ব৷ 
“জনঙ্গ” নৌকা ব্যবহৃত হইত। “পাতিল” নৌকা উত্তরপশ্চিন দেশ হইতে আসিত, 
এবং মোগলবাহিনীতে রসদ বহনের জন্য উহা বাবনৃত হইত। প্রতাপাদিতোর 
নৌ-বাহিনীতে ঘুরাব, জালিয়া, বালাম, পলওয়ারী ও কোশার সংখ্যাই অধিক। 
তন্মধ্যে ঘুরাব, কোশ! ও জালিয়! প্রকৃত রণতরী ।1 অপরগুলি অধিকাংশই 
ভারবাহী। 





* কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য সশ্মিলনের ৭ম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় গ্রহরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহোদয়ের অভিভাষগ, ২৭ পৃঃ। 

1 মোগলদিগের নওয়ারা বিভাগে ঘুরাব, পাতিল, জলবা এবং কোশার সংখা। বেশী 
ছিল। মগদদিগের নীবিভাগে ঘুবাব, জঙ্বা, জঙ্গি ( জঙ্গ বা 771.) এবং কোশ| ও বালাম 
অধিক। 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২১৩ ৃঁ 


এই সকল জাহাজ ও নৌকা গঠন করিতে গ্রতাপাদদিত্যের আর একটি 
বিশেষ সুবিধা ছিল। ্বন্দরবনে পোতনির্মাণের উপযোগী কাঠের অভাব ছিল 





গান্তিল নৌকা । 
না। তন্মধ্যে সুন্দরী কাঠই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । এই কাঠ দেখিতে স্ছনার, গাঢ় 
লালবর্ণ, ইহা খুব শক্ত এবং ভারসহ ; কাঠে গিরা বা গাইট কম, ফাড়িলে দীর্ঘ 
তক্তা হয়; এ কাঠ জলে ভাল থাকে, লোণায় সহজে নষ্ট হয় না। এমন কি, 
জলের মধ্যে সুন্দরী কাঠ শীল সেগুন অপেক্ষাও বেশী দিন টিকে। এখন যেমন 
ভাল সুন্দরীকাঠের বিশেষ অভাব, তখন তাহা ছিল না।* প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর 
কাছে নিজের এলেকায় বনুকালের সঞ্চিত স্ুন্দরীবুক্ম যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল। 
তিনি অনায়াসে সংগ্রহ করিয়। এই কাঠে অসংখ্য তরণী গড়িয়াছিলেন। জাহাজের 
তলায় সুন্দরীকাঠ ভাল উপাদান ছিল; বাইনের তক্তায় পাটাতন ও আবরণের 
বিশেষ সাহাধা করিত। একমার সুন্দরী কাঠই যে অবলম্বন ছিল, তাহ! নহে। 
সকল কারিগরে সুন্দরী কাঠ দ্বারা কার্য করিতে সমর্থ ঝা সম্মত ছিল না। ঘুরাব 
প্রভৃতি প্রধান জাহাজগুলি অন্য দেশের ধরণে শাল সেগুনে নির্মিত হইত। 
ইয়োরোপে ওক (০8) কাঠে জাহাজ গড়া হইত; সে দেশের লোকে ওকের 
গৌরবে গর্বান্থিত ছিল। কিন্তু ওক অপেক্ষা সেগুন অনেক ভাল। ওকের 
জাহাজ বার বৎসরে পরিবর্তন করিতে হইত; কিন্তু সেগুনের পোত ৫. বৎসর 





ক. যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম পঙ, ৮৯ পৃঠ। 


২১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


থাকিত। সেগুনের তল! ও শাল শিশু দ্বার! অন্তান্ত অংশ গড়িলে জাহাজ খুব 
দীর্ঘস্থায়ী হইত। 
প্রতাপাদিত্যের উত্কুষ্ট রণতরীর সংখ্যাই সহশ্রাধিক ছিল, অন্তান্ত পোতের 
ংখ্যা ততোধিক । ইসলাম খীর নবাবা আমলে আবছুল লতীফ নামক বে 
ভ্রমণকারী নৃতন দেওয়ানের সঙ্গে বঙ্গে আসিগ্লাছিলেন, তাহার বর্ণনা হইতে 
জানিতে পারি, প্রতাপাদিত্যের “যুদ্ব-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা ছিল।”% 
মোগল সেনানা ইনায়েৎ খা যখন তীহার বিরদ্ধে প্রেরিত হন, তখন 
প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য ৫** রণপোত লইয়৷ তাহাকে প্রথম আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। ইহা! ভিন্ন সেই সময় রাজধানীর সন্নিকটে ও প্রধান প্রধান 
নৌ-ছুর্গে রাজারক্ষার জন্ত আরও অনেক রণতরা ছিল। রসদাদি সংগ্রহ 
ও যাতায়াত বাবস্থা জন, যুদ্ধের আনুস্জিক কার্য ও সংস্কার জন্ঠ যে জারও কত 
শত জাহাজ ও নৌকা কত স্থানে ছিল, তাহা স্থির করিয়! বলিবার উপায় নাট । 
তবে তাহারও আনুমানিক সংখ্যা যে সহআীধিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই সকল জাহাজ নির্মীণ ও সংস্থানের জন্য, উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 
যশোহর হুর্গ হইতে ! ৪1৫ মাইল উত্তরে একটি স্থান নির্দিষ্ট হইল এবং তথায় 
নৌ-বিভাগের কাবালয় স্থাপিত হইল। প্রথমতঃ বাঙ্গালা বা উজবেগ জাতীয় 
কন্ধচারীর অধীন কাযগারস্ত হইয়াছিল। এই কর্মচারী কে, জানিতে পারি নাই! 
তৎপরে প্টশীজ জাতীয় ফ্রেডারিক্‌ ভুলি 1515.1০% 13001) কে নিধুদ্ত 
করিলে, তিনিই সর্বময় কর্তা ইরা বসিলেন। কক্ষদক্ষ ডুড্লীর পূর্ব্ব পরিচয় 
সন্বন্ধে কোনও সন্ধান পাঁওয়! যায় নাই। নৌ-বিভাগের প্রধান কার্য্যালয়ের নাম 
হইয়াছিল, জাহাজঘাটা ) তথার ডুডলী ও তাহার কন্মচারিগণের কর্মশালা ও 
আবাসগৃহ নির্মিত হইল) উহীর তগ্নাবশেষ এখনও আছে। যমুনার থাতের 
ুর্বরতীরে জাহাজ ঘাট; এ স্থানের খাতের ধারদিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। 
গ্রতাপাদ্দিত্যের আমলের পুরাতন রাঁজবত্ এক্ষণে ভিষ্টীক্ট বোর্ডের রাস্ত। 








*. প্রমানী আশ্বিন, ১৩২৬, ৫৫২ পৃঃ) 
1 ধূমঘাট হুর্গকেই আমর! সাধারণতঃ ষশোহর ছুর্গ বলিব। প্রাচীন যশোহর ছুরগ 
বলিতে হাল তাহাকে নির্দিষ্ট ভাবে মুকুন্দপুর ছুর্গ বলিয়া উল্লেখ করিব। 


*5স5০4%৯ বু ত৭5৪৬৯3ওছ ৭৪ 
5৪ 5৫৯৪৪ ৮৮৬ ৮৪৬০৮ ০৬০ 5০৪ ৪৫০৬৬ 
খু »ৎ৯] 1৬২৫৬ ০৪ ৮৫1৯৪৯৬ 





নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২১৫ 


হইয়াছে । এই রাস্তার পারে ৪১৬” % ২১০ফুট পরিমিত স্থানে এখনও ইষ্ট 
স্তূপ, প্রাচীর, খিলান প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। উত্তর দিকের মৃত্তিকা 
প্রোথিত কয়েকটি প্রাচীর দেখিয়া তত 
পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না; সম্ভব্তঃ 
নীলকরগণ এখানেও প্রাচীন গৃহাদি 
ভাঙ্গিয়া কুঠি স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন) 
যমুনার জল লোণ! হওয়াতে বোধ হয় সে 
উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হয় নাই। ভগ্রচিক্কের 
মধো পূর্বপার্থে শতাধিক ফুট দীর্ঘ এক 
ভগ্ন অট্টালিকা এখনও দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । সম্ভবতঃ উহাই ছিল পোতা- 
ধ্যক্ষের আবাস-বাটিকা। উহার উত্তর 
দিকে একটি খোল! ঘর, সেই দিকে সদর । 
তাহার দক্ষিণে একটি গুম্বজওয়ালা ঘর, 
উহাই আফিস। ততৎপরে দুই পার্থ দুইটি 
গুধজওয়ালা ছোট থর, দ্রবাদি রাখবার 
স্ান। তাহার দক্ষিণে একটি সর্বাপেক্ষা 
বড় 'ঘর, সম্ভবতঃ শয়ন ঘর, উহাও 
গুধজওরালা। তাহারই পার্থ স্নানাগার, 
উহাতে ছইধারে দুঈটি চৌবাচ্চা; 
অট্রালিকার গাত্র সংলগ্ন প্রকাণ্ড ইন্দিরা 
হইতে জল তুলিয়া নণদ্বারা এ জলে 
চৌবাচ্চা পুরিয়া দেওয়া হইত। প্রতোক 
গুষ্ধজের উপরই এক একখানি গোলাকার 
স্টিক বসান ছিল, তজ্জন্ত গৃহগুলি বাহিরের জাহাজঘাটার ভগ্নগৃহ | 
আলোকে আলোকিত হইত। 

জাহাজ ঘাটাকে কেহ কেহ কোটাঘাটাও বলে। কেহ কেহ বলে, ভঙ্ন 
কোটাটিতে নবাবের কাছারি বাড়া ছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপের পতনের পর 
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অকল্পদিন মধ্যে ধুমঘাট বাসের অযোগ্য হইলে, মোগল ফৌজদার কিছু দিনের জন্ট 
জাহাজ ঘাটার গৃহে অবস্থান করিয়ছিলেন। জাহাজ ঘাটার একটু উত্তরে একটি 
টিপি আছে; কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানে পটুগীজ পোতাধ্যক্ষ ও তাহার 
স্বজাতীয়দিগের জন্য একটি গীর্জা ছিল; অনুমান অযৌক্তিক নহে, কারণ 
পার্খব্তী মৌতলায় মুসলমান দিগের জন্য একটি মসজিদ আছে। হিন্দুদিগের ত 
কথাই ছিল না; নিকটবর্তী নকীপুর, পরমানন্দ কাঠি ও গোপালপুরে অনেকগুলি 
হিন্দু মন্দির ছিল। 

জাহাজঘাটা| ও মৌতলার কতকাংশ লইয়া পরিথাবেষ্টিত দূর্গ ছিল। এখানে 
নৌ-সৈন্ত ও গোলনাজ সৈন্ঠের! বাস করিত। উত্তরদ্িক দিয়া পরিথার পরিচয় 
স্বরূপ একটি কাটাখালি আছে। এ্ী খালে এখনও অনেক স্থানে জল থাকে। 
ুর্গের উত্তরপুর্ব্ব কোণে থালের দক্ষিণ গায়ে মৌতলার প্রসিদ্ধ মসজিদ। উহা 
এখনও স্থন্দর অবস্থায় আছে এবং স্থানীয় বহুলোকে সেখানে নেমাজ করে। 
এই মসজিদের জন্যই স্থানটির নাম হইয়াছে নেমাজ গড়। মসজিদটির ভিতরের 
মাপ ১৯২৯ ১৯২ ইঞ্চি) ভিত্তি ৩-৩% মাটি হইতে গুজের নিয় 
পথ্যন্ত উচ্চতা ১২ফুট ; একটি মাত্র বড় গুধজ, মিনার নাই। পুর্ব্বদিকে ৩টি 
এবং উত্তর দক্ষিণে প্রত্যেক দিকে ২টি করিয়া দরজা। পরবাজপুর ও 
ঈশ্বরীপুরের বিখ্যাত মস্জিদের মত, এই নেমাজ গড়ের মস্জিদও প্রতাপাদিত্যের 
উদারতার পরিচয় দিতেছে । 

জাহাজঘাট! হইতে একটু উত্তর দিকে গিয়া যমুনার পশ্চিম পারে ছুধলি ডক্‌ 
ব! পোত নির্মাণ স্থান। কর্মাধ্ক্ষ ফ্রেডারিক ডূডলির (794016)) নামানুসারে 
এই স্থানটির নাম হইয়াছে দুধলি। এই স্থানে পূর্বদিক হইতে একটি খনিত খাল 
আসিয়া যমুনায় মিশিয়াছে এবং উহা অপর পার হইতে বরাবর পশ্চিম দিকে 
চলিয়৷ গিয়াছে; এই খাল হইতে উত্তরপূর্ব মুখে একটি পাশখালি বাহির করিয়া 
একটি কৃত্রিম দে মিশীন হইয়াছিল। বড় বড় জাহাজ সংস্কারের জন্ত এই খাল 
দিয়া আসিয়া এই হৃদে নামিতে পারিত; এবং সেখানে প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া 
দিয়া, হৃদটিকে শু করিয়া লইয়া জাহাজের তলদেশ পরীক্ষ। বা সংস্কার করা 
বাইত। উক্ত খালের মুখ হইতে বরাবর উত্তর দিকে নদীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া 
বড় পুষ্করিণীর মত কতকগুলি খাত কাট! রহিয়াছে। দুই ছুইটি খাতের মধ্যবস্তী 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২১৭ 


স্কান এখনও পাহাড়ের মত উচ্চ আছে। একটি থাতের পরে টিপি, পুনরায় খাত, 
পুনরায় টিপি, এই ভাবে আমরা ১৩+টি খাত গণনা করিতে পারিয়াছিলাম। 





ছুধলী ডক । 


৮ 


২১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এ খাতগুলিকে ডক বাগুঁদি বলিত। গুদির মধ্যে কতকগুলি ১০৮ ৬*“ফুট 
পরিমিত এবং অনেকগুলি ইহা অপেক্ষা কমবেশী নানা আকারের হইবে। নদীর 
দিক বাতীত গুঁদি সকলের অপর তিন পার্খব ইঞ্টকগ্রথিত ছিল; এখনও ২।৪টিতে 
সেরূপ গাথুনি আছে। মধ্যবর্তী ভিট্রাগুলির কতক অত্যন্ত উচ্চ। এক 
মাইলের অধিক দূর পর্য্যন্ত হাটির৷ গেলে, তবে গুঁ'দিগুলি পার হইয়৷ যাওয়া যায়। 
উত্তর দিকে যেখানে গু দিগুলি পেষ হইয়াছে, সেখানে যমুন নদী প্রার ছুই মাইল 
প্রশস্ত ছিল; এখনকার খাত দেখিলে উহা অনুমিত হয়। গুঁদির মুখে দুই 
পার্থের ইষ্টক প্রাচীরের প্রান্তের সহিত কাষ্ঠনির্ষ্িত কপাট লাগান ছিল; জাহাজ 
বা নৌকীগুলিকে উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া এ সকল কপাট বন্ধ করিয়া জল 
নিষ্ধাশন পূর্বক উহাদিগকে মেরামত করা হইত, অথব! শুষ্ক গুঁদিতে রাখিয়া নৃতন 
পোত নিশ্মাণ করিয়া জলপূর্ণ করতঃ সেগুলিকে ভাসাইয়। লওয়! হইত। শুধু 
ছুধ্লীতে নহে, জাহাজঘাটা, আড়াইবাকীর মোহানা, সগর দ্বীপ ও অন্যান্ঠ স্থনেও 
পোত-নিষ্মীণের ব্যবস্থ। ছিল। 


এস বিহশ পন্রিচ্ছেদ_লো।ক-নির্ক্বাচ্ুন 


একক কেহ কখনও কোন কা করিতে পারে না; বড় কাযে অন্তের 
সহায়তা চাই। সেই সহায়তার সদ্যবহার করাই ব্যক্তি-বিশেষের কৃতিত্বের 
পরিচায়ক সৈন্গণের দেহ-রক্তের বিনিময়ে যুদ্ধে জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু যশস্বী 
হন সেনাপতি। তবে সৈনিকের প্রাণপণ বিক্রম প্রদর্শিত না হইলে, সেনাপতিত্থ 
বিফল হয়। যে সব রাষ্ট্-বিজয়ী বীর জগতের ইতিহাসে কীন্ি-মণ্ডিত হইয়াছেন, 
তাহাদিগকে নিজ অপেক্ষ। সহকারী সৈন্ত ও সেনানীবর্গের উপর অধিকতর নির্ভর 
করিতে হইয়াছিল। দেশে ষখন একটা নূতন আন্দোলন উঠে, নূতন বিপ্লব জাগে, 
পূর্বহইতে কেমন এক প্রান্কৃতিক নিয়মে তাহার আয়োজন হইতে থাকে। সেই 
আন্দোলনের শ্োতের মুখে তাহারই আন্ুুকুল্ের জন্য যখন একজন বৃক পাতিয়া 
দাড়ায়, তগন অলক্ষিত ও অতফিত ভাবে শতজন আসিয়া তাহার পৃষ্ঠপোষণ 
করে; তখন ভগবানের ব্যবস্থায় পূর্ব হইতে যে সমস্তই প্রস্তুত ছিল, তাহা 


লোক-নির্ববাচন ২১৯ 


দেখিয়৷ সকলে অবাক হয়। বিধি-নির্দেশ ব্যতীত কোন বড় কায হয়না; এরং 
ভাহা যখন হয়, এই ভাবেই হইয়া! থাকে। 

একবার কর্মী হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারিলে, সহকারীর অভাব হয় ন!; 
কিন্ত সে কর্মীর কোন অমানুষিক শক্তি এবং নির্বাচন কৌশল চাই। কৃতী 
পুরুষের ইতিহাসে দেখা ঘায়, তিনি তীক্ষ বদ্ধিবলে প্রয়োগন মত এমন নব লোক 
নির্ববাচন করিয়াছিলেন যে, সহকারিগণের স্বকীয় ক্ষমত' অপেক্ষা তাহার নির্বাচন 
কৌশলের অধিক প্রশংসা না করিয়া পার! থায় না। প্রতাপাদিত্যের লোক 
বাছিয়া লইবার প্রণালী অতি হুনদর ছিল; তাহার জীবনব্যাপী চেষ্টায় যদি কিছু 
সাফল্য হইয়া থাকে, তবে ইহা তাহার মলীভূত। তাহার সহকারী 
কন্মাধ্যক্ষগণের কাধ্য বিভাগ সমালোচনা করিলে, এ কথা স্পষ্ট বুঝা ঘাইবে। এই 
কর্মচারিগণের কোন লিখিত তালিকা নাই) সমসাময়িক “বহারিস্তান” প্রভৃতি 
গ্রন্থে ছুই একটি নাম পাওয়া যায়; বহুদিন পরে লিখিত ঘটকের পথিতে 
কতকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, কোন সমসাময়িক ম্মারক-লিপি তাহার ভিত্তি হইতে 
পারে; ইহা ব্যতীত দেশের নানাস্থানে এই সকল কর্মীধযক্ষগণের বংশ ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে ১ দে বংশের উন্তরাধিকারিগণের গৃহ-রক্ষিত কোন বংশ.তালিক! হইতে 
বা বংশগত প্রচলিত প্রবাদ হইতে কতক সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। সকল তথ্যের 
সমাবেশ করিয়া আমর! বিভাগ অনুসারে যে তালিকা করিয়াছি, এখানে তাহার 
আলোচন। করিতেছি। প্রতোকের কার্যকাল নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে না। 

গৌড় নগরী লুষ্ঠিত ও মহীমারিতে উৎসন্ন হইলে, ধাহারা নবপ্রতিঠিত 
বশোহরে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক হিন্দু জমিদার-বংশীয়-কায়স্থবতনয় ছিলেন, 
তাহার নাম কূর্ধ্যকান্ত গুহ। তিনি গৌড়ে বিক্রমাদদিতোর আশ্রয়ে প্রতিপালিত 
হন এবং বাল্যকাল হইতে প্রন্তাপের সহিত উহার এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সংগঠিত 
হয়।* কয়েকবৎসর পরে যখন প্রতাপের বয়স ১৪১৫ বৎসর, তখন শঙ্কর 





* শৃধ্যকাস্তের পুর্ব পরিচয় সন্বন্ধে নীন। জনে নান। মত ব্যক্ত করিয়াছেন। “বঙ্গাধিপ 
পরাজয়ে” স্য্যুকাস্তকে "হ্র্যকুমার" করা হইয়াছে এবং তিনি জয়ন্তীরাজ শিবচঞ্ের পুত্র 
বলিয়া বণিত হইয়াছেন। এ তথ্যের মূল পাই নাই। আধুনিক নাটকে তাহাকে শঙ্করের শিল্ত 
ও অনুচর-__একজন মাঁধারণ লোক বলিয়া চিত্রিত কর! হইয়াছে । ঘটকদিগের মতে তিনি 
গুহ বংশীয় বঙগজ কায়স্থ এবং প্রতাঁপাদিত্যের জ্ঞাততি। 


খহঃ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চক্রবর্তী নামক এক ত্রাঙ্গণ-তনয় যশোহরে আসিয়া প্রতাপের আশ্রয় লন। অতি 
অল্পকাল মধ্যে এই ব্রাঙ্মণ যুবক তীক্ষ বুদ্ধিবলে প্রতীপের চিত্তে অসাধারণ আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন। শঙ্কর চক্রবর্তী প্রতাপ বা কূর্য্যরান্ত অপেক্ষা বয়মে কিছু 
বড়। বঙ্গে স্বাধীনতার উন্মেষই প্রতাপের সাধনা, সে কল্পনা গৌড়ে থাঁকিতেই 
জাগিয়'ছিল; সকলেরই বাল্যজীবন ভবিষ্যতের সচন! দেখাইয়া থাকে। শঙ্করও 
বাল্য হইতে সেই একই চিন্তায় আত্মসমর্পণ করেন। প্রতাপ যাহা চান, 
শঙ্করে তাহ! মিলিল ) প্রবৃত্তির মিলনে অচিরে উভয়ের মনোমিলন হইল; সে 
বন্ধুত্ব এ জীবনে কখনও ছিন্ন হয় নাই। ইয়োরোপে ম্যাটসিনির চিন্তা ও 
মন্ত্রণা যেমন গ্যারীবল্ডির কার্যকারিতায় প্রকাশিত হইয়া, ইতিহাসে ন্বরণাক্ষরে 
ইটালীর স্বাধীনতার গাথা! লিখিয়া রাখিয়াছে, শঙ্করের ধ্যান-্ঞান ও শিক্ষা- 
দীক্ষা, প্রতাপের অসীম সাহস, বীরত্ব ও কাধ্যকারিতাকে সম্পোষণ করিয়া 
বঙ্গেতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়কে গৌরবময় করিয়া রাখিয়াছে। ভারতে 
চিরান্গগত প্রথায় ব্রাহ্মণের মন্ত্িত্বই ক্ষত্রিয়ের রাজত্বকে উদ্ভাসিত করিয়া 
থাকে; এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়্াছিল। শঙ্কর চক্রবর্তী * ছিলেন মন্ত্রী এবং 
প্রতাপাদিত্য ছিলেন কর্তা; আর সে কর্মের সহায়ক ছিলেন, বীরবর কৃর্য্যকান্ত। 
এই তিন জনের অপূর্ব সম্মিলনে মধুর ফল ফলিয়াছিল। তিন জনের হৃদয় ও 
উদ্দেগ্ত এক হইলেও কাধ্য বিভাগানুসারে কর্মক্ষেত্র ও প্রণালী বিভিন্ন ছিল। 





পহুয্যকান্তঃ মহাশূরঃ গুহকুলত্ত ভৃষণং 

প্রতাপাদিত্য-সেনানী হয়গ্রীবোপমঃ কিল” 
শ্বঙ্গাধিগ পরাদয়ে,”£ আছে, যুদ্ধাবসানে হৃয্যকুমার প্রতাঁপের কম্থাকে বিবাহ করেন। 
্যাকাস্ত রাঁজজ্রাতি হইলে মে বিরাহ হইতে গারে না। আমর! ঘটক কারিকা হইতে 
দেখাইয়াছি, রাজ! রামচন্দ্র ব্যতীত প্রতীপের অন্ত জামাতার নাম রাঁজবললভ য়ায়। ঘটকগ্ণ 
মর্বত্রই হূর্ধযকান্তকে মহাশূর বলির বর্ণন। করিয়্াছেন:--ষথা, *নুরযাকাস্তঃ মহাশুরঃ সর্বশান্ 
বিশারদ” অস্ত্র প্রতাপ ম্বপং বলিতেছেন, *শণু কূ্যয মহাশূর বশোহর-প্রদীপক”। 

* কাঙ্ঠাগ গোত্রে দক্ষবংশে বর্তমান ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারামাতে এক দরিদ্র ত্রাঙ্গণ 
পরিবারে শঙ্কর চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমীন ঈশ্বরীপুরের ৫৬ মাইল উত্তর পুর্বব কোণে 
এখনও শঙ্করহাটি বা শঙ্করক।টি বলিয়। একটি গ্রাম আছে; ধশোহর বাঁসকালে শঙ্করের তথায় 
বাসাবাটি ছিল। প্রতাপের পতনের পর তিনি পুনরায় বারাসাতে শেষ জীবন অতিবাঁঠিত 
করেন। পরিশিষ্টে তাহার বংশের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। 


লোক-নির্ববাচন ও ২২১ 


- প্রতাপাদিত্য রাজ! ) শঙ্কর ও স্ৃ্্যকাস্ত তাহার প্রথ্ণান সহচর ও সহকারী। 
ছুই জন ছুই বিভাগের কর্তা। শশ্কর চক্রবর্তী স্ুপপ্ডিত, ধীর স্থির, কর্তৃব্যকঠোর 
এবং ব্রাহ্মণোচিত প্রতিভা-সম্পন্ন। রাজ্যশাসন, রাজস্ব-সংগ্রহ ও আয় ব্যয় 
্র্ৃতি প্রধান ভার তাহার উপর । অন্ঠদিকে সুর্যাকাস্ত অসমসাহসী, মহাযোদ্ধা, 
সর্বশান্ত্-বিশারদ এবং লোক -পরিচালনে অদ্বিতীর ক্ষমতাশালী । রাজত্বের 
প্রথমভাগে তিনিই ছিলেন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি; সৈস্ঠরক্ষণ, যুন্ধব্যবসথা 
এবং বলমঞ্চয়ের জন্ত প্রধান দায়িত্ব তাহার। শঙ্কর দেওয়ানি ও মন্ত্রণা 
বিভাগের কর্তা এবং হৃপ্যকান্ত সৈন্-বিভাগের অধ্যক্ষ। প্রত্যেক বিভাগে 
ইহাদের সহকারী ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে, লঙ্গীকান্ত গন্ষোপাধ্যায়, 
রূপরাম বা রূপবস্থ এই ছুই জন শঙ্ষরের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন 
্রাহ্মণ বালক লক্মীকাস্ত রাজ দরকারে আশ্রয় লইয়! ক্রমে সদগুণ ও তীক্ষ 
বুদ্ধিবলে উন্নতি লাভ করিয়! প্রধান দেওয়ানের পদ পান। * তিনি রাজস্ব 
বিভাগে সর্বময় কর্তা ছিলেন। এমন কি, প্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর প্রভৃতি 
বখন যুদ্ধাদি জন্য স্থানাস্তরে যাইতেন, তখন লক্ষকান্তের উপর রাঁজ-প্রতিনিধির 
ভার অর্পিত হইত। 

দেওয়ানী বিভাগে আরও অনেক কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। প্রবাদ 
আছে, বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে ছুর্গাদান সমাদ্দার নামক এক ত্রাঙ্গণ যুবক 
যশোহর রাজ-সরকারে প্রবেশ করেন, এবং কার্ধ্যদক্ষতায় রাজস্ব বিভাগের 
একজন প্রধান কর্মচারী হন। ভবিষ্যতে ইহারই নাম হইয়াছিল ভবানন্দ 
মছুমদার এবং তিনি নদীয়ার কেশরকোনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 1. শঙ্করের 





ক ইনি বর্তমান বড়িযার সাব  চৌধুরিগণের আপুর । ইহার বাল্যজীবন উপন্তাসের 
মত রহস্তমন্,। কর্মজীবন কৃতিদধে উদ্ভামিত এবং শেষজীবন ধ্ধো বিলমিত। কিন্ত প্রভূ 
প্রভাপাদিত্যের প্রতি কৃতদ্রভীর জন্থা তাহার সকল মাহাত্ম্য মলিন করিয়া রাঁখিয়াছে। 
আমরা পরিশিষ্টে ইছার জীবনী ও বংশ বিবরণের আলোচন। করিব । 

+ ইনি মানসিংহের আক্রমণ কালে মোগল পক্ষে সাহীযয বরেন বলিয়া ১৪ পরগণার 
জমিদারী, মোগল সরকারে কানুনগে! চাকরি এবং মজুমদার উপাধি পান। [িনি থে 
গ্রতাপাদ্িত্যের সরকারে চাকরি করেন, তাঁহার বিশিষ্ট লিখিত প্রমাণ বর্তমান নাই। কিন্তু 
প্রবাদ শতমুখে ঠাহাকে কনৌজাধিপাতি জয়চন্্রের মত দেশদ্রোহী বলিয়া অধ্যাত করিতেছে। 
মানসিংহের অকুষণ প্রপক্ষে যঘন ভবানন্দের কথ! বলিতে হইবে, তখন এই প্রবাদের সত্যাসতয 
বিচ।র করিব। 


২২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সহকারী আর একজন বিশিষ্ট কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, রূপরাম বা রূপবস্থ। ইনি 
বসন্ত রায়ের জামাতা । পদোন্নতিতে তিনি গ্রতাপাদিত্যের রাজত্বের প্রথম ভাগে 
সমর-সচিব হইয়াছিলেন। যুদ্ধের পরামর্শ এবং ুদ্ধাদ্ির আয় বায় নির্ধারণ ও 
সামরিক ব্যবস্থা তাহার প্রধান কান ছিল। রূপ বস্তুর তীক্ষবুদ্ধি ও সুক্ষ ব্যবস্থা 
বহুক্ষেত্রে প্রতাপের প্রধান সহায় হইয়াছিল। বংণীপুরে যশোহর-দুর্গের দক্ষিণে 
“রূপরামের দীঘি"? তাহার কীন্তিচিহন রাখিয়াছে |* বসন্ত রায়ের হত্যার পর 
এই রূপরাম শক্র হইয়। উাহার সর্ধনাশের পথ প্রস্তত করেন। অন্ত 
কর্মচারিগণের মধো শ্রীপতি গুহ, বয়াজিৎ হাজারী ও জগৎসহায় দত্ত বিশেষ 
বিখ্যাত। শ্রীপতি গুহ? স্বরাজা মধ রসদ সংগ্রহ করিয়া উহার ব্যয়ের ব্যবস্থা 
করিতেন। বয়াজিং হাজারি | পররাজ্যে যাইবার জন্ত রসদ সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত 
ছিলেন। জগৎসহায় দত্ত & পূর্তৃবিভাগের প্রধান কর্ত। বাঁ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। 
কেহ কেহ বলেন তীহারই নামানুসারে জগদ্দল ছুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। 
এই স্থলে আরও কয়েকজন নিয় কর্মচারীর নাম কর! যায় £-_আমীন ও রাজস্ব 
সংগ্রাহক কালনীর দত্ব, ৭ কারকুণ গোবিন্দ প্রসাদ এবং কান্গনগে। জানকীবল্লভ। 





* ইহাদের আদিম বাস ঢাকার অন্তর্গত মাল্গানগর। তথাকার পৃ্ধীধর বস্থ বংশে 
যছুনন্দন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তৎপুত্র রূপরাম বসন্তরায়ের কম্তা বিবাহ করেন। 
রাজবৈবাঁহিক যছুনন্দন প্রভৃত বৃত্তি গাইয়। আধারমাণিকের নিকটবত্তী মালঙ্গপাড়ীয় আদিয়া 
বান করেন এবং রূপরাম যশোহরে রাঁজকাধ্যে নিধুক্ত হন। পরে তাহার পদোন্নতি হইলে 
লক্পণকাটি নামক স্থান বৃত্তি পাইয়। ঘশোহরে বসতি করেন। তাহার বংশীষ্নগণ এখনও টাকীর 
নিকটবত্রী সৈদপুরে বাঁ করিতেছেন। ও 

এ ই্রপতি গুহ প্রপুরের “রায়” উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থগণের পূর্ববপুরুষ। 

£ ইহারই নামানুসারে প্রাচীন যশোহরের দন্নিকটে বিস্তৃত বাঁজিতপুর পরগণ। ; স্তবত: 
উহ। তিনি প্রতাপের নিকট হইতে জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন। 

? ইনি শ্রীহষ্টবাসী কাঁমস্থ; কি ৃত্রে তিনি প্রতাপের দৃষ্টিপথে পড়িয়াফ্টিলেন, তাহা 
নিষ্ধীরণ করিতে পারা ষায় নাই। 

৭ কালনীর দত্ত বর্তমান বনগ্রামের দপ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতা । বাগআচড় গ্রামে ডাহা 
বসতি ছিল; তখা হইতে তত্বংশীয়গ্রণ প্রথমতঃ হুখপুকুরিয়ায় ও পরে বনগ্রীমে বাস করেন। 
এই বংশীয় স্বরূপ নারায়ণ টাকীর জমিদারগণের থা তন|ম! আমীন ছিলেন। তৎপু্র বিফুচরণ 
ইংরাঁজ আমলে ডেপুটা পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হৃইয়৷ প্রায় বাহাদুর” খেতাব পান (১৮৯২)। 


লোক-নির্ববাচন ২২৩ 


ইহারা প্রতোকেই নিজ যোগাতার গুণে বথেষ্ট সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন 
করিয়াছিলেন। 

শাসন 'ও সমর বিভাগে স্বয়ং প্রতাপাদিত্য স্ধ্যকাস্তের সাহায্যে যাবতীয় 
বিধি ব্যবস্থ। ও নিয়োগাদি করিতেন। ধাহারা কোন ছূর্গের অধাক্ষ নিষুক্ত 
হইতেন, তাহারা যুদ্ধস্বন্দীয় সকল ব্যাবস্থা করিতেন, অধিকন্ত প্রাদেশিক 
শাসনভারও তাহাদের হস্তে ছিল। এই স্থানে কয়েকজন ছুর্গাধ্যক্ষের নাম 
করিতে পারিঃ--সগর ও মেঘনা! দুর্গের কর্ত! _পুরুষোত্তম রায় চৌধুরী * এবং 
তাহার অধীনে ছিলেন রঘু । কপোতাক্ষ ছুর্গের অধ্যক্ষ  কমলখোজা ; মতা 
দুর্গের অধাক্ষ_হায়দর মানক্রী + এবং চকণ্ী দর্গধাক্ষ_ মুয়াজিম বেগ ও তাহার 
সহকারী মধুস্থদন মীর বহর। : প্রতাপাদিতোর প্রধান সেনাপতিগণের মধো 
গু্ধ্যকাপ্ত, কমল খোজা, জমাল খা, যুবরাজ উদয়াদিত্য এবং ফিরিঙ্গি বুড়া, 





কারকুণ গোবিন্দ প্রসাদ “রাঁয়”-উপ।ধি যুক্ত মুখোপাধ্যায়। ইহার বংশধরেরা বোধখানা, বানা, 
নিমটা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। বানা নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্্র রায় ডেপুটম্যাজিষ্টেট, 
তিনি এক্ষণে “রায় সাহেব” উপাধিযুক্ত এবং বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ বিজ্ভাগের জয়েন্ট 
রেজিষ্টার । তিনি এঁতিহাসিক চচ্চায়ও পরমোৎসাহী; তিনিই সীতাহাটি হইতে বঙ্লালমেনের 
তাঅশাদন আবিষ্কার করেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ এক সময়ে খড়রিয়।৷ ও বেলফুলিয়! 
পরগণার জমিদার ছিলেন; এই বংশীয় রাফ্চৌধুরীগণ মূলগড়ে ও ফরিদপুরের অন্তর্গত 
কাঙ্জুলিয়ায় বাদ করিতেছেন । ৃ 

” বরিশালে পুরুষোত্তমের পুর্বনিবাঁদ ছিল; ইনি বসস্তরায়ের মাডুল। বাঁজকাধা 
উপলক্ষে যশোহরে অবস্থান কালে যেখানে বাসাবাটা ছিল, উহাকে এখনও পুরযোত্তমপুর বলে। 
প্রাচাপতি রঘুর কথ! পুবের বলিয়াছি। 

1 সুলেমান ও বাবুই মান ছুই ভাই। তাহারা উত্তয়ে দামুদ শ।ছের সেনাপতি। 
(819৩7. 4807, 370১ 473) বাবু মানক্লী কতুল খাঁর ভগিনীপতি। বাবু মানরীর পুত্রের নাঁম 
হায়দর । তাহারই নামানুসারে ম।তলা ছুর্গের নাম হায়দর গড় । ও 

£ মধুহদন মাইনগরের বন বংশীয় দক্ষিণরাটীয় কুলীন কায়স্থ। চাকশিরি দুর্গের 
মীরব্হর বা নাবধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি পাঙ্থবর্তী পাঁরমধুদিয়ায় বাস. করেন। 
এখনও পারমধুদিয়! প্রভৃতি স্থানের “মীরবহর”' বহর! বিশেষ সন্ত্রস্ত কুলীন। দৌলতপুর 
কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ঞমান্‌ হরেন্ত্র নাথ বন্ধ এম, এ, চরিত্রগুণে এই বংশের নাম উজ্জল 
করিয়াছেন। 


২২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই কয়েকজনের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য । ইহার মধ্যে “বহারিস্তানে” 
সুর্যাকান্তের নাম নাই; সম্ভবতঃ তিনি মানসিংহের নিকট প্রতাপাদিতোর 
পরাজয় কালে যুদ্ধে নিহত হন বা তৎপরে কার্ধ্য ত্যাগ করেন। খোজ! কমল, 
জমাল খাঁ এবং উদয়াদিত্যের কথ। বহারিস্তানে স্পষ্টত; উল্লিখিত আছে। 
কমল প্রভুভক্ত বীরের মত শেষ পর্যাস্ত যুদ্ধ করিয়! রপক্ষেত্রে তন্থৃত্যাগ করেন। 
জমাল খাঁ উড়িষ্যার শাদনবর্তা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কতলু খার তৃতীয় পুত্র। * 
মোগলদিগের সহিত শেষ সংঘর্ষকালে যখন সালথিয়ার সন্নিকটস্থ নৌ-যুদ্ধে খোজা 
কমল নিহত ও উদয়াদদিত্য পলায়িত হন, তখনও জমাল খা তীর হইতে অনেকক্ষণ 
দ্ধ চালাইয়া অবশেষে পরাজিত হন। 

প্রতাপাদিত্যের সমস্ত সৈম্ত ৯ ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রধান সেনাপতির 
অধীন ইহার প্রত্যেক বিভাগে পৃথক পৃথক সেনানী ছিলেন। সৈন্ত বিভাগের 
নামের সঙ্গে সেনানীবর্গের নামোল্লেখ করিতেছি। (১)ঢালী বা পদাতিক সৈন্তঠ 
এ বিভাগে অধ্যক্ষ মদন মল্ল 1 এবং সহকারী কালিদাস রায়? সবাই বাড়,য্যে $ 





13100) 20750975207 উজলাডিবা। উন 2508508710১ 498. অস্তবতঃ র্‌ 
খৃষ্টাব্দে মোগল কর্তৃক উড়িষ্যায় পাঠান দিগের পরাজয়ের পর জমাল থা প্রতাপের সৈন্য দল- 
ভুক্ত হন। খোজ। কমলের কথা পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে । 


+ ঘটক কারিকায় আছে £ “সামস্তো৷ মদনশ্চৈব ঢালীনাংপতি মঞ্লজ১” ।ঘটকদিগের বর্ণনা 
হহতে জান। যায়, মানসিংহের সহিত যুদ্ধকালে তিনি অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। কথিত 
আছে, এই মদন মল্পের পূর্ণনাম মদন মোহন মিত্র এবং তিনি যশোহর-টাঢড়ার নিকটবর্তী 
মিত্রসিঙ্গা গ্রামের প্রসিদ্ধ কায়স্থ মিত্রবংশের জনৈক পূর্ববপুরুষ, পঞ্চদশ শতাঁীর শেষভাগে 
১৩ পধ্যায়তূক্ত প্রসিদ্ধ কুলীন শুর্লান্বর মিত্র এই মিত্রসিঙ্গায় প্রথম বসতি করেন। সম্ভবতঃ 
মদন মোহন শুররান্বরের প্রপৌত্র। তিনি নিজে সম্ভবতঃ নিঃসন্তান, এজন্য কারিকায় তাহার 
নিজ ধারায় উল্লেখ নাই। মিত্র সিঙ্গার মিত্রগণ ' বহুদিন হইতে টাচড়! রাজ সরকারে দেওয়[নি 
প্রস্তুতি চীকরি করিয়াছেন। দেওয়ান শ্বরূপচন্দ্রের বংশীপ্পগণ এক্ষনে রাজঘাটে বাঁদ 
করিতেছেন । 


২ ইনি বিভাগানী ও সেখহাটির কষ্ষীশগোত্রীয় রায়চৌধুরিগণের পূর্বপুরুষ প্রতাপাদিতোর 
পতনের পর চেশু্টিয়। পরগণার জমিদার ছিলেন। উহার কথ। পরিশিষ্টে আলোচন! করিব। 


€ সবাই বা সর্ধানন্ বন্দোপাধ্যায় বশোহরের অন্তর্গত জালতাপোলের বিখ্যাত বাড়ঘো 
বংশের পুর্ববপুরুষ। ইনি শািল] বন্দ্যঘটাবংশীর মকরন্দের ৮ম অংত্তন বংশধর এবং কুলীন 
শ্রেষ্ঠ চতুভূজের পুন্র। চতুডূজের তিনপুত্র "লোহাই, সবাই হুনণ” মধ্যে সবাই এবং হন্দ বা 
হুম্দরমল্ল প্রতাপাদিতোর সেনাপতি ছিলেন । সেনহটির সিদ্ধাত্তবংশীয়েরা হুন্দরমল্লের বংশধর। 
এমনও দিন ছিল যখন প্রসিদ্ধ কুলীন ত্রাঙ্মাণেরাও যুদ্ধব্রতে লিপ্ত হইয়া মল বলিয়া পরিচি 
হওয়। অগোৌরবের বিষল্স মনে করিতেন না। সবাই ও সুন্দরের কথা স্থানাস্তরে বণিত হইবে। 


লোক-নির্ববাচন ২২৫ 


প্রস্ততি । (২) অশ্বারোহী সৈন্ত অধ্যক্ষ প্রতাপ সিংহ দত্ত * এবং সহকারী মাহী 
উদ্দীন, বৃদ্ধ নুরউল্া প্রভৃতি । 1 (৩) তীরন্দাজ পন্য £_-এই বিভাগের 
অধ্যক্ষদিগের মধ্যে স্থন্দর, ধুলিয়ান বেগ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। £ (8) 
গোলন্দাজ লৈন্য ; অধ্যক্ষ ফেরঙ্গ জাতীয় ফ্রান্সিস্কো রুডা বা রডা। $ 
(6 তৌ-েন। বিভাগ ₹- নর্বাধ্যক্ষ অগষ্ট।স্‌ পেড়ে] (40৫এ১এ১ 
১5৫:0)) ইহার অধীন আরও কয়েকজন পটু'গীজ সৈল্ভাধাক্ষ ছিলেন, কিন্ত 
তাহাদের নাম পাওয়! বায় না। সময় সমর চকন্রী দুর্গের অধ্যক্ষ মুয়াজিম 
বেগ তাহার সাহাধ্যার্থ আসিতেন। এই নৌ-সেনাপতি বা মীরবহর পেড়ে 
তত্বাবধানে পোতাশ্রয় (17৮০7) এবং পোতনিশ্মীণ স্থান (1)০০)) সকল 
রক্ষিত হইত। ফেডারিক ডুডলী পোতসংস্কারের প্রধান কর্তা ছিলেন, সে কথ! 
পুর্বে বলিয়াছি; ডুডলীর অধীন খাজ! আব্বাচ নামক এক ব্যক্তি ডকের 
জাহাজগুলির তত্বাবধায়ক ছিলেন। ডকের পার্খে এখনও একটি স্থান এই 
ন্যক্তির নামান্থসারে থাজাবাড়িয়া। বলিয়া কথিত হয়। (৬) শুঞ্তদেন্য £- 
বিপক্ষের গতিবিধি ও অবস্থা পর্য/বেক্ষণের জন্য যেমন নদীপথে ফিরিঙ্গি ফীড়িতে 
রণতরী চলাচলের ব্যবস্থা ছিল, স্থলপথেও সেইরূপ কয়েকদল সৈন্য সর্বদ| 
গুপ্তভাবে নানাদিকে ভ্রমণ করিত। চাঁর-চক্ষু না হইলে রাজার রাজ্য চলে ন!। 


' *. *দত্বঃ প্রতাপনিংহশ্চ মহারথিগণাধিপ”'১-ঘটককাঁরিকা। এই প্রতাপসিংহের অন্ত 
কোন পরিচয় পাওয়। যাঁয় নাই। 

+ মাহী উদ্দীনের নামে প্রসিদ্ধ মইহাটি পরগণা। প্রতাপের পতনের পর এই পরগণা 
রাজ। চাদ রায় কর্তৃক টাকীত্রীপুরের রায় চৌধুরীদিগকে বৃত্তি্বরূপ প্রদত্ত হয়। উহবারা এখনও 
তাহা ভোগ করিতেছেন। রাঙ্জা যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, প্রতাপের দেনাঁপতি এই 
নুর উল্যার নামানুসারে সুরনগর গ্রাম হয়। ইনি যশোহরের ফৌজদার নুরউল)। নহ্েন। 
কিন্তু নুরনগরের নাম ফৌন্জরদার নুর উল্যার নামে হওয়াই সম্ভব বলিয়। যোধ হয়। 

ঢাক! রিভিউ ও সশ্ষিলন, ২য়ু থগড ৩২৮-৩৩ এবং ৪৯৫-৮ পৃষ্ঠা ভ্রব্য। 
$ ধুলিয়।ন বেগের নামে সম্ভবতঃ প্রাচীন যশোহরের সন্গিকটে ধুলিয়াপুর পরগণা হয়। 
এই ধুলিক্'ন বেগ চকষ্ ছুর্গাধাক্ষ সুয়াজিম বেগের পিতা । উহারা উজবেগ জাতীয়। 

$ ফেরঙ্গপতি রুড। একজন বিখ্যাত যোদ্ধা! । তিনি মোগল মংঘষকালে কয়েকটি যুদ্ধে 
জয়ল।ভ করেন । ১৩০, 24. £882774১ 0486466৮৮ [29 28841 20১৫৪৮৫654৬ 
11 6, 259, 

২৯ 


২২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কথিত আছে, সখা নামক এক জন দুঃসাহসিক বীর গুপুসৈন্তদলের অধিনায়ক 
ছিলেন। * (৭) ল্লম্ষিটৈন্য £_স্তয়ং প্রতাপাদিতা, তাহার পরিবার বর্গ, 
প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতির দেহ রক্ষার জন্ত কয়েকদল সুগঠিত শরীর-রক্ষী সৈন্য 
ছিল। উহার পরিচালকদিগের মধ্যে বিজয় রাম ভঞ্জ চৌধুরী, রত্েশ্বর বা 
যজেশ্বর রায় প্রভৃতির নাম পাওয়া! যায়। + হুস্ভিটসৈন্য ; এ বিভাগের কোন 
চিহ্নিত অধ্যক্ষের নাম পাওয়া যায় না। (৯) পান্কর্ধত্য কুক্ি-সৈনম্য £-- 
ইহার অধ্যক্ষ রঘু। তাহার কথা পূর্বের বলিয়াছি। 


হ্বাবিহস্প পল্িচ্ছেদ_-টৈম্যগভনন 


যোদ্ধার পক্ষে সৈন্ঘ গঠনের মত কঠিন কাধ্য আর নাই। এই কার্ষোর পুরে 
রাজ্যের অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হয়, শত্রর বল ও যুদ্ধ- 
প্রকৃতি বিচার করিতে হয়। সকল বিচার করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতে হয় যে, 
সৈন্য গঠনে বা পরিচালনে কষ্ট না হয়, শক্রর সর্বিধ আক্রমণ ব্যর্থ কর! যায় এবং 
নৃতন প্রণালীতে অধিকতর বলশীলী: সৈন্ঠ-সমাবেশ-দবারা৷ বিপক্ষকে অকল্মাৎ 
চমকিত ও পরাভূত করা যায়। প্রতাপাদিত্যের ব্যবস্থ। পর্য্যালোচনা৷ করিলে বুঝ! 
যাইবে যে, তিনি সর্বদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রতাপাদদিত্যের 
যে ৯ প্রকার সৈন্ত ছিল, তাহার নামোল্লখ আমরা পূর্বে করিয়াছি। পরাক্রমশালী 
বড় রাজাদিগের সব রকমের সৈন্ঠ অল্পবিস্তর থাকে, কিন্তু সব সৈন্তাদলের 
উপর তাহাদের সমান নির্ভর চলে না| অবস্থাভেদে নান! জাতীয় সৈম্ত-সংখ্যার 








* পগ্তপতদেন।পতিশ্চাপি হুখাখ্যো ভীমবিক্রমঃ--” খটককারিকা। সখা যে কোন্‌ দেশ 
হইতে আসিয়াছিলেন,তাহা জানিবার উপায় নাই। 

1 ইনি নলতা'র বিখ্যাত তঞ্লচৌধুরীগণের পূর্ববপুরুষ। বিজয়রামেয় পিত| যাদবের 
প্রতাগের রাঁজ সরকারে উচ্চপদ পাইয়। খাঞ্জের নিকটবর্তী নল্তাঁয় বাস করেন। বিজয়রাগ 
বিখ্যাতবীর ছিলেন। প্রতাপের পতনের পর তিনি নবাবসরকার হইতে বাজিতপুর পরগণা 
বন্দোবস্ত করিয়া লন। উহার তিন আনা অংশ এখনও ভঞ্জচৌধুরীগণ ভোগ করিতেছেন। 
রত্বেখ্বর রায়ের ইতিহীদ চীচড়া-প্রসঙ্গে পৃথক পরিচ্ছেদ্ধে বিবৃত করিব । 
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তারতম্য করিয়! প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তাহ! হইতেই যোদ্ধার সৈম্ত-গঠন 
প্রণালীর বিশেষত্ব বুঝা যায়। 

অর্থের দায়ে যাহারা যুদ্ধ করে, তাহীরা কাধের যুদ্ধ করে না। যাহারা প্রাণের 
দায়ে, ধর্মের রক্ষার্থ বা স্বাধীনতার জন্ যুদ্ধ করে, তাহারাই প্রকৃত যোদ্ধ! ; 
সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে বঙ্গে প্রাণের দায়ে যুদ্ধ করিবার সুযোগ আসিয়াছিল। 
পাহান-শক্তি পরাজিত, নবাগত মোগলের প্রতাপে দেশ বিকম্পিত। পাঠান 
সৈনিকেরা পলায়ন করিয়া অনেকে যশোর-রাজো আশ্রয় লইয়াছে; পয়স! পায় না 
পায়, যেখানে মোগলের বিপক্ষে কেহ যুদ্ধ করে, সেথানেই তাহার। প্রাণপণে ঘুদ্ধ 
করিতে প্রস্তুত। কারণ আর কিছু লাভ হউক না হউক, "প্রতিহিংসা চবিতার্থ 
হইবে। বাঙ্গালী হিনদুরাও কেহ অর্থের লোভে, কেহ বা মোগলেব অত্যাচার ভয়ে, 
মার কেহ প্রতীপের শানন-কৌশলে প্রাণপণে বুদ্ধ করিত। সুতরাং পাঠান ও 
হিন্দু উভয় সম্প্রদায় হইতে প্রতাপের পক্ষে সৈশ্য-সংগ্রহে অসুবিধা ছিল না। 
তিনি আবগ্ঘক মত পর্যাপ্ত সৈশ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

উত্তর-ভারতে পার্বত্যদেশে যে ভাবে যুদ্ধ করা যাঁয়, দক্ষিণ বলে, সুন্দরবনের 
প্রান্তে, নদীবহুল, লব্ণাক্ত ও কর্দমিত ভাটি অঞ্চলে সে ভাবে যুদ্ধ কর! 
চলে না। সুতরাং স্থানের অবস্থান্থ্সারে প্রতাপকে যুদ্ব-প্রণালীরও পরিবর্তন 
করিতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ভাল অশ্ব পাওয়া যার না, দক্ষিণবঙ্গের পথঘাট, 
ননীনাল! অশ্বপরিচালন পক্ষে সুবিধাজনক নহে। এজন্য অশ্বারোহী সৈম্ত 
অপেক্ষ। পদাতিক সৈন্তের দ্রিকে তাহার অধিকতর মনোবোগ আকৃষ্ট হইল। 
পুরুষান্ু ক্রমে যাহীর| সুন্দরবনে ঘাতীয়াতে চিরাত্ান্ত, এমন অসংখ্য সবলকায় 
নিয়শ্রেণীর লোক লইয়৷ তিনি তাহার বিখ্যাত প্টালী”সৈন্য গঠন করিলেন । 
তীহার হস্তিসৈন্য অতি কম ছিল, যোলটি হল্ক! বা দল মাত্র। এক দলে 
১০১৫টির অধিক হস্তী না থাকিতে ১ পারে ।%  প্রতাপের অশ্বারোহী সৈন্ভের 


* “যোড়শ হলক। হাতি” (ভারতচন্ত্র)। হস্তার দল ব| যুখকে আরবীতে হল্কা বলে। 
এবনও আমরা মাছের “হাটি” বলিয্। থাকি । কিন্তু এক হল্কার কত হাতী থাকিতে পারে, 
তাহার স্থিরত। নাই । বিশ্বকোষে “যোল শ হল্কা হাতি” এইরুপ পাঠান্তর নির্দেশ করিয়া 
তীর সংখ্যা ১৬** শত ছিল, ইহাহী বলিতে চান। অন্নদামঙ্গণের. প্রথম মংস্করণের পু্তকেও 
এ পাঠান্তর নাই, থাকিলেও হল্ক। ঃ অর্থ হয়না। এ;মত আমর! যুক্তিনঙ্গত মনে করি 
না। বিশ্বকোব, ২২ শ থও, ৫৩৫ পৃহতি ১ লি রঃ 5৪ 





$ 


২২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সংখ্য। সে সময়ের পক্ষে নিতান্ত কম ছিল না, তাহার অযুত বা! দশ সহ অশ্থসাদী 
বা অশ্বারোহী সৈন্ত ছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্ত সর্বত্র এবং সর্বাবস্থায় 
প্রযোজ্য তীরন্নাজ ও টাপী সৈগ্তের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল; ক্ষিতীশ 
বংশাবলীর মতে তাহার ৫১ হাজার তীরন্দাজ ছিল এবং প্রাবাদ চলিয়া আসিতেছে 
ও ভারতচন্দ্ের কবিতীয় আছে ?__ 
“যোড়শ হুল্কা হাতী, অুত তুরঙ্গ দাতী, বায়ার হাজার যার! টালী। * 

“অনদামঙ্গলের'” অন্তত্র আছে £-- 

“সিন্দুর সন, মণ্ডিত যুদগর, যৌড়শ হল্কা হাতী, 

পতাকা নিশান, রবিচন্ত্র বাণ, অযুতেক ঘোড়া সাতি” 

সুন্দর সুন্দর নৌকা বহুত, বায়ান্ন হাজার যার ঢালী ।৮ ইত্যাদি। 
দেখা যাইতেছে, ভারতচন্ত্র সর্ধাত্র ঢালী সৈন্যের বেলায় বায়ান্ন হাজার সংখা 
স্থির রাখিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রবাদই ইহার ভিত্তি। আবদুল লতীফের ভ্রমণ 
কাহিনী হইতে জানিতে পারি, প্রতাপের রাজত্বের শেষাংশেও তাহার বিশ 
হাজার পাইক বা পদাতিক সৈন্ত ছিল।1 তাহাতে রাজত্বের প্রথম বা 
প্রতাপান্িত অবস্থায় তাহার পদাতিক সৈন্য সংখ্য। বায়ার হাজার পর্যন্ত হইয়াছিল, 
ইহ! বিচিত্র নহে। তাহার ৫১ হাজার তীরন্দাজ ও পৃথকৃভাবে ৫২ হাঁজার ঢালী 
ছিল, হয়ত এ কথ! ঠিক নহে; সম্ভবতঃ ঢালী সৈম্তেরই কতক আবশ্যক মত তীর 
ধনু লইয়া ঘৃদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। তবে এই পদাতিক ঝ| ঢালী সৈন্য বে 
তীহার প্রধান সম্বল ছিল, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। 

ঢাল এবং সড়কী বা বর্শাই ঢালীদিগের প্রধান সজ্জা ছিল। স্থন্দরবনে তখন 

বহুসংখ্যক গণ্ডার ছিল; উহাদের চর্ম হইতে যথেষ্ট উৎকষ্ট টাল প্রস্তত হইত। 
গপ্ডার চর্মের ঢালের তুলনা নাই ; এমন ঢাল আর কিছুতেই হয় না। এ দেশে 
সড়কী বা বর্শাও অতি সহজ এবং স্ুলভভাবে প্রস্তত হইত। সরু দীর্ঘ বাশের 
অগ্রভাগে, সুন্দরীগাছের সরু ছিটের শার্ষে, বা স্থপারির চটা বা বাঁখারির মাথায় 
সুঙধাগ্র কার লাগাইয়া সড়কী টি । ডং -ফলক না হইলেও শুধু 





দাতি সাথী শব্দ নানি: ব সাদী শ শব্ষের অপজংশ। অশ্ব গজ বা রখারোহীকে সাদী 
বলে। 


প্রথাসী, ১৯২৬ আঙ্ছিন, ৫৫২ পৃঃ। 
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স্থপারির চটা সরু করিয়! লইপেই বর্শার কাব চলিত। মালকৌচা দিয়। কাপড় 
পরিয়া, কটিবন্ধ আটিয়। এই ঢাল সড়কী লইয়া ঢালী সৈশ্ত ডাক ছাড়িয়া! যুদ্ধক্ষেত্রে 
লাফাইয়। পড়িত। এই তীব্র চীংকারে লৌকের মনে আতঙ্ক হইত এবং বহুদুরে 
ুদ্ধধ্বনি ঘোষিত হইত। এই সকল ঢালী সৈশ্ত কোন বাধা বিপত্তি মানিত না, 
প্রাণপাত করিয়াও যুদ্ধ করিত। খ|! জাহীনালির পদাতিক সৈন্ের মত 
ইহাদেরও কোদাল ব কুঠার অস্ত্রমধো গণ্য হইত। উহারা জঙ্গল কাটিত, গড় 
কাটিত এবং খাল নালা বাঁধিয়া! পুল গ্রস্তত করিয়। চলিত। ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে 
যেমন অদম্য বোদ্ধা, তেমনি জঙ্গলে কাঠুরিয়া, জলে নৌকার দ্াড়ী এবং পথে 
কোড়াদারের কায করিত। প্রতাপের পতনের পর এই সকল সৈশন্ত ও 
তাহাদের কার্যা-প্রণালী দেশমধ্ ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়িয়াছিল। * এই ঢালী সৈন্য 
প্রতাপাদত্যের এক প্রধান অবলম্বন এবং তাহার সৈশ্ঘগঠন-প্রণালীর প্রথম ও 
প্রধান বিশেষত্ব । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পটুগীজ প্রভৃতি ইয়োরোগীয় জাতি 
ভারতের সর্ধন্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহাদের অনেকে দেশীয় রাজন্যবর্গের 
সেনাবিভাগে প্রবেশ করে। প্রতাপের রাজত্বকালে উহ্বারা৷ বঙ্পে।পসাগরে ও 





*. এখনও বশোহ্র এবং খুলনা এই উভয় জেলার পাড়াগায়ে যেথ।নে দেখানে “ঢালী” 
উপাধি-ধারী মুদলমান ও নমঃশুন্ধ বংশ বাদ করিতেছে। এই উপাধি তাহাদের 
বংশগৌরব কূচনা করে। এখনও জমিদারে জমিদারে দৈবাৎ কোন দাঙ্গা হাজামা হইলে, 
উত্তয় পক্ষের "লাঠিয়াল" দরিগের ঢাল সড় কীই প্রধান অস্ত্র হয়। এখনও বিবাহে ও পর্ববদিনে 
ঢালীপাক খেলা হয়। বরযাত্রীর মিছিলে ব! ুন্দরবনের জঙ্গলে ঢালী সৈনের:মত উচ্চ চীৎকার 
করিবার প্রথা আছে; ঢাল ও তরবারি না৷ লইলে যে সেকালে যুদ্ধ বা সর্দারী করা চলিত না” 
প্রবাদ.কথায় তাহার প্রমাণ আছে। উপযুক্ত সরঞ্জাম ন। লইয়া কোন কাধ্যে উদ্বোগী হইলে, 
লোকে বলে, “ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, নিধিরাম্‌ সর্দার” । প্রতাপের ঢালীসৈস্তের নায়ক বা 
ঢালীসর্দারের বংশীয়গণ এখন৪ এদেশে সম্মানিত । খুলনা জেলায় “ঢাল”-সংযোগে 
বহুস্থানের নাম হইয়াছে । হরি নামক কোন্‌ ঢালী, হরিঢালী গ্রাের প্রতিষ্ঠাতা, ইতিহাস তাহ) 
ভূলিয় গিয়াছে। চকষ্টরর মন্রিকটে এক চকেরই নাম হইয়াছে ঢাঁলঢাক1। হুম্মরবনের 
নিকটে ঢালচাকার হাট বিখ্যাত। কালাগঞ্জের দন্নিকটে যে স্থানকে এক্ষণে ধলবাড়িয়। ১ বলে, 
হয়তঃ তাহার আদিম নীম ছিল ঢাল-বাড়ী। ইহা ভিন ঢালী, ঢালনগর, ঢালীর চক প্রভৃঠি 
আরও কত গ্রাম আছে। 


২৩৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গার্বর্তী দক্ষিণবঙ্গে আসিত; বাণি্জা, দস্্যতা, ধর্মপ্রচার বা চাকরী প্রভৃতি নান! 
উদ্দেশ্যে উহারা দেশের মধ্যে প্রবেশ করিত। কেহবা যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইয়া 
যশোরে আসিত, কেহ ব। আত্ম-কলহ জঞ্ প্রতীপাদিত্যের আশ্রয় ভিক্ষা করিত। 
প্রতাপ তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের দ্বার কোন কার্য; করাইয়া 
লইবার চেষ্টা করিতেন। কেহ তাহার সৈশ্ঘদলতুক্ত হইত, কেহ তাহার শরীর- 
রক্ষী সাজিত, কেহ জাহাজ নিম্মীণে, গুলিগোল! প্রস্তুত করিবার কৌশলে বা 
গৌলন্াজের কার্য্যে নিজের ক্ষমত| দেখাইয়া চাকরী পাইত। প্রধানতঃ তাহাদের 
দ্বারা ছুইটি কা ইইত ; কেহ জাহাজ নিম্্ীণ ও সংস্কার করিয়া নাব-বিভাগে 
নারক হইত ; আর কেহ গুলিগোল! প্রস্থত করিয়া কামান লইয়! যুদ্ধ করিত। 
উভয় গুরুতর কার্ধা। প্রতাপ যে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে স্থফণ 
ফলিয়াছিল। দেশের লোক বিশ্বাসঘাতকতা! করিতে পারে, কিন্তু রুভা, পেড্রো বা 
ডুডলী বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই । পটু গীজ জাতির মধ্য হইতে এই গোলন্দাজ ও 
নৌ-সৈনিক সংগ্রহ কর! প্রতাপাদিত্যের সৈম্ত-নির্বাচন প্রণালীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব । 

পূর্বাঞ্চলের সহিত প্রতাপাদিত্যের বিশেষ সংশ্রব ঘটিয়াছিল। তাহার 
সেনাপতিগণের মধ্যে রঘু, সখ! এবং পূর্তবিভাগীয় কর্মচারীর মধ্যে জগৎ সহায় 
দত্ত গ্রভৃতি অনেকে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা হইতে আসেন। শুনা যায়, রঘুর অধীন 
প্রতাপের এক দল পার্বত্য কুকী সৈম্ত ছিল। ইহারা মুখে চিত্র বিচিত্র করিত, 
হাতে পায়ে গায়ে নানা অদ্ভূত অসভ্য অলঙ্কার পরিত এবং তীর ধনুক, বর্শ ও 
টাঙ্গি লইয়! যুদ্ধ করিত। যুদ্ধে ইহারা সহজে ক্লান্ত হইত না; আহারের ক্লেশে 
চঞ্চল হইত না এবং জুদ্ধ হইলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিত। শত্রগণ ইহ।দের অদ্ভূত 
ু্-প্রণালী জানিভ না; সুতরাং তাহারা. ইহাদের অবাবস্থিত কঠোর যুদ্ধ 
বিপর্যাস্ত হইত। বঙ্গোপসাগরের কুলে ঝা দ্বীপে যাহারা বাস করিত, তাহারা 
সকলেই অন বিস্তর নৌ-বিষ্ভায় পারদর্শী হইত। প্রতাপ জাতিধর্নির্বিরশেষে 
ইহাদের দ্বার নৌ-সেন। পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের জঙ্গলে বা 
নিকটবর্তী গ্রামে যে সব কৈবর্ত, বাগদী, নমঃশূদ্র, পোদ (পৌগক) ও বেদিয়া 
প্রভৃতি জাতি ছিল, তাহারাও দূলে দলে আসিয়া! সৈশ্ঠ দলভুক্ত হইত। এই 
ভাবে পার্বত্য জাতি, দ্বীপবাসী লৌক ও জঙ্গলী সৈন্ত দ্বার সামরিক বিভাগের 
বল সঞ্চয় করা তাহার সৈন্গ-গঠন প্রণালীর তৃতীয় বিশেধ্থ। 
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সৈন্তগঠন ২৩১ 


প্রতাপাদিত্য গুলিগোলা ও অন্ত্শস্ত্ররে যথেষ্ট সংস্থান করিয়াছিলেন। 
বিশেবতঃ যে মোগলদিগের সহিত তাহার সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তাহারা কামানের 
ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ; যথেষ্ট কামানের গ্রয়োগই তাহাদের যুদ্ধ জয়ের গুপ্ত মন্ত্র 
আকবর স্বহস্তে বন্দুক চালনা করিতেন; তীঁহারই হাতের গুলিতে রাজপুত 
বার জয়মল্লের বিনাশ হর়। প্রতাপ এ সব জানিতেন এবং তজ্জন্ত তিনি কামান 
বন্দুকের বিশেষ ব্যবস্থা না করিরা। মোগল-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই । এ জন্ট 
পর্যযাপ্ধ লৌহের প্রয়োজন; কিন্তু উহা বঙ্গদেশে সহজে পাওয়া যায় না। 
প্রতাপের যে ছোট বড় বহুসংখ্যক কামান ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। 
এখনও ধূমঘাট রাজধানীতে দুর্গের গায়ে প্রকাণ্ড বুকুজ খানা ও ইচ্ছামতীর 
পাশে সারি সারি বুরুজ বাঁ অসংখ্য কামান রাখিবার টিপি বর্তমান আছে। 
কালীগঞ্জের নিকটবর্তী মহৎপুর গড়ের উপর যে কয়েকটি প্রকাণ্ড কামান ছিল, 
তাহ স্বচক্ষে দেখিবার লোক এখনও জীবিত 'আছেন। এখনও একটি বড় 
ক।মান ত্রিমোহিনীতে পড়িয়া! আছে, প্রবাদ আছে উহা প্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী হইতে গৃহীত ।*  প্রতাপাদিতের প্রত্যেক দুর্গে এবং অনেক স্থানের 
গড়ের মাঝে মাঝে কামান প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল কামানের অধিকাংশ 
বশোহর রাজধানীতে বিখ্যাত শিল্পীর দ্বারা নিশ্ষিত হইয়াছিল। দেশীয় শিল্পীর 
নিশ্মিত বড় কামান এখনও ঢাঁকা, বরিশাল ও মুর্শিদাবাদে দেখিতে পাওয়া 
যায়। হয়ত প্রতাপের কামানের ছুই চারিটি পঞ্ভ,গীভ বা পাঠানদিগের নিকট 
হইতে ক্রীত বা গৃহীত হইতে পারে। কামান ও গোলা প্রস্তুত করিবার জন্গ 
বে যথেষ্ট লৌহ রাজধানীতে আনীত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই! অপরিস্কৃত 
লৌহ মণ্ডর আনিয়া তাহা হইতে উৎরুষ্ট লৌহ বাহির করিয়া লইয়া কামান ও 
গোলার জন্ত ব্যবহৃত হইত। অব্যবহাধ্য মণ্ডর ঝা লৌহের গু কারখানার 
পার্খে পরিত্যক্ত হইত। এখনও ধূমঘট ছুর্গের বাহিরে ও অন্ঠান্ঠি স্থানে 





* ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটবর্তীঁচণ্ীপুরের বাধের কাছে যে একটি জৌহমর় জিনিষ পাওয়া 
যায়, তাহা সরকারী বাবস্থা সাতক্ষীরায় আনীত হইয়| বহুকাল কাছারীর নিকট পড়িয়াছিল। 
রাজা গিরীন্্রনাথ রায় উহী চাহি লইয়া নিজের খোঁড়গাছির বাড়ীতে প্লাখিয়াছেন। তিনি 
- বলেন সেটি কামান; কিন্ত প্রবুতপক্ষে তাহা নহে, উহ কোন নিমজ্ভিত জাহাজের ভগ্নাংশ 
ইহতে পারে। 


২৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাশি রাশি লৌহ-মুর দেখিতে পাওয়া যায় সম্ভবতঃ ছোটনাগপুর গ্রতৃতি 
স্থান হইতে এই মিশ্রিত লৌহ-পিও মংগৃহীত হইত এবং বিষুপুর বা সেন- 
পাহাড়ীর হিন্দু ভূঞ্াগণ প্রতাপের সহিত সধখ্যহ্থত্রে এতদ্বিষয়ে তীহাকে সাহায্য 
করিতেন। তাহার নান! জাতীয় গোলা ছিল, তন্মধ্যে ড় গোল! সকল চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাঁয়। (১) সম্পূর্ণ লৌহদ্বারা নির্শিতি গোল! । রায়পুরে 
অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি উহার একটি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার্ 
কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলাম। এই গোলাটির পরিধি এক ফুট) লৌহ 
অপেক্ষাও উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী। সম্ভবতঃ লৌহের সহিত ভন্ত 
কোন ধাতুর মিশ্রণে এই অত্যন্ত ভারী গোলা গ্রস্ত হইয়াছিল। (২) লৌহের 
আবরণ বিশিষ্ট পাথরের গোলা। পর্যাপ্ত লৌহের অভাবে প্রতাপ এই নূতন 
উপায় অবলম্বন করেন। পাথরের গোলকের উপর পুরু লৌহের আবরণ দিয়া 
তাহাই কামানে ব্যবহৃত হইত। (৩। সেরূপ আবরণ ন দিয়া শুধু প্রস্তর- 
গোলকই কামানে পুরিয়া গোলার মত প্রযুক্ত হইত। এখনও রাজধানীর 
সন্নিকটে নানা স্থানে এইরূপ পাথরের গোল! পাওয়া বায়। উহার কতকগুলি 
শ্রীযুক্ত শরীশচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের প্রযত্ণে ঈশ্বরীপুরে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
মন্দিরে এবং আমার নিকট সংগৃহীত আছে। চুচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনে অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহোদয় পয়িষদের তিনটি গোলকের তত্বানুসন্ধান 
করিয়। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন।* তাহা হইতে মোটামুটি জানা বায়, 
উহার মধ্যে ছুই প্রকার গোলা ছিল, তাহাদের পরিধি ৯২ ইঞ্চি হইতে এক 
ফুট পর্য্যস্ত। এক প্রকার গোলা অত্যন্ত দৃঢ় প্রস্তর দ্বারা নির্মিত এবং অন্ন 
প্রকার গোলা “নদীসৈকতস্থিত বানুকণ! একত্র করিয়া চুণ! প্রভৃতি দিয়” প্রস্তত। 
্রস্তরের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া হেম বাবু অনুমান করিয়াছেন যে, উহা রাজমহুল 
ইইতে আনীত। নদী পথে রাজমহল বা অন্তস্থান হইতে যে রাশি রাশি পাথর 





*  এহ প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, যশোহরের গোলার প্রস্তরে "বক্রভঙ্ক ফেলস্কর, অপিট 
ও অয়ন্্াস্ত” ব্যতীত গালাগনিট নামক এক পদার্থ আছে। এই প্রস্তর ক্ষার শ্রেণীর 
অস্তর্গত। তেমন প্রস্তর রাজমহলে ও দাক্ষিণাত্যে পাওরা যায়। প্রতাপের পক্ষে দাক্ষিণাতয 
হইতে পাথর আনিবার সম্ভাবনা নাই। এজন অনুমান হয়, তিনি এই সব পাথর রাজমহ্ল 
ছইডে আনেন। সাহিত্য-পরিবৎ গত্রিকা, ১৯ ভাগ, ১ম নংবযা, ৫৯--৬* পৃ) 


সৈম্যগঠন ও ২৩৩ 


আনা হইত, তাহার অন্ত পরিচয়ও আছে। ধুমঘাট ছর্গের সন্নিকটে যমুনার কুলে 
স্থানে স্থানে প্রস্তর রাশি পাওয়া বায়, স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এ সকল পাথর 
দেখিলেও তাহা রাজমহলের পাথর বলিরা অনুমিত হয়। এইরূপ ভাবে আনীত 
পাথর থে শুধু গোলা প্রস্তুত করিতেই শেষ হইত, তাহা নহে। ইহার মধ্যে 
যেসব কষ্টিপাথর পাওয়! যাইত, তদ্দার! দেববিগ্রহ এবং মন্দিরের স্তস্তাদি 
গঠিত হইত। কয়েকটি প্রস্তর স্তস্ত ও পাদগীঠাদি এখনও বেদকাশীতে 
পড়িয়। রহিয়াছে । সব সময়ে এই প্রান্তর যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা 
বাইত না; বিশেষতঃ মৌগল.সংঘর্ষকালে গঞ্গাপথে কোন দ্রব্ার্দি আনিবার পথ 
রুদ্ধ হইয়াছিল। এজন্ত প্রচাপাদিতা এক নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। (৪) তিনি মাটার গোলক তৈয়ার করাইয়! পোড়াইয়। লঈতেন এবং 
উহার উপর লোহার আবরণ দিয়া গোলারূপে ব্যবহার করিতেন। বেদকাণাতে 
“পাথরথালি” নামক খালের কূলে স্থানে স্থানে পাথর, লৌহমণ্ডর এবং এই 
প্রকার পোড়ামাটার গোল। এখনও খেই পাওর! থার। হেম বাবু লিখিয়াছেন, 
“পাথরের গোল! কামানের োলারণে অনেক দশে বাবজত হইয়াছে ;” কিন্ত 
পোঁড়ামাটার গোলাকে লৌহমণ্ডিত করিয়া বোধ হয় একমাত্র এরতাপাপিতাই 
ব্যবহার করিয়াছিলেন। | 
শুধু কামান ও গোলা নঠে, যশোহরের কারখানায় নানাবিধ বন্দুক প্রস্তুত 
হইত। এখনও অনেক পুরাতন বন্দুকের ভগ্ন।বশেষ পাওয়া থায়। খোড়গাছি 
রাজবাটাতে তিনটি পুরাতন বন্দুকের নল আছে। দুটিতে কিছু কিছু কাঠ 
আছে; কুন্দা কোনটিতে নাই। ছোট নল ঢইটির প্রত্যেক ৫-১% ইঞ্চি দীর্ঘ 
এবং বড়টি ৭ফুট দীর্ঘ। বড়টির ছিদ্র পূর্ণ এক ইঞ্চি বিস্তুত। সাত ফুট নল 
ুক্ত বন্দুক বড় ভারী, এরূপ বড় বন্দুকের নাম ছিল, জদ্দাল বন্দুক ; এখনকার 
লোকের নলটি হাতে তুলিয়া লওয়াই কষ্টকর ব্যাপার। যশোহরের কর্মকারগণ 
নানাবিধ স্ুতীক্ষ তররারি, খাণ্ডা, গুপ্তি, টান্গি, বর্ম ও বর্শার ফলক প্রস্ততি প্রস্তত 
করিত; তাহাদের শিল্পগৌরবে যশোহর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। প্রতাপের 
পতনের পর ইহাদের ব্যবসায় নষ্ট হইলেও, এখনও কালীগঞ্জের কামারেরা যেমন 
খাঁড়া, কাটারি ও অন্ঠান্ঠ ব্যবহার্য অস্লানি নির্মাণ করে, তেমন সুন্দর জিনিষ 
অন্তর মহজলভ) নহে। প্রতাপাঁদনা থে নিজ সৈন্যদলকে এবস্িধ নানারকম 


২৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অন্্রশন্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, ইহাই তীহার সৈম্ত-গঠন 
প্রণালীব চতুর্থ বিশেষত্ব 

এতক্ষণ আমরা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধায়োজনের পরিচয় দিলাম। তিনি কি 
ভাবে ছুর্গ নির্মাণ ও নৌ-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, কি ভাবে সৈন্ত গঠন ও 
তাহাদের পরিচালনার জন্ত লৌক নির্ব্বাচন ও রসদ সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই দেখাইলাম। এখন আমরা তীহার কাধ্যকলাপ ও যুদ্ধ বিগ্রহের 
বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। এতক্ষণ যাহার আয়োজন করিয়াছি, এখন তাহার 
প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে হইবে। 


্রন্সোনিৎশ প্জ্িচ্ছেদ-_প্রতাপেন আজব 


এইবার আমরা প্রতাপার্দিতোর রাজত্বের কথা বলিৰ। সময়ানুক্রমে তীহার 
জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করা যায় না; কারণ সমসাময়িক বা বিশ্বাসযোগ্য 
লিখিত বিবরণী না থাকিলে, ঘটনার পৌর্কাপর্য্য স্থির রাখ! সম্ভব নহে। পূর্বে 
আমর! কয়েকটি পরিচ্ছেদে তাহার যুদ্ধাদির আয়োজনের পরিচয় দিয়াছি। বর্ণিত 
সকল ঘটনাই যে রাজ্যারস্তেই হইয়াছিল, এমন কথা নহে; ততগুলি দুর্গ বা 
নৌ-বাহিনী নির্মাণ বা লোক সংগ্রহ অল্প দিনে হয় না; তবে কথন কোন্‌ ঘটনা 
হইয়াছিল, তাহ! ঘখন নির্ধীরিত করিয়৷ বলিবার উপায় নাই, তখন একজাতীয় 
ঘটনাগুলি একত্র প্রকাশিত করাই ভাল। সেরূপভাবে শ্রেণীবিভাগ করিলে 
প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিবার পক্ষে সহজ হয়। : আমরাও তাহাই করিয়াছি। 

যতদুর বুঝিতে পারা যায়, প্রতাপাদিত্য ১৫৮৭ খুষ্টাব্ব হইতে রীতিমত 
স্বহস্তে রাঁজকার্ধ্য পরিচালন! করিতে থাকেন। এই বৎসরই তাহার ধূমঘাটের দুর্গ 
নির্মিত হইতেছিল; তাহা! অচিরে সম্পন্ন হইল। এই বংসরই মাতা যশোরেশ্বরীর 
আবির্ভাৰ হইল এবং তাহার মন্দির নির্মিত হইল। সেই পীঠমূর্তি আবির্ভাবের 
ফলে তিনি দেবানুগৃহীত বলিয়া আখ্যাত হইলেন। এই দৈব কারণে তীহার 
নিজেরও চরিত্রোপ্নতি হইল। তিনি গুরুদেবের নিকট নিয়মমত পূর্ণাভিষিত্ত 
হইলেন এবং রীতিমত তান্ত্রিক পুজা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই 


প্রতাপের রাজত্ব ২৩৫ 


বংসরই মহারাণী শরৎকুমারীর গর্ভে তাহার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। মায়ের 
আবির্ভাবে যে ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহার স্বৃতিরক্ষার জন্য তিনি পুন্রের নাম 
রাখিলেন_উদয়াদিত্য। পূর্বেই ব্লিয়াছি, প্রতাপাদিত্যের পূর্বনাম ছিল 
গোপীনাথ ; ভক্ত বসন্তরায় গোপীনাথের প্রথম পুল্রের নাম রাখিলেন জগনাথ। 
আমরা পরে দেখিব, স্বদেশের জন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়! এই পুক্র যথার্থই বংশের 
নাম উজ্জল করিয়াছিলেন। নূতন ছূর্গ, নূতন ইষ্টদেবত! এবং নবকুমার লাভ এই 
তিনটি ঘটনার জন্য এই বৎসরটি বিখ্যাত হইয়া থাকিল। 

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইতে গত করেক বৎসর যাবত প্রতাপ ও বসন্ত রায় 
প্রাচীন রাজধানীতেই বাস করিতেছিলেন। ১৫৮৭ অন্দে ধুমথাট দুর্গ ও 
তৎসংলগ্ন আবাসবাটিকাদি নির্মিত হইলে, প্রতাপ সপরিবারে তথায় স্থানান্তরিত 
হইলেন এবং বসন্ত রায়ের উৎসাহে ও স্থব্যবস্থায় তথায় তাহার পুনরাভিষেক ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষ্যে বঙ্গদেশের সর্বত্র হইতে ভুঞ্ারাজগণ নৃতন 
রাজধানীতে সমাগত হইলেন। তাহাদের অভ্যর্থনার জন্ত মহ! ধুমধাম হইল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ধূমঘাটের নাম দেশে বিদেশে বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকিল। প্রতাপ এই 
সকল তুঞ্জা-নৃপতিগণের সহিত নৃতন রাজনীতির আলোচনা করিতে লাগিলেন; 
কিরূপে সকলে সমবেত হইলে সকলের সাধারণ শক্র মোগলকফে দেশ হইতে 
বিতাড়িত করা যাঁয়, ইহাই তীহাদের মন্ত্রণার প্রধান বিষয় ছিল। অবশ্য 
পঙ্ভুক্ত পাঠান সর্দারের এ বিষয়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস ও উৎসাহ দিতে- 
ছিলেন। ইহাতে যে শুধু দেশ-মাতৃকার মেঝ! হইবে, ভাহা নহে; স্বকীয় স্বার্থ 
ও দেশের উন্নতির পন্থাও উদ্ভাবিত হইবে। এ কল্পনায় প্রতাপই নিজের 
অত্যধিক আগ্রহের পরিচয় দিলেন, কে কে অগ্রণী হইবেন, কোন্‌ দেশ হইতে 
কোন্‌ প্রকার সৈন্য সংগৃহীত হইবে এবং কি ভাবে সমবেতভাবে কার্ধ্য চলিবে, 
ইহাই বিষম বিতর্কের বিষয় হইগ। কেহ সধুদ্েগ্ত বুঝিয়া সম্মতি দিলেন, কেহ 
ইহাকে প্রতাপের আত্ম-প্রাধান্ত স্থাপনের কৌশল মনে করিয়া স্পষ্ট ভাবে মতামত 
দিলেন না। যাহ! স্থির হইল. তাহা আপাততঃ অপ্রকান্ত রাখা হইবে, এবং 
উপযুক্ত আয়োজন করিয়া ভবিষ্যতে দূতের সাহায্যে কার্ধ্যপ্রণালী নির্ধারণ করিয়া 
লওয়া হহবে। শশ্বর চক্রবর্তী এই সকল কৃটমন্ণায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেন। 
তবে বসন্ত রায় এই ব্যাপারে যোগদান করিলেন না; মোগলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
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হওয়। তাহার অভিগ্রেত ছিল না, কারণ তিনি দেশীয় লোকের শক্তি ও প্রকৃতি 
বৃঝিতেন। প্রতাপ বা তাহার সহিত সখা-স্ত্রে আবদ্ধ ছুই এক জনের মনে 
স্বাধীনতার উন্মেষ হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশ না জাগিলে তাহা বিফল হইবে 
এবং অসময়ে চেষ্টা ক'রয়া বিফলত! লাভ করিলে ভবিষ্যতের আশাও কিছু 
থাকিবে না, প্রতীপকে তিনি তাহ! বৃঝাইলেন, কিন্তু তিনি বুঝিলেন না, বরং 
খুল্লতাতের প্রতি এই বিরুদ্ধ ঘতের জন্ত আন্তরিক অমন্ত্ট হইয়া রহিলেন। 
বসন্ত রায়ও প্রতাপের ভবিষ্যৎ বিপদ-সম্কুল মনে করিয়া নিজে পৃথক হইয়া 
থাকিবার চেষ্টা করিতে লীগিলেন। প্রকাশ্যে কেহ বিশেষ কিছু বলিলেন না, 
কিন্তু মেঘ ক্রমেই ঘণীভূত হইতে লাগিল। প্রতাপ ধূমঘাটে রাজত্ব আরম্ত করিলে, 
বসন্ত রায় গঙ্গাতীরে রায়গড় ছুর্গে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিয়া, অধিকাংশ 
সময় তথা হইতেই যশোর রাজ্যের ।% ছয় আন! অংশের শীসনকারধ্য করিতে 
লাগিলেন। উৎসবাদি উপলক্ষে কখন কখনও তিনি যশোহরে আিতেন। 

যুদ্ধ বা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্যের যে চও্মূর্তি দেখি, শাসনকালে তাহা 
ছিল না। তীহার মুস্তিতে যে কঠোর ভাব ছিল, ভাহ! অস্বীকার কর! যায় না, 
সকল যোদ্ধারই তাহা! থাকে; আলেকজেগ্ডার, নেপোলিয়ন, প্রতাপসিংহ ব! 
শিবাজী সকলেরই এক কঠোর ভাব ছিল, উভ্ভা বীধ্য-গ্রাতিভার অঙ্গস্বরূপ। 
দেশের শীদক বীরপুরুষের মুখে যি স্ত্রীজনোচিত কোমল ভাব বা মধুর ভাষ৷ 
শুনিতে চাই, অনেক স্থলে তাহাতে নিরাশ হইতে হয়। প্রতাপাদিতের কঠৌরতার 
অন্তরালে হৃদয়ের অস্তস্তলে এক অপূর্ব কোমলতা ও মহাপ্রাণত৷ ছিল; বাহিবে 
তাহা ন্যায় বিচারে, উদার ব্যবহারে এবং দয়াদাক্ষিণো প্রকাশিত হইয়া পড়িত। 
বস্ত রায়ও শিষ্টের পালনে ও প্রজারঞ্জনে দক্ষ ছিলেন, দুষ্টের দমনেও তীহাব 
আগ্রহ ছিল, তিনি মিতব্যয়ী, মিতাচারী এবং মঙ্ৃদয় ব্যক্তি ; ধীর স্থির ভাবে 
সুবিবেচনায় যাহা! করা যায়, তাহা ভিনি করিতেন। কিন্তু গ্রতাপের প্রতিভা 
অন্তরপ; তাহার যোদ্ধ জনন্ুলভ কঠোর প্রকৃতি মানুষকে শঙ্কান্বিত করিত, 
তাহার শাসন হয়তঃ কোন কোন স্থলে বড় কঠোর হইয়া যাইত ; কিন্তৃব হক্ষেত্রে 
তাহার অসাধারণ উদারত! দেখিয়া লোকে বিশ্মিত ও স্তস্তিত হইত। লোকে 
তাহাকে ভয় করিত সত্য, কিন্তু আবার তাহার দয়াদাক্ষিণ্যের জীব্ত দৃষ্টান্ত 
দেখিলে সকল ভর, সকল নিন্দা ভাসিয়া যাইত। তাহার এই সকল গুণের 
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বহু গল্প এখনও প্রদেশে প্রচলিত আছে। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ঘটনা হইয়াছিল, 
আমরা তাহার আনুপুর্বিকতার প্রতি লক্ষ্য ন| করি! কয়েকটি গল্প এখানে প্রকাশ 
করিতেছি । এ সকল গর অন্পবিস্তর অতির্রিত হওয়৷ অসস্তব নহে; কিন্তু ইহা 
একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়! উড়াইয়৷ দেওয়া যায় না। দেব-চরিত্রের পরিচয় 
পাইলেই মানুষে তাহা লোক-শিক্ষার জন্য সম্পত্তির মত ব্যবহার করে এবং 
উত্তরাধিকার স্বরূপ পরবংশীর়গণের জন্ট রাখিয়া! যায়। পুরুষপরম্পরায় উহা 
উপদেশ দিবার জন্য আলোচনার বিষয় হইয়| থাকে। 

অভিষেক বা অন্ত কোন উৎসব উপলক্ষে একদিন প্রতাপাদিত্য মহারাণীর 
সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সমাগত ব্রাহ্মণ তিক্ুকে স্বর্মুদ্া দান 
করিতেছিলেন। প্রতাপাদিত্যের নিশি মত মহারাণীই হাতে করিয়। মুর 
দিতেছিলেন। দৈবাৎ এক ত্রাঙ্গণকে দিবার সময় মহারাণীর হস্ত হইতে দানের 
মুদ্রার একটি নিয় পাত্রে পড়িরা যায়; তিনি তৎক্ষণাৎ হাত দিয়া পাত্র হইতে 
একটি মুদ্রা উঠাইয। দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতাপ জিজ্ঞাস! করিলেন, 
ঠিক বে মুদ্রা হন্তঙ্লিত হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেইটিই কি তিনি তুলিতে 
পারিয়াছেন। মহারাণী ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে প.রিলেন নী। তখন 
প্রতাপ বলিলেন, “ত্রাঙ্গণকে দিবার জগ্ত ঘাহ। হাতে করিয়৷ উঠান হইয়াছিল, তাহ| 
দেওয়াই হইয়াছিল বলিয়। ধরিতে হইবে ; বখন তাহা হইতে হ্তচ্যুত মুদ্রাটি খুজিয়া 
পাওয়৷ গেল না, তথন তিনি কিছুতেই দত্তাপহারী হইতে পারেন না। মহারাজ 
তখন অস্্লান বদনে হুকুম দিলেন, “পাত্রস্থ সমস্ত মুদ্র। ব্াঙ্গণকে দান কর” । 
ভিক্ষু ত্রাঙ্গণের ভাগ্য খুলিয়। চিরদরিদ্রতা ঘুচিল। ত্রাণ দুই হস্তে আশীর্বাদ 
করিয়া প্রস্থান করিলেন 

প্রবাদ আছে, দিল্লী ব৷ আগ্রা হইতে এক ভাট কবি ভিক্ষার জন্ত যশোহরে 
আসেন। রাজধানী হইতে প্রতাপের অনুপস্থিতি বশতঃ কিছু দিন অপেক্ষ 
করিয়া পরে একদ! স্থানাস্থরে গ্রভাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। প্রার্থনা 
জানাইলেন। মহারাজ উহাকে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি 
আর অধিক দিন বিলম্ব করিতে সম্মত না৷ হওয়ায় অবশেষে তীহাকে একটি অশ্ব 
9 সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিবার আদেশ দেন। ভাট কৰি অবাক্‌ হইয়৷ গেলেন, 
অবশেষে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, ভারতের কোন স্থানে তিনি এমন দানগ্ালত! দেখেন 
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নাই। সেই অবধি আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, “না 
চাহিতে ঘোড়াটা হল, চাহিলে হাতিটা পেতাম” । * 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বন্দ্যঘটা বংশীয় কুলীনশ্রেষ্ঠ চতুভূ'জের পুত্র সবাই 
ও হুন্দর প্রতাপদিত্যের সেনানী ছিলেন। সবাই বা সর্ধানন্দ বন্যোপাধ্যায 
অনেকগুলি বিবাছ করিয়! বহু কুলীনের কুলরক্ষার হেতু হইয়াছিলেন। সবাই 
ছিলেন ঢালী সর্দীর এবং বিবাহ ব্যাপারে তাহার “ঢাল মাপা খাই ছিল,” অর্থাং 
তিনি একখানি ঢাল পরিপূর্ণ করিয়া কড়ি না লইয়া! কাহারও বন্টার পাণিপীড়ন 
করিতেন না। তাহার ঢাল থানিতে অন্যুন ৯৫০২ টাকার কড়ি ধরিত; তিনি 
বিবাহের পূর্ব এমন বহুজনের নিকট হইতে ৯৫০২ টাক! খাইয়া ব্সিতেন।1 
একদা এক কুলীন ব্রাঙ্মণ প্রতাপাদিত্যের রাঁজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
“সবাইকে কন্ঠা। সম্প্রদান না করিলে তাহার কুল থাকে না, তিনি উহাকে 
সম্মত করাইতে না পারিলে রাঁজবাটাতে জলগ্রহণ করিবেন না।” গ্রতাপাদিত্য 
তৎক্ষণাৎ সবাইকে ঢাল মাপিয়! টাকা দিয়া সম্মত করিলেন। তখন উপবামী 
ব্রাহ্মণ অন্নজল গ্রহণ করিলেন। গ্রতাঁপের দাঁনশীলতা। দেশে বিদেশে বিঘোঁধিত 
হইল। 

প্রবাদ আছে, চীচড়ার রাজবংশের পুর্বর পুরুষ রত্বেশ্বর প্রতাপাদিত্যের রঙ্ষি- 
সৈন্ত দলের কর্তী ছিলেন। অত্যন্ত বলবান বলিয়! তাহার খ্যাতি ছিল। 
গোপালপুরের স্বন্দির প্রতিষ্ঠার পর তথায় বহু সহস্র ত্রাঙ্মণকে পংক্তু ভোজন 
করান হয়। মনির প্রাঙ্গণে একটি *কাও খুটির উপর সামিয়ান! টাঙ্গান ছিল; 

*. বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড, ২৬৯ পৃঃ । 

+ ভষ্টনারায়ণ হইতে ১৭শ পুরুষে চতুভূ্জ বিখ্যাত কুলীন; তৎপুত্র ১৮ সবাই, 
লোহাই, হ্ন্দর। সবাই হইতে ধার! এইরূপ £--১৮ সবাই--১৯ কেশব--২* হরিনারায়ণ- 
২১ মথুরেশ-২২ নন্বকিশোর-২৩ রত্েশবর-২৪ নীলক্ঠ-২৫ কৃপারাম--২৬ যুক্তারাস 
সাং চালিতাবাঁড়িয়া--২৭ রামকুমার, ইনি ১২১৭ সালে আলতাপোলে বসতি করেন। 
ততপুত্র মৃত্াঞ্রয় (রায়বাহাদুর), জগজ্জয় প্রভৃতি । ২৮ জগজ্জয়_২৯ কুগ্রাবিহীরী--৩* উপেন্্রঁ 
৩১ গুরুদাস, পঞ্চানন প্রভৃতি। সবাই বাড়ফ্যের ৯৫০ খাওয়ার প্রবাদ এখনও চলিয়া 
আমিতেছে। কোন কার্য্যের পূর্বে কেহ বাধাবাঁধকতা করিয়া না ফেলিলে বলিয়৷ থাকে, 
"আমি কি তোম।র ৯৫* খাইয়াছি ষে এই কাধ্য করিব?” 





প্রতাপের রাজত্ব ২৩৯ 


এক দিন উহীর নিয়ে যখন বহু ত্রাঙ্মণ পংক্তি-ভোজনে রসনার সাধ মিটাইতে- 
ছিলেন, তখন হঠাৎ দম্কা বাতাসে-খুটিটি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকায় 
বাহ্মণভোজন বন্ধ হইবাঁর উপক্রম হইয়াছিল। রক্রেশ্বর পাশে দীড়াইয়াছিলেন, 
তিনি উহা দেখিয়া মহাবিক্রমে খুটিটি বুকে জড়াইরা বরিরা অটল হইয়া! দীড়াইলেন 
এবং ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করি! মহারাজের যন্ত রক্ষ' করিলেন। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ 
অনুগত বীর সেনানীর কর্তব্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া, রত্েশ্বরের নাম রাখিলেন-_ 
যজ্ঞেশ্বর এবং তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন * 

প্রতাপাদিত্যের কল্পতরু হওয়ার গল্প লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 
সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা করেন, তখনই এই দান- 
বজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু রাজগণের 
অনবরত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সে দিন প্রতাপ ও তাহার মহিষী মুক্ত 
হস্তে দান করিতেছিলেন। প্রার্থিগ্রণ বে যাহ। চাহিল, তাহাই পাইল। অর্থের ত 
কথাই নাই, বসন ভূষণ, স্বর্ণ রৌপ্য, ভূমি ব! সামাগ্রী, হাতী ঘোড়া,যান, বাহন, যে 
যাহা চহিল, সকলই অকাতরে বিলাইয়! দেওয়া হইল। এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ 
প্রতাপাদিত্যের দানশীলতার শেষ পরীক্ষা করিবার জন্ত মহারাজের নিকট তাহার 
মহিষীকে প্রার্থনা করিলেন। আজ দোদ্গ প্রতাপশালী প্রতাপাদিত্য সর্বসমক্ষে 
দান-শৌগ্ডিকতাঁর পরীক্ষা দিবার জন্য দণ্ডায়মান, হিন্দুনূপতির নিকট সে পরীক্ষা - 
ক্ষেত্র তখন ধন্মক্ষেত্রে পরিণত ; ব্রাহ্মণের প্রগল্ভ প্রার্থনা প্রতযনখ্যান করিবার 
উপায় নাই; তাহ! হইলে যে মহারাজকে নিরয়গামী হইতে হইবে। ক্ষণবিলঘ্ না 


* এইস্থানে যজ্েশ্বর রায়কে পয়গণ! দানের কথা আছে। তদ্িষয় আমরা চীচড়া 
বংশের ইতিহান প্রসঙ্গে বিচার করিব। তবে প্রতাপাদি ত্য যে বজেস্বরকে অত্যন্ত স্নেহ করিাতন 
তাহার প্রমাণ আছে। হশোহর কালেক্টরীর ৩২৪ নং পিদ্ধ নিষ্ধর তায়দাদ দেখিলে জানা 
যায়, রাজ। প্রতাপাদিত্য চশাচড়া বংশের পূর্বপুরুষ যজ্জেশ্বর রায়কে শ্যামরায় ঠাকুরের সেবার্থ 
১২৩৫* বিথা জমি নিষ্ধর দেন। উহা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাকের পূর্ববর্তী নিষ্ষর বলিয়া দশশালা 
বন্দোবন্থের সময় বহাল থাকে । মলই, রামচন্ট্রপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি পরগণায় উত্ত নিছ্ধর 
জমি আছে। শ্যামরায় বিগ্রহ এখনও আছেন। চীচড়া বাটীতে তাহার যে হুম্দর জোড় 
বাঙ্গল| ছিল, তাহা! ভগ্ন হইয়া! প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, শুধু সন্মুখের একটি মাত্র প্রাচীর 
আছে। পুর্বপোতার নৃচন গৃছে এক্ষণে শামরায়ের পুজা হয় । 


২৪০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়। প্রতীপ সত্যপালন করিবার জন্য উদ্ধত হইলেন । মহিষীও তাহার সতী 
সাধবী, প্রক্কত সহবর্িণী ; তিনি মহারাজেব মুখের পানে চাহিয়া ইঙ্গিত মাত 
ভিথারী ব্রাহ্মণের সমীপবর্তী হইলেন। সমবেত লোক সকল অবাক হইয়া সে 
কাণ্ড দেখিতেছিল। এবার ব্রাঙ্গন বড় বিপন্ন হইয়৷ পড়িলেন, তিনি করযোড়ে 
নিবেনন করিলেন, “মহারাজের দানশক্তি বঝিবার জন্ত আমি এরূপ অসঙ্গত 
প্রার্থন৷ করিয়াছিলাম, মহিবা আমার কন্ঠাস্থানীরা, আমি পুনরায় মহারাজকে 
দান করিতেছি। যখন আপনি রাজা, তখন আমার দান গ্রহণ করিতেও 
আপনি স্তায়তঃ ধন্মতঃ বাধ্য ।”* প্রতাপ প্রথমতঃ সে প্রস্তাবে কিছুতেই 
স্বীকৃত হন নাই; শেষে সভীসদবর্গের শাস্ত্রের বাবস্থা মত মহিধীর ভারানুরূগ 
অর্থ ব্রাঙ্গণকে দাঁন করিয়া মহারাণীকে পুনগ্রহণ করিলেন। অচিরে এট 
সকল দানের কাহিনী যশোহর রাজ্যের সর্বত্র লৌক সমাজে প্রচারিত হঈল। 
তখনই ভাটমুখে কবিতা! রচিত হইয়াছিল £__ 
“স্থার্ণে ইন্্র দেবরাজ, বাস্থুকি পাঁতালে, 
প্রতাঁপ আদিতা রার অবনীমণ্ডলে ।” 1 

এই গল্পের কতটুকু সত্য বা অসত্য, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাঈ। 
তবে এইটুকু বল যাইতে পারে যে, এমন কবিতা অকারণে রচিত হয় না; 
তাহা যদি হইত, তবে দেশে অনেক খ্যাতিসম্পন্ন রাজাও আছেন, তাহাদের 
অনেকের নামে এমন কবিতা রচিত হইত। যতদ্দিন এই কাহিনী প্রবাদ 
বাকো রক্ষিত হইবে, ততনিন প্রতাপাদিত্যের দানের মহিম! নিশ্রভ হইবে না। 
এই দান শুধু সাধারণ দান নহে, এই দানশীলতার অন্তরালে সেই বঙ্গীয় 
নৃপতির যে মহাপ্রাণত। এবং কঠোর ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা 
সকলেরই লক্ষ্য করিবার বিষয়। 





* বিশ্বকোষ, ১২শ থও, “প্রতাপাদিত্য” প্রবন্ধ (প্রচার চত্্র মুখোপার্যার), ২৬৭পৃঃ ; রাম 
রাম বন্থর “প্রতাপাদ্দিত্য” (মুলগ্রস্থ) ১২৭পৃঃ নিখিল বাবুর টিগ্ননী, ১১ৎপৃঃ। 

+ এই কবিতাটি আগ্র। হইতে আগত জনৈক ভাটের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। বন 
মহাশর ভাটের গল্পটা বড় বেশী অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দস্থানী ভাটের পদ্গে 
বাঙ্গাল। কবিতা রচন| সভা বলিকনা বোঁধ হয় না। খোঁধ হয় কোন দেশীয় ভাট বাঁ করি 
ইহা রচনা! করন এবং দানশীল তার গল্পের সঙ্গে সর্বত্র প্রচারিত হয়। 


প্রতাপের রাজত্ব .. ২৪১ 


এইরূপ যখন প্রতাঁপাদিত্যের যশোপ্রভা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল, তখন 

ক্রমে ক্রমে কত পণ্ডিত ও গুণিজন ত!হার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও 
তাহাদের আশ্রয় দান করিতেন এবং যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া 
বিচ্বোৎসাহিতার পরিচয় দিতেন। বাদশাহ দরবারে প্রতীপ নিজেই কিরূপে 
সমন্তা পূরণ করিয়াছিলেন, সে গল্প পূর্ব্রে বলিয়াছি। তীহার নিজের রাজসভায় 
সেইরূপ সমাগত পণ্ডিতের সমন্তা পূরণ ও নানাবিধ দার্শনিক তর্ক করিতেন। 
গুরুদেব কমল নয়ন তর্কপঞ্চানন ইহাদের সকলের অগ্রণী ছিলেন; তিনিই 
সাধারণতঃ ছুই পক্ষের শাস্ত্র বিচারে মধ্যস্থতা করিতেন। তবে তিনি অধিক দিন 
জীবিত ছিলেন না । সন্তবতঃ ১৫৯৯ খুঃ অবের পূর্বেই তীহার মৃত্যু ঘটে। 
অন্তান্ট সভাপপ্ডিতগণের মধ্যে অবিলঙ্ব সবস্থতী ও কৰি ডিম্ডিম্‌ সরন্বতী নামক 
ছুই ভ্রাতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উভয়ই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 
তন্মধ্যে একজন মুখে মুখে বড দ্রুত কবিতা রন! করিতে পারিতেন, এজন্য 
তীহার উপাঁধি হয়--অবিলম্ব সরস্বতী । অন্ত জন দর্শনশান্ধে আরও বড় পণ্ডিত 
হইলেও শ্লোক-রচনার বেলায় ভ্রাতার মত দ্রুত কবি ছিলেন না, এভন্য তাহাকে 
লোকে বলিত কবি ডিম্ডিম। এ দুইটি, উপাধি মাত্র ; তাঁহাদের প্রকৃত নাম 
জানা যায় নাই। সরস্বতী উপাধি তাঁহাদের কয়েক পুরুষ হইতে চলিয়া 
আমিতেছিল। | 

: প্রতাপাদ্দিতোর যশোকীর্তভনে মুগ্ধ হইয়৷ দারিদ্রা-রিষ্ট অবিলম্ব সরন্বতী 
একদিন রাঁজমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন £- 

*প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভালং মগ নিভীলয়। 
স্বেদেন প্রোঞ্চিতা সন্ত বিধেছু লেখ-পংক্কয়ঃ ৮ ॥ 

হে মহারাজ প্রতাপাদিতা, একবার আমার কপালের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। 
তুমি আদিত্যন্বরূপ, তোমার দৃষ্টিমা্র কপালে দর দূর ধারায় ঘর্ম বহিবে এবং 
উহা দ্বারা আমার পোড়া কপালের বিধিলিপি ধুইয়! মুছিয়া যাইবে, অর্থাৎ মহারাজ 
আপনার ক্ৃপাদৃষ্টি পাইলে আমার ছুরবৃষ্ট ঘুচিবে। প্রতাপকে এইরূপে আদিত্য 
াস্থ্ধ্য কল্পনা! করিয়া তিনি অন্ত সময়ে আরও অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে কবিকলা-কৌশলের গুণে একটি কবিতা এখনও সুদী-সমাজে আত্মরক্ষ 
করিয়াছে।.. তাহা এই £- 


৩১ 


২৪২ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্দানাদুসেক-শীতার্তা ষশোবসনবেষ্টিতা। 
ত্রিলোকী তে প্রতাপার্কং প্রতাপাদিত্য সেবতে ॥৮” 

হে প্রতাপাদিত্য, তোমার দানরাশি জলধারাতুল্য শীতল, তাহার সিঞ্চনে 
ত্রিলোকের লোক শীতার্ত হইয়াছে, এবং শীত নিবারণ জন্য তাহারা তোমার 
যশোনপ বন্তদ্ধার! গান্র আবৃত করিয়াছে; অবশেষে তাহাতেও শীত ন! যাওয়ায়, 
তুমি প্রতাপ-বলে স্ধ্যতুল্য বলিয়া তোমার সেবা করিতেছে। অর্থাৎ তোমার 
দানশীলতার কীন্তি-কাহিনীতে সমাক্ষ্ট হইয়া সকল লোকে তোমার আশ্রয় লইতে 
আসিতেছে । বৃত্তিভূক্‌ পণ্ডিতের! স্তাবকত অনেক করিয়! থাকেন, কিন্তু এমন 
সুকৌশলে কবিত! গ্রথিত করিয়! অতি অল্প কবিই ছুই একটি মাত্র শ্লোক দ্বারা 
প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যশোহরের কবিচন্ত্র এইবপ স্বভীব-কবি ছিলেন, 
অন্তত্র আমর! তাহার কথা বলিব। বর্তমান যুগে নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় অজিত 
নাথ স্ায়রত্ব এইরূপ সরল স্থন্দর দ্রুত কবিত্বের জন্য খ্যাতি-মণ্ডিত। আমাদের 
দেশের ছুর্ভাগ্য, অবিলম্ব সরস্বতীর মত কবির মুখে অজ উদগীরিত কবিতারাজি 
একেবারে বিলুপ্ত ও বিস্থৃত হইয়া গিয়াছে। হয়তঃ তাহার অনেকগুলি উদ্ট- 
কবিতায় আছে, কিন্ত কোন তণিতা নাই বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। 
প্রতাপাদিত্যের নাম-সংযোগে এই ছুটি শ্লোক বিশিষ্টত! লাভ করিয়াছে। * 

প্রতাপাদিত্য অবিলম্ব ও তাহার ভ্রাতার জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়! দেন। 
অবিলগ্ধ সরম্বতী শুধু কবি নহেন, তিনি পরম ভক্ত ও সাধক এবং সিদ্ধকুলে 
তাহার জম্ম। কথিত আছে, মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের গুরু কেশব ভারতীর বংশে 
এই ছুই ভ্রাতার জন্ম হয়। প্রতীপের ব্যবস্থামত অবিলম্ব সরম্বতীর প্রধান কাজ 
ছিল, মাতা যশৌরেশ্বরীর মন্দিরে নিত্য চণ্ডীপাঠ । যে কেহ চণ্তীপাঠ করিতে 
পারেন না ; পাঠের সময় একটি বর্ণাশুদ্ধি বা উচ্চারণ-ছৃষ্টি ঘরটিলে, চণ্ডীপাঠ অপ্ন্ধ 
হয় এবং পুনরায় সংকল্প করিয় আদ্যোপান্ত পাঠ শেষ করিতে হয়। আমরা পরে 
দেখিব, প্রতাপের পতনের প্রান্কাল পধ্যস্ত এই চণ্ডীপাঠ কার্য শুদ্ধ ও শান্ত্রসঙ্গত 





* বন্ধুষর ঞ্রযুক্ত পূর্ণচন্্র দে কাব্যরত্ব উত্তটসাগর মহোদয় স্বকীয় '“উদ্তট-সমুদ্র ” নামক 
মংগ্রহ-গরন্থে অবিলম্ব সরঘতীর গ্বরচিত এই ছুইটি মাত্র প্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে ঠাহার 
সংশ্রহ-মাগরের অস্ঠ রত্বগুলির মধ্যে এই সরম্বতীর সম্পত্তি আর কিছু নাই, এমন কথাও 
বলিতে পারা যায় না। ছুঃখের বিষয়, পূর্ণবাঁবুর এস্থে অবিলগ্থের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই! 


প্রতাপের রাজস্ব ২৪৩ 


ভাবে চলিয়াছিল। যে দিন অবিলম্বের মুখে চগ্ডিপাঠ অশ্তদ্ধ হইল, বারংবার চেষ্টায়ও 
শুনপাঠ মুখ নিঃসৃত হইল ন1, সেই দিন সরস্বতী চণ্ডী বন্ধ করিয়! মায়ের মন্দির 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রতাপ নিজের ভাগ্য বুঝিয়া লইলেন 
এবং অনতিবিলম্বে অথণুনীয় কর্মুফলে স্বীয় কর্-জীবনের পরিসমাধ্ধি দেখিলেন। 
সে কথ পরে হইবে, আপাততঃ আমরা! সরস্বতী ভ্রাতৃদ্য়ের বংশ-পরিচয় দিবার 
চেষ্টা করিতেছি। 

ধোড়শ শতাবীর প্রারস্তে কেশব ভারতী নামক এক সন্ন্যাসী কাটোয়ায় 
বাস করিতেন। ইনি কাগ্ঠপ গোল্রীয়, সিমলাই গাঞ্ি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। 
আদি নিবাস হুগলীর অন্তর্গত বৈচির নিকটবর্তী সিমলা গ্রাম। মাপ্রভৃ 
১৫*৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশব ভারতীর নিকট মন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। যতদূর 
জানিতে পারিয়াছি * কেশব ভারতীর ছুই পুত্র ছিলেন £__ছত্রভারতী ও 
নন্দকিশোর। সম্ভবতঃ নন্দকিশোর অসামান্ত মেধার ফলে শতাবধানী উপাধি 
পান। নন্দকিশোরের রামানন্দ ও রামগোবিন নামে ছুই পুত্র হয়। 
রামগোবিন্দ হুগলীর অন্তর্গত শ্রীবরা গ্রামে বাস করেন; তথাকার ভ্রাচার্য্য- 
গণ এবং নদীয়ার সরকার গোষঠী এই বংশীয়। প্রাতঃশ্মরণীয় শ্তামাচরণ সরকার 
বাবস্থা-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রামানন্দের পুত্রের নাম মুকুন্দরাম 
সরস্বতী । সম্ভবতঃ ইনি বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাঘধে বশোহরে আসেন এবং 
বৃত্তিভোগী হইয়! বর্তমান কালীগঞ্জের উত্তরাংশে নল্তার নিকটবর্তী খলসিয়ানী 
গ্রামে বাস করেন। বিক্রমাদিত এই মুকুন্দরামকে বিশেষ তক্কি করিতেন। 





* অআবিলম্ব সরস্বতীর বংশ বিবরণ মংগ্রহের জন্ত আমি প্রাণপণ গেষ্ট] করিয়াছি । যেখানে 
তাহার বংণীয় গণের সন্ধান পাইয়াছি, সেখানেই নিজে গিয়্। ব| পত্রদ্থার৷ বারংবার প্রার্থন। 
জানাইয়াছি। কিছ ছুঃখের বিষয় আশানুরূপ সূত্বর পাই নাই! যশোহর-প্রতাপকাঠি নিবাসী 
যুক্ত কেদারনাথ ভারতী মাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই বংশীয়। ঠাহার নিকট হইতে বংশবিবরণ 
পাইবার জন্ত বহুচেষ্টা করিয়াও গাহার আলন্ত তাগ করাইতে পারি নাট । এ ছুঃখ স্নাখিবার 
স্থান নাই। তিনি এু:চেষ্ট। করিলে সকল শাখার বিবরণ একত্র করিয়। দ্বিতে পারিতেন। 
অগত্যা আমার চেষ্টার ফলে হাহ! পাইয়াছি তাহার সত্যতা! উপযুক্ততাবে পরীক্ষা করিতে ন1 
পারিয়াই প্রকাশ করিলাম । ধিনিসত্য উদ্ধার করিয়া আমার কোন ভ্রম সংশোধন করির! 
দিবেন, ভাহার নিকট চিরকৃতজ্ রহিব। 


২৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ইহারই নামানুসারে মুকুন্দপুর নাম হইয়াছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। 
মুকুন্দরামে পুত্রন্য়ের নাম অবিলম্ব ও কৰি ডিম্ডিম্‌ সরম্বতী। প্রতাপাদিত্যের 
রাজত্বকালে অবিলঘ সরস্বতী তল্পবয়ন্ক যুবক ছিলেন এবং তাহার পতনের 
পর তিনি কপোতাক্ষী তীরে সাগরফাড়িতে বাস করেন। রায়েরকাঠি প্রভৃতি 
স্থানের বাহকী-গোল্রীয় রাজবংশের বিবরণী হইতে জানিতে পারি ৫ 

“চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস-মন্ত্রাতা, 

কেশব ভারতী ছিল ঠিক যেন ধাতা। 

সাগরঘাড়ি বাসী বটে শ্রোত্রিয় প্রধান, 

্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম সিমলাই গাঞ্চি হন । 

. সে কেশব ভারতীর সন্তান স্নার 

সিদ্ধ পুরুষ অবিলম্ব সরম্বতীবর। 

সে মহাত্মার কাছে রাজ৷ রুদ্রনারায়ণ 

| ভক্তিতরে ইষ্টমন্ত্র করেন গ্রহণ” * 

: অবিলম্ব সরস্বতী রুত্রনারারণের পিতৃগুরু ছিলেন। রুদ্রনারায়ণ ১৬৪৩ খৃষ্টান 
সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং উহার পূর্বেই রুদ্রনারায়ণের দীক্ষা হয়। 
১৬০৯-্বষ্টাবে প্রতাপের পতনের পর অবিলম্ব সরস্বতী সাগরঘীড়িতে বাস করেন। 
এখনও তথায় তীহার বাড়ী, সাঁধন-কাঁলীতল! এবং বুড়া শিব নামক ক্ষুদ্র 
শিবলিঙ্গ আছে এবং এখনও পার্খবন্তী কপোতাক্ষীর ঘাট বুড়া শিবের ঘাট 
বলিয়া! বিদিত। লোকে বুড়া শিবের মানস করে এবং প্রবাদ আছে তাহার 
ঘাটে কখনও কুমীর দেখা যায় না। ভারতীবংশীয় কয়েক ঘর এখনও এই গ্রামে 
বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু সিদ্ধপুরুষের গৃহদেবত! বুড়া শিবের পৃজাদির যাহা 
ছুর্গতি দেখিলাম, তাহাতে অশ্রু সম্বরণ করা বায় না।1+ অবিলম্বের কত 





7 ভারতীবংশীর় যাহারা এক্ষণে সাগরধাড়িতে আছেন, তন্মধ্যে প্রযুক্ত ললিতমোহন 
ভষ্টাচাষ্য প্রধান। বুড়া শিটি কিন্তু দৌহিত্রবংশীয় এক দরিজ্্ ত্রাঙ্মণের € যোগেন্ত্র নাথ 
মুখোপাধ্যার) গৃহে হীনভাবে পালিত হইতেছেন। মাগরদীড়ি কবিবর মাইকেলের জন্মতুমি) 
তাহার স্থৃতিদৌধের নিকটে অবিলম্ব সরশ্বতীর বাসভূমিতে ভাহার বুড়াশিবের জন্ত একটি কু 
মন্দির প্রতিষ্টিচ হইলে গ্রামের গৌরব বাঁড়িবে বই কমিবে না। 


প্রতাপের রাজত্ব ? ৪৫ 


প্রসঙ্গ যশৌহর-খুলনার কত স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাটের 
নিকটবন্তী ম্সিদপুর গ্রানের প্রান্তে ভৈরবকুলে একস্থানে তাহার সাধনাসন 
দেখিতে পাওয়৷ যায়, উহাকে এখনও “অবিলম্ব মরপ্বতীর বটতলা” বলে; 
গুল-বিজড়িত বৃক্ষ-স্তবকের ঘনচ্ছায়। এখনও সেই নির্জন স্থানটিকে ভীতি- 
দংস্কুল করিয়া রাখিয়াছে। নিকটবর্তী ব্রাপ্মণ রাঙ্গদিয়া় একটি গ্রাম্য রাস্তাকে 
“অবিলঘ সরন্ব তীর জাঙ্গাল” বলে এবং বাঙ্জুরা গ্রামে তাহার ভিট্টাও দেখান 
হয়। * সাগরদাড়ি হইতে অবিলম্বের বংশধর যটাদাস বিদ্যাণস্কার রায়ের কাঠিতে 
উঠিয়া যান। ঝষ্টানীসের সন্তানগণ রায়েরকাঠি হইতে দাগরদীড়ির সম্পত্তির 
অংশভাগী ছিলেন। + 

গ্রতীপের পরলোক গমনের পর থখন টাচড়া রাজগণ যশোহররাজ বলিয়া 
পরিকীর্ভিত 'হন, তখন তত্বংণীয়েরা অবিলম্ব সরম্বতীর বংশধরগণকে গুরুরূপে 
গ্রথথ করেন। এই সময়ে ভারতী ঝ্ণায়ের প্রতাপকাটি ও কামালপুর 
প্রভৃতি স্থানে বনতি করেন। কৰি ডিম্ডিমের বংশধ্ুরগণ প্রাচীন খলসিয়ানী 
ক্রমে পার্খরর্তী টাপাফুল প্রভৃতি গ্রামে ও পরে বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত 
সাল্খে, চাতরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়! পড়েন। ? 








*. ৈরক্র: অপর পারে কৌড়াারা গ্রামে এখন হীন জে: বান ক 
তন্মধ্যে প্রযুক্ত অক্ষয়কুমার ভারহীর নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তীহার৷ নিজ বংশের 
ইতিহাসে সম্পূর্ণ উদাদীন। 

+ যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১৯৩২৮নং তায়দাদ্‌ হইতে দেখা যায় ওধনকাটি 
ড।কনাম রায়েরকাঠি নিবাসী রামজয়, রামলোচন ও মৃত্যুগ্য় তট্টাচাধাদিগের পূর্বাধিকারী 
প্রপিতানহ কেশবাননদ সরশ্বতীর নামে নেহালপুর সাগরদীড়িগ্রামে €১/ বিঘা নি্ষর ছিল। 
উহার অদ্ধাংশ এক্ষণে সাগররধীড়ির শ্রীযুক্ত ্রিলোক্যনাধ ঘোষ মহাশয় খরিদ করিয়াছেন। 
সন্তবতঃ অবিলম্ব মরম্বহীর প্রপৌত্রের নাম কেশবানন্দ, এবং চাচড়ার মনোহর রায়ই 
কেশবানন্দকে উক্ত নিধর দিয়াছিলেন। 


£ সম্ভবতঃ অবিলম্বের পৌন্র সর্বধানন্দ কবিকঠাভরণ প্রতাপকাটি আসেন। তাহার জোট 
পু রূপরাম; তৎপুত্র গৌরীকান্ত ও নীলকান্ত। গৌরীকান্ত বিদ্যালঙ্কারের পুত্র রামচন্ত্ 
শিরোমণি, ৩ৎপুত্র গিরিশচঙ্ত্র বিদ্যারতু স্বনান-প্রসিদ্ধ, প্ডিত কেদার নাথ সাংখাবেদাস্ততীর্থের 
পিত।। ইহা আদ্যোপান্ত পণ্ডিতের বংশ । কৰি ডিম্ডিমের ধারায় টাপাফুলে রামচন্ত্র তর্কতীর্ঘ 
খ্যাতনামা পঞ্ডিত। কটি ডিষ্ডিমের একটি ধারা এইরূপ /তৎপুত্র প্রসন্ন সরস্বতী 
রাগভব্ই-_ঘনগ্ঠ।ম, কুষ্ককিম্কর--কাশীনাধ-_ছূর্গাএসাদ, বিধুপ্রসাদ ; ছুগা প্রদাদ_কাষাখ্যানাথ, 
সাং-চাতর।; বিষ্ণপ্রসাদের বর্তমান নিবাস সাল্ধ)। ; ঃ 


২৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


 তুর্বিতৎস্প পলিিচ্ছেদ্‌ 
উড়িন্যাভিস্বান শু বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ। 


আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, ১৫৮২ থষ্টাৰে রাজা টোডরমন্প মোগলাধিক্কত 
বঙ্গরাঞ্জযের হিসাব প্রস্তুত করিয়৷ এবং শাসনের কতক ব্যবস্থা! করিয়া এ দেশ হইতে 
চলিয়া যান। তিনি আর কথন বঙ্গদেশ শাসন করিতে আসেন নাই। বঙ্গের 
বিদ্রোহ কিন্তু তীহার যাওয়ার পরও শান্ত হয় নাই। এই বিদ্রোহ-বহ্ি 
বহুস্থানে নানা আকারে বহুকাল পর্য্স্ত জনিয়াছিল, ইহার প্রশমন করিবার 
জন্য শামনকর্তাদিগকে বহুকাল ধরিয়া! বিডধিত হইতে হইয়াছিল। বঙ্গের 
রাজনৈতিক আকাশের সে অবস্থা, আমর! পূর্বের বর্ণনা করিয়াছি। 

টোডরমন্ত্ের পর আকবর আর একজন প্রধান সেনাপতিকে বঙ্গে পাঠাইয়। 
দ্েন। ইহার নাম মীর্জা আজিজ. কোকা; ইনি বাদশাহের ধাত্রীপুত্র; সগতরাং 
ইহার প্রতি তিনি আজীবন বিশেষ সদয় ও স্সেহ্যুক্ত ছিলেন। * বঙ্গে 
আসিবার কালে ইনি পাঁচ হাজারী মন্সবদার পদে উন্নীত হন, তখন ইহার নাম 
হয় খান্‌ই-আজ্রমূ। সাধারণতঃ ইহাকে আজম খা-ই বলা হয়। আজম্‌ থা 
. এক বৎসরের কিছু অধিক কাল বঙ্গে ছিলেন। ইহার আগমনের প্রাক্কালে 
প্রতাপাদিত্য নিজ নামে যশোহর-রাজ্যের সনন্দ লইয়৷ দেশে ফিরিয়াছিলেন। 
ঘটক কারিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই খা আজমের সহিত প্রতাপা- 
দিত্ের প্রথম সংঘর্ষ হয়। এ কথা বিশ্বীযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। 





্ [০৪7 টা 7119 (8212) ১010755) 09) ৮০৪1৫ ৮০6 18161708719 
1ম) 008 95৪৫ 00 58): 03604667106 810 802 0 ৪ 11567 01011] 9110) 1 0877006 
0085” 80 8100, 0, 3257 কারণ উভয়েই এক মায়ের স্তস্ত পান করিয়াছিলেন। 

1 ঘটক কারিকার় আছে_ 

*সম্বাদমশিবং শ্রত্বা জাহাঙ্গীরো মহীপতিঃ 
প্রেযয়ামাস সেনানী আজিম খান সংজ্ঞকঃ। 


আজিমং পাতয়ামাস তীব্রঘাতেন ভূতলে" ॥ 
কিন্তু জাহাঙ্গীর আলম্‌কে প্রেরণ করেন এবং তিনি প্রতাঁপের সহ্ছিত যুদ্ধে নিহত হন, এই 
উভয় উত্তিই ভুল। আজম্‌ আকবরের শাননকালে ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ পর্যন্ত বঙ্গে ছিলেন, 
পরে বঙ্গে মাসেন নাই, এবং তিনি ১৬২৩-২৪ খুষ্টাবে পরলোক গত হন। 917 ৮ ওর 


উড়িস্য/ভিযান ও বিশ্রাহ-প্রতিষঠ। ২৪৭ 


কারণ এই সময়ে প্রতাপা্দিত্য পিতার মৃডু, রাজ্যের বিভাগ, নৃতন রাজধানী 
প্রতিষ্ঠা, সৈশ্তগঠন ও অন্তান্ত ব্যাপারে এরূপভাবে লিগ্ব ছিলেন যে, প্রথম 
কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি মোগলের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিলেন বলিয়! 
মনে হয় না। 

ভবেশ্বর রায় নামক একজন ক্ষত্রিয় সেনানী খান আজ্মের কর্মচারী ছিলেন। 
ইনি চীচড়া রাজবংশের আদি পুরুষ। উক্ত রাজ পরিবারের বংশগত প্রবাদ * 
হইতে জানা! যায়, ভবেশ্বর রায় খা আঞ্জমের নিকট সৈয়দপুর, ইমাদপুর, মুড়াগাছা 
ও মল্লিকপুর, এই চারি পরগণার সনন্দ পাইয়াছিলেন (১৫৮৪) এবং এই সম্পত্তি 
তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভৌগ করেন (১৫৮৮)। কেহ কেহ বলিয়াছেন, খা আজম 
এই চারিটি পরগণ| প্রতাপের রাজ্য হইতে বাহির করিয়। ভবেশ্বরকে প্রদান 
করেন 1 প্রতাপের সহিত যে আজমের বিরোধ হইয়াছিল. এই ঘটন! হইতে 
তাহা অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটন! তাহা নহে । কবিরাম কৃত 
“ি্থিজ-প্রকাশ; হইতে জানিতে পারি, ভদ্রতীরবর্তী কেশবপুরই 'প্রতাপের 
যশোর-রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল। উক্ত চারিটি পরগণাই ভত্রনদীর অপর পারে, 
কেশবপুরে উত্তরাংশে বর্তমান যশোর সহরের পার্থে অবস্থিত। স্ৃতরাং উক্ত 
পরগণাগুলি প্রতাপাদিত্যের মননের অন্তর্ভ,্ত ছিল না; এবং তাহা ভবেশ্বরকে 
প্রদ্ধান করা হইলে প্রতাপের প্রকাস্তে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। সে সব 
পরগণার উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু তখন তিনি এমন ভাবে 
নিজের রাজা-ব্যবস্থা লইয়া বাস্ত যে, এই কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণার জন্ত অপ্রস্তুত 


* গত ১৮০৩ খৃষ্টাবে জানুদাকষ্ রায়বাহাছুর গবর্ণমেণ্টের নিকট যে বর্ণন! দাখিল করেন 
তাহাতে ছিল--//5 হিং 51] 0) £86707 [0 006 00170106106 01 11151011081 98005 
2৮৫ টি 0801001520৫ আিযাড)5 16001051700 90৩79 015 81000 পতন] সারি 
ঢ৪19 904595৪৮1০১, ৪ 5611-10-09 ১7৫ 17711617081 [না 060801) 870. 076 1991701 
০107৩ ]655019 [২৭] 911) 170, 10006016106 19 এ 01067 0] 006 চ000570) (00 
80০0. 11775616078 20095 000 06 ০017178 0০0 85785] 870 00611175016 17517 
150007 10 ০0-07967861071 9110) 8410 0050. কিন্র প্রকৃত প্বটনা আমর] যেরূপ জানিতে 
গারিষ্াছি তাহাতে গবেশ্বরের পূর্বপুরুষই অযোধ্য। প্রদেশ হইতে বঙ্গে আমিয়া, মুশিদাবাদের 
অস্তর্গত জেমো! নামক স্থানে বাস করেন এবং পরে তাহারা এদেশীয় সমাজ ভূত্ত হছন। সবিশেষ 
বিবরণ পরে দিব। 
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অবস্থায় নোগলের সহিত বিরোধ করিতে আসা তাহার পক্ষে সম্ভবপর বলিরা 
বোধ হয় না। অপর পক্ষে বিদ্রোহ দমন করিতেই আজমের আগমন ) অথচ 
তিনি প্রতাপের পথ আগুলির়! অস্বাস্থ্যকর নিয়্বঙ্গে বসিয়া থাকিতে পারেন না। 
সুতরাং তিনি প্রতাপের মত ছুদদীস্ত জমিদারের গতিবিধি পধ্যবেক্ষণ করিবার জন্ত 
ভবেশ্বরকে থানাদার করিয়া, যশোর রাজ্যের ঠিক উত্তর সীমার ছাউনী করিয়া 
থাকিতে আদেশ দিলেন এবং সৈন্বর্গের বায় নির্বাহের জায়গীর স্বরূপ উক্ত চারি 
পরগণার সনন্দ দিলেন। কেশবপুরের নিকট ভদ্রনদীর অপর পারে যেখানে 
ভবেশ্বরের প্রথম ছাউনী হয়, সেখানে হাট বসিল, ভবেশ্বরের নামে হাটের নাম 
হইল ভব্হাটি এবং ছুই মাইল উত্তরে বেখানে মাটার গড় করিয়! ভবেশ্বর প্রথম 
আবামস্থান স্থাপন করিলেন, তাহারই নাম হইল মূলগ্রাম। * ১৫৮৮ থুষ্টাবে 
ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। তাহীর পর উক্ত পরগণাগুলি তংপুত্র মহতাবরাম রায়ের 
ভস্তগত হয়। সম্ভবতঃ তিনি প্রতাপাদিত্যের সহিত সগাব স্থাপন করিয়। চলিতেন। 

রাম রাম বনু “লেন, বাদশাহ আকবর সর্ধপ্রথম আবরাম খাকে প্রতাপের 
বিরুদ্ধে পাঠান এবং তিনি সেই যুদ্ধে নিহত হন। ফতেপুর-শিকরীর সেখ 
সেলিমের ভ্রাতুক্পু্র সেখ ইব্রাহিম খ|। আজমের শাসনকালে বঙ্গ বিহারে ছিলেন 
বটে, কিন্তু তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয্লা মনে হয় না এবং 
তাহার মৃতাও ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় হইয়াছিল।? শ্রীযুক্ত নিখিল বাবু, 
ঘটককারিকা ও বন্থু মহাশয়ের উক্তির কতকটা সমঘ্বর করিতে গিয়া উহ্থার 
অনৈতিহাসিক অংশ বাদ দিয়! অনুমান করিয়াছেন যে, খা আজমের সহিত 
বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রথম ইব্রাহিম সৈন্ঠ লইয়া যান, এরং তিনি 
পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে পরে আজম গিয়া . প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত 
করেন। কেহ কেহ বলেন, থা আজমই পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং বসির- 
হাঁটের সন্পিকটবর্তী সংগ্রামপুরে যুদ্ধ হয়। কিন্তু এ বিষয় আমরা নিংসনেহ 
নহি। তবে ঘটককারিকার কথা পরিত্যাগ করিলেও বস্তু মহাশয়ের উক্তি 





* বর্ধমান কে্রষপুরের হই মাইল উত্তরে এখনও মুলখাম আছে। সেখানে ভবেশ্বর 
সিংহের গড়কাটা বাড়ীর চিহ্ন আছে। এক্ষণে বনুসংগ্যক সমৃদ্ধ কাসারি পরিবার: ইহার 
অধিবাঁপী। তাহারা মকলেই কাস। পিত্তলাদি ধাতুদ্রবোর ব্যবসায়ী। 

1817,81৩৩7, 0. 4০5: নিখিল বাবুর 'প্রতাপাদিতা,' ১৩৪--৫পৃঃ। 


উড়িস্যাভিযান ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ২৪৯ 


একেবারে পরিত্যার্জা নহে । তিনি পারসীক ভাষার লিখিত বিবরণী দেখিয়া 
পুস্তক লিখিয়াছেন, এইরূপই স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ আজম ও 
ইব্রাহিমের সহিত যুদ্ধের কথ! লোক পরম্পরায় চলিয়া না আমিলে, ঘটকেরাই 
বা কোথায় পাইলেন? স্থৃতরাং যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে এবং সংগ্রামপুর স্থানের 
নামটিও তাহার ইঙ্গিত করে। তবে যুদ্ধ হইয়া থাকিলেও যে পরে উভয় পক্ষে 
সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ ইহার পরেও অনেক 
দিন পধ্যন্ত প্রতাপাদিত্য যে মোগলের বশ্ঠতা স্বীকার করিতেন, তাহার প্রমাণ 
আছে। আমাদের বিশ্বাস, ধুমঘাটে নৃতন রাজধানী করিয়া শাসন করিবার 
সময়ও তিনি সামন্ত রাজ! ছিলেন এবং তদনুসারে রাজসরকারে কিছু কিছু 
পেশকশ.বা উপহার প্রেরণ করিতেন। কিন্তু সে শুধু বাহ নিদর্শন মাত্র, 
রাজ্য মধ্যে তিনি স্বাধীন রাজীর মতই চলিতেন। 

এমন সময়ে (১৫৯১ খ্রীঃ) উড়িষ্যার পাঠানগণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়। 
তাহারা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিয়া লইয়। ক্রমে কটক ও জলেশ্বরের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে নিষুপুরের ভূঞগ হাম্বীর মল্লের রাজ্য 
আক্রমণ করিয়া বসে। * শুধু আক্রমণ নহে, এমন ভাবে গ্রামের পর গ্রাম 
লুণ্ঠন করিয়া দেশ ছারখার করিতে থাকে যে, প্রজাকূল একান্ত ব্যাকুল হইয়া 
হাথীরের ক্ৃপাপ্রার্থী হয়। তখন মানসিংহ বঙ্গের শাসন-কর্তা ; কিন্তু তিনি 
এদ্দেশের আবহাওয়ার প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ যে, নিজে বিহারেই থাকিতেন, 
সৈয়দ খা রাজধানী তাগডায় থাকিয়া! তাহার সহকারীস্বরূপ বঙ্গ শীসন করিতেন ।1 
হান্বীর মল্প সর্ধপ্রথমে পাঠান বিদ্রোহের কথা মানসিংহ ও সৈয়দ খাঁকে 
জানাইলেন। মানসিংহ হাম্বীরের প্রতি সদয় ছিলেন। কারণ, হাম্বীর বহুকাল 
পর্্স্ত আকবরের অন্ুরক্ত সামন্ত রাজ ছিলেন। বিশেষতঃ কয়েক বৎসর 
পুর্বে যখন কতলু খাঁর সৈল্যদল মানসিংহের জোষ্টপুত্র জগংসিংহকে পরাজিত 
ও আহত করেন, তখন হাম্বীর মল্লই তাহাকে বিষ্ণুপুর লইয়া আশ্রয় দেন 
তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। ] সে কথা মানসিংহের মনে ছিল। তিনি 
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সত্বর বাদশাহের অনুমতি লইয়া যুদধার্থ প্রস্তত হইলেন এবং সৈয়দ খাঁর উপর 
এই মরে হুকুম জারি করিলেন বে, তিনি যেন স্বয়ং এবং সমস্ত সামস্ত রাজগণের 
সৈন্য লইয়৷ যু্ধার্থ অগ্রসর হন। সৈয়দ খা এই সময়ে খুব অন্ুস্থ ছিলেন, তবুও 
আয়োজন করিতে বিরত হইলেন' না। তিনি অন্ান্ত সামন্ত রাজাদিগকে 
যেমন পিখিলেন, তেমনি যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যকেও লিখিয়াছিলেন।* 
অন্যদিকে হাম্বীর মল্লও এ বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করির! প্রতাপাদিতের নিকট 
লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 

কয়েকটি কারণে প্রতাপাদিত্য এই উপলক্ষ্যে মৌগলপক্ষে যুদ্ধ করিতে 
যাইবার জন্ঠ প্রস্তুত হইলেন। প্রথমতঃ মনে মনে যাহাই থাকুক, প্রকাশ্তভাবে 
তিনি মোগলের বিপক্ষাচরণ করিতে পারেন না) সৈন্ত দিয় বাদশাহকে সাহায্য 
করা প্রত্যেক সীমস্ত নৃপতির অবশ্য কর্তব্য; পূর্ববার পাঠানের সহিত সন্ধি 
করিয়া মানসিংহ বাদশাহের নিকট দু্কদ্ধিতার জঙ্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। 
এজন্য এবার তিনি কেবলমাত্র বঙ্গ বিহারের সৈন্য লইয়। উড়িষ্যা জয় করিবার 
জন্ত ক্ৃতসন্থল্পঃ 1 স্থতরাং সকল সামস্ত রাজাদিগকে সৈন্য লইয়৷ আসিতেই হইরে 
এবং সৈয়দ খার অস্থথ থাকিলে কি হয়, তাহাকে যুদধার্থ অগ্রসর হইতেই হইবে, 
এইরূপ হুকুম আসিল। এরূপ অবস্থায় বাদশাহী আদেশ কিছুতেই অমান্ত 
করা সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ স্থবেদীরের আদেশ অমান্ত করিলেও হিন্দু 
ভুঞ্াদদিগের মধ্যে অন্ঠতম হাম্বীর মল্লের অনুরোধ উপেক্ষনীয় নহে। তৃতীয়তঃ 
আফগানেরা জগন্নাথের পুরী লুঠন করিয়া এবং পূজা বন্ধ করিয়া দিয়া, সর্ব- 





* বঙ্গের বিজ্রোহ দমন জন্য প্রত্যেক বারই সামস্ত রাজগণের উপর এইরূপ আদেশ হইভ। 
একবার থিজিরপুরের ঈশা খাঁর বিদ্রোহ কালে, “৪ ০০৫৪7 9৪3 13590 60 8810 %, আঃ 
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তখনও নগণ্য ব্যক্তি, আবুল ফজল এস্থলে তাহার নাম না করিলেও তিনি ষে উক্ত সামস্তরাজ- 
গণের (751770130 মধ্যে ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
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উড়িষ্যাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২৫১ 


জাতীয় হিন্দুর বিরাগভাজন হইয়াছিল। একবার বিক্রমাদিত্যই জগন্নাথ দেবের 
ৃন্তি রক্ষা! করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বে বণিয়াছি * এবার তাহার পুত্র সেই 
উদ্দেগ্তে অগ্রসর হইবেন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি? চতুর্থতঃ বীরমাত্রেই 
বীরত্বের পরিচয় দিবার জন্ত উদ্ভোগী হন, তাহার একটি স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। 
বিশেষতঃ এমন একটা বিরাট অভিযানে শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় থাকিতে 
পারে। এজন্ত প্রতাপ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি কতকগুলি 
বাছা বাছ। সৈন্ত লইয়! উড়িস্যার যুদ্ধে যাইবার জন্য সুসজ্জিত হইলেন। বসন্ত 
রায়ও এ অভিযানে তীহাকে বাধ দেন নাই; কারণ মোগলের আন্গতা, 
হাম্বীরের সাহায্য এবং জগন্নাথ উদ্ধার, ইহার কোনটিই তিনি ত্যাগ করিতে 
পারেন না। ইশা খার সহিত তাহার বন্ধত্ব ছিল বটে, কিন্তু ঈশা! এবার এই 
সন্ধি ভঙ্গ করা ব্যাপারে অত্যন্ত অমন্তষ্ট হন ; তিনি তখন জীবিত ছিলেন বটে, 
কিন্তু জরার্জীর্ণ অবস্থায় হিজলীতে বাস করিতেছিলেন।1 বিদায়কালে যখন 
প্রতাপ খৃল্পতাতের পদধুলি লইতে গেলেন, তখন বসন্ত রায় প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন এবং উড়িস্যা। হইতে তীহার জন্ত একটি শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করিয়৷ আনিবার 
জন্ঠ বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। 

মানসিংহ নিজে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সৈন্তদল লইয়! গঞ্জাপথে অগ্রসর হইলেন; 
এবং বিহারের সৈন্য সমূহকে ইউসফ. খীর অধীন হইয়া ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া 
মেদিনীপুর যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে সৈয়দ খা কোন প্রকারে 
রোগশয্যা হইতে উঠিয়া মথসুম্‌ খাঁ, পাহাড় খা, তাহির খা ও বাবুই মান্রী 
প্রভৃতি সেনানীবর্গ লইয়া মেদিনীপুর আসিয়া মিশিলেন। প্রতাপাদিত্যও 
তথায় আসিয়া বঙ্গীয় সেনার দলপুষ্টি করিলেন। তথা হইতে সমগ্র বাদশাহী 
সৈন্য জঙ্গলের মধ্য দিয় জলেশ্বরের দিকে চলিল। অপর পক্ষে পাঠান সৈন্তও 
জলেম্বর ডান দিকে রাধিয়৷ তথ! হইতে স্ববর্ণরেখ! নদীর কূলে কুলে আরও উত্তর 
দিকে অগ্রসর হইল; এবং বনপুর $ নামক স্থানে উভয় সৈগ্ঠ পরম্পর সন্ধুখথীন 

* এই পুস্তকের ৬* পৃঃ। রনি, 

1 এই পুস্তক্কের ৬৩ পৃঃ টাঁকা। 
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২৫২, যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়া স্ুবর্ণরেখার ছুই পারে দীড়াইল। কয়েকদিন পরে মানসিংহ তথায় 
একটি ছুর্ নির্মাণের চেষ্টা করিলে, একদিন পাঠান সৈন্ঠ সবর্ণরেখা পার 
হইয়! মোগল্দিগকে ভীম বেগে আক্রমণ করিল। 

সন্থুথে ৭৫টি হস্তী ও ৮৪০ অশ্বারোহী লইয়া কতলু খার ছুই পুত্র নসিব 
ও ক্রমাল খ। এবং পশ্চাতে ৮০টি হস্তী ও ১২০০ অশ্বারোহী সহ ঈশা! খার 
পুত্দ্বয় স্থলেমান ও ওসমান যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান। অপর পক্ষে মানসিংহ স্বয়ং 
মধ্যস্থলে এবং বিহারী সৈন্য লইয়া দক্ষিণ ভাগে রায় ভোজ, রাজা সংগ্রাম 
ও বাকির খ|। এবং বামভাগে তোলক খা, ফরাক খা প্রভৃতি সেনানীবর্গ ভীষণ 
যুদ্ধ করিলেন। মোগলের কামান সমূহ সর্বাগ্রে থাকায় গোলাঘাতে হস্তী 
সমূহ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাবুই মানক্লী ও পাহাড় থা প্রভৃতি বঙ্গীয় সেনানীগণ 
হঠাৎ অগ্রবর্তী হইয়া পাঠান দলের দক্ষিণাংশের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন।* প্রতাপাদিত্য এই বাবুই মানক্লীর পার্শববর্তী হইয়া অমান্থৃষিক 
বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন । বৃদ্ধ পাহাড় খঁ। প্রভৃতি তাহার সে বীর্যগ্রভা দেখিয়া 
চমকিত হইয়াছিলেন। . অবশেষে আফগানেরা পরাজিত হইল এবং তিন শত 
সৈন্থকে শবরূপে রর্ণক্ষেত্রে রাখিয়। পলায়ন করিল। 

পরদিন মৌগলেরা৷ আরও অগ্রসর হইয়া জলেশ্বর দখল করিয়া লইল। 
সৈয়দ খা রুগ্নদেহ লইয়া আর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত ন| হইয়া এই স্থান হইতে 
বঙ্গের দিকে ফ্রিরিলেন। কিন্তু মান সিংহ এবার শক্রদ্দিগকে সম্পূর্ণরূপে 
উৎখাত ন! করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না । পাহাড় খা ও বাবুই মানবী রাজারই 
অনুবর্ভন করিলেন। প্রতাপাদ্তা সেই সঙ্গে ছিলেন। তিনি এবার উড়িস্যায় 
তীর্থ দর্ন করিবেন এবং খুল্লতাতের জন্ট শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করিবেন। 

মানসিংহ ভদ্রকে আসিয়৷ শুনিলেন, পাঠান মেনানীবর্গ কটকের নিকটবর্তী 
সরণগড় ছূর্গে এবং কতক সমুদ্র সান্নিধ্যে আলছুর্গে আশ্রয় লইয়াছে। ছর্্জন সিংহ 
প্রভৃতি আলছূর্গ দখল করিতে প্রেরিত হইলেন। মান সিংহ স্বয়ং কটকে পৌছিয়া 
সরণগড় অবরোধ করিলেন । তিনি এই বার ইউসফ খাঁর উপর ভারার্পণ করিয়া 


রর রর [11 ০০-935-6. জলেম্বরের মন্ত্িকটে ষে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহ! এদেশে 
প্রচলিত প্রবাদে থবং রামগোপাল রার কৃত “সারতত্ব তরঙ্গিনীতে” আছে--“জলেশ্বর পাঁটনায় 
হইল মংগ্রাম” এপাঁনে “পাঁটনা” বলিতে পত্তন বুঝাইতেছে। নিখিল বাবুর গ্রন্থ ২৮২ পৃঃ। 
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স্বয়ং পুরীতে গিয়। জগনাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। ' প্রতাপাদিত্যও তাহার 
সহযাত্রী হইয়৷ তীর্থ দর্শন করিলেন। এই সময়ে রামচন্্র খুরদ| ও পুরীর অধীশ্বর 
সরণগড় তাহারই অধিকারভুক্ত। মান সিংহ ভাঁবিলেন রামচন্দ্র নিশ্চিতই তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু তাহা! করিলেন. না; তিনিও পাঠানদিগ্ের 
সহিত সহযোগী হইয়া! মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইস্লাছিলেন। কিন্তু টোডর 
মন্ত্রের সময় হইতে তিনিই মোগলের সামস্তরাজ ছিলেন। মানসিংহ তাহার বিরুদ্ধ 
স্বভাব দেখিয়া পুর্ব্ব কথা বিস্কৃত হইলেন এবং জগৎ সিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্গকে 
রামচন্দ্র রাজ্য আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। রামচন্দ্র তখন ছূর্ভে্চ খুরদা 
দুর্গে আশ্রয় লইলেন ; মোগল সৈস্তেরা মহোল্লাসে তাহার রাজ্যের সর্বত্র লুউপাঠ 
করিতে লাগিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতাপাদ্দিত্্য পুরী বা তন্নিকটবর্তী কোন 
স্থান হইতে ৬গোধিন্দদেবের অপূর্ব শ্রীবিগ্রহ ও স্থনার একটি শিবলিঙ্গ সংগ্রহ 
করিলেন। 

বাদশাহ আকবর কিন্তু মান সিংহের এই নূতন নীতির অনুমোর্দন করিলেন না। 
পুরাতন্‌ ভূম্যধিকারী হিন্দু-রাজন্তের সহিত বিবাদ করা তাহার অভিপ্রেত ছিল ন1। 
হিন্দুর সহিত মিব্রতা করিয়া পাঠানদিগকে পথ্যস্ত করাই তখনকার সমীচীন 
উদ্দেগ্ত । মানসিংহ বাদশাহের পত্র পাইয়। মত পরিবর্তন করিলেন। বিপন্ন 
রামচন্দ্রও সময় বুঝিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অবশেষে তাহার সহিত 
সন্ধি হইল। পাঠানের পক্ষ ত্যাগ করিবার সর্তে সমস্ত উড়িঘ্যা রাজ্য তাহাকে 
প্রত্যর্পিত হইল। সুবর্ণরেখা নদী তীহার রাজ্যের সীমা হইল। অবশেষে 
পাঠানগণও সরণগড় এবং আলদুর্গে আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধি করিল, তাহারা 
সথবর্ণরেখা পার হইয়! উড়িষ্যায় গ্রবেশ করিতে পারিবে না ইহাই স্থির হুইল। 
এই সময় হিজলী তাহাদের প্রধান কেন্দ্র হইল। পাঠানদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া 
দিবার নিমিত্ত মান সিংহ তাহাদের প্রধান প্রধান দলপতিকে বঙ্গের নান। স্থানে 
জীয়গীর দিয়াছিলেন। কথিত আছে, মানসিংহ খাজ্জা সুলেমান, ওসমান, 
মের খা ও হৈবৎ খাঁকে খালিফতাবাদে জায়গীর দেন এবং তাহির থা ও বাকির 
খ। তাহাদের অনুবন্তী হইয়াছিলেন। * এই খালিফাতাবাদ বে. বর্তমান খুল্নার 
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২৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অন্তত বাগেরহাট প্রভৃতি স্থান, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি। 
মোগল আমলে খালিফাতাবাদ একটি সরকার ছিল এবং উহা এখনকার যশোহর 
ও খুলনা জেলার অস্তর্গত। এই সরকারের মধো বাগমারা, যশোর, চিরুলিয়া, 
দাতিয়া, সলিমাবাদ, সাহস, মুড়াগাছা এবং হাবেলী খালিফাতাবাদ, এই ৮টি 
পরগণায় আফগানদিগের বসতি হইয়াছিল।* এখনও এ সব স্থানে 
তাহাদের বংশ আছে এবং বর্তমান সময়ে সেই সকল বংশীগ্বেরা এতদঞ্চলে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চপদস্থ বলিয়৷ খ্যাত। পূর্বোক্ত বাকির খা 
সম্ভবতঃ বর্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্তী বাগমার! বা হাবেলীতে আসিয়া- 
ছিলেন, এবং তাহার নাম হইতে বাগেরহাটের নাম হওয়া বিচিত্র'নহে। আবুল 
ফজল লিখিয়াছেন, ছুষ্ট লোকের পরামর্শে মান সিংহ পরে সুলেমান, ওসমান 
প্রভৃতির জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন এবং তখন হইতে তীহারা ঘোর বিদ্রোহ 
উপস্থিত করেন। সে বিদ্রোহ দমন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। আমা- 
দের মনে হয়, সন্ধি ভঙ্গ করিয়া যাহারা পরে বিদ্রোহী হয়, তাহাদিগেরই জায়গীর 
-স্বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল । আকবর নামাতেই দেখিতে পাই, আকবরের রাজদ্বের 
৩৮শ বৎসরের শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাবের প্রারস্তে, উড়িঘ্যা বিজয়ের পর 
মানসিংহ প্রথম আসিয়া! বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সম্মানিত হন। 
এই সময়ে তীহার সহিত কতলু খার তিন পুত্র, নসিব খা, লোদি খ'! এবং 
জমাল খ'! মানসিংহ কর্তৃক বাদশাহের নিকট পরিচিত হন।1 ন্ুৃতরাং এ 
তিন জন যে বগ্ঠত| স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে 
তাহাদিগকে আর বিদ্রোহিরূপে দেখিতে পাই না এবং বহারিস্থান হইতে জানিতে 
পারিয়াছি, কতনুর তৃতীর পুত্র জমাল খ'! প্রতাপাদিত্যের একজন প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন। উড়িষ্যা যুদ্ধ কালেই জমাল থর সহিত প্রতাপাদিত্যের 
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'উড়িস্যাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২৫৫ 


পরিচয় হইয়াছিল। এবং মোগলের সহিত সন্ধি হওয়ার পর হয়তঃ মোগলগক্ষের 
জ্ঞাতসারেই জমাল থ! যশোহর সরকারে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও 
প্রতাপের সহিত মোগলের প্রকাশ্ত বিবাদ হয় নাই। 

১৫৯৩ থৃষ্টান্বের প্রথমভাগে প্রতাপাদিত্য বিগ্রহঘয় লইয়া বন্ধুব্গ সহ 
যশোহরে পৌছিলেন। অর্থ দিয়া সেবাইতদিগকে প্রলুন্ধ করিয়া অথবা বল 
প্রয়োগ করিয়া, কি ভাবে তিনি বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার 
উপায় নাই। এমন স্থন্দর গোবিন্দদেৰ বিগ্রহ যে কেহ অর্থের লোভে সহজে 
হস্তচ্যুত করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। তবে বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি 
বল্পভাচাধ্য নামক একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে যে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হয়তঃ বিগ্রহটি কোন প্রসিদ্ধ রাজা বা জমিদারের 
ছিল, প্রতাপাদিত্য বলপ্রয়োগে উহ হস্তগত করিয়া, পরে অর্থ দিশ্মা উহারই 
সেবাইতকে প্রনুন্ধ করিয়া! সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বসন্ত রায় গোবিন্দদেব 
বিগ্রহ দেখিয়। আননে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই এমন শ্রীবিগ্রহ 
অতীব দূর্ৃত পদার্থ। বিগ্রহ অনেক দেখিয়ছি, কিন্তু এমন সৌষ্ঠব, এমন 
দিব্যোজ্জল নয়নতঙ্জি আর দেখি নাই। অনতিবিলম্বে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন 
' বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। অচিরে উড়িস্যার যুদ্ধ বিগ্রহ অপেক্ষা এই 
দেব-বিগ্রহের খাঁতি দেশমরর মণ্ডিত হঈয়। পড়িল। “সারতত্ব তরঙ্গিনীতে” 
আছে £-- ৈ 

নীলাচল হইতে গোবিন্দকে আনি 
রাখিলেন কীন্তে যশঃ ঘোষয়ে ধরণী” 

আমরা এ স্থলে অগ্রে ৬গোবিন্দদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, মন্দির ও তাহার 
বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়৷ পরে শিবলিঙ্গের কথা বলিব। এক স্থানে 
ধারাবাহিক বিবরণী থাকিলে পাঠকের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। 

ধূমঘাট ছুর্ম হইতে তিন মাইল উত্তরে দক্ষিণ-বাহিনী যমুনার পশ্চিম কুলে 
গোপালপুর নামক স্থানে গোবিন্দদেৰ বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্মিত হয়। মন্দির 
একটি নহে, চত্বরের চারিধারে চারিটি উচ্চ মন্দির নির্শিত হইয়াছিল; উহার মধ্যে 
কেবল মাত্র পুর্ব্ব পোতার মন্দিরুটি ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে, অপর তিন 
পোতার মন্দিরগুলি ভাষ্য পড়িয়া প্রাঙ্গন জুড়িয়া স্তপীকৃত হইয়। রহিয়াছে। 


২৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সে তিনটি মন্দিরে অন্য কোন বিগ্রহ ছিল কি না, বা তাহ! কি কার্যে ব্যবহৃত 
হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ উত্তর ও দক্ষিণ পোৌঁতার মন্দিরে 
অন্ঠ বিগ্রহ থাকিতেন এবং পশ্চিম দিকে সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম গৃহ ছিল। 
যে মন্দিরটি দগ্ডায়মান আছে, তাহার চুড়া নাই; উহার গুত্বজ বা চূড়া ছিল 
কি না, তাহাও বলা যায় না। তবে মন্দিরটি দৌতালা ; নিয় তালায় পুজা গৃহ 
ও তাহার পার্থ দিয়! সিড়ি আছে; উপর তালায় ঠাকুরের শয়নগৃহ ছিল। এখনও 
মন্দিরের যতটুকু খাড়া আছে, তাহার উচ্চতা ৩,” ফুট হইবে। মন্দিরের 
ভিতরের মাপ ১৬-৬১১৬-৬ইঞ্চি; ভিত্তি ৮-৯; দরজার খিলান 
৬/-৭৮ ১৫৫ফুট । পশ্চিম দিকে সদর ছুয়ার 7 দক্ষিণ ও পূর্বদিকেও দরজা আছে 
কিন্তু উত্তরদিকে কোন দ্বার নাই। মন্দিরের গায়ে দেবদেবীর মৃত্তি ও কারুকার্ধ্ের 
পরিচয় এখনও আছে। কোন শিলা বা ইষ্টক-লিপি নাই ; হয়ত যাহা ছিল, তাহা 
নষ্ট বা অপহৃত হইয়াছে। 

মন্দিরগুলির পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড দৌল-মঞ্চের ভগ্রাবশেষ এখনও বর্তমান 
রহিয়াছে। * এবং মন্দিরের ৮1১০ রশি উত্তরে কাণ্ড দী্িকা। যশোহরগুরীকে 
কাণীর সহিত তুলন! করিতে গিয়৷ পণ্ডিতপ্রবর যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে এই দীধিকাই মণিকণিকার মত তীর্থ সরোবরের সহিত তুলিত হইয়াছে। 
বাস্তবিকই ইহ! একটি স্ববিস্তীর্ণ জলাশয়, উহার জলাশয়েরই পরিমাণ ৯৯/বিঘ! ; 
তাহা ব্যতীত পাহাড় লইয়া দীধিকায় বিস্তৃতি আরও অধিক।1 এই স্থন্দর 
জলাশয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জলদান পুণ্যের পরিচয় দিতেছে। যশোহর- 
খুলনায় ইহার সহিত মাত্র খ| জাহানালির ঘোড়াদীঘি ও সীতারামের রামসাগর 
দীঘির তুলনা! হইতে পারে। 





* গোপালপুরের মন্দিরের পশ্চিম ধারে নকিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় নিজ বাগান বাটাতে ১৩২১ সালে একটি পুষ্করিপী খনন কালে মৃত্তিকার নিবে 
কয়েক স্থানে ইঞ্টক-গ্রথিত সি'ড়ি, ভগ্ন কৃষমুত্তি” কতকগুলি মাটার আতরদান এবং একটা 
প্রকাগ্ড কাসার বাটি পাইয়াছেন। 


1 10 খএও ও 108810০6076 765750) ৮ 006 টো08 ০০৫ ৪৫016550৮16 5 0/তহুোমা 
101 8660৩ 20. (110779%7 4১00678 14077067055 0148. এই দীধিকাটী এক্ষণে 
কলিকাত! নিবাসী »্রনাথ দাস উকীল মহাশয়ের সম্পত্তিতুক্ত। 
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গোপালপুরের নৃতন মন্দিরে গোবিন্দদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার সময় এক বিরাট 
মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, দেশ দেশাস্তরের পণ্ডিত ও সাধু সন্যাসীর সমাগমে 
এবং যন্রান্ুষ্ঠানের সমারোহে বিস্তীর্ণ যশোহরপুরী বহুদিন ধরিয়া আনন্দ কোলাহলে 
প্রমত হইয়াছিল। কথিত আছে, এতছুপলক্ষে লক্ষ ত্রাঙ্মণভৌজন করাইয়া দক্ষিণা 
প্রদত্ত হয় এবং তাহাদের পদধূলি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে একদিন চাচড়ার 
পূর্বপুরুষ যক্ঞেস্বর রায় ত্রাহ্মণতৌজন কালে হঠাৎ ঝড় উঠিলে, বীরবিক্রমে যন্জরক্ষা 
করিয়া প্রতাপের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন । সে কথা আমরা পূর্বের বলিয়াছি। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, বল্পতাচার্ধ্য উড়িম্যা হইতে বিগ্রহের সঙ্গে আসেন এবং 
সেবায়েৎ নিযুক্ত হইয়া! অধিকারী উপাধিতে পরিচিত হন। অধিকারী মহাশয়কে 
পুরুষানুক্রমে এদেশে বাস করিতে হইলে, সামাজিক বিপত্তি উপস্থিত হইবে বলিয়া, 
প্রতাপাদিত্য এদেশীয় রাটীয় ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বৈবাহিক সন্বন্ধ ঘটাইয়! দেন 
এবং তাহার ফলে অধিকারিগণ ক্রমে এদেশীয় সমাজভু্ত হইয়া গিয়াছেন। 
প্রতাপের জীবদ্দশায় বল্পভাচা্্য ও তাহার জোষ্ঠ পুত্র হৃসিংহদেব চক্রবর্তীর মৃত্যু 
হয়। ১৬০৯ খুষ্টা্ধে প্রতাপের পতনের পর যখন বসন্ত রায়ের পুত্র টাদ রার 
পৈতৃক রাজ্য লাভ করেন, তখন তিনি বল্লভাচার্যের কনিষ্ট পু্র রাঘবেন্্ 
অধিকারীকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহা, এখনও অধিকারী মহাশয়দিগের গৃহে 
আছে.। উহার অবিকল প্রতিলিপি এই £- 


রীত্রীরু্ণ 
শরণং ্ 6) টি 
5 
যে 
৬ গোবিন্দ দেব ডি: 
স্বস্তি পূজ্যতম শ্রীযুক্ত রাজ শ্রীচাদ রায়ন্ত। 
রাঘবেন্্র অধিকারী ও 
রক্ত রাজেন্দ্র অধিকারী 
চরণেষু 


প্রণামা বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ আমার অধিকার চাক্ল! ধুলিয়াপুরের 
গ্রামহায়ে শ্রীশ্রী৬ ঠাকুরের সেবাথে অজবঞ্জর খারিজ জমা ২৮৬/১ 
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ছুইসত ছেয়াসি বিঘা ভূমি মাফিক তপশিল দ্েবতর দিলাম। 
অতএব তোমবা এ ভুমি উখিত করিয়া উহার উপন্বত্ত লইয়া 
্রীপ্রী সেবা করিয়া পুক্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করিবে । 
ইতি সন ১০১৬ দশ শত সোলো সাল তারিখ .....২১ চৈত্র'"" 


তপশীল ভূমি-'-২৮৬/ 
জায় 
গোপালপুর *** ১*১/  হাঁসনকাটি ', 8/ কাছিমপুর : ১৩/ 
দুর্গাপুর. *** ২/ . ভুরলিয়া *** ৭/  হাসনকাটির পূর্ব 
মদমনার মধ্যে চর ১১১/ 
শ্রীরামপুর .** 8/  বিষুপুরা ".; 8/ ধলবাড়িয়া :. ১/ 
অনস্তপুর ... ২৯/ দসোণামারী .. ৭/ খানপুর ** ৩/ 


গোপালপুরে যেখানে এক্ষণে গদাধর ঘোষের বাড়ী রহিয়াছে, ও স্থানে 
অধিকারী মহাশয়দিগের বসতি বাড়ী ছিল। প্রতাপের পতনের পর যশোহর 
রাজধানী শ্রীনষ্ হয় এবং অল্নকাল মধ্যেই সুন্দরবনের প্রান্কৃতিক বিপর্যয়ে ক্রমে 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়। পড়ে। ক্রমে গোপালপুরের ও সেই দশা হয়। তখন অধিকারীর! 
ঠাকুর লইয়া! পরমানন্দকাঁটিতে আসিয়া বাস করেন। টাদরায়ের পৌন্র রাজা 
শ্যামন্ন্দরের সাহায্যে সেখানেও ৬গোবিন্দদেবের জন্য মন্দির ও দৌলমঞ্চ নির্মিত 
হইয়ছিল। উহার ভগ্াবশেব এখনও আছে। গোবিন্দদেব শতাধিক বর্ষ কাল 
পরমানন্দকাটিতে ছিলেন। পরে যখন বাজিতপুর পরগণা কলিকাতার 
পাথুরির! ঘাট নিবাদী লাডিডমোহন ও গোপীমোহন ঠাকুর খরিদ করেন, তখন 
পরমানন্দকাটি উক্ত পরগণার অন্তর্গত ব্লিয়! তাহার! ৬গোবিন্দদেব বিগ্রহেরও 
মালিক হইতে ইচ্ছ। করেন। সেই উদ্দেশ্যে ৬গোবিন্দদেবের পুজার সংকল্প 
তাহাদের নামে করাইবার জন্য অিকারীদিগকে আদেশ দেন। কিন্তু উহীরা 
কিছুতেই পীরালি সংশ্রব-ছুষ্ট ঠাকুর বাবুদের নামে পূজার সংকল্প করিতে সম্মত 
হইলেন নাঁ। তাহার ফলে অধিকারীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। 
তখন ১২৯৩ সালে (১৭৯৭থৃঃ ) অধিকারীর! ঠাকুর লইয়া পুনরায় গোপালপুরে 
আসিয়। বান করেন ? চ'ঁদ রায়ের বংশীয় রাজাগণ এ সময়ে নুরনগরের অন্তর্গত 
রামজীবনপুরে বাঁম করিতেছিলেন। ঠীকুরবাবুরা গোপালপুর হইতে জোর 
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করিয়া ৬ঠাকুর দখল করিবার চেষ্টা করিলে, অধিকারীর! গোবিন্দদেবকে রাম্‌- 
জীবনপুরে রাজবাড়ীতে গুপ্তভাবে রক্ষা করেন। তখন ঠাকুর বাবুদের পক্ষ 
হইতে রামছুলাল ও রামাদ অধিকারীর নামে ৬ঠাকুর চুরীর মোকদ্দম| হয়।* 
১২০৪ সালের ৩০শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৮ ) তারিখে যশোহর ফৌজদারী 
আদালতে এই মোকদ্দমার যে বিচার হয়, তাহার রায় হইতে জানিতে পারি, 
যে, ৬ঠাকুরের উপর অধিকারীদের স্বামিত্বই স্থিরীরুত হয় এবং ঠাকুরবাবুরা 
হারিয়। গিয়া মোকদ্দমার খরচার দায়িক হন। অবশেষে ১২৩৫ সালে 
রামছুলাল অধিকারীর পুক্র ও জ্ঞাতি ত্রাতুপ্ুত্রগণ রায়পুর গ্রাম পত্নী লইয়া 
তথায় আসিয়৷ বাস করেন। ৬ গোবিন্দদেব তখন রামজীবনপুরে ছিলেন; 
অধিকারীরা ঠাকুরকে রায়পুরে আনিবার প্রস্তাব করিলে রাজারা ঠাকুর আনিতে 
দিতে চাহেন না। তখন অধিকারীদের সহিত রাজাদের ফৌজদারী মোকদম! 
উপস্থিত হইলে, বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোটে ১৮৩০খ্টাব্দের ২৯শে 
অক্টোবর তাঁরখে বিচার হইয়া স্থির হয় যে,ঠাকুর অতি পূর্ববকাল হইতে অধিকারীদের 
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বিপদ-সম্কুল হইয়া দাড়াইল এবং মোকদমাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় হইতে লাগিল, 
তখন একমাত্র যতীন্ত্রমোহনই বংশগৌরব রক্ষার ভন্ঠ সর্বস্ব পণ করিয়া 
কাধ্যক্ষেত্রে ছিলেন। বহুদিন ধরিয়া ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল; বহু মামলা 
মোকন্দমা হইল) বহুবার জোর করিয়া রায়পুর হইতে বিগ্রহ লইয়া যাইবার চেষ্টা 
চলিল; কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল না। অবশেষে অধিকারীদিগের বাড়ীতে 
গোবিন্দদেবকে রক্ষাকরিবার জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে পুলিশ পাহারা! বসিল। কিন্ত 
তাহাতেও কিছু ফল হইলু না। শুনিয়াছি, সেই পাহারা থাকিতে থাকিতে 
গোবিন্দদ্ে ও শ্রীরাধিক দুইটি বিগ্রহই অপহৃত হইলেন। কে কোথায় লইয়াগেল 
জানা যায় নাই; কিছু দিনের মধ্যে পুলিশের চেষ্টায়ও তাহার সন্ধান হইল না। 
অবশেষে শুন! গেল, সেই বিগ্রহই রাজা যতীন্ত্রমোহনের হস্তগত হইয়াছে । তিনি 
তীহাকে গোবিনাদেৰ বলিষ্ঝ। প্রচার না করিলেও লোকে সে অপূর্ব শ্রীমুন্ভি 
চিনিত; থে ভাবেই হউক, প্রকৃত গোবিন্দদেবই যে রাজামহাশয়ের হস্তগত 
হইয়াছেন, লোকের তাহা বুঝিতে বাঁকি রহিল না। শ্রীপুরনিবাসী বঙ্গজকুল-প্রদীপ 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ মহাশয় কৃপাপূর্বক শ্রীবিগ্রহের মন্দির নিম্াণের সম্পূর্ণ 
ব্যয়ভার বহন করিয়! অর্থের সদ্যবহার করিলেন। রাজা যতীন্দ্রমৌহনের নিজ 
বাটিতেই অচিরে সুদৃঢ় প্রকাণ্ড মন্দির নির্মিত হইল এবং তথায় মহাড়ম্বরে 
গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠ/ হইল। রাজার ধন রাজার হাতে ফিরিয়া আদিলে, 
সে বসরের দোলের সময়ে বহুদূর হইতে দলে দলে লৌক আসিয়া! এক বিরাট 
শোতীযাত্রার স্থষ্টি করিয়াছিল 1 * তদবধি প্রতিব্তমর দোলের সময় কাটুনিয়ায় 





* এই সময়ে অধিকারিগণ তাহাদের উপর অত্যাচারের আশশ্কা করিয়া খুলনার স্যাজিষ্রেট 
বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করায়, রাজা যতীন্রমোহনকে দশ হাজার টাকার মুচ়লকা দিতে 
হইয়াছিল এবং সেই দলের মময়ে তাহার বাটিতে কয়েক শত সশস্ত্র মিলিটারী পুলিশ 
বমিয়াছিল। উহাদের ব্যয়ভার রাজাকেই বহন করিতে হইয়াছিল। কিন্ত যখন তদানীস্তন 
ম্যাজিষ্ট্ট শ্রীযুক্ত ব্রাডলি-বার্ট সাহেবের সহিত কালীগঞ্জে দেখ! করিয়। রাঁজা হতীন্দ্রমোহন 
অবিচলিতভাষে নিজের বংশগৌরব ও বর্তমান হাঙ্গামার প্রকৃত তথ্য উদঘাটন করিয়! বলিলেন, 
তখন ইতিহাস-রমিক সদয় সাহেব দকল কথা বুঝিলেন এবং নয়ং কাটুনিয়। রাঁজবাটাতে গিঙ্কা 
সমস্ত অবস্থা তদস্ত করিয়া,মিলিটাঁরি পুলিশ স্থানাস্তরিত করিবার আদেশ দিলেন। সশস্ত্র পুলিশ 


দল রাজোৌচিভ আতিথ্যে মুগ্ধ হইয়া গোবিন্দ-দেলের শোভাষাত্রার আরও শোভা বৃদ্ধি 
করিয়াছিল। 
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বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২৬৩ 


প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়, রাজবাটার সন্ষুখে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে 
কয়েকদিন ধরিয়া প্রকাণ্ড মেলা বসে। বর্তমান সময়ে কাটুনিয়ার দোলোৎসবের 
মত বিরাট উৎসব বোধ হয় খুলনা জেলার আর কোথাও হয় না। প্রতাপা- 
দিত্যের গোবিদ্দদরেব দেখিতে হইলে কাটুনিয়ার রাজবাটাতেই দেখিশুত হইবে। 
অধিকারী মহাশয়ের উক্ত ঘটনার পর, ১৩১৬ সালে প্ডিতবর্গের পরামর্শ লইয়া 
নৃতন গোবিন্দদেব ও রাধিকা মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া পূর্ব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহারা প্ররুত গোবিন্দদেবের কতকগুলি 
বৃত্তিমহলের উপন্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অথচ কে সে উপন্বত্ব পাইবে, 
তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এ সবন্ধে অনেক মোকদদম। হইয়া গিয়াছে। 
অনেক স্থলে প্রজারাই নিষ্ষর ভোগ করিতেছে। 


প্রতীপাদ্িত্য বন উৎকল দেশ হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনয়ন করেন, 
তখন তৎসঙ্গে রাধিকা মূর্তি ছিল না। কথিত আছে তর মূর্তি নাকি স্থবর্ণরেখা 
নদীর মধ্যে পতিত হয় এবং বু চেষ্টায়ও তাহার উদ্ধার সাধন হয় না। বসন্ত 
রার শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্বে নিজের পছন্দ মত পিস্তল নির্মিত রাধিকা মূর্তি 
গঠন করাইয়া লন। প্রথম গঠিত দুই একটি মুর্তি তাহার মনোনীত ন৷ হওয়ায় 
পরিত্যক্ত হয়; প্রবাদ এই যে, বসন্ত রায় স্বব্না্দিষ্ট হইয়া জানিতে পারেন, উক্ত 
মূর্তি গোবিদ্দদেবের মনঃপৃত হয় নাই। তখন এ সকল পরিত্যক্ত মূর্তির জন্য 
নৃতন কৃষ্ণমুর্তি গঠন করাইয়া, প্রতাপাদিত্য তীহার রাজ্য মধ নানা স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিরাছেন “বেহালা 
প্রভৃতি স্থানে প্রতাপ স্থাপিত গ্রতিমু্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের 
নিকটও প্র মুস্তি ছিল, এক্ষণে উহ! বারাসাতে আছে। ইহার শ্রীকৃষ্ণ লাবণ্য- 
বতীতে নিমগ্ন হন) এক্ষণে উক্ত রাধিকা বিধৰা ব্রাঙ্মণী নামে অভিহিত হন ।* * 

গোবিনদেব বিগ্রহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য যে একটি শিবলিঙ্গ অনিয়াছিলেন, 
উৎকল দেশ হইতে আনীত বলিয়া উহার নাম উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ । এই 
লিঙ্গ বসন্ত রায় বেদকাশী নামক স্থানে প্রতিঠিত করেন। এ স্থানে যে ছৃর্গের 
কথা পূর্বে বনিয়াছি, তাহার বাহিরে উত্তর দিকে কাশীর খালের পার্খে এবস্থানে 


প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, ৬৪পুঃ। 


২৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উৎকলেশ্বর শিব মন্দিরের প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তপ রহির়াছে। খ্স্থানে একখানি 
গোলাকার প্রস্তর-ফলকে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় ; উহা! এই £-- 

নির্মম বিশ্বকর্মা যৎ পদ্মযোনি-প্রতিষ্ঠিতং 

* উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্বমম্‌। 

প্রতাপাদিত্যতৃপেনানীতমুতখকলদেশতঃ 

ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ॥% 
এই শিলালিপি খানি কাটুনিয়ার রাঁজবংশীয় রাজা রমেশচন্ত্র রায় মহাশয়ের নিকট 
ছিল।* প্রতাপাদিত্য ও বসন্তরায়ের নাম সংযুক্ত শিলালিপি আর পাওয়া 
যায় নাই; উহাতে কোন তারিখাদি না থাকিলেও এ্রতিহাসিকের নিকট 
ইহার মূল্য বড় বেশী; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাও অযত্বে অপহৃত হইয়াছে। 
লিপিতে আছে যে শিবলিঙ্গ বিশ্বকর্মা বিনিশ্মিত, সুতরাং উহা! যে স্ুন্দর ও 





* রাজা রমেশচন্ত্র এখনও জীবিত | ইনি রাজা. যতীন্্রমোহনের জ্ঞাতি খুললতাত। 
রাজা রমেশচন্দের নিকট এই শিলালিপি ছিল; প্রান্প পঁচিশ বৎসর পুর্বে যখন গ্রযুদ্ধ সতা- 
চরণ শাস্ত্রী মহোদয় প্রভাপাদিত্র বিবরণী সংগ্রহ জগ্ত কাটুনিয়া় আসেন, তখন তিনি 
স্বচক্ষে শিল।লিপিখানির পাঠোদ্ধার করিয়া স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন (১ম সংস্করণ, 
৬৪ পৃঃ) শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই লিপিটি নিখিল বাবুর গস্থে ও অন্থান্ত স্থলে প্রকাশিত 
হয়। টাকি নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বস্থ এম, এ, মহাশয় এক সময়ে প্রেসিডেঙ্সি ডিভিসনেক় 
স্কুল সমুহের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি রমেশচন্দ্রের ভগিনীপতি এবং শিক্ষিত 
সমাজে হুপরিচিত। রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ও অন্তান্ত পঙ্ডিত-সমাজে 
দেখাইবার জন্ত শিলালিপিখানি কলিকাতায় লইয়া যান, সকলকে দেখাইবার পর উহা! 
ফণীবাঁবুর কলিকাতার বাদাবাটাতে রাখিয়া আসেন। কিছুদিন পরে ফণীবাবুর বাটা 
পরিবর্তন করিবার কালে (সম্ভবতঃ ১৯*৬ খৃষ্টাব্দে) উহ] অযত্রের ফলে বিলুপ্ত হয়। আর 
তাহীর সন্ধান পাঁওয়৷ যায় নাই। উহীর উদ্ধারের জন্ভ আমি রাজা রমেশচন্দ্রের পত্র লইয়। 
ফনীবাবুর দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, কিন্ত কোন ফল হয় নাই। কি ভাবে ফণীবাবু লিপি 
খানি পাইয্লাছিলেন, উহীতে কি লিখিত ছিল এবং পরে উহ তীহার নিকট হইতে কি ভাবে 
বিন হয়, তাহার সাক্ষ্য ম্বূপ তিনি আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। যে দেশে 
ফণীবাবুর মত উচ্চ শিক্ষিত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অনবধান বশতঃ এমন একথানি মূল্যবান 
শিলালিপির বিলর ঘটে, সে দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা ষে কত হুদুরপরাহত, 
তাহা সহজে অনুমেয় । 


বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ ২৬৫ 


বিরাট তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদকাশীর কাছারী বাটাতে যে ঢুইখানি ভন প্রস্তর 
আছে, তাহা উক্ত শিবলিঙ্ষের গৌরীপীঠের অংশ বলিয়৷ অনুমান করিয়াছিলাম। 
সম্ভবতঃ একমাত্র শিবমন্দির নহে, উহার পার্থে একই প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি 
মন্দির থাকিতে পারে । হয়তঃ উহার একটিতে যে চতুভূর্জ বাস্থদেব মুষ্তি ছিল, 
তাহার নিয্নাংশ ভগ্মাবস্থায় কাছারী বাটাতে বৃক্ষতলে পতিত ছিল ; আমি উহা 
আনিরা দৌলতপুর কলেজ লাইব্রেরীতে সযদ্বে রক্ষা করিয়াছি । বেদকাশীতে 
শিবমন্দিরও যে খুব বড় এবং সুদৃঢ় ছিল, তাহার নিদর্শন আছে। এ মন্দিরের 
ভগ্নাবশেষের সন্নিকটে কতকগুলি প্রস্তরস্তস্ত এবং কয়েকখানি প্রকাণ্ড পাথর 
পড়িয়া আছে। মাটার উপর যেগুলি আছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম। 
আরও কত পাথর মাটার নিয়ে বিলুপ্র আছে বা! অন্য লোক দ্বারা স্থানান্তরে 
নীত হইয়াছে, তাহ! জানি না।* সম্ভবতঃ শিবমন্দিরটি ইষ্টক-গ্রথিতই 
ছিল এবং উহার স্থানে স্থানে ও বারান্দার থামে এদৃঢ় কষ্ঠি পাথরের 
ব্যবহার হইয়াছিল। গোবিন্দদেবের মন্দিরের মত বেদকাশীর শিবমন্দিরটিও 
যে বসন্তরাৰ নয়নাভিরাম করিয়! গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রাজধানী যশোহর যখন কাশার সহিত তুলিত হয়, তখন তিনিই বেদকাশী 
নাম দিয়। কপোতাক্ষীর অপর পারে এই নৃতন সহর রচনা করেন, ও তাহার 





** উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের ভগ্না বশেষ এক্ষণে নিবারপচন্ত্র গাউন ও মহাদেব মণ্ডলের 
জমির অন্তভুক্তি। নিকটবর্তী জ্ঞ।ন মণ্ডলের বাড়ীর পার্থ একটি নিম স্থানে শটি প্রস্তর ত্তস্ত 
ছিল। সেগুলি তিন হাত দীর্ঘ। একটি স্তত্ত একটু কম দীর্ঘ অর্থাৎ ৪ ফুট ছিল। সেইট 
আমি লইয়া আসিয়া! নিজ বাটীতে রক্ষা! করিয়াছি; হুযোগ মত উহা! বিশিষ্টভাবে রক্ষা 
করিবার কল্পনা আছে। বেদকাশী ও পার্শবর্তী গাবুরা আবাদ এক্ষণে কলিকাঁত| নিবাসী 
৬শিবচন্ত্র মল্লিকের জমিদারীর অন্তর্গত । তথাকার তৃতপূর্বব নায়েব শ্রীযুক্ত বন্ববিহারী দত্ত 
মহাশয় বড় সদাশয় এবং বিদ্কোৎসাহী। তিনি আমাকে উক্ত স্তস্ত ও বাসুদেব বিগ্রহের পাদাংশ 
আনিঝার অনুমতি দেন এবং নিজে লোক দ্বার! উহা! আমাদের নৌকায় পৌঁছাই়। দিশা 
কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন। স্তস্তের সন্নিকটে আমরা কর্দমের মধা হইতে ৩৯২-২৮ 
বিস্তৃত ও ৯” ইঞ্চি পুরু একখানি পাঁদপীঠ ও শরাবিষ্কার করিয়াছিলাম। ইহা! ভিন, জ্ঞান 
মণ্ডল তাহার বাড়ীতে গোলার পৈঠা করিবার জন্য কতকগুলি পাথর ব্যবহার করিতেছে 
দেখিলাম। এমন পাথর কত জনে কোথায় লইয়া শিরাছে, তা! কে জানে? 

৩৪ 


২৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নামকরণ করেন।* গোপালপুরে যেমন বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা ছিল, এখানেও বসন্ত রায় 
একটি সুপেয় সলিলপূর্ণ এক সুন্দর দীর্ঘিকা থনন করেন। উহার জলাশয় 
১১৫০৯ ৮১ ফুট। কিন্তু উহার মিষ্ট জল আর নাই, দীঘিতে লোণা ঢুকিয়া 
উহার জল লোণ| করিয়া দিয়াছে, এই জন্ঠই বসন্ত রায়ের দীঘির বর্তমান নাম 
এলো দীঘি ।” উহা! খালাস-থা দীঘি অপেক্ষ1! বড় ও স্বতন্ত্। খালাস-খ। দীঘিব 
কথা আমরা প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। 1 


গধ্ওলিহশ পব্রিচ্ছেদ--ববসম্ভল্লাস্বেন্স হত্য। 


প্রতাপের জন্মমাত্র জনৈক জ্যোতিষী দ্বারা তাহার কো্ী রচিত হয়; তাহা 
হইতে জান। যায় যে, তাহার জীবনে পিতৃদ্রোহিতা দোষ ছিল। এই কথা শুনিবা" 
মাত্র বিক্রমাদিত্য পুত্রের প্রতি বিরক্ত ও বিরূপ হন। তিনি ঘতদিন জীবিত 
ছিলেন, তাহার সে বিরক্তি যায় নাই। প্রতাপের জন্মের কিছুদিন পরে তাহীর 
জননীর মৃতু হওয়ায় বিক্রমাদিতোর বিরক্তি আরও বদ্ধিত হয়, এমন কি, পুক্রের 
গতিবিধি ও কার্যকলাপ সবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। অপর পক্ষে গুণগ্রাহী 
বসন্ত রায় রাজপুল্রের স্থকুমার তন্থ ও বীরোচিত মুস্তি দেখিয়৷ একেবারে মুগ্ধ হইয়৷ 
গিয়াছিলেন। তাহার জ্োষ্ঠা পত্বীর কোন সন্তানাদি হয় নাই; 1 প্রতাপ 
মাতৃহারা হইলে তিনিই শিশুর লালন পালনের সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে 
বসন্ত রায়েরও পুজস্নেহ প্রতাপের উপর সমর্পিত হইল। ক্রমে বসন্ত রায় অন্যান্ত 
গদ্ধীর গর্ভে বহুপুত্রের পিতা হইলেও, প্রতাঁপ যে তাহাদের সর্বজ্যেষ্ঠ এবং 
সর্বাপেক্ষা গ্রতিভাসম্পন্ন, সে কথা তিনি কখনও ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই। 
বিক্রমাদিত্য আশঙ্ক! করিতেন, প্রতাপের পিতৃহস্তা দোষের ফল তিনিই ভোগ 





* কেছ কেহ এই স্থানের নামকে বেতকাশী বলিয়! বানান করেন, তাহা ঠিক নহে। যেমন 
বারাপসীর অপর পারে বেদকাশী, তেমনি কাশী তুল্য যশোহরপুরীর পূর্বধারে বেদকাশী। 
পদকর্তী বসন্ত রায় যে স্বকবি ছিলেন,তাহা! আমরা পুর্বে বলিয়াছি। 

1 ১ম থণ্ড, ১ম মংস্করণ, ৭৪ পৃঃ। 
1. এই খণ্ডের ১১*-১ পৃষ্টা ভ্রটব্য। 


বসম্ত রায়ের হত্যা ২৬৭ 


করিবেন, সুতরাং তিনি সর্বদাই সন্দিপ্ধ থাকিতেন। বসন্ত রায়ও তাহার পদ্দী 
প্রতাপের সকল দৌধ ঢাকিয়! রাখিয়| তাহাকে পিতৃকোপ হইতে রক্ষা করিতেন 
এবং শ্েহাধিক্যবশতঃ প্রশ্রয় দিতেন। কাধ্যতঃ দীড়াইল এই, প্রতাপ প্রক্কৃত 
পিতৃন্নেহ খুল্লতাতের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন এবং ঘটনাচক্রে সেই 
খুললতাতকেই হত্যা করিয়! তিনি ভাগাচক্রের ফল প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। 

বসন্ত রায় চিরদিন অযাচিত স্লেহ-ধারার প্রতাপকে প্লাবিত করিয়া! রাখিলেও 
নিয়তির হাতে নিস্তার পান নাই। তিনি যতই স্নেহণীল হইব প্রতাপের প্রতি 
সদ্যবহার করিতেন, মস্তিষ্কের কেমন যেন এক বিকৃতিবশতঃ প্রতাপ ততই 
তাহার প্রতি মনে মনে সন্দেহযুক্ত হইতেন। জ্ঞাতি বিরোধ ও সঙ্গিগণের কুপরামর্শ 
এই মন্দেহ বৃদ্ধি করিয়। দিত। প্রতাপের প্রতি বসন্ত রায়ের পুক্রগণের অত্যন্ত 
জ্ঞাতি-বিদ্বেষ ছিল; বিশেষতঃ জো পুন্র গোবিন্দ রায় প্রতাপের প্রায় সমবয়স্ক 
ছিলেন এবং উহাদের উভয়ের মধ্যে সর্বদাই একট! বিজাতীয় মনোমালিন্য এবং 
বিবাদ বিসধাদ চলিত। * প্রতাপ বসন্ত রায়ের জো্ঠ! পডীর পুত্রতুল্য বলিয়া 
গোবিন্দের মাত তীহাকে সপদ্রপুন্রের মত দ্বণার চক্ষে দেখিতেন। উহার 
ফলে পুত্রগণের মধ্যে সর্বদ| কলহ হইত। প্রতাপ মনে করিতেন, এই কলহের 
অন্তরালে বসন্ত রায় নিণিপ্ত ছিলেন না। থে সকল কারণে বসন্ত রায়ের প্রতি 
প্রতাপের আক্রোশ জন্মাইতেছিল, এই জ্ঞাতি-বিদ্বেষ তাহার সর্বপ্রথম । 

দ্বিতীয়তঃ প্রতাপকে আগ্রা পাঠাইবার মূল গ্রগ্রাব বিক্রমাদিতাই উপস্থিত 
করেন? রসন্ত রায় বহু চেষ্টায় তাহাকে নিরন্ত করিতে না! পারিয়া অবশেষে বাধা 
হইয়া অনুমোদন করেন, এবং সে কার্য্যে প্রতাপের মঙ্গল হইবে বুঝিয়াই নিজে 
অগ্রণী হইয়! উহীর সুব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রতাপ তাবিলেন,খুল্লতাতের চক্রান্তেই 
তাহাকে দূরদেশে নির্বাসিত করা হইল। তৃতীয়তঃ প্রতাপাদিত্য মোগল 
বাঁদশাহের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া আসেন। কয়েক বংসর তদনুসারে 
সামন্তরাঁজের মতই ছিলেন এবং মানসিংহের নির্দেশমত মোগল পক্ষে যুদ্ধ করিবার 
জন্ত উড়িস্তায় না যাইয়াও পারেন নাই। সেই অভিযান হইতে প্রত্যাগমনের পর 
প্রতাপ মোগলের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। তখন বসন্ত রায় 











*. ১২৩--২৪ পৃষ্টা । 


৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাকে বাধা দিলেন এবং নানামতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, মোগলের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে রশব্ধাযুক্ত যশোর রাজ্য হস্তঢ্যুত হইয়া! যাইবে। প্রতাপ 
তাহা বুঝিলেন না) তিনি মনে করিলেন, খুল্লতাত দেশদ্রোহী, নতুবা! দেশের 
লোকের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইবেন কেন? হয্বতঃ তিনি প্রতাপের বলবী্য 
পরিমাপ করিতে পারেন নাই, নতুবা মোগল শক্র হওয়া! এতই বিপজ্জনক বলিয়া 
মনে ভাবিলেন কেন? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতাপ একটা সহজ কথা 
বুঝিতেন) পাঁঠানেরাই যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, এবং পাঠানের অর্থ-সম্পদেই 
সে রাজ্যের সমৃদ্ধি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে ; স্থৃতরাং পাঠানের রাজ্য ও অর্থের অধিকারী 
হইয়। মোগলের বশ্তা৷ স্বীকার করা বিশ্বাসঘাতকতার কার্ধ্য ; প্রতাপ তাহাতে 
সন্মত ছিলেন ন| | কিন্ত প্রকৃত অবস্থা! বিচার করিয়! বসন্ত রায় রাজ্যের মঙ্গলার্থই 
প্রতাপকে নিরন্ত হইতে উপদেশ দ্িলেন। ফল বিপরীত হইল; প্রতাপ 
খুরতাতের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। মোগলের সহিত বসস্ত রায়ের চক্রান্তের 
আশঙ্ক। করিয়া প্রতাপ তাহার প্রাগ-বিনাশেরই কল্পনা পোষণ করিতে 
লাঁগিলেন। 

চতুর্থতঃ এই সময়ে চীকমিরি পরগণা! লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইল। 
বিক্রমাদিত্যর বিভীগানুসারে যশোর রাজ্োর পূর্বাংশ প্রতাপের এবং পশ্চিমাংশ 
বঙস্ত রায়ের হস্তগত হয়। বসন্ত রায়ের শ্বশুর কৃষ্ণরায় দত্ত ভূসম্পত্ভি লাভ করিয়া 
রাঙ্গদিয়া পরগণায় বাস করেন। চকন্রী বা চাকসিরি তাহারই সম্পত্তির অন্তর্গত 
সুতরাং তাহা প্রতাপের রাজামধ্যে হইলেও তাহার স্বাধিকারভুক্ত ছিল না । 
অথচ অবস্থানগুণে নদী ভীরব্তী চাকসিরিতে একটি নৌ-ুর্গস্থাপন করিয়া পূর্ব 
দেশীয় শত্রর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা কর! প্রতাপাদ্িত্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া 
পড়িল। তিনি অন্থ স্থানের বিনিময়ে চাকসিরি পরগণা চাহিলেন, বসন্ত রায় 
তাহা! প্রত্যর্পণ করিবার পথ পাইলেন না, বিশেষতঃ তাহার পুত্রগণ ও শ্তালকের! 
বিরোধী হইয়া পড়িলেন। প্রতাপের যখন যাহা মাথায় ঢুকিত, তাহা না করিয়া 
ছাড়িতেন না। অবিরত চেষ্টা চলিতে লাগিল, বারংবার খুড়ার নিকট যাতায়াত 
করিতে লাগলেন । কিন্তু গোবিন্দ রায় প্রভৃতির চক্রান্তে কিছুতেই চাকসিরি 
পাওয়। গেল না । এই সময় হইতেই প্রবাদ হইয়। রহিয়াছে “সারা রাতি 
ঘুরি ফিরি, তবু না পাই চাকসিরি"। প্রতাপের ক্রোধ সপ্তমে চড়িল; তিনি 


বসন্ত রায়ের হত্য। ২৬৯ 


গুল্নতাতকে হত্যা করিবার জন্ত ক্কৃতসংকল্প হইলেন। গুপ্তভাবে হ্থুযোগ 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 

পঞ্চমতঃ এমন সময়ে একদা বসস্ত রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধ তিথি উপস্থিত হইল। 
ন্রীক ধর্মাচরণ করিতে হয়, গোড়া হিন্দু বমন্ত রায় তাহা মানিতেন। জোট 
পত্রীই প্রকৃত ধর্শপত্বী; সে পত্রী প্রতাপের নিকট ধূমঘাট ছুর্গেই অবস্থান 
করিতেন। বসন্ত রায় প্রত্যেক যাগধজ্ঞ বা শ্রাদ্ধাদিতে জোষ্ঠা পত্রীকে নিজ 
বাটাতে লইয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। কিন্তু এবার উভয় পক্ষে এমন 
মনোমালিন্ত চলিয়াছিল যে, গোবিন্দ রায়ের মাতার চক্রান্তে বসন্ত রায় জোষ্ঠা 
পত্থীকে আনিলেন না ঝা নিমন্ত্রণ করিলেন না। কেবল মাএ প্রতাপাদিতযাকেই 
নিমন্ত্রণ করা হইল। ইহাতে সেই জোষ্ঠী পদ্ধী বা যশোহরের মহারাণী অত্যন্ত 
অপমানিত বোধ করিলেন। সপদ্রী-বিদ্বেষ এই ঘটনার মূল কারণ মনে করিয়া, 
তিনি চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাঁসিতে ছুঃখের কথা গ্রতাপাদিত্যকে জানাইলেন। 
প্রতাপ একে খুল্লতাতের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, তাহাতে মাতার এই অবমাননা 
কিছুতে সহ করিতে পারিলেন না। প্রতিশোধ লইবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া, 
নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্ত যাত্রা করিলেন। কলহ পূর্বব হইতে চলিতেছিল; সুতরাং 
এবার প্রতাপ নিরীহ ভ্রাতুপ্পুল্রের মত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না । 
তিনি নিজে সপ্পূর্ণ যোদ্ধ, বেশে এবং বাছা বাছা! কতকগুলি সশস্ত্র শরীররক্ষী দ্বারা 
পরিবৃত হইয়া শ্রাদ্ধদিনে রায়গড় ছুর্গে প্রবেশ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি 
তাহার পান-দোষ ছিল, এ সমগ্ন তিনি অতিরিক্ত মন্ঘপানে রক্তচস্ষু হইয়া উপস্থিত 
হইলেন। প্রলয়ের আকাশ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়! রহিল। 

সেই অবস্থায় যখন প্রতাপানিত্য প্রবেশ করিলেন, তখন গোবিন্দ রায়ের 
আশঙ্কা হইল) সে আশঙ্কা অমূলক বলা বায় না। তিনি ভাবিলেন, প্রতাপ বুৰি 
তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্যই সশস্ত্র হইয়। গ্রবেশ করিতেছেন। বসন্ত রায়ের 
মিষ্ট সন্নেহ ব্যবহারে অনেকবার প্রতাপের রৌদ্রমুন্তি শান্ত হয়াছে, হয়তঃ এবারও 
সেরূপ হইত। কিন্তু বসন্তের সহিত তাহার সাক্ষাতের পূর্বেই গোবিন্দ রায় 
রক, দ্ধিতা বশতঃ এক অত্যহিত উপস্থিত করিলেন। কোন কথাবার্তা হইবার 
পূর্বেই তিনি দোতালার বারান্দা. হইতে প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়৷ ছুইবার 
তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীর ঠিকমত লাগিলে প্রতাপের রক্ষা ছিল না। কিন্ত 
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লক্ষ্য বার্থ হইল, অমনি মদোন্মত্ত দৃপ্ত বীরের ক্রোধ সীমাতিক্রম করিল। প্রতাপ 
উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ছুটিয়৷ উঠিয়া এক আঘাতে গোবিন্দ রায়কে দ্বিধণ্ডিত করি! 
ফেলিলেন। চারিদিকে বিষম হাহাকার রোল উঠিল । 

বসস্তরায় যেখানে শ্রাদ্ধে বসিয়াছিলেন, সে শবে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। 
প্রতাপের প্রতি তাহার ধতই শ্পেহ থাকুক এবং গোবিনের ুর্বদ্ধির জন্য তাহার 
প্রতি যতই বিরক্তি থাকুক, বৃদ্ধকালে তাহারই সম্মুখে তাহার জোস্ঠ পুত্রের নৃশংস 
হত্যা তিনি কিছুতেই সহ্হ করিতে পারিলেন না; এমন সহা জগতের অতি কম 
লোকেই করিতে পারে। বিশেবতঃ তিনি নিজে প্রবাণ যোদ্ধা এবং অসম সাহসী। 
পুত্র হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত তিনি “গঞ্গাজল আন, গঙ্গাজল আন” বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহার নিজের প্রকাণ্ড তরবারির নাম ছিল 
গঙ্গাজল। নিকটবর্তী ভৃত্য তাহা বুঝিল না, সে ভাবিল শ্রাদ্ধকালে যে গঙ্গাজল 
লাগে, রাজ! মহাশয় তাহাই চহিতেছেন। সে দৌড়িয়। গিয়া এক ঘটি গঙ্গাজল 
আনিয়। উপস্থিত করিল। ব্মন্ রায় প্রতাপাদিতাকে চিনিতেন, তিনি হতবুদ্ধি 
হইয়। ভাবিলেন এইবার সর্বনাশ হইল। অপর পক্ষে তিনি যখন “গঙ্গাজল” 
“গঙ্গাজল” বলিয়৷ চীৎকার করিতেছিলেন, তখন প্রতাপ বুঝিলেন মে কোন্‌ 
গঙ্গাজল। সশস্থ হইয়া দণ্ডায়মান হইলে বহু যোদ্ধাও ধাহার নিকটে যাইতে 
পারিত না, প্রতাপের অন্ত্রশিক্ষ।-গুরু সেই বমন্তরায় আজ গঙ্গাজল হাতে পাইলে 
তীহার নিস্তার নাই, ইহ! তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। এই আশঙ্কায় 
প্রতাপান্দিত্য সদমৎ বিবেচনা করিবার অবসর না পাইয়া, হতবুদ্ধির মত দৌড়িয়া 
গিয়। বসন্ত রায়ের মুগ্ুচ্ছেদ করিয়। ফেলিলেন। বন দিনের সম্পোধিত জিঘাংসা, 
ক্রোধে ও মগ্ঘপানে চৈতন্তের লোপ এবং সর্বশেষে স্বকীয় জীবননাশের অত্যধিক 
আশঙ্কা-_এই তিনটি কারণ ভাগ্যদোবে একত্র হইয়া, তাহাকে তিলাদ্ধের জন্য 
কিছু ভাবিয়া! দেখিতে দিল না, তিনি হঠকারিত ও ক্ৃতদ্বতার একশেষ দেখাইয়া 
নিতান্ত দুর্দান্ত পাষণ্ডের মত.পিতা হইতেও ধিনি তাহার আপন জন,সেই পিতৃতুল্য 
খুল্লতাতের হত্যাসাধন করিলেন। এইবার তাহার কোঠ্ঠীর ফল ফলিল) এই 
দিন হইতে ত্তাহার রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়! পড়িল। * ইহার পর তিনি 


*. বসন্ত রায়ের হত্যার তারিখ সম্বন্ধে নান! মত আছে। সবগুলির উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 
সাধারণ মত এই, চন্রদ্বীপের রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতীপ-কন্ক।র বিবাহ কালে বমস্তরায় 
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বাহুবলে আরও রাজ্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা নির্বাণোম্মখ 
প্রদীপের মত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। “সারতত্বতরঙ্গিনীতে'” আছে £__ 





জীবিত ছিলেন। “বৌঠাকুরানীর হাটে” এই প্রসঙ্গে বসন্ত-চরিত্রের অনেক চিত্র দেওয়া 
হইয়াছে। দে বিবাহ ১৬*২ খষ্টান্দে হয়। সুতরাং বসন্তের হত্যাও ১৬২ অন. হয়। 
ঘটককারিকায় আছে, 

“ষুগযুগ্েষু চন্জে চ শকে হত্বা বসন্তকং। প্রতাঁপাদিত্য নামানো জায়তে নৃপতিম হান” 
অর্থাৎ ১৫২৪ শকে বা ১৬*২ খষ্টা্ধে বসস্ত রায় হত হন। ইহা'রই অব্যবহিত পরে মানসিংহের 
আক্রমণ ঘটে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মে আক্রমণের অন্ততঃ ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে বসন্ত রাজের 
হত্যার প্রমাণ আছে। সথতরাং রামচন্ত্রের বিবাহ কালে বসন্ত রাঁয় জীবিত ছিলেন না এবং 
রামচন্দ্রের জীবন রক্ষার জন্য তিনি প্রতাপের শক্র হইয়াছিলেন, একথ! সত্য বলিয়া ধরিতে 
পারি না। আমাদের মতে ১৫৯৪-৫ অকে বসস্তের হত্যা সাধিত হয়। এই সিদ্ধান্তের 
অন্ততঃ তিনটা কারণ দিতে পারি। প্রথমতঃ যখন জেন্ুইট পাদরিগণ ১৫৯৯ হইতে ১৬০৩ অক 
পর্য্যন্ত এদেশে ছিলেন, তাহার! যশোর রাজের পূর্ববে ও পশ্চিমে সকল দিক ভ্রমণ করেন। 
কিন্তু তাহার। কোথাও বসস্ত রায়ের রাজ্যাংশর উল্লেখ করেন নাই, অথচ টাদখ| চকের মধ্য 
ঘে সগরদ্বীপে তাহাদের একটি প্রধান আডড। হয়, তাহা বসন্ত রায়েরই সম্পততিভূক্ত ছিল। 
হুতরাং তাহাদের আগমন অর্থাৎ ১৫৯৯ খষ্টাের বহুপূর্বেধ সমস্ত রাজা প্রতাপাদিত্যের করায় 
হইয়াছিল ও বসন্ত বায়ের হতা। ঘটিয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ রাঁম্রাম বস্থর 
্স্থ ও অস্থান্য প্রবাদ হইতে জান! যায়, বসন্ত রাষ্নের মৃত্যুর পর চৎপুত্রগণ হিজলির ঈশা খী 
যছন্দবীর শরণাপন্ন হন। পেইক্রোধে প্রত।প হিলি আক্রমণ করিয়। অধিকার করেন ; মেই 
যুদ্ধে বা পরে ঈশা বার মৃতু হঝ। সে মৃত্যু যে ১৫৯৫ অঞ্চের পরে ই নাই, তাহার প্রমাণ 
আমর! পূর্বে দিয়াছি। ( ৩৩ পৃষ্টা) তৃতীয়তঃ বসন্ত রায়ের হত্যার পর যখন তৎপুত্র কচ 
রায় দি্ী যান, তখন তিনি অল্পবয়স্ক । কুলাচার্যাগ্রণের মতে তখন তাহার বয়স ১২ বতমর। 

শ্বধদ্ধাদশমাপন স্তীব্রধীল ক্ষণান্থিতঃ। | 
“উপগম্যাতিছ্ঃখেন দিলীশ্বরসমীপতঃ” ॥ 
ধখন তিনি কটু বনে পলাইয়। জী?ন রক্ষা করেন, তখন তাহার বয়স বড় বেশী ধরিলেও ১৫1১৬ 
বধের অধিক নহে অথচ মীননিংহ যখন যুদধার্থ আসেন, তখন কচু রাষস মহ বীর এবং কুটবুদ্ধিবলে 
মান সিংহকেও "নীতিসার বাক্য” শুনাইতেছেন | হৃতরাং তখন তাহার বয়স ২৩২৪ বর্ধের 
কম নহে। মানসিংহের আগমন কাল ১৬*২-৩ অব্ধে ধরিলে কচ্রায়ের দিলী যাত্রার সময় 
১৫৯৫ অন্ধের থরে হইতে পারে ন। । অতএব বসন্ত য়ায়ের হত্যা ১৫৯৪-৫ অনেই হইয়াছিল। 
হ সম্বন্ধে নিখিল বাবুর টিগ্পনি ষ্টবা। “প্রতাপাদিত্য” ১২১০ পৃঃ। 


২৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


“রাজ্যলোভে হয়ে মূঢ় নিদারুণ চিত 
কাটি খুল্লতাত মাথা পাপে হইল হত 1” 

এই নৃশংস হত্যার যে কোন কারণ থাকুক না কেন, ইহা প্রতাপ -টরিজ্রকে 
ছুরপনেয় কলঙ্কে মপ্ডিত করিয়! রাখিয়াছে। এবং এখনও তত্বংশীয়ের৷ "থুড়া 
কাটার গোষ্ঠী” বলিয়া লৌক-সমাজে নিন্দিত হন। 

বসন্ত রায়কে হত্যা করিবার পর প্রতাপাদিত্য কৃত কর্থের গুরুত্ব বুঝিয়া 
একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। কোন গুরুতর অপকর্মের পর সকল লোকের 
যেরূপ তীব্র অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাহারও তাহাই হইয়াছিল। ইহার পর তিনি 
অন্ত কাহাকেও হত্য৷ করিয়াছিলেন বা কাহারও উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, 
এমন মনে হয় না। ঘটককারিকায় আছে--পনিহতৌ চন্ত্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন 
মহাত্মনা,? অর্থাৎ প্রতাপ কর্তৃক গোবিন্দ ও চন্দ্র ছুই ভ্রাতা নিহত হইয়াছিলেন। 
এ কথা সত্য নহে । আমরা দেখিতে পাই, প্রতাপের পতনের পর বসন্ত-পুত্র চন্্ 
বাঁ টাদরায় কয়েকবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । এবং তাহার প্রদত্ত সন্দ ও দান- 
পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। বন্থ মহাশয় লিখিয়াছেন-_-“গোবিন্দ রায়ের মন্তক 
কাটিল এবং তীহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন তাহাকে কাটিয়! বসন্ত রায়ের কাটা মুও 
লইয়। নিজ স্থানে গমন করিলেন”। গোবিন্দের গর্ভবতী স্ত্রীর কথা অন্যত্র নাই। 
তাই বলিয়া বস্থ মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। স্বামীর 
হত্যাকালে হয়তঃ তিনি সম্মুখে পড়িয়৷ ক্রোধান্ধ বীরের উনুক্ত কৃপাণ হইতে রক্ষা 
পাঁন নাই। কথা সত্য হইলে, গোবিনের হত্যা অপেক্ষাও এই হত্যা আরও নৃশংস 
এবং মহাপাতকের কাধ্য। প্রতাপের পাপ-চরিত্র সমর্থন করিবার কোন উপায় 
থাকে না। কিন্তু একথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। 

প্রতাপাদিত্য গোবিন্দ ভিন্ন বসন্তরায়ের আর কোন পুক্রকে নিহত করেন 
নাই। সম্ভবতঃ অনেকেই এ সময়ে স্থানান্তরে ছিলেন। বন্থ মহাশয়ের মতে 
বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তাহার ৭ পুত্র জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে রাঘব রায় 
জ্যেষ্ঠ। * রাণী ব! তাহার রেবতী নায়ী এক দাসী রাঘবকে কচু বনে লুকাইয়! 





* বসন্ত রায়ের ১১ পুত্রের মধ্যে ৭ জন জীবিত ছিলেন? অপর ৪ জনের মধ্যে গোঁবিন 
নিহত হন। অবশিষ্ট তিন জন দস্তবতঃ ঠাহার জীবদ্দশায় কালগ্রাসে পতিত হন। চণ্তীদ্দান ও 
নারায়ণদামের অকালম্ৃত্যুর কথা জামর! পুবেব বলিয়াছি। ১১* পৃঃ টাকা ডরটব্য। 


বসন্ত রায়ের হত্যা ২৭৩ 


প্রতাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এ জন্ঠ পরে তাহার নাম হয়-__ 
কচু;রায়। এই কচু রায়ই আগ্রায় গিয়া মানসিংহকে লইয়া! আসেন, এবং প্রতাপের 
পতনের পর যশোরের সামন্ত-রাজ হইয়া “যশ্বোহরজিৎ উপাধি লাভ করেন। 
খুল্লতাতের হত্যার পর তীহার স্ত্রীগণের উপর প্রতাপ কর্তৃক যে সব পাশবিক 
অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলিয়! “বঙ্গাধিপ পরাজয়েরপ্গরন্থকার নবীন বয়সে স্বীয় লেখনী 
কলঙ্কিত করিয়ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রবাদের সঙ্গে অনেক 
অতিরঞ্জিত গল্প জড়িত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই) কিন্তু-সে 
প্রবাদও তান্ত্রিকতক্ত প্রতাপাদিত্যের নামে তেমন কোন অস্বাভাবিক গল্পের 
সুষ্টি করে নাই। | 

রায়গড় দুর্গ হইতে নিষ্বান্ত হইবার পূর্বে প্রতাপাদিত্য রক্ষি-সৈন্ঠ দ্বারা তাহার 
পাহারা ঠিক রাখিয়! এবং রাজকার্ধা নির্ববাহেব সাময়িক বাবস্থা করিয়া আসেন। 
তিনি ধূমঘাটে পৌছিলে, মাতা মহারাণী সংবাদ শুনিয়া হতচৈতন্ত হইয়া পড়েন। 
তাহার কোন সন্তান ছিলনা ; যাহাকে তিনি স্তন) দিয়া পুক্রাপেক্ষাও অধিক 
স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই আজ তাহার দেবতুল্য স্বামীকে হত্যা করিয়া 
আসিয়াছে ; এ শোক ও ক্ষোভ সহা করা যায় না। আকাশ অনেক দিন হইতে 
ঘনাচ্ছন্ন হইতেছিল, কিন্তু এমন ভীষণ প্রলয় আশঙ্কিত হয় নাই। আজ মহারাণীর 
সপদ্বী-বিদ্বেষ আর নাই, প্রতাপের প্রতি পৃত্রন্নেহও কোথায় চলিয়া গেল, জাগিয়া 
উঠিল শুধু মতী রমণীর অতুলনীয় পতিভক্তি। বিলাপ, আর্তনাদ ও তং সনার 
বেগ অচিরে বিলুপ্ত হইলে, সতীর অপূর্ব তেজ সমুজ্ঞল হইয়া উঠিল। এত বড় 
প্রতাপশীলী মহাবীর যে প্রতাপ, তিনি আজ দেবী-প্রতিমার পদপ্রান্তে বিলুষ্ঠিত 
হইয়া, নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে আর্তনাদ করিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। 
অন্তাপের পার নাই। ভুল অনেকের হয়, ত্বাহার জীবনেও হইয়াছিল, এমন 
ভূল কদাচিৎ দেখ! যায়। (এই জাতীয় ২১টি ভুল করিয়া মহাবীর আলেকজেওর 
নিজ চরিত্র কলক্কিত করিয়াছিলেন )। অবশেষে বসন্ত রায়ের ধর্মপত্ী সহমরণের 
জন ব্যাকুল হইলেন। প্রতাপ মহারাণীকে না জানাইয়। খুল্লতাতের অস্ত ক্রিয়া 
করিতে পারেন নাই। বন্থু মহাশয় লিখিয়াছেন, প্রতাপ বসন্ত রায়ের কাটামুও 
লইয়া আইিয়াছিলেন। পুরোহিত দ্বার! সেই মুড আনাইয়া মহারাণী তৎসহ 
চিতারোহণ করিলেন। যথন মহাঁসমারোহে চিভার আগুণ জলিল, তখন মহারাণী 


৩৫ 


২৭৪ ধশোইর-খুল্‌নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিয়া গেলেন যে, “তাহার স্ত্রী পুল অস্তযজগ্স্ত 
হইবে”। এই উক্তির সত্যতা কি এবং কোথায় কি ভাবে চিত। জলিয়াছিল, 
তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে প্রতাপের পতনের পর তাহার স্ত্রীপুত্ত 
জলমগ্ন হইয়! মার! গিয়াছিল, ইহাই মাত্র প্রবাদ,আছে। 


অড়ব্বিহস্প পল্লিচ্ছেদ-সন্গি-িগ্রহ 


প্রতাপাদিত্যের জীবনের উদ্যোগ-আয়োজনের কথাই এতক্ষণ আমর! 
বলিয়াছি। এইবার আমরা প্রকৃতপক্ষে তীহার কর্মময় জীবন ও সর্বতোমুখী 
প্রতিভার পরিচয় দিব। এখন হইতে প্রায় দশ বংসর কাল তাহার প্রকৃত 
যোদ্ধ -জীবন_সে জীবন অতি বড় কা্য-তৎপরতা এবং ঘটন!-বহুলতায় 
পরিপূর্ণ। জ্ঞাতিবিরোধ এবং আত্ম কলহই আমাদের দেশের প্রকৃত ব্যাধি। 
প্রতাপ যদি এই ব্যাধির প্রকোপে প্রগীড়িত না হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গের 
ইতিহাস হয়তঃ নূতন করিয়া লিখিতে হইত। বাল্য হইতে বমস্ত রায় যে 
তাহার পিতা অপেক্ষাও তীহার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল ছিলেন, তাহা সত্য; 
তিনিও যে সেই অযাচিত অপরিমিত স্নেহের মূল্য কিছুই বুঝিতেন না, তাহা 
নছে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বসন্ত রায়ের আদেশ ও উপদেশ গুরু-বাকোর 
মত পালন করিতেন। কিন্ত গোবিন্দ রায় প্রভৃতি বসন্তের পুত্রগণ সর্বনাশের 
হেতু হইয়াছিলেন; আর তাহাদের কয়েকজন. আত্মীয় ও অমাত্য উভয় পক্ষের 
বিরোধ ঘটাইবার জন্য সর্ববিধ নীচতা ও কুটমন্ত্রের অবতারণা করিতে কু! 
বোধ করিতেন না। উহাদের মধ্যে বূপরাম বা রামরূপ বস্ত্র সকলের অগ্রণী ; 
সাধারণতঃ সকলে তাহাকে রুপবস্থ বলিয়া জানিত। তিনি বসস্তরায়ের ভ্রাতা 
বাসুদেব রায়ের জামাতা ; * কিন্তু সকলে ইহাকে বসন্ত রায়ের নিজের জামাতা 
শ কৃষ্ণদাস বা বিস্তা/ধর ব্যতীত বসন্ত রায়ের আরও ছুই ভ্রাতার কথ! দেহের গতির ঘটক- 
কারিকাঁয় উল্লিখিত আছে । এ ছুইজলের নাম যছুনীথ ও বাহদেব রায়। ১*৩ পৃষ্টা 


কারাপাড়ার কাঁরিকা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে এ অংশ অল্পষ্ট বলিয়! বাদ 
দিয়াছি। তবে বিশেষ মনোযোগ করিলে সেখানেও বাসুদেব রায়ের নাম পড়া যায়। পৃথীধর বহু 





সন্ধি-বিগ্রহ ২৭৫ 


বলিয়াই মনে করিত। ইনি পৃথীধর বন্থবংশী় গ্রসিন্ধ কুলীন যছুনন্দনের পুন্র। যদ 
নন্দন মাল্থানগর হইতে আসিয়। আধার মাণিকের সন্গিকটবর্তী মালঙ্গ 
পাড়ায় বা করেন। তথা হইতে তৎপুত্র রূপরাম বন্থ ঠাকুর “্যশোহরের 
রাজবংশের আশ্রয়ে লক্ষণকাটি গ্রাম বৃত্তি পাইয়৷ যশোহরবাসী হইয়াছিলেন।” 
ধূমঘাট ছূর্গের দক্ষিণ পার্থে রূপরামের দীঘি এখনও আছে। রূপবস্থ তীক্ষ- 
বুদ্ধি শক্তিধর পুরুষ ছিলেন । তবে তিনি গোবিন্দ প্রভৃতিকে সর্বদা কুপরামর্শ 
দিরা উদ্রিক্ত করিতেন এবং প্রতাপের প্রত্যেক কার্ধোর দোষ ধরিয়া তাহার 
কু-অভিসন্ধি বুঝাইতেন। গোবিন্দ একে কিছু স্কুলবুদ্ধি হঠকারী লোক, তাহাতে 
আবার রূপবস্থর কু-মন্ত্রণ । উহার পরিণাম বিষময় হইয়াছিল এবং জ্ঞাতি-বিদ্বেষ 
একেবারে শেষসীমায় দীড়াইয়াছিল। ইহারই ফলে উভয় পক্ষের ভুল ধারণার 
জন্ত প্রতাপ কর্তৃক সপুত্রক বসন্ত রায়ের হত্যার মত একটা গুরুতর কাণ্ড 
হইয়া গেল। খুল্লতাতের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য তাহার পরিবারবর্গের প্রতি 
আর কোনও অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু রূপবস্থ সেখানেই যবনিকার পতন 
হইতে না দিয়া, দেশের সর্বনাশ করিয়া দিয়াছিলেন। অনুতপ্ত প্রতাপ হয়তঃ 
জ্ঞাতি ভ্রাতাদিগের উপর অত্যধিক অনুগ্রহই দেখাইতেন, কিন্তু রূপবন্থু তাহা 
করিতে দিলেন না। তাহার চক্রান্ত যে কেবল প্রতীপ-চরিত্রকে লোক-সমাঁজে 
কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে ; উহ! দ্বারা প্রতাপের সকল আয়োজন 
বার্থ করিয়। দেশের স্বাধীনতার সম্ভাবন| সমূলে বিনাশ করিয়া দিয়াছিল। 

রুপবস্থু কচুরায়কে লইয়া রায়গড় দুর্গ হইতে পলায়ন করত; উড়িস্যায 
ঈশার্খীর দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বসন্ত রায়ের পুত্রগণের জীবন ও 
রাজ্য রক্ষ/ করাইবার জন্য পাঠানদিগকে প্ররোচিত করিয়৷ তুলিলেন। 
বসন্ত রায়ের হত্যাকালে তাহার পুত্রগণের মধ্যে টাদরায় ও অন্ত কেহ কেহ 
সম্ভবতঃ মাতুলালয়ে ছিলেন। কটুরায়ের সহিত কে কে রার়গড়ে গ্রহরি- 
বেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে রামরাম বন্ধুর 
গ্রন্থে একটি গল্প আছে, শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় ভাষার সচ্ছলতায় উহা অযথা 








হইতে রূপরাম পরবাস ধারা এইরূপ; _১১) পৃর্বীধর--১২ দেবীবর-১৩গঙ্গাধর--১৪ যছুননান 
১৫__গোঁপীনাধ ও রূপরাম। রূপরামের বংশধরেরা এখনও টাকীর নিকটবর্তী সৈয়দপুর প্রতৃতি 
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সম্বর্ধিত করিয়া দিয়াছেন। গল্পটি এই-_প্রতাপাদিন্য বসন্তের পুত্রগণকে 
বন্দী করিয়া নিজ রাজধানীতে আনেন ; রূপবস্থ সেই সংবাদ ঈশার্খার নিকট 
দিলে, তাহার সেনাপতি বলবস্ত পুক্রগণের উদ্ধার সাধনের জন্য ধূমঘাটে 
আসেন। প্রতাপের সহিত নিভৃতে গুপ্ত মন্ত্রণা করিবার ছলে বলবস্ত নির্জন 
গৃহে নিরন্তর গ্রতাপকে হঠাৎ আক্রমণ করেন। বলবস্ত প্ররুতই বলশালী, 
তিনি বসন্তের পুত্রগণের জীবন দান করিবার অঙ্গীকারে প্রতাপকে ছাড়িয়া 
দ্বেন। প্রতাপ সত্য পালন করিয়াছিলেন । এগন্ন আমর! সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করি না, বলবস্তের উল্লেখ কোথায় পাওয়। যায় না। তবে এই ঘটনায় 
বলবস্তের বল পরীক্ষা অপেক্ষা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সত্যবাদিতা অধিক 
পরীক্ষিত হইয়াছিল, ইহাই আনন্দের বিষয় । 

যাহা হউক, বসপ্ত রায়ের সব পুত্রই যে প্রতাপের হস্তচ্যুত হইয়া ছিলেন, 
তাহা নহে। শুনা যায়, তাহার কয়েক পুত্র মাতুলালয়ে ছিলেন এবং চন্দ্রা 
প্রভৃতি প্রতাপের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া উচ্চ রাজকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
কেবল মাত্র কচুরায়ই দেখিতে পাই, প্রথমতঃ হিজলীতে ও পরে আগ্রাতে 
উপনীত হন। ব্লবস্তের দৌতোর ফলেই হউক, অথবা রূপবন্থুর প্ররোচনায় 
পাঠানেরা শক্তি সংগ্রহ করিতেছে এই সংবাদ শুনিয়াই হউক, প্রতাপাদিত 
ঈশারার রাজ্য আক্রমণ করিয়! তাহাকে কিছু শিক্ষ! দিবার জন্ত উদ্বোগী হইলেন। 
হিজলীর নব প্রতিষ্ঠিত পাঠান রাজ্য বসস্তরায়ের রাজ্যাংশের ঠিক অপর পারে। 
এ সময়ে পাঠানদিগকে পধুর্দন্ত করিতে না৷ পারিলে, তাহারা যে সুযোগ বুঝিয়া 
পশ্চিমতাগ আক্রমণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একটু স্বপদে ঠাড়াইতে 
গেলেই চারিদিক হইতে কিরূপ শক্র-বৃদ্ধি হয়, প্রতীপ তাহা বুঝিতে লাগিলেন। 
শুধু পাঠান শত্রু নহে, এই সময়ে মগ ও পটগীজ প্রভৃতি দহ্থারাও ভাগীরথী, 
সরস্বতী ও রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী-পথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
অত্যাচার করিতেছিল; তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত ভাগীরথীর মোহানায় 
সমুদ্র-কুলে অর্থাৎ সাগর দ্বীপে একটি প্রধান সৈন্তাবাস স্থাপন করা প্রয়োজনীয়, 
ইহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। এই সাগর-দ্বীপের পরপারে হিজলী রাজ্য; 
মোগল কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের পর, অল্পদিন হইল পাঠানগণ তথায় আসিয়া! দূল- 
বদ্ধ হইতেছিল। সুতরাং এই হিজলী রাজ্য করতলগত করিতে না পারিলে, 
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দগর-্বীপের আড্ডা কখনও নিরাপদ হইবে না। পাঠানের। সুযোগ পাইবা 
মাত্র সে আড্ড৷ কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবে। এজন্ত শুধু ঈশার্থার উপর 
প্রতিশোধ লওয়৷ নহে, মগ ব| ফিরিঙ্গি দস্থার হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার 
নমিত্বও, সগর-্বীপে একটি প্রধান নৌ-বাহিনীর কেন্্র খুলিতে হইবে। 

সেনন্ঠ প্রতাপাদিত্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহোৎসাহে 
আয়োঞ্জন চলিতে লগিল। নানাস্থানে দৈন্ত-সংগ্রহ করিয়া! রায়গড় দুর্গে পাঠান 
হইতেছিল। অতি অল্প দিন মধ্যে নৃতন নৃতন রণতরী নির্মিত বা পূর্বরবঙ্ 
হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিতেছিল। যথাসম্তর সত্বরতার সহিত সে সব 
সুসজ্জিত করিয়া বজ.বজ, প্রত্ৃতি স্থানে প্রেরণ কর! হইল। রায়গড় হইতে 
বজ বজ, পর্যন্ত প্রশস্ত রাজবর্ঘ্ নির্মিত হইল, তাহা এখনও আছে। এই 
সময়ে হাতিয়াগড় ও মেদন্মলে সেন! নিবাস হয়।* ধুমঘাট হইতে বাহিরের পথে 
অসংখ্া রণতরী আপিয়া হল্দি নদীর অপর পারে সমবেত হইতে লাগিল। ইহার 
পুর্বে ফিরিঙ্গি দলপতি কাণ্রেন রডা একটি যুদ্ধে বন্দী হইয়া প্রতাপের শরণাপন্ন 
হইয়৷ ছিলেন। প্রতাপ তাহাকে কোন প্রকার শান্তিপ্রদান ন| করিয়া নিজের 
কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ইছার ফলে, রড চিরজীবন বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত 
প্রতাপের এক প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। নৌ-যুদ্ধে রণ-তরীতে কামান সজ্জিত 
করিয়া কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে রডা প্রতাপ-সৈন্তের শিক্ষা গুরু 
হইলেন। আয়োজন স্থির হইলে, হিজলীর যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য স্বয়ং আদিলেন, 
তাহার সঙ্গে ফিরিঙ্গি রডা, সৃর্ধ্যকাস্ত, সুন্দর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সেনাপতিবর্গ যোগ 
দ্বান করিয়াছিলেন। 


প্রতাপাদিত্য তিন দিক হইতে হিজলী রাজ্য আক্রমণ করেন; পূর্বদিকে 





* রামগো পাল রায় লিখিয় গিয়াছেন ১ 
“হাতির! গড়েতে রাজ হম্তার মকাম 
সেই ছৈতে হইল হাতিয়। গড় নাম। 
জগদ্দলে মেদক্সলে আদি পাট মহলে 
আছিল দৈম্যের ঠাট সিন্ধু সম বলে ॥” 
মেদক্মল বর্তমান ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর 'অন্গত স্থান লইয়া গঠিত প্রাচীন পরগণ! | 


২৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়! এবং দক্ষিণে উন্ুক্ত সাগরের দিক হইতে হিজলী আক্রমণ করা হইল। 
গুনা যায়, এই যুদ্ধ ১৮ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। রণতরী হইতে তীরে নামিয়া 
ুর্দাস্ত বাঙ্গালী-সৈন্য দিনের পর দিন ভীষণ অনল-ক্রীড়া করিয়াছিল। অবশেষে 
প্রতাপের জয় হইল। প্রবাদ এই, যুদ্ধ কালে ঈশাখার পায়ে এক গোলার 
আঘাত লাগে, সেই আধাতেই তিনি পঞ্চত্ব পান। তাহার প্রধান সেনাপতি 
ও মৃত্যামুখে পতিত হন | তখন প্রতাপ যুদ্ধ জয় করিয়। শক্র সৈম্ত বিতাড়িত 
করিয়। দেন এবং কথিত আছে, তিনি ছয়মাস কাল সেখানে থাকিয়া রাজ্য. 
রক্ষণ ও বাজস্ব-সংগ্রহের বিশেষ বাবস্থ। করেন; হিজলী রাজ্যে পূর্ব হইতে 
অনেক গুলি সামন্ত রাজা ছিলেন; অল্পদিনে পাঠানের! তাহাদিগকে করতল- 
গত করিতে পারে নাই। কথিত আছে, বাস্থদেবপুর ও মাদ্না ষ্টেটের প্রথম 
সনন্দ প্রতাপাদিতা কর্তৃক প্রদত্ত হয়। 

হিজলীর প্রাচীন ইতিহাস এখনও প্রচ্ছন্ন । উহার উদ্ধারের জন্য আমি বহু 
চেষ্টা করিয়াছি। যাহ! পাইয়াছি, তাহা সামান্ত এবং তাহার মধ্যে প্রতাপা- 
দিত্যের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ নাই। হিজলীতে পাঠান 
আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। উহারই সন্নিকটে এক প্রাচীন 
মুসলমান গৃহে একখানি অতি জীর্ণ পারসীক পুথি পাওয়৷ যায়। কীথির 
সুযোগ্য মহকুমা-মাজিষ্রেট রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রামপদ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের 
চেষ্টায় উহ! ।কছুকালের জন্ত আমার হস্তগত হয়। উহার অতিরঞ্রিত গল্প 
পুঞ্জের মধ্য হইতে সংক্ষিপ্ত সার গ্রহণ করিয়া! হিজলীর উৎপত্তির একটি বিবরণী 
পাইয়াছি। বহুমার পুত্র রহমৎ নামক এক সাহসী সর্দার ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে সমুদ্রকুলে হিজল-বৃক্ষ-সমাকীর্ণ এক প্রদেশে হিজলী নামক স্থান 
প্রতিষ্ঠা করেন। পাতশীহের সেনাপতি খাঁখানানের নিকট হইতে তিনি 
জমিদারী সনন্দ পান এবং বছদিন পরে পুত্র দাউদ খাঁর হস্তে জমিদবারীর ভার 
দিয়া মৃত্যুমুখে পতি হন। দাউদের তাজ খা ও সেকন্দর পালোয়ান নামক 
ছুই পুন্র হয়।" তাজ খার অন্ত নাম এক্তিয়ার খাঁ, তিনি সিংহাসনের উপর 
উপবিষ্ট হন এবং সম্মানিত বলিয়া তাহার মসনদ-আলি বা মসন্দরী এই 
সাধারণ খেতাব ছিল। ভীমসিংহ মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন কর্মচারীর 
চক্রান্তে সেকন্দর মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৫৫৪ খুঃ অঃ)। তাজ খা সাধু পুরুষ, 





হিজলীর মসজিদের শিলালিপি [ ২৭৯ পৃঃ এ 
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সন্ধিববিগ্রাহ , ২৭৯ 
তিনি যোদ্ধা ছিলেন না, তাহার অনুরক্ত ভ্রাতা সেকন্দরের বলগৌরবেই তাহার 
জমিদারীর বহুল বৃদ্ধি হইয়াছিল। এখন সেই বীরন্রাতার মৃত্যুর পর, তিনি 
যখন শুনিলেন, তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে, তখন তিনি নিজে 
কবরে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। হিজলীতে যে বিরাট পুরাতন 
মসজিদ আছে বলিয়াছি, উহার ফটো আমি পাইয়াছি এবং তাহার শিলালিপির 
ও পাঠোদ্ধার করিয়াছি। শিলালিপি হইতে জানা যায়, দাউদ খাঁর পুক্র 
এক্রিয়ার খা কর্তৃক এই মসজিদ নিশ্ষিতি। সুতরাং ঈশ! খা কর্তৃক এই 
মসজিদ গঠিত হয় বলিয়া আধুনিক সময়ে যে প্রবাদ চলিতেছে, তাহা সত্য 
নহে। ভীমসিংহ মহীপাত্র তাজা বা এক্তিয়ার খার দেওয়ান ছিলেন। 
দেউল বাড় বা বাহিরিয়ামুটায় উক্ত ভীমসিংহের বংশীয়গণের প্রকাণ্ড 
অট্রালিকা' ও মন্দির আছে। ভীম সিংহের উদ্যোগে তাজ খাঁর পুত্র বাহাদুর 
খা রাজতক্তে বসেন। সরকারী রিপোর্ট হইতে জান! যায় * ভীমসিংহের 
মৃত্র পর কৃষ্ণ পাণও্া ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক তাজ থার জামাত। জৈলর্খার সহিত 
ষড়যন্ত্র করিয়! বাহাদুরকে দূরীভূত করেন। জৈলরখী ১৫৭৩ খুঃ অঃ পর্য্যন্ত ও পরে 
বাহাছ্বর পুনরায় ১৫৮৩ পর্যন্ত শাসন করেন। সই সময়ে উক্ত কৃষ্ণপাণ্ 
ও ঈশ্বরী পটটনায়ক হিজলী রাজা প্রধানতঃ জালামুটা ও মাজনামুটা এই ছুই 
সম্পত্তিতে বিভক্ত করিয়৷ নিজেদের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। ইহার 
পর আর হিজলীর বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস জানা যায় না। 

তবে কতলু খাঁর সময়ে যে হিজলা পর্যান্ত পাঠান প্রতুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫৯২ খুঃ অব্দের পর যখন পাঠানগণ মানসিংহের 
সহিত সন্ধিস্ত্রে স্ুবর্ণরেখা পার হইতে বাধা হয়, তখনই তাহারা হিজলী 





* মেদিনীপুর কাঁলেক্টরী হইতে আদি হ্বালামুদ! ও মাজনামুটার 32610707 [২০০7% 
এর নকল আনিয়াছিলাম। তাহাতে সেকন্দর পালোয়ান ও তাজ খাঁর বিবরণ আছে। এই 
পুস্তকের ২৫ পৃঃষ্টব্য। মস্জিদের শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে, যে উহ1 ভাজ খ1 কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত। স্কতরাং খুজা ঈশ! খা লোহানি যে এ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা নছেন, তাহ! নিঃসনোহ। 
প্রতাপাদিত্য এ মসঞ্জিদের সংস্কার করিয়াছিলেন, বলিয়া প্রবাদ আছে ; কারণ হিজলী 
বন্দরের নৌমেনাগণের উহা ধর্ম উপাসনার স্থীন হইয়াছিল । লিখিল বাবুর গ্রন্থ, ১২৬ পৃঃ 
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অঞ্চল স্বাধিক্ত করিয়া বাস করে * হিজলী একটি ক্ষুদ্র পরগণা, পাঠান 
রাজত্ব তদপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। বৃদ্ধ ঈশার্খ| জীবনের অবশিষ্ট ছুই এক 
বর্ষ কাল এই স্থানে বাস করেন, কিন্তু তখন হইতে তৎপুত্র ওসমান প্রভৃতি 
পূর্ববঙ্গের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নানা প্রদেশে ঘোর বিগ্রহ-বস্ছি প্রজ্ছলিত করেন। 
ঈশার্থাকে হিজলীর ঈশা বল! সঙ্গত নহে, তিনি প্রকৃত পক্ষে উড়িষ্যার 
অধিপতি কতনুরখা লোহানীর ভ্রাতা এবং তাহার প্রক্কত নাম খাজা ঈশাখা 
লোহানী। হিজলীর মসনদ আলী বংশীয় বলিলে তাজখার বংশীয়দিগকেই 
বুঝায়। উড়িষ্যার ঈশাখী যে উক্ত তাজখার সহিত কোন প্রকারে সম্বন্যক্ত 
নহেন, তাহা! পূর্বে দেখাইয়াছি। ঈশা! লোহানীর অবস্থান কালে হিজলী 
অঞ্চলে কোথায় তাহার রাজপাট ছিল, তাহা! জান! যায় না। সম্ভবতঃ 
প্রতাপাদিত্যের বিজয় লাভের পর হিজলীতে একটি বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়; 
মগ ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য সেখানে প্রতাপাদিত্যের নৌ-বাহিনী 
থাকিত। এইজন্য বন্দরটি প্রস্তর প্রাচীর দ্বার! সুরক্ষিত হইয়াছিল, উহার কোন 
কোন চিহ্ন এখনও আছে । 

এই মময়ে প্রতাপ হিজলীতে রণতরী রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সগর 
দ্বীপে নৌ-সেনার একটি প্রধান কেন্ স্থাপিত হইল। তথায় জাহাজ নির্মাণ ও 
মেরামতের ব্যবস্থা! হইল ; ফিরিঙ্গি কর্শচারীর! উহার ভার লইল। ক্রমে সগর 
দ্বীপ দ্বিতীয় রাজধানীর মত সমৃদ্ধ হইয়া দড়াইল। উত্তর দিকে বহুদুর পরযয্ 
লোকেয় বসতি হইয়া গেল; মোহানার কাছে পৌষ-সংক্রান্তিতে যে মেলা বসিত, 





* তখন ও কৃ্পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পরনায্নক পাঠানের সামন্তরাজ রূপে থাকিতে পারেন। হয়ত: 
ইহার! প্রতাপাদিত্যের আক্রমণ কালে পাঠানের: বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন; এজন্ প্রতাগ 
গুর্ধৃত করিবার জন্ত তাহাদেরই সঙ্গে রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতে পায়েন। শান্্রী মহাশয় যে 
* দুইজন প্রধান হিন্দু রাজ কর্মচারীর উপর রাজভার সন্ত” করার কথা বলিয়ান্থেন, তাহার! 
এই ছুইজন | (শাস্তী, ৮» পৃঃ) 

+ কাধির সর্বঞ্জনপ্রিয় জমিদার প্রযুক্ত হরেন্ত্র নাথ শশাসমল মহাশয় বলেন হিজ্জলী 
বন্দরে পারেব গাখুনি ছিল | এখনও উহার অনেক পাথর আছে৷ এ পাথরের একথানি 
তিনি নিঙ্ধে তাহার এক আবাদে আনিয়াছিলেন। উ্! এক্ষণে বুড়াঠাকুর বলিষ্বা স্থানীয় লোক 
ছারা পুজিত হইতেছে । হিন্দুর মত পাথর পুঙ্গক জাতি আর নাই। 
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তাহাতে বহুদুর হইতে হাজার হাজার লেক আসিয়৷ মমবেত হইত এবং সে তীর্থ 
ক্ষেত্রের খ্যাতি সর্বত্র বিস্কৃত হইয়া পড়িল। প্রতাপের শাসন-কৌশলে দস্যু 
দিগের সর্বিধ অত্যাচার হইতে প্র স্থান রক্ষা পাইল। সগরদীপ হইতে আরম্ত 
করিয়া ধূমঘাট পর্যন্ত সর্বত্র রণতরী দ্বারা পাহারা! বসিয়া গেল ৷ তখন হইতে 
এ দীর্ঘ জল-পথের নাম হইয়াছিল-“ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি ” কারণ এঁ ফাঁড়ি ফিরিঙ্গি 
জাতীয় প্রধান কর্ম্চারীদ্ধার৷ সুরক্ষিত হইয়াছিল। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি ; 
একটা পৃথক পরিচ্ছেদে এই ফিরিঙ্গি ফাঁড়ির শাসন শৃঙ্ঘলা ও উপকারিতার 
পরিচয় দিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীপথে 
ঢুকি! বন্ধেটে ফিরিঙ্গি ও মগ প্রভৃতি দস্থ্যরা যখন তখন ফাঁড়ি অতিক্রম করিতে 
চেষ্টা করিত, তাহার ফলে কতস্থানে কত খণ্ড যুদ্ধ বাধিত, তাহা নির্ণয় করিবার 
কোন পন্থা নাই। মালঞ্চ হইতে যমুনাপর্যাস্ত বিস্তৃত এক দোয়ানিয়া খাল দিয়া 
দকথাদল একবার ধুমঘাটের দিকে অনেকদুর অগ্রসর হইয়াছিল, শেদে পরাজিত 
হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এ দৌয়ানিয়া তদবধি ফিরিঙ্গির দোয়ানিয়া 
নামে চিহ্নিত হইয়| রহিল। আমরা পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে এইসকল দস্থ্যদের 
পাশবিক অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি। তাহাদের ভয়ে দেশের লোক 
কম্পিত হইত। প্রতাপাদিত্য স্থুকৌশলে সগরদ্বীপ হইতে শিবসার মোহানা 
পথযন্ত নানা স্থানে দুর স্থাপন করিয়া, অসংখ্য রণতরী দ্বারা এই অত্যাচার হইতে 
নিজের রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য উত্তর দিকে যাওয়ার 
পথ বন্ধ করিয়া অন্ত রাজ্য-রক্ষারও হেতু হইয়াছিলেন। প্রতাপের বলবীর্ষ্ে 
দেশের যদি অন্য কোন উপকার না| হইয়! থাকে, তবু এই দস্থ্যদের দমন করিয়া 
তিনি দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । যশোর রাজ্যের পূর্বরসীমা পার 
হয়| বরিশাল অঞ্চলে, এবং এমন কি, যশোহর জেলার উত্তরাংশেও অনেক 
স্থানে সমাজের গাত্রে দহ্যদিগের অত্যাচারের কলঙ্করেখা এখনও আছে, কিন্তু 
তাহার নিজ রাজ্যে সুন্দরবনের উওরাংশে কোথায় তেমন কোন পরীবাদ নাই। 
ইহা! একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

বাস্তবিকই বরিশাল প্রদেশে এই সময় এই সকল দস্থ্ার উৎপাত কিছু 
বেশী হইয়াছিল। এই সময়ে বস্থুবংশীয় কন্দর্প নারায়ণ রায় চন্ততবীপ বা বাক্‌লার 
রাজা; তিনি প্রসিদ্ধ বারতুঞার অন্যতম এবং মঙ্ঠাপরাক্রাস্ত নৃুপতি। 

৩৬ 


২৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ঘটকের! তাহাকে “মহাধনুর্ধরো মানী মহারথ মহাশূরঃ/” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
বর্তমান বরিশালের নিকটবর্তী কচুয়ার তাহার রাজধানী ছিল ) 
স্থান প্রবল নদীর কুলবর্তী বলিয়া অবিরত মগ ও ফিরিঙ্গিরা রাজধানীর উপর 
আরুমণ করিত; এজন্য কন্দর্প নাবায়ণ তথা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত 
করিয়া, নানা পরিবর্তনের পর. লোকালয় মধ্যবর্তী মাধবপাশায় স্থাপন করেন 
এবং বহুসংখ্যক যুদ্ধতরী ও কামান প্রস্তুত করিয়া নদীমুখে সর্বদা যুদধার্থ গ্রস্ত 
থাকিতেন। সকলের সমবেত চেষ্ট ব্যতীত দেশের শাস্তি রক্ষার উপায়াস্তর 
নাই, ভূঞা রাঙ্জগণ এক্ষণে তাহ! বুঝিলেন। এজন্ত সাধারণ স্বার্থের খাতিরে 
পরস্পরের মত-পার্থক্য বা! দ্বে-হিংসা বিলুপ্ত রাখিয়া, পত্র-বিনিময় দ্বারা সন্ধি-সম্বন্ধ 
স্থাপনের জন্য উদ্ভোগী হইলেন। “কন্দর্প ও প্রতাপ উভয়েই বীর ও সমধর্মী ; 
ত্বরায় উভয়ের মধ্যে সোহীার্দ স্থাপিত হইল।”* উভয়ই বঙ্গজ কায়স্থ এবং 
উভয় বংশের মধ্ো পুর্বহইতে রক্ত-সন্বন্ধও ছিল। যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠার 
পুর্বে বাকূলা' সমাজই বঙ্গজ কায়স্তকুলের সর্বপ্রধান সমাজ ছিল এবং তাহার 
সমাজপতি ছিলেন কন্দর্প ও তাহার ?পতা। অচিরে উভয় বীরের মধ্যে কথাবার্তা 
স্থির হইয়া গেল । শক্রনাশের জন্য পরম্পর সাহীধ্য করিবেন, স্থির হইল। 
উভয়ের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করিবার ন্ট কনর্পের পুত্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
-কন্তাব বিবাহ স্থিরীকৃত হইয়া রহিল, শুধু পুত্র কন্ঠা উভয়ে শিশু বলিয়া বিবাহ 
কয়েক বৎসর স্থগিত রাখার পরামশ হইল। 
এমন সমরে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগত পাঠান দল বাকৃলা আক্রমণ করিয়া 
বসিল। কন্দপ নারায়ণ নামে মাত্র মোগলের সামন্তরাজ ছিলেন, ইহাও 
তাহাদের আক্রোশের বিষয় হইল। ঘটক কারিকাক় এই প্রসঙ্গে জনৈক গাঁজীর 
সহিত যুদ্ধের কথা আছে , মাধবপাশা! রাজধানীর কাছে “গাজীর দীঘি ” নামে 
একটি জলাশয় এখনও দেখিতে পাঁওয়া যায়। শক্রনাশকারী পাঠান সর্দারেরা 
গাজী” উপাধি লইতেন। এখানে কোন্‌ পাঠান সর্দীর আসিয়া ছিলেন, তাহ! 
জান! যায় না। যিনি বা ধাহারাই আনুন, হোসেনপুর নামক স্থানে তাদের 
সহিত কন্দপ নারায়ণের এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এ সময় প্রতাপাদিত্য সৈন্য দিয়া 


* রোহিলী কুমার সেন প্রণীত “বাঁকলা,” ১৭০ পৃঃ 
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কন্দ্কে সাহায্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধে গাঠানের সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়! 
দেশত্যাগ করিল। (১৫৯৬) 

শুধু পাঠান নহে, এই সময়ে আরাকাণী মগের! রাজাজয় করিতে করিতে 
অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া বাক্ল! রাজ উপনীত হইল। প্রতাপও সংবাদ 
প্রাপ্িমাত্র সৈম্তদল সাজাইয় যুদধার্থ অগ্রসর হইলেন। কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের 
পর মগগণ রণে ভর্গদিয়া প্রতাপ ও কন্দর্পের সহিত সন্ধি করিল। কারণ, এই 
মময়ে মগদিগের সহিত ফিরিঙ্গি দলের বিষম বিবাদ চলিয়াছিল। প্রতাপ ও 
এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। মগ ও ফিরিঙ্গি উভয় শত্রু দলবদ্ধ থাকিলে 
তাহাদের সহিত আঁটিয়। উঠা দুধর। তেদ-নীতি ব্যতীত এক্ষেত্রে সফলতার 
প্রত্যাশ! নাই; এইজন্য মগরাজের সহিত সন্ধি-সুত্রে বন্ধুত্ব করিয়া ফিরিঙ্গি দন্যু- 
দিগকে দমন করাই তুঁঞ রাজদ্য়ের উদ্দেগ্ত হইল। তখন পটুগীজ ফিরিঙ্গিগণের 
বিরুদ্ধে উভয় পক্ষে পরম্পর সাহাধ্য করিবেন, এইরূপ পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। 
মগরাজ সন্ধির পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে, প্রতীপও রাজধানীতে ফিরিলেন। 
এই সময়ে তিনি বাস্ুকিগোত্রীয় সেন নরপতিগণের হস্ত হইতে কয়েকটী পরগণ 
অধিকার করিয়! লন, সে কথা আমরা পরে বলিয়াছি। এই সময়ে চাকসিরিতে 
সত্বরতার সহিত ছুর্ণ নিম্মিত হইতেছিল। রাজ্য রক্ষাকল্পে সে ছুর্গ তাহার 
হস্তগত থাকা যে কত প্রয়োজনীয়, 'প্রতাপাঁদিত্য তাহা বিশেষরূপ বুবিলেন 
তাহার খুল্লতাত পুত্রগণের প্ররোচনায় এই স্থান তাহাকে ন! দিবার কল্পনা করিয়া 
প্রতাপাদিত্যের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য কি ভাবে ব্যর্থ করিয়৷ দিবার আয়োজন করিয়া, 
ছিলেন, তাহাও বুঝিয়া লইলেন। ধিনি বঙ্গের স্বাধীনতালাভের পথে অন্তরায়, 
যিনিই হউন না কেন, তিনি যে প্রতাপের পরমশক্র, তাহা বুঝিয়া তিনি আশ্বস্ত 
হইলেন। 

এই সময়ে (১৫৯৬) হঠাৎ কন্দর্প নারায়ণের মৃত্যু ঘটিল। তীহার পুত্র 
রামচন্্র তখন মাত্র ৬ বৎসর বয়ঙ্ক। রাণী পুন্রের অভিভাবিকাস্বরূপ বাক্ল! 
শাসন করিতে লাগিলেন । তবে গুরুতর বিষয়ে তিনি প্রতাপাদিতোর পরামর্শ 
লইতেন। রামচন্দ্রের বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু তখন হইতে উভয় পক্ষের 
আত্মীয়তা ও সৌজন্যের বিনিময় হইতেছিল। বাকল! রাজ্য স্বাধিকার-তৃক্ত 
করিবার কল্পন! প্রতীপাঁদিত্যের ছিল, এমন কলক্কও তাহার নামে আছে। 
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তাহা হইলে এ সময়ে স্ববলে বাকৃলা জয় কর! বোধ হয় তাহার পক্ষে কঠিন হইত 
না; কন্ঠার বিবাহের পর জামাতাকে চোরের মত হত্যা করিয়! রাজ্যাধিকারের 
পিপাসা প্রতাপের মত বীরের থাকিতে পারে না। আর রামচন্দ্রকে হত্যা 
_করিলেই যে বাক্‌লা করতলস্থ হইবে, ইহারই ঝা নিশ্চয়তা কি? পার্বতী 
বিক্রমপুরের কেদার রায় তখন প্রবল পরাক্রান্ত ভূঞা; তাহাকে প্রতাপাদিত্যের 
ঠিক সমকক্ষ না ধরিলেও কোনক্রমে তদপেক্ষা হীনবল ব| নিক্পদস্থ বল! যায় না । 
রামচন্ত্রের মাতা কেদার রায়ের শরণাপন্ন হইলে, বাক্লার সৈন্ত কেদারের 
বাহিনীতে যোগ দিলে, প্রতাপের পক্ষে কলগ্কের ডালি মাথায় করিয়া, সে রাজ্য 
অধিকার করা যে সহজ নহে বরং বড়ই কঠিন, তাহা অন্ত কেহ ন! বুঝিলেও 
যশোরেশ্বর বুঝিতেন। 

কনর্প রায়ের মৃত্যুর পর, বাক্‌লার তত্বাবধান প্রসঙ্গে শ্রীপুরের প্রসিদ্ধ 
তুঞা! মহাবীর কেদার রায়ের সহিত প্রতাপাদিত্যের সন্ধিবন্ধন হ্ইয়াছিল। এই 
সময়ে আরাকানী মগদ্দিগের সহিত ফিরিঙ্গিদলের বিবাদ চলিতেছিল ; সে বিবাদের 
কথ! আমরা পরে বলিতেছি। বাকৃলাতে যখন প্রতাপ ও কনর্পের সহিত 
মগ্ররাজের সন্ধি হয়, তখন কেদার রায় প্রবল পরাক্রান্ত। তাহার অধীন 
অনেক ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ ও সেনাপতি ছিল। ডোমিঙ্গ কার্ডালো উহার 
অন্যতম । * উহার উৎপাতে মগেরা অনেক স্থলে বিড়দিত হইত। এজন্য 
কেদার রায়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করা মগরাজেরও প্রয়োজনীয় ছিল। অপর 
পক্ষে, মগেরা তখন খুব শক্তিশালী, সন্ধি হইলে তাহারা আর বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করিবে না! এবং বাক্লা, শ্রীপুর ও যশোহর এই তিন রাজ্যের প্রধান হিন্দু ভূঞা 
একত্র সম্মিলিত হইয়! আরাঁকাঁণের গক্ষভৃত্ত থাকিলে, দুর্দর্য ফিরিঙ্গি দন্যুরাও 
দেশমধ্যে কোন উৎপাত করিতে সাহসী হইবে না। এই প্রকার ভেদনীতির 
সাহায্যে যে উভয় দলকে দমিত রাধিয়া স্ব শ্ব রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করা যাইতে 
পারে, প্রতাপ সবিস্তর ভাবে তাহা কেদার রায়কে বুঝাইয় দিয়া, তাহার সহিত 
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দন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। কেদার রায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই সন্ধি অঙ্কন ছিল 
বলিয়৷ বোধ হয়। 

শান্্রী মহাশয় বলেন, অত্যন্প কাল পরে এই সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছিল, তখন 
প্রতাপাদিত্য বিপুল বাহিনী সাজাইয়। লইয়৷ স্বয়ং কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ 
করেন এবং কেদার পরাজিত হইয়া প্রতাপের “চরণতপে অস্ত্র সমর্পন করেন ।৮* 
এ কথার কোন প্রমাণ পাই নাই। প্রতাপ ও কেদার উভয়ই তখন বঙ্গের 
প্রধান বার, তাহাদের মধ্যে কোন প্রবল যুদ্ধ হইয়া থাকিলে প্রবাদ, গল্পে বা 
অন্ততঃ ঘটকের পু'থিতে তাহার খবর থাকিত। সেরূপ কিছু নাই। ঘটকেরা 
লিখিয়াছেন বটে ;-- 

“জিত্বা বঙ্গাধিপাঁন্‌ বীরান্‌ রাঢ়াধিপান্‌ মহাবলান্‌। 
আসমুদ্র-করগ্রাহী বভুব নৃপ-শার্দিলঃ ॥” 

গ্রতাপের যশোর-রাজ্য সমুদ্র পথ্যন্ত বিস্তৃত ছিল, স্বতরাং তাহার পক্ষে 
“আসমুদ্র-করগ্রাহী” হওয়! বিশেষ কথা ছিল না; তিনি বাস্তর্বিকই দক্ষিণ দেশীয় 
থ্য-দর্ব ত দমন করিয়া সমুদ্র-বক্ষে বা নদীপথে বৈদেশিক ব্যবসায়ীর নিকট 
হইতে শুন্ক আদীয় করিতেন। তিনি অনেক ক্ষুদ্রবহৎ ভূপতিগণকে নিজিত 
করিয়াছিলেন, তাহাঁও সত্য কথা । কিন্ত তন্মধ্যে কেদার রায় ছিলেন না) 
থাকিলে সে কথ৷ গল্পগুজবে ব৷ গ্রাম্য কবিতায়ও আত্মরক্ষা করিত। স্থতরাং 
শাস্ত্রী মহোদয়ের এই যুদ্ধাভিষান সম্বন্ধীয় কারনিক বর্ণনা! সমর্থন করিতে পারিলাম 
না। “বাঙ্গাল! বেহার সমন্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার”__রামরাম বন্থ মহাশযনের 
এই অতিশায়োক্তির কোন প্রতিহাসিক €মাণ নাই। 


শশ্পীশীীপ্াীশা টিটি োাাািপীিটিশী টি পেপাল সপ প 


*. প্রতাপাদিতোর জীবনচরিত' ৯১পৃঃ 
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সগ্তবিহশ পন্দিচ্ছেদ_ হুষ্টান্ পাদজ্ীগণ 


ৃষ্টপর্ম প্রচারের জন্য যে সব পাদবীগণ সর্বপ্রথম বঙ্গে আসেন, তন্মধ্যে 
জেহুইটগণই প্রধান। ১৫৪০ খুষ্টাবে ইগ্লেসিয়াদ্‌ লয়োলা (1870৯ [০০19) 
নামক এক স্পেনদেশীয় বাক্তিত্বার জেন্ুইট বা বীগু-সম্প্রদায় গঠিত হয়। 
না উপায়ে জগতের সর্ধদেশে খৃষটধর্্ব প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারাদি নানা! প্রণালীতে 
লোক-সেবা করাই এই সমিতির উদ্দেগ্ত। ছুঃসাহসিক সৈন্য দলের মত এই 
সম্প্রদায়ের লোকেরা! দেশে দেশে ঘুরিতেন এবং, সদসৎ যে কৌশলে প্রয়োজন, 
রাজা মধো প্রতিপত্তি লাভ করিয় স্বকাধ্য উদ্ধার করিতেন। * শত বৎসরের 
মধ্যে জগতের এমন কোন দেশ ছিল না, যেখানে ইহাদের প্রঢারকার্ধ্যের ভিত্তি 
পত্তন হয় নাই। পাদ্রীগণ সেনাদলের মত শাসন মানিয়া! একমতে চলিতেন 
এবং সৈন্তাধ্যক্ষের মত তীহাদেরও সর্বময় কর্তার নাম জেনারাল। ১৫৪২খুঃ অব 
এই সম্প্রদায়ের সেপ্ ফ্রান্সিস্‌ জেভিয়ার সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন, তাহারই 
নামে কলিকাতীয় এক কলেজ আছে। ১৫৭৬ অবে ফাদার ভাজ ও ডিয়াজ_ 
নামক দুই জন পাদ্রী বঙ্গে আসিলেও তাহারা আকবর কর্তৃক আহুত হইয়া 
শিকরীতে যান। ১৫৯৮ খুঃ অবেই ইহাদের প্ররুত প্রচার কাধ্য আরম্ত হয়। 
এই সময়ে নিকলাস্‌ পাইমেণ্ট| নামক একজন পাদরী জে্থইট সম্প্রদায়ের ভারতীয় 
পরিদর্শক ( ৮1:10981 ) রূপে গোয়া নগরীতে ছিলেন । তীহার তত্বাবধানে চারি 
জন পাদ্রী বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। তন্মধো ক্রান্সিস্‌ ফার্ণাণ্ডেজ (17410$0০ 
ঢ6778708% ) এবং ডোমিনিক সৌসা (19০01010006 308৫8) কোচিন 
হইতে ১৫৯৮ সনের ওরা মে তারিখে বঙ্গে রওনা হন এবং মেলকিওর ফন্সেকা 
(01610010708 11005608 ) ও এন্ড, বাউয়নেস (00165 73065 ) পর 
বর সেই দিকে যাত্রা করেন। 
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খু্টান্‌ পাদ্রীগণ ২৮৭ 


এই চারিজনের মধ্যে ফার্ণাণ্ডেজ সর্বপ্রধান ছিলেন। তিনি এ বৎসরই 
পাইমেপ্টার নিকট লাঁটিন ভাষায় কয়েকখানি পত্র লিখেন।* এ সকল পত্র 
অবলম্বনে পাইমেণ্টা ১৬০* খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সর্বাধাক্ষ বা জেনারাল ক্লুড 
একোয়াভিবার (01886 4$108৩1%%) নিকট বঙ্গীয় মিশনসন্বন্ধে পটুগীজ ভাষায় 
যে সব পত্র লিখেন, ১৬০২ অবে লিস্ধন হইতে উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত 
হয়। পিয়ারে ডু জারিক (18176 [এ ]811101 নামক একজন ফ্রাম্পবাসী 
গ্রন্থকার এ সকল পত্র ও অন্তান্ত বিবরণী হইতে, এশিয়ায় খৃষ্টধর্মের অবস্থা সম্বন্ধ 
ফরাসী ভাষা এক বিরাট ইতিহাস লিখেন। 1 দক্ষিণ ফ্রান্সের বৌর্ডো নগরী 
হইতে ১৬০৮-১৩১৪ খুষ্টান্দে তিন খণ্ডে উক্ত ইতিহাস প্রকাশিত হয়। উহার 
তৃতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা তাহার 
সারমন্ম এখানে প্রকটিত করিব। এই ইতিহাসে ্পষ্টতঃ 'প্রতাপাদিত্যের 
নাম না থাকিলেও, তিনি চ্যাঙ্ডিকানের অধীশ্বর এবং বাক্লার রাজপুভ্র রামচন্দ্রে 
ভাবী শ্বশুর, এই পরিচগ্ন হইতে প্রতাপাদিত্যকে বুঝিয়া লইতে বিল হয় না৷ 
চাপণ্ডিকান ও বশোহর-ধূমঘাট বে অভিন্ন তাহ। আমরা পূর্বে সপ্রমাণ করিয়াছি || 
তদন্বুসারে এখানেও চাঁগিকানের পরিবর্তে স্থানে স্থানে যশোহর নাম বাবহার 
করিব। 
উক্ত চাধিজন মিশনরী সর্ধপ্রথমে কোচিন হইতে হুগলীর (০19) পথে 
ট্টগ্রামে আসেন এবং তথা হইতে ডিম়াঙ্গায় গিয়া অবস্থান করেন। পটুগীজ- 





*.:1৯000889৫56 01007 ৮ 06 10167 ৬4৯00115076 ও 14১9০71716092, 
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1 12176 [0৭ রাতে এলত ৮০ 8 1০081095010. 15655 00715 79815 7010195501 
06107901785 77070 090) 41901016066. তাহার পুস্তকের নাম 1.11315:01ও 099 
00565 01015 77017017095 80৬67005150 085 17068 076005165 8০7 সংক্ষেপতঃ উহাকে 
17150075055 17405 0767155 বা পুর্ব ভারতীয় ইতিহাস বলা যায়। অধ্যাপক যছুনাথ 
সরকার মূল ফরাদ। হইতে উহার অনুবাদ করিয়া “প্রতাপাদিত্োের সভায় খৃষ্টান পাদ্রী” নাম 
দিলা একটি প্রবন্ধ গত আষাঢ় মাসের “প্রবাসী”তে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিল বাবুও 
উহার ২৯-৩*,৩২ -৩৩ অধ্যায়ের হল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

“প্রতাপাদিতা” ৪*৭-৪৭৫ পৃঃ 


এই পুস্তকের ১৪৪ পৃঃ ভুষ্টবা। 


২৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পল্লীমাত্রেরই সাধারণ নাম ছিল ব্যাণ্ডেল (1347061 ) বাঁ বন্দর। হুগলীর কাছে 
পুরাতন ফিরিঙ্গি-পল্লীর নাম এখনও ব্যাণ্ডেল এবং ডিয়াঙ্গাকেও ফিরিঙ্গি-বন্দর 
বলিত, ইহা আমরা! পূর্বে বলিয়াছি ( ১৭২ পৃঃ)। ফার্ণাগ্ডেজ ও সোসা যখন পথে 
হুগলীতে আসিয়া! পৌছেন, তখনই প্রতাপাদিত্য তাহাদিগকে যশোহরে গিয়া 
সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া পাঠান। কিন্তু তথন তীহারা সে অনুরোধ রক্ষা করেন 
নাই। পরে ফার্ণাণ্ডেজ ডিয়াঙ্গা হইতে যখন শুনিলেন, যে রাজা এ কারণে জুদ্ধ 
হইয়াছেন, তখন তিনি সোসাকে যশোহরে পাঠাইয়৷ দেন। সৌসা ১৫৯৯ খুষ্টাবে 
মে মাসে বাত্র! করিয়! হুগলীর পথে অক্টোবর মাসে ষশোহরে পৌছেন। যশৌহর 
হইতে তিনি ফার্ণাণ্ডেজ কে স্বয়ং তথায় আদিবার জন্য পত্র লিখেন। ফার্ণাণ্ডেজের 
নিজ লিখিত বিবরণী হইতে আমরা এই প্রসঙ্গে জানিতে পারি £ পঅক্টোবর 
মাসে ফাদার ডোমিনিক আমাকে লিখিলেন যে, আমাদের সমস্ত কাধ্য সম্বন্ধে 
রাজার সহিত একট। বন্দোবস্ত স্থির করিবার জন্ত আমার টাদেকান যাওয়া 
আবশ্তক, কারণ রাজার (মত) পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি তাহাই 
করিলাম । যখন রাজা জানিলেন যে আমি পৌছিয়াছি, তিনি তাহার একজন 
প্রধান ব্রাঙ্গণ পাঠাইয়্া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমার 
আগমনে তিনি অতান্ত খুশী হইয়াছেন এবং আমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত বান্ত 
হইয়াছেন। পরদিন ফাদার সোসাকে সঙ্গে লইয়া আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করিলেন এবং নিজ পরিত্রাণ 
(541%4) সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি লইয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা কহিলেন ।”* 
প্রতাপাদিত্য কি ভাবে এই সকল নবাগত বৈদেশিক মিশনরীগণের সহিত সদ্যবহার 
করিয়াছিলেন, তিনি একজন স্বাধীন রাজার মত কি ভাঁবে রাজ্য মধ্যবর্তী সকল 
বিষয়ের সন্ধান লইতেন এবং সবদিকে দৃষ্টি রাখিতেন,এই ঘটনা হইতে তাহার বেশ 
পরিচয় পাওয়া যায়। ফার্ণাগ্ডেজের ব্যবহারে ও বাকা-কৌশলে তুষ্ট হইয়! তিনি 
রাজা মধো ধৃষ্টধন্ম প্রচারের জন্য আজ্ঞা! পত্র প্রদান করেন। অনতিবিলম্বে 





*. অধ্যাপক বছুনাথ সরকার কৃত অনুবাদ, প্রবানী, ১৩২৮। আধাঢ়, ৩২২পৃঃ | 
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ষ্টান্‌ পাদ্রীগণ ২৮৯ 


কার্ণাগ্ডেজ ধশোহর হইতে নিজ্কান্ত হইয়া প্রথমে শ্রীপুরে ও পরে ডিসবাঙ|তে 
পৌঁছেন এবং ফাঁদার ফন্সেকাকে আবস্ক কার্ধ্য-নির্বাহের জন্য বাঁক্লার পথে 
বশোহরে পাঠাইয়া দেন। 
ডু জারিকের বিবরণী হইতেই জানা বায়, বাকৃলা, শ্রীপুর ও যশোহর তখনকার 
গধান তিনটি হিন্দুরাজ্য। চাকরী, বাণিজ্য প্রভৃতি নান! কার্যা-ব্যপদেশে এই 
তিন স্থানেই বছ পট্ুগীজ ও অন্থান্ থৃষ্টান্গণ আসিয়া বাস করিতেছিল। 
তাহীরা! কোন কোন সময়ে ছুইচারি বর্ষের মধ্যে মিশনরীর মুখ দেখিত না বা ধর্ম 
উপাসনার কোন সুযোগ পাইত না। ফাদীর ফন্সেকা বাক্লায় পৌছিলে 
উহার! যেন হাতে স্বর্গ পাইল, রাজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ করাইয়। দিল। তখন 
বালক রামচন্দ্র বাকৃলার রাজা, তাহার বয়স মাত্র ৮৯ «সর । তবুও তাহার 
বয়সের অতিরিক্ত বুদ্ধি, রাজোচিত গার্ভীবর্য ও সৌজন্ত দেখিয়! জেন্ুইট পাদরা 
একাস্ত মুগ্ধ হইলেন! রাঞ্জসভায় ফন্সেকা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। 
প্রতাপাদিত্যের কন্তার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ প্রস্তাব তখন সকলের জানা ছিল।, 
রামচন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কোথায় যাইবেন ?” তখন ফন্সেকা 
উত্তর করিলেন, “আমি আপনার তাবী শ্বশুরের রাজ্যে যাইব। আশা করি, 
আপনি আমাকে এই রাজ্যমধ্যে গীক্জা নিম্মাণ ও খুষ্ধর্ম প্রচারের জন্য অনুমতি 
দিবেন ।” রামচন্দ্র তছুত্তরে বলিলেন, “ইহা আমারও অভিপ্রেত, কারণ আমি 
আপনাদের অনেক সাগ,ণের বার্তা শুনিয়াছি।* তখন পাদরীকে যথারীতি 
আজ্তাপত্র প্রদান করা হইল। উহার সঙ্গে ুইজন লৌকের আহারাদির ব্যবস্থাসহ 
বাজ্য মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবার অনুমতি ও থাকিল। & ফন্সেকা তখন বাক্লা 
হইতে নদী পথে ঢুইধারে মনোরম দৃশ্ঠ দেখিতে দেখিতে, ২*শে নভেম্বর তারিখে 
ধূমঘাটে পৌছিলেন। 
সেখানে তিনি ফাদার সোসাকে দেখিতে পাইয়া পরম ন্ুুখী হইলেন। 
স্থানীয় পট গীজের! তাহাকে খুব অভ্যর্থনা! করিল। পরদিন তিনি গ্রতাপাঁদিত্যের 
বারছ্য়ারী দরবারে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বেরিঙ্গান জাতীয় একপ্রকার 
কমলা লেবু উপহার দিলেন। এগুলি অতি সুন্দর এবং এদেশে পাওয়। যাঁর না। 
বাজ! পাইয়। খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং সমাদবে গ্রহণ করিলেন। উত্তর পর্ববকোণে 
মিলল সি ৭ 
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২৯. ধশোহর-খুল্নার ইতিসাস 


ইচ্ছামতীর কূলে পর্টগীজদিগের পল্লী ছিল, সেখানে এখনও মৃত্তিকার নিম্নে বু 
ংখ্যক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। ফন্সেকা গর স্থানে একটি গীর্জা নিম্মীণের 
জন্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ১৬** থষ্টাব্ের ২*শে জানুয়ারী তারিখে 
ফন্সেকা গোয়াতে পাইমেপ্টার নিকট যে পত্র লিখেন তাহা হইতে আমরা 
পাই ;-_-“তিনি আমাদিগকে এত মান্ত করিলেন যে, আমাদিগকে দেখিবামান্র 
নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া! দীড়াইয়! মাথা নত করিলেন। ইহার কারণ এই যে, 
এদেশের লোকের! ব্রহ্মচর্যকে (07১৮৫৭ অত্যন্ত ভক্তি করে এবং ইনি, আমরা 
পূর্ণ ব্র্ষচধ্য রক্ষা করি শুনিয়া, আমাদের সম্বন্ধে অতি উচ্চ মত পোষণ করিয়াছেন। 
আমাদের বাসার কাছে একটা৷ বড় জায়গা আছে। আমর! রাজার কাছে সেটি 
চাহিলাম, কারণ যাহাদিগকে আমরা খু ষ্টান করিব তাহাদিগকে সেখানে বাস 
করাইলে, তাহাদিগকে অহ সহজে সাহাধ্য করিতে ও ধন্ম্পথে রাখিতে পারিব। 
তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রার্থন। মঞ্জুর করিয়। এ সম্বন্ধে একখান ফন্্ীণ শীঘ্ত প্রস্তত 
করিতে বলিলেন এনং আজ্ঞ! দিলেন যে, এ বাড়ীতে যে সব হিন্দু ( অর্থাৎ নূতন 
ৃষ্টানেরা ) বাস করবে, তাহার! ষে কর দিত, তাহা আমাদিগকে দিবে ।” * 
এই সনন্দ পাইৰ মাত্র গীর্জা নিম্মীণের কার্যযারস্ত হইল। রাজানুগ্রহ লাভ 
করিলে রাঞ্জামধ্যে অর্থ-সংগ্রহ বা কাধ্য-সাধনের ব্যাঘাত হয় না; বিশেষতঃ বনু 
পটুগীঙ, তখন সৈশুদলে ও নানা! বিভাগে চাকরী করিতেছিল। তাহারা সাননে 
পুচুর অর্থ আনিয়া দিল; স্বকীয় ধম্মের জন্ত সকল জাতিই উনুক্তহস্ত হইয়া 
থাকে রাজা ও যথেষ্ট মালপত্র দিয়। সাহায্য করিলেন। পাঁদরীগণের প্রকাস্তিক 
চেষ্টায় অতি দ্রুতভাবে কার্ধ্য চালাইয়া প্রায় একমাস কাল মধ্যে গীর্জা প্রস্তুত 
করা হইল। ১৫৯৯ ধৃষ্টাব্ধে নভেম্বর মাসের শেষভাগে ফন্সেকা যশোহরে 
আসেন | সেই বৎসর ডিসেবর মধ্যেই গীর্জার কার্ধ্য শেষ হয়। ফনসেকার পত্রেই 
আছে : -দ্বঙ্গদেশে জেন্ুইটদিগের সর্বপ্রথম গজ। এইখানে প্রস্তুত হয় এবং 
ইহাকে বীপ্তর গীর্জা নাম দেওয়া হইল। পোর্ীজদিগের সাহায্যে এই গীর্জ 
খুব জাকজমক সহকারে সাজান হইল এবং ১লা জানুয়ারীতে খুব ধূমধামের সহিত 
উপাসনা করা হইল। চারিদিকে ইহার নাম গড়িয়া গেল। * * * 





রী প্রবামী, ১৩২৮ আষাঢ়, ৩২২ পৃঃ (অধ্যাপক বছুনাথ মরকারের অনুবাদ )1 . 
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খুটীন্‌ পদূরীগণ ২৯১ 


“এই গীর্জা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়৷ রাজা মতাসদের এক প্রকাণ্ড দল 
লইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং গীর্জার সাজ সজ্জা দেখিয়া অত্যন্ত 
মন্তোষ প্রকাশ করিলেন। খুব ভক্তির সহিত গীর্জা-থরে প্রবেশ করিলেন এবং 
বপন. প্রধান চ্যাপেলটির নিকট আদিলেন, তখন জুতা খুলিয়া ফেলিলেন। 
তাহার জন্ত একখান চেয়ার আগে হইতে প্রস্থত রাখা ছিল, কিন্তু আমরা 
কিছুতেই তাহাকে তাহাতে বসাইতে পারিলাম না, এমন কি, কার্পেটেও নহে। 
তিনি শুধু গাড়ির উপর একান ছোট মাছুরে বসিলেন এবং সেখানে অনেকক্ষণ 
ধরিকনা কথাবার্তী বলিতে লাগিলেন । শীর্জার বেদীর উপর যে সব দুর্লত দ্রব্য 
ভিল, এবং অন্ঠান্ত জিনিস যাহ। দেখিলেন, তাহ। সম্বন্ধে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। আর আমাদিগকে একটি পাথরের গীঞ্জ। নিন্দীণ করিতে অনুমতি 
দিলেন, যাহ বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা সুন্দর হইবে» * 

কিন্তু সে পাথরের গীর্জা আর প্রস্তুত হয় নাই । তবে অল্প সময় মধ্যে যে 
ইষ্টক-রচিত শীর্ঘ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা ও খুব সুন্দর ছিল বলিয়৷ জানা যায়। 
উহ্বার গঠন-কৌশল অপেক্ষা! সাজসজ্জার পারিপাটা ঘে বেশী ছিল, তাহা মিশনরী- 
দিগের কথ হইতে বুঝ! বায়। ১** খৃষ্টানদের ১লা৷ জানুয়ারা শীজাঁ গোলা হইল, 
সে দিন প্রতাপাদিত্য দেখিয়৷ গেলেন। “পরদিন রাজপুত্র + শীর্জার সাজসজ্জা 
দেখিতে আসিলেন। ইহার নিকটবর্তী স্থানে যত হিন্দু, ছোট হউক বড় হউক, 
গীর্জা দেখিয়! গেল, কারণ ইহার জাকজমকের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। 
প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত হইত। পনের দিনের বেশী ধরিয়া এইরূপ 
হইতে লাগিল।” ? সে সুন্দর গীর্জা আর নাই। বর্তমান ঈশ্বরীপুরের উত্তর 
ূর্বাকোণে ঘুধিষ্টির সর্দীরের ভিটা বাড়ীর পার্থ জঙ্গলের মধ্যে স্ত,পীকৃত ইষ্ট 
রাশি এক্ষণে তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া দেয় মাত্র । লোকে সে জঙ্গল কাটিতে 
চায় না, কাটিতে গিয়। কে নাকি 'নর্বংশ হইয়াছিল। তয়ে কেহ নিকটে বাস 
করিতেও চায় না। গীর্জার সংলগ্ন প্রশস্তক্ষেত্রে প্রাঙ্গণ ও সমাধিস্থান ছিল। এ 





*. 04:080105 571156010 8০ 6. 832-34 (অধ্যাপক বছুনাথ সরকারের জনুষাদ) 
1 এই রাজপুজ যে উদয়াদিতা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
7. অধ্যাপক যছুনাথের অনুবাদ, প্রবাদী ১৩২৮, আাড়, ৩২৩ পৃঃ । 


২৯২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সমাধি-ক্ষেত্র মে সময়ে ইক প্রাটীরে বেষ্টিত ছিল। ইছারই নিকটে পটুন্সীজ 
দিগের ব্যা্ডেল বা পল্লী ছিল। সমাধি-স্থানে অস্তত: ৪০টি ইষ্টকব্চিত কররেব 
ভগ্মাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহার মধ্যে অনেক গুলি কবর পূর্ব- 
পশ্চিমে দীর্ঘ। গীর্জার কাছে কোরমাণ স্দার নামক এক বাকি কয়েক বৎসর 
পুর্বে যে একটি পুফরিণী খনন করাইয়াছিল, তাহা! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। 
উহার মধ্যে ও পূর্বর্পশ্চিমে দীর্ঘ গোর ও মনুয্াস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। * 
মুসলমানের কবর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ হবার নিয়ম আছে, থৃষ্টানের তেমন কিছু 
নিয়ম নাই। সুতরাং কবরগুলি যে গৃষ্টানের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
একজন খ্‌ র্মাবলঘী সহৃদক্ লেখক এ সম্বন্ধে যাহ। লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহাই 
উর্লেখ করিতেছি £-- 


গ0০ 1865 আ10101 15391010760 216 11090 010) 01710102701 
79 68001211360 09 1076 0081 076:5561660105 1161) 6%1)01)50 9/16 
17901080101 (0 00100117) 101 1105161) ০0৭০17) 11 25 00101) ৪5 
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70011601616 ৬616 1701 80106761705 06 0016 11059110911 910, 27011 
791610016 00110৬/, 0080 0065 10109501085 061] 00171150905, 11 
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07056 1511160 11) 1020016 2110 06190951060 17) 016 62101) 2 7910001). 
100705 21501061015) 11056৮67000 00111701775) 25. 16151000101) 
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* ঈশ্বরীপুরে ডাক্তার নিরস্কতৃষণ রায় চৌধুরী মহাশর নিজ গৃহে এই অস্থি সংগ্রহ করিয়। 
রাখিয়াছিলেন, দেখিয়াছি। সে আহ যে মনুস্তাস্থি তাহাতে সঙ্গেছ নাই। 
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খুটন্‌ পাদ্রীগণ ২৯৩ 


বাস্তবিক ইহাই বজদেশে খৃষ্-ধর্মাবলম্বীনিগের সর্ব প্রথম গীর্জা ।* কেহ কেহ 
বলেন ইহা! জেন্ুইট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম গীর্জা! হইতে পারে, তদ্থার। 
যে তখন বঙ্গদেশে অন্ত গীর্জা ছিল না৷ তাহ! বুঝায় না। সে গীর্জা হুগলীর নিকট 
থাকিবার সম্ভব, কারণ জেন্থইট মিশনরীগণ ব্যাণ্ডেলে আসিয়৷ তথায় খুষ্টানদিগের 
একটি প্রধান আড্ডা দেখিয়াছিলেন। পূর্বতন কোন উপাসনা-গৃহ তথায় থাকিতে 
পারে কিন্তু যে ইষ্টক-রচিত বিহার ও গীর্জ| ব্যাণ্ডেলকে এখনও ভারতবর্ষের মধ্যে 
একটি অপূর্ব দর্শনীয় স্থান করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ১৫৯৯ খুষ্টাবের পূর্বে হয় 
নাই। ব্যাণ্ডেল গীর্জ| এখনও অভগ্ন অবস্থায় দীড়াষটগ্না আছে এবং তামফলকে 
প্রতিষ্ঠার তারিখ প্রদর্শন করিয়! জানাইয়া দিতেছে যে, উহাও যশোহর-গীর্জীর 
মত একই বতরে নির্শিত হইয়াছিল। 1 এক্ষণে প্রশ্ন এই, যশোহরের গীর্জা যখন 
ডিসেম্বর মাজে নির্দিতি হয়, তখন কোন্টি অগ্রে কোন্টি পরে তাহা নির্ণয় 
করিবার উপায় কি? তদুত্তরে বলা যায়, যশোহরের গীর্জা প্রথম গীর্জা বলিয়াই 
উহা বুটের পবিত্র নামে উতসপগত হয়, এবং উহ যে প্রথম, তাহা ডু জারিক 
পষ্টত: বলিয়। গিয়াছেন। £ সুতরাং এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। প্রাচীন ঘশোহর যে কেবল হিন্দুর পীঠস্থান, মুসলমানের মদ্জিদের 


*. গানও? 06 ০7: 067506 এ [যাও ২০ এবস 21১০ ৪ 165816 ৪৫ 16৪ ঠ)বা 
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1 ব্যাগ্চেল সপ্থন্ধে 011. 0710095 লিখিয়াছেন ২--:1115 076 010৫9 (0090) 00050 
৪1007 ৬ণ710 8৪18হ] 0০৫ 00060 10 1599। (6 9৫ 10007 [07091 [আজ 
17 এত 01 8707752% [0। 8109০ €918)15860 076 (6৪৮ £00£৭৪5৪ 96102 
10 01001 2৮7448%656 2০2451, 0.1298, 01৪70৭86৯ 167072770 10 1861, 
সি আত 05360075916 5০, 301 072905 এখন ব্যাণডল গীর্জার পশ্চিম তোরণে 
তাত্রফলকে লেখ। আছে, “০$7৫৩৫, 1599 এবং বিহবারের পশ্চিম গেটের উপর প্রস্তর ফলকে 

বড় বড় পুরাতন অক্ষরে “1599 লিখিত আছে। চট্টগ্রামে ডিয়াঙ্গায় যে গীর্জা নির্শিত হয়, 
তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল। (১৭২ পৃঃ টিপ্ননী দেখুন)। তিনটি শীর্জাই ঘে একই বৎসরে গঠিত 
হইয়াছিল, তৎপক্ষে সনোহ নাই। 

£ দাত (855451007৩7 আওও ৫8010405019 (76 40৫85010820 38170 
$, ব107018১ ০6 101670170 না 076 ৪1186178৫ 000) (00871780901 05815, 
40থয005 ০৮ 288-9, ূ 


২৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জগ্তই বিখ্যাত, তাহা নহে; ইহা থুষ্টানদিগেরও এতদেশীয় 'আগি ধর্মপীঠ বলিয়া 
চিবপবিত্র হইয়! রহিয়াছে । 

£ম পবিত্র পাঠের স্মৃতিরক্ষা! করিবার জন্ত কি কেহ নাই ? যে স্থানটিতে 
গাচীন গীর্জার তগ্নানশেষ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সেখানে কোন গীর্জা নিক্ধীণ 
করা হউক বা না হউক, স্থানটি অবিলম্ষে কোন স্তস্তফলক দ্বারা চিহ্নিত ও শ্মরণীয় 
করিয়। রাখা কর্তব্য। ভারত গতর্ণমেন্টের 'গ্রাচীন কীন্তিরক্ষণবিভ।গের দৃষ্টি 
কি এদিকে পড়িবে না? এই প্রাটান কীন্তি রঙ্গার ভন স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের 
যে সহান্থৃভৃতি নাই, তাহা নহে; তবে খুষ্টানদিগের এবিষয়ে অগ্রণী হইয়া কার্ধা 
কর! উচিত। অনেক খষ্ট ধন্মাবলম্বী উচ্চপদস্থ রাজকর্মুচারী বা মিশনরী খুল্নায় 
থাকেন, তীহারা এবং বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি আরও অনেকে ঈশ্বরীপুরেব 
প্রাচীন কীন্তি দর্শন করিতে আসি! থাকেন, ক্রাস্ত-কম্মী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্্ 
অধিকারী মহাশয় সকল পরিদর্শকেরই দৃষ্টি এদিকে আক্কষ্ট করিতে কখনও বিরত 
হন না। তাহারা কেহ কেহ একবার সামান্ত উদ্মোগ করিলেই অনায়াসে প্রস্তাবিত 
্রস্তর-ফলক রক্ষা করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ফকৃনার সাহেব আমাদের সহিত 
একমত হইয়া এই গীর্জা সম্বন্ধে যে স্ুমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত 
করিয়াছি । কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের অধ্যাপক, এসিদ্ধ জেন্ুইট 
ধর্মযাজক ফাদার হোষ্টেন 7২৩৮. [নু, 109১6০।, ১. ).) এই জাতীয় ধতিহাসিক 
লুপ্ত রত্বের সমুদ্ধারকল্পে যে অক্রান্ত শ্রম করিতেছেন, ব্যা্ডেলের প্রাচীন কী 
আবিষ্কারের জন্য * যেরূপ একাগ্র চেষ্টা করিয়াছেন, তাহ! স্ধীসমাজে স্থপরিচিত। 
তিনিই পুরোহিতের মত অগ্রণী হইয়া ঈশ্বরীপুর দর্শন করতঃ গীঞ্জার স্থান নির্দেশ 
ও শ্মারকন্তন্-গ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন,.ইহাই আমাদের একাস্ত প্রর্থনীয়। 

রাজানুগ্রহ লাভ করিয়! পাদরীর। যশোহরে পরম সুখে বাস করিতেছিলেন, 
ইহা বেশ বুঝা যায়। গীর্জা নিম্মাণের পর প্রায় ছুই বংসর কাল এইরূপ সন্তাঁব 
ছিল। ১৬** থৃঃ অবের জানুয়ারীর প্রথমভাগে গীর্জ! প্রতিষ্ঠার দিনে উহা 
যেমন করিয়৷ সাজান হইয়াছিল, পর বৎসর (১৬০১) ঠিক এ তিথিতে পুনরার 
এরূপ একটি বাৎসরিক উৎসব অনুষ্টিত হয়। রাজাজ্ঞায় যুবরাজ উদয়াদদিত্য এবং 


ঙ. 2১9৩5 ৪006 88706) 007581/0 (12. 00905708185] 6৪১ 870 চ85601, 
7915 09, 36-720, 


কার্ডালো ও পাদ্রীগণের পরিণাম ২৯৫ 


তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সম্ভবতঃ সংগ্রামাদিত্য * ) একত্র হইয়। উৎসব-দিনে 
গর্জ। দেখিতে আসিয়াছিলেন। পাদরাদিগের পত্রে আছে, প্রাজা নিজে অনেক 
ন্ত্র্ত পুরুষ সঙ্গে লইয়া এটি দর্শন করিলেন এবং সুন্দর দৃপ্ত দেখিয়। অতি 
সন্ষ্ট হইয়া, পাথরের গীর্জ নিষ্ধাণ করিবার জন্ত আমাদিগকে বে অনুমতি 
গিয়াছিলেন, তাহা দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। ফলতঃ রাজা পাদরীদের প্রতি এত 
ন্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের যে কোন প্রার্থনা পূরণে তাহার অতিমান্ 
স্থখ হইবে, এরূপ বোধ হইতে লাগিল।”1 পাদরীরা জানাইলেন, একজন 
গটুগীজের একখানি 'জালিন্ব। নৌকা দেনার জন্য এক ব্যক্তি আটক করিয়াছিলেন । 
রাজার আদেশে তাহ! মালিককে প্রতাপিত হইল। এমন কি একজন হিন্দু 
রাজার নিকট বহু টাকার জন্ত খনী ছিল, সে গিয়া পাদরীদিগকে ধরিল এবং 
তাহাদের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া দেনা হইতে অব্যাহতি পাইল। এ সব ঘটনা 
হইতে বিশেষ সষ্ভাবেরই পরিচয় পাওয়! বা়। মশোহরে জেস্তুইট দিগের উপাসন! 
ও প্রচার কার্ধা সুন্দর ভাবে চালিতেছিল। এমন সময়ে সন্দাপ লইয়া এক 
ভীষণ গোলযোগ বাধিল এবং তাহার ফলে যশোহরের গীজ। গেল এবং পাদ্দরী- 
দিগকেও দেশাস্তরিত হইতে হইল। সে কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেধে 
বিবৃত করিতেছি । 


আসষ্ট্রাজিৎস্শ পল্িজ্ছেদ 
ল্গার্ভালো পু পাচ্্লীগলেক্ পব্রিশাম 


চট্টগ্রাম € দক্ষিণ বঙ্গের মধাস্থানে সন্দীপ একটি প্রধান স্থান। উহার 
শবস্থান, সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়ের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি (১৭০-৭১ পৃঃ) 
$-জারিকের বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, “এই দ্বীপ কেদার রায় নামক 
একজন বঙ্গাধিপের অধিকারভুত ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর রব হইতে 


রর * উদযাদিতোর, হ্ইটি মহোদর, অনন্ত রায় ও সংগ্রাম রায়। এই দ্বুঠ জনের ফেহ 
'জাের এনুবত্তী হন। (১৭৮২পৃ) 
1 অধ্যাপস্ত সরকারের অনুবাদ । 
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তাহার সে অর্ধিকার ছিল না, কারণ মোগলের! ব্লপুর্বাক উহ! দখল করিয়া 
লইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি জানিলেন যে, প্ট,গীঞজেরা উহ! দখল করিল, (সে 
কথা পরে বলিতেছি ), তিনি উহ! একান্ত ইচ্ছাপূুর্বকই তাহাদিগকে দিলেন 
এবং এ দ্বীপে তাহার যে কোন স্বত্ব থাকিতে পারিত, তাহা সমস্তই পটু'গীজ 
দিগকে ছাড়িয়া দিলেন।” * মোগলেরা সন্দ্বীপ হস্তগত করিবার পরও কেদার রায় 
দাবি ছাড়েন নাই। কাভালে৷ তখন তাহার অধীন সেনাপতি, প্রধানতঃ নাব- 
বিভাগের জনৈক অধ্যক্ষ। সন্দীপ দখল করিয়া তথায় পর্টুগীজ দিগের বাসভূমি 
নির্দেশ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে এ জাতির প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির অনেক পথ 
খুলিবে, কার্ডালো তাহা বুবিতেন। এইজন্য তিনি ১৬০২ খষ্টাবৰে স্যোগ মত 
কেছার রায়ের অসংখ্য রণতরীর সাহাযো এ দ্বীপ আক্রমণ করিয়া দখল করিলেন । 
যখন কেদার রায় উহ! জানিতে পারিলেন, 1 তখন কোর ্রার্থনামত 
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079$06 20) 095 1২০5১ 06 ৩78714, 807 90১06110 0505155 : 07815 1] 44০11 
1)1816015 20008650011] 01671085891 6০৬ ৪০856008195 [10£0155 ১167) 69:০01011 
৪7108162 08170010601 এুর810 11 56০0৮ 0৩ 16১ 201104915১৪ 8500161 571515, 
০০06 17005 011018৯ 016) (05, 1017 1607 00772 05 (01 001076  ৮0180706 16100171091 
৩1601 ৬০০1 ৪ 6085 165 7010৯ ৫৮ 119 0১০8010161১76667076,৮ [08 [8700,85497/6 
& 0৬19 0584870200029১ 2০7428146255 141 82726) 0. 6১৮92 নিখিল বাবুর 
প্রভাপাদি তা ৪২৩পৃঃ | নিখিল বাবুর উদ্ধত অংশে বহুসংখ্যক বর্ণাশুদ্ধি আছে এবং তাহার 
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+ জীযুক্ত যোগেন্্র নাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কেদার রায় স্বয়ং ুদ্ধযাত্রা করিয়া সন্দীপ, 
অধিকার করিয়াছিলেন । (“কেন্বীর রায়” ৪*-৪১ পৃঃ) সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। 
কার্তলে কেদারের রণতরীর সাহায্যে মন্দীপ দখল করিয়াছিলেন, এ সংবাদ পাইয়া! কেদার রায় 
সম্ভবতঃ পুরস্কার সবযপই মন্দীপের শানভার কার্ডালোকে অর্পণ করেন। মূল বিবরণীতে 
শজানিবার” (১০৪৪) কথা আছে, তিনি উপস্থিত থাকির। বুদ্ধজয় করিলে "জানিবার” কথ 
থাকিত না। 7000785 £51870765) ৮410 1, 8০০: ড.9.575 হইতে পাইঃ--75 71০8০1- 
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্বচ্ছন্দচিত্তে এ দ্বীপের শাসনভার তাহাকে প্রদান করিণেন। কার্ভীলে। দ্বীপটি 
দখল করিয়া বসিব! মাত্র কেদার রায়ের সহিত এক প্রকার সব্বন্ধ রহিত করিলেনই; 
পরস্ত স্থানীয় প্রজার উপর অত্যাচার আরন্ত করিলেন। দ্বীপবাঁসী মুদলমানেরা 
বিদ্রোহী হইয়। উঠিল। তখন কার্ভীলো৷ কেদার রারের নিকট সাহাঘ্য চাহিতে 
না গিয়া, চট্টগ্রামের পটু গীজদিগের নিকট হইতে সাহাধা চাহিলেন। তত্রতা 
প্টগীজ সেনাপতি ম্যানোয়েল ডি মাটোদ্‌ (0150০61 ৫০ [801০১ ) ৪০০ 
সৈন্ত লইয়৷ কার্ভালোর সাহাষ্যার্থ উপস্থিত হইলেন এবং শক্রদিগকে পরাজিত 
করিয়া উভয়ে একযোগে সন্দাপের মালিক হইয়া বসিলেন। এই কথা শুনিয়া 
মোগলেরা কেদার রায়ের উপর অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হইল, কারণ তাহার! ভাবিল, কেদার 
রায় ভিন্ন এমন দুঃসাহসিক কার্য কেভ করিতে পারে না। কার্ডালোর বীরত্ব- 
খ্যাতি তখনও চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় নাই । স্থৃতরাৎ মোগল পক্ষ হইতে 
কেদার রায়ের বিপক্ষে সৈল্ত প্রেরণ করিবার উদ্মোগ চলিতে লাগিল। 

এদ্রিকে পটু গীজের! অনেক দিন হইতেই আরাকানী মগ ও বাঙ্গলার ভূঞা 
দিগের অধীন হইয়। বাস করিবার কালে, স্বাধীনভাবে দগ্্বৃত্তির পথ পাইতেছিল 
না। তাহারা সন্দীপ অধিকার করিবার পর হইতে চারিদিকে অত্যাচার আরম্ত 
করিল। এই সময়ে তাহারা নান! নদীপথে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের দক্ষিণভাগে 
আসিতে লাগিল এবং স্থন্দরবনের মধ্যে বেখানে লোকের বসতি পাত, সেখানেই 
লুটপাট করিয়! ঘোর উৎপাত করিত। তাভার্দের অত্যাচারের প্রণালী আমরা 
পূর্বে বর্ণনা! করিয়াছি। সন্দীপ অঞ্চল হইতে প্রতাপের রাজ্যমধো প্রবেশ করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে হরিণঘাটার মোহানা পথে বলেশ্বর নদে এবং পরবর্তী মার্জালের 
মোহান! দিয় শিবসা নদীতে আসিতে হইত। ডু-জারিক প্রভৃতি রতিহাসিক 
পটু গীজদিগের সহিত রাজাদের যে সকল বড় ঘুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই কতক 
আভাস দিয়াছেন, কিন্তু নদীপথে ; খ্যদিগের সহিত প্রতাপের রণতরী সমুহের যে 
অবিরত কত যুদ্ধ হইত, তাহার কোন বিবরণী নাই। শুনা যায় মাক্জজালের মধ্যে 
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2116০2-” এখানেও কেদার রায়ের স্ব রক্ষার চলে ক[ালে। প্রভৃতি সন্দীপ দখল ক্করেন. 
ইহাই আছে। 
এছ 


২৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তিনি পটু গ্ীজদিগকে এক প্রকার সমুচিত শিক্ষ| দিয়াছিলেন। এ সময়ে শিবসার 
মোহানায় কালীর থালের কুলে প্রকাণ্ড শিবসা ছুর্গ নির্টিত হয়; আমরা উহার 
বিশেষ বিবরণ পূর্বে দিয়াছি, (১৯২-৩পৃঃ)। পটুগিজদিগের অত্যাচারের সংবাদে 
গুধু প্রতাপ নহেন, শ্রপুরের অধীশ্বর কেদার রায় এবং আরাকানরাজ 
মানরাঞজগিরি * (পটুগীজদের ভাষায় 3111%8 বা সেলিম শা) একাস্ত ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়িলেন। আরাকান রাজই সর্বপ্রথমে পটু গীজদিগকে আশ্রয় দেন, উহারা 
তাঁহার আশ্রিত বা নাধা উহাই তাহার ধারণা ছিল) কিন্ত প্রকৃতপক্ষে উহার! 
তাহার রাজ্যের উপরই অধিক অত্যাচার আরম্ত করিল। শুধু তাহাই নহে, 
উত্তরে চট্টগ্রাম ও দক্ষিণে পেগু অঞ্চলে ছর্গ নির্মাণ করিয়া ফিরিঙ্গির! বড়ই দুরন্ত 
হইয় উঠিয়াছিল এবং তাহার রাজ্য গ্রাস করিবার চেষ্টা করাও তাহাদের পক্ষে 
অসম্ভব ছিল না। এই ৬প্ত সর্বাগ্রে বীরবর মানরাজই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। 
তিনি এই জন্ত জালিয়া, কার্তস 1 €ভূতি নানা জাতীয় ১৫ৎখানি যুদ্ধজাহাজ 
কামানাদি দ্বারা সন্দিত করিয়া অগ্রসনব হইলেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি, মগরাজের সহিত কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের সন্ধি- 
স্থাপিত হইয়াছিল। সন্দ্বীপ মোগলদিগের অধীন ফতেহাবাদ সরকার ভুক্ত ছিল 
খলিয়া, কেদারের সাহায্যে কার্ভালো কতৃক সে স্থান অধিকার করিবার কালে সে 
সন্ধি ভঙ্গ হয় নাই। দ্বীপ অধিকার করিয়া যখন কার্ভালো স্বতন্ত্রভাবে চারি ধারে 
উৎপাত করিতে লাগিয়! একটি রী পক্ষ হইয়া হিরো? তখন দেশের শাস্তি 
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. 28 তাহার প্রকৃত নাম মানরাজগিরি, উই অপভ্রংশে 'মেংরাজাগি' হইতে পারে। বাদশাহ 
সেলিম শাহ বা জাহাক্বীরের আমলে তিনি গর্ববভরে সেলিম শা উপাধি ধারণ করিতে পারেন, 
ইছা। বিচিত্র নহে । কারণ পর্ট,গীজদিগের পরাজয়ের পর পূর্বাঞ্চলে তাহার অদীম ক্ষমতা 
হইয়াছিল। তখন কেদার রায় নির্জিত বা নিহত এবং প্রতাপাদিত্যের পতনাবস্থা আিয়াছিল। 
নিখিল বাবুর গ্রন্থ, উপ ৬* পৃঃ টাকা । 

1 ক্ষাড়ুর বা কার্,স্‌ একপ্রকার ৪,1৫* হাত দীর্ঘ যুদ্ধতরণী, উহা ঈড়ন্ধারা বাহিত ইইয়! 
জল যুদ্ধে বাবহত হইত। সম্ভবতঃ ইহার সহিত ইংরাজী কাটার ০1৩৮ শের কোন 
মন্ব্ধ আছে। 


কার্ডালো ও পাদ্রীগণের পরিণাম ২৯৯ 


বঙ্ষার জন্ত তুঞ্া দিগের সহিত মগরাজা র পূর্ব সন্ধি সক্ষু্ থাকিন। আরাকাণের 
অধিপতি সাহাধ্য চাহিবামাত্র কেদার রায় তাভার জন্ত একশত খানি কোশা 
নৌকা সঙ্জিত করিয। শ্রীপুর হইতে প্রেরণ করিলেন। * এসময়ে পতাপানদিত্য_ 
কোন সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন কিন! তাহার উল্লেখ নাই ; তবে তাহার রাজ্য 
একটু দূরবর্তী বলিয়া তিনি কোন সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্কা করিলেও তাহা 
আসিবার পূর্বে কয়েকটি যুদ্ধ হইয়া গেল। আরাকাণী বহর অগ্রসর হইলে, 
১৬০২ খষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে ডিয়াঙ্গার সন্নিকটে এক জলমুদ্ধ হইল। 
তাহাতে মাটোস্‌ আহত হইলেন এবং আবাকাণীরা জয় লাভ করিয়া কয়েকখানি 
শক্রব জাহাজ ধরিয়! লইয়া গিয়৷ আনন্দে উন্মত্ত হইল। ইহা প্রথম যুদ্ধ। 
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৬০০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দুইদিন পরে কাঙালো৷ কতকগুলি জালিয়, পশ্তা, কার্ড, প্রস্থতি যুদ্ধজাহাজ 
সহ মাটোসের সহিত মিলিত হইয়া, অকম্মাৎ প্রবল বেগে আরাকা ণীিগকে 
আক্রমণ করিলেন। সন্ীপের নিকট সমুদ্রের জল রক্তান্ত করিয়া যে ভীষণ যুদ্ধ 
হইল, তাহাতে অবশেষে পটুগীজের! জয় লাভ করিল। বহু মগবীর নিহত 
হইল, তন্মধ্যে টট্টগ্রামের শাসনকর্তা সিনাবাদী অন্ততম। তিনি মানরাজের 
পিতৃব্য। ফিরিঙ্গিদিগের ভয়ে মগেরা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাঁগিল। 
তখন আরাকাণ রাজ ক্রোধান্ধ হইয়া নিজ রাজ্যবাসী পট,গীজ স্ত্ীপুরুষের উপর 
নির্মম শাস্তি বিধান করিলেন। তীহার প্রতিহিংসায় চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিকম্পিত 
হইল। মগদিরিঙ্গির এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৬০২ খুষ্টাবন্সের ১*ই নভেম্বর তারিখে 
হইয়াছিল। 


এতদিন জেম্থইট পাদরীগণের প্রচার কাধ্য সুন্দরভাবে চলিতেছিল। এই 
গণুগোলে তাহারা এবার বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, ফাদার 
ফার্ণাণ্ডেজ যশোহর হইতে ফিরিয়া আসিয়। ভিয়াঙ্গাতে ছিলেন এবং তথায় 
জেস্থইট দিগের একটি গীর্জা নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত দ্বিতীয় যুদ্ধের পর 
আরাকাণীদিগের অত্যাচার কালে, তিনি কয়েকটি বিপন্ন বালক বালিকার 
জীবন রক্ষ! করিতে গিয়া নিজে বিষমভাবে প্রন্থত হন এবং একটি চক্ষু 
হারাইলেন । উহ্থারই ৩1৪ দ্রিন পরে, ১৪ই নভেম্বর তারিখে কারাগারে তাহার 
মৃত্যু হইল। লোকসেবা-রত পুণ্যাত্মা৷ ধন্মযাজক অকালে দন্ধ্য হস্তে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। তাহার সহচর ফাদার বাউয়েসও কণ্ঠপদে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। পাদরীগণের সাঙ্গপাঙ্গ কতক সন্দ্বীপে ও কতক 
শ্রীপুর, বাকল! ও শ্রীপুরে পলাইয়া গেল। | 


আরাকাণ-রাজ পুনরায় প্রাপ় সহস্রখানি রণতরী সংগ্রহ করিয়া ভীমবেগে 
সন্দীপ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারও তাহাকে পরাজিত হইতে হইল। 
মহাবীর কার্ডালো ১৬ খানি মাত্র জাহাজ লইয়৷ সমগ্র আরাকাণী বহর ধ্বংস 
করিয়া দিলেন। রাজা অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া নিজের সেনাপতিদিগকে স্ত্রীলোকের 
বেশ পরাইয়া অপমানিত করিলেন। * কিন্তু পটুীজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিলে 
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আর্ভালে। ও পাদ্রাগণের পরিণাম ৩০১ 


কি হয়, তাহাদের জাহাজগুলি ক্ষতবিক্ষত ও বিন প্রায় হইয়।ছিল। কা্ভালে! 
দেখিলেন, সে জাহাজ লইয়। মগদিগের পুনরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা 
সম্ভব হইবে না, কিন্তু তিনি যাইবেন কোথায়, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। 
তাহার পূর্বতন প্রভু কেদার রায় তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, গত যুদ্ধে 
তিনি আরাকাণের পক্ষেই মাহাধ্য করিয়াছেন, তিনি তাহাকে আশ্রয় দিবেন 
কিনা সন্দেহ। তবুও এাপুর অতি নিকটে, এবং সেখানে জাহাজগুলি মেরামত 
করিবার স্থযোগ হইতে পারে, এই আশায় তিনি শ্রীপুরেই আসিলেন। ইহা 
আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাহ। কাভালো দ্বীপ পরিত্যাগ করামাত্র দলে দলে 
ফিরিষ্সি ও অন্যান্য খুষ্টান্‌ অধিবাসীর। সন্দীপ পরিত্যাগ করিয়া বাক্লা, শ্রীপুর . 
ও যশোহর প্রভৃতি নান। স্থানে আশ্রয় লইতে চলিল এবং আরাকাণীর৷ আসিয়া 
দ্বীপ অধিকার করিয়া লঈল। এই সময়ে ফাদার নৃনেস্‌ (15117 1318310 
০7৩5) ও আরও তিনজন পারা সন্দীপে একটি গীর্জা নিশ্াণ করিতেছিলেন, 
তাহা পরিত্যাগ করিয়া তীহারাও যশোহরে আসিলেন ; কারণ গর স্থানে ভিন্ন অগ্ঠ 
সকল স্থানে ত্বাহাদের আবাস বিনষ্ট হইয়াছিল।* প্রতাপাদিত্য এখন পর্য্যন্ত 
ফিরিঙ্গি পাদরীদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই । 

' পূর্বেই বলিয়া!ছ, কেদার রায়ের সেনানী কারালো কর্তৃক সন্দীপ অধিকারের 

ংবাদ বঙ্গের রাজধানা রাজমহলে পৌছিলে, কেদার রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাতিযানের 
আয্বোজন হইতেছিল। মানসিংহ তখন শুধু কেগার রায় নহেন, প্রতাপাদিত্যের 
বিরুদ্ধেও সৈম্ভ-চালনার ব্যবস্থা! করিতেছিলেন। কিন্তু আপাততঃ সন্দীপ 
উপলক্ষ্য কবিরা অনতিবিলম্বে শ্রীপুর আক্রমণ নাঁ করিলে, তুঞ্াগণ সম্মিলিত 
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চ৮.75-5. কেদার রায়ের মহিত কার্ভালোর কোন সন্ভাব ছিল না বলিয়াই তাহার গ্রপুরে 
আশ! আশ্চর্যের বিষয় । এই জগ্তই '5/7049) ৫70988" লেখা হইয়াছে। 


৩০২ বশে হর-খুল্ন।র ইতিহাস 


হইতে পাবেন, এই আশঙ্কায় শী মন্দ! রারকে একশত কে।শ| নৌক| ব| রণতরী 
লইয়। অগ্রসর ১ইবার জন্ত আদেশ দিলেন । সন্দীপ ছাড়িয়া আমিয়। কার্ভালো 
বখন ত্রিশখানি জীর্ণ তরী মংস্বারের ভন্ত শ্রীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই 
মন্দা রায় আক্রমণ করিলেন। কেদীর রায় উপস্থিত শ্বকাধ্য উদ্ধারের জন্ত 
কাঙালোর অযাচিত সহায়ত। পরিত্যাগ করা সমীচীন রোধ করিলেন না। 
তাহার যুদ্ধ-তরণী সমূহ কার্ভালোর সহিত যোগ দিল। শ্রীপুরের গথে কালীগঙ্গার 
মধ্যে মন্দা রায়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইণ। মন্দ! রায়ও বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত 
ছিলেন। “কার্ডালো প্রচণ্ড বেগে নিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের 
জাহাজ শ্রেণী ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন এবং বহুসংখাক সৈন্ত শমন-নদনে প্রেরণ 
করেন। এই যুদ্ধে মন্দা রায়ও নিহত হন, তিনি গোলাদ্ারা আহত হইয়া জাহাজ 
হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন। কার্ভালোও একটি তীর বিদ্ধ হইয়া আহত হন 
কয়েকদিন পরে আরোগ্য লাভ করিয়া কার্ভালো৷ শ্রীপুর হইতে গোলি বা গুলু 
(হুগলী ) নামক পটুগীঞ্জ দিগের উপনিবেশে গমন করেন” * 

এক্ষণে প্রশ্ন এই, কেদার রায় যে কাীলো দ্বারা এত উপকৃত হইলেন, 
তাহাকে তিনি সাহায্য দিলেন না কেন? সাহায্য পাইলে বা পাইবার আশা 
থাকিলে কি কার্ডালো অনিশ্চিত সাহায্যের প্রত্যাশায় হুগলীর মত দূরবর্তী স্থানে 
যাইতেন? তখনও তাহার জীর্ণ তরণীগুলির সংস্কার কাঁ্য সম্পূর্ণ হয় নাই। 
ইহার উত্তরে এই বল! যাইতে পারে যে, কেদার রায় প্রকাশ্তভাবে কার্ভালোকে 
আশ্রয় দিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে আরাকাণ রাজের সহিত তাহার 
মিত্রতা অক্ষু্ন থাকে না। তখনও উভয় পক্ষের সন্ধি অব্যাহত ছিল। তবে 
মোগলের উভয়েরই সাধারণ শক্র, এজন্য মৌগলের আরুমণকালে কেদার, তাহার 
পূর্বতন ভূতা কাালো স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়৷ তাহাকে যে সাহাধ্য করিতেছিলেন, 
তাহা গ্রহণ না করিয়া পারেন নাঁ। বিশেষতঃ সন্দীপের স্বত্ব লইয়া যখন 
মোগলের সহিত বিবাদ, সে সন্দ্বীপের সমস্ত স্বত্ব যখন কার্ডালোকে সমর্পিত 
হইয়াছিল, তখন মোগলশক্রর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে কার্ডালো 
যাক্তঃ ধন্ধ্তঃ বাধা। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পর আবার 
কেদার রায় তাহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ রহিলেন। কারণ মোগলের! এবার পরাজিত 





». নিখিলনাধ রায় কৃত ডূ-জারিকের গ্স্থের অনুবাদ, প্রতাপাদিত্য ৪৫৫ পৃঃ। 


কার্ভালো ও পাদরীগণের পারণ।ম ৩০৩ 


হইয়া ছাড়িবে না, অচিরে পুনরাক্রমণ করিবে ; সে অবস্থায় কারডীলোকে আরও 
অধিক দিন আশ্রয় দিয়া, বাড়ীর নিকটবর্তী সন্দীপািপতি মগ-রাজের সহিত 
শত্রুতা করা কোন ক্রমে বুদ্ধিসঙ্গত নহে। তাই কার্ডালো হুগলী গেলেন, 
সেখানেও সাহাযা মিলিবে কি না স্থিরতা ছিল না। 

হুগলীতে ব্যাণ্ডেল নামক স্থানেই পট গীজদিগের উপনিবেশ। ব্যাণ্ডেল 
এখনও একটি প্রধান স্থান। সেখানে যাইতে হইলে হুগলীর নিকট দিয় যাইতে 
হয়। তথায় মোগলের একটি নবগঠিত ক্ষুদ্র দুর্গ ও ৪* সৈন্ঠ ছিল। ফিরিঙ্গি 
বা দেশীয় খৃষ্টান্গণ নদীপথে যাইবার কালে এই মোগল সৈম্তেরা তাহাদের উপর 
অগণিত অত্যাচার করিত, তাহাদিগের নিকট হইতে নৃতন এক প্রকার শুন্ক 
আদায় করিয়া লইত। কার্ভালে! ৩* থানি জালিয়া৷ জাহাজ লইয়া গঙ্গাপথে 
যাইবার সময় মোগলেরা দুর্গস্থিত কামান হইতে তাহাদের উপর অনল বর্ষণ 
করিতে লাগিল। অবশেষে কাভালো৷ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ৮* জন সৈম্তসহ 
জলে ঝাপাইয়া তারে উঠিলেন এবং ছূর্গ আক্রমণ করিয়৷ সমস্ত মোগলসৈন্ঠ 
শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন, কেৰল একজন মাত্র লোক কোন প্রকারে 
পলাইন্ন! প্রাণ বাঠাইয়াছিল। এ সমর কার্ভালোর বীরত্ব-থাতি সর্বত্র ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল, তাহার নাম শুনিলে লোকে ভয়ে আতঙ্কিত হইত । 

এই ঘটনার পর, কার্ভালে৷ হুগলীতে বা বযাণডেলে গিয়া কি করিলেন, 
কিছুই জান। যায় না। এমন সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, প্রতাপাদিত্য 
তাহাকে যশোরে যাইবার জন্ট আহ্বান করিয়াছেন। ব্যাণ্ডেলে তখন পট গীজ 
ও দেশীয় খুষ্টানে পাঁচ হাজার লোক ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে পারে এমন 
যথেষ্ট সৈন্য বা জাহাজাদি বা প্রচুর যুদ্ধোপকরণ ছিল না। সুতরাং সেখানকার 
সাহাধ্যবলে সন্দ্বীপ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, এমন কল্পনা কারালোর হইল 
না। এমন সময়ে যশোহরের নিমন্ত্রণ আদিল, নিরাশ্রয় উপারাক্তর-বিহীন 
কার্ডালো তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাতে ভাগ্যে যাহাই থাকুক। 
আশানুরূপ কোন সুযোগ জুটিয়া যাওয়া বিচিন্্র নহে। তাই তিনি 
যশোহরে আসিলেন।, 

ইহারই কিছুদিন পুরে চক্র্বীপের রাঙ্জপুত্র রামচন্দ্র সহিত প্রতাপাদদিত্যের 
কন্তার প্রস্তাবিত, বিবাহ স্থসম্পর হয়া গিয়াছে । তাহার বিশেষ বিবরণ 
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আমর! পরবত্তী পরিচ্ছেদে দিতেছি । সেখানে আমরা দেখাইব, কি ভাবে 
রামচন্র শ্বশুরের প্রতি জাত-ক্রোধ হইয় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কি ভাবে 
ত্বাহার উপর শক্রতা সাধন করিবেন তাহারই উপায় চিত্ত করিতেছিলেন। 
আরাকাণের সহিত বাক্লারই প্রথম সন্ধি হয়, সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। 
পরে প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় সেই সদ্ধিতে যোগ দ্নেন। ডুজারিক হইতে 
জানিতে পারি যে, “মগরাজা সন্বীপ অধিকার করিবার পর বাকৃল! রাজ্যের কিছু 
দখল করিয়৷ টাদেকান রাজ্য ( যশৌহর । জয় করিবাব জন্ত আয়োজন করিতে 
লাগিলেন” * সম্ভবতঃ আরাকাণ বাজ কর্তৃক বাকৃলার সমুদ্র কুলবর্তী কোন 
স্থান অধিকৃত হইবার পর, রামচন্দ্র পুনরায় তাহার সহিত সন্ধিক্তত্রে আবদ্ধ ইন 
এবং তাহাকে যশৌর-রাঁজ্য আক্রমণ করিবার জঙ্ট উদ্রিক্ত করেন। নতুবা 
নিকটবর্তী শ্রীপুরের উপর কোন আক্রমণের কথা উঠিল না, বাক্লারও বেণী 
কিছু দখল কর! হল না, শুধু চীদেকানের উপর আক্রোশ পড়িল কেন? 
সন্দীপের যুদ্ধে কেদাররায়ের গত প্রতাপাদিতা কোন সীহাযা পাঠান নাঈ 
বলিয়াই কি এই আক্রোশ ? 

প্রতাপাদ্দিতোর এই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা কর! 
আবশ্তক। তিনি মোগলের বিপক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণ। করিয়াছেন; মানসিংহ 
সমর-বাহিনী লইয়া তাহার বিরুদ্ধে আসিতে প্রস্তত হইয়াছেন । কেদার রার 
আত্মরক্ষায় মহাবান্ত ; তাহার নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। 
জামাতা রামচন্দ্র, তিনিও শক্রব্ূপে পরিণত । . এমন সময়ে বাকৃলার সাহায্য 
বলে বলী হইয়া, যদি সন্ধীপ-বিজয়ী মগরাজ দক্ষিণ দিক হইতে প্রতাপের রাজ্য 
আক্রমণ করেন, তবে রাজ্যরক্ষার উপায় কি? একদিকে মানরাজ ও অন্যগিকে 
মানসিংহ, উভয়ই দিশ্বিজয়ী মহাশক্র, প্রতীপের মানরক্ষার উপায় কি? মোগলের 
সহিত সন্ধি হইতে পারেনা; কারণ তাহা হইলে স্বাধীনতার ঘোষণা ও 
আত্মমর্ধ্যাদ।--সকল গৌরব, সকল আশা--একেবারে মুছিয়া ফেলিতে হয়। 
তাহা কিছুতেই হইবে না। আবার আরাকাণ-রাজের সহিত যুদ্ধ করিবার 
জন্ক অধিকাংশ নৌ-বহর দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিলে, উত্তর দিকের আক্রমণ 





* অধাপক সরকারের অনুবাদ, প্রবাসী, আধাড়, ১৩২৮, ৩২৩-৪ পুঃ1 


কার্ডালো! ও পাদ্রীগণের পরিণাম ৩৩৫ 


নিবারণ করা যাঁর না। তাং এ ক্ষেত্রে পূর্বতন মিত্র আরাকাণ রাজের সহিত 
সন্ধি করাই একমাত্র কর্তব্য। সন্দীপ রক্ষা করাই মগ-রাজের প্রধান উদ্দেশ্ত 
এবং তাহার প্রধান ভয় কার্ভালে৷ হইতে । সে কার্ভালোকে কোন প্রকারে 
হস্তগত এবং অন্ততঃ কারারুদ্ধ করিয়৷ রাখিতে পারিলে, আরাকাণের সহিত 
সন্ধি হইতে পারে। নতুবা সন্ধির প্রস্তাবও উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। 
আর নিতান্তই যদি আরাকাণ রাজ আক্রমণ করিয়া বসেন, তাহা হইলেও 
কার্ভালো হাতে থাকিলে একটা গত্যন্তর হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, 
এই বিপদ-সন্কুল রাজনৈতিক অবস্থার মধো পড়িয়া, প্রতাপাদিত্য স্টায়ানতায় 
বিচারের অবসরমাত্র না পাইয়া কাভীলোকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তৎপরে 
যাহা ঘটিয়াছিল, ডু-জারিকের বিবরণীর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 

প্ঠাদেকানের রাজা ( অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য ) দেখিলেন যে এত প্রবল শক্রকে 
তিনি একলা বাধা দিতে পারিবেন না, এবং তজ্জন্ত কুটিল নীতিদ্বারা নিজ 
বনধুদিগকে ( অর্থাৎ পোর্ভ,গীজ ) ধ্বংস করিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার 
পথ বাহির করিলেন। তিনি জানিতেন যে, আরাকাণের রাজা কার্ডালোর প্রতি 
অসন্তষ্ট এবং তিনি ( অর্থাৎ প্রতাপ ) নিজেও তাহাকে ভয় করিতেন, সুতরাং 
কার্ডালোকে বন্দী করিয়া তাহার মন্তক পাঠাইয়া মগ রাজাকে তুষ্ট করা এবং 
এই উপায়ে নিজ রাজা রক্ষা করিবার ফন্দি করিতে লাগিলেন। তিনি কার্ভালোর 
নিকট দূত পাঠায়! জানাইলেন যে, তাহার নিকট আসিয়া মগরাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে সাহাধ্য করিলে, তিনি তাহার অনেক স্ৃবিধা করিয়া দিবেন। 

“কার্ডীলো টাদেকাণের রাজার কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিল যে এইনপে 
তাহাকে সাহাব্য করিলে, কৃতজ্ঞ রাজা তাহাকে সৈহ্যবল দিয়া সোনদ্বীপ উদ্ধারে 
সহায়তা করিবেন। তিন খান রণসজ্জায় পূর্ণ বড় জাহাজ, ছয় খান কাটার 
এবং পঞ্চাশ থান জালিয়। ও একদল সাহসী সৈন্ত সঙ্গে লইয়া সে চাদেকানে 
আসিল। | 

“রাজা তাহাকে সসন্মানে অভার্থনা করিয়া, একটা জরীর পোষাক ও বহুমূল্য 
ঘোড়। উপহার দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে মগরাঁজের 
বিরুদ্ধে যাত্রা! করিবার জন্য আবশ্তক সব ভ্রব্য, (সৈন্ত ও নৌকা) দিবেন। 
কিন্ত ১৫ দিন পর্যান্ত ইহার কিছুই করিলেন না, অথচ গোপনে মগরাজের সহিত 

৩৭ 
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সন্ধি করিলেন যে, কার্ডীলোর মাথা পাঠাইয়৷ দিবেন আর মগরাজ টাদেকান 
আক্রমণ হইতে বিরত হইবেন। 

“অপর পোর্তগীজগণ, বিশেষতঃ পাদরীগণ রাজার বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ 
করিয়৷ কার্ডালোকে কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়৷ বাইতে উপদেশ দিল, যেখান 
হইতে সে রাজার প্রক্কৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে এবং তৃতীয় ব্যক্তি দ্বার! 
রাজার সহিত কথা চালাইতে পারিবে। স্থানীয় হিন্দুদের মধোও প্রবল জনবর 
উঠিল যে রাজ| কার্ডালোকে হত্যা করিবেন। কিন্তু কার্ডালো৷ এব্ূপ করিতে 
সঙ্গত না হইয়।, নিজের কয়েকজন কাণ্রেনকে সন্তষ্ট করিবার জন্য রাজাকে 
দেখিবার জন্ত ( যশোরে ) গেল। তথায় তিন দিন পর্যযস্ত রাজরর্শনের উপায় 
হইল না| এবং নানারূপ বিশ্বাসের অযোগ্য ওজর শুনিতে পাইল। তিন দ্দিন পরে 
রাজার চক্রান্ত কার্ধ্য পরিণত করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, কার্ডালোকে 
করেকজন পোর্ভগীজ সহ রাজবাড়ীতে আসিতে দেওয়া হইল। যেই সে শেষ 
দরজা দিয় ঢুকিয়াছে, অমনি সেই দরঞা বন্ধ করিয়া তাহার অন্ুবর্তী লোৌকদিগকে 
বাঁহিরে রাখা হইল। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ কাড়িয়া, 
লইয়া, অত্যন্ত নিষ্ঠরতা ও অপমানের সহিত তাহাদিগকে ঘুঁষি মারিয়া, পায়ে 
লোহার বেড়ী পরান হইল। তাহার পর রাজার আদেশে, কার্ডালোকে হাতীর 
পিঠে চড়াই অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইল; সঙ্গে রাজার একজন সেনানী ও 
৪ জন রক্ষী সৈন্ত। তাহারা উচ্চ চীৎকার ও ব্যঙ্গ করিতে করিতে কার্ডালো৷ ও 
অপর কয়েক জন পোর্ত,গীঙ্কে লইয়া চলিয়া গেল। এই বন্দিগণ মৃত্যুর পূর্বের 
কি কি ( অত্যাচার ও যন্ত্রণা) সহ! করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং কতদিন 
বন্দিতভাৰে কাঁটাইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র নিশ্চয় যে 
তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। [৮৬৩-৬৪ পৃঃ ] 

তাহার পর চারদেকানের অপর পোর্ড,গীজগণ এই সংবাদ পাইয়া কি 
প্রতীকার করিবে স্থির করিতে পারিল ন1) ভাবিল রাজ! কার্ডালোর উপর 
চটিয়। আছেন, আমরা ত নির্দোষ, তিনি আমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না। 
কিন্তু স্থানীয় পোর্তগীজ উপনিবেশের ( সাধারণ নাম ব্যাণ্ডেল বা বন্দর, অর্থাং 
ধমতাটন্থ ঈর্জার পার্বর্তী স্থান ) নিকটবর্তী মুসলমানগণ ফিরিক্গিগণের মহাশক্র 
ছিল; তাহার! ধ সংবাদ আমিবার রাত্রেই পোর্তগীজ দিগের বাড়ী ও সম্পত্তি 
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লুট ও দগ্ধ করিতে লাগিল। * * * পরদিন রাজা কার্ডালো ও অন্তান্ঠ 
পোর্ত,গীজ দিগের জাহাজগুলি অধিকার করিলেন, এবং তাহার্দিগকে কারাগারে 
ফেলিলেন, সেখানে তাহারা অশেষ দারিদ্র্য ও কষ্ট ভোগ করিল; তাহাদিগকে 
ধরিবার পরই ছু+জনের মাথা কাটিয়৷ ফেলা হইল এবং আর দুজনকে বর্ষার 
আঘাতে নিুরভাবে হত্যা কর! হইল। 

“ফাদারদিগকে বন্দী করা হইল না| বটে, কিন্তু তীহারা'ও কষ্ট ভোগ 
করিলেন। রাজ! সন্দেহ করিলেন যে, কন্ফেশনের সময় তাহার! বন্দী 
পোর্তসীঞ্জদিগকে গোপনে উপদেশ দিতেন যে, তাহীরা যেন বাজাকে তাহাদের 
স্বাধীনতার মূল্য (1২970501) ) না দেয়। এজন গুপ্তধন ও অস্ত্র অন্বেষণ করিতে 
আসিয়া, পাদরীদের বাড়ী উলট্পালট, করা হইল। অবশেষে রাজা রাগে 
বলিলেন যে, পাদরীরা সকলে ( তখন চাদেকানে ৪ জন ফাদার ছিলেন ) তীছার 
রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাউক এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কেহ যেন সেখানে না আসে। 

“এইবূপে একমাম কাটিল। অবশেষে বন্দী পোর্ডগী গণ তিন সহস্র পার্দে! 
( এগার হাঞ্জার টাকা ) দণ্ড দিয়! খালাস পাইল। কাদারের! একেবারে বাঙ্গালা 
ত্যাগ করিয়া চীন-জাপানে গেলেন, এবং এখানে খৃইধর্শ প্রার লোপ 
পাইল |” (৮৬৫-৬৬ পৃঃ) 

এই সময়ে বাঙ্গালার প্রথম গীর্জা ও পটুগীজ দ্িগের আবাস গৃহ সকল 
অগ্নিদগ্ধ ও বিনষ্ট হইয়া ভূমিসাৎ করা হয়। সেই অবস্থায় উহাদের কতক 
তগ্নাবশেষ এখনও আছে, সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ডুজারিকের 
বিবরণী হইতে দেখা গেল, কার্তালো প্রতাপািত্য কর্তৃক বন্দী ও অপমানিত 
হইয়। কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। তিনি ও তাহার সঙ্গীরা কতদিন কারাগারে 
ছিলেন, “তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র নিশ্চয় যে তাহাদিগকে হতা 
করা হয়।” ইহা পাদরীদিগের অনুমান মাত্্র। বন্দীদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
নিস্তার পাইয়াছিল, বা পলাইয়া গিয়াছিল কিন! অথবা সকরেই নির্দয়রূপে নিহত 
হইয়াছিল কিনা) তাহা তাহারা বলিতে পারেন না। বিশেষত: অচিরে যখন 
পাদ্রীদ্বিগকেও দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, তখন কার্ডাল বা তাহার 
সঙ্গীদিগের শেষ দশা! সম্বন্ধে তাহারা কোন সাক্ষ্যই দিতে পারেন না। স্বত্তরাং 
কার্ডালোর হত্যা সম্বন্ধে তাহাদের অল্পষ্ট অন্থমান কখনও প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ 
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করিতে পারিনা। বিশেষতঃ যখন এগার হাজার টাক। দণ্ড দিয়া পটু গজ বন্দীরা 
থালাস পাইল দেখিতেছি, তখন সেই মুক্তি-প্রাঞ্ পটুগীজ দলে যে কার্ডালো 
ছিলেন না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? প্রতাপাদিত্য নৃশংস বা রক্তপিপাস্থ 
হইতে পারেন; তাহার চরিত্রের সে অভিযোগ হইতে তীহাকে নিষ্কৃতি দিতে 
চাহি না। সেই বিষম সঙ্কটময় যুগে বিদ্রোহী রাঁজন্তগণের মধ্যে কেই বা তেমন 
অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন? তাহার জামাতা রা*চন্র স্বজাতীয় সমধন্মী 
বারেন্্র লক্ষণ মাণিক্যকে কৌশলে বন্দী করিয়া আনিয়া নিজের বাটাতে কেমন 
করিয়৷ তাহাকে নুশংসের মত হত্যা করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। 
কিন্তু তবুও যদি প্রতাপাদিত্য কার্ডালোকে ডাকিয়া! আনিয়া নিজের রাজধানীতে 
খুন করিয়া থাকেন, সে খুনের যতই রাজনৈতিক কারণ থাকুক, তজ্জন্ত 
প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের কলঙ্ক নিশ্চয়ই ছুরপনেয়। তিনি যে শেষ জীবনে 
হতমান হইয়। বন্দী ও পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় অশেষ কষ্টভোগ করিয়া ছিলেন, সে 
কষ্ট যদি তাহার পিতৃব্য-হত্যা বা! এই জাতীয় আঁশ্রিতের হত্যার প্রায়শ্চিত্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।* তবে 
যতক্ষণ পর্যাস্ত তৎকর্তৃক কার্ডালোর হত্যা স্থম্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত সত্যের খাতিরে আমরা তীহাকে দৌধী করিতে পারি না । যে ক্ষেত্রে 
দেশীয় প্রবাদ বা জনশ্রুতি এ বিষয়ে নান! মত পোষণ করে, সেখানে. কার্ডালোর 
স্বজাতীয় লেখকের অনর্থক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়৷ প্রতাপাঁদিত্যের 
উপর নরইত্যার অপরাধ আরোপ করা সঙ্গত বলিয়। মনে করি না। 

আরও কথা আছে। এঁতিহাসিক জগতে অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মহোদয়ের 
সুক্মানুসন্ধিৎসা সর্বত্র একবাক্যে প্রশংসিত। তিনি ফ্রান্স হইতে প্বহারিস্তান” 
নামক যে সমসাময়িক ঘটন! সধলিত হস্তলিখিত পারসীক পুঁথির সমস্ত পৃষ্টাগুলির 
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আলোক-চিত্র হইতে অবিকল প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি 
প্রতাপ-চরিত্রের এই অপবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :--“বহারিস্তানের পুথি 
১৬৮থ পৃষ্ট। স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে যে এই অপবাদ মিথ্যা। এ স্থলে লেখা আছে 
যে, ইস্লাম্‌ খা গরতাঁপকে ঢাকায় বন্দী করার অনেক পরে কাশিম খীঁর স্বাদাবীর 
প্রায় শেষাংশে * মুঘলেরা৷ যখন চাটরীয়ের মগ রাঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
তুলুয়। হইতে অগ্রসর হয়, তখন এ মগ রাজা সমস্ত ফিরিঙ্গিদিগকে বন্দী ও হত 
করিতে চেষ্টা করেন এবং কাপ্ডান ডোর-ম শ কার্ভালোর অধীনে ফিরিঙ্গিগণ 
মগপক্ষ তাগ করিয়া মুখলদের সঙ্গে যোগ দেয়। ডোরমশ শবকে ডো-আমে। 
পড়া যাইতে পারে, ইহা। € ডোমিঙগ ( 1১0100065-, 19011017595 শবের ফার্সী 
অপত্রংশ”। 1 আমরা যে কার্ভীলোর কথা বলিতেছি, তাহারও নাম ডোমিঙ্গ। 
সনৃতরাং এক নামে ছুই কার্ভীলো না থাকিলে, এবং ছুইজনই উচ্চপদস্থ বা কাপ্তান 
জাতীয় না হইলে ্রতিহাসিকের এই নূতন তথ্য উড়া ইয়া দেওয়া যায় না। 
কাজেই কার্ডালোকে যে প্রতাপাদদিত্য হত্যা করিয়াছিলেন, এ কথ আমর! বিশ্বাস 
করিতে প্রস্তুত নহি। 

এতক্ষণ আমর! বৈদেশিক গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতে তাহার স্বজাতীয় ফিরিঙ্গি 
সৈন্ত, তাহাদের দলপতি এবং এমন কি, পাদরিগণের উপর প্রতাপাদিত্য কিরূপ 
অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলাম । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা 
উচিত যে প্রতাপের সৈন্যদলে, গোলন্াজ ও নৌ-বিভাগে অনেক পটু গীজ জাতীয় 
বিশ্বস্ত কর্মচারী 'ছল, তাহারা সকলেই তাহার স্নেহ এবং অনুগ্রহের অংশভাগী 
হইয়াছিল, এবং এই অত্যাচারের সময়ে তাহাদের উপর প্রতাপ কিছুমাত্র বিরূপ 
হইয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। পাদরীগ্রণও যখন প্রথম আগমন করেন, তখন 
প্রতাপ ও তাহার পুত্রগণ পরম সমাদরে তীহাদের বথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, 
সর্ববিধ উৎসাহ ও সাহাধ্য দিয়৷ তাহাদের দ্বারা খুটীর গীর্জা নির্মাণ করাইয়াছিলেন, 
এমন কি তদপেক্ষাও সুন্দর পাথরের গীর্জা নি্াণ করাইবার জন্য পাদ্রীগণকে 





* ইস্লাম্‌ থা ১৬*৮ হইতে ১৬১৩ পর্ধন্ত এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা কাশিম থা 
১৬১৩ হইতে ১৬১৮ খুঃ অব্দ পথায্ত বঙ্গে স্থবাদারী করেন। 
1 প্রবাসী, ১৩২৭, কাঁত্তিক ৭--৮ পৃঃ 


৩১০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রণোদিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। যখন এমন সন্ভাব ও শাস্তি স্থাপিত 
হইয়াছিল, তখন হঠাৎ একমাত্র আরাকাণের আক্রমণ ভয়ে, তাহার মত একেবারে 
পরিবপ্তিত হইল, প্রক্কৃতি উপ্টাইয়। গেল, তিনি অতিরিক্ত ভাবে উদ্রিক্ত ও জুক্ধ 
হইয়। এই সকল আশ্রিত বৈদেশিকের উপর অমানুষিক ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন. ইছা কি সম্ভবপর? এমন করিয়৷ কি মানুষের চরিত্র পরিবন্তিত হয়, 
স্বাভাবিক উদারত| ভাসিয়! যায়? কখনই নহে। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন 
আকম্মিক ছুর্ঘটম! হইয়াছিল। তাহ! কি?। 

ফিরিঙ্গি দ্্যদলের অত্যাচার কাহিনা আমর! পূর্বে বিবৃত করিয়াঁছি। 
তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত প্রতাপকে অবিরত বিব্রত থাকিতে হইঃত। 
ক্ষুদ্র সকল ঘটনা বা সকল খণ্ড যুদ্ধের কোন ধারাবাহিক বিবরণ দিবার 
পন্থা নাই। তবে এই দন্াদলের উৎপাঁতে যশোহরবাসী বণিকগণ এবং 
সাধারণ প্রজাকুল যে সর্বদা নিগৃহীত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইত, তাহা সত্য কথা। 
এই. জন্য রাজ! এই ব্যাপারে প্রজামগডলীর সাহাধ্য পাইতেন; সম্ভবতঃ আমর| থে 
সময়ের কথা৷ বলিতেছি, তখন কয়েকটি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে 
দন্থাদলের অত্যাচারের চিত্র জলস্ত ভাষায় সর্বত্র প্রচারিত হইয় পড়িয়াছিল। 
ীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবাদ হইতে লিখিয়া গিয়াছেন_-“যে সময়ে 
দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে বৈর.নির্যযাতন স্পৃহা এরূপ বলবতী ছিল, সেই সময় 
কার্ডাল্হো নামক একজন পটুগীজ জল-দস্থ্য-নায়ক টট্টগ্রাম (?) হইতে পলায়ন 
করিয়। যশোহর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, ক্রোধ বশবর্তী 
যশোহর নগরের প্রজা সাধারণ সকলে মিলিত হইয়৷ ইহাকে পথিমধ্যে নিহত 
করে; ইহার মৃত্যু সংবাদ ধূমাটস্থিত মহারাজের নিকট রাত্রিকালে নীত হয়” ।* 
ইছা যদি সতা বলিয়া ধরা যায়, তাহ! হইলে হয়ত হুগলী হইতে ধূমঘাট যাইবার 
পথে, প্রাচীন যশোহর রাজধানীর সন্নিকটে কোথায়ও কার্ডালোর হত্য। সাধিত 
হর 1 তাহ হইলে দেখা! যায়, যদিই যশৌহরে কার্তীলোর হত্যা হইয়া থাকে, 





* প্রতাপাদ্দিহের জীবন- চরিত ৯৩--৯৪ পৃঃ । 

1 "05 19100 ৪605 (91 896 ঢালাও 06 081581005 চা0৩7 ৪৮:0550 155060 
005701987০0 07৩ 09110517)8 70807038)75 ৮010 28) 15 03500781058 ৪0০৪৫ 0১6 
৭195970৩ 01086 1০ 015085- (8৮67৫8৩, 6, 1773) এ কথ ঠিক নহে। কোন ভুর্ব তত 

শু 


কার্ডালে। ও পাদ্রীগণের পরিণাম ৩১১ 


তাহা প্রতাপ কর্তৃক হয় নাই, তাহার অজ্ঞাতসারে অন্য কর্তৃক হইয়াছিল। 
হয়ত এ জন্য ফিরিঙ্সি নৌ-সেনার সহিত দেশীয় লোকের ঘোর সংঘর্ষ হয় এবং 
তাহার ফলে প্রতিহিংসা পরায়ণ ফিরিঙ্গির| রাজধানীর উপকণ্ঠে প্রজাবর্গের প্রতি 
গাশবিক অত্যাচার করে; তাহাতেই উদ্রিক্ত হইয় প্রতাপ ফিরিঙ্গিদিগকে 
বন্দী করেন ও পাদরীদিগকে দেশাস্তরিত করেন। তবে তাহার আজ্ঞা না 
লইয়া যে দুর্ব্ত কার্তালে। বা তাহার সঙ্গিগণেব হত্যা ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তিনি 
তাঁহাকে সমুচিত শান্তি দিতে পরাত্মুখ হন নাই। এই হত্যাকারী কে? প্রবাদ 
হইতে তাহাও জানা যায়। তাহার অস্তিত্বে কোন সন্দেহ নাই, তবে পূর্বোক্ত 
ঘটনার সহিত কতটুকু সংএব তাহাই বিচার্ধয হইতে পারে। আমরা সকল ঘটনা 
বিশ্বাস না করিলেও, সমসামগ়িক দেশীয় ইতিহাসের অভাবে প্রচলিত জনক্রুতি 
হইতে ছিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্ভালো সম্বন্ধে বে গল্প শুনিতে পাট, তাহ| এস্থলে 
বাঁদ দিতে পারি না। সত্যাসত্য নির্ণযবের ভার পাঠকবর্ণ গ্রহণ করিবেন। 

আমর। প্রথম থণ্ডে (৩৯৪পৃঃ) বিবৃত করিয়াছি যে, লাউজানির প্রসিদ্ধ সুকুট 
রায়ের এক পুত্র ছিলেন কামদেব। তিনি শিশুকালে গাজী সাহেবের অত্যাচারে 
মুসলমান হষ্টয়া যান এবং পিতৃবংণের পতনের পণ নিজে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, বর্তমান 
গোব্রডাঙ্গার দক্ষিণে বমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে, চারঘাট নামক স্থানে বাস 
করিতেন। তিনি সেই প্রাক্কৃতিক শোভায় অতুলনায় রমণীয় স্থানে মুসলমান 
ফকিরের বেশে, চিরকুমার হিন্দু সন্ন্যাসীয় মত বাস করিয়া সঙ্গোপনে সাধন ভজন 
করিতেন। তখন তাহার নাম হইয়াছিল ঠাকুরবব। তিনি জাতিতে ব্রাহ্ণ 
ন। থাকিলেও ধন্ম গ্রাণত। ও নিম্মল চরিত্রের গুণে যোগনিরত সাধুর মত সর্বজাতীয় 
লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। চারঘাটে এখনও তাহার দরগা ও 
সমাবিস্থান আছে।* তথায় নিতা সকালে মুসলমান সেবায়ৎ কর্তৃক পুষ্স বিব্ব- 





অপরাধী কর্তৃক ইত্য। দাধিত হইলে মে মংবাদ প্রথমতঃ বহক্ষণ গুপ্ত রাখিবারই চেষ্ট। হক্জ। 
তাহাতে ১০১২ মাইন দুরেও সংবাদ যাইতে দীর্ঘ সময় জাগিতে পারে। 

*. এগ অনগিরটি ছে।ট হঈলেও হন্দর, উহার ভিতরের পরিমাণ ১৯:৬৮ ১৯7 একটি 
মাত্র উজ; চাঁরি কোণে চারটি মিনারেট এবং দক্ষিণ ও পূর্বদিকে ছুইটি দরজা আছে। 
দক্ষণদিকে দবঙ্গার উপর একটি ইঞ্টক-পচিত কু হস্দিমত্তি এবনও হিন্দু সব বুঝাইয়। ঘে়। 
পূ্বদিকের দরজায় উপর ছুইখানি আরবী ইষ্ককলিপি আছে৷ উই পাঁঠীদ্ধার করিতে 
পার নাই। 


৬১২ ধশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


পত্রে সংক্ষেপে তাহীর পুজা হয়। এই ঠাকুরবর সাহেব প্রতাপাদিত্যের 
সমসাময়িক এবং সেই উদীর-হৃদয় নৃপতির মত তিনিও হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি 
স্থাপন করিয়াছিলেন । যমুনা ও ইচ্ছামতী সঙ্গমে অবস্থিত চারঘাট একটি 
প্রসিদ্ধ মোহানা, যশোর রাজ্যের উত্তর দ্রিকের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ। সেখানে 
প্রতাপকে সময় সময় আসিতে হইত ; কথিত হয়, ঠাকুরবরও কখনও কখনও 
ধূমঘাটে যাইতেন। 
হ'রে শুড়ি বা হরি শৌগ্িকনামক এক ব্াক্তি এই ঠাকুরবর সাহেবের বিশেষ 
প্র্পান্র ছিল। হরির পুর্ববনিবাস কাচদহে, সে অতি দরিদ্র এবং বাল্যকালেই 
পীর সাহেবের কপালাভ করিয়৷ যৌবনে ব্যবসায় বাণিজা দ্বারা অতুল ব্য লাভ 
করে। খশ্বর্যোর কল যাহা হয়, হরি শৌপ্িক ধনশালী বণিক হইয়৷ অতিরিক্ত 
গবিবত হয় এবং পরে পীরের সহিত বিবাদ করিতে গিয়া তাহার অভিশাপেই 
ংস প্রাপ্ত হয়। এখনও গোবরডাঙ্গার নিকট যমুনার অপরপারে, মাঠের মধ্য 
দিয়! “হ'রে শু'ড়ির রাস্তা” নামক একটি প্রশস্ত পথের চিহ্ন আছে; লোকে এখনও 
উহা চিনিতে পারে এবং আমাকে তাহ! দেখাইয়া দিয়াছিল। এ রাস্তা “গৌড় 
বঙ্গের প্রাচীন রাস্ত! হইতে বাহির হইয়! চারঘাটে যমুনার মোহানা পধ্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। স্ৃতরাং চারঘাটে যাইবার উহাই একমাত্র সদর রাস্তা এবং হরে শুঁড়ির 
কীন্তি। গৌঁড়বঙ্গের রান্তার কথা আমর! পরে বলিব। সেই পথ দিয়াই মানসিংহ 
আসিয়াছিলেন। 
হ'রে শুঁড়ি বলিলে যাহ! বুঝায়, হরি শৌগ্িক তাহ! ছিলেন না ; তিনি রীতিমত 
ধনশালী খ্যাতনামা বণিক। তীহার পণাভরাক্রাস্ত ডিঙ্গা নানা দিগ্দেশে 
প্রেরিত হইত। চারঘাটে মাটার নিয়ে এক সময়ে তাত্রপাত-ুক্ত প্রকাণ্ 
নৌকার ভগ্নীবশেষ পাওয়া গিয়াছিল। হরির কয়েকখানি পণ্য-তরী কয়েকবার 
পটুগীজ দস্থ্যদিগের দ্বারা লুষ্ঠিত হইয়াছিল। কার্ডাসো নিজে বা তাহার 
দ্লতৃক্ত অন্যে এই দস্াতা করিয়াছিল, তাহা জান! যায় না। ইহার জন্ত 
প্রতিহিংসা লইতে হরি সর্বদাই চেষ্টা করিত; ধুমঘাটে রাজদরবারে বণিক 
বলিক্পা তাহার কিছু খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল; কার্ভীলোকে যশোহরে আসিবার্‌ 
জন নিমন্ত্রণ করিতে যে আদেশ প্রচারিত হয়, তাহার মুলে হরির কোন চেষ্টা 
ছিল ক্ষি না বলাযায় না। কার্ডালে! যখন যমুনা পথে যশোহরে আিতেছিলেন, 


কার্ভালে! ও পাদ্রীগণের পরিণাম ৩১৩ 


তখন প্রাচীন রাজবাটাতে গুপ্তভাবে তাহাকে ব! তাহার দলতুক্ত কয়েক জন 
কাণ্েনকে হরি শৌত্তিকের লোকেরা হত্যা করিয়াছিল, ইহাই প্রবাদের সার 
মর্ম । দুর্বৃত্ত বণিক স্চায়ান্তায় যাহাই করুক ন! কেন, তাহার আম্পর্ধার কথা 
শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত বিচলিত হন, এবং স্বহস্তে তাহাকে নিধন করিয়া 
শান্তিবিধান করেন। কথিত আছে, হরি ধনদৃপ্ত হইয়া ঠাকুরবরকে মানিত ন! 
বলিয়া, পীরসাহেৰ স্বয়ং প্রতাপাদ্দিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সমুচিত 
শান্তিবিধানের জন্য উদ্রিস্ত করেন। ধীরভাবে বিচার করিয়াই হউক বা ক্রোধের 
বশবর্তী হইয়াই হউক, প্রতাপ হরি শৌপ্ডিককে নিধন করিলে, তাহার পরিবারবর্গ 
রাজভয়ে জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছিল। এখনও চাঁরঘাটের উত্তর দিকে যমুনা হইতে 
বহির্গত চালুন্দিয়া নদীর মোহানার কাছে একটি গভীর স্থানকে লোকে “হরে” 
শুঁড়ির দহ” বলিয়া থাকে । 


উনক্রিহস্শ পর্রিচ্ছেদ-ল্রামঙ্ত্র্রেল্স িবাহ 


বাকূলার অধীশ্বর ৬কন্দর্প নারায়ণের পুন্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিতোর 
কন্ঠার বিবাহ-প্রস্তাব পুর্ব হইতেই স্থির ছিল; পূত্রকন্া উভয়ে তখন নিতান্ত 
শিশু বলিয়৷ বিবাহ হয় নাই; এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ 
১৬০২ খুঃঅব্দের শেষভাগে রাণী পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিয়া দিনস্থির করেন; 

, কারণ এসময়ে প্রতাপের কন্া বিমলা বা বিনুমতীর* বয়স দ্বাদশ বর্ষ হইয়াছিল; 





*. বুটককারিকায় প্রতাপের কন্যার নাম বিন্দুমতী বলিয়াই লিখিত হইয়াছেঃ_ 
| “বশোহরেছ্রো মানী গ্রভাপন্ত ছুহিতরং 
বিলুমতীং মহাসতীমুপযেমে নৃপৌতমঃ"॥ 
তঙনুসারে শান্্রী মহাশয় ও নিখিল বাবু বিন্দুমতী নামই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাদেন 
উভব্নের অনুবর্তুন করিয়া রায় সাহেব হারাণচ্ী রক্ষিত প্রণীত “বঙ্গের শেষবীর” নাক 
উপস্তাসে এবং ক্ষীরোগগ বাবুর 'প্রতীপাদিত্য* নাটকে ও এই সম্পকিত আরও বহু পুস্তকে 
বিন্দুমতী নামই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবাদ-সুখে ও অনেক স্থলে এই নাম শুনিতে পাওয়া! বা 
মহাকবি রবীন্দ্রনাথের “বউ ঠাকুরানীর হাটে” বিশ্তা বা ফিভাবতী নাম গৃহীত হইয়াছিল 
কিন্ত সতর্ক ইতিহাসিক ও প্রনিদ্ধ লেখক বাখরগঞ্জ-কীত্তিপাশা-নিবালী »রোছিণী কুমার (সেন 
৪৯ 


৩১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সাধারণতঃ তদপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি ছিল না। রামচন্ত্রেরও 
বয়স তখন ১৩১৪ বৎসর মাত্র। রাণী বিধবা হওয়ায় পর এই তীহার প্রথম 
আনন্দোৎসব ; স্থতরাং জোষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে তিনি যথেষ্ট ব্যয়ের 
আরোজ্ন করিলেন। মাধবপাশা হইতে যশোহর বহু দূরের পথ; নৌকা যান 
ব্যতীত যাতায়াতের অন্ত পন্থা নাই। স্থুতরাং বিবাহ-যাত্রার জন্ত বহু সংখ্যক 
নান! জাতীয় হুন্দর স্থন্দর নৌকা সুসঞ্জিত হইল; বরপান্র ও তাহার সহ্যাত্রী- 
দিগের জন্য ২১ খানি মহলগিৰি প্রভূতি সুন্দর তরণী রস্তত রহিল; আবশ্যক 
মত কয়েকখানি কামানযুক্ত স্ু্দীঘ কোশ! নৌকাও সঙ্গে চলিল। অবশেষে 
অসংখ্য সামাজিক ও লোকলম্কর সঙ্গে লইয়া বাকৃলার রাজপুত্র রামচন্ত্ 
মহাসমারোহে বিবাহার্থ যশোহর যাত্রা করিলেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়। 
প্রতাপাদদিত্যের রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। রামমোহন মল্প নামক 
একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ বীর রামচন্ত্রের শরীর-রক্ষি সৈন্ঠবর্গের অধিনায়ক ছিলেন ।&* 
বর্ধমান উদ্জিরপুরের সিংহ-রায়গণ এই রামমোহনের বংশধর । 

এ দিকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যেরও স্নেহের পুত্বলী কনিষ্ঠা কন্ঠার বিবাহ ) 
তিনি এ সময়ে দূর বিস্তৃত সমৃদ্ধ রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা ; তীহার জ্ঞাতিবর্গের 
সমস্ত প্রতুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বীয় স্বাধীনতা, ঘোষণা 
করিয়াছেন । যদিও মোগলের তাক্রমণ ভয়ে তাহাকে সর্বদা সতর্ক ও যুদধার্থী 
থাকিডে হইত, তবুও তীহার জীবনের এই সর্বাপেক্ষা উন্নত সময়ে কন্ঠার বিবাহ 
উপলক্ষে তিনি যশোরে আনন্দের শ্োত বহাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ 
কোন বিবরণী দিতে গেলেই তাহা কারননিক না হইয়! পারে না । সুতরাং 


মহাশয় লিখিয়া গিক্লাছেন, “মাধবপাশার রাজ! ঞ্ীধুক্ত বীরসিংহ নারায়ণ রায় বলেন যে, 
রামচন্ত্রের পরীর নাম বিমলা। প্রতাপাদিত্য-প্রদত্ত যৌতুক-ভূমি তৎকল্া বিমলার নামে 
প্রন হুইয়াছে।* বাক্লা, ১৭১ পৃঃ। তঙ্বনুসারে তিনি স্বীয় পুস্তকে বিমল! নামই গ্রহণ 
করিয়াছেন । যৌতুক দিবার দানপত্রে বন্দি প্রকৃতই বিমল নাম থাকে, তবে তাহাই গাহয। 
আমরাগু তাহাই করিলাম । বিমলার অন্ত নাম বিন্দুমতীও খাকিতে পারে। আমরা পূর্বে 
তাহাই ধরিয়াছি (১০৫পৃঃ)। 
*. “মলকুলোস্তবো। মলে! রাম নারায়ণ; শৃর়ত। - 
সীসন্তত্ত্ত বিখ্যাতে। মহাবল-সমস্থিতঃ” ॥-_ঘটককারিকা | বাকলা, ২৯৪ পৃষ্ঠা 


রামচন্দরের বিৰাহ ৩১৫ 


তিহাসিককে শুধু আভাস মাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়। তবে এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই যে, ছুইটি বিশিষ্ট ও কুলীন-প্রধান ভুঞা। রাজপরিবারের মধ্যে 
অনুষ্ঠিত এই বিবাহ উৎসব প্রকৃতই রাজোচিত মহাসমারোহে স্ুসম্পন্ন হইয়াছিল। 
ঘটকদিগের বংশকারিকা হইতে জানিতে পারিয়াছি (১*২পূঃ ) প্রতাপাদিত্য 
প্রথম যে কন্তার বিবাহ দেন, সে জামাতা কুলীন হইলেও রাজবংশীয় নহেন এবং 
[তিনি উপগ্রহবৎ যশোহরেই বাস করিতেন। এবার প্রতাপ পরমকুলীন রাজ। 
রামচন্ত্রকে বিনা পণে কন্া সম্প্রদান করিবার অবসর পাইয়াছেন, সুতরাং 
তাহার আনন্দ আর ধরে না। বহুদূর হইতে সমাগত উভয় পক্ষের নিমস্ত্রি 
বাক্তিবর্ণের অভার্থনায় এবং পান-ভোঞ্জনের বিপুল আয়োজনে দে আনন্দ 
ফুটিয়া পড়িতেছিল। সম্ভবতঃ বিবাহের পর বরপক্ষের সামাজিকগণ অধিকাংশই 
মর্্যাদানুরূপ সম্মান লাভ করিয়া বাক্লায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ; কেবলমান্ত্ 
রামমোহন প্রভৃতি সামন্ত শরীর-রক্ষি সৈন্য লইয়! কিছুকাল রামচন্ত্রের সঠিত 
যশোহরে ছিলেন। এমন সময় একটি দুর্ঘটনা! ঘটিল। 

রামাই চুঙ্গী নামক একজন নরনুন্দর জাতীয় ভীড় রামচন্ত্রের বরযাত্রিদলের 
সঙ্গে ছিল। ভীড়ামি তাহার ব্যবসায় ; সে নান! ভঙ্গিতে রঙ্গ রসে সকলকে 
মোহিত করিয়! দেশে বিদেশে বাহবা লইত। * বিবাহের আসরে সে অনেক 
ভাড়ামি করিয়া হান্তরসের আমদানী করিয়াছিল; ভীড় বলিয়া অনেকে 
তাহার অনেক রঙ্গ সহ করিয়াছিল। অবশেষে সে মাত্রা ছাড়াইল। এক দিন সে 
শশ্রগুন্ক কামাইয়া স্ত্রীবেশে অন্দর মহলে ঢুকিল এবং মহারাণীর সহিতও 
রসিকতা করিতে ছাঁড়িল না। ভ্ঠাৎ তাহার কোন রহস্তে মহারাণী ছুঃখিত ও 
অপমানিত বোধ করিবেন; অবশেষে যখন জানা গেল যে, সে ছম্মবেশী পুরুষ 
লোক, তখন তিনি অত্যন্ত কু্ধ হইলেন এবং রাত্রিকালে সেই ঘটন৷ প্রতাপাদিত্যের 
কর্ণগোঁচর করিলেন । সুন্দরবনের সেই ছুর্ধাস্থ ব্যান্বতূল্য নরপতি মহারাণীর 
কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে জিয়া! উঠিলেন ; হয়ত; তিনি সে সময় অত্যন্ত চিন্তার 





রাজ দরবারে বিদূষক রাখা এদেশীয় চিরস্বন প্রথা । আকবরের সভায় বীরবল এবং 
রাজ! কৃষ্ণচন্ত্রের সভায় গোপাল তাড়ের আঁশ্ান্ধীর কথ। সর্বজন বিদিত। সেই তাবে রামাই 
ভগড় কন্দর্পনারায়ণের সম্ধ হইতে রাজসভায় প্রঞ় পাইয়াছিল। বালক রামচন্তরকে সে 
কিছুমাত্র তয় করিত ন। 


ঃ 


৩১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বা স্থুরাপানে অপ্রক্কতিস্থ ছিলেন । তিনি ভাবিলেন, জামাতা রামচন্্র এ জন্ত দোষী, 
তাই রুক্ষ কণ্ঠে হুকুম দিলেম, রামচন্দ্র ও রামাই ভীড় উভয়েরই গন্দীন লইতে 
হইবে। কথাটা তখনই অন্দর মহলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; লোকে ভাবিল, রাজ্জার 
হুকুম, ইহা! নড়িবে না| মহারাণী ব্যস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, তিনি এত 
আশঙ্ক। করেন নাই। এ সময়ে রামচন্দ্র শ্রয়ন ঘরে ছিলেন, বাঁলিক! বিমলা মায়ের 
নিকট হইতে সর্বনাশের সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া গিয়া স্বামীকে জানাইল। 
রামচন্তু অরবয়্ক যুবক, তিনি প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে 
যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়া তাহাকে বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতে তাহাকে 
শান্ত করিতে পারিলেন না। প্রতাপাদিত্যের এমন ক্রোধ যে সহম! প্রজ্বলিত 
ইইয়। একটু পরে নিভিয়৷ যাইত এবং তাহার স্বেহার্্ সদয় উন্মুক্ত করিয়া দিত, 
উদয়াদিত্য তাহ! জানিতেন। কিন্তু রামচন্দ্রের তাহাতে প্রত্যয় হইল ন!। তাঁহাকে 
অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া অবশেষে যুবরাজ কৌশল করিয়া তাঁহার পলায়নের পথ 
সোজ। করিষা দিলেন। রামচন্ত্র গোপনে সদলবলে নৌকায় উঠিলেন, এবং 
চৌধটি দাড়যুক্ত নিজ তরণীতে উঠিয়। দ্রতবেগে সেই রান্রিতেই স্বদেশাভিমুখে 
পলায়ন করিলেন। * তাহার সেই দ্রুতগামী কোশা নৌকাতে কার্মান সজ্জিত 
ছিল। যখন তাহারা নিরাপদে বাহিরে ঝড় নদীতে পড়িলেন, তখন কামানে 
অগ্নি সংযোগ করা হইল; তোপধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিয়া! রাত্রিশেষে 
গ্রতাপাদিত্য বুঝিলেন, রামচন্দ্র পলাইয়া গেলেন। তিনি তখনই তীহাকে 
ফিরাইয়। আনিবার জন্ত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। সম্ভবতঃ 





ঘটককারিকায় আছে (উহার ব্যাকরণ দোষ অবশ্য উপেক্ষনীয়)$- 
“শ্ুত্বা মকল-সংবাদং নৃপস্ত প্রমুখাত্ততঃ 
চতুংবষ্িদপ্তযুত। নৌরানীতা। মহামতি; ॥ 
নালীকৈ£ মজ্জিত। খবর সৈন্তান্বৈঃ পরিরক্ষিত| | 
তশ্কারোহণং কৃত্া প্রগৃহ নালীকাযুধং 
তুর্ণং গমনবার্থাঞ্চ নালীকধ্বনিভিদ দে । 
ৃ কম্পয়িত্ব! শত্রপুরীং ্বরাজ্যে পুনর।গত?" ॥ 
এইরূপ চৌহটিদাড়ের মশক হন্দর রণতরী তখন বজদেশে প্রস্তুত হইত। রামচন্দ্র ও 
তৎপুজ কীতিনারায়ণ নৌযুদ্ধে বিখ্যাত ছিজেন। 1115:91) ০109150 97172) 8০. 2চ7-5. 


রামচন্দ্রের বিবাহ ৩১৭ 


তাহার সংবাদ বাহক রামচন্ত্রের নৌকা ধরিতে পারে নাই, অথবা পারিলেও 
রামচন্ শ্বশুরের ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিতে সম্মত হন নাই । * 
ব্যাপারটা এই মাত্র। ইহার ফলে কিন্তু প্রতাপের স্কন্ধে কলঙ্কের ভাবি 
চাপিয়াছে। অনেকেই মনে করেন, তিনি জামাতার হত্য| সাধন করিয়া তাহার 
রাজ্য বা সমাাধিপত্য দখল করিবেন, ইহাই তাহার কল্পনা ছিল; রামাই ছুঙ্গির 
চঙ্গটা একটা উপলক্ষা মাত্র, রামচন্্রকে খুন করার উদ্দে্র তাহার পূর্বব হইতে 
মনে মনে ছিল। ইহার উত্তরে কয়েকটি কথা বলা আবগ্তকঃ; প্রথমতঃ হিন্দুর 
ছেলে প্রতাপ কি এতই রক্ষ-পিপান্থ পাষণ্ড ছিলেন যে, বিবাহাস্তে বালিকা 
কন্ঠাকে বিধবা করিয়া জামাতা খুন করিতে উদ্ভত হইবেন? দ্বিতীয়তঃ সেই 
উদ্দেগ্তই যদি থাকিত, তবে বরযাত্রিগণ যশোহরে পৌছান মাত্র বিবাছের পূর্বান্ধে 
রামচন্দ্রকে খুন কর! তাহার পক্ষে কি অসম্ভব হইত? প্রতাপাদিত্যের কি একটু 
বুদ্ধি-কৌশলও ছিল না? তৃতীয়ত: সত/সত্যই যদি তিনি রামচন্্রকে হতা। করিবেন 
বলিয়! মনে ভাবিতেন, তবে কি রামচন্দ্র পলায়নের পন্থা পাইতেন? তৎক্ষণাৎ 
তাহার হুকুম তামিল করিবার লোক কি পুরীর মধো ছিলনা? চতুর্থতঃ কন্তার 
মঙ্গল, মাতা যেমন দেখেন, অন্টে তেমন দেখে না; মহারাণী রামাই ভীড়ের 
উপর অন্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার কারণও ছিল; জামাতার প্রতি তাহার 





* গল্সটিকে আরও জ'|কাল করিবার জনক এরূপ কথিত আছে, প্রতাপাদিত্যের জোকের। 
নদী মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ ফেলিয়া পথ বন্ধ করিয়া রাপিয়াছিল, কিন্তু রামমোহন মল্ল চৌষটরি 
দীড়ের সেই প্রকাণ্ড নৌকা। উহার উপর দিয়! টানিরা পার করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপের 
লোকে যে কখন্‌ পথ বন্ধ করিবার সময় পাইল এবং কামানযুক্ত দীর্ঘ রণতরী মল্লবর কিরূপে 
টানিয়া পার করিয়া দিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার সাধ্য আমাদের নাই। কোন্‌ 
নদীতে পড়িয়। রামচন্ত্র তোপধ্বনি করিলেন, তাহাও তর্কস্থল হইয়াছে। ভৈরব“তীর বা 
আধুনিক ষশোহর সহরকে প্রতাঁপাদিতোর রাজধানী সনে করিয়া, রবীন্দ্রনাথ ম্বপ্রণীত 
"বৌঠাকুরাীর হাট” নামক উপন্যাসে লিখিয়াছিলেন যে, রামচন্র ভৈরববক্ষ হহতে যে 
তোপধ্বনি করেন, তাহাতে প্রতাপের নিদ্রতঙ্গ হয়। কিন্তু বূমধাট হইতে ভৈরবের দুরস্বঃ 
অন্ততঃ ৫০1৬* মাইল হইবে। গত ২৫ বৎদরে উপন্াসখানির বহু সংস্করণ পার হইয়াছে, 
[কন্ত দুঃখের বিষয় এই সাধারণ ভ্রমটি সংশোধিত হয় নাই । ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয়। 
উদ্ত উপন্যাসে তৈরবস্থলে যমুনা বা ইছামতী হওয়া উচিত। বৌঠাকুরাণীর হাটি, ১১শ 
পরিচ্ছেদ, নূতন সংস্করণ, ৭৩পৃঃ। 


৩১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আক্রোশ হইতে পারে না; প্রতাপাদিত্য রাক্ষস হইলেও মহারাণীর তেমন কোন 
অপবাদ ছিল না; সম্মুথে জামাতার হত্যার উপক্রম হইলে, তিনি কি কোন 
গ্রকার প্রবোধ বাঁ কাতর প্রার্থনা দ্বারা তাহা রদ করিতে পারিতেন না? 
পঞ্চমতঃ প্রতাপের সে সংকল্প যি থাকিত, তাহা! হইলে তিনি ভাবী আত্মীয়তার 
প্রত্যাশায় বাক্লা রাঙ্ষযের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন না এবং প্রয়োজন 
হইলে কনর্পের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্ববলে দেশ অধিকার করিবার জন্ 
উদ্োগী হইতেন। যে ভাবেই আমরা দেখিতে চেষ্টা করি, প্রহাপাদিত্য 
একেবারে মূর্খ ব| একান্ত দশ্থা-প্রক্কতিক না হইলে জামাতাকে হত্যা করিতে 
উদ্ধত হইতেন না|: আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, দৈবদোষে হঠাৎ পিতৃবাকে হত্যা 
করিয়৷ তিনি চরিত্র কলঙ্কিত ও জীবন বার্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। নতুবা ধাহার 
দান ধর্শের শুত্র যশোরাশি দিগন্ত আলোকিত করিয়াছিল, পুল্র-প্রতিম জামাতার 
হত্যা সাধনের নারকায় প্রবৃত্তি তাহার স্কন্ধে আরোপিত হইতে পারে না। 
ক্রোধান্ধ হইয়! প্রতাপাদিত্য রামাই তাঁড়ের সঙ্গে রামচন্দ্রেরও হত্যার হুকুম 
চীৎকার করিয়৷ দিতে পারেন, এ কথা হয়তঃ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বাস্তবিক পক্ষে ত্টাহীর মানসিক এই জাতীয় কোন সংস্কর জাগিয়াছিল বলিয়! 
ধরিতে পারি না। অনেক পিতা! ঘটনাচক্রে ক্রোধান্ধ হইয়! রুক্ষ কণ্ঠে পুত্রের 
মৃত্যুর আক্তা দিয়া থাকেন, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তাহার হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র থাকে 
এবং যাহার! সে হুকুমের ভাষা শুনে, তাহারও সত্য বলিয়! উহা! ধরিয়া লয় না। 
তাই মনে হয়, এইরূপ এক প্রকার রাগত ভাষায় প্রতাপ জামাতাকে হত্যা 
করিবার কথা ,বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যত: তাহা মৌধিক ক্রোধের 
চিহ্ন মাত্র। সে শবে অন্দর মহল ব্যতিবাস্ত হইয়া পড়িলেও, প্রতাপাদিত্য নিজ 
আদেশ প্রতিপালিত হওয়াইবার অন্ত আর কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া কোন 
প্রমাণ নাই। রাব্রিশেষে তিনি যখন কামানের শবে জানিলেন যে, রামচন্দ্র 
পলায়ন করিয়াছেন, তখন তিনি অবস্থার গুরুত্ব বুঝিলেন এবং নিশ্চয়ই নিজে 
অনুতপ্ত হইয়! রামচন্ত্রকে ফিরাইয়৷ আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা! করিয়াছিলেন 
সে চেষ্টায় কোন কাজ হয় নাই। তখন তিনি জামাতার প্রতি অসন্ত হইয়া 
রহিলেন এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ রহিত করিয়া দ্িয়াছিলেন। হয়তঃ তিনি 
ভাবিয়াছিলেন, “যম জামাই ভাঁগিনেয়, কখনও আপনার হয্ব না” । 


রামচঞ্জের বিবাহ ৩১৯ 


অনেক সঙ্ৃদয় লেখক প্রতাপের চরিত্র সঘন্ধীয় এই নারকীয় প্রবাদ সত্য 
বলিয়। ধরিতে পারেন নাই। রোহিণী বাবু লিখিয়া গিয়াছেন “বাস্তবিক পক্ষে 
প্রতাপের স্তায় চরিত্রে এই মকল কথা৷ কতদূর সতা জানি না। শত্রপক্ষ হইতে 
প্রতাগের সম্মান খর্ব করিবার জন্য হয়ত মিথ্যা রটনা মাত্র। তাহার এই 
লোকাতীত প্রতিভা, অসাধারণ বাহুবল, দিম্মগুল বিঘোষিত শুভ্র যশোরাশি 
অবলোকন করিয়া! ঈর্ষাপরবশ শত্রগণ, আত্মীয়-বিচ্ছেদ মানসে গ্রতাঁপের নামে 
অনর্থক এই প্রবাদের স্থষ্টি করিয়৷ তাহার শুভ্র যশোরাশিতে কালিমা ঢালিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল ।৮* শুধু এই একজন লেখক নহেন, বহুজনে মনে করেন, বসস্তরায় 
ও তাহার পুত্রগণের যততযন্ত্রে গ্রতাপের সহিত তাহার জামাতার বিবাদ সৃষ্ট 
করিবার জন্ত, রামাই তীড়কে প্ররোচিত করিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্ত 
ঘটনার এই কারণ আমরা মানিয়৷ লইতে পারি না। আমরা পুব্বেই দেখাইয়াছি, 
ইহার ৭1৮ বৎসর পূর্ব্রে বসন্ত রায় ও তাহার জোট পুত্র গোবিন্দ রায় প্রতাপ হস্তে 
নিহত হন। কচুরায় এ সময় আগ্রা বা রাজমহলে ছিলেন; চাদ রায় প্রভৃতি 
বসস্তের অন্ত পুন্রগণ কোথায় কি ভাবে ছিলেন, ঠিক জানা যায় না। যেখানেই 
থাকুন, তীহাদের কোন বড়যন্ত্র করিবার সাহস বা স্থবোগ ছিল বলিয়া মনে হয় না। 

যাহা হউক, রামচন্দ্র নিরাপদে মাধবপাশায় পোঁছিয়া শ্বশুর বা পড়ীর সহিত 
সকল সম্বন্ধ রহিত করিলেন; তিনি উহাদের নাম পর্যন্ত শুনিতে পারিতেন না। 
শশুরের প্রতি তীহার ক্রোধের কারণ ছিল; কিন্তু যে বালিকা স্ত্রী একাস্ত 
পতিত্রতার মত হয়ত পিতার বিরাগভাজন হইয়াও, স্বামীর জীবন রক্ষার হেতু 
হইয়াছিলেন, তাহার প্রতি বিরূপ হওয়া! রামচন্দ্ের পক্ষে অর্বাচীনতার পরিচায়ক 
ভিন্ন কিছু নহে। রামচন্দ্রের সে বার বশোহর-যাত্রাই কেমন অমঙ্গলক্থচক ছিল। 
তিনি ভাবিয়াছিলেন মাধবপাশীয় পৌছিলে নিরুষ্বেগ হবেন, কিন্তু বিধির চক্রে 
নৃতন. বিপদ তীহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার অনুপস্থিতি কালে 
আরাঁকাণের রাজা হঠাৎ বাক্লা আক্রমণ করিয়া কতকগুলি স্থান অধিকার 
করিয়া! লইয়াছিলেন। ডুজারিকের বিবরণী ভইতে আমরা জানিতে পারি, 
«আরাকাণ-রাজ পর্টুীজদিগের হস্ত হইতে সন্দীপ অধিকার করিয়! গর্কে 
আত্মহার হইয়াছিলেন ; এক্ষণে বঙ্গের অন্ঠান্য সকল রাজ্য দখল করিয়া লইবার 


" বাকৃলা, ১৭৩ পৃঃ 





৩২৪ হশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মতলব করিয়া তিনি অকন্মাৎ বাক্‌লা রাজ্যের উপর পতিত হইলেন এবং অনান্বাসে 
অধিকার করিয়া লইলেন, কারণ তথাকার রাজা তখন দেশে ছিলেন ন! এবং 
তিনি তখনও অল্পবয়স্ক ।”* সম্ভবতঃ সম্থীপের যুদ্ধকালে পূর্ববর্তী সন্ধি অনুসারে 
বাক্লা বা যশোহর হইতে কোন ও সাহাধ্য না পাইয়৷ আরাকাণ-রাজ অতান্ত 
কুদ্ধ হইয়! সর্বপ্রথমে বাকৃলার সমুদ্রকূলবন্তী কতকাংশ জয় করিয়৷ লইয়াছিলেন 
এবং প্রতাপের রাজ্যাক্রমণের উপক্রম করিতে ছিলেন। এমন সময়ে রামচন্্ 
রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে, সমুদ্র-সংলগ্ন কতকাংশ আরাকাপ-রাঁজকে দিয়! সন্ধি 
করা হয়, তখন হইতে এ সকল স্থানে মগেরা আসিয়া বসতি আরম্ভ করে। 
বিশেষতঃ এবার রামচন্্র শ্বশুরের শত্র হইয়। তাহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জঙ্ 
মগরাজকে উত্তেজিত করেন এবং সম্ভবত: এজন্ত তাহাকে সাহাযা দিতে উদ্ঘোগী 
হন। এই সময়ে যশোহরে কাীলোর আগমন ও তাহার কারারোধ ঘটে, সে কথ! 
আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মরক্ষার জন্য প্রতাপাদ্িত্যকে কিরূপ কুটনীতির 
আশ্রয় লইতে হয়, তথ্থিন্ন গত্যন্তর ছিল কি না, তাহা এ ঘটন! হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা 
থায়। কূটনীতি কখনই ধশ্মান্ুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে সব 
দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, রাজন্যবর্গের পক্ষে অবস্থাবিশেষে উহার শরণাপন্ন 
হওয়া ভিন্ন উপায়াস্তর থাকে না। 

রামচন্দ্র বীরপুরুষ ছিলেন। ঘটকর্দিগের মুখে তাহার বীরত্বের প্রশংসা! আর 
ধরে না। উক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি প্রাপ্ত-বয়ন্ক হন, তথন 
তুলুয়াধিপতি দুর্দীস্ত লক্ষণ মাণিক/কে স্ববলে ধরিয়া! আনিয়া মাধবপাশায় কারারুদ্ধ 
করিয়! রাখেন। চিরকালই জীনিতাম, বীরের মর্ধ্যাদা বীরপুরুষেই জানেন) 
কিন্তু রামচন্ত্র তাহা জানিতেন না । তাহার বীরত্বে কোন মার্িত উদারতার 
পরিচয় পাই নাই, নতুবা রাম লক্মণে সং্ীতি সংস্থাপিত হইলে, উভয়েরই 
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রামচন্দ্র বিবাহ ৩২১ 


রাজশক্তির গৌরব বাড়িত। ছুঃখের বিষয়, কিছুদিন পরে রামচন্দ্র ল্মণ মাণিক্যকে 
'নুশংসের মত নিহত করিয়! স্বীয় কাপুরুষতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। এ ঘটন! 
পরে ঘটিয়াছিল। কিন্ত পূর্ব হইতেও ত্ঠাহার প্রতি প্রতাপাদিত্যের বিরক্তি বা 
অশ্রন্ধার কারণ ছিল। 

যশোহর হইতে পলায়ন করিয়া আসিবার পর, রামচন্দ্র বহুদিন মধ্যে বিবাহিত। 
পত্বীর কোন সংবাদ লন নাই এবং এমন কি, তাহার প্রেরিত পত্রবাহকের মুখেও 
কোন সংবাদ দেন নাই। অবশেষে বিমলা এক ছুংসাহসিক কাণ্ড করিলেন। 
বিবাহের চারি পাঁচ বংসর পরে তিনি শ্বামি-সন্পিধানে যাইবার জন্ত পিতার নিকট 
অভিলাষ জানাইলেন। প্রতাপাদিত্য জামাতার প্রতি বিরক্ত থাঁকিলেও কন্ার 
দুঃখে অতান্ত মর্্ীহত ছিলেন । বিশেষতঃ এ সময়ে তাহার জীবনের বেলা শেষ 
হইয়া আমিতেছিল; পূর্ণ যুবতী বাঁজ-নন্দিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও তিনি বাখিত 
হইতেছিলেন। তিনি কন্তার প্রস্তাৰে সম্মতি দিলেন; এমন কি, নিজেই 
উদ্যোগী হইয়া অপরিমিত ধন-রডু ও ভূমিবৃত্তি যৌতুকম্বরূপ দিয়া উপযুক্ত লোকজন 
ও সাজ-সরঞ্জাম সহ নৌকাযোগে কন্তাকে পাঠাইয়া দিলেন। * উদ্বিগ্ন 
যশোহর-পুরী সাশ্রনেত্রে সে দৃশ্ত দেখিল। যদি রাজা রামচন্দ্র পত্বীকে প্রত্যাখ্যান 
করেন, তাহা হইলে তীহার বা তাভার পিতার- মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না) 
এজন্ত প্রকাণ্তে সকলকে জানান হইল যে, রাজ্জপুত্রী কাশা যাত্রা করিলেন । 
বাস্তবিকই ষদদি তিনি এবার স্বামী কতৃক গৃহীত না হইতেন, তাহা ভইলে'যশোহরে 
ফিরিয়! ন। আসিয়া কাশী যাইতে পারেন, এমন সমস্ত ব্যবস্থা স্থির ছিল। | 

যথা সময়ে রাজপুক্রীর তরণী সমূহ মাধবপাশার সন্নিকটে আসিয়া পৌছিল। 
বিমলার আশা! ছিল, রাজ! রামচন্দ্র সংবাদ শুনিবামাত্র তীভাকে গ্রহণ করিতে 
আসিবেন, কারণ তিনি ত স্বামীর টরণে কোন অপরাধ করেন নাই, স্বামীও ত 
তখন পধ্যন্ত অন্ত বিবাহ করেন নাই । ঘটকের তাহাকে “মহামতি” বলিয়! ব্যাখ্যাত 
করিয়াছেন। বিমলা আসিয়াছেন, সে সংবাদ রটিল? কিন্তু সংবাদ পাইয়াও 
রামচন্ত্র তীহার কোন সংবাদ অইলেন না । মাধবপাশার অদূরে, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, 
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৩২২ যশোহর-খুল্মীর ইতিহাস 


যেখানে ক্ষুদ্র নদীর কুলে বিমল! স্বাঁমি-দেবতার ক্কুপাকাজ্কা করিয়া দিনের পর দিন 
মর্মবকষ্টে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তথায় রাজী রামচন্ত্র না আহ্ুন, বধূমাতাকে 
দেখিবার কৌতৃহলে গ্রজাকুল ব্যাকুল হইয়া! দলে দলে আসিতে লাগিল। জন- 
সমাগমে সেখানে সপ্তাহে ছুই দিন করিয়া হাট বসিতে লাগিল। সে হাটের 
নাম হইল, *বৌ ঠাকুরাণীর হাট ।” কত ত্রাঙ্গণ বা তিক্ষুক রাজপদ্ধীর দর্শন 
লাত করিয়া রিক্তহস্তে ফিরি'তন না; কত দীন দুঃখী বধূমাতার চরণ ধুলি লইতে 
আঙিত, তিনি তাহাদিগকে আশাতিরিক্ত দান করিতেন। দান-মাহাত্থ্য চতুন্দিকে 
বিঘোধিত হইলে, লোক-সংখ) ক্রমশ; বাড়িতে লাগিল এবং তত দীর্ঘকাল নৌকার 
বাস করাও কষ্টকর হইয়া উঠিল। তখন বিমল সেই স্থান হইতে একটু দূরে 
সারসী গ্রামের নিকট নৌকা! রাখিয়া, তীরের উপর তান্ু খাটাইয়া৷ তন্মধ্যে বাস 
করিতে লাগিলেন। 

রামচন্দ্র যে কৃপা করিয়া বিমলাকে দেখিতে আসিবেন, সে ঢুরাশী গেল; তিনি 
যে ভীহাকে গ্রহণ করিয়া, কোন প্রকারে পদতলে আশ্রয় দিবেন, সে ভরসাও 
বিগত প্রায় ; যশৌহর ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা বা সম্ভাবন! নাই; স্বামীর চরণপ্রাত্ত 
ত্যাগ করিয়াই বা লাভ কি; এইবপ চিন্তায় দিন কাটিতে লাগিল। অবশেষে 
রাজমাত৷ সমস্ত বার্তা শুনিয়া বধূুকে আনিবার জন্ত পুত্রকে আদেশ করিলেন। 
তৎপরে কি হইল, তাহা সিদ্ধহস্ত,রোহিণী কুমারের স্থন্দর সংযত ভাষায় বলিতেছি। 
প্রামচন্ত্র জননীর আর্দেশ পালনের কোন উদ্ভোগ করিলেন না। ইহাতে 
রাজমাতা নিতাস্ত তুদ্ধা হইয়া, পুবধূকে স্বভবনে আনিবার জন্ত স্বয়ং তাহার 
নৌকায় গমন করিলেন। শ্শ্রকে সমাগত| দেখিয়া রাজমহিষী বিমলাদেবীর 
ূর্বস্থৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি অবগঞ্ঠনে মুখচন্্র আবৃত করিয়া ্ব্ণুদ্রা পরিপূর্ণ 
এক সুবর্ণ থালা তাহার চরণ প্রান্তে রাখিয়া, তাহাকে প্রণাম করিলেন। রাজমাতা 
বহুমূল্য অলঙ্কার পরিপূর্ণ গজদস্ত নির্মিত পেটিকা', বধূর হস্তে দিয়া আশীর্বাদ করতঃ 
সাহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্বক মুখচুত্ধন করিলেন। বধূর ভ্রমর-কৃষ্ণ পক্ষ-পংক্তি 
অশ্র-নিষিক্ত দেখিয়া, তিনিও অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন; পরে মহা 
সমারোছে বধূকে লইয়া রাজরানী মাধবপাশায় প্রত্যাগত হটলেন।” * 


১ বাক্লা, ১৭৫ পৃ্া। প্রতাপ-ক্া প্রত্যাখ্যাত! হইসস! কা চলিয়া বান নাই) রবীন 
নীথের উপন্তান উপন্ভাসই, উদ্থাতে ্রতিহর্মীসক বিশেষ কিছু নাই । 


মোগল-সংঘর্ষ পু ৩২৩ 


কয়েকদিন পরে রামচন্ত্র পল্সীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ-ছুহিতা 
তখন নিজের চরিত্রগুণে রাজোশ্বরের হ্বয়রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। 
তীহারই গর্ভে রামচন্ত্রের কীর্তি নারায়ণ ও বন্থদেব নামক ছুই মহাৰলশালী 
গৃত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্ত্রের মৃত্যুর পর কীর্তিনারায়ণ রাজা হন; তিনি 
মহাবীর এবং নৌযুদ্ধে সপ্রসিদ্ধ ছিলেন। * তিনি মেঘনার উপকূল হইতে 
ফিরিঙ্সিদিগকে বিতাড়িত করিয়। ঢাকার নবাবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। 
কীন্তির পরে বন্ুদেব নারায়ণ রাজত্ব করেন। প্রতাপ-দৌহিত্র বন্থদেব নিজ 
পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন-_ প্রতাপ নারায়ণ ; তীহারই বর্তমান নিংশ্ব বংশধরেরা 
কাষে না হইলেও, অন্ততঃ নামে, এখনও চক্্বীপের বাজা ও সমাজপতি 
বলিয়! সম্মানিত। 


ভ্রিংস্প পল্লিচ্ছেদ-মাগল- নংঘর্ষ 
৫০১১ 
সমানলিহহ 
পাঠান রাজত্বের অবসানে সমরবিজয়ী মোগলের! বঙ্গের স্বামিত্ব লাভ করিলেন 
বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ২৫ বসরের মধ্যে এদেশকে শাসনতলে আনিতে পারেন 
নাই। ১৫৮* থুষ্টাবে যখন দেশময় তুমুল বিদ্রাহ উপস্থিত হয়, তখন হুদক্ষ 
সেনানী টোউরমল্ল বিদ্রোহী জমিদারবর্গের কতককে নির্জিত ও কতককে 





চন্্রত্বীপের কায়স্থ-কুলকারিকায় আছেঃ_ 

“কীর্তি নারায়ণো বীরো মামানী তদজ জঃ। 
অগদেকশুরঃ দোহপি নৌযুদ্ধে হুপ্রসিদ্ধকঃ ॥ 
মেঘনাদ্োপকূলে ন ফেরঙ্গ-সৈনিকেঃ নহ। 
অডভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ধ্বানতাড়রৎ 
জাহাজীর পুরাধীশো নবাৰো ববনত্ততঃ । 
স্থাপয়ামাম দিত্ত্বং সার্ধং ভেন প্রব্ত: 1 


২২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কাগজেই থাকিল, আগ্র। হইতে অর্থ আসিয়। বঙ্গের যুদ্ধব্যয় চালাইতে লাগিল 
বটে, কিন্তু বিংশ বৎসরের মধো এদেশ হইতে কপর্দকমাত্র ও রাজকোষে প্রেরিত 
হইয়াছিল কিনা সন্দেহস্থল। খাঁ আজম বাঁ শাহাবাজ খ| আসিয়া অবস্থার 
বিশেষ কোন পরিবর্ভন করিতে পারিলেন না। তখন আদিলেন বাদশাহ 
আকবরের সর্বপ্রধান সেনাপতি রাজা মানসিংহ। তিনি ১৫৮৯ থুঃ অব হইতে 
১৬০৪ পর্য্যন্ত বঙ্গের সুবাদার ছিলেন। ইহার মধ্যে ১৫৯৮-৯ অবে তিনি 
বাদশ|হেৰ আদেশে একবার মাত্র দাক্ষিণাত্য জয় করিতে গিয়। বঙ্গে অন্থুপস্থিত 
ছিলেন। ১৬০০ অঞ্ধে তিনি পুনরায় এদেশে আসিয়া চারি বৎসর কাল প্রবল 
প্রতাপে কাধ্য চালাইয়া* ১৬০৪ খুঃ অবে স্ব-ইচ্ছায় কাধ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যান। ১৬০৫ অবে আকবরের মৃত্যুর পর যখন তৎপুন্র জাহাঙ্গীর বাদশাহ হন, 
তখন তিনি মানসিংহকে রাজধানীর চক্রান্ত হইতে দূরে রাখিবার জন্য পুনয়ায় 
তাহাকে বঙ্গের শাসন-কার্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু এবার মানসিংহ ৮ মাস কাল 
মাত্র আগ্রা হইতে দুরে ছিলেন, সে সময় তিনি রাজমহল ছাড়িয়! পূর্বদিকে 
কোথায়ও অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়! মনে হয় না; তিনি বঙ্গের স্বাস্থ্যকে বড় ভয় 
করিতেন, 1 বিহার ছাড়িয়া সহজে বঙ্গে আসিতে চাহিতেন না; বিশেষতঃ 
উক্ত ৮ মাসের কতকাংশ যাতায়াতে গিয়ছিল, অবশিষ্ট স্বপ্ন সময়ের মধ্যে 
ছুঃসাহদিক অভিযানে যোগ দেওয়া যায় না। সুতরাং ১৬০৪ খুষ্টাব্দই প্রকৃতপক্ষে 
তাহার বঙ্গ শীসনের শেষ বংসর ; উহারই মধ্যে তাহার সহিত প্রতাপাদিত্যের 
ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 

গ্রানসিংহ ১৫৯২ খু: অবে কিরূপে উড়িস্বা জয় করেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। 
তৎপষে ১৫৯৫ অন্দে তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। ; এঁ বৎসরই 
তিনি তৃষণার বিদ্রোহ দমন জন স্বীয় পুত্র ছুর্জন সিংহের অধীনে একদল সৈন্ত 
পাঠান। এই সময়ে ভুএারাজগণ পাঠানের সহিত যোগ দিয়া মোগলের বিপক্ষে 
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£ কালে এই সমৃদ্ধ সহর আকবর নগর নামে অভিহিত হইত। - রাঁসহলে এখন জঙ্গল 
মধ্যে মানসিংহের রাঁজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে। 


'মোগল-সংঘর্ষ ৩২৫ 


দডায়মান হইয়াছিলেন। উড়িম্ার ঈশা খর পুত্র পাঠান সর্দার স্থুলেমান এবং 
শ্রীপুরের কেদার রায় উভয়ে আসিয়া যুদ্ধ করেন। সুলেমান নিহত ও কেদার 
রায় পরাজিত হইলে ভূষণা অধিকৃত হয়। সুলেমানের মৃত্যুর পর সাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ওসমান পাঠান বিদ্রোহের প্রধান নেতা হন। কুচবেহারের রাজা লক্ষ্মী 
নারায়ণ, জ্ঞাতি ভ্রাতা রঘুরায়ের সহিত বিরোধ করিয়া মানসিংহের বশ্ঠত। স্বীকার 
করেন। রঘুরায় কত্রাভূর ঈশা | ও মাশুম থা৷ কাবুলীর সহিত যোগ দিয়া প্রবল 
হইলে পুনরায় ছুজ্জন সিংহ প্রেরিত হন। বিক্রমপুরের ৮ ক্রোশ দুরে ঈশা ও 
মাশ্ুম বহুসংখ্যক বণতরা লইয়! যে যুদ্ধ করেন, তাহাতে ছুজ্জন সিংহ প্রাণত্যাগ 
করেন। * কিছুদিন পরে মাশুম | রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যামুখে পাতিত হন এবং 
ঈশা খা বশ্ঠতা স্বীকার করেন। লক্ষীনারায়ণ মানসিংহকে কন্ঠাদান করতঃ 
সন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 1 

এইরূপে উত্তরবঙ্গ কতকটা শাসনাধান করিয়! মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের 
জন্য চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তখন তাহার ভোষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংহ বঙ্গের 
স্ববাদার হন। কিন্তু করেকদিন মধ্যে অকম্মাৎ আগ্রায় তাহার মৃত্যু ঘটিলে, 
জগতের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক পুক্র মহাসিংহ পিতৃপদ পাইলেন। $ কিন্তু বঙ্গের 
মসনদ বালকের জন্ত নহে। শাসনের শ্রিথিলত' দেখিবামান্্র বঙ্গীয় তুঞ্াগণ 
পুনরায় ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ওসমানের অধীন ছুদদীস্ত আফগানেরা 
ভদ্রকে বাদশাহী সৈম্কে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া পুনরায় উড়িষ্যা দখল 
করিয়া লইল। শ্রীপুরের কেদার পরাক্রান্ত নৃপতির মত শাসন করিতেছিলেন) 
ভূষণার মুকুন্দরাম পুনরায় মাথা তুলিলেন; বাক্লার রামচন্দ্র তখনও দাবালক, 
প্রতাপাদিত্যের তত্বাবধানে তীহার রাজ্য নিরাপদ ছিল। সকলের মধ্যে 
প্রতাপা্দিত্যই সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া শিরোভ্তোলন করিলেন। এইবার তিনি 


ক ১0002172778 টিটি ৬০1, 111, 1093-4. রামনাথ ররেট প্রণীত “ইতিহাস, 
রাজস্থান” হইতে নিখিল বাবুর পুত্রকে এক অংশ উদ্ধত করিয়। দেগান হইয়াছে যে, 
প্রতাপাদিত্যের দিত ঘুদ্ধ করিতে গিয়া দুর্জয় সিংহ মারা পড়েন, মে কথা ঠিক নছে। 
আবুল ফজলের গ্রস্থ অধিকতর প্রামাণিক। 

1 &. বি. ৬০1. 11117 1139, 

2454 110, 0 157 





৩২৬ যশোহর-থুল্নার ইতিহাস 


সত্য সত্যই প্রকাশ্তভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
এইবার মহাসমারোহে নূন করিয়া রাজতক্তে বসিলেন। রাজনুয় যজ্ঞের মত 
এক বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইল; কত সমধন্মী রাজন্য ও জমিদার, কত সহদয় 
আত্মীয় স্বজন আসিয়া আনন্দোৎসবে ও পরামর্শ-সভায় যোগ দিলেন। 
বহুদিন ধরিয়া যশোহরপুরী আনন্দলহরীতে আত্মহারা হইয়৷ রহিল। স্বাধীনতা 
ঘোষণ! কর! কত বিপদ-সম্কুল এবং মোগল শক্র কত সমব-নিপুণ, প্রতাঁপ সকলকে 
ভাহ। বুঝাইয়া দিলেন; সকলে সমবেত না হইলে দেশমাতৃকার সমুদ্ধার হইবে 
না, প্রতাপের পরাজয়ে প্রতাপের কি হইবে? হইবে দেশের সর্বনাশ, ইহাই 
যেন সকলে বুঝিয়া যান। আমর! পূর্বে বলিয়াছি, এই সময়ে প্রতাপ কল্পতরু 
হইয়া অপরিমিত অর্থ লুটাইয়! দিয়াছিলেন, ( ২৩৯ পৃঃ ) এবং দানের শোতে 
সকলের ভক্তিগ্রীতি সমাকর্ষণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। | 
কথিত আছে, প্রতাপাদিত্য এই সময়ে নিজ নামে মুদ্রা প্রচারিত করেন। 
কোনও রাজার পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার এমন নিদর্শন আর নাই। কিন্তু একান্ত 
দুঃখের বিষয় আমি বু বৎসর একাস্তিক চেষ্টার ফলেও এই মুদ্রার একটিও 
দেখিতে পাই নাই, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি (৫২ পৃঃ) এজন্ত কোন প্রকার 
চেষ্টা, অনুসন্ধান, অর্থব্যয় বা সময়ক্ষেপে কাতর হুই নাই। লোকমুখে শুনি, 
প্রতাপাদিত্যের ত্রিকোণ মুদ্রা ছিল। চতুক্ষোণ, অষ্টকোণ, গোলাকার বা 
ডিম্বাকার প্রভৃতি নানা আকারের মুদ্রার কথ! জানি, কিন্তু অন্য কেহ ত্রিকোণ 
মুদ্রা গ্রগার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তবে প্রতাপার্দিত্যের ত্রিকোণ 
মুদ্রা থাকা বিচিজ্জ নহে; তিনি ভ্রিকোণ মন্দির, ভ্রিকোণ পুকুর ৰ৷ 'পুষ্পাধার 
রচনা করিয়াছিলেন ( ১৩৬-৭ পৃঃ); বিশেষত্বের জন্য বা তান্ত্রিকতার খাতিরে 
তিনি ভ্রিকোণ মুদ্রাও প্রস্তুত করাইতে পারেন। তাহার পতনের পর এদেশে 
মোগলেরা এরূপতাবে তাহার কীর্ডিস্ৃতি বা স্বাধীনতার চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়াছিল 
যে, সে সময়ে হয়তঃ বিশুদ্ধ রৌপোর মুদ্রাগুলি কতক লুণ্ঠিত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল, 
কতক লোকে ভয়ে বাহির করিতে না পারিয়া গলাইয়! গহন! গড়িয়াছিল ব| 
মাটীর গর্তে পুতিয়া রাখিয়াছিল। হয়ত: কোনদিন দৈবাৎ এরূপ মুদ্রা বাহির 
হইয়া পড়িতে পারে । কিন্তু তবুও যতদিন তাহা চক্ষে না দেখিব, ততদিন 
তাহার অস্তিত্বে আস্থা করিতে বা অন্তকে বিশ্বাস করিবার জন্ত বলিতে পারি না। 


মোগল-সংঘর্ষ ৩২৭ 


যুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে এই মুদ্রার কথা প্রচার করেন। তিনিও 
মুদ্রা দেখেন নাই ; তিনি যে খোড়গাছির রাজা! রাজেন্দ্র নাথের মুখে উহার কথ! 
শুনিয়াছিলেন, তিনিও নিজে মুদ্রা দেখেন নাই। রাজা মহাশয় রামনগর 
নিবাসী শ্রীবাণী সরকার নামক জনৈক কায়স্থের নিকট এই মুদ্রার কথা শুনেন। 
বাণী সরকার নুরনগরে যে মুদরী স্বচক্ষে দেখেন, তাহার সম্মুখ পৃষ্ঠে শরীশ্রীকালী 
প্রসাদেন ভবতি শ্রমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়ন্ু” এবং পরপূষ্ঠে "বজৎ সিককা 
বছিমে। জরবে বাঙ্গাল মহারাজা প্রতাপাদিতা জর্দাল।”, এইরূপ লেখা ছিল। 
যদ্দি ইহা! সতা হয়,* তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রথম পৃষ্ঠা বাঙ্গলা অক্ষরে এবং 
পর পৃষ্ঠ ফার্সী অক্ষরে সেই ভাষায় লিখিত ছিল। “জরবে+ (টাকশাল ) শের 
পর নিশ্চয়ই স্থানের নাম লেখা ছিল, কিন্তু উহার পঠোদ্ধার হয় নাই। এই 
টঙ্কশালা ব৷ টাকশাল কোথায়, তৎসম্বন্ধেও বন্থ অনুসন্ধান করিয়াছি। সম্ভবতঃ 
সুন্দরবনের আধুনিক ১৪৬ নং লাটে রায়মঙ্গল দুর্গের মধ্যে এই টাকশাল ছিল, 
সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি ( ২০২ পৃঃ )। ধুমঘাটে বহু অনুসন্ধান করিয়াও 
টাকশীলের নিদর্শন পাই নাই। হয়ত; মোগলের ভাবী আক্রমণের আশঙ্কায় 
রাজধানী হইতে দুরে ছৃর্েষ্ত গুপ্ত স্তানে মুদ্রা পত্তত হইত। প্রতাপাদিত্যের 
রাজত্বের শেষ ভাগে তাহার নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইয়! থাকিলেও 
তাহার পিতা ও তাহার নিজ রাজত্বকালে স্বলেমান করবাণীর পুত্র দায়ূদের 
নামাফ্কিত পাঠান মুদ্রাই অধিক চলিত। মামি ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে মুদ্রার অনুসন্ধান 
করিতে গিয়৷ কয়েক স্থলে দাযুদের মুদ্রাই পাইয়াছি ; এমন কি যশোহরের উত্তর 
ভাগে বারবাজার প্রদৃতি স্থানেও এই যুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উচাতে দিশ্লীর 
স্থরবংশীয় পাঠান বাদশাহগণের মন্থুকরণে দেবনাগর অক্ষরে “শ্রীদাউদসাহী” 

* উত্ত ব্যক্তির মুখের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তছিষয়ে সয়ং রাজ! রাজেজানাথও 
সন্দিহান ছিলেন। তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি কথাগুলি নিজ লাইব্রেরীর “বঙ্জাধিগ 
পরাজয়” নামক পুস্তকের একটি পৃষ্টা অবিকল টুকিয়া রাখিয়াছছিলেন। সে লেখাটি ২৯১২ 
১৯১৮ তারিপে আমি ভাহারই সম্মুখে পড়িয়া লইয়াছিলাম। উহ্বাই প্রতাপের মুক্তা সম্বন্ধে 
এখনক।র মন প্রথম ও শেষ প্রমাণ। রাঙ্গা রাজেলসনাথ এক্ষণে পরলোকগ ত। শাস্থ্ী 
মহাশর ই অংশ নকল করিয়। হবীয় পুন্বকে (৭১ পৃঃ) প্রকাশ করেন, উহ! হইতে নিখিল বাবুর 
পরজ্ছ (58১৫৫ পৃঃ) ও অস্তান্ত নানাস্থানে প্রচারিত ইইক়াছে। 





-৩২৮ যশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


বলিয়া লিখিত আছে* 'দাযুদশাহ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াই এই মুদ্রা প্রচলন 
করেন, প্রতাপাদিত্য উহার অনুকরণ করিবেন, বিচিত্র কি? 

শুধু রৌপ্যাদি ধাতুনির্ষিত মুদ্রাকেই যে মুস্রা বলে, তাহা নহে; প্রাচীনকালে 
রাঙ্গা স্বীয় নামাঙ্কিত পোড়া মাটার (€5779০915. ) মুদ্রাও ব্যবহার করিতেন। 
তবে উহা অর্থরূপে বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত না। মাটির মুদ্রা রাজকীয় 
পত্রাদির সঙ্গে সংযোজিত হইয়া অন্তত্র প্রেরিত হইত। মুদ্রায় একটা ছিদ্র 
থাকিত, তন্মধ্য দিয় লৌহ-তার দ্বারা পত্রাদি বীধিয়৷ গালা দ্বারা আটিয়া দেওয়া 
হইত। এইরূপ মুদ্রা সঙ্গে থাকিলে, পত্রের উপর বিশ্বাস বাড়িত। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ পোড়া! মাটার মুদ্রার প্রচলন ছিল। 
শীহর্ষের গ্রন্থে এবং মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকে এই মুদ্রার উল্লেখ আছে। কিছুদিন 
হইল বিগারের অন্তর্গত প্রাচীন নালন্দীর খনন কালে এইরূপ বছ মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । কামরূপাধিপতি নালন্দার সর্বাধাক্ষ শীলভদ্রকে এইরূপ মুদ্রাুন্ত পত্র 
লিখিতেন! সম্প্রতি প্রতাপের ধূমঘাট দুর্গের পরিখাপার্থে এইরূপ একটি পোড়া 
মাটীর মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।+ মুদ্রাটি চেপ্টা, 
ডিম্বাকার ; পরিমাণ ২১ ইঞ্চি ; আধ ইঞ্চির কিছু বেশী পুরু । এক কোণে 
একটু সরু হইয়া গিয়াছে, সেখানে তার দিয়া বাধিবার ছিদ্র আছে। উহ্বার ছুই 
পৃষ্টাতেই কিছু কিছু লেখা আছে, তাহা সম্পূর্ণ পড়া যায় না। একপার্থে “সং ১৬ 
মাঘ দিনে ৬ গুহস্ত প্রতাপাদিত্য” এইরূপ কিছু অস্পষ্ট লেখা আছে। উহা হইতে 
মনে হয়, গ্রতাপাদিত্যের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে ৬ই মাঘ তারিখে এই মুদ্র! ব্যবহৃত 
হইতেছিল। বোধ হয় এই জাতীয় মুদ্রাগুলি পূর্বে প্রস্তুত থাকিত না, আবশ্তাক 
মত কাচা অবস্থায় উহার উপর যথেচ্ছ তারিখ ও স্বাক্ষরাদি লিখিয়া তৎক্ষণাৎ 
পুড়াইয়া লইয়া পত্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইত। স্থাধীন এবং পরাত্রান্ত 
নৃপতিগণ এইরূপ মুদ্রা নিয়ত ব্যবহার করিতেন; প্রতাপাদিত্য ভারতের সেই 
চিরন্তন রীতির অনুবর্তন করিয়াছিলেন । 





* এইরূপ যে ছুইটি মুদ্রা আমার নিকট আছে, তাহার দুইটিরই ফটো প্রকাশ করিলাম। 
- 1 এহ মাটির মুস্রাটি £:০৮৪০০।০৪)০৭] 06চ৪:057৮র হুপারিষ্টেপ্ডেটে সুপগ্ডিত 
জীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত এম, এ মছোদর ধুমঘাট হইতে লইয়া গিয়াছেন। 


মোগল-দংঘর্ষ ৬৯৪ 


স্বাধীনতা ঘোষণার সময়ে এবংপরবর্তী ছুই এক বংসম্ষের মধ্যে এতাপাদিত্যের 
নিজ শাসিত রাজাও বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণদিকের ত কথাই 
নাই) প্রতাগাদিত্য “সুন্দরবনের বাঘ” বলিয়া খ্যাত; সমস্ত সুন্দরবন তাহার 
করায় এবং তাহার রাজ্য সমুদ্র পধান্ত বিস্তৃত। ঘটকেরা তাহাকে “আসমুদ্র- 
করগ্রাহী” বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব দিকে বলেশ্বর নদ তাহার রাজোর 
সীমা ছিল. কিন্তু উহা পার হইয়া তিনি কয়েকটি পরগণা হস্তগত করিয়াছিলেন 
বসস্ত রায়ের মৃত্যুর পর চকতী৷ বা চাকশিরি তাঁহার দখলে আসে এবং চাকশিরিতে 
তিনি একটি প্রধান নৌ দুর্গ স্থাপন করেন। উহার বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে 
দিয়াছি (২০৪-৫ পৃঃ)। চাকশিরির পূর্ববর্তী পরগণাগুলি এই সময়ে দবিগঙ্গ 
সেনবংশীয় মদনমোহনের অধিকারভূক্ত ছিল। তিনি দূরবন্থী স্থানে থাকিব! 
পৈতৃক সম্পত্তিতুক্ত ১৪টি পরগণার বৃত্তি ভোগ করিতেন * স্ৃতরাং প্রতাপাদ্দিতোর 
মত পরাক্রান্ত ব্যক্তির সে সব পরগণ! দখল করিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। 
উত্ত ১৪ পরগণার নাম_-কাশেমপুর, শিবপুর, তগ্নে রদ্রপুর, বনগ্রাম, মধুদিয়া, 
সুলতানপুর, সোন্ধীরকূল, 1 আব্ছুল্যাপুর, ইব্রাহিমপুর, রাজোর, লেবিমাবাধ, 








* দ্িগঙ্গা-নিবাসী বাশুকি-গোত্রীয় জাতি কির সেন পাঠান আমলের 
শেষভাগে একজন পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন৷ তিনি দাধারণতঃ ভূঞা কিন্কর বলিয়! খ্যাত । 
ইনি দক্ষিণ রাটীয় ১৮ পর্যযাযতূক্ত কুলীনদিগের একজাই করিয়া সমাজে অশেষ সম্মানিত হন। 
তিনি নবাব সরকাঁর হইতে যে ১৪ পরগণাঁর সনন্দ পান, উহাই ভাহার পুল মদনমোহন ভোগ 
করিতেছিলেন। মদনমোহন প্রতাপাদিতোর সমসামগ্মিক। প্রতাপের পতনের পর ঢাকার 
নবাব ইসলাম খ| মদনের পুল গ্রীনাথের সহিত কতকগুলি পরগণাঁর বন্দোবস্ত করেন। 
প্রনাথের পৌজ্র রুজ্রনারার়ণ রায়েরকাটিতে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করেন। 
১৬৫৯ খুঃ অব্ধে তৎকর্তৃক ৮ দিদ্ধেস্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। হৃতরাং যে কিন্কর সেনকে 
মুশিদ কুলি খ। নিষ্যাতিত করেন বা সম্ভবতঃ মাহীর গড়ক।ট1 বাড়ীর চিহ চন্দননগরের সম্গিকটে 
এখনও আছে, সে কিন্কর দেন এই তু কিন্কর হইতে সম্পূর্ণ তন ব্যক্তি। বাঁক্লা, ২৩*পৃঃ, 
বাঙ্গালার ইতিহাস (কালীপ্রসন্নবনেযা) ৪৮পৃঃ, বাস্থকিকূলগাথ| ৮-১৩পৃঃ, রুঘ্রনারায়ণের অধস্তন 
রাজবংশীয়ের বরিশাল হইতে খুল্নার কয়েক স্থানে মাসিয়া বাদ করেন। তদ্ংশের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পরে দিব । 

+ বর্তমান বরিশাল জেলার হাবেলী সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত হ্যামরাইজ, 
পোণাবাকিযা প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন সোন্ধার কূল পরগণ। গঠিত হইল্লাছিল। বাফ্লা,১৭০পৃঃ। 


৪২ 


৩৩৪ যশোহর-খুল্মার ইতিহাস 


নাজিরপুর, হাবেলী ও চিরুলিয়া। ইহার মধ্যে চিরুলিয়৷ ব্যতীত আঁর ১৩টি 
পরগণা প্রতাপাদ্িতের অধিকারে আসিয়াছিল। উহার মধ্য হইতে তিনি 
বনগ্রাম প্রগণা স্বীয় প্রিয়তম ভাগিনেয় লক্ষ্মণ ঘোষকে প্রদান করেন * এ্রবং 
হাবেলী পরগণা বসস্ত রায়ের ভগিনী ভবানীদেবীকে প্রদত্ত হয়। ত্দুকুধি 
ভবানী ও তাহার স্বামী পরমানন্দ রায় এই পরগণায় অর্থাৎ বর্তমান বাগেরহাটে 
বান করেন। 1 কিছুদিন পরে যখন স্বাধীনতা ঘোষণার সময়ে প্রতাপাদিত্য 
প্কল্পতরু যজ্ঞ” রুরেন, তখন জানকীবল্লুভ সরকার নামক জনৈক বৈগ্বংশীয় 
কম্মচারী বিশেষ দক্ষত। ও সুশৃঙ্খলার সহিত কতকগুলি গুরুতর কার্য সুসম্পন্ন 
করেন বলিয়! প্রতাপের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ সুলতানপুর খড়রিয়া ও 
বেলফুলিয়া পরগণার জমিদারী সনন্দ পায়! ছিলেন। $ 

পশ্চিমদ্দিকে ভাগীরথী নদীই প্রতাপাদিত্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের নির্দষ্ট সীমা 
ছিল, তবে দক্ষিণাংশে তিনি হিজলী জয় করিয়া লওয়ীয় সমুদ্রের নিকট দিয়া 
তাহার রাজ্য উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্তমান কলিকাতার অপরপারস্থ 
সাল্খিরা প্রভৃতি ছুই একটি স্থান তীহার ভাগীরথী-বাণিজ্যের শুন্ক আদায়ের কেন্দ্র 
হইদ্বাছিল। বসন্তরায়ের হত্যার পর যশৌর রাজ্যের পশ্চিমভাগে তিনি দোর্দ 
প্রতাপে শীসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। জ্রিবেণী পর্যন্ত যমুনা! নদীর 
দক্ষিণস্থ বর্তমান ২৪ পরগণ! জেলার সমস্ত অংশ তাহার করতলগত ছিল। তিনি 
হালিসহর, কাচড়াপাড়া, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান হুগলীর মোগল ফৌজদারের কবল 
হইতে সবলে দখল করিয়! লইয়াছিলেন। জগদ্ধলে তাহার যে ছুর্গ ছিল, উহার 
বিবরণ পূর্বে দিয়াছি (১৯৪ পৃঃ)। কথিত আছে, .যমুনার উত্তরে বর্তমান 
নদীয়া জেলার কতকস্থানও প্রতাপাদিত্যের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই 
সমন্ধে কুশদ্বীপ ব| কুশদহ পরগণা পাত্ডিত্য-গৌরবে নবদ্বীপের সহিত সমকক্ষত| 





* ইনি প্রতাপের তগিনীপতি গৌবিন্দ ঘোষ ল্কারের পুত্র। ১০২পৃঃ ্টনা। 

৭. গাত বহুবংধী পরমানন্দ বসস্ঘ রায়ের ভগিনী তবানী দেবীকে বিবাহ করেন ও পরে 
গরতাপ কর্তৃক অঞ্ডিত হাবেলী পরগণীর জমিদারী যৌতুক পাইয়া ৰাগেরছাটের নিকটবর্তী 
কাড়াপাড়ার আনিয়। বান করেন এবং তখন হইতে পরার" উপাঁধি হয়। তৎপূর্ব্বে তিনি 
বশোহর রাজধানীর নিকট পরমানন্দকাটিতে বাস করিতেন। টে 

$ সাহিভা-পরিষৎ পন্জিকা, ১৩২৩, ২৩*পৃঃ। 


মোগল-সংঘর্ষ ৩৩১ 


করিত। .-এই পরগণা তখন বর্তমান গোবরডাঙ্গ! অঞ্চল হইতে রাণাঘাট 
্রস্ৃতি স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কুশদহ পরগণ| এক্ষণে যশোহর, নদীয়া ও 
২৪. গরগণার মধ্যে বিভক্ত হইয়! গড়িয়াছে। ষোড়শ শতাকীর শেষভাগে এই 
গরগণীর অধীশ্বর ছিলেন, কায়ন্থ কুলভূষণ কাণানাথ রায়। কথিত আছে, দামুধ 
খার সহিত মোগলের সংঘর্ষকালে কাণীনাথ মোগল পর্গে যোগ দিয়া সৈশ্তাধ্যক্ষরূপে 
অসাধারণ শৌধ্্য প্রদর্শন করেন। বাদশাহ আকবর তাহার প্রতি সন্ত হইয়া 
তাহাকে 'রাজ! সমরসিংহ, এই গৌরবান্বিত উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন তিনি 
জলেশ্বরের সন্নিকটবর্তী যমুনাবেষ্টিত চতুর্কেিত ছর্গ বা চৌবেড়িয়ায় দুর্গ ও প্রাসাদ 
নিষ্মাণ করিয়া বাস করেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তদীয় মন্ত্রী রাজা সতীশের 
চক্রান্তে কুলি থা খন বঙ্গের মোগল শাসনকর্ত| (১৫৭৭-৮) তখন তাহার প্রাণদণ্ড 
হয়।&* তখন তাহার রাজ্য ইছাপুরের চৌধুরী বংশের কৃতী পুরুষ রাঘব সিদ্ধান্ত- 
বাগীশের হস্তগত হয় 1 মহারাজ প্রতাপাদিত্য কুশহ্বীপের রাজন্ব দাবি করিয়া 
কিরূপে সসৈন্তে আক্রমণ করেন ও সিদ্ধান্তবাগীশ তীহ্থার বশ্ঠতা স্বীকার করিলে 
প্রতাপপুর প্রতিষ্ঠ৷ করিয়! প্রতিনিবৃন্ত হন, তাহা আমরা পূর্বক বর্ণনা করিয়াছি। 
( ১৩৭-৮পূঃ )। 

প্রতাপাদিত্য যখন এইরূপ বিশ্ৃত রাজা শাসন করিতেছিলেন, তখনই 
তাহার সহিত সপ্তগ্রামের ফৌজদারের সহিত বিবাদ বাধে । [কন্ত তখন তাঁহার 
নৌ-বাহিনী এরপ স্থব্যবস্থিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, যে ফৌজদার চেষ্টা 





*. এই ঘটনা অবলশ্বন করিয়। সাহিত্য-রধী রমেশ চত্র দত্ত ঠাঁছার হুপ্রসিদ্ধ' উতিহামিক 
উপন্তান “বঙ্গবিজেভা” প্রণয়ন .করেন। এখন চৌবেড়িয়ার সে দুর্গ বা রাজপ্র।সাদের কিছু 
নাই। নীলকর দিগের দমদ্নে অনেক প্রাচীনকার্তির তগ্রাবশেষের মালমসলা। পর্যন্ত স্থানাত্বরিত 
হইস্কাছিল। এখন চৌবেড়িয়ার় রাজার বাগান, ফুলবাড়ী, সেহাল! পাড়। প্রভৃতি করেকখানি 
ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র প্রাচীন নিদর্শন রহিয়াছে। এখন চৌবেড়িয়! বঙ্গভাষার কৃতী লেখক ও নাউকাঁর 
রাম ঝাহান্ুর দীনবন্ধু মিত্রের জগস্থন বলির! প্রসিদ্ধি লাত. করিক়াছে। দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত 
হীবনী বধাস্থানে প্রদত্ত হউবে। কাশীনাথের প্রসঙ্গে “নদীর! কাহিনী” ২২২৩ গৃঃ 
কশদ্বীপকাহিনী ৭-৮পৃং রষ্টব্য। ও 

+ এড়,মিশরের কারিকাঁয় উদ্বেগ আছে, ইছাপুরের হড়চৌধুরীগণ ০ অধিকার 
লক্ষণ সেনের নিকট হইতে পান। 
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করির়াও তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। 'ত্রিবেণী হইতে যমুনাপথে 
যশোহরের দিকে অগ্রাসর হওয়াই তীহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রতাপ 
রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র শাসন বিষয়ক শৃঙ্খলা স্থাপন জন্য তাহার স্থযোগ্য 
কর্মৃচারীদিগকে প্রেরণ করেন। বঙ্গীয় রাজন্য ও জমিদারবর্গ যাহাতে তাহার 
নেতৃত্ডে দেনের স্বাধীনতার জন্ত একমত হইয়া কাঁধ্য করেন, তাহাদের হৃদয়ে 
যাহাতে দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তি-গ্রীতির সমুদ্রেক হয়, তজ্জন্য তিনি সর্বত্র 
উপযুক্ত দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই দৌত্যকার্ষের অগ্রগণ্য 
ছিলেন তাহার পরমবন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি যেমন মিষ্টভাষী ও সুবন্তা, 
তেমনই সাহসী, অক্রান্তকর্্মা ও কুট-নীতি-বিশারদ। যখন যেভাবে কোন 
গুরুতর কাধ্যভার তাহার স্বন্ধে সমর্পিত হইত, তখন তিনি প্রাণপণে উহ! সম্পন্ন 
না করিয়া নিশ্চিন্ত ছইতেন না। ১৫৯৯ খৃঃ অন্দে যখন প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা 
বিজ্ঞাপিত করিয়| রাজতক্তে বসেন, তাহারই প্রাক্কালে প্রতাপের অনুচরগণ 
দেশীয় রাজন্তবর্গের সহিত দেখ! সাক্ষাৎ করিয়া, অভিষেক উপলক্ষ্যে বশোহরে 
পদার্পণ করিবার জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। শুধু রাজ! ঝ| 
জমিদারবর্গ নহেন, জন-সংঘকে উদ্ধদ্ধ করাই দূতগণের প্রধান কাধ্য ছিল। 
শঙ্কর চক্রবর্তী বক্তৃতার প্রভাবে সকলের হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতেন। 
তিনি নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে রাজমহলে উপনীত হন। মোগলেরা 
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘাত্র। করিবার জন্য কিরূপ আয়োজন করিতেছিলেন, 
তৎপক্ষে তাহাদের শক্তি বা অভিসন্ধি পরীক্ষা করাই তাহার প্রধান উদ্দেগ্ত ছিল। 

সম্ভবতঃ এই সময়ে মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্ত রাঁজমহল ভাগ করিয়া- 
ছিলেন। শুন! যায়, তখন শের খা নামক এক বাক্তি কোন এক বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত কন্মচারী.ছিলেন। * তিনি শঙ্করের প্রচেষ্টার বৃত্তান্ত জানিয়৷ ঘটনাক্রমে 
তাহাকে বন্দী করিয়া রাখেন । “শের” শবে ব্যাপ্র বুঝায়, এই জন্য তখন এক 
প্রবাদ উঠিল, 

* আমর! "আকবর নামা'” বাঅন্ত কোন বিবরণী হইতে শের খাকে বা তিনি কি 
করিতেন, সেরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এমন কি, তিনি হুগলীর ফৌজদার 


বা.রাঞ্মহলের কোন উচ্চকর্দরচারী, তাহাই জানিতে পারি নাই। সুতরাং এই শের খার 
ইতিহালিকতা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। 





মোগল-সংঘর্ষয ৩৩৩ 


“শঙ্কর চক্রবস্তীকে গেলো বাঘে 

অন্য লোক আর কোথায় লাগে 2” 
যাহা হউক, শঙ্ষর কিন্তু বাথের কবল হইতে রক্ষা! পাইয়াছিলেন। তিনি অচিরে 
কারারক্ষিগণকে বণীভূত করি রাজমহল হইতে পলায়ন করেন। তজ্জন্য শীঘই 
ক্রোধান্ধ শের খাঁর সহিত প্রতীপের সেনাদলের সংঘধ হয়। উহার ফলে মোগল 
পক্ষ পরাজিত হইল, প্রতাপের দু্ধর্য রণতরী সমূহ শত্রদিগকে রাজমহল পর্যাস্ত 
বিতাড়িত করিয়া দেয়। ইহারই জন্ত জনশ্রতি আছে, প্রতাপাদিত্য রাজমহল 
পথ্যন্ত রাজ্য জয় করেন। যাহা হউক, ১৬০০ থঃ অন্দে তীহার ক্ষমতা এবং বীরত্ব- 
খ্যাতি যে শেষ সীমায় পৌছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার সেই অসীম 
ক্ষমতার বার্তা প্রায় দেড় শত বৎসর পরেও কবির লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 
ভাগাবান কবির ভাষার মাহাক্মো তাহা এখনও বঙ্গের ঘরে ঘরে অনুরণিত 
হইতেছে । কবিবর ভারতচন্ত্র লিখিয! গিয়াছেন ; 


“যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, 
মহারাজ। বঙ্গজ কায়ন্থ। 

নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে তায়, 
ভয়ে বত ভূপতি দ্বারস্থ 

বরপুত্র তবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর 
বায়ান হাজাব বার ঢালা; 

যৌড়শ হল্কা হাত, অযুত তুরঙ্গ সাতি 


বদ্ধকালে সেনাপতি কালী ।” 

দৈববল ব্যতীত কেহই সেরূপ অসাধারণ বলশালা হইতে পারে না, ইহাই লোকের 
ধারণা ছিল এবং দৈববল হারাইযাই প্র্তাপের পন হইয়াছিল, ইহাই পরিণামে 
সপ্রমাণ করিবার জন্য কত, প্রবাদের হট হইয়াছিল। যাহা হউক তাহাকে 
দমন কর যে একান্ত আবশ্যক, হাহা মোগল বৃ্ভিভোগীর! সকলেই বুবিয়াছিলেন ; 
এই জন্ত ত্বাহার দৌর্জন্ের সংবাদ নানা মুখে নানা ভাবে বাদশাহের রাজধানীতে 
পৌছিতেছিল। 

কিছুকাল পূর্ব হইতে রূপরাম বস কু রায়কে লইয়া আগ্রায় ছিলেন। 
কেন্তু যশোহরের আবজী ভাল ভাবে বাদশান্ঠের গোচরীভূত করিবার ন্ুযোগ ঘটে 
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নাই। কথিত আছে এই সময়ে কটু রায় উপযুক্ত শিক্ষক রাখির! সুন্দর ভাবে 
ফারসী শিক্ষা করিয়াছিলেন। * বখন বঙ্গ হইতে প্রতাপের দৌজ্জন্টের কাহিনী 
আসিতেছিল, 1 তখন তাহার সাক্ষা সেই কাহিনীর প্রধান সমর্থক 
হইল। ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে আছে ?_-“অনস্তরমিন্প্রস্থপুরেশ্বরো লিপিতঃ 
প্রতাপাদিতান্ত দৌর্জন্তং সমধিগচ্ছন্‌ কটুরারেণাপি ইন স্থপুরগতেন সাক্ষিনেব 
তদানীমেব তদৌর্্ত গোচরীকৃতং | অথ ইনতপরস্থপুরেশ্বরে! রোযাৎ প্র্ষ,রি ভাধরো 
দ্বাবিংশতা। সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিং প্রধানামাত্যমাদিদেশ . যথা 
মানসিংহ ভবান্‌ মহত! সৈস্তেন পরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যং ছুরাত্মনং ঝটিতি বদ্ধা 
সমানয়তু।” এই আদেশ পাইয়া মানসিংহ বহু সৈগ্সামন্ত লরা মহাড়ম্ববে 
বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

ঘটকেরা বলিয়াছেন যে, মানসিংহের আক্রমণের পূর্বে বাদশাহ বঙ্গাধিপ 
প্রতীপের বিনাশ জন্ত “াবিশতিতমথানান্‌ প্রেষয়ামাস সত্বরং” অর্থাৎ ২২ জন 
আমীরকে সসৈন্তে প্রেরণ করেন। কয়েকটি কারণে একথা সত্য বলিয়া মানিতে 
পারি না।! প্রথমতঃ ১৫৮৯ খুঃ অব পর্য্যন্ত যখন মানসিংহ উড়িষ্যা ও উত্তরবঙ্গে 
বিদ্রোহ নিবারণ জন্য ব্যাপৃত ছিলেন, তখন প্রতাপ অন্ুগতভাবে কিছুদিন 
তাহার সাহাধ্যই করিয়াছিলেন। কোন অসছাব করেন নাই। শেষ দুই তিন 
বংসর প্রতাপ রাজ্য বিস্তার করিবার সময়ে প্রকাগ্ভাবে মৌগলের সহিত বিবাদ 
করেন নাই। সুতরাং এ সময়ে আমীরপণের আঘিবার কারণ হয় নাই। 
দ্বিতীয়তঃ ১৫৯৯ অব্বে মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয় জন্ট বঙ্গ ত্যাগ করিলে প্রতাপ 
স্বাধীনতা, অবলদ্বন করেন, ওসমান উড়িস্যা দখল করেন এবং দেশময় তুমুল বিদ্রোহ 
হয়। রী সময়ে মানসিংহর পুত্র ও প্রতিনিধি জগৎসিংহের মৃত্যু হওয়াতে, 
বৎসরের মধ্যে মানসিংহকে ফিরিয়া আসিয়! সেরপুরের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত 
করিতে হয়। এই বংসর মধ্যে বাদশাহ যদি ২২ জন আমীরকে ভার দিয়া 
পাঠাইতেন, তাহা হইলে একক মানসিংহের তত বাস্ত হইয়া ফিরিবার আবগ্তক 
হইত না। তৃতীয়ত; কোন এক জনকে বিশেষ ভার না দিয়া ২২ জনকে এক 





*. রাম বাম বসুর প্রতাপাদিতা চরিত (১৮০১) ১৪৪পৃঃ। 
+ ক্ষিভীশ বংশাবলী, ধর্থ পরিচ্ছেদ । নিখিল বাবুর গ্রন্থ, ২৯১ পৃঃ। 
$ নিখিল বাবুর প্রভাপাদিতা ১৫৮-৯পৃঃ। 


মানসিংহ ৩৩৫ 


সঙ্গে বা ভাগে ভাগে পাঠাইবার কোন যুদ্ধরীতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভার- 
প্রাপ্ত কেহ আসিলে ২২শ জনের নাম হইত না । চতুর্থতঃ ধৃমঘাটে টেঙ্গা মনজিদের 
কাছে ১২ জন ওমরাহের কবর আছে। অথচ যুদ্ধ সেখানে হয় নাই। পরাজিত 
আমীরদিগের শবদেহ দূরবর্তী যুদধক্ষেত্র হইতে আনিয়া সযত্বে নিজ রাজধানীতে 
এবং প্রধান মস্জিদের পার্থ কবর দিবার উদ্যোগ বা প্রবৃত্তি প্রতাপাদিত্যের 
হইরাছিল বলিয়া মনে হয় না। অপর পক্ষে আমীরগণ মানসিংহের নেতৃত্বে 
তাহারই সহচব হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি যুদ্ধান্তে যখন রাজধানী দখল 
করেন, তখন উহাদের শবদেহ আনিয়া সমাধিস্থ করিয়া যান। সুতরাং 
ক্ষিতীশবংশে এবং অন্নদামঙ্গলে যেমন আছে, তাহাই সত্তা £-- 
বাইশী লম্কর সঙ্গে, কচুরায় লয়ে রঙ্গে 
মানসিংহ বাঙ্গালা আইল।” 

১৫৯৯ অন্দের শেষ ভাগে সেরপুব আতাই যুদ্ধে ওসমানকে পরাজিত করিবার 
পর মানসিংহ রাজধানীতে গিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন আকবর 
তাহাকে সাত হাজারী মন্সবদারী প্রদান করিয়া সমস্ত ওমরাহেব শীর্ষদেশে স্থান 
দেন * এইবার প্রতীপাদিত্যের বিবরণ পৌছিল, এবং মানসিংহ বিংশ সহজ 
রাজপুত সৈন্তের অবীশ্বর হইয়। বঙ্গদেশ শাসন করিতে আসিলেন। কথিত আছে, 
আদিবার কালে তিনি বারাণসীধামে কিছুদিন বাম করিয়াছিলেন। এ সময়ে 
তিনি কামদেব ব্রহ্মচারী নামক একজন তেন্স্বী সন্নাসীর জ্ঞানবৈরাগ্যে মুগ্ধ হইয়া 
তাহার নিকট শক্তিমন্তরে দীক্ষিত হন। কন্ল্যাসী বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ, তাহার পূর্ব নাম 
কামদেৰ গঙ্গ্যোপাধ্যায়। তাহার পুত্র লক্গমীকান্ত গতভাপাদিত্যের সরকারে রাজস্ব 
বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন (২২১পৃঃ)। মানসিংহ গুরুর নিকট লক্ষ্মাকাস্তের 
কথা শুনিয়া] বঙ্গে আসিয়। তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং প্রবাদ আছে, 
লক্ষমীকান্ত তাহাকে গুপ্তভাবে সংবাদ দির সাহায্যও করিয়াছিলেন, নতুবা 
মানসিংহ তাহাকে বহু পরগণার মালিক করিয়া যাইতেন না। লক্মীকান্তের 
জীবনী ও বংশ কথা পরে আলোচনা করিব। 

১৬০০খুঃ অব মানসিংহ কাশী হইতে রাজমহলে পৌছিলেন এবং এবার 
ধ্গদেশকে প্রকৃাবে শাসন ভলে আনিবার ভন্ত সর্ববিধ আয়োজনে প্রবৃত্ত 





নিরব নন ঢ. 3477 9০%জট 00150075 9£867891 9৮, 213) 


৩৬৬ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইলেন। প্রায় ২৫ বংসর হইল পাঠানের| পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গে 
মোগল-শাসন প্রবদ্তিত হয় নাই। মোগলেরা রক্ততর্পণ করিয়া যে রাজ্য জয় 
করিয়াছে, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভূঞাগণের পরাক্রমে সে নুতন রাজ্য বুঝি 
অঙ্কুলির অন্তরাল হইতে হস্তচ্যুত হয়। তাই আকবর তাহার সর্বপ্রধান 
সেনাপতিকে সর্ববিধ ভারার্পণ করিয়! পুনরায় বঙ্গে প্রেরণ করিলেন। রাজ্/লাভ 
বা রাজস্ব সংগ্রহ হউক বা ন| হউক, পরাজিত হইয়া বুদ্ধগ্েত্র ত্যাগ করা কখনও 
আকবরের স্বভাবগত ছিল না । অজস্র অর্থবৃষ্টি করিয়৷ তিনি রাজপুতনা'র রাজ্য 
চাহেন নাই, রাজপুতের বশ্ততা মাত্র চাহিয়াছিলেন। ব্গজয় হউক বাঁ না হউক, 
সে কথা পরে দেখা যাইবে ; বঙ্গীয় ভূঞাগণ বিদ্রোহী হইয়া যাহাতে উত্তোলিত 
মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়, যে কোন প্রকারে তাহাই করিতে হইবে। 
আর সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মানসিংহই একমাত্র সমর্থ কর্ণধার । তিনি তাহার 
গুরুতর দায়িত্ব বুবিয়াছিলেন; সাতহাজারী মন্সবদারের উচ্চ সম্মান যাহাতে 
রক্ষিত হয়, তজ্জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ণ ছুই বৎসর ধরিয়! 
এই চেষ্টা চলিল। বিহারের সর্ব এবং বঙ্গের যতদূর পর্যাস্ত সম্ভব, শাসন- 
শৃঙ্খল! ও রাজন্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল। ন্থুখ-বিলাসে সমতাস্ত সিংইরাজ 
নিষ্বঙ্গের আবহাওয়াকে বড়ই তয় করিতেন, কিন্তু তবুও সেখানে যাইতে 
হইবে। নৌ-সেনাপতি মুণ্ডা রায় কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মানসিংহ. জল পথে কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া- 
ছিরেন। কিন্তু কেদার রায় সে সন্ধিমত কার্ধ্য না করায় পুনরায় তিনি কিল্মক্‌ 
নামক আর এক সেনানী প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং সর্ধপ্রথমে প্রতাপাদিত্যকে 
পরযুদস্ত করিয়া! আবশ্তক হইলে কেদারের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, কিছুতেই 
বার্থ মনোরথ হইয়| ফিরিবেন না, এই ভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অবশেষে 
১৬০৩ খুষ্টাবের প্রারস্তে তিনি বিরাট সৈন্ত-বাহিনী লইয়া যশৌরাভিমুখে অগ্রসর 
ভইলেন। কচুরায় ও রূপরাম তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন । 

রাজমহল হইতে মানসিংহ কোন্‌ পথে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে 
মততেদ আছে। পথও দুইটি ; এক পথ মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়া সোজা দক্ষিণমুখে, 
অন্ত পথ বর্ধমান থুরিরা । যে পথেই তিনি আম্থুন, জলঙ্গীর তীরবর্তী চাপড়া 
নামক স্থানে তিনি ভৰানন্দ মন্ুমদার কর্তৃক সংকৃত হইয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা 


মানসিংহের আক্রমণ ১ 


আছে। * বর্ধমানের পথে চাপড়ীর দূরত্ব ছইশত মাইলের অধিক, মুর্শিদাবাদের 
পথে এ দূরত্ব ১২৫ মাইলের বেণী হইবে না। হ্থৃতরাং প্রথম কথা এই যে, 
মুর্শিদীবাদের পথই সোজ। এবং সেই পথে সৈন্য চলাচলের মত ফ্লাজবর্ঘ্ফ ছিল। 
দ্বিতীয় কথা, ছাপঘাটির মোহানার কাছে ভাগীরথী পার হওয়া যত সৌজা, নিস 
দিকে হুগলীর কাছে তত সোজ! নহে। প্রতাপাদিত্যের সুদক্ষ রণবাঁহিনী যে 
ভ্রিবেণীর নিকটে তাহার পারের পথে বাধা দিতে পারে, সে আশঙ্কা অবস্ত 
মানসিংহের ছিল। সুতরাং নিয়দিকে আসিয়া তিনি তাগীরঘী পার হইবার 
মতলব করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি যদি বর্ধমানেই আমিবেন, তাহা হইলে উল্টা 
দিকে পূর্বস্থলী ও নবদ্বীপের মাঝে গঙ্গা গার হইয্া চাপড়ার অপর পারে 
যাইবেন কেন? 'ভবাননের সঙ্গে দেখা করিবার খাতিরেই কি বিরাট বাহিনী 
লইয়া অতদূরে যাঁওয়া যার? $ বিশেষতঃ নবদ্ধীপের নিকট জঙ্গী ভাগীরথীতে 
মিশিয়াছে ; উহার দক্ষিণে কাল্নার নিকট পার হইলে একবার পার হইলেই চলে : 
বদ্ধমান হইতে বৈকুষ্ঠপুর, মীতগাছি প্রভৃতি প্রাটান স্থান দিয় কাল্না পর্য্যন্ত 
পুরাতন রাস্ত। ছিল। কিন্তু সে পথে না আসিয়া মানসিংহ একবার ভাগীরথা ও 
একবার জলঙ্গী এই ছুই নদী পার হইবার জন্য চাপড়ায় গেলেন কেন? যাহা 
ইউক, যেদিক হইতে দেখা যায়, মানসিংহ বর্ধমানের পথে আসিয়্াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। ভারতচন্্র শুধু বিষতনুন্দর গল্পের অবতারণা করিষার জন্য তাহাকে 
সেই পথে আনিয়াছিলেন। $ 


চাগড়াখাহরাম স্দীপব্ি নদীভটে। | ভৎগেগ্রং মমাঝগাম ।” ক্ষিতিশ বংশাবলী। 

1 উত্তরিলা পূ্বস্থলী নদে স্বিধান ॥ আননে গঙ্গার জলে ল্লান দান কৈল1। কনক 
অঞ্রলি দিয়! গঙ্গ। পার হৈলা ॥ পরম আনন্দে উত্তরিল নবস্থীপ ।”--অরদ| ঙ্গণ। “এই 
সমর ভাগীরথী নবন্বীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতেন।” নগীর্া-কাহিনী »পৃঃ ও ৬৯পৃঃ। 


এইজস্তপূর্বস্থলী হইতে ভাগীরধী পার হইয়া নবন্ধীপে আমিতে হইত । 
£ মজুমদার সঙ্গে রঙে খড়ে পার হয়ে, বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈস্ক লয়ে।'-_ 


হ 
ভারতচন্ত্র। 

$ দিখিলবাবু লিখিয়াছেন--“তারত চন্র তাহাকে বরধষানে উপস্থিত হওয়ার যে উচ্ছেণ 
করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে । উহ কেবল বিভানন্জর প্রসঙ্গের অবতারণার অস্ত ।” 
প্রতাপাদিত্য উপ; ১৫৯ গৃঃ। 3২ 


৪৩ 





৩৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাজমহল হইতে গঙ্গার ধার দিয়া যে প্রশস্ত রাজপথ সুতীর নিকট ভাগীরথী 
শাখা পার হইয়া জঙ্গিপুরের মধ্য দিয়া সোজা দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, এ পথ দিয়া 
মানসিংহ সসৈষ্ঠে আসিলেন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এ রাস্তাকে এখনও প্বাদশাহী 
সড়ক” বলে * এবং উহাই প্রকৃত “গৌড়বঙ্গের রাস্তা” । ভাগীরথীর পূর্বরপার 
দিয়া এই পথ নদীয়ার মধ্যে জলঙ্গীর কুলে আসিয়া ছিল। জলঙ্গী তখন প্রবলা 
নদী; সে অঞ্চলে ভাগীরঘী ভিন্ন অন্ত কোন নদী তেমন প্রশস্ত, গভীর বা 
বাণিজ্যবহুল ছিল না। মানসিংহকে সৈন্ঘসহ এই নদী পার হইতে হইবে। 
তিনি চাপড়ার পরপারে পৌছিয়া উহারই আয়োজন করিতে ছিলেন। এ পর্যন্ত 
তিনি যে সব স্থানের মধ্যদিয়া আসিয়াছেন, তথা হইতে সকল লোকজন ও রাজারা 
ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছেন। + স্থৃতর"ং স্থানীয় লোকের নিকট হইতে পার 
হইবার পক্ষে কোন সাহাযোর প্রত্যাশা ছিল না। তিনি হাতী ও উটের গাড়ীতে 
চড়াইয়া কতকগুলি নৌকা সঙ্গে আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিরাট বাহিনীর 
পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত নহে। 

এমন সময়ে ভবানন্দ সমাদ্দার নামক এক ত্রাঙ্ণ আসিয়া তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার প্রতিভাসম্পনন সুকুমার মূর্তি দেখিয়া মানসিংহ মুগ্ধ 
হইলেন। বিশেষতঃ যখন কোন জমিদার তাহার সহিত দেখা করিতে আসেন 
নাই, তখন সাহস করিয়া ভবানন্দ আসিলে, এবং যে কোন ভাবে হউক বাদশাহী 
সৈন্তদলের সাহায্য করিতে চাহিলে মানসিংহ পরিতুষ্ট হইলেন। ভবানন্দ তখন 
হুগলীতে কামুনগো দপ্তরে মুহুরীগিরি চাকরী করিতেন, তখনও তিনি কাছুনগে 
হন নাই। $ চীকরী হিসাবে মুহুরীগিরি বিশেষ কিছু না হইলেও তখনকার 
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+ দ্যত্ বত্রোবাদ তন্মাত্স্মাৎ লৌকা; পলারঞক্রিরে রাজীনশ্চ প্রায়ে। ন সাঁঙ্ষাদ্বভূবঃ1৮ 
ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতং) অর্থাৎ মাঁনসিংহ দেখানে যেখানে আসিলেন, সেখান হইতে সকল 
লোক পলাইল, রাজার! কেহ সাক্ষাৎ করিলেন না। 
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অন মঙ্গলেয় ছরি হড় নয়ত? কাঁপীনাথ ভবানন্দের পিতাঁমহ। 


মানসিংহের আক্রমণ . ৩৩৯ 


দিনে উহাতে পরসা ছিল এবং পৈতৃক মম্প্তি ও পূর্বতন আয় হইতেও 
ভবানন্দ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। বাগোয়ানে তাহার বাড়ী ছিল, উহা বেশী 
দূরবত্তী নহে ; দেশের মধ্যে তাহার গ্রতিপত্তি ছিল, সে কথা পরে বলিতেছি। 
ভবানন বিশেষ চেষ্টা করিয়! বহুসংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিলেন। বাদশাহী 
সৈন্ঠ নিরুদ্ধেগে পার হইল। কিন্তু এই সময় চৈত্রমাস; অকম্মাং এক দৈব 
বিপদ ঘটিল। সৈন্য সামন্ত পার হইয়! চাপড়ীয় মাসিতে না আসিতে ভীষণ ঝড় 
বৃষ্টি আরম্ত হইল এবং নাতদিন ধরিয়া! অবিশ্রান্ত চিলিল। উহাতে কত নৌকা 
ডুবিল, হাঁতী ঘোড়া ভাসিয়া গেল, সাজসরঞ্জাম ও রসদাদি নষ্ট হইল, আশ্রয়হীন 
সৈগ্দলের অপরিসীম কষ্ট হইল। তাহারা জোর করিয়া আশ্রয় জুটাইল, 
ভবাননও যতটুকু সাধ্য, তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রধান 
অভাব হুইল খাগ্ছের ; সেপক্ষেও ভবাননদ তাহাদের প্রধান ভরসাস্থুল হইয়াছিলেন। 
তিনি নিজ গৃহে গোবিন্দদেব বিগ্রহের সহিত রাধিকা! প্রতিমার বিবাহ দিবার 
উৎনৰ করিবেন বলিয়! যথেষ্ট থাগ্-সন্তার সংগ্রহ করিয়! রাখিয়াছিলেন। : তাহাই 
দিয়া মানসিংহের সৈন্তদিগের উদর-তৃপ্তি করিলেন । বড়বৃষ্টির মধ্যেও অবিরত 
ভারে ভারে সেই সকল খাদ্ভ নৌকাযোগে আনিয়া লুটাইয়! দেওয়! হইল। যে 
নৈব্ছ্ে গোবিন্দদেবের পুজায় লাগিল না, তাহাই মানসিংহের পূজায় দিয়া 
ভবানন্দ স্বীয় ভাগ্যলক্গীকে স্ুপ্রসন্ন করিলেন। মানসিংহ তাহাকে ভবিষ্যতে 
বহু পুরস্কার দিবেন বলিয়া কত আশ্বাস দিলেন ; এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
যশোহরাতিমুখে যাত্রী করিলেন। সত্বরতীর সহিত সৈন্ঘ-চালনাই জয় 
লাভের মৃলমন্ত্র। 

এইবার আমরা ভবাননের পরিদয় দিয় লইব | শাণ্ডিল্য গোল্রয় তষ্টনারায়ণের 
অষ্টাদশ পুরুষ কাশীনাথ নদীয়ার অন্তর্গত কাকৃদি পরগণার জমিদার ছিলেন এবং 
বাগোস্ধানের অন্তর্গত আন্মুলবাড়িয়।য় তাহার নিবাস ছিল। দৈবদোষে তিনি 
রাজকোপে পতিত হইয়! মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার বিষয় বাজেয়াপ্ত হয়। 
তখন তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়। জাতিমানের তয়ে নিকটবর্তী 
হরেক্কষ্চ সমাদ্দার নামক এক বৈষয্রিক ত্রাঙ্ষণের আশ্রয় লন। বথাকাঁলে তিনি 
একটি পুত্র প্রসব করেন। হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া কালে এ পুক্রটিকে 
নিজে উত্ববাধিকারী নির্বাচিত করেন ।. পুক্রের নাম রামচন্ু ; তিনি মমাদ্দারের 


৩৪৮. যশোর খুলনার ইতিহাস 


উত্তরাধিকারী বলিয়। লোকে তাহাকে রামসমান্দার বলিয়া ডাকিত। কালে রামচন্দ্রের 
চারিটি পুর হয়, তন্মধ্যে দুর্গীনাস জ্যেষ্ঠ । এই দুর্াদাস পরে ভবানন্দ নাম পান 
এবং হুগলীর কানু নগো দপ্তরের মুহুরী পদ হইতে ১৬১৩ খুঃ অন্দে কান্থুনগো৷ পদে 
উন্নীত হন; তখন তাহার উপাধি হয়-_মভুমদার। এইরপে দুর্গাদাস সমাদ্দার 
ভবানন্দ মডুমদার বলিয়। পরিছিত। স্বৃবিধাবোধে আমরা সর্কত্র তাহাকে সেই 
ভবানন্দ নামেই অভিহিত করিব। আমরা ষে সময়ের কথ! ৰণিতেছি, তখন 
ভবানন্দ অপর তিন ভ্রাতাকে ফতেপুর, কুড়লগাছি ও পাট.কাবাড়ী এই তিনটি 
বিষয় বিভাগ করিয়! দিয়া, নিজে বাগোয়ানের অধিকারী হইয়া! তদস্তরগত বল্পভপুরে 
সৌধনির্দমীণ করিয়। বাঁস করিতেছিলেন। 

ভবানন্দের বাল্যজীবন এরতিহাসিকের নিকট তমসাচ্ছন্ন। কেহ কেহ বলেন, 
হুগীর ফৌক্জদনার এক সমন্বে জলঙ্গীপগে যাইবার সময় তাহার নিকট হুগলীর পথ 
জ্িজআস! করেন এবং সেই উদীয়মান বালকের উত্তরে তাহার তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় 
পাইয়া, তাহাকে হুগলী লইয়! গিয়া সংস্কৃত ও ফারমী এই উভয় ভাষায় উত্তমরূপে 
শিক্ষিত করেন। আবার এমনও শুনা যায়, রাম সমাদ্দার স্বয়ং বালক পুক্রটিকে 
লইয়া গিয়। প্রত্তাপাদিত্যের পিতার রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং তথায় 
ভানন রাঙ্জানুগ্রহে উত্তমরূপে শিক্ষালাত করেন। বশোহর-রাজবংশের কুলগত 
প্রবাদ হইতে জানা যায়, দুর্গাদাস বালককালে যশোহরে যান এবং প্রথমতঃ 
দেবসেবার পুষ্পচয়ন ও তন্বাবধানের কার্যে ব্রতী হন। ক্রমে তিনি রাজপরিবার- 
ভুক্ত সকলের প্রিয়পান্ত হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ বসস্ত রায় ও তাহার পর্থীগণ 
তাহাকে অত্যন্ত প্নেহ করিতেন ৷ দেবসেবার শত্বাবধান কার্ষ্যে ও নিজ চরিত্র 
মাধুধ্যে তিনি রাণীদিগের নিকট হইতে “রাণীয়ান বৃতি”* লাভ করেন। 
যশোহ্রের নিকটবর্তী দেবনগর ছুধলী প্রভৃতি এখনও রাণীবৃত্তি বলিয়া থ্যাত। * 
&ঁ সম্পত্তি ভবান.ন্দর অধস্তন কৃষ্ণনগরের রাজবংশীয়ের! ভোগ করিতেন বলিয়া 
কথিত হয়। তবে প্রতাপের পতনের পর অনেকগুলি জমিদারী উহার! ক্রমে 
লাভ করেন, তন্মধ্যে উক্ত সম্পত্তি কি ভাবে অর্জিত হয়, তাঁহার কোন লিগ্িত 
বিবরণী পাই নাই। . যশোহরে থাকিতে বোধ হয় হুর্গাদাসের নাম পরিবর্তিত 


,* বজীয় লমাজ ( সভীশ চর রায়) ১৭১ পৃহ। 
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হইয়া তবানন্দ হয়। সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের হত্যাকালে তিনি ঘটনাক্রমে 
প্রভাপাদিত্যের বিরক্তিতীজন হন ও পরে যশোহর ত্যাগ করিয়া আসিয়৷ হুগলীর 
কান্ধুনগে৷ দপ্তরে মুহুরী হন। এই সময়ে মানসিংহ আসেন ও তাহার ভাগ্য 
প্রসন্ন হয়। 

ভবাননের প্রথম জীবন যে ধখোহরে' অতিবাছিত হয়, কয়েকটি কারণে উহ! 
সম্ভবপর বলির বোধ হর। আমর! এখানে ধীরভাবে উহার আলোচনা করিতেছি। 
প্রথমতঃ প্রবাদ এমনভাবে শতমুখে তাহাকে কলঙ্কিত করিয়া! রাখিরাছে ষে 
ভবানন্দের নাম করিবামাত্র বঙ্গবাসীর মনে এক স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের চিন্ত 
প্রকটিত হয়। পাঠান রাজত্বের প্রাক্কালে যেমন উত্তরভারতে কনৌজাধিপতি 
জয়চন্ত্র, মোগল আমলের প্রারস্তে তেমনই বঙ্গদেশে এই ভবানন্দ শত্রকে ডাকিয়া 
আনিয়া দেশের পায়ে দাসত শৃঙ্খল পরাইয়! দিয়াছেন। এই প্রবাদ বা সর্কজনজ্ঞাত 
অপবাদের হেতু কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন, যশোহর রাজসরকারে চাকরী না 
করিয়াও কেহ দেশের শক্রু মোগলদিগকে সাহাব্য করিলে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া 
কলম্কিত হইতে পারেন । তুত্তরে বলা! যায়, মানসিংহকে এমন সাহায্য ত কত 
লোকেই করিয়াছিলেন; চাচড়ার পূর্বপুরুষ তবেশ্বর রায়ের পুত্র মহতাপ চাদ রায় 
এইরূপ একজন সাহায্যকারী ; অপবাদটা ভবানন্ের স্কন্ধে এত অধিক চাপিল 
কেন? তীহার গল্পই বা এত সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল কেন? * কোন অকাট্য 
প্রমাণ না থাকিলেও তবানন্দের সর্ধন্র-প্রচারিত অপবাদ তাহার যশোহর-বাসের 
অনুকূল সাক্ষ্য দিতেছে । দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ত “রাণীয়ান্‌ বৃত্তি” একটি প্রধান 
নন্দেহের বিষয়। তৃতীয়ত: সামান্ত মুহৰীগিরি গাকরীতে বতই পয়সা থাকুক 
এবং পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশ পাইয়া তাহার অবস্থা যতই সচ্ছল হউক, উহা 
হইতে স্তীহার এমন সঙ্গতির পরিকল্পনা করা৷ বায় না, বাহাতে তিনি ৭ দিন ধরিয়া 
মানসিংহের বিরাট বাহিনীর আহার ধোগাইতে পারেন। নিশ্চয়ই মুহুরীগিরির 
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পূর্বে তাহার অন্ত আয় ছিল। চতুর্থতঃ ক্ষিতীশবংশ|খলী-চরিতে উল্লিখিত আছে 
যে, মন্ুমধার কিছু পূর্বে পলক্মী প্রতিমাক্জ সহ গোবিন্দ প্রতিমায়! বিবাহ মহোৎসব 
কারয়িতং' বহুবিধ তক্ষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উহা দ্বারা মানসিংহের সৈল্যাগলের 
আতিথ্য রক্ষা করেন। এই ব্যাপারে একটি সন্দেহ হয়.। পূর্বে বলিয়াছি, 
উড়িঘ্া হইতে আনীত গোবিন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠান ক্রমে ক্রমে কতকগুলি 
লক্ষ্মী বা রাধিকা! প্রতিমা প্রস্তুত করান হয় (২৬৩ পৃঃ ), তন্মধ্যে কয়েকটি বমন্ত 
রায়ের অপছন্দ হওয়াতে রাজ সরকারের কর্মচারীরা উহা! লইয়া বান; সন্তবতঃ 
তবানন্দ এপ একটি বিগ্রহ পাইয়া ষশোহরের অনুকরণে গ্রোবিন্দদের 
বিগ্রহ প্রস্তত *করিয়৷ উহার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্চোগী হন। শঙ্কর চক্রবর্তী 
'এইরূপ একটি রাধিকা মুষ্তি লইয়া গিয়া বারাসতে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
এই সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্ত বমস্ত রায় যথেষ্ট সাহাষ্য করেন; যদি 
ঘটনা সত্য হয়, সে সাহায্যে ভবানন্দ বঞ্চিত হন নাই। পঞ্চমতঃ মানসিংহ 
চাপড়ায় পৌছিয়। ভবানন্দকে ধশোহরে যাইবার পথঘাটের মানচিত্র ও বিবরণী 
লিখিয়া দিতে বলেন ) তদঙ্ুারে “মজুমদারঃ সবিশেষং সর্বং লিখিত্বা সমপয়া- 
মাস”--* অর্থাৎ সমস্ত লিখিয়৷ দিয়াছিলেন, উহা! হইতে সিংহরাজ! নিজের 
গতিবিধি ও সেনা নিবেশের ব্যবস্থা স্থির করিয়া লন। যখন মোগল সৈন্ের 
কুচ আরম হয়, তখন অশ্বারোহী ভবানন্দ সেনাপতির পাশে পাশে পথের 
পরিচয় দিতে দিতে যাইতেছিলেন 2 

“আগে গাছে ছুই পাঁশে দু'সারি লক্কর। 

চলিলেন মানসিংহ যশোর-নগর ॥ 

মন্তন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়। | 

কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া ॥”-_-.ভারতচন্ত্র। 
যশোহর সব্ধন্ধে এইরূপ বিশিষ্ট লিখিত বিবরণী দেওয়া একজন অপরিচিত 
লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। মানসিংহ ধাহার নিকট "অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া” 
সহুত্তর পাইতে পারেন, যশোহর সহরের সকল বিষয়ের সহিত তাহার যথেষ্ট 

* ক্ষিতীশ বংশাবনী চরিতম্‌ ( বালিনের সংস্বরণ) | নিখিল বাধুর শ্রতাপারিত্য'-স 

২৯৩ পৃঃ। 
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পরিচয় ছিল। ভবাননের যশোহরে চাকরী করা অস্বীকার করিলেও, সে স্থানে 
তাহার বারংবার যাওয়া অস্বীকার কর! ঘায়'না। রাজসরকারের সহিত ঘনিষ্ট 
সরব ব্যতীত তখন কেহ বারংবার সেই স্বর সুন্দরবনের রাজধানীতে যাইত 
বলিয়াও মনে হয় না। হাহা হউক, সক্ষেপতঃ আমাদের বিশ্বাস এই, সপ্তগ্রামে 
কানুনগো দপ্তরে চাকরি করার পূর্বে তিনি বশোহরে ছিলেন এবং হয়তঃ 
বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর প্রতাপের সহিত অসপ্ভাৰ ব্শতঃ ব। রূপবস্থুর চক্রান্তে 
যশোহর ত্যাগ কয়েন। এমনও কথিত আছে, তিনি কটুরায়ের সঙ্গে আগ্রা বা 
রাজমহলেও গিয়াছিলেন, কিন্তু ততদূর আমর! বিশ্বাস করি না। , 
র্ধা থামিবামাত্র মানসিংহ চাপড়া হইতে নিক্রান্ত হঈলেন % এই ঝড়ে 
প্রতাপা্দিত্যের নৌ-বিভাগেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইরাছিল। ফিরিঙ্গি রডা প্রভৃতি 
সেনানীর অধীন কয়েকথানি জাহাজ যমুনার সুখে গঙ্গায় ছিল; মানসিংহের পথরোধ 
উহাদের উদ্দেন্ত । উক্ত ঝড়ে উহার কতগুলি জাহাজ ভগ্ন ও মগ্ন হয় এবং সৈম্তগণ 
বিপনন হইর। পড়ে । যাহারা আম্মরক্ষণ করিতে গারিয়াছিল. তাহারা রায়গড়ের 
দিকে প্রস্থান করিল। কচুরায় বখন সঙ্ে ছিলেন, তখন মানসিংহ সর্বপ্রথমে 
রায়গড় অধিকার করিবার জন্তও যাইতে পারেন, এন্‌প আশঙ্কা ছিল । সুতিরাং 
নৌ-বাহিনীদ্বারা সে দিক সংরক্ষিত হইল। 
মানসিংহ দ্রুতগতিতে রাণাঘাটের সন্নিকটে চুর্ণী পার হইয়া চাকদহে 
পৌছিলেন। এ পর্যান্ত তিনি বাদশাহী সড়ক বা গৌড় বঙ্গের পুরাতন রাস্তায় 
আসিতেছিলেন। অতি পূর্বকাল হইতে এই রাস্তায় সৈম্ত চলাচল করিত। 
চাকদহ হইতে সেই রাস্তায় ঘোড়াগাছা, সুবর্ণপুর, লাউগালা ও ফতেপুর দিয়া 
জাগুলিয়ায় পৌছিলেন। জাগুলিয়৷ একটি প্রধান পল্লী, তথা হইতে বাদশাহ 
সড়ক সোজা দক্ষিণে বারাসত পর্য/স্ত গিয়াছিল। কিন্তু মানসিংহ সম্ভবতঃ সে রাস্তায় 
না গিয়া আর যে একটি ক্ষুদ্র পথ দক্ষিণ-পূ্বমুখে হাবড়ার দিকে গিয়াছিল, বিলের 
মধ্য দিয়া সেই রাস্ত। উচ্চ করিয়া বাধিতে বাধিতে, সৈশ্যদণ শ্রীরুষপুরের 
মধা দিয়! হাবড়| ডান দিকে রাণিরা বর্তমান মছলবললুর ষ্টেশন বা রাঙ্জবললভপুরের 
নিকট পৌছিল, হ'রে শুড়ির যে রাস্তা চারঘাটে গিরাছিণ, এই রাস্তা তাহার 
সহত মিশিয্বাছিল। মাঠের মধ্য দিয়! উভয় রান্তার চিত্র আছে এবং 
সাধারণ লোকে এখনও উহা! চিনাইয়! দিয়া থাকে । এখন ডি্থাক্ট বোর্ডের যে 
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গন্দর সরল পথ মছলন্দপুর হইতে বাছুড়িয়৷ পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহার অধিকাংশই 
মানসিংহের নবগঠিত গৌড়-বঙ্গের রাস্তার উপর দিয়া গরিয়াছে। অজানা অচেন| 
নিয়-বঙ্গে ত্বরিত গতিতে পথ রচন| করিতে করিতে বিরাট মৌগল-বাহিমী 
ফেমন করিয়া! সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সব পুরাতন কাহিনীর চিন্তা 
লইয়া আমি মানসিংহের এই রাস্তায় বছ মাইল পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয্বাছি। 
মানসিংহ কোথার়ও থামেন নাই বা! কোথায়ও তাহাকে বাধা দেওয়া হয় 
নাই। যমুনার মুখে, ত্রিবেণীতে ব1 চারঘাটে, যমুনা ইচ্ছামতীর সঙ্গমন্থলে তাহাকে 
নৌপথে বাধ! দিবার স্থান ছিল। কিন্তু তাহার সৈল্ত দল যখন পাত্রে চলিতেছে 
সংবাদ পাওয়া গেল, তখন রণতরী সমূহ সরিরা গিয়! বসন্তপুরের সন্পিকটে চমুনার 
মধ্যে অবস্থিতি করিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মোগল সৈন্যদলে অশ্বারোহী প্রধান 
সম্বল এবং পদাতিক সংখা কম। সে পদাতিকগণ সিক্তবাত নিয়ধঙে, সুন্দরবনের 
জল কদ্দমের মধ্যে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারেনা । এইজন্য, মানসিংহ যখন নৌপথে 
আদসিতেছেন না, তখন তাহাকে পথে বাধা দেওয়া হইল না, রাজ্যমধ্যে নিরুদ্ধেগে 
প্রবেশ করিতে দেওয়৷ হইল। যুদ্ধের ফল যাহাই হউক, সে প্রদেশে মোগল-সৈল্ঠ 
বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না । স্ুখবিলাসী মানসিংহ ক্রমেই প্রমাদ 
গণিলেন। কিন্তু অগ্রসর না হইয়া উপায় নাই 4 মছলন্দপুর ছাড়িয়া তীহাকে 
কোরশ্থ্র ও সিমুলিয়ার মাঝে পদ্মানদী পাঁর হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানেও 
কোন বিদ্ধ ঘটে নাই। পাশ্ববর্তী স্থানের লোকজন শক্রভয়ে দেশ ছাড়িয়া 
পলাইয়৷ ইছামতীর পূর্বপারে আশ্রয় লইতেছিল। 
মানসিংহ যখন চাকদহ হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন, তখন পার্শবন্তী 
প্রধান প্রধান জমিদার ও প্রতাপাদিত্যের কিল্লাদার দিগের নিকট দূত প্রেরণ 
করিয়া! তাহাদিগকে তীতি প্রদর্শন পূর্বক স্বপক্ষভুক্ত করিতেছিলেন। এই সময়ে 
ধাহারা বস্তা স্বীকার করিয়া বাদশাহী ফৌজ্ের সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্মধো 
চাচড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ, ভবেশ্বর রায়ের পুত্র মহতাবরাম বা মুকুটরার 
সর্বপ্রধান। * (২৩৮ পৃঃ) তিনি যশোর রাজোর উত্তর সীমান্তে প্রধান কিল্লাদার | 
তিনি সৈস্ত ও রসদ পাঠাইয়াছিলেন এবং দাহার ফলে তীহ্ার পুর্ধগৃহীত চার 


পা 





শশী পি শিপ পপি 
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পরগণা বহাল রহিল। ভন্ান্ট রাজনাবর্গের মধ্যে নলডাঙ্গা রাজবংশের পূর্বপুরুষ 
রণবীর খাঁ * এবং কুশদহের জমিদার রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের নাম উল্লেখযোগ্য । 
সিদধান্তবাগীশ যে মানসিংহের দরবারে সম্মানিত হইয়াছিলেন, সে কথা আমরা 
পূর্বে বলিয়াছি ( ১৩৮প:) | কিন্তু সে ঘটন! মানসিংহের যশোহর যাওয়ার 
সময়ে কি প্রত্যাগমনকালে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। 

মানসিংহ এ সময়ে কোন প্রকার কূটনীতি বাদ দেন নাই। প্রতাপের পক্ষীয় 
যাঁহাকে যাহাকে তিনি পক্ষচ্যুত করিরা আনিতে পারেন বা যাহার যাহার নিকট 
হইতে প্রভাপের গৃঢ় মন্ত্রার সন্ধান লইতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি কামদেব ব্রহ্মচারীর পুত্র লক্ষমীকাস্তের সন্ধান 
করিয়াছিলেন) কেহ কেহ বলেন, তিনি রূপরা্ বগর কৌশলে গুপ্তভাবে তাহার 
নিকট কামদেবের লিখিত পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি বশোহরের সমীপবর্তী 
হইলে, লক্ষীকাস্ত গোপনে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেন। £ শুধু যোগ দেওয়া 
নহে, যুদ্ধের প্রাকাল পর্যন্ত প্রতাপ কি ভাবে কি আয়োজনাদি করিয়াছিলেন, 
লক্মীকাস্ত সে সকল গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিয়া দ্েন। তদ্ারা মোগল সৈম্ভের 
জীবন রক্ষ/ হয়। এইরূপে বিশ্বাসবাতকদিগের অনুগ্রহে চারচক্ষু মানসিংহ 
সন্ুখীন কার্ধাক্ষেত্র নখদর্পণে দেখিতে দেখিতে সদর্পে অগ্রসর হন। সমুদ্রগামিনী 
নদী যেমন পার্বর্তী শাখা সমূহ হইতে জলধারা পাইয়া ক্রমে প্রশস্ত হইতে হইতে 
অগ্রসর হয়, সামন্ত রাজন্যবর্গের সেনাদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া সেইরূপ মানসিংহের 
সৈন্ত সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। বিরাট মোগল-বাহিনী বাস্তবিকই 
ধেন অজগর সর্পের মত যশোর রাজ্জে প্রবেশ করিল। 

দ্রুতবেগে কুচ করিয়া মোগল-সৈক বাছুড়িস্াঁ হইতে ক্রমে বসিরহাট ও টাকী 
অতিক্রম করিয়া! হাঁসনাবাদে আসিয়! পৌছিল। উারই সম্মুখে বুড়নহাটি ছূর্গ। 
বূড়নহাটির নাম এখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন নদীর বাঁকে উহা সুন্দর স্থান ছিল। 





*. ” 518788 2৪] 8800117৮051, 

1 কেহ কেহ বলেন, গাটুলির জমিদার শূদ্রমণির স্ায়তায় লক্ীকাস্তকে সন্ধান করিয়া 
বাহির করা হয়, উহার পুরস্কার হ্বরূপ শূড্রমণি রাঁজ। উপাধি ও জমিদারী প্রাপ্ত হন। “কলিকাতা 
সে ফালের ও একালের” ৬৬৯--৬৮পৃঃ । 

£ দপ্রতাপাদিত্য প্রবন্ধ (চারচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ) বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ। 


৬৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দেখানে একটি সাময়িক ছূর্গও প্রতিষিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হাসনাবাদের 
সন্নিকটে মোগল সৈম্তের গতিরোধের জন্য সামান্ত সংঘর্ষ হয় ও তাহাতে বহু সৈন্ত 
হতাহত হইয়াছিল। যেখানে এ সংঘর্ষ হয়, তাহারই বর্তমান নাম লক্করপুর | 
মানসিংহের সঙ্গে যে ২২ জন সেনানীর অধীন ২২টি লম্কর বা সৈম্তের দল 
আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত যুদ্ধের ম্মরণার্থ লঙ্করপুর নাম হওয়া বিচিত্র নহে। 
এ স্থানে কিছুদিন পূর্বের একটি পুষ্করিনী খনন কালে রাশি রাশি মনুয্যাস্থি আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। যুদ্ধ-মৃত সৈন্ঠ ব্যতীত সাধারণ লোককে তেমন রাশীক্কুত করিয়া 
একস্থানে কবর দেওয়া হয় না। বুড়নহাটি ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে গিয়া মোগল 
সৈম্ত কালিন্দী পার হইয়াছিল। বসম্তপুরের পশ্চিম দিয়া এখন ষে বিশালকায়া 
তরঙ্গবিক্ষুন্ধ কালিন্দী নদী প্রবাহিত হইতেছে, তখন তাহার সে মূর্তি ছিল না। 
তখন কালিন্দী বিশীর্ণা ক্ষুদ্র আোতন্বতী মাত্র। মানসিংহ অনতিবিলম্বে এই 
কালিনদী খাল পার হইয়া বসন্তপুরে ছাউনী করিলেন। একটু দূরে দক্ষিণ দিকে 
সরিয়া কালিদী পার হইলে, ইচ্ছামতীর বক্ষ হইতে রণতরী সমূহের কামানশ্রেণী 
কোন বাধা দিতে পারে না । এখন যে স্থানটিকে বাগ্‌ বসন্তপুর বলে, সেই স্থানে 
প্রায় দুই মাইল জুড়িয়া মোগল শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। 





এক্ত্রিৎস্ পক্লিচ্ছেছ্‌ 
সনসিংহেল্স সঙ্জে হ্ুদ্ধ ও সন্ছি 

মানসিংহ কালিন্দী পার হইয়া বসস্তপুরে ছাউনি করিলেন, কারণ তাঁহার আর 
অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। সেই স্থানে তিনি আসিয়া দেখিলেন, চারিধারে 
প্রতাপাদ্দিত্যের বিভিন্ন প্রকারের সৈন্তসমূহ ঘনীভূত মেঘমালার মত সমবেত 
হইতেছে । মোগল শিবিরের দক্ষিণ দিকে মুকুন্দপুরের গড়-বেষ্টিত দুর্। ইহাই 
যে ধশৌর-রাজোর প্রথম ও প্রাচীন রাজধানী, তাহ! আমর! পূর্বে স্থির করিয়াছি 
(১৫৯ পৃঃ)। রাজধানীর সে পরিখা বেষ্টিত দুর্গ-প্রাকারের উপর সারি সারি 
কামানশ্রেণী সুসজ্জিত। পার্ববর্তী বারকপুর ও পরবাজপুর প্রতৃতি স্থানে 
অশ্বীরোহী ও পদীতিক সৈন্তসমূহ সমবেত হইতেছিল। বসস্তপুরের উত্তর কোণ 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৪৭ 


হইতে যমুন| নদী ৩|৪ মাইল মাত্র পূর্বদিকে গিয়া পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া 
একেবারে ধূমঘাট ছুর্গের পাদদেশে পৌছিয়াছিল।  আঞ্জকাল যমুনা একটি 
শীর্কায়! খালের মত হইলেও উহীর উভয় পার্শে প্রায় একক্রোশ বিস্তৃত খাত 
এখনও পূর্বাবস্থার পরিচয় দিতেছে। সে বমুনা তখন মোগল শিকিল হইতে 
একটু দুরে সমকোণ্‌ করিস! উভভর ও পূর্ব দক জড়িয়া৷ ছিল এবং উহার মধ্যে 
প্রতাপাদিত্যের ঘন-সন্লিবিষ্ট রণতরী সমূহের অনবর্ধী তোপ-শ্রেণী তীর লক্ষ্য 
করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ছিল; মাস্তলে মাস্তলে মধ্যাঙ্ন-সূর্্য চিহ্ি ত পতাকা উড়িতেছিল। 

সুতরাং এই স্থানেই যে যুদ্ধ হইবে, তাহা মানপি“হের বুঝিতে বাকী রহিল না। 
তিনি বুঝিলেন, তাহাকে আর অগ্রসর হইতে দেয়! হইবে না । মোগল-সৈন্) 
যে পথ দিয়া আসিয়াছে, তাহার ছুই পার্থ লুষ্ঠনাদি দ্বার উৎসন্ন হইয়াছে । বসম্ত- 
পুরের দক্ষিণ হইতে ধৃমঘাট পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্যের বিস্তীর্ণ রাজধানীর পঞ্চক্রোশী 
সহর বলিলে চলে। মোগল সৈম্তকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিলে. প্রজাকুল 





রাজা মানসিংহ | 
ব্যাকুল হইবে । মোগলদিগের কালিন্দী পার হইবার সংবাদ পাইবামাত্র বহু প্রজা 
শত্রভয়ে ষথাসর্বস্ব সঙ্গে লইয়া মুকুন্দপুর ও ধূমঘাটের দুর্গমধ্যে গিয়া আশ্রয় 
লইয়াছে। এই জন্ত মানসিংহ আসিতে না মাসিতে প্রতাপের সৈনতজাল 


৩৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাকে তিন দিক হইতে বেড়িয়। ধরিল। মানসিংহ সহসা যুদ্ধার্থ আক্রমণ 
কর! সঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি শত্রু সম্বন্ধে অনেক সংবাদ রাখিলেও 
কার্য্যক্ষেত্রে তাহা পরাক্ষ। করয়। লইতে এবং বনোগ্ানের অন্তরালে লুক্কায়িত 
শত্র.সেনার একট! পরিমাণ ঠিক করিয়! লইতে চেষ্টা করালন। কোথায় বারুদ- 
পূর্ণ হুড়ঙ্গ থনিত হইয়াছে এবং কি কি প্রকার কুট যুদ্ধে বঙ্গীয় সৈন্তগণ সুদক্ষ, 
তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইল। মোগলের সমগ্র বাহিনী 
আসিয়া গৌছিতেও কয়েক দিন লাগিয়াছিল। বিরাট মোগল বাহিনীতে ন! 
থাকিত এমন ব্যবস্থা নাই । হাটবাজার বা হাসপাতাল তত সঙ্গে চলিতই, এমন 
কি, আমোদ প্রমোদ বা ক্রীড়া কৌতুকের বাবস্থাও বাদ পড়িত নী। বিশেষতঃ 
মানসিংহ নিজে মোগল সংস্পশে থাকিতে থাকিতে বিলাসিতার চরম সীমায় 
উঠিয়াছিলেন ! কবিত আছে, তাহার মরণকালে ১৫০০ স্ত্রীর মধ্যে ৬০ জন 
চিতীরোহণ করিয়াছিলেন । * যুদ্ধাভিধানে যাইয়াও তিনি স্ত্রী সংগ্রহ ব্যাপার 
তুলিতেন ন|; এ সব বিষিয়ে তিনি বিলাসী বাদশাহেব উপযুক্ত সহচর ছিলেন। 
সেনাপতিও আমীরগণের জেনানা-মহল সঙ্গে চলিত এবং স্থযোগ মত লুষ্ঠন জুটিলে 
অনেকেই সে মহলের স্ত্রীসংখা। বৃদ্ধি করিতেন। যানবাহন ও রসদাদি 
সম্লিত সমগ্র সৈন্ভ দলের শিবির সন্নিবেশ করিতে একটু বিলম্ব হওয়ারই কথা। 
তন্মধ্যে মানসিংহ প্রাচান রীতি অনুসারে প্রতাপাদিত্যের নিকট দূত প্রেরণ 
করিলেন। 

মোগল-দূত একগাছি শৃঙ্খল ও একখানি তরবারি লইয়া! £তাপাদিত্যের 
দরবারে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজার যাহা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন 
বলিয়া সদর্প-প্রশ্ন করিল। প্রতাপের আদেশে নকীব কেশব ভট্ট 1 দস্তভরে 
তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং শৃঙ্খল ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, উহা! যেন 
রাজপুতবীর তাহার প্রভুর শ্রীচরণে পরাইয়। দেন। আর মানসিংহ ষে মোগলের 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া পতিত ও কলঙ্কিত হইয়াছেন, মে কথাও বাদ 
পড়িল না। দূত যথাসময়ে এই সংবাদ আনিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষে 
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1 নকীব কেশবতটের ষে স্থানে বাসস্থান ছিল; ঈশ্বরাপুরের সম্গিকটবর্থাঁ সেই স্থানকে 
এখন লোকে নকীবপুর বা নকীগুর বলে। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৪৯ 


ুদ্ধসন্বদ্ধীয় সাজ সরপ্লাম আরব হইল। মানসিংহ চৈত্র মাসে রাজমহল' হইতে 
নিশ্াস্ত হন বলিয়া বোধ হয়। যূশোহরে আদিতে প্রায় জৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া 
গিয়াছিল স্থতর।ং সন্মুখে বর্ধাকাল। বর্ষ আসিলে সুন্দরবন অঞ্চল জলোচ্ছাসে 
ভাসিয়া যাইবে; শুদেশবামী মোগল-সৈন্যের পক্ষে তখন নিষ়বঙ্গে বাস করা 
অসম্ভব হইয়! পড়িবে। সিক্তস্থানে বাস ও আখিল জল পান করিয়া শুধু যে 
রোগ পীড়া হইবে, তাহা নহে; সপভয় এৰং মশক ও জলৌকার উৎপাঁতই 
তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। অতএব যত সত্তর সম্ভব যুদ্ধ শেষ 
করিয়া প্রস্থান করিতে হইবে । 


বসন্তপুর ও শাতলপুরের পুর্বভাগস্থ প্রান্তরমধ্যে যুদ্ধের আয়োজন হইল। 
হাবপি ও তুর্কাসৈন্য উর পার্থ রাখিয়। মহাবীর মানসিহ স্বীয় ২০ হাজার 
রাজপুতসৈন্য সহ মধ্যস্থলে রহিলেন; সামস্তরাজগণের প্রেরিত ও অন্যভাবে 
সংগৃহীত সৈন/সমুহ তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিল। এতাপের পক্ষে যমুনার তীর দিয়া 
সামন্ত ও সেনানীবর্গ ছাউনী করিয়াছিলেন। ইহার মধ উড়িস্যার গণপতি 
নরেন্রু, কতলুখীর পুত্র জমালখা, খোজা কমল, ঢালী সব্দার মদন মল্ল ও কালিদাস 
রায়, কুকীসৈন্ঠ সহ রঘু এবং দক্ষিণদিকে বারকপুরের কাছে অশ্বসেনাপতি 
প্রতাপসিংহ দত্ত প্র্থতির নাম করা ঘার। পশ্চাতে নদীর কুলে প্রতাপ, তাহার 
পধান সেনাপতি ্্যকান্ত এবং শঙ্কর চত্রবন্তী ও অন্থান্ত যোদ্ধ'গণের পটমও্প 
সজ্জীভূত হইয়াছিল।  উভরপক্ষের কামান সকল সম্বখ ভাগে আসি! 
পড়িয়াছিল এবং তাহারই ধ্বনির সহিত যুদ্ধারন্ত হইল। 


ঘটকেরা বলেন তিন দিন ধরিয়া এষ্ট যুদ্ধ হয়, প্রথম দুই দিনে মানসিংহ 
পরাজিত ও তৃতীয় দিনে তিনি বি হইয়া প্রতাপাদিতাকে বন্দী করেন। এই 
ঘটকের পুঁথির ভিন্তির উপর ক্ষিভীশ-বংশাবলীচরিত ও ভারত চঙ্ছের কবিতা! 
রচিত হইয়াছিল; পুঁথির কথা প্রবাদে বিজড়িত হষটয়া দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল; 
মাধুনিক গ্রস্থকারগণ সকলেই পুথির মতের অম্সরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা 
করিয়াছেন। ঘটকের যে পুথি শান্ত মহাশয় প্রথম প্রকাশিত করেন, তাহাও 
ঘটনার বহু পরে লিখিত। এ পুথিতে অনেকস্থলে অন্বররাজ মানসিংহকে 
“জয়পুরাধীশ” বলিয়া বর্ণনা করা হইরাছে। কিন্তু এই যুদ্ধ ১৬০৩ থৃষ্টান্ধে হয় এবং 


৩৫০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জয়পুর মহর মানসিংহের বংশধর জয়সিংহ কর্তৃক ১৭১৮ থুষ্টাবে নিশ্মিত হয়। * 
সুতরাং পুঁথিখানি ঘটনার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে লিখিত বলিয়! ধর! যায়। 
ঘটকের! কেহ বুদ্ধের দর্শক-সাক্ষী নহেন বা চাক্ষুষ প্রমাণের উপর . পুস্তক 
লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না । অন্ত কোন সমসাময়িক বিবরণী দেখিয়া যদি 
তাহারা লিখিতেন, তাহা হইলে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়া যান, 
এমন কথা গ্রন্থিত হইত না। আমরা “বহারিস্তানের” লেখকের চাক্ষুষ প্রমাণ 
হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, মানদি-হ প্রভীপাদিত্যকে বন্দী করেন নাই, বন্দী 
করিয়াছিলেন ইস্লাঁম খা এবং সেও ৫৬ বংসর পরে। পর পরিচ্ছেদে সে কাহিনী 
বিবৃত হইবে। এই অবস্থায় ঘটকের কাহিনী বিশ্বাস করিয়া প্রতাপাদিত্যের 
সহিত মানসিংহের যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন খুটিনাটি বর্ণনা! বা সজীব চিত্র দেওয়! চলে 
না। পূর্বের আয়োজন ও শেষফল হইতে যুদ্ধের অবস্থা! স্বন্ধে যাহ! কল্পনা করিয়া 
লওয়| যায়, আমর! তাহাই দিব এবং পাঁঠকগণ তাহাতে আপাতত: তৃপ্তিলাভ 
করিবেন। 

এই মাত্র বলিতে পারি, মানসিংহের সহিত প্রতাপ-সৈন্তের ভীষণ যুদ্ধ 
হইয়াছিল। এ যুদ্ধ একদিনে শেব হয় নাই বা এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। 
যুদ্ধ কয়েকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং বসন্তপুর হইতে ধুমঘাট পর্যন্ত নানাস্থানে 
বিষম সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। অগ্নি-যুদ্ধে মোগল সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের মমকক্ষ 
ছিলেন বলিয়া বোধ হয়না; পট,গীজ কম্মচারিদিগের অধীন গোলন্দাজেরা স্ুকৌশলী 
অসমসাহসী ছিল। বঙ্গীয় ঢালী সৈন্যগণ সাহসের বলে অদ্ভুত রণ-্রীড়া 
দেখাইত; বিশেষতঃ অসত্য পার্কত্য জাতিদিগের দ্বারা প্রতাপ যে কৃকীসৈন্ত 
গঠন করিয়! ছিলেন, তাহারা জল-কদিমে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কোন ক্লেশ বোধ ন! করিয়া, 
অসাধারণ সহিষুতার জন্ত অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিত। প্রতাপের হস্তিসৈন্ত 
অনেক বেশী ছিল মুক্ত প্রান্তরে মৌগল অশ্বারোহী অদ্বিতীয় যোদ্ধা হইলেও 
তাহারা বনে জঙ্গলে কর্দমাক্তস্থলে হস্তিসৈত্তের আক্রমণের বিপক্ষে কিছুই 





+. ইহার নাম সেবাই জয়সিংহ, ইনি অন্বর-রাজবংপের কৃতীপুরুষ। ১৬৮৬ ধ্‌ঃ অন্ধ 
জন্ম এবং ১৭৪৩ অবে মৃত্যু হন্ব। তিনিই জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লী, জয়পুর, ও কাঁপীর 
মানমন্দিয় প্রতিষ্ঠ। করি! ও জোতিব শাস্ত্রের আলোচনায় খ্যাঁড়ি লা করেন। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫১ 


করিতে পারিত না। অপর পক্ষে মোগলের সৈন্া সংখ্যা খুব বেণী। কাব্য 
বা প্রবাদের অতিরঞ্জন মানিয়৷ লইলে, প্রতাপের ৫২ হাজার ঢাণী, ৫১ হাজার 





প্রতীপের কুকী সৈন্ত। 
ধান্থকী, ১* হাজার অশ্বারোহী এবং ১৬০০ হতী ছিল। ঠা ব্যতীত “মুদগর 
প্রাস-হস্ত* অর্থাৎ দণ্তধারী শড়কী ওয়ালা অনিয়মিত সৈশ্তও ছিল। কিন্ত 
ইহার মধ্যে ৫২ হাজার ঢালী ও ৫১ হাজার ধান্ুকী, ইহারা পৃথক্‌ পৃথক লোক, 
কিম্বা একজাতীয় কতক অন্তদলেব অস্ততুক্ত লইয়া গিয়াছিল, তাহা স্থির করা 
যায় না। পৃথক্‌ পৃথক ধরিলে গ্রতাপাদিতোর পদাতিক সংখ্যাই লক্ষাধিক 
বলিতে হয়। কিন্তু তত বিশ্বাস হয় না, কারণ ৪৫ বৎসরের মধ্যে এ সংখ্যা 
কমিয়া ২, হাজার মাত্র হইতে পারে না। * যাহা হউক, প্রতাপের সৈল্ত যাহা 








* ইস্লাম খাঁর শাসনকালে আম,ল লতীফ, নামক এক ব্যক্তি দেওয়ানের সঙ্গে বলে 
আমেন। তাহার ভ্রমণ-বৃততান্ত হইতে জানিতে পারি, ১৬০৮ শৃষ্টান্দে প্রতাপাদিতোের “যুদ্ধ 
নামশ্রীতে পূর্ণ মাত শত নৌকা বিশহাজার পাইক (পদাতিক সৈন্ত) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আর 
রাঙ্ত্য" ছিল। প্রবাসী, আব্বিন, ১৩২৬, ৫৫২ পৃ । 


৬%২ ধঞ্োোহয-খুল্নাঁর ইতিহাস 


প্রতাপের সৈশ্ত কম এবং যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্বাসঘাতকতার জন্যও তাহা কমিতেছিল। 
প্রতাপ জিতিয়া জিতিয়া হারিতেছিলেন, মানসিংহ প্রথমতঃ হারিলেও নিত্য নৃতন 
স্থান দখল করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। মানসিংহ প্রতাপকে চিনিতেন এবং 
অত্যন্ত ভালবাসিতেন। উড়িয্যাভিষানে প্রতাপের বীরত্বের কথ তাহার মনে 
ছিল। তিনি যশোহরের যুদ্ধে বঙ্গীয় বীরের অসাধারণ সমর-কৌশল দেখিয়া 
সগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে মহাবীর, বীৰের মহস্ব বুঝিতেন। ঘুদ্ধান্তে তিনি 
জয়লাভ করিলেও বীরত্বের সম্মান রাখিবার জন্য প্রতাপাদ্দিত্যর সহিত সন্ধি 
করিলেন। তিনি মিবারাধিপতি প্রতাপসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনের জগ্ত কত 
চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। স্বদেশ সেবাব্রত প্রতাপা- 
দিত্কে তিনি খাঁচায় পুরিয়া লইয়া গেলে, বাস্তবিকই রাজপুত-চরিব্রের 
অবমাননা কর! হইত। তাহা তিনি করেন নাই; কিন্তু তবুও কলঙ্কের ডালি 
কেন তীহার স্বন্ধে চাপিল, তাহা কিছুতেই খোজ করিয়া বাহির করিতে 
পারিলাম না। 

সকল তখোর সার সংগ্রহ করিয়। আমরা এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নিম 
লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে পারি। কয়েক দিন ধরিয়৷ নানা স্থানে 
কয়েকটি যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে আমর তিন দিনের যুদ্ধ উল্লেখ 
করিতে পারি। প্রথম যুদ্ধ বমস্তপুরের সন্িকটে হয়, উহাতে জয় পরাজয় স্থির 
হয় না। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় দিনও উহীরই সন্নিকটে 
ভীষণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই সর্ব প্রধান) ইহাতে সম্ভবতঃ কৃর্ধাকাস্ত ও মদন মল্ল 
প্রভৃতি নিহত এবং শঙ্কর আহত অবস্থায় ধৃত হন। এই যুদ্ধে মীনসিংহ 
জয়লাত করিয়। পরছ্গিন মুকুন্দপুরের দুর্গ অধিকার করিয়। লন। তখন সন্ধির 
প্রস্তাব করিলেও প্রতাপাদিত্য স্বীকৃত হন নাই, এজস্ভ মোগল সৈন্য জ্রুতবেগে 
কুচ করিয়া ধুমঘাটের অপর পারে উপস্থিত হয়। সেখানে তৃতীয় যুদ্ধ হয়। 
এযুদ্ধে মোগলদিগের বহু ওমরাহ নিহত হন, তন্মধ্যে মামুদ অগ্ঠতম। সম্ভবতঃ 
তাহারই নামানুসারে স্থানটির নাম মামুদপুর রাখা হয়। প্রতাপ-পক্ষেও 
ফিরিঙ্গি-রডা প্রত্ৃতি বিখ্যাত যোদ্ধা এই যুদ্ধে কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতাপ এই 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। তখন ওমরাহদিগের 
শবদেহ টেল! মন্জিদের পার্খে লইয়া সমাহিত করা ছয়। সন্ধি হওয়ার পর *সিংহ 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৩ 


_ লকল তখ্োর সার সংগ্রহ করিয়। আমরা এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নিন 
লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে পারি। কয়েক দিন ধরি নানা স্থানে 
করেকটি যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্ো আমরা তিন দিনের যুদ্ধ উল্লেখ 
করিতে পারি। প্রথম যুদ্ধ বসন্তপুরের সন্নিকটে হয়, উহাতে জয় পরাজয় স্থির 
হয় না। উভয় পক্ষের বহু সৈন্ত ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় দিনও উহারই সন্গিকটে 
ভীষণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই সর্ব প্রধান; ইহাতে সম্ভবতঃ হৃর্যাকাস্ত ও মদন মল্ল 
প্রভৃতি নিহত এবং শঙ্কর আহত অবস্থায় ধৃত হন। এই যুদ্ধে মানসিংহ 
জয়লাভ করিয়া পরদিন মুকুন্দপুরের দুর্গ অধিকার করিয়া লন। তখন সন্ধির 
প্রস্তাব করিলেও প্রতাপাদিতা স্বীকৃত হন নাই, এজন্ত মোগল সৈন্য দ্রুতবেগে 
কুচ করিয়া ধুমঘাটের অপর পারে উপস্থিত হয়। সেখানে তৃতীয় যুদ্ধ হয়। 
এযুদ্ধে মোগলছিগের বহু ওমরাহ নিহত হন, তন্মধ্যে মামুদ অন্যতম । সম্ভবতঃ 
তাহারই নামানুসারে স্থানটির নাম মামুদপুর রাখা হয়। প্রতাপ-পক্ষেও 
ফিরিঙ্গি রড৷ প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধা এই যুদ্ধে কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতাপ এই 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। তখন ওমরাহদিগের 
শবদেহ টেক! মস্জিদের পার্থে লইয়া সমাহিত করা ছয়। সন্ধি হওয়ার পর শসংহ 
রাঞ্জার সহিত প্রতাপাদিতোর অধিক অস্তরঙগতা হইল” | * রামরাম বসু 
এইরূপ ভাবে অস্তরঙ্গতার কথা বলিয়াছেন, প্রতাপাদিত)কে বন্দী করিয়া লওয়ার 
কথ! বলেন নাই। তবে সে কথা রচিলকে? 

উভয় পক্ষেরই সন্ধি করার প্রয়োজন হইয়াছিল। মানসিংহ দেখিলেন, 
বর্ষাকাল সমাগতপ্রায় ; তৎপূর্বে সৈন্দিগকে স্বন্দরবন হইতে স্থানাস্তরিত 
না করিলে ব্যাধির প্রকোপেই তাহার অধিকাংশ মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। 
বিশেষতঃ তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন বে, তিনি যে সেনাপতি কিল্মক্কে শ্রীপুরের 
কেছার রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি সৈশ্ঠসহ প্রীপুরে অবরুদ্ধ 
অবস্থায় আছেন। 1 অচিরে সৈন্তসহ গিয়া তাহকে উদ্ধার করিতে হুইবে। 
এজন্ক প্রতাপাদিত্যের সহিত সত্বর সন্ধি করিতে হ্ৃল। এদিকে প্রতাপও 
ক. রামরাম বন্থর "প্রতাপাদিতা চরিত্র” ১ম সংশ্করণ (১৮০০), ১৪৮ পৃ 
1 ঠ৫আাওান (আসন), 81101০৮০1, ৬10,100 

৪৫ 








৩৫৪ ধশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস 


তাহার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের মৃত্যু এবং বন্ধবান্ধবের ক্কতদ্রতার জন্ত 
নিতীস্ত বিপন্ন ও মনক্ষু্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ছুদ্দিন দেখিয়া অনেকেই তাঁহার 
প্রতি সহান্ুভুতিশূন্য হইয়াছিল। বসস্তরায়ের মধুর চরিত্র তখনও লৌকের 
স্থৃতিপথে ছিল এবং তাহার নৃশংস-হত্যার বার্তা তখনও কেহ ভুলিতে পারে 
নাই। সেই বসন্ত রায়ের পরাপ্ত-বযস্ক পুত্র কচুরায়কে মোগলসৈন্তের সঙ্গে আসিতে 
দেখিয়া, অনেকেরই সহান্থভৃতি তাহার দ্রিকে গিয়াছিল। কচুরায় যাহাতে 
গৈতৃক রাজা পান, শক্রমিত্র সকলেরই তাহাই অতীগ্গিত ছিল। জাততিবিনোধই 
প্রতাপাদিত্যের পতনের কারণ হইয়াছিল। 
আরও ছুইএকটি ঘটনায় প্রতাপের প্রতি তাহার প্রজার শ্রন্ধাহীন হইয়াছিল। 
ঘটকেরা বলিয়াছেন, মানসিংহের সঙ্গে বখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন একদিন 
প্রতাপাদিত্য স্থুরামন্ত অবস্থায় ছ্যুতক্রীড়ী করিতেছিলেন; এমন সঙগয় এক বৃদ্ধ 
ভিখারিণী বারংবার ভিক্ষা চাহিয়! তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল; তখন তিনি 
ক্রোধে আত্মহার৷ হইয়! বৃদ্ধার স্তনদ্বয় কর্তন করিবার হুকুম দিলেন, সে আজ্ঞা! 
তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। আবার কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্য একদিন প্রত্যুষে 
মখন সুরামত্ত অবস্থায় দরবারে আমিতেছিলেন, তখন এক মেথরাণী অনাবৃতবক্ষে 
সম্মার্জনী হস্তে তাহার সম্মুখে পড়িল, তিনি সেই অপনৃশ্ দেখিয়া উহার স্তনদবয 
কাটিয়। ফেলিতে আদেশ দেন। নানা ভাবে রূপান্তর হইলেও মূল ঘটনাটি অসত্য 
বলিয়। বোধ হয় না। মোটকথা এই, তিনি লঘু পাপে একজন অসহায় বৃদ্ধা 
স্্ীলোকের স্তঘঘ্য্ন কর্তন করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। মোগলদিগের বড় বড় 
বাদশাছের' অ'মলে তাহাদের এইরূপ নৃশংসতার কত শত সহ গল্প আছে, কত 
প'ঠক ভিন্দেন্ট শ্মিথ প্রশ্তি এঁতিহা সিকের গ্রন্থ পড্ডিতে গিয়! রোমাঞ্চিত হইয়া! 
থাকেন। কিন্ত তাই বাঁলয়া হিন্দুরাজ প্রতাপের পাপকে কোন মতে লঘু বলিয়া 
মনে করা যায় না। হিন্দুর শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অবমানন! বা ততপ্রতি নৃশংসতার 
মত পাপ আর নাই। হিন্দুর নিকট শ্ত্রীলোকমাত্রেই বিশ্বজননীর অংশভূত ; 
উহার প্রতি অত্যাচার হইলেই প্রকৃত ধর্মগ্লীনি হয়, উহ্থার জন্ত ভগবতী কখনও 
ক্ষম! করেন না। তিনি সেরূপ অত্যাচারীকে যুগে ঘুগে ভীষণ শান্তি দিবার জন্ 
স্বয়ং আবিভূতি হইয়াছেন। রাবণ বা শুস্তনিশুস্ত ইহার দৃষ্টাত্স্থল। সৃতরাং 
হিন্দুর চক্ষে প্রতাপ হ্ষমারহ নহেন। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৫ 


পূর্বেই বলিয্বাছি, প্রতাপ হ্থরাপানের দোষে পিতৃব্া হত্যাদি কয়েকটি 
দু করগাছিলেন; তাহার পাপরাশি সঞ্চিত হইরাছিল। লোকের বিশ্বাস, 
ছিল, দেবতার অন্থগ্রহে তাহার উন্নতি হয়) সুতরাং যখন তিনি নৃশংস ও 
অত্যাচারী হইয়া দীড়াইয়াছেন, তখন ভীহার সে নেবানুগ্রহ থাকিতে পারে না.। 
লোকের এই বিশ্বাস হইতেই এক গল্পের সৃষ্টি হইল। একদিন প্রতাপ দরবার 
গৃহে রাজকার্ষ্যে ব্স্ত, এমন সময়ে ভগবতী প্রতাপের যোড়ণী কন্ঠার রূপ ধারণ 
করিয়! তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি কন্তাকে প্রকাগ্ দববারে আসিতে দেখিয়া 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! “দুর হও” বলি তাহাকে হাড়াইয়া দিলেন; মাতাও 
“ততথাস্ত” বলিয়৷ প্রতাপের প্রতি বিমুখী হইয়া অস্তহিতি হইলেন। * তাঈ কবির 
লেখনী-মুখে ফুটিল _“বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া, প্রতাগাদিত্য হারে”। 
বিমুখী হওয়া শুধু কথার কথা নহে, মাতা যশোরেশ্বরী সত্য সতাই মুখ ফিরাঈর়া 
বসিলেন। “পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুমিয়া, তাহারে অরুপা করি।” 

এইজন্ প্রবাদ আছে, মাতা ঘশোরেশ্বরা প্রতাপাদিত্যের প্রতি নিরক্ত হইয়া 
মন্দির সমেত পশ্চিমবাহিনী হইয়াছিলেন। একখ। আমরা একেবারেই বিশ্বাস 
করি না। সে বিষয় আমর। পূর্বে আলোচনা করিয়াছি । (১৩৮-৪১পৃঃ) মাতা 
যেরূপ ভাবে আবিতু ত হইয়াছিলেন, তেমনই আছেন। তবে প্রতাপের উদ্ধতা 
ও নুশংস-চরিত্রে ভগবতীর অবুপা হইয়াছিল, সে কথা সম্পুণ বিশ্বাস করি। 

প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া মানসিংহের সহিত 
সন্ধি করিলেন। "লিখিত কোন বিবরণী না থাকিলেও সে সন্ধির মণ্ম এইরূপ 
বলিয়া বোধ হয়._-(১) রাঘব বা কচুরায় পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ যশৌর রাজ্যের 
ছয় আনা অংশ পাইয়া যশোরের প্রাচীন রাজধানাতে অধিষ্ঠান করিলেন এবং 
তাহার উপাধি হইল, “্যশোহরজিত'” |1 রায়গড় ধর্গ পূর্বধৎ তাহার অধিকারে 





* এই গল্পটিও ঘটক-কারিকায় অগ্ভাবে বর্শিত আছে। যুদ্ধকালে রাত্রিতে যখন 
“মধূপানান্রাবীণঃ হতচিত্তোহতিবিহ্বল+হইর়| অন্দরে কেলীমন্দিরে ছিলেন, তখন এক যোড়গী 
সুন্দরী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। তিক্ষান্ প্রার্থনা করিলেন। প্রতাঁপ তাহাকে নষ্টা সত 
মনে করিয়া! রুষ্ট ভাষায় গালি দিয়! তাড়াইয়া দেন। 

+ ঘটকের পু'ধিতে অনেকস্থলে রাঁঘবরায়ের নামোল্পেখ না করিয়া রাজা যপোহরদিৎ 
বলির! লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় ২ 


৩৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আদিল। (২ প্রতাপাদিত্য যশোর র।জ্যর ॥% আন! অংশ এবং স্বোঁগার্জিত 
অন্ভান্ত বুপরগণার মালিক হইয়|, মোগল বাদশাহের সামন্তরাজ বলিয়া পরিচিত 
হইতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার সৈশ্যসামন্ত দুর্গ বা রণতরী সমস্তই. রহিল; 
কেবলমা্ স্বাধীনতার চিহ্ন -পতাক! ও স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা বিলুপ্ত করিয়া 
ফেলিবার আদেশ হইল। (৩) উভয়পক্ষের বন্দীদিগকে বিনাপণে ফেরত দেওয়া 
হইল। ক'থত আছে মানসিংহ পঞ্িতবীর মহাপ্রাণ শঙ্করের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়। 
তাহাকে “বাদশার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করাইয়! 
মুক্ত করিয়া দেন।” * ৰ 

এই সন্ধি প্রসঙ্গে আর একটি কথ। আলোচ্য । আকবরের শাসনকালে 
তাঁহার সামন্ত রাজগণকে বাদশাহের সন্তোষ বিধানের জন্ত তাহাকে কন্তা বা 
ভগিনী সম্প্রদান করিতে হইত। এইভাবে উপহারপ্রাপ্ত মহিলাদিগকে 
ডোলার কন্ত! বলিত। মানসি'হের পিতৃঘ্সাকে আকবর গ্রহণ করেন এবং 
তাহার ভগিনীর সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ হয়। মানসিংহ ধর্মে হিন্দু থাকিলেও 
বিলাসপ্রিক্লতা ও হাবভাবে মোগলদিগের দ্বণিত অনুকরণ করিযীছিলেন। 
এইরূপে তিনি আকবরের এত প্রিয় পাত্র হন যে, বাদসাহ তাহাকে ফর্জাণ্ 
(474500) বা পুত্র বলিয়া অভিহিত করিতেন। + তিনিও বাদশাহের অনুকরণে 
অনেক দেশের বহু জাতির মধ্য হইতে স্ত্ীগ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাহার 
১৫০৪ স্ত্রী জীবিত ছিল। কুচবিহারের রাজ! লক্ষমীনারাক্বণ বশ্ঠত স্ব।কার করিলে 
মানসিংহ তাহার ভগিনীকে (পন্নেশ্বরী) বিবাহ করেন। | কথিত আছে এই 
গন্পেশ্বরীর গর্ভজ্াত সন্তানের বংশধরই এখন জয়পুরের রাজ । $ এইরূপ ভাবে 





* শস্করের বংশধর শাস্ত্রী মহাশয় “সঞ্লীবনী” পত্রিকা হইতে উদ্ধত করিয়াছেনঃ--“তিনি 
(শঙ্কর) সমল সম্পত্তি ত্রাহ্গধগণকে প্রদান করিয়া সর্ববন্বাস্ত ইইয়। গঙ্গাবাস উপলক্ষে গজার 
নিকটবর্তী বারাশাত গ্রামে সপুত্রে আসিরা বাস করেন।” প্রতাপাঙ্গিত্য চরিত ১৬১-২পঃ 
যশোহর-ঈশ্বরীপুরের উত্তর পূর্ব কোণে শঙ্কর হাটি গ্রামে শঙ্কর চক্রবর্তীর আবাস ছিল, এখন 
তাহার কোন চিহ্ন নাই। শঙ্করহাটির হাট প্রন্িন্ধ ছিল। 

রঃ ক, 131০0). 1,339 

ক এবাগিহাির ৬০117165068, 

উ বাঙ্গরার সামাজিক ইতিহাস, ১৩৯ পৃঃ । 


মানসিংভের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৭ 


প্রবাদ আছে, মানসিংহ প্রথমবার শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের সহিত সন্ধি 
করিবার সময় তাহার কন্ঠা বিবাহ করেন। অন্বরের শিলাদেবীর বাঙ্গাধী 
পুরোহিতগণের বংশাবলীতে ইহার উল্লেখ আছে।* গ্রতাপাদিত্য সন্বন্ধেও 
এইরূপ একটি গল্প আছে। কিন্তু উত্ত বংশীবলীতে বা ঘটককারিকাধি গ্রন্থে 
প্রতীপের কোন কন্তা সম্প্রদান করিয়! সন্ধি করিবার কথ পাওয়া যায় না। 
প্রতাপের দুইটি মাত্র কন্ঠা।; স্বশ্রেণীহৃক্ত কায়স্থ-বংশেই তাহাদের বিবাহের কথা 
স্পষ্টতঃ উল্লিথিত আছে। (১০২পৃঃ) কিন্তু রাম রাম বন্ধু লিখিয়া গিয়াছেন 
“প্রতাপাদিত্য তাহার ডোলার এক সুন্দরী কন্তা আপন কন্ঠা প্রচার করিয়া 
বিবাহ দিলেন সিংহ রাজার পুত্রের সহিত।” 1 এ উক্তির কোন মূল আছে 
বলিব! মনে হয় না, থাকিলেও সম্প্রদত্ত কন্াটি প্রতাপাদিত্যের নিজের কন্তা নছে। 
যশোহরে আসিবার সময়ে সিংহরাজার সহিত তাহার কোন পুত্র আসিয়াছিল 
বলিয়া জান! যায় নাই। তাহার পুত্র হিম্মত সিংহ, ছুর্জন সিংহ ও জগৎ সিং 
ইতোপূর্বেই (১৫৯৭--৯৯) মৃত্যু-মুখে পতিত হইরাছিলেন। $ 

সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইবার পর, মানসিংহ সর্ববিধ কার্য মিটাইয়! রাঘব রায়কে 
উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষিসৈন্ত ও শিরোপা দিয়া যশোহর হইতে নিষ্ষান্ত হইলেন। 
তিনি' তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত শান্ত। যুদ্ধান্তে সন্ধি হইবা মাত্র তিনি মাত! 
বশোরেশ্বরীর মন্দিরে গিয়া মহাসমারোছে পুজা! করিলেন এবং তাহার আশীম্মাল্য 





* “যদ্দি রাজা মান নিংহজীউ'কি বেটা মাগী : যদি রাজ কেদারদেনী করী। আর 
মিলাপ ছনো। বদি নীজর করি।” অর্থাৎ 'রাজ। মানমিংহ কেদারের কল্ত প্রার্থন! 
করিলেন। রাজ! দিতে অঙ্গীকার করার উভয়ের মিলন হইয়া গেল। কেদার রাজ] 
মানসিংহকে নজর করিলেন। নিখিল নাথের “প্রতাপাদিত্য” ৫*৮পৃঃ। প্রযুক্ত যোগেন্্ . 
নাধ গুপ্ত মহাশয় কোন বিশেষ কারণ ন। দশাইয়া এই ঘটনা “সম্পূর্ণ আীবশবস্ত” এইকপ মত 
প্রকাশ করিয়ছেন। “কেদার রায়” ৫৭পৃঃ, “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিবাহ 
স্বীকৃত হইয়াছে। ৪৪৭পৃঃ। 

1 রাম রাম বসুর গ্রন্থ, ( ১ম সংস্করণ ), ১৪৪পৃং। 
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উদগ্াময়ে ও হুর্জন যুদ্ধে মারা যান। ১৯৯৯ আবে বঙ্গে আসিবার পথে আগ্রা জগৎ সিংহের 
মৃত্যু ঘটে। 


৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লইয়। বশোহ্‌র ত্যাগ করিলেন। এ দেশের সর্বত্র সর্ধজাতীয় লোকের নিকট 
একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মানসিংহ যশোহর হইতে যাইবার সময় 
যশোরেশ্বরী দেবী প্রতিমা লইয়! গরিয়াছিলেন। এ কথা যে সত্য নহে, তাহা 
মিঃসন্দেহরপে প্রতিপন্ন হইতে পারে।* তবে এ কথ! সত্য যে, মানসিংহ 
বঙ্গদেশ হইতে যাইবার সময় একটি দেবী প্রতিম! সঙ্গে লইয়া যান এবং উহা 
স্বীয় রাজধানী অম্বরনগরীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে প্রতিমা সেখানে আছে 
এবং বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে পুজা করাইবার জন্য মানসিংহ যে বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাদেরই বংশধরগণ এখনও অম্বরে পৃজারি 
আছেন। এক্ষণে বিচার্ধ্য এই, উক্ত প্রতিমাথানি তিনি কোথা হইতে লইয়া 
গিয়াছিলেন ? 

প্রথমতঃ যশোহর হইতে যশোরেশ্বরীকে লইয়। যাওয়ার কথা, ঘটক কারিকায় 
নাই, ক্ষিতীশ-বংশাবলীতে নাই, এমন কি অন্নদামঙ্গল বাঁ রাম রাম বন্ুর গ্রস্থেও 
নাই। তবে এ প্রবার্দের উৎপত্তি কোথায়? বরং রাম রাম বন্থু যশোরেশ্বরীর 
আবির্ভাব প্রসঙ্গে লিখিয়৷ গিয়াছেন) “লোকে বলে যশোরেশবরী ঠাকুরাণী। 
তিনি অগ্ভাপিও আছেন ।৮* এ হইল ১৮*১ খু; অবের কথা এবং স্বশ্রেণীর 
কাযস্থ পর্ডিতের লেখ! । বাস্তবিকই যশোরেশ্বরী দেবী এখনও আছেন, এবং 
ঈশ্বরীপুরে নিত) পূজিত হইতেছেন। ক্রমে তাহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হইতেছে। 
প্রবাদের সহিত এই কথাব সামগ্তন্ত করিবার জন্ত লোকে বলে, মানসিংহ 
যশোরেম্ীকে লইয়া গেলে, কচুরায় তৎপরিবর্তে অন্য প্রতিমা প্রতিষ্ঠা 
করেন। সে কথা টিকিত, যদি মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়া লইতেন এবং 
পথে অস্তুতঃ ১৬০৬ অব্ের পূর্বে প্রতাপের মৃত্যু ঘটিত। কিন্তু আমরা 








* অদীর শন্ধেয় বন্ধু এলং প্রসিদ্ধ এতহাপিক প্রযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহোদয় যেরূপ 
প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তদ্বার। বঙ্গ বাঁসী মাত্রেরই 
ধন্তবাঁদ ভাজন হইয়াছেন, তাহ অনুমদ্ধিৎম্ব পাঠক মাত্রেই ভানেন। আমর! অস্তান্ত যুক্তির 
সহিত সংক্ষেপে তাহারই সারমর্্ন এখানে প্রকটিত করিন। যিনি জরপুর হইতে এই বিষয়ে 
নিখিল নাথকে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া! দিয়াছিলেন, ঠিনি জয়পুর মহারাজার কলেজের অধ্যাপক 
এবং বমস্তরীয়ের বংশধর প্ীযুক্ত নবকৃফ রাঁয়। উত্ভতয়ের নিকট আমার ধণ অপরিশোধ্য। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৯ 


দেখিতেছি, ১৬০৯ খৃুঃঅব পরাস্ত প্রতাপাদিত্য সদর্পে রাজস্ব করিয়াছিলেন এবং 
গ্রতাণের মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্বে অর্গাৎ ১৬০৬ অধ কচুরায় নিজ অংশের রাজ্য 
ভার কণিষ্ঠ ত্রীতা টাদ রায়কে দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্রতাপের মত ভক্ত 
শাক্তবীর জীবদ্দশায় কখনও স্বীয় উপাস্ত দেবতা দিয় সন্ধি করিতেন না এবং 
মানসিংহ বলপ্রয়োগে লইতে গেলে, প্রতাপের মরণ না হইলে দেবীকে.লওয়া 
যাইত না। মানসিংহ ১৬০৪ অে বঙ্গে কার্ধযাত্যাগ করিয়৷ আগ্রায় চলিয়া 
গিয়াছেন, পরে ১৬০৬ অব তিনি ৮ মাসের জন্ত বঙ্গে যাতায়াত করিলেও 
যশোহরে আর আসেন নাই । স্বৃতরাং মানসিংহ যে যশোহর হইতে দেবী-প্রতিমা 
লইয়া যান নাই, ইহা নিশ্চিত। 

দ্বিতীয়তঃ অন্বরে যে দেবী মৃত্তি আছেন, তাহাকে লোকে সল্লাদেবী বা 
শিলাদেবী বলে। ভারতচন্্র লিখিতেছেন ) “শিলাময়ী নামে, ছিল তার ধামে 
অতয়। যশোরেশ্বরী |” অর্থাৎ শিলাময়ী এবং যশোরেশ্বরী যেন অভিন্ন। উত্তরে 
বল! যায়, যশোরেশ্বরী যে শিলাময়ী বা প্রস্তরমরী মৃষ্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই ; 
তাহার নামও শিলাময়ী হইতে পাবে ? কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে শিলাদেবী বা 
সরার্দেবী হইবেন, এমন কথা নাই। 

তৃতীয়তঃ প্রতাপাদদিত্যের উপান্ত দেবতা! কালিকামুন্তি। ভারত চন্জেও 
আছে, “যুদ্ধক!লে সেনাপতি কালী” ; যশোরেশ্বরী মায়ের রৌপ্য কোশায় 
লিখিত আছে শশ্রীকালী”। (১৪১ পৃঃ) যশোরেশ্বরী মৃত্তি মুখমাত্রাবশিষ্টা লোল 
রসনা কালীমৃন্তি। অথচ অন্ববের সল্লাদেবী অষটভৃঙজা মহিষমর্দনী ছর্গমুন্তি। দেবী 
প্রতিমা সমন্তই বিশ্বমাতার বিভিন্ন মূর্তি হইলে৪, শাক্ত উপাসকের ইষ্ট মন্ত্র ও উষট 
দেবতা একমাত্র হন, সময়ে বিভিন্ন মন্ঠি হন না। সুতরাং অন্বরের সঙ্লাদেবী 
প্রতাপাদিত্যের উপাস্ত দেবী নহেন। 

চতুর্থতঃ প্রতাপাদিতো'র উপান্ত যশোরেশ্ববীর মুখখানি মাত্র আছে, তন্ন 
হস্তপদ কিছুই নাই। তাহার নিষ্তাংশ প্রকাণ্ড প্রকাও পানাণথণ্ডে গঠিত 
পিগুমাত্র। পীঠমৃষ্ঠি অনেক স্থলেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি 
ঈশ্বরীপুরে গিয়া একবার সে ত্যস্করী মস্তি নম্বন ভরিয়া অবলোকন করিয়াছেন, 
তিনিই বলিবেন, তেমন মুষ্তি কেহ স্থানান্তরে লইতে চায় না বা লইয়া যায় না। 
অপর পক্ষে শিলাদেবী 'ক্ষুদ্রকায়া সুন্দর দুর্গামৃত্তি ; তক্কিমান মানসিংহ উষ্থা 


৩৬০ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সাধ করিয়া লইয়৷ গিয়া অন্বরে স্থাপিত 
করিয়াছিলেন। | 

পঞ্চমতঃ সল্লাদেবীকে যে মানসিংহ লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সত্য। জয়পুর 
অঞ্চলে এখনও প্রবাদ আছে “আমেরক! সল্লাদেবী লিয়৷ রাজ! মান।” বাঙ্গালী 
পদ্ধতিতে ীহার পুজা হয়, যে পুরোহিতের! পূজা করেন, তাহাদের পূর্ব পুরুষ 
বাঙ্গালা দেশ হইতে গিয়াছিলেন। তীহার নাম কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য । সম্ভবতঃ 
তিনি বিক্রমপুরবাসী এবং পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্মণ। এখন তাহার 
বংশধরগণ রাজপুত ব্রাহ্মণের সহিত আদান প্রদান করিয়া তদ্দেণীয় সমাজের 
অন্তভূক্তি হইয়াছেন। জয়পুরী ভাষায় লিখিত উহাদের একটি বংশাবলী আছে।* 
তাহার একস্থলে দেখতে পাই ;- “পাছে উঠিনে কেদার কায়ত কো রাজ ছো'। 
সো রাজ! বাজে ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী। সো মাতাকা! প্রতাপসে উনে 
কোই তী জীৎ তো নহী। * * * অর মাতা নেঁলে আয়া। আর 
বাঙ্গালা নে পুজন সৌপে! অর উঠা স্ব কুচ করি আয়া” অর্থাৎ “অন্তর 
ধী দ্রকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল। তিনি রাজ! নামে অভিহিত হইতেন। 
তাহার শিলামাতা ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রভাবে তাহাকে (কেদারকে) 
কেহই জয় করিতে পারিত না 1 ৯* * * মাতাকে লইয়া আসিলেন। 
এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পুজার ভার সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তথা হইতে 
কুচ করিয়৷ করিয়া যাত্রা করিলেন, আবার জয়পুর রাজস্কুলের ভূতপূর্ব 





*  কমলাকাস্ত হইতে বর্তমান সময় পয্যন্ত ১০ পুরুষ হইয়াছে । (১) কমলাকান্তের পুত্র 
(২) রন্বগর্ভ সার্ববভৌমের পুত্র সন্তান ছিল না। তাহার এক কন্তা বঙ্গদেশ হইতে আনীত 
রাজেন্ত চক্রবর্ী বিবাহ করেন। এই কণ্ঘার গর্ভজাত সন্তান (8) সম্তৌষরাম। সত্তোষের পূত্র 
(৫) বিস্কাধর, সওয়াই জয়সিংছের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি অশেষ শাস্ত্রে অগাধ পঞ্িত। 
তাছারই নক! অনুযায়ী জয়পুর নগরী নিন্মিত হয়। বিদ্তাধর হইতে একটি বংশধারা এইক্পঃ-- 
৫ বিস্তাধর-_৬ মুরলীধর-_-থ লছমীধর--৮ বংশীধর--৯ শিওবকৃস-_-১০ হৃরজ বক্স (জীবিত।। 
জয়পুর মন্বারাঁজার কলেঞ্জের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌ প্রিন্সিপ্যাল ৬মেধনাদ ভট্ট।চাধ্য বি, এ, মহোদয 
বিষ্ভাধরের জীবনী লিখিষ়া প্রথমে এডুকেশন গ্লেজেটে ও পরে ১৩১১দালের সাহিত্য পরিষ? 
পত্রিকার প্রকাশ করেন। “বঙ্গের বাছিরে বাঙালী” ২৪৯-৫৫পৃং। : 

1 নিখিজ বাবুর 'প্রতাপার্িত্য শ্রীযুক্ত নবকৃক রায় মহাশয়ের গন, ৫ক্ণপৃত। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৬৬১ 


হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামনাথ বারেট “ইতিহাস-রাজস্থান* নামক এক হিন্দী পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার একস্বলে আছে ঃ-- 

“প্রতাপান্দিত্যকো! জীতকর রাজা! কেদারকে রাজা চড়াই কী। বহ জ্বাতিকা 
কাযস্থা থা। ওর সন্ামাতা নামী দেবীকা উস্কে ইষ্ট থা; মানসিংহজী কী 
লড়াইকে সমাচার স্থনকর কেদার নৌকামে বৈঠকর সমুদ্র কী,উর ভগ গয়া। 
ওঁর মন্ত্রীসে কহ গয়া যী হোসকে তো মেরী পত্রী মানসিংহজীকো দে কর সন্ধি 
কর লেন! মন্ত্রী নে এ্সা হীকিয়া। মানসিংহ জীনে প্রসন্ন হৌকর কেদারকে 
বাদসাহকা পাদসেবী বন! কর উস্ক1 রাজা পীছা দে দিয়া, গর সল্লাদেবীকে 
আম্বের লে আয়ে ।” * 

ইহার বঙ্গানুবাদ এই £- প্রতাপাদিত্াকে জয় করিয়া মানসিংহ কেদারের 
রাজ্য আক্রমণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, শিলামাত! নামে তাহার 
ইষ্টদেবী ছিলেন। মানসিংহের যুদ্ধের কথা শুনিয়া নৌকায় সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন 
করেন। এবং মন্ত্রীকে বলিয়া যান বে বদি সম্ভবপর হন, তবে আমার কন্তা 
মানসিংহকে দিয়া যেন সন্ধি করিয়৷ লন। মন্ত্রী তাহাই করিলেন। মানসিংহ 
প্রসন্ন হইয়া কেদারকে বাদশাহের পাদসেবী (সামস্তরাজ ) করিয়া রাজ্য 
প্রতার্পণ করেন। এবং সল্লাদেবীকে আম্বেরে লইয়া যান । 

বংশাবলী ও ইতিহাস-রাজস্থান ইহার কোনখানিকে আমর! অপ্রামাণিক 
বলিতে পারি না। পূর্বোক্ত সবগুলি কারণ একত্র সমালোচনা করিয়া আমরা 
অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত সন্ধি করার পর 
কেদারের রাজা আক্রমণ করেন এ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাহার দেহাস্ত 
ঘটলে, মানসিংহ শ্রীপুর হইতে শিলানদবীকে অস্বরে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে লইয়া যান নাই। যশোরেশ্বরীর যে 
দেবী-প্রতিম] এক্ষণে ঈশ্বরীপুরে নিত্য পৃজিত হইতেছেন, তিনি প্রামাণিক 
প্রাচীন পীঠ মৃষ্তি। 

মানসিংহ যশোহর হইতে পুনরায় স্থল-পথেই রাজমহুল ফিরিয়া আসেন এবং 
তথা হইতে রণতরী সজ্জিত করিয়! প্রীপুরের কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ 





* নিখিল বাবুর 'প্রভাপাদিত্য' শীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পত্র, ৫*৬পৃঃ । 


9৩৬. 


৩৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করেন। প্রননগরের যুদ্ধে * কেদার রায় পরাঁজিত ও নিহত হইলে, তিনি 
তথ! হইতে কেদারের ইষ্টদেবতা শিলাদেবীকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন 
(১৬০৪ )। এই সময়ে আকবরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচন লইয়া থে 
বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে স্বীয় ভাগিনেয় সেলিম-পুত্র খসরুর পক্ষ 
সমর্থন করিবার জন্য মানসিংহ বস্তার সহিত আগ্রা যাত্রা করেন। যাইবার 
পূর্বে তিনি ভবানন্দকে বাগোয়ান, মহৎপুর, নদীয়া, মারপদহ, লেপা, স্থলতানপুর, 
কাশিমপুর, বয়সা ও মণ্ডওা প্রভৃতি ১৪ খানি পরগণ! এবং গুরুপুক্র লক্ষমীকাস্তকে 
মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর এই € খানি পরগণ! 
ও হাতিয়াগড়ের কতকাংশের জমিদারী প্রদান করেন। ভবানন্দ তাহার সঙ্গেই 
আগ্রায় যান, এবং আকবরের মৃত্যু জন্য বসরাধিক কাল অপেক্ষা করিয়া উক্ত 
১৪ পরগণার জমিদীরীর ফর্মাণ বা সনন্দ এবং নহবৎ, ডঙ্কী, নিশানাদি 
সম্মানস্চক ভ্রবাসহ স্বদেশে আসেন (১৬০৬)।  কৃঞ্চনগরের রাজবাটাতে 
এখনও অতি জীর্ণ অবস্থায় উক্ত সনন্দ বর্তমান আছে। ত্র একই বৎসরে 
লক্ষমীকান্তেরও জমিদারী সনন্দ প্রদত্ত হয়। ইহারা উভয়েই পরে কানুনগো 
প্রভৃতি কার্যে দক্ষতা দেখাইরা মজুমদার উপাধি পান। তখন এইরূপ আর 
একজন মজুমদার ছিলেন__জগ়্ানন্দ ; ইনি বাশবেডিয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ এবং 
মানসিংহের অন্ুগৃহীত। বাঙ্গালার অধিকাংশ তখন এই তিন মজুমদারের 
হস্তে পড়িয্লাছিল, এই জন্ত "তিন মজুমদারের বাঙ্গালা ভাগ” করিবার একটা 
প্রবাদ চলিয়। আসিতেছে । 1 মানসিংহের সঙ্গে যে সব হিন্দস্থানী সৈন্তসামন্ত 
আসিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্তন কালে তাহাদের কেহ কেহ সুন্দর স্থান ও স্বচ্ছন্দ 
জীবিকার ভরসায় বর্তমান যশোহর-খুল্নার স্থানে স্থানে বাস করেন। এখনও 
সাম্টা, চন্দনপুর প্রভৃতি স্থানে পাঁড়ে, মিশ্র ও ভ্রিবেদী বংশীয় হিন্দস্থানী 
ব্রা্মণেরা বাস করিতেছেন। স্ুবিখ্যাত পণ্ডিত ও স্থুলেখক বীরেশ্বর পাঁড়ে 
এই ৰংশীয়। সবিশেষ বিবরণ পরে দিব। 





* হুদ্ধজয়ের পর মানসিংহ. এই প্রীনগরের নাম রাঁখিয়াছিবেন, কতেজঙ্গপুর। উহার 
একাংশ এখনও নগর বলিয়া কথিত হয়।*নগরের কেবল শ্রীটুকু নাই।” আনন্দ নাথ রায়ের 
"বারভুএা” »৯ পৃঃ 

1 কলিকাতা, সেকাল ও একাল,” ৫৬পৃঃ। 


ইস্লাম খার আক্রমণ ৩৬৩ 
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ইস্লাম খার আক্রমণ 


আকবরের মৃত্যুর পর (১৬০৫) জাহাঙ্গীর সিংহাসন আরোহণ করিয়া 
দেখিলেন, বঙ্গে তখনও বিদ্রোহের শাস্তি হয় নাই। এই সময়ে রাজা মানসিংহ 
আগ্রা থাকিয়। নানা চক্রান্তে লিড ছিলেন বলিয়া, জাহাঙ্গীর তাহাকে ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কিছুদিনের জন্য পুনরায় বঙ্গে পাঠাইর। পেন এবং আট মাস যাইতে না 
যাইতে তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বলেন। সে স্বল্পকাপের মধ্য যে ভিনি রাজমহল 
ত্যাগ করিয। বিশেন কোন কারা করেন নাই, গাথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। 
(২২২পৃঃ) মানসিংহকে এবার ডাকির। আনিবার হেতু ছিল। যাহারা ইতিহাস 
পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই জানেন যে, এই সময়ে বদ্ধমানের শাসনকর্তা 
শের-আাফগানকে খুন করিয়া তাহ|ৰ পর্থী মেহেরউন্নিসাকে হস্তগত করা 
াহা্গীরের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং বাজপুতবীরের দার! যে সে প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইবে না, তাহা! তিনি বুঝিতেন। সুতরাং কুবউদ্দীনকে বঙ্গের নবাব 
করিয়া পাঠান হইল। শের-আফগানেষ সহিত সংঘূর্ষে কুতব ও শের উভয়ে 
নিহত হইলেন। তখন মেহেরউন্নিস। আগ্রাতে নীত হইয়া কয়েকবৎসর পরে 
নুরজাহান নামে জাহাঙ্গীরের প্রধান! মতিষী এবং প্রকৃত রাজোশ্বরী হইয়াছিলেন 
(১৬১১)। এদিকে কুতবের মৃত্যুর পর বিহারের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর 
কুলি খাঁকে * বঙ্গের নবাব করিয়া পাঠান হইল। কিন্তু বংসরাধিক 
কালের মধ্যে কুলি খাঁ মৃত্যুমুখে পড়িলে, ইসলাম খা বঙ্গের সর্বময় শাসনকর্তা 
হইলেন। (১৬০৮) 

ফতেপুর শিক্রিতে এক মুসলমান গীর ছিলেন--+সেখ সেলিম চিন্তি। তাহার 
প্রতি আকবর বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। তীহারই বরে তিনি প্রথম পুক্র লাত 


* ইনি বঙ্গের পূর্বতন শাসন কর্তা থা আজমের পুত্র, ইহার পুর্ব চা 
[50:৬০] 80. বব, 





৩৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়া উক্ত মহাপুরুষের নামানুসারে তাহার নাম রাখেন--সেলিম। ইসলাম খা 
উক্ত সেখ সেলিমের পৌল্র, তাহার প্রক্কত নাম সেখ আলাউদ্রীন। ১৫৭* খুঃ 
অন্দে তাহার জন্ম হয়, তিনি জাহাঙ্গীরের এক বৎসরের ছোট, এবং উভয়ে 
শৈশবে একত্র প্রতিপালিত হন বলিয়া অত্যন্ত সৌহার্দ ছিল। বাদশাহ 
হইয়াই জাহাঙ্গীর তাহাকে ইসলাম খা উপাধি দিয়! দুহাজারী মন্সবদার করেন। 
তিনি যেমন সাহসী, তেজন্বী, তেমনই সচ্চরিত্র, এমন কি কোন মাদক দ্রব্য 
পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না।* জাহাঙ্গীর তাহাকে এত ভাল বামিতেন যে, 
আকবর যেমণ মানসিংহকে পুত্র (ফর্জন্ট) বলিতেন, জাহাঙ্গীরও তেমনই তাহাকে 
পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং পাটনার শামন কর্তা। করিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন। 
কুলি খাঁর মৃত্যুর পর তিনি ইসলাম খাঁকে চারি হাজারি মন্সবদার করিয়৷ বঙ্গের 
নিজাম বা নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন তাহার অল্পবয়স ও অনভিজ্ঞতার 
জন্য কত জনে কত কথা বলিলেন, কিন্তু বাদশাহ তাহা শুনিলেন না কারণ 
তাথর ধারণা ছিল, প্রতিভ! বয়সের অপেক্ষা না করিয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়া 
থাকে। সে ধারণা সফল হইয়াছিল। 


ভূঞাদ্দিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ তখনও অধিকৃত হয় নাই। মানসিংহ আসিয়া 
কতজনকে পরাজিত করিলেন, সন্ধি ও সৌন্বপ্ভ করিলেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
তাহ! জলের উপর রেখার স্তায় অচিরে তিরোহিত হইল। আকবর ও মানসিংহ 
শান্তি-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন; কেহ বশ্ঠত স্বীকার করিবামাত্র যুদ্ধে বিরত 
হইতেন। অবশ্য বিদ্রোহী দেশকে শাসন তলে আনিবার উহাই প্রথম পন্থা । 
কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে সে পন্থা পরিত্যন্ত হইয়া রণ-নীতি আরব হইল; 
সামদানের স্থলে ভেদ ও দণ্ড নীতির প্রবর্তন হইল। জাহাঙ্গীরের নবাবের! 
বঙ্গীয় ভূঞাদিগকে সমূলে উৎপাটিত ও উৎসন্ন করিবার জন্য যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
- হইয়া! আসিয়া ছিলেন। ইসলাম খা আবার তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। তিনি 
এক মহা প্রাণ সাধু ফকিরের পৌন্র হইলে কি হয়, ধশ্ব্য্ের ক্রোড়ে প্রতিপালিত 
হইয়া তিনি কঠোর-প্রকৃতিক হইয়। পড়িয়াছিশেন। তিনি গ্রতিহাসিক আবুল 
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ইস্লাম খার আক্রমণ - ৩৬৫ 


ফজলের ভগিনীকে * বিবাহ করায় রাজ.দরবারে তাহার একটা প্রতিপত্তি ছিল। 
বাদশাহের প্রিয়পাত্র বলিরা তিনি কঠোর নীতির বলে বঙ্গীয় রাজ্ঠবর্গকে 
নিম্পেষিত করিয়! গিয়াছিলেন। 


এই সময়ে ইস্লাম থার সঙ্গে বঙ্গের দেওয়ান হইয়া আসিয়।ছিলেন- আসফ 
খা; ইনি নুরঞ্জাহানের ভ্রাতা । আবছুল লতীফ নামক আহ্মদাবাদবাসী এক 
ব্ত্তি আসফ খার অনুচর ও সঙ্গী ছিলেন। লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে 
তখনকার বঙ্গের অবস্থাদি সথন্ধে কিছু নৃতন সংবাদ পাওয়া যায়। 1 বহারিস্তান 
নামক এক পারসিক গ্রন্থ হইতে প্রতীপাদিত্য সধন্ধে আরও অধিক সংবাদ 
পাওয়া যায়; দে কথা আমরা বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। ইহার গ্রন্থকার, 
মীর্জা সহন ইসলামের সেনানী বর্গের মন্ঠতম। আমরা এন্থলে মীর্জা সহন ও 
তাহার পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পরে গ্রতাপাদিত্যেরপ্রমঙ্গে আদিব। 


মীর্জ সহন আল্লাউদ্দীন ইম্পাহানী জাহাঙ্গীরের রাঙজত্বের শেষ ভাগে শিতাৰ 
থা উপাধি পান, তাহার ছন্স নাম থাইবা ; এজন্য ভাহার গ্রশ্থের পুরা নাম 
বহারিস্তান-ই-ঘাইবী। ইহার পিতা ইহ্তামাম্‌ খা | পুর্ধনাম মালিক আলি) 
আকবরের সময়ে কোতোরাল বা শাস্তি-ক্ষক সেনাশা ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের 
সহিত আগ্রায় ভাহার ঘনিষ্ট পরিচর ছিল। ইস্লাম থার সময়ে তিনি একহাজারী 
মন্সবদারী পাইয়া বঙ্গীয় নও়ারার মীর বহর হইয়া আদিয়াছিলেন। $ পুত্র মীর্জা 
সছন তাহার সহকারী ছিলেন। বহািস্তান বালিতে বসপ্তের রাজ্য বুঝায়, উহাদ্থারা 
শশ্গ্ামলা বঙগভুমির প্রাকৃতিক সৌন্দযোর ইত করে। এইগ্ন্থে ৯৬৮ হইতে 


* আবুল ফজলের এই ভশিনীর নাম ল।ড্‌লী বেগম : উহার গর্ভে হদল।ম থার যে পুত্র 
হয়, তাহার নাম হুশঙ্গ | /57, 10107) 1) 393, 1:42]. 0,173. সথশঙ্গই পরে ইকরাম ধা 
উপাধি পান। থর, ৮০]. 1] 0, 73. 

+ এই পারসিক পুথি হইতে প্রভাপাদিতা সন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যায়, অধ্যাপক 
যছুনাধ সরকার মহোদয় তাহা ১৩২৬ আবশ্বিনের *প্রবাপীতে প্রকাশ করেন। এখানে 
উহার সারোন্ধার করিব। 

২. [গাজা ঘুটিজা আন১ 18156৫0০00৩ 1508 011,009 06150181804 799 0096 
৪00 71306:747764747 (৪৫াযার1) ৪10. আনিস র0১907906৫ 19 পাছত 0606 পরঠোরাক। 01 
চ্চাপ্তুত, দতস] 0 রক 


৬৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


১৬২৩খুঃ অব পর্যন্ত বঙ্গদেশেরও মোগলাধিকুত উড়িঘ্যার বিশেষ বিবরণ আছে। 
উহার অধিকাংশ ঘটন৷ গ্রন্থকারের স্বচক্ষে দেখিয়া লেখা ; সুতরাং প্রামাণিক 
বলিয়া ধরা যায়, যদিও সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা করিতে হইবে যে বিজেতার পক্ষ 
হইতে লেখ! বলিয়৷ উহ! পক্ষপাতিতার হাত এড়াইতে পারে নাই। পুস্তকথানি 
চারি খণ্ডে অর্থাৎ দপ্ডুরে ঝ! বাবে বিভক্ত । প্রত্যেক দপ্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ভাগ বা দস্তান আছে! প্রথম খণ্ড ইস্লাম খার শাসন বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া 
উঠার নাম ইস্লাম-নাম।। সেই অংশই আমাদের প্রয়োজনীয়; উহার ৫ম 
দকস্তানে ইসলামের সহি গ্রতীপের সাক্ষাৎ, ১*ম দঞ্চানে যশোহর ও বাকৃলা 
আক্রমণ, প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও পতন এবং রামচন্দ্রের বন্যা স্বীকার বর্ণিত 
হইয়াছে। * 

নবাব ইসলাম খা ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রাঁজমহলে আসিয়া পৌছিলেন। এ 
বৎসরের শেষ ভাগে গ্রতীপাদিত্যের দূত শেখ বদী রাজকুমার সংগ্রামাদিতাকে 
সঙ্গে করিয়া আনিয়া রাজমহলে নবাবের সহিত দেখ। করিলেন। প্রতাপাদিত্য 
পুনের সঙ্গে নৃতন নবাবের জন্য কয়েকটি হাতী এবং নানাবিধ বনুমূল্য উপহার- 
দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন ; এবং প্রয়োজন হইলে তিনি নিজেও গিয়া দেখা 
করিবেন, একথ|ও পত্রে লিখিত ছিল। মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া 
প্রতাপাদিত্য যে মোগল বাদশাহের বযতা স্বীকার করিয়াছিলেন, সংগ্রামাদিত্যকে 
ছি নৃতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করান তাহারই বাহ নিদর্শন। সংগ্রাম 


ক নানি মরকার দি প্ারিগ ব্রি এই গ্রন্থের যে  হন্মলিখিত পির সমগ্র 
আলোক-চিত্র (:০:০৪741) আনিয়াছেন, তাহা! ৬৫৬ পৃষ্ঠার পূর্ণ এবং উহার গ্রততিপৃষ্টায় ২১ 
জাইন করিয়। আছে। পুঁখিথানি গ্রস্থকারের স্বহস্তে লিখিত এবং ১৬৪১৭ অন্দ পথাস্ত উহ 
যে তাহার হস্তে ছিল, স্থানে স্থানে পার্থবত্তী টিপ্নী হইতে তাহা জান! গিয়াছে। এই পুথির 
অন্ত কোন প্রতিলিপি অন্ঠ কোধায়ও আছে কিন! জানা যায় নাই। [76 04১11907198 
70791506685 2০১৯৫৪৪৪১ 06 0119 0০7 01161470৬17 00 ০3015110076 ৮0010, [তে 
101006715 15061701 42-০৯000160010 255 1800 16 180350100৩0 07 0. 356 (13707 00 
617) ০1 ৮. 81901168 0801060606১ 11 0795011 13875, 81119076096 [80770916, 
60176 1501576 (6575, 7995), অধ্া।পক সরকার মহাশয় এই পুস্তকের কতকাংশের বিবরণ 
বেহার ও উড়িষা! রিচার্চ সোনাইটির জর্গালে এবং কতক ১৩২৭ মালের কাত্তিক মাসের 
'প্রবামী' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। . 


ইস্লাম খাঁর আক্রমণ ৩৬৭ 


তখন বালক, নবাব তাহার সহিত যথোচিত সদ্যাবহাৰ করিয়। তাহাকে বাড়ী 
ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন।  প্রতাপাদিত্যকে স্বয়ং আসিক্গা 
দেখা করিবার জন্ত লিখিয়া দেওয়া হইল। যে ছদর্য ভূএণদিগের দমনের জন্ত 
ইগলাম খা বদ্ধপরিকর, প্রতাপাদিতা তাহাদের অন্ততম। সুতরাং তাঁহার 
সহিত দেখা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আবদুল লতীফের নমণ-কাহিনী হঈতে 
জানিতে পারি, এই সময়ে «প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্ট ও অর্থবলে বলী রাজা 
আর বঙ্গদেশে নাই। তাহার যুদ্ধ-সামগ্রাতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা, 
বিশ হাজার পাইক (পদাতিক সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাঁজা” ছিল । * 

১৬০৮ ডিসেম্বর মাসের শেষে নবাব সদলধলে রাজমহল হইতে নিষ্বাস্ত 
হইলেন। বাদণাহী নওয়ারায় চড়িয়৷ তাহারা গঙ্গাপথে গৌয়াশ পরগণার + 
উত্তর সীমান্তে পৌছিলেন। যেখানে নবাব পৌছিলেন, উতারই অপর পারে 
বুড্ল নদীর মোহানা ও রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শরদ নামক স্থান। ইভ] 
একটি পুরাতন রাজপথের খে়াঘাট। এখান হতে একটি রাস্তা একদিকে 
গোয়াশের মধ্য দিয়া সুক্মদাবাদের কাছে গৌড় বন্ধের বাদশাহী সড়কে মিশিয়া- 
ছিল এবং অপর দিকে পদ্মা পার হইয়| পটিয়া দিয়া ঘোড়াঘাটের সর্ব যাঁওরা 
বাইভ। নবাব এইস্থানে পন্মা পার হউবার সময তূবণার সত্রাজিৎ রায়ের ভ্রাত| 
কয়েকটি ভাতী লইয়া আসিয়! নবাবের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রতাপাদিত্যের 
নিকট হইতেও সংবাদ পাওয়া ঘা ধে, তিনি স্বয়ং শীঘ্ঘ আসিরা দেখা 
করিবেন। নবাব সত্রাজিংকেও স্বয়ং আসিতে আদেশ করিলেন এবং 
ভুঞাদ্্নের আগমনের অপেক্ষায় নিকটবর্তী আলাইপুর গ্রামে প্রার ছইমাস কাল 
অপেক্ষা করিলেন। এইস্থানে খাঁকিবার কালে নবাব ই তামাম খার অধীন 
.বঙ্গদেশস্থ বাদশাহী নওয়ারা এবং তোপ খানার মহলা (7০৮1০) পরিদর্শন 





* আবছুল লতীফের ত্রনণ, প্রবাদী, ১৩২৬ আশ্বিন, ৫৫২ পৃঃ। 

1 গোয়াস সহর এক্ষণে গঙ্গাতীর হইতে দক্ষিণে বছুদুরে অবস্থিত । গোয়াশ ভৈরব নদের 
প্রাচীন খাতের পারে, উহীর সন্নিকটে ইসলামপুর নামক একটি স্থানও আঁছে। ইসলাম খ| 
কখনও গ্োগাসে আসিয়। ছিলেন কিনা জানাধায় ন। আমিতে হইলে অনেক ঘৃরিয়্া ভৈরব 
নর দিয়া আসিতে হইঠ। রেপেলের ৬নং ম্যাপে মুশিদাবাদ হইতে গোয়াশ, শরদহ ও 
পুটিয়। দিয়া ঘোড়াঘাট পথ্য্ত রাস্ত| অস্কিত আছে। 


৬৬৮ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিলেন। ১৬০৯ অবের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এইস্থানে কাটিয়া গেল। 
তবুও প্রতাপাদিত্য বা সন্ত্রাজিৎ আসিলেন না। তখন নবাব পুনরায় উত্তর 
দিকে কুচ (17910) আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদুরে ফতেপুর নামক স্থানে 
পৌছিয়া পুনরায় একমাস অপেক্ষা করিলেন। সেখানে জত্রাঙ্জিং ১৮টি হাতী 
উপহার দিয় দেখ! করিলেন। ৩০ শে মাচ্ঠ পুনরায় সেখান হইতে কুচ 
চলিল। পথে অন্তান্ত ভুএঞশগণ উপহার দিয়া গেলেন। 

আরও একটু উত্তর দিকে আব্রেয়ী নদীর তীরে, বর্তমান নাটোরের ১৫ 
মাইল উত্তরে বজ্রপুর নামক স্থানে ২৬শে এপ্রিল তারিখে সেখ বদীর সহিত 
প্রতাপা্দিত্য আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ৬ট হাতী, 
নান মূল্যবান দ্রবা, কপূর, অগুরু, এবং নগদ প্রায় পথশশ হ'জার টাকা উপহার 
দিলেন। * বহারিস্তন হইতে আনর। জানিতে পারি, এই সাক্ষাৎকালে 
"ইসলাম খ তাহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট 
কথাবার্তী কহিতে থাকিলেন। তাহার পর এই সর্তভে তাহাকে বিদায় দিলেন 
যে দেশে ফিরিয়া (তিনি) তার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নওয়ারার 
সহিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন এবং যখন বর্ধার শেষে নবাব স্বয়ং ভাটি 
প্রদেশের জমিদারদ্দিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন, তখন প্রতাপ্‌ সসৈন্ে রাদশীহী 
সেনাপতিদ্দের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ 
পুত্র সংগ্রামাদিত্যের সঠিত ৪০০ রণপোত পাঠাইবেন এবং বর্াশেষে স্বয়ং 
আরও একশত নৌক। (একুনে পাঁচ শত); এক হাজার অশ্বীরোহী এবং বিশ 
হাজার পদাতিক সৈম্ত 'লইয়৷ আন্দল খা (আড়িয়াল খা) নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও 
বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটির জমিদার মুসা খা মসনদ-ই-আলাকে 
বাতিব্যন্ত করিয়া তুলিবেন; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। 1 ৃ 

প্রতাপার্দিত্যের মত পরাক্রান্ত ভুঞা এইভাবে সাহায্য করিলে, নবাবের 
পক্ষে ভাটি রাজোর সমন রাজন্াবর্গকে করতলম্থ করা সহজ হইবে। ভেদ 
নীতির প্রবর্তন দ্বারা তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইস.লাম খাঁ। প্রতাপার্দিত্যের 
স্বীকারোক্তিতে সন্তুষ্ট হয়া, তাহাকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের জমিদারী পুরস্কার 





* জতীফের ভ্রমন, প্রবাসী, ১৬২৬, ৫৫৩পৃঃ। 
+ শগ্রবাীতে” প্রতাপাছিত্ের পতন শীর্ষক প্রবন্ধ, ১৩২৭। কাত্বিক, ২পৃঃ। 


ইস্লাম খার আক্রমণ ৩৬৯ 


দিলেন। কেদার রায়ের মৃত্ার পর এই দুই রাজ্য নামে মাত্জ মোগলদিগের 
অধিকারে আসিয়াছে, শাঁসনাধীন হয় নাই ৷ এক্ষণে প্রতাপের স্বাধীনতার 
বিনিময়ে তাহাকে এই ছুই রাজ্য প্রদত্ত হইল এবং তাহার পূর্ব সম্পত্তি বহাল 
রহিল। শুধু ইহাই নহে, "স্থবাদার যাইবার সময় প্রতাপকে নানাবিধ খেলাৎ, 
রডুখচিত ছোরা, তিনটা হাতী, কয়েকটি ঘোড়া এবং বাদশাহের পক্ষ হইতে 
নক্কাড়।! উপহার দিলেন।” উহাই লইয়৷ প্রতাপ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। 

মোঁগলের খেলাৎ এবং সামন্ত রাজের খেতাৰ লইয়া গ্রতাপাদিত্য দেশে 
ফিরিলেন; কিন্তু সে প্রতাপ আর নাই। উড়িষ্যাভিযানের সময় হইতে 
আমরা প্রতাপাদিত্যের যে দোপ্দগ প্রতাপ দেখিয়া আসিয়াছি, সত্য সত্যই 
যাহার “ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ” হইয়াছিল, সে প্রতাপাদিত্য আর নাই। 
এখন তাহার বয়সও প্রায় ৫* বৎসর) জ্ঞাতি-বিরোধ, বুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিষয়-বিষে 
র্জরিত হইয়! তিনি অকালে বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। মানসিংহের সহিত 
রণরঙ্গই তাহার বীরজীবনের শে প্র্ষ্ট পরিচয় । নবাব দরবার হইতে বিদায় 
লইয়া খন তিনি যশোরে আসিতেছিলেন, তখন শুধুই ভাবিতে লাগিলেন 
“করিলাম কি? স্থাবীনতা ঘোষণার এই কি শেষ ফল? বঙ্গে যে স্বাধীনতার 
উন্মেষ করিবার জন্য যৌবনকে বাদ্ধক্যে পরিণত করিলাম, তাহার পরিণাম কি 
এই ? যতই ভাবিতে লাগিলেন, নবাবের নিকট ঘে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন 
কাধ্যক্ষেত্রে তাহা প্রতিপালন করিবার প্রবৃত্তি ততই কমিতে লাগিল। এক 
প্রকার কাপুরুষত৷ আসিয়। তাহার পতনণল প্রতিভাকে নিশ্রভ করিয়া দিয়াছিল। 
তিনি গৃহে ফিরিলেন, বর্ষা চলিয়া গেপ, কিন্ত প্রতিশ্রুতি মত নবাঁবকে কোন 
সাহাষা পাঠাইলেন না। কারণ ত।খার সাহায্যে অন্ত ভূঞাদিগকে দমন করিয়া 
অবশেষে যে মোগলের! তাহাকে ছাড়িবে না, তাহা তিনি বুঝিতেন। 

নবাৰ ঘোড়াঘাট হইতে সৈন্য পাঠাইয়া, কন্রাতুর মুসা খা ও ভাটির অস্ঠান্ঠ 
ভূঞা দিগকে পরাস্ত ও বশীভূত করাইলেন। ওসমান খা পরাজিত হইয়া! বকাই 
নগর ছুর্গ ছাড়িয়া প্রীহট্টের দিকে পলাইয়া গেলেন। তূষণার মুকুনদারাম ও 
হৎপুত্র সত্রঞ্জিৎ পূর্বেই আসিয়া মোগল পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন |. এই 
সময়ে শুধু তু্গা-বিদ্রোহ নহে, আরাকাণী মগ ও সিবাষ্টিন গঞ্জালিসের 
অধীন পটুগীজ দ্র! পুনরায় পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত উৎপাত আর্ত করিয়াছিল। 


৩৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নবাব বুঝিলেন, গৌড় ব! রাঙ্জমহল প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়৷ এই 
সকল ভীষণ শত্রর কবল হইতে রাল্যরক্ষণ করা চলে না। তাই তিনি বুড়িগঙ্গা 
তীরবর্তী ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন ইহাই টাকানগরীর উৎপত্তির 
প্রথম কারণ। তথায় লালবাগে এখনও ইস্লাম খাঁর দুর্গ ও প্রীসাদাঁদির 
ভগ্নাবশেষ বর্তমান। যেমন বিজ্রোহ-সন্কুল দেশ, তেমনই প্রতাপশালী নবাব। 
প্রতাপ যথাসময়ে প্রতিজ্ঞ মত সৈন্ত সাহায্য পাঠান নাই বলিয়া তিনি ক্রোধে 
অধীর হইলেন। তিনি ঘোর্ডীঘাট হইতে ঢাকায় গিয়া বসিবার পূর্বেই যশোহর 
বিজয়ের জন্য বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিয়া! গেলেন। 
*্বহারিস্তান” হইতে জানা যায়._“ইস্লাম খার এই সব বিজয়ের পর 
প্রতাপের চৈতন্ত হইল। তিনি পূর্ব অপকর্থের জন্য অনুতাপ করিয়া! নিজপুত্র 
গ্রাম আদিত্যকে ৮* থান| রণপোত সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন এবং 
ক্ষম। টাহিলেন। ইদ্লাম খ! রাগে আজ্ঞ| দিলেন যে মীর-ইমাঁরৎ (গৃহনির্মীণের 
অধ্যক্ষ) এ ৮* খান! নৌকায় কাট, খড়, ইট, পাথর বহিয় বহিয়া এগুলি ভাঙ্গিয়া 
ফেলুক।* তাহার পর ইনায়েং খীর+ অধীনে এক প্রকাণ্ড সৈল্তদল, 
অগণিত অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৫০০০ বর্ক-আন্দাজ, ৩** রণপোত এবং 
অনেকগুলি তোপ দিয়৷ তাহাকে যশোহর প্রদেশ জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। 
মুসা খা ও অন্তান্ বাধ্য জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈন্তি সহ বাদশাহী 
অভিযানে যোগ দিল। ঠিক এই সময়ে অপর একদল বাদশাহী সৈন্ত বাক্লার 
জমিদার রামচন্ত্রকে জয় করিবার জন সৈয়দ হকীমের অধীনে প্রেরিত হইল। 
আর ২৯** বর্ক-আন্দাজ ও ৪০০ নৌকা! অনেকগুলি ওমরাসহ ওসমান খাঁর 
গতিবিধি লক্ষ্য করিবার ভন্য “বার সিনুর”' নামক স্থানে বসিয়া রহিল। প্রতাপ 
যেন কোন দিক হইতে সাহায্য না পান” রামচন্ত্র যে প্রতাপাদিত্যের 





* সম্ভবতঃ এউ সময়ে ঢাকায় যে ছুর্গ ও প্রামাদ নির্দিত হইতেছিল, তাহারই 
আবস্তক কাধো প্রতাপের প্রেরিত নৌকাগ্ুলি লাগান হইগ়্াছিল। 

1১৬৯ অন্ধের প্রারন্তে ঘিয়াস থা বা ইনায়েৎ উল! ইসলাম খার অনুরোধক্রমে 
জাহাজীর কর্তৃক ইনায়েৎ খা এই সন্মানিত উপাধি এবং ছুই হাজারী মন্সঘ,দারী পাঁন। 
শাড ৪) ৬০), 1) 0,158, 1690 

$ গ্রবানী, ১৩২৭ কার্তিক, ২-৩ পৃঃ। 


ইস্লাম থার আক্রমণ ৩৭১ 


জামাতা এবং ওসমান খাঁর সহিত তাহার সথ্য থাকিতে পারে, ইহা নবাবের 
বিদ্িত ছিল বলিয়া বোধ হয়। * কতনুর পুর জগাল খ| প্রতাপাদিত্যের অধীন 
সেনানী ছিলেন। 

১৬০৯ খুষ্টাব্বের শেষ ভাগে ইনায়েৎ খ৷ ঘোড়াহাট হইতে কুচ করিয়া 
স্থলপথে অগ্রমর হন। তীহার প্রধান সহকারা হইয়াছিলেন, ইহ্তামাম্‌ খার 
পুত্র মির্জা সন। ইনিই বহারিস্তানের গ্রন্থকার । ইনারেৎ হইলেন স্থলসৈন্তোর 
কর্তা এবং মির্জা সহন নওয়ারা ও তোপ বিভাগের অধিনায়ক। পূর্বেই 
বলিয়াছি, বঙ্গদেশস্থ বাদশাহী নওয়ারা ও আগ্নেরান্ত্র সমূহ মীর বহর ইহ্তামাম্‌ 
খার অধীন ছিল এবং তিনি এই সময়ে আলাইপুরের সন্নিকটে প্পাবক্ষে ছিলেন। 
ইনায়েৎ স্থানে আসিয়া পদ্ম পার হষ্টরা, কুচ করিয়! মহৎপুর বাগোয়ানে 
উপস্থিত হইলেন। মীর্জা সহনও ভাতুড়িয়ার জমিদার পীতান্বরকে (৬২ পৃঃ) 
পরাস্ত ও বিতাড়িত করিা পন্নাতীরে পৌছিলেন এবং তথায় পিভার নিকট 
হইতে রণতরী ও তোপ লইয়া গঙ্গা হইতে জলঙ্গী ও জলঙ্গী হইতে তৈরব নদে 
পড়িয়। তীরবর্তী বাগোয়ানে আসিয়া প্রধান সেনাপতি ইনায়েতের সহিত 
মিলিত হইলেন। ইনার়েৎ এইস্ানে মীর্জা ও অত্যান্ত ওমরাহের জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিলেন । 

এই বাগোয়ান বর্তমান কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের 
আবাসম্থল। মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিতে যান, তথন 
ভবানন্দ তাহাকে সাহাঘ্য করিয়া কি ভাবে মহতৎপুর বাগোয়ান প্রভৃতি ১৪ 
পরগণার জমিদারী লাভ করেন, তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে । এই মময়ে তিনি 
মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী মাটফারিতে রাজপ্রাসাদ নিম্মীণ করিয়া প্রবল 
জমিদারের মত বাঁস করিতেছিলেন। তিনি মোগলদিগের ৰিশেষ অন্ুগৃহীত ও 
বশীতৃত। এই জন্য ইনায়েৎ তাভারই জমিদারার মধ্যে বাগোয়ানে আসিয়া 
কিছু কাল আড্ড৷ করিয়াছিলেন। ভবাননা যে এবারেও মোগলদিগকে নানাবিধ 
নৌক। ও সরঞ্জাম দিয়া সাহাব্য করিয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। 





*. এই সময়ে প্রতাপের কন্তা বিমলা বাক্লার গিয়া গৃহীত হইয়াছেন। হুতরাং 
এখন রাসচান্দ্ের বৈরীভ়াব ছিল বলিয়া মনে হয় না। 


৩৭২. _. ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর যখন এই কথ! ইসলাম খার কর্ণগোচর হয়, 
তখন তিনি তবানন্দকে হুগলীর কান্ধুনগে৷ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া না 
উপাধি দিয়াছিলেন। 

“তাহার পর প্রভাপাদিত্যের রাজোর দিকে সকলে অগ্রসর ডা 
পথে শিকার চলিতে লাগিল ।” * বাগোয়ান হইতে বিরাট মোগল বাহিনী 
তৈরব ও মাথাভাঙ্গ! নদী দিয় বর্তমান কৃষ্ণগঞ্জের সন্নিকটে পৌছিল। পথি- 
মধ্যে মাটীয়ারিতে ভবানন্দ ঘাটোয়াল জমিদারের মত মোগল সৈন্ঠদলকে সংকৃত 
করিয়াছিলেন। কুষ্চগঞ্জের নিকটে যেখানে মাথাভাঙ্গা নদী চূর্ণী নাম ধারণ - 
করিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পূর্বমুখে ইচ্ছামতী বাহির 
হইয়া আসিয়'ছে। এই ইচ্ছামতী নদীতে পড়িয়া মোগল, সৈন্য ও নওয়ারা 
ক্রমশ: পূর্ব-দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুদীর্ঘ অকাবাক| নদীপথ 
বাহিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। পরে বনগ্রাম পার হইয়৷ মোগল সৈন্য 
প্রতাপাদিত্োর যশোহর রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া পৌছিল। এই স্থানে 
যমুনা! ও ইচ্ছামতী সঙ্গমের নিকট প্রতাপ-সৈন্তের সহিত মোগলদিগের প্রথম 
যুদ্ধ হইল। 


ত্রশ্রক্তিৎস্প পল্রিচ্ছে দ-শে্েন্ন সুজ্ধ শু পত্তন 


প্রভীপাদিতোর শেষ পতন যে ইসলাম খাঁর সময়ে হয়, মানসিংহের ভস্তে 
নহে, বহারিস্তান তাহা সপ্রমাণ করিয়া! দিয়াছে । ১২* বৎসর পূর্বে লিখিত 
রামরাম বলগুর বিবরণীও বহারিস্তানের বৃত্তান্তের অনুগামী ।। বন্থু মহাশয় 
প্রচলিত প্রবাদ এবং পুরাতন পারসীক গ্রন্থ হইতে নিজের পুস্তক লিখেন। 
তিনি যে বহারিস্তানেরই সন্ধান পাইয়াছিলেন, এমন কোন কথা নাই। হয়ত 
'রাজনামা” প্রভৃতি অন্য পারসীক গ্রন্তও ছিল, এবং দৈবক্রমে উহ! পুনরায় 
বহারিস্তানের মত খ্রতিষ্ভাসিকের গবেষণার গণ্ডীতে পড়িতে পারে। যাঁহ! হউক, 


*. প্রবাসী, ১৩২৭, কার্তিক, ৩ পৃঃ 





শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৭৩ 


রাম রাম বন্থুর মোটামুটি সমর্থনে বহারিস্তানের প্রামাণিকতা বাড়ায়! দিয়াছে । 
বন্ধ মহাশয়ের গ্রন্থে ইদ্লাম খ| প্রসঙ্গে যাহা আছে, তাহা এই £_-“কতক কাল 
গরে সিংহরাজ! পুনরায় হেনোস্থানে গতি করিলে কাশি পৌছিয়। তাহার 
গরলোক হইল। * এ সমাচার দিল্লি পৌছিলে আপনে ওজির এছলাম খাঁ 
চিন্তি প্রতাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গালায় সাজনি করিয়৷ হেন্দোস্থানের হিস! 
ফৌজ সাতে লইয়া থানাবথানা মারপিট করিয়া সরবসর আসিয়া সালিখার থানায় 
পৌছিলে রাজার প্রধান সেনাপতি কমল খোজ মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্যাত্ত 
অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন কমল খোজার 
মরণের খবর পৌছিয়াছে, ইহাতে রাজা বাস্ত ছিলেন।”1 ইস্লাম খা স্বয়ং 
আসিয়া গ্রতাপার্দিত্যকে পরাজিত করেন কি না, এখানে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না 
থাকিলেও, তাঁহার হস্তে যে প্রতাপের শেষ পতন ঘটে তাহ! বেশ বুঝা যায়। 
মার খোঁজা কমল যে প্রীণান্ত পধ্যন্ত কেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
মৃত্যুই কিরপে প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ, তাহারও আছাস এখান হতে 
পাই। সুতরাং বহারিস্তানের বিবরণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর| যায়। উহাতে 
মোগল সৈন্তের সহিত প্রতাপ-সৈস্তের যুদ্ধ বৃত্বান্ত দেরূপ খুটিনাটির সচিত বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহাতে উহার বঙ্গানুবাদ হইতে যুদ্ধবিবরণী উদ্ধৃত করিলেই চলিবে | 
শুধু স্থানের বা লোকের পরিচয় দিবার জন্ত স্থানে স্থানে টিগ্লনী সংযুক্ত করা 
মাবশ্তক হইতে পারে। বল! বাহুলা, উদ্ধত অংশগুলি অধ্যাপক সরকার 
মহোপয়ের বঙ্গভাষায় লিখিত বহারিস্তানের সারসংগ্র্ হইতে গৃহীত হইল। 
যখন ৮তখানি রণপোত লইয়৷ গ্রতাগাদিত্যের তৃতীয় পুর সংগ্রামাদিত্য 
ঘোড়াঘাটে গিয়া ইস্লাম খার সহিন সাক্ষাৎ করেন, তখন নবাব ক্রোধান্ধ হইয়! 
যশোহর আক্রমণের জন্ত ইনায়েৎ খাঁকে হুকুম দিলেন, ইহা! আমরা জানিয়াছি। 
কিন্তু তৃৎপরে সংগ্রামাদিতোর কি দশা ভইল, তাহা জানিতে পারি নাঈ। 
সংখাম বসে বালক এ এবং জে মত সং বাম" বাহক, তাং তাহাকে যে বন্দী 








৯১৬০৬ খুঃ অন্দে শেষবার ইনি বঙ্গে আসি যে কাখীতে পরলোকগত হুইর়- 
ভিলেন, দে কথ! সত্য নহে। তাছার মৃত্যু আরও ৫৭ বৎসর পরে দাক্ষিণাত্যে ঘটিগাছিল। 

1 রাম রাম বহর গ্রন্থ, ১ম সংন্ষরণ (১৮*১), ১৪৮-৯পৃ১। 

£. প্রবাসী, ১৩২৭ কার্তিক, ১৮পৃঃ। 


৩৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়। রাখ হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। তীহাকে ছাড়িয়! দেওয়া হইলে, 
তাহার মুখেই প্রতাপের কাছে মোগল আক্রমণের সংবাদ (পীছিয়াছিল। যে 
ভাবে হউক মোগল-সৈন্য পল্মা পার হইবামাত্র, প্রতাপাদিত্য খবর পাইয়া 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পদ্মা হইতে জলঙ্গীতে পড়িলে মোগল-বাহিনীর 
যশোহরে আমিবার দুইটি পথ ছিল) প্রথম জলঙ্গী হইতে ভাগীরথীতে পড়িয়া 
পরে ত্রিবেণীর নিকট যমুনায় প্রবেশ করিয়! অগ্রসর হওয়! যাইত ; দ্বিতীয়, জলঙ্গী 
হইতে ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা বাহিয়া কৃষ্ণগঞ্জের কাছে ইছামতীতে প্রবেশ কর! 
বাইত) পূর্বে বলিয়াছি, মোগল সৈন্ দ্বিতীয় পথে আমিতেছিল। কিন্তু যে 
পথেই আসিত, যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থল দরিয়া যাইতে হইতই। এজন্য 
উহারই সন্নিকটে প্রতাপের পক্ষ হইতে নৃতন দুর্গ রচিত হইল। ওঁ সঙ্গম স্থলকে 
টিবির মোহনা বলে, উহীর একটু উত্তর দিকে সাল্থী নামক একটি নদী ইচ্ছামতী 
হইতে বাহির হইয়া গিয়া পুর্বদক্ষিণ মুখে কপোতাক্ষীতে পড়িতেছিল। রেণেলের 
প্রাচীন ম্যাপে উহার গতি দেখান আছে। এ নদী এক্ষণে ইছামতীর কাছে 
মঞ্জিয়া গেলেও কপোতাক্ষীর মোহানা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেগবতী আছে। 
সে মোহানার অপর পারে কাটিপাড়া গ্রাম, আধুনিক ম্যাপে উহার নাম 
00815502116, কিন্তু সাধারণ সকল লোকে সাল্ধী বলিয়া জানে। 
ইছামতীর সহিত সাল্থীসঙ্গমকে মুসলমান লেখক সাল্থাথান! বলিয়াছেন। 
সেই স্থানে মোগল-সৈন্তের সহিত বঙ্গীয় সেনার প্রথম সংঘর্ষ হয়। 

প্রতাপাদিত্য মোগল পক্ষের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ পাইবামাত্র নিজের সমগ্র 
রণবাহিনীকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ লইয়া স্বয়ং 
রাজধানীর রক্ষার্থ ধুমঘাট ছুর্গে য়হিলেন, অপরভাগ লইয়া স্যে্ট পুত্র উদয়াদি ্যকে 
অগ্রবর্তী হইয়া সাল্থার থানার কাছে শত্র-পথে বাধা দিবার জন্ত পাঠাইয়া 
দিলেন ৷ উদয়াধিত্যের অধীন ৫০* রণতরী, ৪০টি হস্তী, এক সহ অশ্বারোহী 
এবং কয়েক সহস্র ঢালী বা পদাতিক সৈন্ত সাল্থার মোহানায় পৌছিল। এই 
সময়ে যুবরাজ উদয়াদিত্য বয়স্ক যুবক, (তাহার বয়স ২২।২৩ বৎসর ), এবং তিনি 
চরাগুণে সর্ধজন-প্রিয়। অজানিত অগণিত শকত্র সেনাকে পথের মাঝে প্রথম 
বাধা দেওয়াই কৃতিত্ব এবং সাহসিকতার পরিচায়ক। প্রতাপাদিত্য অপাত্রে 
বিশ্বাস বিস্তন্ত করিয়৷ নিজের পথ কণ্টকিত করেন লাই। উীনয়াদিত্য ষে প্রধান 


শেষ যুদ্ধ ও পতম ৬৭৫ 


মেমাপতি হইয়া অগ্রসর হইলেন, বহারিক্তান তাহার সাক্ষা দিতেছে । তাহার 
ছুই জন প্রধান সহকারী ছিলেন, ছুই জনই প্রসিদ্ধ বীর ; খোজা কমল হইলেন 
নৌ-সেনার অধিনায়ক এবং কতলু খাঁর পুত্র জগাল খা অশ্বারোহী ও পদাতিক 
প্রভৃতি স্থল সৈন্যের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। রণতরী সমূহ ফিরিঙ্গি ও পাঠান জাতীয় 
গোলন্দাজদিগের তত্বাবধানে অনলবর্ধী তোপমালায় সজ্জিত ছিল। প্রতাপাদিত্য 
স্বয়ং অবশিষ্ট কয়েক শত রণতরী ও নানাজাতীয়-সৈন্তাদল লইয়া যশোহর-দুর্গে 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । কালিদাস রায়, বিজয়রাম ভষ্জ, বীরবল্পভ বস্থ * 
প্রভৃতি সেনানীবর্গ তাহার সঙ্গে ছিলেন। ইহা বাতীত কতক নৌ-বল পূর্বদেশীয় 
আক্রমণ নিবারণের জন্য চাকশিরি ও কপোতাক্ষ কুলে ছিল। 

উদয়াদিত্য টিবির মোহানার একটু দ্গিণ দিকে, চারথাটের দক্ষিণে, ইচ্ছামতীর 
পশ্চিম পারে, “একটি উচু দুর্গ করিরা তাভার চারিদিক জল দিয়া থিরিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন” উহার পূর্বপার্খে ইছামতী নদী, দক্ষিণে একটি প্রশস্ত খাল এবং 
উত্তুর পশ্চিমে "গভীর পরিথা কাটিয়া াহ| & খালের সঙ্গে যৌগ করিয়া জলে 
পূর্ণ করা হইয়াছিল। ( উদয়ের) সৈশ্ঠ ছুগে এবং নৌকাগুলি ইচ্ছামতীর নদীতে 
আশ্রয় লইয়াছিল।” 1 

মোগলেরা সাল্থাতে আসিয়া যখন অদূরে প্রতাপাদিত্যের অসংখ্য রণতরণী 
দেখিতে পাইলেন এবং উদয়ের দুর্গ নিষ্মাণের সংবাদ পাইলেন, তখন অনতিবিলম্বে 
দ্ধ প্রণালী স্থির করিয়া লইলেন। “এইরপ স্থির হইল বে, মুঘল সৈস্ নদীর 
ছুই পাড় দিয়া কুচ করিয়া প্র দুর্গের দিকে অগ্রাসর হইবে, মধো নদী বাহিয়া 
নওয়ারা চলিবে এবং ভীরের বন্দুক ও তোপ হইতে সাহাষ্য পাইবে। প্রথম 
দল এই পাড়ে (ইছামতীর পূর্বকূলে ) প্রধান সেনাপতি ইনায়েৎ খার অধীনে 
রহিল। দ্বিতীয় দল নীর্জা সহনের অধীন রাতারাতি অপরপাড়ে (অর্থাৎ 
ইছামতীর পশ্চিমতীরবর্তা দুর্গের দিকে ) পার হইয়া গেল। প্রত্যেক দলের 





* জশইহাটির নিকটবন্তী শোভনালী গ্রামে সেনাপতি বীরবল্লভের গড়কাটা বাড়ীর 
ভগ্তাবশেব আছে। উহার বংশীয় বহগণ এক্ষণে শৌভনাণী এবং চাপাফুল গ্রামে বাস 
করিতেছেন। 

1 এই খাঁজ ও পরিখার গাতচিক্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। স্থানটির “বড়গড়িয়।” নাঁষ 


ুগের কথাই শ্বরণ রুরাইয়া দেয়। 


৩৭৬ যশোহরখুল্নার ইতিহাস 


সহিত অর্থাৎ তাহার নিকটবর্তী পাড় ঘেষিয়া, নওয়ারার এক এক অংশও 
চলিতে থাকিবে । 

“পরদিন কুচ আরম্ত হইল। কিন্তু উদয়াদিত্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন 
না। মুঘল সেনাপতিদয় প্রত্যেক দশখাঁনা নৌকা পাহারার জন্য অগ্রে রাখিয়া, 
অপর নৌকাগুলির মাল্লদিগকে হুকুম দিলেন যে, তাহারা নামিয়! শক্রু ছূর্গের 
পাশে ( ইছামতীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে ) ছু;টি ছ্র্গ নিম্মাণ করুক। এই কাজ 
অদ্েক হইয়াছে, এমন সময়ে উদয়াদিত্য হঠাৎ নৌ-বল লইয়! বাহির হইয়া 











প্বুরাব+ রণতরী 
আসিয়া আক্রমণ করিলেন। খোঁজা কমল তীহার অগ্রবর্তী বিভাগের সেনাপতি, 
এবং ত্র খোক্জার সঙ্গে অনেক বেপারি, কোশা, বলিয়া, পাল, ঘুরাব, মাচোয়া, 
পশ্ত। ও জলিয়া জাতীয় নৌকা ছিল। [ আমরা এই সকল নৌকার যথা! সম্ভব 
বিবরণ পূর্বের দিয়াছি,২*৯-১*পৃঃ | এখানে শুধু তৎকালের সর্বপ্রধান যুদ্ধ জাহাজ 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ' ঙ্শ 
ঘুরাব এবং জ্রুতগামী “বলিয়া” বা ভাউলিয়া জাতীয় কু তরণীর ছবি দেওয়া, 
গেল।] অপর নৌকাগুলি কেন্দ্রে উদয়ের অধীনে টলিল। জমাল খা পদাতিক 
ও হাতী লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতে থাকিলেন। * মহাশবে যুদ্ধ আর্ত হইল। 
অপর মুঘল নৌকা সাজিতে ও আসিতে দেরি হইল। ইতিমধ্যে সমস্ত ্র- 
আক্রমণের চাপ এ বিশখানি বাদশাহী নৌকার উপর পড়িল। কিন্তু তাহাবা. 
জীবন তুচ্ছ করিয়া যুঝিল, মুখ ফিরাইল না। 

"খোজা কমলের ঘুরাবগুলি এবং ছুই খানা প্পিয়ারা” নৌকা (২১১পুঃ) 
মিলিয়া দশ খানা বাদশাহী নৌকাকে ঘিরিয়া ইনায়েৎ খার দিকে (ইচ্ছামতীর 
ূর্বতীরে ) যে ছুর্গ তৈয়ারি হইতেছিল, তাহার পাড়ের নীচে লইয়া গেল। 
তীর্থ মুল-সৈক্ত ঘোড়া হইতে নামিয়া তীর মারিয়া শক্রকে দুর্বল করিয়া, 
একখান| ঘুরাব ও একথানা “পিয়ারা” কাড়িয়া লঈল। যুবরাজের সৈন্ভ ও 
মাল্লাগণ নিজ ঘুরাবগুলি নঙ্গর করিয়াছিল, তাহাদের লষয়া পলাইতে পারিল' 
না। এখন মুঘল তীরন্দাজগণের ভীষণ আক্রমণ সঙ্থ করিতে ন| পারিয়া তাহারা 





বলিয়া” বা ভাউলিয়৷ জাতীয় নৌকা 


নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাচাইল। । অর্থাৎ এই জলযুদধ স্থলসৈস্টের 
বীরাই নিষ্পন্ন হইল)। নদীর অপর পাশে (পশ্চিম কূলে ) মীর্জা সহনের 
শখানি অগ্রগামী নৌকাও শক্ররা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তীর হইতে মীর্জা, 

* প্রবাসীর প্রবন্ধে অনেক স্থলে টিজার বশতঃ একই ব্যক্কির সব্ধে “করিল' 


। 'করিলেন' এই ছুই প্রকার ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে । আমি উদ্ধত অংশে একটু পরিবর্তন 
সিরা সম্মানাত্মক ক্রিরাপদই দিয়াছি। 





ওখ* যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লক্্মী রাজপুত, * শাহবেগ 1 এবং অপর নেতারা! নিজ নিজ অনুচরসহ- তীর 
চালাইয় শক্র মাল্লাদিগকে বাঁধা দিতে ও পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন । 

“এইরূপ অগ্রসর হইয়া মীর্জা সহন এরপ স্থলে আসিয়! পৌছিলেন যে, খোকা 
কমলের নৌ-বল তাহার পিছনে এবং উদয়াদিতোর নৌ-বপ্প তাহার অগ্রে ও. পাশে 
রহিল; সুতরাং অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই যোহরের নওয়ার! বিশৃঙ্খল এবং মাল্লাগণ 
হতভম্ব হইয়া! পড়িল। যখন উদয়াদিত্যের নৌ-বাহিনীতে এই বিশৃঙ্খলা, শত্রুকে 
আক্রমণ করিবার এমন কি আত্মরক্ষা, করিবারও শক্তি নাই, তখন এক বন্দুকের 
গুলিতে খোজা (কমল) মৃত্যুমুখে পড়িলেন। তখন আর যুদ্ধ করিবার সাহস 
কাহারও রহিল না । জমাল খ। (তখনও) তীর হইতে নিকটবর্তী মুঘলদের উপর 
তীর ও কামান চালাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু উদয়াদিত্য পলায়ন করিলেন।” 

এইস্থানে প্রথম যুদ্ধ শেষ হইল। অধ্যাপক সরকার মহাশয় যেরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রীদ্দেশীয় ইতিহাসের সালামিশের যুদ্ধে $ পারমীক নৌ-বলের 
মত, বাস্তবিকই যশোহরের নৌ-বাহিনীর অত্যধিক সংখ্যাই ভাহার বিশৃঙ্খলা এবং 
পরাজয়ের কারণ হইঙ্গাছিল। সন্থীর্ণ নদীর উভয় প্র্থস্থ উচ্চ তীরভূমি হইতে 
মোগল' তীরন্দাজ ও বন্ধুকধারিগণের অব্যর্থ লক্ষ্য বাছিয়া বাছিয়া প্রতাপের 

" সেনানীবর্গুকে শমনসদনে পাঠাইভেছিল। পূর্বেই বলিয়াছি (১৬৫পৃ:) মোগলেরা 
স্থলে যেমন ব্লী, জলে তেমন কৌশলী নহে। সাল্থার যুদ্ধ নামে জলযুদ্ধ 
হইলেও তাহা স্থলেই মিটিয়াছিল। স্থানের সন্ধীর্তার জন্ত কোন 
পক্ষের জলযানই নাবিকতার বাহাছুরি দেখাইতে পারে নাই। বিস্তীর্ণ 
নদীর প্রসারিত বক্ষে যদি বাস্তবিকই উভয় পক্ষে নৌ-যুদ্ধ হইত, তাহা! হইলে 





* জগ্মী রাজপুত কে, তাই! জানা যায় না। ইনি রাজপুত বংশীয় কি না, সলগেহ স্থল। 
সন্ভবতঃ কুচবেহীরে যে জক্ষমীনারারণ মানসিংহের সময়ে বশ্যত। স্বীকার করেন, তিনিই প্রতীপের 
বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আমিয়াছিলেন। 

1 শাঁহবেগ সম্ভবতঃ আলি খ'! কোলাবীর পুত্র। আলি খা যুনেম খাঁর অধীন সেনানী 
ছিলেন । 526 8107 819০0, 09 408) 4%2 

- ই প্রবাসী, ১৩২৭ কাতিক, ৩.৪ পৃঃ । 

$ এই যুদ্ধ পারন্ভাধিগতি জারাকসিসের সহিত শ্রীকদিগের হয় (৪৮* 9.0.) ইহাতে 

গ্রীক লেনানীগণের যুদ্ধ-কৌশলে পারভ্তাধিপের পরাজয় ঘটে। 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৭৯ 


মোগল পক্ষীয়নর| কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিত ন!। সর্ব্বোপরি, সেনাপতি 
কমল খোজার পতনে সকল মশা! বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার আকন্মিক 
মৃত্যুই যে প্রথম যুদ্ধের পরাজন্নের কারণ, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এই নির্ভীক বিমল চরিত্র পাঠান * সেনাপতি বিগত ২৫২৯ বৎসর কাল 
একাস্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত প্রাণপণে প্রতাপাদিত্ের সেবা করিয়াছেন। ধৃমঘাট 
দুর্গের তিনিই প্রথম ছুর্গাধাক্ষ, তাহার নামানুসারে কপোতাক্ষী ছুর্গের নাম 
হইয়াছিল-_গড় কমলপুর। এখনও প্রতাপনগরের পার্থ গড় কমলপুর নামক 
স্থান প্রতাপ ও কমলের অঙচ্ছে্ছ বন্ধনের স্মতি রক্ষা করিতেছে । যেকোন 
গুরুতর কার্যে কমল খোজ! গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রাণাত্ত পরিচ্ছেদ 
করিয়! জয়যুক্ত হইতেন। + কোন প্রকার স্বার্থ পিপাসা, কাপুরুষতা বা! 
সত্যাপলাপ তাহার পবিত্র চরিপ্রকে কলঙ্কিত করে নাই। ্ঠাহারই পতনে 
প্রতাপাদিত্যের পরাজয় হইল; যুদ্ধের সংবাদ অপেক্ষা কমলের মৃত্যুবার্ডা 
প্রতাপের হৃদয়ে অধিকতর ব্যথ! দিয়াছিল। তিনি একান্ত বিচরিত হইয়া 
পড়িলেন। আমর! দেখাইয়াছি, যশোরেশ্বরীর আবির্ভাবের মূল কারণ কমল 
খোজা । আবার রাম রাম বন প্রভৃতি তীহার মৃত্যু প্রসঙ্গে যশোর-রাজলক্ষমীর 
অন্তধ্ণীন বিষয়ক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন; সে গল্পের কোন মূল্য. নাই 
থাকুক, কমলের মরণের সঙ্গে সঙ্গে যশোর-রাজে/র শেষ পতনের পথ প্রস্কত 
হইয়া রহিল। 

যুদ্ধে পরাজয় হইলে এবং পরাজিত উদয় পলায়নপর হলেও যে যুদ্ধ থামিয়া 
গেল, তাহা নহে। আরও কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া পলায়নপর যশোহরের নওয়ারা 
এবং পশ্চান্ধাবনকারী মোগলদিগের নওয়ারা ও স্থল সৈন্তের মধ্যে বিষম যুদ্ধ 
চলিয়াছিল। এই স্থলে বহারিস্তা.পর বর্ণনা হইতে সংক্ষেপ করিয়৷ কতকাংশ 


চি 


* হার কথা আমর! পূর্বে ধনিযাছি। | বর খত, ১২৭ -২৮, ১৯১পৃঠ 
+ রাম রাম বহু লিখিক়াছেন, "প্রধান সেনাপতি কমল খোজ! বৃহমের দিদ্কা ৭ দিন পর্যন্ত 
অনাহারে দিবারাটএ লড়াই করিল।” উহাতে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার কথাই বুৰা বায়। তষে 
প্রথম বুদ্ধ +দিন ধরির! হইয়াছে কিনা সন্দেহ স্থল। 
£ বহু হাশরের গ্রন্থ, ১৪৯-৫* পৃ। 





৩৮০ যশোহর'খুল্নার ইতিহাস 


পত্র নৌ-বলের পরাজয়ে সমস্ত বাদশাহী ও বাধ্য জমিদারদিগের নওয়ারা 
ষশোহর-নওয়ার! লুঠ করিতে গেল, আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, দেনাপতির 
কথা কেহ শুনে না। শুধু ৪খানি কোশা ও ২থানি অপর নৌকা! উদয়ের পিছনে 
তাড়। করিল। উদয়ের নৌকার সঙ্গে পলাইয়া যাইতেছিল এমন একখানি 
পিয়ারা, ৪ খানি ঘুরাব এবং ফিরিঙ্গিপূর্ণ একথানি মাচোয়া-_-এই ৬ খানি নৌক! 
প্রভুভ্ত দেখাইয়৷ নঙ্গর ফেলিল এবং বাদশাহী নৌকার পথ বন্ধ করিয়া ঠাড়াইল। 
পরে যখন পাড় নিয়া মীর্জা সহন ও অন্তান্ত সৈম্য নিকটে পৌছিল এবং এই শক্র 
মৌকাগুলিকে তীর চালাইয়া পরাস্ত করিল, তখন বাদশাহী নৌকার ৪ খানি লুট 
করিতে ব্যস্ত হইল। কেবল মহম্মদ খা পানী ও মহম্মদ লোদী মীরবহরের অধীন 
মীর্জা সহনের ছুই খানি কোশা মীর্জাকে দেখিয়া লজ্জার খাতিরে উদয্বের নৌকার 
পিছু পিছু ছুটিল। নদীকুল দিয়া মীর্জা ও তাহার অশ্বারোহী সৈন্য উদয়কে 
ধরিবার জন্য দৌড়াইতে লাগিলেন । শত্র নৌকা সকলও পিছনে গুলি চালাইতে 
চালাইতে পলাইতে লাগিল ।” 

ত্রমে নদীর এক সংকীর্ণ অংশে যখন উদয়াদিত্যের মহলগ্িরি তরণী প্রায় ধরা 
পড়িবার উপক্রম হইল, তখন তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া একখানি দ্রুতগামী 
কোশার উপর লাফাইয়। পড়িলেন * এবং কোশার প্রভৃভদ্ মাল্লারা ৰারুবেগে 
নৌকা! চালাইল। মোগল সৈন্য যুবরাজের অতুল সম্পত্তিশালিনী মহলগিরি লুঠ 
করিবার লোও সম্বরণ করিতে পারিল না। সেই অবসরে উদয়ের প্রাণরক্ষ। 
হইল। “মীর্জ। সহন ছুঃখে নিজ হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে পাড় ধরিয়া 
৯ বহারিস্তানের বর্ণনায় পাই যে, “উদয় ছুই স্ত্রীর হাত ধরিয়া মহলগিরি হইতে নিজ 
কোশায় 'লাফাইয়া পড়িলেন।” যদি কথা সত্য হয় (এবং অবিশ্বাম করিবারও কাঁরণ দেখি না) 
ভবে এই ছুইটি স্ত্রী কাহার! ? তাহারা কি উদয়েন বিবাহিত! স্ত্রী? তাহা বিশ্বান হয় না। 
প্রথমতঃ উদ্য়ের ছুই স্ত্রী ছি কিন! সন্দেহ স্থল; থাকিলেত্ত প্রতাপ।দিতোর নবধুবতী পুক্রবধূরা 
ঘে ২২ লৎনর বয়স্ক ঘুবক স্বামীর মহিত রপক্ষেত্রে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন,ইহা কিছুতেই 
সম্ভবপর নছে। তবে এই ছুই রমণী কি তাহার রক্ষিত| উপপত্থী? বিচিত্র পে । ভখনকার 
দিনে এ্বর্্যমিত যোগ্ধু-জীবনে ইহা অসভ্ভব নহে। হয়ত প্রতাপ ইহার কোন সংবাদই 
রাখিতেন না| উপন্যাসে কিন্তু উদয়ফে একটি স্ত্রেধ যুবক বলিয়াই চিত্রিত কর! হইয়াছে। 
যাহা হউক, চরিত্রের অধঃপতন যে রাজনৈতিক অধঃপতনের অস্কতম কারণ, তাছা! জ্মীকার 
কর! যায় না। - 





শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৮১ 
মারও কিছুদুর ছুটিলেন, কিন্তু সঙ্গে তাহার কোশ! নাই, কোনই ফল হইল ন|। 


এশোহরের নৌ-বলের মধ্যে ৪২ খানি নৌকামাত্র পলাইয়া গেল, অপর সবগুলি 
( তোপসহ ) ধরা পড়িল। উদয়ের পরাজয় দেখিয়া জমালখা হাতীগুলি সঙ্গে 
লইয় দুর্গ হইতে পলাইয়া গেলেন। নীর্জা সহন পরিখা পার হইয়া দুর্গে ঢুকিয়া 
বিজয়ের ভেরী বাজাইলেন। মুখলগণ সেই খানেই রাত কাটাইল।” 


পরদিন সেখান হইতে কুচ করিয়া ইনামেৎ খা ( কয়েকদিন মধো ) * 
ুড়ন ছুর্গে পৌছিলেন। বর্তমান হাসনাবাদের দক্ষিণে যেখানে বুড়নছাট 
(রেণেলের পুরাতন ১নং ম্যাপে 007701181 ) নামক স্থান আছে, উহ্াই 
বুড়ন ছুর্গ। এখন সেখানে কোন ছূর্গ চিহ্ন নাই এবং স্থ্দরবন প্রদেশে ৃগ্য় 
ছর্গের চিহু বেশী দিন থাকে না। বিশেষতঃ এই স্থানে নীলকর দিগের একট 
কুণি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া পুরাতন সকল নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধের 
পর মীর্জা সহন অনুস্থ হইয়া রণতরীতে শায়িত ছিলেন। তাহার স্থলসৈন্তগণ 
কুচ রিয়া পূর্বেই বুড়নে পৌছিয়াছিল। তাহার পৌছিবার পূর্ব্বে এ সকল 
সৈন্তেরা “বুড়নে গিষ্। পার্বতী গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে চারি 
হাজার কৃষকাস্্রী ধরিয়। আনিয়া তাহাদিগকে বিবন্থ করিল ।” তাহাদের উপর 
আরও কি পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল, ভাহা স্পষ্ট বণিত না হইলেও 
অনুমেয় । মোগল সৈন্ঠের গতিপথের ছুইধারে এইরূপ অত্যাচারে সকল লোকে 
একেবারে উৎসন্ হইয়া যাইত। এই দ্বণিত অত্যাচার হইতে দেশের নিয়ীহ 
প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রতাপাদ্দিত্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয়, শুধু যে সাধারণ সৈনিকের! সেনাপতির অজ্ঞাতসারে এইরূপ 
কাধ্য করিত, তাহা নহে; অনেক সময়ে সেনাপতিরাও অংশভাগী হইতেন। 
ইনায়েৎ খা বাগোয়ান পৌছিবার সময়ে একদল সৈগ্ঠ পাঠাইয়! বাঘাগ্রাম লুঠ 
করাইয়াছিলেন। “বিঞরী মোগল সেনাপতি এইস্থান হইতে কতকগুলি নুন্দরী 
স্বীলোক ধরিয়া আনিয়া বাদীতে পরিণত করিল।” যশোহরেও মোগলের এমন 
অত্যাচারের কথা আমাদিগকে পুনলায় বর্ণনা করিতে হইবে। যাহা হউক, 
এবার মীর্জা মহন বুড়নে পৌছিয়া যখন ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন, তখন 
“হতভাগিনীর্দিগকে সেনা-নিবাস হইতে খু'জিয়া বাহির করিয়া মুক্তি দিলেন 
এবং যথাসাধ্য অর্থ ও বস্ত্ের সাহাষ/ করিয়া নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়৷ দিলেন।” 
এ ব্যবস্থা শুধু শাসন-নীতির সমর্থক নহে, ইহা! মীর্জার মহত্বেরও পরিচায়ক । 





* বুড়ন হুর্গ ও তান্থার অবস্থান সম্বন্ধে ১৯৫-৬ পৃষ্ঠ। পষ্টর্য। বছারিস্তানের হল্লিখিত 
প.খিতে এই ছুর্গের নাম বুড়ন ও বুধন উভয়ই পড়া যাছ। 


৩৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পুর্বে বলা ইহ্য়াছে, বাকৃলার অধিপতি রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ" করিবার 
জন্য সৈয়দ হাকিমকে পাঠীন হইয়াছিল। “ভীহার সীমান্ত ছুর্গ মুঘলের! ভয় 
করিয়! যখন দেশ মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন রাজমাতা৷ পুত্রকে বলিলেন, প্যদি 
তুই সন্ধি না করিস, আমি বিষ খাইয়া মরিব।” তখন রামচন্দ্র মুঘল সেনানীর 
সহিত দেখা করিয়া বশ্যত! স্বীকার করিলেন। ইস্লাম থা এই জয় সংবাদ 
পাইয়! রামচন্দ্রকে ঢাকা লইয়৷ গিয়! নজরবন্দ করিয়৷ রাখিলেন এবং সৈয়দ 
হাঁকিমকে হুকুম দিলেন,.যে দক্ষিণ হইতে যশোহর আক্রমণ করিয়! ইনায়েৎ 
থার সাহাষা করুক। শক্রজিং রামচন্ত্রকে *ঢাকায় পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া 
আসিয়া যশোহর অভিযানে যোগ দিলেন ।” * সম্ভবতঃ রামচন্ত্র প্রতাপাদিত্যের 
জামাতা, এই কথা জানিয়া, তিনি কিছুতেই শ্বশুরকে কোন সাহাধ্য না করিতে 
পাবেন, এইজন্য প্রতাপের পরাজয় ন! হওয়া পর্যন্ত তাহাকে ঢাকায় আটক 
রাখিয্নাছিলেন। তাহার প্রতি আর কোনও অপব্যবহার কর! হয় নাই, ইহা 
সতা কথা। রামচন্দ্র শীঘ্র স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়৷ বছুদিন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

এইবার প্রতাপাদিত্য বিশেষ বিপন্ন । প্রথম যুদ্ধে তাহার সর্বপ্রধান 
সেনাপতি খোজা কমল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; জ্যোষ্টপুল্র পরাজিত হইয়া 
ফিরিয়া! আিয়াছেন; তাহার নৌ-বলের অর্দেকের অধিক নষ্ট হইয়াছে। 
জমাল খাঁ যুদ্ধান্তে হস্তী ও পদাতিক সৈন্ত লইয়া ফিরিয়া! আসিয়াছেন বটে, কিন্ত 
কতলু খর বিলাসী পুত্রকে বিশ্বাস নাই। মোগল পক্ষের প্রধান সেনাপতির! 
অক্ষত দেহে প্রবল সৈন্তদল ও বুসংখাক রণ-তরণী লইয়া পঞ্চক্রোশী যশোহর 
নগরীর দ্বারদেশে দ্ীয়মান। আবার বাকৃলা-বিজয়ী সৈয়দ হফিম বাহিরের 
পথে আসিয়। রাজধানীর পূর্বদক্ষিণ কোণ হইতে শীঘ্রই আক্রমণ করিতে পারেন। 
শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গালার যে সকল তুঞ! রাজার একনিষ্ঠ মাতৃতত্তির উপর 
নির্ভর করিয়! তিনি বঙ্গের স্বাধীনতার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারাও একে 


* প্রবাঁদী, ১৩২৭, কার্তিক, ৫-পৃঃ। ভূষণার মৃকুন্দরাম ও তৎপুত্র মত্রীজিৎ সর্বদাই 
মোগল শীসকের সহিত শঠতা। করিয়া! দিজ নিজ ক্ষমতা অক্ষুঞ্জ রাখিতেন। শক্ত দেখিলেই 
পঙ্জানত হইতেন এবং ফাক পাইলেই মাথা তুলিতেন। এবিদ্তান পুন্র পিতাকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। আবদুল লতীফের ত্রমণ-বৃত্বান্তে দেখিতে পাই, সআাজিংকে “ওরফে াহজাদ] 
রার” বলা হইছে । (প্রবাসী, ১৩২৬ম্াশ্িন, ৫৫২পৃঃ) উহা হইতে বুঝ! বায়, তিনি কিরূপে 
মোগল প্রভুর পাদদেবী হইয়া নাম কিনিয়াছিলেন। ঠ্ঠাহারই ভ্রাতা ইস্লাম খার নিকট 
প্রভাপের দরবান্ত পেশ করিল (প্রবাসী, &), তিনি আবার রামচন্ত্রকে4 ঢাকায় লইয়া 
নবাবের নজরবন্দ রাখিয়। আসিয়া, প্রতাপের বিরুদ্ধে বশোহর যাত্রা করিলেন । এই বিষম 
দেশ-জ্রোছিতার চরম ফল পিতা পুত্র উত্ত-য় ভোগ কবিয়াছিলেন। সন্রাজিৎই যশোহরের 
অন্তর্গত নবগঙ্গা তীরবর্তাঁ নজাজিৎপুরের ও তথ।কার সিংহ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা । স্থানীস্বরে দে 
বংশের বিবরণ দিব। 





শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৮৬ 


একে পরাজিত ও পদানত হইয়া পারব পরিবর্তন পূর্বক শক্রুপক্ষের বলবৃদ্ধি 
করিতেছেন। একক তাঁহাকে সকলের বিপক্ষে যুঝিতে হইবে। তাহা কি 
সম্ভবপর? অসাধ্য সাধন করিবার বয়স বা উদ্ধম আর নাই। জ্ঞাতি-বিরোধ 
তাহাকে দুর্বল করিয়াছে, গৃহ-শক্রতা এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা তাহার অস্থিগঞ্জর 
ভাঙ্গিয়া দিতেছে । প্রচণ্ড মোগল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া আর কি তিনি 
জয়লাত করিতে পারিবেন? অন্ন বল লইয়া অসংখ্য শক্র-সৈত্তের সহিত যুদ্ধ 
করিতে গেলে রণ-নীতি বদলাইতে হয়। তখন অব্যবস্থিত সমর-প্রথালী 
(08৩1118 0/472ি1০ ) ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু তঙ্জন্য পার্বতা- 
প্রদেশ চাই, নিয়বঙ্গে সুন্দরবনে তাহা হয় না। তবে উপায় কি? সময় পাইলে 
প্রতাপ আরও দক্ষিণে একটা স্থানে অন্ত একটি দর্গ নিম্মাণ করিয়া! সুনগররনেষ 
ুর্নম বনান্তরালে নিজের স্বাতন্তরা রক্ষা করিয়া কোন প্রকারে জীবনের অবশিষ্ট 
কাল যাপন করিবেন। * এজন্য কৌশলে শক্রর সহিত সন্ধি করিয়া অস্ততঃ কিছু 
সময়ের বাবস্থা করিতে হয়। প্রতাপ তাহারও চেষ্টা করিলেন, তিনি স্বয়ং ঝুড়নে 
গিয়া ইনায়েতের সহিত সে প্রস্তাব করিলেন। মীর্জা সহনের পিতা ইহ্তামাম্‌ 
থার সহিত তাহার পূর্ব পরিচয় ছিল। সে পরিচয় দিয়া মীর্জার সহিত বন্ধত্ 
স্থাপনের প্রস্তাব করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না। কিন্তু ধূর্ত মোগল সেনাপতি 
তাহার অবস্থা ও উদ্দেশ্রের গুপ্ত সংবাদ লইয়া সে প্রস্তাব অগ্রাহা করিলেন। 
মোগল সৈল্ত কুচ আরম্ভ করিল এবং “তিন দিন পরে খরাওন ঘাট পৌছিল।” 
এই খরাওন ঘাট কোথায়? 

হাসনাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরীপুর পর্য্যন্ত এখন কোন স্থানে. খারাওন 
ঘাট দেখি না। ইহা! যমুনার উপর কোন পারঘাটা বা খেয়াঘাট হইতে পারে। 
বুড়ন দুর্গ হইতে কুচ করিয়া নিশ্চয়ই ইনায়েতের সৈন্ত বসস্তপুরের অপর পারে 
পৌছিয়াছিল। পূর্বের বলিয়াছি তখনও কালিনী ক্ষুদ্র খাল বা সংকীর্ণ নদী মাত্র । 
উহা! পার হইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই, বিশেষত: নওয়ার! সঙ্গেই ছিল। পরে 
মোগল-সৈম্ত বসন্তপুর, শীতলপুর, গণপতি প্রত্ৃতি স্থান অর্থাৎ মানসিংহের 
দ্ক্েত্রের মধ্য দিয়া যমুনার পশ্চিম পারে পৌছিল। ইহার অপর পার হইতে 
মহৎপুরের গড় আরম্ভ হইয়াছে (১৮৯ পৃঃ) এই স্থানে যমুনার বাক্‌ ফিরিয়া ঠিক 
দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে । এই স্থানে পারের জন্য খেয়াঘাট ছিল, তাহাই 
বোধ হয় খরাওন ঘাট । 

এইস্থানে আমরা বহারিস্তানের অন্কবাদের ভাষা অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া 
পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থানের নামগুলি আধুনিক নামের সহিত 
মিগাইয়। লইব | মেটি বিমগ্টটি ঠিক মূলান্গত থাকিবে। এই প্রসঙ্গে ছুই একটি 


*. মাড়াই বাকীর ধোগানিার উওর তাগে আধুনিক ১৭৩নং লাটে যেগানে নৌ-সেনানীর 
আড্ডাছিল (১৯৯পৃ:) দেইখানে প্রতাপাদিত) নৃতন ছর্গেঃ স্থান নির্বাচন করিয়া ছিজেন । 


৬৮৪ যশোহর-খুঙ্্নাঁর ইতিহাস 


কথা বলিয়। রাখা দরকার । প্রথমতঃ মীর্জা সহন বোধ হয় নদীর বাম ও দক্ষিণ 
ভাগ উল্টা করিয়া লিখিয়াছেন। নদীর গতি সমুদ্রের দিকে ধরিয়া আমর নদীর 
বাম দক্ষিণ ঠিক করি, কিন্ত 
ব্হারিস্তানে তাহা! করা হয় 
নাই। হয়তঃ গ্রন্থকার দুর্গ 
হইতে উত্তরমূখী হইয়া দেখি- 
বার বেলায় যেমন দেখিয়াছেন, 
সেইভাবে লিখিয়াছেন। দ্বিতী-' 
়তঃ ধূমঘাটের নিয়ে প্রবাহিত 
যমুনাকে বহারিস্তীনে ভাগীরথী 
বলা হইয়াছে এবং পূর্বমুখে 
প্রবাহিত ইচ্ছামতীর বিমুক্ত 
ধারাকে কাগরঘাটা (রেণেলের 
মাপে 0০9£162০চ) বলা 
হইয়াছে । কাগরঘাটা খাগড়া 
ঘাট হইবে। তৃতীয়তঃ পাঠক 
দিগের মনে রাখিতে হইবে, 
টিবির মৌহানায়' যমুনা ও 
ইচ্ছামতী মিশিয়াছে এবং 
ধূমঘাটের নিয়ে বিমুক্ত 
হইয়াছে। পথে টিবি হইতে 
বসন্তপুর পথ্যস্ত নদীর নাম 
ইছামতী, বসস্তপুর হইতে 
ধৃমঘাট পর্যান্ত সেই একই 
ধারার নাম যমুন।। “যমুনেচ্ছা 
প্রসঙ্গমে” ধূমঘাট ছুর্ স্থাপিত 
হয়। সেখানে যমুনা শাখা 
পশ্চিমমুখে এবং ইচ্ছামতী পূর্ব মুখে গিয়! উভয়ে পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া সমুদ্রে 





"শেষ বুদ্ধ-ও পতন ' ৬৮৫ 


পড়িয়াছে। রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে €১নং) দেখিতে পাই, এই সঙ্গম স্থানের 
ুববকূলে, ইছামতী নদীর উত্তর পাড়ে কাগরঘাট বা খাগড়া ঘাট নামক স্থান 
ছিল। বহারিস্তানে ইহারই নামানুসারে ইছামতীকেই “থাগড়াঘাটের খাল” 
বলা হইয়াছে। এখন খাগড়াঘাট আর একটু পূর্ব দক্ষিণ কোণে সরিয়াছে, 
কিন্তু খাগড়াঘাট আছে এবং তাহা ৬যশোরেশ্ববীর বৃত্তির অস্তভৃতি। কিন্ত তন 
নকীপুরের দক্ষিণে খাগ ড়াঘাট ছিল। ৮০ 

_ প্রতাপাদিত্য যখন দেখিলেন, এবার মানসিংহের মত হিন্দুরা আসেন: নাই 
যে তাহার সহিভ সৌহগ্ঘ হইবে; এবার আসিয়াছেন যে মোগল সেনাপতি 
তাহার সহিত কোন দন্ধির সম্ভাবন! নাই, তখন তিনি ধ্মঘাটেই যুদ্ধ হইবে 
বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। সন্ধির প্রস্তাবকালে ইনায়েৎ তাহাকে বলিষ্ব' পাঠাইরা 
ছিলেন, "আমি কুচ আরম্ভ করির্া! ষশোহরে যাইব এবং তোমার 'অতিথি 
হইব। সেখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।” প্রতাপ এই অতিথির 
সংকারের জন্য যথাসাধা আয়োজন করিয়া নাখিলেন। তাহার ছুর্গ-প্রাকারের 
উপর সারি সারি কামান ছিল; পরিখার বাহিরে নদী সঙ্গনের উপর প্রকাণ্ড উচ্চ 
বুরুজখানায় কয়েকটি প্রকাণ্ড তোপ প্রতিষ্ঠিত গাকিত; সপ্ুথে বহুদূর পর্যন্ত 
বিস্তীর্ণ নীর উনুক্ত বক্ষ এ তোপ শ্রেণীর অনল-বর্ষণের ক্রীড়াঙ্ষেত্র ছিল। 
ইহারই নিয়ে নদীবক্ষে কামানযুক্ত অসংখা রণতরী সজ্জিত হইল ইহা ব্যতীত 
ুর্গমধ্যে যথেষ্ট হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈশ্ত রহিল। এবার প্রতাপ 
জীবনের শেষ চেষ্টা করিবেন। সেইভাবে সৈন্ভ ও সেনানীবর্গকে নব বলে 
উৎসাহিত করিলেন। একমাত্র কথা, সকলেই যেন প্রাণপণে চেষ্টা করে, 
“মন্ত্রের সাধন কিংবা! শরীর পাতন” ইহাই একমাত্র লক্ষ্য । ফল মানুষের হস্তে 
নছে। সত্যই যদি রাজ্ালক্্মী যশে:রশ্বরী দেবী সন্তানের প্রতি অকুপা করিয়া 
অন্তর্ধান হন, তবে রাজোরই ৰা প্রয়োজন কি? * 





* অকিলম্ব সরম্বতী ৬মায়ের বাড়ীতে নিত্য চণ্ডী পাঠ করিতেন, সে কথা আমরা পুরে 
বলিয়াছি (২৪২-৩পৃঃ)। এই সময়ে একদিন চততীপাঠ কালে গর পর তিন ঝার দুষ্ট পাঠ মুখ 
হইতে বাহির হওয়ায়, তিনি প্রমাদ শণিরা চতীপরাঠ বন্ধ করিয়/ উঠিলেন। স্টির করিলেন, 
মাজা বিমুখী হইয়াছেন প্রতাপের আর রক্ষ। নাই। তথন মাছের অকৃপার .কাঁরণ পরীক্ষা 
করিবার জগ্ত হাত চালক দিয়! একটি ধক বাহির হইল-_ টু রর ৮ 

৪৯ 


জ৮৬ যশ্পোহর-খুল্নার ইতিহাস 


- তখন বৈশাখ মাস ( এপ্রিল, ১৬১০ ) ইনায়েৎ খা বুড়ন হইতে কুচ করিয়া 
জাসিয়া দক্ষিণবাহিনী যমুনার ডান পাড়ে অর্থাৎ পশ্চিম তীরে ছিলেন। তিনি 
সেখান হইতে নদীতীর দিয়া দক্ষিণ মুখে সসৈন্ে কুচ আরম্ভ করিলেন। মীর্জ! 
সহন রাত্রিতে ঝড় বৃষ্টি ও শিলা পতন অগ্রাহ করিয়। যমুনা পার হইয়া উহার 
ূর্বতীরে অর্থাৎ বাম পাঁড়ে পৌছিলেন। “পরদিন প্রাতে ছুই দল শক্র-ছুর্গের 
দিকে অগ্রসর হইল; মধ্যে বাদশাহী নওয়ার! চলিতে লাঞ্গিল। যমুনার মোহানায় 
যেস্থানে গ্রতাপের নৌবল খাঁড়া ছিল, তাহার! বাদশাহী নওয়ারা ও ভাঙ্জার 
সৈন্ত দলের গোলাগুলি সহ্থ করিতে না পারিন্ব! হুর্গের পাশে গিয়া আশ্রয় লইল। 
বাদশাহী নওয়ারা মোহানা পর্যন্ত পৌছিয়া আর আগ্গাইতে পারিল না, কারণ 
দুর্গ (ও বুরুজখান! ) হইতে অজত্র অগ্নি বর্ষণ হইতেছিল। (যমুনার পশ্চিম 
বাহিনী শাখ]) নদী সন্ুখে পড়ান ইনায়েত খা! আর অগ্রসর হইতে পারিলেন ন|। 
কিন্তু মীর্জা! সহন, লক্মীরাজপুত ও অন্তান্ সেনানীরা (যমুনার বাম পাড় অর্থাৎ 
ূর্বকূল বাছিয়া মোহানার কাছে ইচ্ছামতীর পূর্বমুখখী শাখা অর্থাৎ বহারিস্থানের 
খাগড়াঘাটের খালের ) ধার পর্য্যন্ত পৌছিফ়্া ঘোন্প যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে 
শুধু ৪* জন অশ্বারোহী এবং ১৯টি হাতী। দুর্গ হইতে গোলা বর্ষণ হইতে 
লাগিল; অনেক মুঘল সৈন্য মরিল। কিন্তু মীর্জা সহন হাতীর উপর লোহার 
বর্ম আছাদন রূপে ফেলিয়া, জনকত অতি সাহসী ও ভক্ত অগ্ুচর সহ হাঁতীকে 
খালের মধ্য নামাইয়া দিলেন । ছুূর্গরক্ষকগণ তাহার দিকে কামান ফিরাইল 
আর সেই অবসরে মীর্জা সহনের পুর্ব আদেশ মত, বাদশাহী নওয়ারাও অবাধে 
বা অল্প বাধায় জোর করিয়া মোস্ানা পার হই! (যমুনা) নদীতে ঢুকিল এবং 
ছর্গের দিকে অগ্রসর হইল। শক্র-পক্ষ ছু'দিকে মন দিতে পারিল না। [বিষম 





শশ্তস্তস্বিলোক বিজয়ী নিহতো নিশুস্তঃ। 

সংসার মু্ধনি য়া মহিযানরোইপি। 

সাহছং রানুর নরার্টিত পার্গপন্ম । 

কীটোপমেন মনুজেন কৃতাপমান।”। নিখিল বাবুর “প্রতাপ,” 
৬৯৯পৃ:।  কীটসম তুচ্ছ নর অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য স্ত্রীলোকের অবমানদা ফরিয়! (বৃদ্ধার সন 
বর্ধন করিয়া) মাতাকে রুষ্ট করিয়াছিলেন । এই মাতার অকুপাই প্রতীগের পতনের কারণ 
খুলিয়া অনুমিত হত্ল। 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৮৭ 


যুদ্ধ বাধিল; বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ] প্রতাপের নওয়ার/ও বাদ্শাহী নৌকাঁর কাছে 
পরাস্ত হইল এবং মীর্জা ম্হনও খাল পার হইয়া শক্ত জমিতে গৌঁছিয়। হাী 
ছুটাইরা ছুর্্বারের দিকে গেলেন। বাদশীহী নৌ-বলের মধ্যতাগ ও সেখানে 
আসিয়া পৌছিল। মাযুদ্ধ চলিল; হতাহতে উভয় পক্ষে স্তুপ গঠিত হইতে 
লাগিল।” * বয় সৈল্ত বহু মুল্যে জীবন বিক্রয় করিল; যাহার! স্বচক্ষে 
প্রতাপের সমর-ক্রীড়া দেখিয়াছিলেন, তাহারও বিশ্বয়-বিমুগ্ধ হইয়৷ তাহার প্রশংসা 
করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন!; প্রতাপ রণভঙ্ দিয়া দরগাতযন্তরে 
প্রবেশ করিলেন। মীর্জা সহন তখন যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বলিয়।৷ নকারা ও ভেরী 
বাজাইলেন। যশোহরের বীর্যয-প্রতিভা নিশ্রভ হইল; এইখানেই প্রতাপের 
রণ-নাট্যের শেষ যবনিকা! পতন। 

পরাজিত পিতা! পুত্র যশোহর-দর্গে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তখন 
মোগলের অত্যাচার তয়ে টারিদিকে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উঠিগ্বাছে। মাত! 
বশোরেশ্বরী অন্তর্ধান করিয়াছেন বলিয়া গুজব রটিয়াছে। এমন সময়ে ছু্দেব 
দেখিয়া! জমাল খ! প্রতাপকে ছাড়িয়! থাগড়াঘাটে মোগল পক্ষে যোগ দিলেন। 
বিশ্বাসঘাতকতার দে শেষ নিশ্মম দৃগ্য প্রতাপ দেখিলেন। তিনি পাঠান 
দিগেরই স্বত্বের দাবি লইয়! বিংশাধিক বর্ষকাল যুদ্ধ করিয়াছেন। ভাবি! 
আসিয়াছে, মহাবীর ওসমানের মত জমাল খাও বুঝি পাঠানের মুখ রক্ষা করিবেন 
কিন্ত সে জাশাও গেল। এদিকে বাক্‌লা হইতে সৈয়দ হাকিমের মোগল-বাহিনী 
নিকটে আসিয়া পৌছিল। আর যুদ্ধ করিতে গেলে প্রজ! রক্ষা হুইবে লা, 
সব যাইবে। সুতরাং সকলের পরামর্শ মত প্রতাপাদিত্য “আত্মসমর্পণ করাই 
স্থির করিলেন; নচেৎ বৃথ! সৈন্য বধ হইবে এবং সমস্ত রাজ্য লুঠ হত্যা ও 
অত্যাচারে ছারখার হইবে।* তি. আকবরা নীতির সহিত পরিচিত ছিলেন; 
বশ্ঠতা স্বীকার করিলে সন্ধি হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিতেন। কিন্ত শক্রদিগকে 
ছলে বলে কৌশলে যে কোন রূপে লমূলে উৎখাত করিবার যে নূতন নীতি 
ইস্লাম খাঁ প্রবন্তিত করিতেছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাই 
মাত্বসমর্পণের মন্ত্র স্থির করিলেন। যুদ্ধান্তে মোগল সৈন্সমূহ ইচ্ছঁমতীর 
অপর পারে থাগড়াঘাটে ছাউনি করিয়া রহিল। “প্রতাপ একখানি কোশায় 


১ প্রবাসী, ১৩২৭।কাত্তিক, ৬-৭পৃঃ। 
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চড়িরা তথায় পৌছিলেন, সঙ্গী ছুইজন মন্ত্রী। তিনি বিনীত ভাবে ইনায়েৎ খা 
তাথুর বাহিরে দাঁড়ায়! সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন | খাঞ্ঠাহাকে মান্ত করিয়া 
ভিতরে লইয় ' গেলেন এবং যথাসম্ভব ভদ্রতা করিলেন” * এমন প্রবল 
শত্রুকে হস্তগত করিতে পারিলে, তাহার যে উন্নতির পথ সোজা হইবে তাহা 
বলাই বাহুল্য। 

"স্থির হুইল যে বাদশাহী সৈন্য খাগড়াঘাটে থাকিবে এবঃ ইনায়েৎ খা 
প্রতীগকে ঢাকায় স্থুবাদারের নিকট লইয়া বাইবেন এবং তথায় যেরূপ আজ্ঞ। 
হয়, পরে তাভাই করা যাইবে । যাহাতে পুনরায় সন্ধি হয়, ইনায়েৎ তাহাই করিয়া 
দিবেন বলিয়! আশ্বীস দিলেন, নতুবা প্রতাপ সহজে দেশত্যাগ করিষা যাইতেন 
না। চতুর্থ দিবসে ৪০থান। নৌকা লইয়া ইনায়েৎ ও প্রতাপ ঢাকা রওনা 
হইলেন।. ইনায়েৎ প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইয়া: উপযুক্ত 
সাজ সরঞ্জাম সহ তীহাকে ঢাকায় লইয়া! গেলেন। সঙ্গে আর কে কে গিয়াছিল, 
তাহার উল্লেখ নাই। 

এদিকে জ্যৈষ্টমাস আসিল; বর্ষা আগত প্রায়। .এজন্য মোগল সৈন্ঠেরা 
খাগড়াঘাটে ইছামতীর কূল দিয়! খড়ের ও গোলপাতার বাঙ্গালা ঘর বীধিয়া বাস 
করিল। কারণ ঢাকা হইতে ইনায়েৎ খাঁ স্বয়ং বা অন্দ্বারা সংবাদ আসিতে 
আসিতে বর্ধা আসিয়া পড়িবে, তথন স্থান ত্যাগ করিবার সময় থাকিবে না, 
অথচ এদেশে বাস করিতে হইলেও ঘরগুলি বাসোপযোগী ভাল হওয়া চাই। 
এজন্য সৈন্তাবাস গুলি মনোরম করিয়া প্রস্ততি করা হইল। ইনায়েৎ খার 
অন্থপস্থিতিকালে মীর্জ সহনই প্রধান সেনানী হইয়! রহিলেন। সম্ভবতঃ এই 
সময়েই তিনি বহারিস্তানে যুদ্ধ-বিষরণী লিখিয়াছিলেন। 

প্রতাপাদিত্য ঢাকা যাইবার কালে, জ্যোষ্টপুজ্র উদয়াদিত্যকে সর্বময় কর্তা 
করিয়া রাখিয়। গেলেন। ইস্লাম খা তাহার উপর কি ব্যবহার করিবেন তাহা 
সম্পুর্ণ অজ্ঞাত । এজন্য তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। পরিবার 
বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! মায়ের মন্দিরে পুজ| ও প্রার্থনা করিলেন। সে 
করুণ'দৃশ্ত সহজে অনুমেয়, বর্ণনার আবগ্তক নাই। যদি তাগ্যবশে তিনি না 
ফিবেন, তখন : পরিবার বর্গের কি দশা হইবে, তাহাও যে চিন্তা করা 
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হইল না, এমন নহে। তবে উদয়াদিত্য নকল ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এরূপ 
আশছিল। 

যথাসময়ে ইনায়েৎ খার সঙ্গে প্রতাপ টাকায় গিয়া পৌছিলেন; যথাসময়ে 
ইনায়েৎ খাঁর সঙ্গে গিয়া প্রতাপ নবাব ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
ইনায়েতের সহিত অন্তরালে কথাবার্তা হইল, সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত 
প্রতীপের জন্ত অন্ুরোধও করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে যুন্ধজর প্রসঙ্গে নিজের ক্ষমতা 
দেখাইতে গিয়া ইনায়েৎ প্রতাপাদিত্যের অদ্ভুত রণ-কৌশলের ভূয়সী প্রশসং। না 
করিয়৷ পারিলেন না; কিন্তু তাহাতেই হয়তঃ কুফল হইল । নবাব কিছুতেই সন্ধির 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না । জয়সিংহের কথামত শিবাজী যেমন আওরঙ্গজেবের 
আগ্রাদরবারে গিয়া অপমানিত হটয়াছিলেন, প্রতাপের দশাও সেইরূপ 
হইল। “ইসলাম খঁ| প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। * এবং যশোহর 
প্রদেশ বাদশাহী রাজ্ভুক্ত করিয়া লইলেন 1 ইনায়েং থা ইহার প্রথম শাসনকর্তা 
হইলেন এবং বাদশাহী দেওয়ান পাঠাইয়! অনুসন্ধান করা হইয়াছিল মে প্রজাদের 
কষ্ট না দিয়া যশোহর হইতে কত খাজনা আদায় কর যাইতে পারে ।” ? 


* আমর। এইস্থলে প্রমাণ খরূপ “বহারিস্তান-ই-ঘাইবী"র প্যারি নগরে রক্ষিত পারদিক 
হত্লিপির ৫৭থ পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম । এই পৃষ্ঠার প্রথমে, রাজ টোডর 
মল্লের পুত্র রাজ! কল্যাণকে উড়িস্তার নুবাদার নিযুক্ত করা-কাশিম থাকে তথা ইইতে 
বাদশাহের দরবারে ফিরিয়। আবার আক্তা আছে। তাহার গর, য্ঠ পংক্তি হইতে মূল 
ফারনীর অনুবাদ এইরূপ £- 

"এখন বিশলাদূ (ইনারেৎ) খার কাঘ্য কলাপ নন্্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ধশোহর .হইতে 
রওন| হইয়। এবং পথ বিতাগঞুলি দূত অতিক্রম করিঘা, অতি অল্প মময়ে ভিনি জাহাঙ্গীর 
নগর পৌঁছিয়। নিদে ইসলাম থার সাইত মাক্ষাৎ করিলেন, এবং রাজ| প্রতাপাদিতাকে 
পদচুম্বন করাইলেন। ইসলাম খ প্রতাপাদিতাকে শৃঙ্থলের আজ্ঞা দিয়া, যশোহর দেশের 
নেতৃ্ব ইনায়েৎ থার হস্তে অপণ করিলেন এবং যশোহরে নিথুক্ত ওমরাহ দিগকে লিখিলোন.!” 
[অর্থাৎ কশ্বুগারিগণকে স্থান পরিবর্তনাদির হুকুম দিলেন] অধাপক যছুশাথ সরকার কৃত 
অনুবাদ। | 

+ প্রতাপের দশ আনা অংশই বাঁদশাহী রাজা ভুক্ত হয়। গবশিষ্ট ছয় আন অংশের 
মালিক ছিলেন, রাখব রায় ও তাহার ভ্রাত। ঠাদরায়। 

 £. প্রবাদ, কার্তিক। ১৩২৭, *পৃঃ। 


৩৯৭ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদদিত্য ঢাকায় যাওয়ার পর. বাদশাহী সৈস্তগণ যশোহরের উপকণ্ঠে 
যেখানে সেখানে গড়িয়া সময় সময় প্রজাদের ধরবাড়ী লুঠপাট ও সর্বনাশ সীধন 
করিত। ভঙ়ে প্রজ্ঞাবর্গ দেশ ছাড়িয়া যে যেখানে পারিল পলাইতেছিল। 
উদয়াদিত্য বড় বিপদ্দে পড়িলেন। পিতার প্রত/াগমন পর্যাস্ত কোন প্রকারে 
মৌগল সৈন্দণকে নিরস্ত ও শান্ত করিয়া! রাখিবার জন্ঠ তিনি সর্বদা চেষ্টা 
করিতেন। এমন কি, এজন তিনি অর্থদিয়। ছুর্বত্ত সেনানী দিগকে সন্ত 
রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সময্নে, মোগল পক্ষীয় জনৈক সেমানী, 
মীর্জ। মকীর সহিত যুবরাজের সষ্থাব স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে মীর্জা সহন 
ঈর্ধানলে জলিয়! উঠিলেন। যাহা করিলেন, তাহার বর্ণনা বহারিস্তানের অনুবাদ 
হইতে দিতেছি £-_পসেই সময়ে উদয়াদিত্যের দূতগণ সন্ধি করিবার জন্য মীর্জা 
সইনের নিকট যাতাযাত করিত। একদিন মীর্জা সহন তাহাদিগকে বলিলেন, 
“ভোমরা মীর্জা মকীকে থলিয়া থলিয়া টাকা মোহর এবং রদ্ব ও বহুমূলা দ্রব্য 
উপহার দিতেছ, আর আমাকে আম ও কাঠালের ডালি নিয়! পুছ না! আমি কি 
কেহ নই £ তোমাদের দেখাইতেছি আমি কে।, সেই দিন দুপুর রাতে মীর্জ' 
সহন্‌ নিজ সৈন্ত লইয়! বাহির হইলেন এবং আশপাশের গ্রাম গুলিতে এরূপ লুঠ 
এবং স্ত্রীলোক দিগের উপর অত্যাচার করিলেন যে যশোহর আক্রমণের প্রথম 
হইতে এ পর্যন্ত ইহার সমান কিছুই হয় নাই |” [ বহারিস্তান, ৫৭ ক পৃষ্ঠার 
অনুবাদ ] ইহা মীর্জা সহনের নিজের লেখা । এইভাবে 'নিরীহ প্রজার উপর, 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের উপর যিনি বিন! কারণে পাশবিক অত্যাচার 'করিয়া সেই 
কথা নিজের লেখনীমুখে লোক-সমাজে ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহাকে শুধু 
বৃশংস বলিলে চলে না। তিনি নিজের বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া! স্বজাতির মুখে 
কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছেন। যাহার ঈর্ষা, দ্বেষ বা ক্রোধ এত অসংযত, 
তাহার লিখিত বিবরণী ষে পক্ষপাত-ছুষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, অন্ত চাক্ষুষ গ্রমাণের অভাবে আমাদিগকে এ অংশে তাহারই উপর 
নির্ভর করিতে হইতেছে । তবে এমন ক্রোধান্ধ লোকের কলমে প্রতাপাদিত্যের 
চরিত্র ব| নীতির বিরুদ্ধে একটি কথা ও লিখিত হয় নাই ।. এরর 
গৌরবের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। 

অধ্যাপক সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন, দীর্ঘ! সহন. জাবের প্রতি 


শেষ যুদ্ধ ও গডম . ৩৯১ 


ভীয়গ- অত্যাীর রুরিলেন, সম্ভবতঃ তাহার ফলে 'উদয়াদিত্য নিজের ও 
প্রজাদিথ্ের প্রাণ ও মান বীচাইবার অন্য আবার অস্ত্র ধরিয়া ছিলেন ।' 
প্রতিহাসিকের এই অনুমানই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। নকীপুরের উত্তর দিকে 
ও মৌতলার পূর্বরতাগে একটি বিস্তীর্ণ প্াস্তরের নাম কুশনীর মাঠ । * গ্রশ্থানে 
মোগল সৈন্যের মহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, এবং সেই 
ুদ্ধে নাকি উদয়াদিত্যের মৃত্যু হয়। কুশলীর মাঠ বছ পল্লীর মধ্য্থানে অবস্থিত। 
হয়ত; একদ। যখন এ সকল পল্লার উপর মোগল সৈন্ঃদল লুঠপাট করিতেছিল, 
তখনই উদয়াদিতা প্রজাবর্গের জাতিমান রক্ষার জন্ত শক্রদিগকে ভীমরেগে 
আক্রমণ করেন; তখন উক্ত কুশলা ক্ষেত্রে যে ওয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি 
জীবনাহুতি দিয় বীর কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন । এই অর্ন বয়স্ক বুবক 
স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার নিবারণ জন্য রণক্ষেত্র আত্মোৎসর্গ করিয্জা যে 
মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন ম্মারক-লিপি থাকুক বা না থাকুক্‌, 
গ্রবাদপুঞ্জ চিরদিনই তাহার কগ্সান্তস্থায়িনী কীর্তির সংবাদ বহন করিবে। সতাই 
কি অধঃপতিত বন্গদেশ প্রক্কৃত বীরের মহিম! কীন্তিত ও সুরক্ষিত করিতে 
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প্রতাপাদিতা যে ঢাক! নগরীতে শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়াছেন এবং তাহার উদ্ধা 
আর কোন সম্ভাবনা! নাই, এই নিদারুণ সংবাদ যশোহরে পৌছিতে শা পৌছিতে 
উদয়াদিত্য চওমুদ্তি ধরিয়া মোগলের উপর পতিত হয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয্। 
যখন তিনি আর ফিরিলেন না, তখন যশোহর-ছুর্গে হাহাকার পড়িয়া গেল। 
উদয্নই একমাত্র আশ! ভরসা স্থল; অন্য পুব্রগুলির মধ্যে অনন্ত রান্নই একমাত্র 
প্রাপ্তবযস্ক। কথন্‌ কিভাবে অনস্তের জীবনাস্ত হয়, জানি না; তবে মৃত্যুকালে 
তাহার একটি শিশু মাতলালাম ছিল। অন্ত পুজগণের মধ্য ই সময়ে করজন 








* কুশলী ক্ষেত্রে যে বহুবার রণক্রীড়া হইকাছিল, তাহার পাচ আছে। এ মাঠ এখনও 
কৃষকের! ক্ষেত্র কর্ষণ কালে গোল্লাগুলি পাইয়া! থাকে । উহার কয়েকটি সমু উিগাতে 
অধিকারী মহাশর সাহিত্য পরিষদে উপহার দিয়াছিলেন। 

+ যশোহ্‌র রাজবংশীয় কেহ কেহ কুশলী-ক্ষেত্রের মাঠে উদয়।দিত্যের নামে একটি স্মারক 
সপ্ত নির্মাণ করিবার জন্ ইচ্ছুক আছেন । আশাকরি শীঘ্রই তাহারা সে বিষয়ে উত্বোগী 
হইয়া অগ্রসর হইবেন। পাশ্চাতা ম্বজাতি-প্রেমিকের চেষ্টায় অজ্ঞাতনামা কারাবন্দীদিগেরও 
জন্ গগনস্পর্শী কাত্তিন্তন্ত প্রতিষ্ঠিত হর, দেখিতে পাই । কিন্তু প্ষমাদের ছেশের বাদল, পৃ বা 
উদযাদিত্যের মত বীরপুণ্রের স্মৃতি রক্ষা করে কোন প্রস্তর-জিপি পথ্য্ত নাহ। 


৩৯২ যশোহর-খুল্নার:ইতিহাস 


জীবিত ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই! যাহা হউক, উদয়ের যৃত্যু-সংবাদ 
আসিবামাত্র ছূর্গমধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। এইবার মোগল সৈন্য দূর্গ আক্রমণ 
করিয়া দখল করিয়। লইবে, লুঠপাট করিবে, আরও কত কি অত্যাচার করিবে, 
বলা যায় না। বিশেষতঃ শেষকালে উদয়া্িত্য যেভীবে অসংখ্য সৈশ্ত অসিমুখে 
নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য যে মীর্জা সহন প্রভৃতি 
নৃশংসতার চরমসীমা দেখাইবেন, তাহা ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল হইল। কেবল 
প্রতাপ-মহিষী শরৎকুমারী পূর্বের অভিসন্ধি অনুসারে বিগৎকালে কর্তব্য স্থির 
করিয়া লইলেন। দুর্গের ভিতরের পরিখায় (১৫৫পৃঃ) পুর্ব হইতে একথানি 
আবৃত নৌক! প্রস্তুত ছিল। মহারাণী অন্ঠান্ত স্ত্রী-পরিবার ও শিশু-সস্তানসহ 
সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। ছুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে এ খাল 
বাহির হইয়া গিয়্াছিল, তথায় একটি গুপ্ত দ্বার ছিল। উহা খুলিয়া দিলে নৌকা- 
পথে পলায়ন করা যাইত। পূর্বেই বলিয়াছি এ ভিতরের খাল গিয়৷ বাহিরের যে 
বিস্তীর্ণ পরিথায় মিশিয়াছিল, তাহার নাম কামারখালি ; উহা! অল্প দূরে গিয়া 
যমুনায় মিশিয়াছিল। যমুনা-প্রবাহের প্রবল উচ্ছাঁসে কামারথালি তখন প্রশস্ত 
নদীতে পরিণত হইয়াছিল। . এখনও তাহার খাত বর্তমান যমুনার খাত অপেক্ষাও 
প্রশস্ত আছে। 

অবিলম্বে গুপরত্বার উন্মোচিত হইল। রাজপরিবারবর্গের জীবনবাহিনা 
তরণী সেইপথে বাহিত হইয়া বাহিরে কামারথালিতে পড়িল। সেইখানে 
তরণীর তল-দেশ বিদীর্ণ করিয়া ডুবাইয়া৷ দেওয়া হইল। পরিবারবর্গ ও 
শিশুসস্কানসহ ষশোহরের মহারাণী জাতি মান রক্ষা করিয়া জলমগ্র হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিলেন। মোগলের হস্তে সতীত্ব-ধর্মা জলাঞ্জলি না দিয়া, প্রন্ৃুত রাজপুত- 
লরনার মত যশৌহর-পুরীর কুল-লক্ষীগণ যমুনাজলে জীবনাঞ্জলি দিলেন। এইবার 
যশোর-রাজলঙ্্ী গ্রক্কৃতভাবে অন্তহিত হইলেন। ধূমঘাট ছুর্গের উত্তর-পশ্চিম 
কোণে জহর-ব্রতের চিতাচুল্লীর মত সেইস্থান এখনও প্রদর্শিত হয়। - মহাঁরাণী 
শরৎকুমারীর নামে এখনও তাহার নাম “শরৎখানার দহ”। * 





* মুনলমানের! লম্মানিত ব্যক্তিকে যেমন থা বা খানু বলে, সনাতিস্ত্রীলৌককে তেমনি 
শথানা” উপাধি দেয়। মহাঁরাণী শরৎকুমারীকে মোগলেরা ছু ত$ শরৎপানা বলিয়া 
অভিহিত করিক়্াছিল। 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৩ 


একদিক হইতে মহারাণীর তরণী বাহির হইয়া গেল, অন্তগিক হইতে অনতি- 
বিলম্বে হল্লারবে মোগলেরা ছুর্াক্রমণ করিল। বিশিষ্ট বীরগণের মধ যাহারা 
ছুই একজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাহারা সে আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন। কিন্ত 
আর সকলেই ছিলেন প্রাণ বা ধনরত্ব লইয়া পলায়নের জন্ঠ বাস্ত। স্থৃতরাং 
বীরগণের স্বপ্ন চেষ্টায় কোন ফল হইল না। প্রবাদ আছে, গুপ্তজয় নামক 
প্রতাপের এক ভাগিনেয় শেষ পর্য্ত্ত দুর্ঘ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | * 
মোগলেরা! ছূর্গ লুন করিয়া তাহার অধিকাংশ ভূমিসাৎ করিল; বাহা অবশিষ্ট ছিল, 
পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক অবনমনের ফলে তাহা সব ভূগভস্থ হইয়াছে, 
এইরূপই আমাদের বিশ্বাস। মেনানীবুন্দের মধো যাহার! শেন পর্য্যন্ত জীবিত 
ছিলেন, তাহারা ধনরত্ব বা! দেববিগ্রহ যে যা সংগ্রন্থ করিতে পারিরাছিলেন, ভাহ। 
লইয়া যশোহরের শ্শান-ভূমি পরিত্যাগ করিলেন, এবং অরাজক দেশের নানাস্থানে 
গিয়৷ পরগণ| দখল করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । তাহাদের বংশের সহিত 
প্রতাপের সন্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারিলে, দেশ যে কেমন করিয়া “প্রতাপময়” 
হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিতে পারিব। 

আর প্রতাপ? তিনি অনেকদিন পর্যাস্ত শঙ্গলাবদ্ধ অবস্থার জাহাঙীণ 
নগরের কঠোর কারাগারের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি মোগলের গ্রবলশক্র 
এবং সে শত্রুর দমন করিতে মৌগলকে বহুকাল ধরিয়া বিড়দ্িত ও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হইয়াছে__এ কথা সত্য। কিন্তু ভাই বলিয়া যে বার একজন প্রধান 
সেনাপতির অমায়িক ব্যবহারে ও আশ্বাস-বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া সন্ধিব গুত্যাশায় 
নিজে ঢাকা পর্য্স্ত আসিয়া নবাবের সমক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তীঁহাকে 
হীতে পাইবামাত্র অবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা বে ইসলাম খার পক্ষে 
কোন ক্রমেই সমীটীন হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্ত 
ইসলাম্‌ খার তখন *মারি অরি পারি বে প্রকারে”-_নীতির অন্তুসরণ করিয়া 
আগ্রা-দরবারে খ্যাতিলাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য । বাদশাহ ৪8 তখন 





* বিশ্বকোষ ১২শ খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ বশোহর ছুর্গের পতনের পর গুপ্বজগ় নাকি পাগল 
অবধূতের দে দলে দু কন বেড়াইতেন এবং লোকে চাহাঁর উদান প্রাণের মাতৃ" 
মঙ্গীত শুনিয়া চমকিত হই, ' স্রাশ্রয়ের আশ্রয়, মাতুল আশ্রয়, তাছাতেও মা করিলে 
নিরাপ্রয়" ইত্যাদি ছুই বু ক উল্লেখ এখনও লোকে করিয়! থাকে । 


৫ 


৩৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সরজাহানের প্রেম-লালসায় অন্ত সকলদিকে নজরশৃন্ত ; বিশেষতঃ আবুল 
ফজলের ভগিনীপতি ইসলাম খাঁর কাধ্যপ্রণালীর বিচারকও কেহ তাহার দরবারে 
ছিল না। প্রতাপকে কিছুদিন কারাগারে রাখিয়! ইসলাম খা তাহাকে 
লৌহ্‌-পিঞ্জরে আবদ্ধ করেয় ঢাকা হইতে নৌকা যোগে আগ্রায় প্রেরণ করিয়। 
ছিলেন। * কিন্তু সেখানে তিনি পৌছেন নাই, পৌছিলে সে কথা “তুজুকে” 
বা জাহাঙ্গীরের আত্মবিবরণীতে স্থান পাইত। কিন্ত তাহা নাই। সুতরাং পথে 
কোথা ॥ও প্রতাপের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছিল । বিভিন্ন প্রবাদ এবং এপর্য্যস্ত 
প্রকাশিত সকল গ্রন্থ এক বাক্যে সাক্ষ্য দ্রিতেছে যে, পথে যাইতে কাশীধামে 
তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। 1 তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। গ্রাতাপের 
কানীগ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন মত দ্বৈধ নাই। হিন্দুর চক্ষে ইহাও তীহার ভক্তি- 
সাধন! ও ধর্ম-প্রাণতার একটি প্রকট প্রমাণ । সকলের ভাগ্যে কাশীতে মৃত্যু 
ঘটে না| কথিত হয়, তিনি নিজেই যে চৌধট্ি-যোগিনীর ঘাট বীধাইয়! দিয়া 
ছিলেন, সেই ঘাটে গিয়! তাহার গঙ্গাক্সান করিবার প্রার্থনা মগ্ুর হয় এবং তিনি 
গঙ্গাজলে দাড়াইয়া বা তীরে উঠিয়া ভক্ত সাধকের মত প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গধামের 
অধিকারী হন। % এই ঘাটের উপরই তাহার স্বপ্রতিষ্টিত কালিকামুণ্তি এখনও 
বর্তমান আছেন। তাহার পিতার প্রতিষ্ঠিত উত্তঙ্গ দেবমন্দির তখনও কাশীর 
শোভীবদ্ধন করিতেছিল। $ বিক্রমাদিত্যের পরিকল্পনায় প্রথম যশোর রাজ্যের 





* ১৬১৩ গ্টান্দ ইসলাম খার পুত্র হুদঙ্গ নানাজাতীয় বন্দী ও লুটের দামগী লইয়া 
আগ্রা্ণ আসেন, মে সঙ্গে প্রতাপ ছিলেন না। [1911475) 069 ; [৪2 ড০7, 715 269 
[২৪৪, 2, 179, প্রবাসী ১৩২৭, কার্তিক ৭পৃঃ; সম্ভবতঃ প্রতাপ ১৬১১ অবে অন্য কাহারও 
সঙ্গে প্রেরিত হন। প্রতাপ পথে অনাহারে মরিলে “ঘৃতে ভাজি মাঁনসিংহ লইঈল তাহারে" 
তভরতচন্দ্রের ই উক্কি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 

1 *অথ বৃদ্ধত্ত পথিগচ্ছত; প্রতাপাদিত্যন্ত বারাপস্তাং পঞ্চত্বমভবৎ/_ক্ষিতীশ 
বংশীবলী চরিত। 

$£ কেহ কেহ বলেন *প্রতাপাদদিভ্য গরলগর্ভ অঙ্গুরীর লেহনে পথিমধ্যে কাশীতে আত্মহত্য। 
করেন।” কলিকাতা সেকাল ও একাল, ৮৬ পৃঃ। 

$ প্রতাপ প্রতিষ্টিহ ভদ্রকালীর কথা আমর; পূর্বে বলিক্কাি (১৪ পৃঃ)। পুবেবালিধিত 
আবদুল লত্তীফের জরমণ কাছিনী হইতে জানিতে পারি, "প্রতীপাদিতর পিতা .রাজা, শ্ীহরি 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৫ 


প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু প্ররুত পক্ষে প্রভাপাদিত্যের বিক্রমেই উহার 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে রাজ্যের বিলয় হইলেও বঙ্গের সে 
বীর-পুভ্রের রণ-প্রতাপের প্রতিষ্ঠা চিরকাল অক্ষ রহিবে। গ্রতাপাদিত্যের 
মৃত্যুতে বঙ্গাদিত্য অন্তমিত হইল। তিনিই বঙ্গের শেষ বীর। * 

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র ও উদ্দেগ্র আমরা নানাগ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে সমালোচনা 
করিয়াছি।1 এখানে পুনরুক্তি নিপ্রেয়োজন। সংক্ষেপতঃ মাত্র ছুই একটি 
কথ| বলিব। প্রতাপ রাজনৈতিক জীবনে বিদ্রোহী বলিয়া ব্যাখ্যাত হন। কিন্তু 
অরাজকতার যুগে নিদ্রোহী কাহাকে বলিব? দেশবাসী রাভন্তবর্গ বখন আত্মরক্ষার 
জন্ সশস্ত্র দণ্ডায়মান, তাহার! বিদ্রোহী, না যাহাদেব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং 
যাহীরা পররাজা স্ববলে অধিকার করিবার জন্য চেষ্টিত. সেই মোগলেরা বিদ্রোহী 2 
আত্ম-রক্ষার প্রতাপের জীবনের আরস্ত ; লবণের মর্যাদা রক্ষার জন্ঠ পাঠানের 
পক্ষ সমর্থন করা সেই জীবনের পরব্গী সাধনা । দেশ তখন শতধা। বিচ্ছিন্ন; 
মাতস্ত-নতায় সর্ধত্র বিরাজিত ; তক্জন্ শান্তি বা মতের একা কোথায়ও ছিল না। 
প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন বে, মাত্ম-প্রাঁধান্ত বাঁ একাম্রিপত্্য স্থাপন করিতে না 
পারিলে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না। এক্ষেত্রে তাহার বদ্ধির ভুল হইয়াছিল কিনা, 








কাশীতে একটি অতি উচ্চ মন্দির নিন্মীণ করেন, উহা রাজা যানসিংছের এন্দির অপেক্ষাও 
উৎকৃষ্ট। জাহাঙ্গীর যুবরা্গ অবস্থায় উহা ভাঙ্গয়। ফেলিতে হুকুম দেন, কিন্তর মানসিংহথের 
মিনতিতে মন্দিরটি রক্ষা পায়।” প্রবাসী, ১৩২৬। আশ্বিন, ৫৫৩পৃঃ। অধ্যাপক সরকার 
মহোদয় প্রতাপের পিতার নাম প্রথমে পৃথী বা ভারভী পড়িয়াছিলেন, পরে আমার 
পত্রোত্তরে জানাইয়াছেন যে উহ শ্রুতি” বলিয়াও পড়া যায় এবং তাহাই ঠিক, প্রীহরির 
নামের পাঠীস্তর সম্বন্ধে ৫€৭পৃঃ ভ্রষ্টবা। 

*. প্রতাপাদিত্য, কেদায় রায় ও ওখান থা এই তিন জন ভুঞাই দেশের স্বাধীনতার জন্য 
শেষ পরান্ত যুদ্ধ করেন। তন্মধ্যে প্রভাপের পরাজয়ের ৬ বৎনব পর্বের কেদাঁর রায়ের এবং 
তিন বৎসর পরে ওসমানের পতন হয়। ওসমানের শেষ পরাজয় পূর্ববঙ্গে হইলেও তাহাকে 
উড়িস্তার ভু ঞ! বলিয়া ধরাই সঙ্গত। তাহা ইইলে প্রতাপাদিতাই বঙ্গের শেষ বীর। যুক্ত 
হারাপচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত “বঙ্গের শেষ বীর,” ৬যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত বঙ্গের বীর পুত্র” 
উভয় গ্রস্থই প্রতাপাদিত্য-বিষয়ক | 
1 ১৬২--৪ পুঃ ড্্টব্য। 


৩৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহ! বিচারের বিষয়। তাহার ধারণ! হইয়াছিল যে, প্রজার খলে এবং তৌমিক 
গণের রাজকোষের সাহাযা-ফলে দেশের শক্র মোগলকে পরাস্ত ও দৃরীভূত 
করিয়া স্বাধীনতা স্থাপন কর! চাই । * সে উদ্দেশ্ত সাধন করিতে গিয়া! তিনি 
পদে পদে অনেক ভুল করিয়াছিলেন। তেমন ভূল অনেকের হয়, সকল দেশের 
ইতিহাস তাহার জলন্ত সাক্মী। সেই সকল তুল তাহার ধ্বংসের পথ প্রস্তুত 
করিয়াছিল। বসন্ত রায়ের হত্যা এই জাতীয় একটি প্রধান ভুল; তদ্বার! তাহার 
চরিত্র কলক্ষিত হইয়াছিল। ইচা হইতেই জ্ঞাতি-বিরোধ ও আত্মকলহের হ্ৃষ্টি। 
“ছিদ্রেঘু অনর্থা বহুলী ভবস্তি।” যাহাদিগকে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই 
অনুগত দিগের বিশ্বাসধাতকত। ও স্বদেশদ্রোহিতা তাহাকে ছুর্ধল করিয়া তাহার 
পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কারণ তিনি যে স্বাধীনত| লাভের নূতন মন্ত্র 
প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহার 
সাধনার ফল চতুর্দিকে বিসর্পিত হইলেও, কোথায়ও স্থারী হইতে পারে নাই। 
দেশকাল ও পাত্র তাহার আদশের মন্্ম না বুঝিয্! তাহার জীবনব্যাপী সাধনাকে 
বার্থ করিয়! দিয়াছিল। মহারাষ্ট্রনীর শিবাজীর মুখে কৰি বলাইয়াছেন ৫. 
“নহে বহুদিন গত, শুনি, বঙগদেশে 
প্রতীপ আদিত্য নামে জন্মেছিল বীর, 
তেজস্বী, স্বধর্মনিষ্ঠ ; করিলা প্রয়াস 
স্থাপিতে স্বাধীন-রাজা ৷ বিপুল বিক্রমে 
পরাজিল বাদশাহী সেন। বহুবার । 
বিজিত বিধ্বস্ত কিন্ত হ'ল, অবশেষে ) 
রাজা-সংস্থাপন হ'ল আকাশ-কু্ুম | ৮৮1 
ইহাই প্রতাপের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। তেজন্থিতা, স্বধন্মনিষ্ঠঠ এবং 
স্বাধীনত৷ স্থাপনের চেষ্টা তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার পতন 
হইল কেন, তাহাই প্রশ্ন । গুরুদেব রামদাস স্বামী তাহার উত্তর দিয়াছেন ₹-- 
. পৰলিলে যে বঙ্গদেশী প্রতাপের কথা, 
শুন গৃঢততব তা”র । তেজোবীর্য্যগুণে 


৯. বঙ্গাধিপ পরাজয় ৫৩০-৩১ পৃঃ) 
+ কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্র নাথ বনু প্রণীত “শিবাঁজী” মহাকাব্য, ১৫, পৃঃ 





শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৭ 


প্রতাপ প্রস্তুত ছিল স্বাধীনত। লাভে ; 

কিন্ত তা'র জাতি, দেশ না ছিল প্রস্তুত; 

জ্ঞাতিবন্ধু বহু তা'র ছিল প্রতিকূল, 

তাই হ'ল বার্থ চেষ্টা । মুঢ় সেই নর, 

দেশ, কাল, পাত্র মনে না করি' বিচার, 

একা যে ছুটিতে চায়; চরণস্থলনে 

নাহি রহে কেহ ধরি? উঠাতে তারে ॥৮ * 

ভাগ্য দোষে প্রতাপের চরণ স্মলিত হইয়াছিল এবং তাহার চেষ্টা সফল হয় 

নাই। চেষ্টাতেই মানুষের পুরুকার, ফল সর্ব ভাগায়ত্ত। তিনশত বর্ষ 
পূর্ব প্রতাপ যে নৃতন মন্ত্র উদগীত করিয়াছিলেন, এবং তাহার উদ্যাপনে নিজের 
অধঃপতিত দেশ ও জাতিকে যে বীর-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, তজ্জন্ তাহার 
কারি চিরস্থাফ়িনী হষয়াছে। দেশবাসা তাহাকে চিনিবে কি? 





* এ, ১৬২ পৃঃ; এই প্রসঙ্কে আমি অন্তত্র বাহ। লিখিয়াছিলাম, তাহ! এন্লে উদ্ধত হইবার 
অনুপনুক্ত নহে। 7৩ (98180) ৫৫৪07 01৭ 00166» ৪16৮৫) ৮1010701070 107 015 0৮? 
৭8৫727708601670 7 080 আন 0৪ দাও 050000071076 40৯91 0762801878 ৪70 
(00177011110 561৮106৯, 176 17208771602 08010010179%677676 00801091520 0077 
0700 96 07617925061 01 10076 51004007- টি 006 00070) ৮৭৯790171096 091 500 
বা 87061010756, যো) 11087076007 21906 88680074000 18196 00 2 ৮৪045810 
16001, 4১178100351 170660 1 36৯465)10008 7088067691১ 0600181% 5000৫১৯। 
৫ ০০01৫ 701 তিতা 870 01০4710৩401 076 106455 109000৯10106৭ 06 006168৫6791 
7 ০010107017,/6810, 76 09108107106 0116091 0101006151070175506760 015 911, 9০ 06 
লি1৩৭ 8171101508056 051160 099১76501 0011১648417 001 07670916 80010705611050 
কও 018 [80010010168067 01756 1015 501716561061715 ৮101) 006 0810 ০01 00017% 
হ1০০৮ ৪00 15207”, কিন্ত্ব বৈদেশিক লেখক এ কথার সমর্থন করিতে ন1 পারিয়! লিখিয়] 
ছিলেন 116 125 ৪ 01256 0১00 18115 0671817 ১৪7৪ ৮৪৫17 17) 0075104064 0017107 006 
৮১ এ 00008116607 511১9516017 1766070 78061 টানা) &1080100800780৫ ১) 
[1001565 015100676365015 715 (হত 160 চ40186717 08106 [6৮15৮ 1920 
7188 এই প্রশ্নের সত্)াসত্য নির্ণয়ের জন্ভই আমার বন্থবর্ধব্যাপী সন্ধানের ফল এই গ্রন্থে 
শুকচিত করিয়াছি। সম্ভবতঃ অনুকূল বা বিরুদ্ধ কোন বিশিষ্ট মতই বিচার করিতে বাদ 
পড়ে নাই। আছ্ধোপান্ত পাঠের পর পাঠকবর্গ স্বীয় স্বীয় মত স্থির করিয়া লবেন। 


৩৯৮ 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পরিশিষ্ট 


(ক) প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত সময়ের নির্ঘণ্ট । 


১৫৫৬-১৬৭৫, বাদশাহ আকবরের রাজত্ব । 
১৫৬৩-১৫৭২, সুলেমান কররাণী বঙ্গের শাসন কর্তা । 


১৫৬০-৬১) 
১৫৭২-৭৩, 
১৫৭৩-৭১, 
১৫৭৪, 
১৫৭৭, 
১৫৭৬-৭৯, 
১৫৭৯) 
১৫৮৩, 
১৫৮০ ৮২, 
১৫৮২, 
১৫৮২-৮৪,। 
১৫৮৩১ 
১৫৮৪ 
১৫৮৪-৮৭, 
১৫৮৭ 
১৫৮৯-৯৮, 
১৫৯২-৩, 


১৫৯৫ 


১৫৯৬ 


১৫৯৮ 


. গৌড়ে প্রতাপাদদিত্যের জন্ম । 


নুলেমানের জোষ্টপুল্র বায়াজিদের রাজত্ব । 
দাযুদ খা রাজা ছিলেন। ১৫৭১ আকমহল যুদ্ধ ও দায়ুদের মৃত্ত্ু। 
যশোর-রাজোর প্রতিষ্ঠা । ১৫৭৫, গৌড়ের ধ্বংস । 
যশোর রাজ্যের প্রথম সনন্দ ও বিক্রমাদিতোর রাঁজত্বারস্ত । 
হোসেন কুলি খা বঙ্গের মোগল স্বাঁদার । 
প্রতাপাদিত্যের আগ্রাগমন। ১৫৭৭-৯ টোডরমল্প সামাজ্যের উজীর | 
বঙ্গে জায়গীরদারদিগের বিদ্রোহ । 
টোডর মল্ল বঙ্গের স্থুবাদার । ১৫৮২, রাজস্বের হিসাব প্রস্তত। 
যশোর-রাঁজ্যের সননদ লইয়া প্রতাপাদিত্যের প্রত্যাগমন | 
খ। আজম্‌ বঙ্গের স্থবাদার। 
বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু । 
প্রতাপের রাজ্যাভিষেক | 
শাহবাজ খ বঙ্গের স্ুবাদার ৷ 
ধুমঘাটে দুর্গ নির্মাণ, ঘশোরেশ্ববীর আবির্ভাব ও উদয়াদিত্যের জন্ম । 
মানসিংহ বঙ্গের স্ুবাদার ৷ ১৫৯৫, রাজমহলে রাজধানী । 
গ্রতাপাদিত্যের উড়িষ্যাভিযান ও গোবিনদদেব বিগ্রহাদি লইয়া 
প্রত্যাগমন। 
বসস্তরায় ও গোবিন্দরায়ের হত্য। এবং হিজলী বিজয়। 
বাক্লার কন্দর্পনারায়ণের সহিত প্রতাপাদিত্যের সন্ধি, হোসেন 
পুরের যুদ্ধে পাঠানের পরাজয় এবং কনর্পের মৃত্যু 
মানসিংহের দাক্ষিণাতা গমন | জগৎ সিংহের মৃত্যু, বালক মহাঁসিংড 
বঙ্গের সুবাদার। 


১৫৭৯ 


১৬০৪ 


১৬০২ 


১৬০৩-৪ 


১৬০৫ 
১৬০৫-৬, 
১৬০৬-৭, 
১৬০৭-৮, 
১৬০৮-১৩, 
১৬০৮ 
১৬০৭ 


১৬৩০৯-১০ 


১৬১০-১১ 


১৬১২ 


১৩১৩ 


পরিশিষ্ট ৩৯৯ 


প্রতাপার্দিতোর স্বাধীনতা ঘোষণা । ৃষ্টান্‌ পাদরীগণের আগমন। 
বঙ্গের প্রথম গীর্জা নিম্মাণ। মানসিংহের প্রত্যাগমন ও মেরপুরের 
যুদ্ধে ওসমানের পরাজয় । 

মানসিংহ আগ্রায় গিয়া সাত হাজারী মন্সবদার হন এবং বছ সৈন্ঠ 
লইয়া রাজমহলে আসেন । 

রামচন্্রের সহিত প্রতাপ-কন্ঠার বিবাহ ও রামচন্দ্র পলায়ন। 
কার্ডালে! কর্তৃক সন্দীপ অধিকার এবং দ্বিতীয়যুদ্ধে আরাকাণ 
রাজের পরাজয় । 
মানসিংহের যশোহর আক্রমণ, প্রতাপের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি। 
কেদার রায়ের হস্তে মোগল সেনানী মন্দারায় ও কিল্মকের 
পরাজয় । মানসিংহের শ্রীপুর যাত্রা। কেদারের পরাজয় ও হত্যা। 
সুবাদারী তাগ করিয়া মানসিংহের আগ্রায় প্রতাগমন। 

আকবরের মৃত্যু ও জাতাঙ্গারের সিংহাসন আরোহণ । 

আটমাসের জন্য মানসিংহ বঙ্গে পুনঃপ্রেরিত হন। 

কুতব উদ্দীন বঙ্গের সুবাদার। 

জাহাঙ্গীর কুলিখ। বঙের স্থবাদার । 

ইস্লাম খা বঙ্গের স্থবাদার। 

প্রতীপাদিত্যের সহিত ই্লাম খার বজপুরে সাক্ষাৎ ও দ্ধ ] 

ঢাকার রাজধানী স্থাপন। 

মোগল সেনানী ইনায়েৎ খা ও মীর্জা সহ্কন গ্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত 

হন। সালিখার যুদ্ধে উদয়াদিতোর পরাজয় ও খোজা কমলের মৃত্যু 
ধৃমঘাটের নৌধুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় ও টাকায় গমন। 

ঢাকায় বন্দী থাকিবার কিছুদিন পরে প্রতাপ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া 
আগ্রায় প্রেরিত হন । পথে বারাণসীতে মৃত্ভা। বয়স ৫ বৎসর। 
ওসমান খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু। 

ইস্লাম থার মৃত্ু। 


৪৯১ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


(খ) কয়েকটি বংশ বিবরণ । 


ক্রম্দমগব্প আাজবংস্ণ - পৃর্কোই বলিয়াছি, ভবানন্দ মজুমদার 
এই প্রসিদ্ধ ব্রা্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি শাগিল্যগোত্রজ তষ্টনারায়ণের 
২*শ অধস্তন বংশধর এবং কেশরকুণী গীঞ্চিতুক্ত সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়। 
১৬*৬ খুষ্টাব্বে মানসিংহের নিকট হইতে ১৪ পরগণার সনন্দ প্রাপ্তির 
পর, তবানন্দ বাগোয়ান-বল্লতপুর হইতে মাটিমারিতে প্রাসাদতুল্য আবাসবাটি 
নির্মীণ করিয়া বাস করেন। * মৃত্যুকালে তিনি মধ্যম পুত্র গোপালকে 
উত্তরাধিকারী করিয়া যান। গোপালের সময় শাস্তিপুর, শাহাপুর, ভালুকা, 
কুশদহ, উৎড়া প্রভৃতি কয়েকটি নূতন পরগণা অর্জিত হয়। গোপালের পুত্র 
রাজ। রাঘব মাটিয়ারি হইতে জলঙ্গী কূলবর্তী রেউই নামক স্থানে রাজধানী 
স্থাপন করেন। রাজা রাঁবের পুত্র রাজ! রুদ্ররায় রেউই নাম পরিবর্তন 
করিয়া কৃষ্ণনগর করেন, কারণ খস্থানে বহু সংখ্যক কৃষ্ণোপাসক গোপের বাস 
ছিল। রুদ্ররায়ের সময় জমিদারী হইতে প্রভূত আয় হইত। তিনি বাদশাহকে 
২* লক্ষ টাকা কর দিতেন। তাহারই সময়ে কাঙ্গড়া শোভিত বর্তমান রাজপ্রসাদ 
সুন্দর চক ও নহবৎখান! প্রস্তুত হয়। রুদ্ররাম প্রসিদ্ধ সিদ্ধশ্রোত্রিয় কাঞ্জারী 
বংশীয় কুমুদ শ্ঠায়ালঙ্কারের পুক্র রঘুনাথ দিদ্ধাস্তবাগীণকে ইষ্গুরু নির্বাচন 
করেন। রঘুনাথের পূর্বনিবাম ছিল যশোহরের অন্তর্গত সারলগ্রামে। 1 
সারলের কাঞ্জারীগণ পাণ্ডিত্য গৌরবে ও ধশ্ম্সাধনায় বঙ্গের সর্বত্র সম্মানিত। 
কদ্ররামের পর তৎপুত্র রামজীবন ও রামকৃষ্ণ ক্রমাহয়ে রাজত্ব করেন। রামকৃষণই 





* তবানঙ্গ অন্রপূর্ণর উপাসক ছিলেন। তিনি কাশীধামে অন্পপূর্ণার মন্দির নির্মাণ 
করিয়া দেন বলিয়। প্রবাদ আছে। “চরিতাতিধান” (উপেক্জ নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত) ৩২৪পৃঃ 

+ সারল ব1 সারুলিয়! গ্রাম যলোহরজেলায় নলদীর নিকটবর্তী এবং নবগঙ্গার উপর 
অবস্থিত। ইহ] কাঞ্জারী বংশের আদ্িস্থান। বাঁচম্পংয-অভিধান প্রণেতা তারানাথ তর্ক 
বাটম্পতির পিতামহ এই সারল পরিত্যাগ করিয়া অস্থিকা-কাল্নায় বসতি স্থাপন করেন। 
রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশও রুত্ররামকে শিল্প করিয়! নদীয়ার অন্তর্গত কাদবিলায় বাঁ করেন। 
তখা হইতে -ভাহার বংশধরেরা এক্ষণে ধর্মদহ, বাহিরর্গাছি, বাগআশচড়া ও সিমলা প্রভৃতি 
গ্রামে বাস করিতেছেন। 


পরিশিষ্ট 


৪৪১ 


সভাসিংহের বিদ্রোহ জন্ত বর্ধমান রাজকুমার জগত্রায়কে আশ্রয় দেন। ইহার 


পর রামজীবনের পুত্র রথুরাম কিছুকাল রাজত্ব 
করিয়া পরলোকগত হইলে, তৎপুক্র সুবিখ্যাত 
কষ্চন্ত্র রাজ্যলাভ করেন (১৭২৮), ইনি দিল্লীর 
বাদশাহের নিকট হইতে “রাজরাজেন্্র বাহাদুর” 
উপাধি পান। ভবানন্দের সময় হইতে তীহার 
রাজা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে কৃষ্ণচন্দ্ের সময় 
সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে । এই সময় রাজ্যের 
উত্তরসীমা মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, 
পশ্চিমসীমা ভাগীরথী নদী এবং পূর্ববসীমা বলেশ্বরের 
পারে খুলিয়া পুর। * সেরাজ্যের পরিমাণ ফল 
৩৮৫০ বর্গ-ক্রোশ। যশোহর-খুল্নার অর্ধিকাংশ 
উহার অন্তর্ডস্ত ছিল। কৃষণচন্ত্ের মৃত্ার পর 
(১৭৮২), তৎপুত্র শিবচন্ত্রের সময় হইতে নদীয়া- 
রাজ্য ক্রমশঃ সংকীর্ণ চা শিবপৌত্র গিরিশচন্দের 
সময়ে জমিদারীর পরিমাণ ৮৪ পরগণ। স্থলে ৫1৭ 
খানি পরগণা ্ড়ায়। গিরিশচন্দ্র পুক্র সন্তান 
ছিল না, শ্রীশচন্ত্র তাহার দত্তক পুত্র। তিনি 
ইংরাঁজ-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে “মহারাজ” উপাধি 
লাভ করেন । ১৮1১৯ বংসর রাজত্বের পর তাহার 
মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র রাজা সতীশচন্ত্র কিছুকাল 
রাজত্ব করেন। ইনি পানাসন্ত অক্প্মণ্য শাসক 
কিন্তু তাহার দত্তক পুন্র ক্ষিতীশচন্্র বুদ্ধিমান ও 
সুশানক বলিয়া খ্যাত। তিনি দীর্ঘকাল 
রাজতক্তে থাকিয়! পরলোক গত হইলে, তৎপুনর 
র্বজনপ্রিয রুবি মহারাজ ক্ষৌণীশ চক্র 


উষ্টনারায়ণ হইতে ২*শ পুরুষ 
তবানন্দ মজুমদার 
না 
রাজা রাষব রায় 
রাজ! রা 


ূ রি সা 
রাজ রামজীবন রাজা রামকৃষঃ 
1 
রাজা রঘুরাম 
[ 


রাজরাজেন্্র 


কষচন্দ্র অগ্রিহোত্রী, বাজপেরী) 
(১৭২৮-১৭৮২ ) 


| 
রাজা শিবচন্্র 
(১৭৮২-১৭৮৮ ) 


] 
রাজা ঈশ্বরচন্ত 
(১৭৮৮-১৮০২) 
[ 


রাজা গিরিশচন্দ্র 
€(১৮*২-১৮৪১ ) 


| 
মহারাজ শ্রীশচন্ত্র (ত্বক) 
(১৮৪১-১৮৫৮) 


| 
রাজ! সভীশচন্্ 


(১৮৫৮-১৮৭০) 


টা 
রাজা ক্ষিতীশচন্্র (দত্তক ) 
(১৮৭০-১৯১১) 


1 
(৩৩) মহারাজ ক্ষৌনীশচন্্র 
বর্তমান মহারাজ) 


শা উত্তর নীম ননদ পশ্চি নীম! গা গা ভানীরঙী খাদ । গিনি 


৫১ 


৪৪২ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাজ্যলা করেন (১৯১১)। দিল্লীদরবার হইতে তাহাকে 'মহারাজ' উপাধি 
প্রদত্ত হয়। ? 

বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত এই রাজবংশের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। 
ভৰানন্দ যেমন হিন্দুর নিকট হইতে মোগলের হাতে স্বদেশকে অর্পণ 
করিবার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার অধস্তন বংশধর কৃষ্ণচন্তর ও 
তেমনি, মোগলের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়৷ লইয়া, বৈদেশিক ইংরাজকে 
দিবার জন্ত যে ফড়ন্ত্র হয়, তাহার অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন। 
ভবানন্দের কার্য্যের পুরস্কার তাহার ফয়মাণে পাওয়া যায়, তাহার ১৪ পরগণা 
লাতের এবং কানুনগো পদ প্রাপ্তির সনন্দ এখনও কৃষ্ণনগর রাজবাঁটাতে জীর্ণ 
অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে ; আর চক্রাস্তকারী কৃষ্চন্দ্রের পুরস্কার চিহ্ন কৃষ্ণনগর 
রাজবাটীতে সদর্পে প্রদর্শিত হইতেছে । সিংহদ্বার দিয় প্রবেশ করিবা মাত্র 
দেখা বায়, সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড পুবাতন কামান সযস্বে রক্ষিত হইতেছে ; উহ্থার 
গার্খে লেখা আছে “1১1755৫9 007. [16500601 [,010 0175৩, 1707” 
দেশজ্রোহী ভবানন্দ যে রাজ্য পত্তন করেন, তাহার উপযুক্ত বংশধর কৃষ্ণন্ত্রে 
সমর তাহার, চরমোন্নতি হয়। তদদবধি, কি জানি কিসের ফলে, ক্রমেই সে 
রাজ্োর পতন হইতেছে ; কোথায় পরিণতি, কে জানে? অর্জন করিবার বেলায় 
অতি কম রাজ্যই খাঁটি ধর্ম উপায়ে উপার্জিত হয়, শুধু নদীয়। রাজ্যের কথা 
নহে। কিন্তু আনন্দের বিষয়, এই রাজোর রাজ্যাধিকারিগণ অধিকাংশেই অজত্র 
দ্লানে, ধর্মানুষ্ঠানে এবং শির সাহিত্যের সমুন্নতি কল্পে মুক্তহস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে 
সর্বা্রাগণ্য রাজেন্দ্র কৃষ্চচন্তর। তাহার সুন্দর হুম্পষ্ট স্বাক্ষর সম্বলিত দেবোত্বর, 
্রহ্ধোত্বর ও মহাত্রাণের অসংখা সনন্দ, শুধু নদীয়। জেলায় নহে, যশোহর-খুল্নার 
বহুস্থানে বছগৃহে এখনও সযত্বে রক্ষিত হইতেছে । * আমি স্বচক্ষে রূপ বহু 





মীমা গঙ্গানাগরের ধার। পুর্ব সীমা ধৃল্য/পুর বড় গঙ্গা পার” কালিকামন্্ল, ভারওচন্র। 
এখানে বলেশ্বর নদীকেই বড়গঞ্গা বলা হইয়াছে। “সম্বন্ধ নির্দয়” ৭২৩-২৪ পৃঃ 

*. "নবন্থীপ/ধিপতির রাছে। যে স্রান্মণ রাজদত শ্রক্ষত্র ভূমি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তিনি ব্রাঙ্মণ 
বলিয়াই গণ্য নহেন। রাজজ্ঞাতিগণও নুত্রান্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেল।' দকবগ্ধ 
নির্ণর। লালমোহন বিস্তানিধি, ৫৭৩পৃঃ 
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দলিল দেখিয়াছি। শাহবিপুরের সঙ্গাবস্্র * এবং কুষ্নগরের মাটার পুভুল 
দেশের মধ্যে অকুলনীয়। ভারতচন্ত্রের কবিতা, রাস প্রসাদের গান ও রসসাগরের 
সরসভাষা বঙ্গে অসামান্ত প্রসারলাভ করিয়াছে। শিল্প-সাহিভো, পাণিত্যে, 
স্থাপত্যে এবং এমন কি, কথোপকথনের ভাষার স্ুরভ্গিতে, নদীয়া এখন পর্য্যস্ক 
যশোহর-খুল্না প্রভৃতি জেলার আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে। 

বড়িশাল্প সাবর্ণ শৌৌঞুর্লী লু স্ণ__মানসিংহের আক্রমণের 
পর তাহার অনুগৃহীত তিন নমজুমদারের' বঙ্গ ভাগ কবিথা লওর়ার একটা 
গল্প আছে। এই তিন মজুমদার__ভবানন্দ, জয়ান্দ ও লঙ্ীকান্ত। 
ভবানন্দ মজুমদারের কথ! পূর্ব্বে বলিয়াছি; জয়ানন্দ মভুমদার হুগলী জেলার 
বাশবাড়িয়ার “মহাশয় উপাধিধারী রাজবংশের আদিপুরুষ, তাহার সহিত 
আমাদের ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ নাই | লক্মীকান্ত মুমদার প্রতাপাদিতোর 
দেওয়ানী বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন, সে পরিচয় পূর্বে দিয়াছি 
(২২১ পৃঃ)। ইনি সাবর্ণ গোত্রজ কনৌজাগত বেদ্গর্ভের বংশে ১৮শ পুরুষ | 
হুগলী জেলার উত্তরাংশে গোঘাটা গোপালপুরে লক্ষমীকাস্তের পিতা কামদেব 
গঙ্গোপাধ্যায় (বা ঘটকদিগের ভাষায় "ভীয়ো ” গান্গুলী) বাস করিতেন। 
একমাত্র পত্বী ভিন্ন তীহার সংসারে আর কেছ ছিল না। গাহস্্য আশ্রমে 
থাকিয়াও তিনি সন্নযাসীর মত অনাসক্ত ছিলেন এবং সর্বদা তীথত্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেন। কথিত আছে, তিনি পদ্ধী পন্মাবন্তীকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্গচারী 
বেশে বর্তমান কালীঘাটের সন্নিকটে | এক আশ্রম নিম্াণ করিয়া তথায় 
ইষ্টসাধনায় নিযুক্ত ছিলেন । এমন সময়ে রুগ্ন শয্যায় শায়িত তৎপত্থী পদ্মাবতী 
তাহাদের একমাত্র সন্তান-_-এক স্ুলক্ষণযুক্ত পুত্র সব করিগ্া মৃত্ামুখে পতিত 
হন। ব্রন্গচারী পত্ভীর অন্যো্টি ক্ষ্রি! সমাপন করিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি 
সার ছাড়িকার পথ খুজেন, সংসার যে তাহাকে ছাড়েন, তিনি এখন কেমন 
করিয়৷ এই সগ্ঃপ্রস্থত সস্তানের লালন পালন করিবেন। এমন সময়ে দেখিরেন, 





[70515] 082567 হইতে জানা যা, উনবিংশ শতাব্দীর রাতে কেবল হজ 
শান্তিপুর হইতে প্রায় বিশলক্ষ টাকার (১৫*৮** পাউও) শুশ্লবস্্র বিলাতে প্রেরিত হইত। 
“নদীয়া কাহিনী, ৭১ পৃঃ 

1 খ্রস্থানকে সেকালে 'ফকিরের ডা্গা' বলিত। 


রঙ 
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তাহার সম্মুথে একটি টিকৃটিকির ডিম্ব উপর হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, উহা 
হইতে লালাজড়িত এক শাবক বাহির হইয়া নিশ্চল হইয়া রহিল; এমন সময় 
কোথা হইতে এক মক্ষিকা আসিয়। সেই লালা ভক্ষণ করিতে লাগিল ; অমনি 
শাবকটি মুক্ত হইব! মাত্র মক্ষিকাটিকে ধরিয়া উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। এ দৃষ্ঠ 
দেখিয়। বৈরাগ্য-াবহবল কামদেবের দিব্যজ্ঞান জন্মিল; তখন “নারদপঞ্চরাওড” 
নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের একটি শ্লোক তাহার মনে পড়িয়া গেল $-- 


“কাকঃ কৃষ্টা্কতো যেন, হংসম্চ ধবলীকৃতঃ। 
ময়ুরশ্চিত্রিতো৷ যেন, তেন রক্ষা ভবিষ্বাতি ॥” 
অর্থাৎ যিনি কাককে কৃষ্ণবর্ণ, হংসকে ধবল এবং ময়ূরকে নানাবর্ণে চিত্রিত 
করিয়া সষ্টি করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিবেন । প্রবাদ এই, ব্রহ্মচারী সস্তঃপ্রহত 
সন্তানের রক্ষার তার শ্রীভগবানের উপর সমর্পণ করিলেন, একটু কাগজে উক্ত 
শ্লোকটি লিখিয়া নিদ্রিত শিশুর বুকের উপর রাখিলেন, এবং সজল নেত্রে উত্তরীয় 
মাত্র স্থল করিযা! গৃহত্যাগ করিলেন | * তিনি কাশীধামে গিয়া দণ্তভী সন্গ্যাসী 
হইয়াছিলেন। মানসিংহ যখন সসৈন্ে বঙ্গে আসিবার পথে কাশীধামে কয়েকদিন 
ছিলেন, তখন দৈবাৎ একদা তেজঃপ্রদীপ্ত কামদেব ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হর 
এবং পরে তিনি তাহার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গুরুদেবের সহিত কথা 
প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গদেশ সন্বন্ধে অনেক সংবাদ পান এবং গুরুর অনুরোধে তীহার 
পুত্রের সন্ধান করিবার জন্য স্বীকৃত হন। 
এদিকে লক্মীকাস্ত প্রতিবেশীদিগের যন্্ে প্রতিপালিত হইয়া বয়স্ক হইলে, 
বসন্তরায়ের সহিত কালীঘাটের সন্বন্ধন্ত্রে প্রতাপাঁদিত্ের রাজসরকারে প্রবেশ 
করেন। ১৫৭* খুঃ অবে লক্মীকান্তের জন্ম হয়,1 তাহা হইলে মানসিংহের 





* শঙ্ষানুসন্ধিৎ*্ ছুলেগক খঈযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তত্প্রণীত “কলিকাতা 
সেকালের ও একালের” নানক নিরাট গ্রন্থে (৬৫পৃং) লিখিয়াছেন যে, তিনি কামদেবের বংশীয় 
বড়িশা নিবামী প্রযুক্ত হরিশচ্দ্র রায়চৌধুরীর পুত্র প্রযুক্ত মতীশচন্্র রারচৌধুরীর নিকট প্রা 
কামদেবের স্বহস্ত লিখিত আত্মবিবরণী সম্বলিত একখানি জীর্শলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। 
উহ্থা হইতে এই সার সংগ্রহ করিলাম। 

1 বঙ্গীদজা চার ইতিহাস, ব্রা কা, ২৬৪ পৃঃ, হরিসাধন বাবুর গ্রন্থ ১৫২পৃঃ। 
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আক্রমণ কালে তাহার বয়স ৩৩ বৎসর | তিনি ৮1১* বৎসর পূর্বে রাজসরকারে 
কাণ্যে নিযুক্ত হইয়া কলমে অসামান্ত প্রাতিভাবলে দেওয়ানের পদ লাভ করেন। 
মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে পরিচিত হইয়া, তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধকালে 
সিংহরাজাকে কি সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে 
কাধাক্ষেত্রে দেখিতে পাই, প্রতাপের পতনের পর লক্ষীকান্ত একজন প্রধান তৃম্বামী 
হন। মানসিংহ তাহাকে জাহাঙ্গীর বাদশাহেব নিকট হইতে মাগুরা, খাসপুর, 
কলিকাতা, পাইকান ও আঃনায়ারপূর এই পাঁচ পরগণা এবং হাতিয়াগড় পরগণার 
কতকাংশের সনদ আনিয়া দেন। * এ সনন্দ ১৬১৭ খুঃ অবের পূর্বে প্রদত্ত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সনন্দ পাইলেও সমস্ত জমিদারী স্ববলে আনিতে 
প্রায় ছুইপুরুম লাগিয়াছিল। লক্ষমাকান্ত গোপালপুরে বাস করেন; তৎপুক্র 
গৌরহরি নিমতা-বিরাটি বাসস্থান নিেশ করেন। তাহার পৌভ্র কেশকচন্ত্ 
মজুমদার মুর্শিদকুলি খার সময় বাঙ্গালার দক্ষিণ চাকলার রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী 
(জমিদার) ছিলেন এবং রায়চৌধুরী উপাধি পান। জমিদারীর সুবন্দোবন্তের জন্ত 
তিনি উশ্গার কেন্তস্থলে বডিশায় আসিয়া বাস করেন। তদবধি এই বংশ 
বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরা নামে খ্যাত হইয়াছে । কেশবের পুত্র শিবদেব বিখ্যাত 
বাক্তি; তিনি অত্যন্ত দানশীল, বদাশয় ও ধশ্মনিষ্ঠ। থে কেহ তীহার নিকট 
প্রার্থী হইলে, কখনও প্রত্যাখ্যাত হইত না। এইরূপে তিনি সকলের সন্তোষ 
বিধান করিয়া সন্তোষ রায় নামে স্তুপরিচিত হন। তিনি চারিমেলের বিশিষ্ট 
কুলীন ব্রাহ্মণ দিগকে ভূসম্পত্তি দিয়া বড়িশায় বসতি করান, এবং কলিকাতা 
অঞ্চলে তিনিই সমাজপতি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি লক্ষবিঘ! জমি দেবোত্তর 
ও ব্রঙ্গোত্বর দিয়াছিলেন। পূর্বে বলিয়াছি (৮৪পৃঃ) বসগরায় কালীঘাটে মায়ের 
জন্ত একটি ক্ষুদ্র মন্দির নিগ্মীণ করিয়া দেন, সন্তোষ রায় শেষ জীবনে এ মন্দির 
ভাঙ্গিয় বর্তমান বিরাট মন্দিরের কার্যযারস্ত করেন এবং তাহার মৃত্যুর কয়েক 
বৎসর পরে উহার কার্ধ্য শেষ হয় (১৮০৯)। ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি আওরঙ্গজেবের 
পৌন্র বঙ্গাধিপ আজিম উশ্বানকে ১৬০*০২ টাকা নজর দিয়া যে আদেশ পান, 
তদনুসারে সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় রামচাদ, মনোহর ও রামভদ্র রায় চৌধুরীর 





* কালীক্ষেত্র দীপিক। ৭৮পৃঃ 





৪৯৬ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নিকট হইতে কলিকাতা ক্রয় কবেন। এট বংশীয়গণ এক্ষণে একপ্রকার হীনভাবে 
কলিকাতার নিকটবর্তী বড়িশ! গ্রামে বাস করিতেছেন। 


লঙ্মীকান্ত মজুমদার 
[ জন্ম ১৫৭০, মৃত্যু ১৬৪৯] 
1 





. [ 
রি এ বা গৌরী রায় 
জগদীশ শ্রমস্ত 
টা 2৮4 রি 
| ] ] 1 
বি্বাধর রঘুদেব রাধার কেশবরাম 
[ [ রায় চৌধুরী 
রামঠাদ বাসুদেব (১৬৫০--১৭১৬) 
১৬৫৮-১৭৩২ | চেরা 
মনোহর ] 1 
৮] | রামদেব শিবদেব 
কৃষ্ণটাদ কালীচরণ | বা সন্তোষরায় 
1 রামভদ্র (১৭১০-১৭৯০) 
১75 
ভৈরব (১৮৫৭) 


স্পচ্কলচ ক্রু বহশল্ণ_ প্রতাপাদ্দিত্যের মহামন্ত্রী ও সুহদ্বর 
শঙ্কর কাশ্ঠপগোত্রীয় দক্ষ হইতে ১৮শ পুরুষ । দক্ষ হইতে ১১শ ধনগ্য়ের বংশ 
বলিয়। ইহাদিগকে 'ধনের চাটুতি' এবং ধনঞয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র দেবাই এর ধারা 
বলিয়। ইহাকে দেবাই গোষ্ঠি বলে। দেবীবরের বিভাগ অনুসারে ইহারা 
পণ্ডিতরত্ব মেল। দক্ষ হইতে ধারা এইরূপ £- (১) দক্ষ - স্বলোচন--বান্থদেব-_ 
মহাদেব-_মহানন্দ_-সামস্ত--লৌলিক-_অরবিন্দ (বল্লালসেনের প্রতিষ্িত কুলীন), 
তৎন্কৃত আহিত-গ্বাকর-_-১১ ধনঞ্জয়-_রঘুপতি-_সিদ্ধেশ্বর__ সর্ধবানন্দ__ (১৫) 
দ্বেবাই-_-ভবানীদাস--১৭ গোপাল। দেবাই বা দেবনাথ চট্টের পৌজ্র গোপাল 
চক্রবর্তী বারাশাতে বাস করিতেন । তাহার ছয়টি পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, 


পরিশিষ্ট , 8০৭ 


তন্মধ্যে শঙ্কর সর্বজ্যেষ্ট। শঙ্কর যে নিতাস্ত নিরাশরয় ব্রাঙ্মণ যুবকের মত 
যশোহরে গিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। পাঠানের পতন ও মোগলের উত্থান 
এই সন্ধিকালে দেশের সর্বত্র যখন অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন তিনি স্বদেশের 
স্বাধীনতার মন্্রণা লইয়া প্রতাপাদিত্যের সহচর হন এবং পরে তাহাকে উদ্রিক্ত 
করিয়া তুলেন। মানসিংহেব সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় কালে শঙ্কর 
বন্দী হন। পরে মানসিংহ যখন প্রতাপের সহিত সন্ধি ও সঞ্তাৰ স্থাপন করেন, 
তখন শঙ্কর মুক্ত হইয়া প্রতাপের কার্ধ্ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে, 
তখন তিনি মানসিংহের অনুগ্রহে ভূমিবৃত্তি লাভ করিয়! বৃদ্ধকালে বারাসাতে 
আসিয়। নিরাশ জীবন অতিবাহিত করেন। শঙ্কর চক্রবত্তী প্রতাপাদিত্তয অপেক্ষ। 
বয়সে বড় ছিলেন, স্থৃতরাং বারাসাতে ফিরিয়া আসিবার কালে তাহার বয়স 
৫* বৎসরের কম নহে! প্রভাবতী প্রভৃতি নানা কাল্পনিক নামে শঙ্করের 
বীরপত্বীর শোধ্য-থাতি বহু আধুনিক কাব্যোপন্তাস হইতে বঙ্গীয় পাঠককে 
চমকিত করিয়াছে। সেই পরীর গর্ভে তাহার তিনটি পুত্র হয়__রামত্্ বা রামেশ্বর 
উট্রাচার্ধা, মধুস্থদন ও বাসুদেব । ক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে খাকে এবং 
অনেকে বারাসাতের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বর, বালী, হাওড়া 
বেলঘরিয়া, মহেশতলা, মানকর ও কৃষ্ণনগর প্রতি নানাস্থানে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছেন। তাহাদের বিস্তৃত বংশাবলী আমার নিকট থাকিলেও তাহা প্রকাশ 
করিবার স্থান না । সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ধারা মাত্র দেখাইতেছি। শঙ্করের 
অধস্তন দশন পুরুষে পরম রদধেয় শ্রীযুক্ত সতাচরণ শান্্রী মহাশয় জীবিত আছেন। 
আধুনিক সময়ে তিনিই দর্ধপ্রথম গতাপাদিত্যের জীবনবৃত্ত নঙ্কলন করেন 
তাই তাহার ভ্রান্ত ও অন্রান্ত বহুমত এক্ষণে বঙ্গেতিহাসের পৃষ্টা পূর্ণ করিয়াছে। 
শুধু প্রতাপ সমস্থ গ্রস্থ নহে, তিনি শিবানী, ক্লাইভ, আলেকজেওার প্রভৃতির 
জীবনী লিখিয়া খ্যাতি লা করিয়াছেন: কিছুদিন হইল এই বংশোজ্ছলকারী 
্াঙ্মণবীর ব্রাহ্মণোচিত তেজস্থিতা, আচারনিষ্টা এবং পাশ্চাতা পগ্ডিতের মত 
অনুসন্ধিৎস! লইয়া ব্রঙ্মদেশ যবদধীপ ও ঠ্যাম প্রভৃতি পূর্বরদেশ সমূহ পরিদর্শন পূর্ববক 
বঙ্গদেশে প্রতিহাসিকের জন্ত এক নব ঘুগের অবতারণা করিয়াছেল। শামী 
মহাশয় দক্ষিণেশ্বরবাসী | বারাসাতেও শঙ্করের বংশায়ের বাদ করিতেছেন তন্মধ্যে 
শঙ্কর হইতে ৮ম পুরুষ শ্রীযুক্ত নারারণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ- 


টঃ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
(০) গোপালচক্র-ব্তা 
ৃ 





(১৮) শশ্করচক্রবর্তী শিব, কদদ্প, দরগা প্রভৃতি 
০৯১2752 আরও পঞ্চত্রাতা 


নি [ ] 
(১৯) ৮0 মধুজুদন বাহছদেব 





] 
(কাস বিশ্বেশ্বর পরষোত্তদ ( (২০)কককদের 
্তায়ালঙ্কার (দক্ষিণেশ্বর) (বারাসাত) (বারাসাত) 


রা ] | ] 
রামকিশোর (২১) নীলক্ঠী  ঘনস্বাম (২১) স্লীতারাম ঈশান 
্তায়বাগীশ [ ] 
পি এ কালীচরণ (২২) 
[77771 অভয়াচরণ 
(২২)প্রাণবল্লভ মনোহর ভবানীচরণ (মহেশতলা) 
ভেঙ্গ। তা 
(২৩) রাম 


লা 
নী? (২৩) লা রাজীব 


না পি (২৪) রর 


(২৪) রামচন্ত্র (হাওড়া) (বর্ধমান 
। | রাজবাটার 


] 
(২৫) নবকুমার গোপাল সভাপগ্ত) 
| 
(২৬) ক্ষেত্রনাথ নগেন্্র ১৮ 


(৭)্দতালপ শারী মন: ফল /- ূ বটি 
(২৬) বিমলাচরণ কমলাচরণ 


পরিশিষ্ট ৪১৯ 


যোগা। * তাহার নিকট হইতে জানিতে পারি, যে তাহার পূর্ব পুরুষগণ প্রায় 
মকলেই অসাধারণ বলশালী ছিলেন, এবং যে কার্ধো গিগ্লাছেন, তাহীতেই তাহার 
প্রতিভা এবং একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া গিক্নাছে। 


কালিনাস ল্স্রচৌপ্ুক্রী- প্রতাপাদিতোর ঢালী সদদার কালিদাস 
রায়ের কথা৷ পূর্বে বলিয়াছি (২২৪পৃঃ) প্রতাপের ঢালী-সৈন্তের সংখা সর্বাপেক্ষা 
অধিক ছিল এবং এই জাতীয় পদাতিক সৈন্তঈ আহার প্রধান অবলম্বন ছিল। 
প্রা প্রতোক রণস্থলে কালিদাস কখনও মদনমল্লের সহকারিরূপে, কখনও প্রধান 
সামস্তের মত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেন। এইজস্ঠ তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
এমন কি, ভারতচন্ত্রের কবিতায় যে *্যুদ্রকালে সেনাপতি কালী” বলিয়! বর্ণনা 
আছে, সেখানে কালিকাদেবীকে না বুঝাইয়া এই সেনাপতি কালিদাস রায়ের 
কথা বলা হইয়াছে, কোথায়ও কোথায়ও লৌকে এমনও অর্থ করিয়া থাকেন। 1 
অবশ্য সে অর্থের কেনি সার্থকতা নাই। তবে কালিদাস একজন প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন, একথ! সত্য । কথিত আছে, মানসিংহের আক্রমণ কালে 
তিনি যশোহর-দূর্গ-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রভাপের পতনের পরও ভিনি 





. *. ইনি রাঁচি 3০0৩7. একজন প্রধান কর্মচারী । চিরদিন বিদেশে থাকিলেও 
বংশ-গৌরবের জঙ্ঘ তাহার প্রবল আকাও্ষা দেখা যাক্স। ইনিই আমাকে অতি বিশ্তীর্প বংশ- 
তালিকা! প্রেরণ করিয়|ছেন। তাহা মম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুংশিত 
কইলাম । যশোহরের ইতিহানের সঙ্গে শঙ্করের অতীব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ধাকিলেও তাঁহার বংশীয়- 
গণের কাহিনী আমার বিষ্বীভূত নছে। | 

1 এই মন্বন্ধী় কিন্বদদস্তী অবলম্বন করিয়া ১৩১* সালের “ভা রতী” পত্রিকার পৌধসংখ্যাকন 
*মেনাপতি কালী” শীর্ষক যে প্রবন্ধ শিখিয়াছিলাম, তাহা দ্ষ্টবা। প্রতাপের পতনের ১৫, 
বৎসর পরে লিখিত ভারতচন্দ্রের কবিতায় আছে-_“যুদ্ধক।লে সেনাপতি কালী,” ঘটক-কারিকার 
দেখিতে পাই--“সেনাধিপতিরূপা সা যশোহর-হ'রক্ষকা,” সারতত্বতরঙ্গিনীতে লিখিত হইয়াছিল, 
শ্যুদ্ধে যার সেনাপতি আপনি কালিকে,”--এই সব উত্তি একত্র করিপ্প। দেখিলে কাঁলী বলিতে 
মাতা কালিকাদেবীকে বুঝাইতেছে ৷ কিছু কালিদাসের বাসন্ত।ন বিভ্ঞাগাদি প্রভৃতি স্থানে 
এবং বড়গাতির গুরু-ভটাচাধ্য মহাশয়দিগের সুগে শুনিয়াছিলাম যে & ভারতচন্দের কবিতায় 
সেনাপতি কালিদায়েরই কথা বণ হইক়্াছে। ইহা অতিরিক স্তাবকত। মাক্স--সত্া বলিয়া 
ধরিতে পারি না। 

৫২ 


৪১৭ যশোহর-খুজ্নার ইতিহাস 


জীবিত ছিলেন, এবং ঘখম দেখিলেন বঙ্গীয় সৈন্তেরা বিনষ্ট ও ছত্রতঙ্গ হক 
পড়িল, সর্বত্র মোগলের৷ ঘোর অত্যাচার করিয়৷ দখল করিয়া লইল, তখম 
কালিদাস যশোহর পরিত্যাগ পূর্বক জন্মতুমি সেখহাটি গ্রামে প্রত্যাবর্তন 
করেন। ্ঃ 
অতি প্রাটীনকাল হইতে সেখহাটি একটি বিখ্যাত স্থান। ইহার রিশেষ 
পরিচন্ন আমরা এই গ্রন্থের প্রথম়থণ্ডে সেন রাজদ্থের ইতিহাস প্রসঙ্গে দিয়াছি। * 
সেখহাটি বর্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত এবং সিঙ্জিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে 
প্রায় ৩ মাইল দুরে অবস্থিত। কালিদামের উদ্ধীতন বংশীয়গণ কয়েকপুরুষ ধরিয়া 
এই সেখ হাটিতে বাস করিতে ছিলেন। তিনি দক্ষিণ রাটীয় দত্তবংশীয় মৌলিক 
কায়স্থ। সিদ্ধমৌলিকগণের যে ত্রিশটি প্রধান সমাজ আছে, তন্মধ্যে বিঘাটিয়! 
অন্ততম ; এখানকার কন্কীশ গোত্রীয় দত্বগণ প্রসিদ্ধ। 1 বিশ্বেশ্বর দ্ত এই 
বিঘাঁটিয়ার দত্তগণের বীজপুরুষ বলিয়! উক্ত হন। বিশ্বেশ্বর হইতে ৮ম পুরুম 
নার্দনের দুই পুত্র ছিলেন, শ্রীরাম ও কানাইদাস। শ্রীরাম চেস্ুটয়া পরগণার 
অমিদার হন, তখন তাহার রায় চৌধুরী উপাধি হয়। তিনি তাহার ভ্রাতা 
কানা দাসকে জমিদারীর অংশ দেন নাই। কানাইদাস বাদশাহ হুসেন সাহের 
আমলে তহশীলদারের কার্ধ্য করিয়। মজুমদার উপাধি পান। কালিদাস এই 
কানাই দাস মজুমদারের পুত্র ছুর্গাদাসের কনিষ্ঠ সম্তান। 

কালিদাস আজীবন সৈনিক পুরুষ । শিশুকালে তিনি অত্যন্ত ব্লশালী 
ছিলেন। তখন লেখনী অপেক্ষা বংশধষ্টি পরিচালনাই তাহার অধিকতর প্রিয় 








.*. বশোহর্-খুল্নার ইতিহাস, ১মখণ, প্রথম সংক্করণ, ২২৫-২৩৩পৃঃ 

1 কাযস্থ-কারিকা, উপক্রমণিক! অংশ, ১৬পৃঃ 

$£ এই দত্তবংশ চিরদিনই বংশ মধ্যাদায় উচ্চ। ভাঙার! উচ্চ কুলীনের সঙ্গে বাতীত 
বিবাহ।সন্বদধ স্বাপন করিতেন না। নড়াইলের নিকটবর্তী উজিরপুরের রাজা কেশব ঘোষ 
আরাম রায় চৌধুরীর সমসামক্ষিক। তিনি ধনসম্পদে প্রবল ও গর্বিত হইলেও ধংশ গৌরবে হীন 
ছিলেন ; তিনি গ্রর!মের কগ্ঠ। বিবাহ করিপার জনক অতাস্ত আগ্রহাস্থিত হন; বর্ধন ভীহাঁফে 
কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না, ভথন ভাহাকে অগ্রত্ভিচ করিবার জন্য জীরাদের পন্দীয লেকে 
এক কৌশল অবলম্ছন করিয়া তাহাকে সম্মতি দেন। তখন সেই "আশমানী কুদ্‌র্তী (অর্থাৎ 
অত]ধিক অহস্কাবী ) রাজ। কেশব ঘোব” আসংখা লোক লঙ্কর সহ মহাসমারোহ : করিয়া 


পরিশিষটী ৪১১ 


ছিল। প্রাচীন বঙ্গে লাঠিই আত্মরক্ষা বা পরপীড়নের প্রধান সম্ধল ছিল। 
এখন যেমন লাঠি পছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়! শৃগাল-কুক্ুরতীত বাবুবর্গের হস্তের শোভা 
বর্ধন করে এবং কুকুর ডাঁকিলেই সে ননীর হস্তগুলি হইতে থিয়। পড়ে” « 
পর্বে সেরূপ ছিল না। তখন ইহারই বলে গৃহস্থের মানমর্ধ্যাদা ও ধনধান্ রক্ষিত 
হইত। দেশ ও সমাজ উরেরই শীসন ভার লাঠির উপর ন্ত্ত ছিল। ক্ষুদ্র 
লাঠিয়ালদলের সদ্দার কলিদাস লাঠির শাস্থ্ে পারদর্শী হইয়া! বিখ্যাত হন। কিন্ত 
তাহার সামর্থে কুলায় নাই ; চেস্কুটিয়, ইশফপুর প্রস্থতি পরগণাগুলি সকলই 
প্রতাপাদিত্যের করতলগত হইয়াছিল। হয়ত; সেই সময়ে প্রতাপ কালিদাসের 
খ্যাতি শুনিয়া গুণীর মর্ধযাদা রক্ষা করিয়া, তাহাকে স্বকীয় ঢালী সৈম্তের 
একজন প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কালিদাস চিরদিন বিশ্বস্ত 
ভক্তের মত তাহার অধীন থাকিয়া, বনু যুদ্ধে স্থীয় 'অসামান্ত বলবীর্ধোর 
পরিচয় দিয়াছিলেন। সে বীধ্যবন্তার বিশেষ গল্পকাঠিনী সেখহাটি অঞ্চলে 
প্রচলিত নাই, কারণ তাহার যোদ্ধ'জীবন সেস্ান হইতে বহু দুরে সমাহিত 
হইয়াছিল। 


প্রতাপের পতনের পর কালিদাসের ঢালী সৈম্ত কতক তখনও অবশিষ্ট ছিল; 
তিনি তন্মধ্য হইতে কিয়দংশ লইয়। আসিয়া, সেই বিপ্লবের যুগে বিস্তীর্ণ ইশফপুর 
পরগণা দখল করিয়া বসেন। এই পরগণ! তখন ফতেহাবাদ সরকারের অস্তরগতি 
এবং-ইছার রাজস্ব ২,৫৮১০২৫ দাম বাঁ ৬,৪৫০২ টাকা ।+ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 
ইহার আফ়্ও পরে বদ্ধিত হয়। চাঁচড়ার রাজা মছাতাবরাম রায় বহুবার তীহার 
তস্ত হইতে এই পরগণ! কাড়িয়! লইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কালিদাস তাহার 
সকল আক্রমণ নিরাক্কৃত করিয়! দিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ঢাকার সুবাদার 


সেখছাটি আগমন করেন। ই্রীরাম রার একটি পুরুষ ছেলেকে স্ত্রীবেশে সাজাই! তাহার নহিত 
বিবাহ দিয়া দেন। ক্রোধান্ধ কেশব বহুবার এই অপমানের প্রতিশোধ পইবার চেষ্টা করিয়া 
ছিলেন, কিন্তু লাটয়ালের বলে চেস্গুটিক্ার জমিদার প্রতিবারই তাহাকে পরাপ্ত ও নিরপ্ত করিতে 
সক্ষম হইক্াছিলেন 

* বদ্ধিমচন্র, দেবী চৌধুরাণী. ১৫৮পৃঃ 


1 ঞ&টা ঠআযাও [8795 ০, 1] 0502, 


৪১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কাশিম খার নিকট বনুমূল্য উপহার প্রেরণ. করেন এবং তাহার সন্তপ্টিসাধন 
করির! বাদশাহ জাহাঙ্গীবের স্বাক্ষর সম্বলিত ইশফপুর পরগণার সনন্দ লাভ 
করেন। এই সময় হইতে তাহার “রায় চৌধুরী” উপাধি হয় এবং সীধারণের 
নিকট 'তিনি' রাজ! বলিয়া পরিচিত হন। সনন্দ গ্রহণের পর কালিদাসের 
জীবদশায় চাচড়ারাজ ইশফপুর লাভের জন্য আর কোনও চেষ্টা করেন নাই। 
মহতাবের পুক্র কদর্পের সময় ( ১৬১৯-১৬৪৯ ) ইশফপুর কালিদাসের বংশীয়গণের 
করামত্ত ছিল। বহুদিন পরে কনাপ্পপুত্র মনোহর রায় উহা! অধিকার 
করিয়া লন । * 

পরগণা দখল করিয়। কালিদাস রায় তদস্তর্গত ভৈরব-তীরবর্তী বিভাগণি গ্রামে 
আবাসস্থান নির্দেশ করেন। কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনে এই বিভাগদি 
গ্রামের নামোল্লেখ আছে, সুতরাং. ইহা অতি: প্রাচীন গ্রাম। কালিদাস এই 
স্থানে আসিয়। গড় কাট। বাড়ী, বাসোপযোগী অন্রালিকা এবং মঠ মন্দিরাদি নিন্মীণ 
করিয়৷ উহা রাজধানীর মত করিয়া! লন। তাহার বংশধরগণ এখনও এখানে 
হীনভাবে বাঁস করিলেও তীহার বাসভূমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার 
মধ্যে যদিও কোন মন্দির বা অট্রালিক| দণ্ডায়মান নাই, তবু নানাস্থানে রাশি রাশি 
ইষ্টকন্ত,প, মন্দিরের ভগ্রীবশেষ ও গড়ের চিহ্ন পূর্বগৌরব ম্মরণ করাইয়া! দেয়। 
তাহার খনিত প্রাচীন জলাশর এখনও “মঠবাড়ীর দীঘি” বলিয়া খ্যাত। 
বিভাগদি হইতে পূর্ব্ব নিবাস সেখহাটি যাইবার জন্য তিনি জলগ্লাবিত প্রান্তরের 
মধ্য দিনা যে দশ বার মাইল দীর্ঘ উন্নত রান্তা প্রস্তত করিয়াছিলেন, তাহা 
এখনও বর্তমান আছে। সেখহাটির সহিত. কালিদাসের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, 
তথার তাহার জ্ঞাতিবর্গ তখনও বাস করিতেন। ত্াহারই সময়ে পুফরিণী 
খননকালে তথায় তৃবনেশ্বরী দেবার অপূর্বব পাষাণ-প্রতিমার আবিষ্কার হয় এবং 
কালিদাসই তাহার প্রথম মন্দির নির্মাণ ও পুজার ব্যবস্থা করিয়! দেন। ? 
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4. ভূবনেঙ্বরীমুর্তির নিশেষ বিবরণ ১ম খণ্ডে (২২৭-২৩১ পৃ. দেওয়া হইয়াছে। এমন 
হলার গ্রেববিগ্রহ বোধ হয় যশোহর-খুল্নায় আর নাই। ভারতীয় শিল্পকলার খতিহাপ্লিক, 
প্রসিষ্ক ডাঃ ভিনসেন্ট শ্সিণ এই মৃত্তির ছবি দেখিয়া মু হৃইয়াছিলেন। 


পরিশিষ্ট ৪১৩ 


সেখহাটি এক্ষণে নড়াইলের জমিদারের হস্তগত হইলেও তুবনেস্বরী দেবীর পুজার 
ংকল্প কালিদাসের বংশীরগণের নামে হয়। 

কালিদাস রায়ের ছুই বিবাহ, প্রথম পক্ষে রমাবল্পভ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র ও বাণী 
নামক এক কন্ত! এবং দ্বিতীর পক্ষে রামনারায়ণ প্রভৃতি ছয় পুত্র ও এক কন্তা। 
এ মকল পুত্রকন্তাগণের বিবাহ দ্বারা তিনি নানাশ্রেণীর প্রধান প্রধান কুলীনের 
সহিত ম্বন্ধ স্থাপন করিয়া “গোষ্ঠীপতি” আখ্যা পান। বালী সমাজের 
১৯ পর্ধযায়স্থ £কৃত মুখ্য গোস্বামী বা গোসাঞ্জিদাস ঘোষ ইছাগুর হইতে আসিয়া 
দাতিয়া পরগণার জমিদার কুমির! নিবাসী প্রথিতনামা রুক্সিণীকাস্ত মিগ্রচৌধুরীর 
কন্যা বিবাহ করিয়া উত্ত কুমিরায় বাস করিতেছিলেন। কালিদাস স্বীয় জোষ্টা 
কন্ঠা৷ বাণীসুন্দরীকে উক্ত গৌসাঞ্রিদাসের জ্োষ্ঠ পৌত্র প্রক্কৃত মুখ্য রামদেব 
ঘোষের সহিত বিবাহ দিয়! তাহাদিগকে মপরিবারে আনিয়া পাশ্ববর্তী বাঘুটিয়া 
গ্রামে বসতি করান এবং মৌজে বাণীপুর ( কন্তার নামানুসারে ) ও মৌজে 
হরিশপুব মৌরসা মোকররী গাতি যৌতুক দেন।* এই রামদেব বাঘুটিয়ার 
প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের আদিপুরুষ। তাহার বংশধরগণ এক্ষণে প্রায় শতাধিক 
ঘর হইয়া! সুপ্রশস্ত বাঘুটিয়ার বিভিন্ন পাড়ায় বাস করিতেছেন। দক্ষিণরাটীয় 
কায়ন্ত সমাজে বাঘুটিয়ার ঘোব মহাশয়দিগের সম্মান ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। 
তাহাদের মধ্যে চণ্ডীচরণ প্রভৃতি দেশমান্ত মহাস্বগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 1 
আমরা পরে এই বংশের বিশে বিবরণ দিব। রাজা কালিদাসই এই বংশের 





* ইশফপুর পরগণার সঙ্গে এই সম্পত্তি চাচড়া রাগের হস্তগত হয়। কিন্তু ইংরাজ 
আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় উহ! থারিজ| তালুক বলিয়! বন্দোবস্ত হয়। উহা! হশোছর 
কালেক্টারীর ২*নং তৌজিভুক্ত। তাস্কর রাজন্ব ২১৯ টাকা হইতে এক্ষণে ২৩৪%/১+ 
ধাড়াইয়াছে । এই বাণীপুর তালুকের নধো কিসমৎ বাঘুটিয়া (মৌজে বাঘুটিসলা ব্যতীত), 
কনানপুর ( বিভাগাদির প্রকৃত নাম), মধ্যপুর, সিঙ্গেড়ী, বিছালী ও মাদারবেড় ছিল। 

+ রামদেব হইতে প্রবল মুখোর প্রধান ধারা এইরূপ £--১৯ গোস্বামী_২* ভরত-২১ 
রামথেব--২২ রামেশ্বর--২৩ হরেকৃক ২৪ ব্র্রকিশোর-_২৫ চ্ীচরণ-_২৬ কৃ্ষচরণ--ছরিচ হণ, 
প্রি্নাথ ও রাজেজ্ুকুমার | হরিচরণ ও প্রিক্নাথের বংশ নাই। রাজেন্ের পুত্র অমরেন্্র 
প্রভৃতি । . হরেকৃফের ২য় পুত্র রাজকিশোর-_২৫ বাঞ্ছারাম__২৬ হুর্গীচরণ--২৭ কালীপ্রসন্ন-_ 
২৮ দেবগ্রগন্ন প্রভৃতি । চঞ্ধীচরণ প্রবল প্রতাপান্ষিত রাজার মত সম্মানিত হইতেন। 


৪১৪ বশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 


প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত ঘোববংশগণ আজিও তৎগ্রদত্ত ঘৌতৃক-সপ্প্তি খারিজ! 
তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন। 


কালিদাস স্বীয় কনিষ্ঠ কন্তাকে মাহিনগর সমাজের ২১ পর্য্যায়স্থ কোমল মুখ্য 
রামদেব বন্তু মহাশয়ের সহিত বিপাহ এবং নিয়মিত বৃত্তি দান করিয়। বিভাঁগদি 
গ্রামে তাহার বসতি নিদ্দেশ করিয়া দেন। বর্তমান সময়ে বিভাগণদির বন্ুগণ 
উক্ত রামদেব বস্থর অবস্তন বংশধর । * কালিদাস পৌত্রীর সহিত বাগাণ্ড 
সমাপ্রের প্রকৃত মুখ্য ২১ পর্য্ায়স্থ যাদবেজ্্র বসুর বিবাহ হয়। তিনি উহাকে 
বাসের জন্য জঙ্গলবাধাল গ্রামে ও ইশফপুর পরগণার অন্তর্গত তেঘরি. নামক 
একখানি গ্রাম তোগোস্তর স্বরূপ নিষফর দান করেন। বাদবেন্ত্র ও তাহার 
সহোদরগণের বংশ হইতে জঙ্গলবাঁধালের স্বনামখ্যাত বসু মহাশয়ের প্রায় ৪* ঘর 
ঈাড়াইয়াছেন এবং তাহারা সাত আট পুরুষ তথায় বাস করিতেছেন। 
বিভাগদি ও জঙ্গলবাধালের বন্থুগণ অনেকেই এখনও কালিদাস প্রদত্ত বৃত্তি 
ভোগ করিতেছেন। তিনি অন্তান্ত স্থানের কায়স্থদিগকেও মহাত্ডাণ 
দিয়াছিলেন। 


কালিদাস অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-ভক্ত এবং স্বধর্মনিষ্ট ছিলেন; নিকটবভী বড়গাতি, 
শিঙ্গিয়া, সেথহাটি, দেয়াপাড়া, তুগিলহাট ও শোলপুর প্রভৃতি ২৭ খানি গ্রামের 
অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাক্মণ-পরিবার এখনও কালিদাস প্রদত্ত ত্রঙ্গোত্তর জমি 
ভোগদখল করিতেছেন। বড়গাতির জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত কালিদাস রায়ের 
সভাপণ্ডিত ছিলেন; পরে ত্াহারই বংশধরগণ বাঘুটিয়ার ঘোষ বংশের গুরুকুল। 
কালিদাস অত্যন্ত দাতা বলিয়া খাত: তিনি যাগযজ্ত উপলক্ষে দীনদুঃখীদিগকে 
অজ দান করিতেস। মানুষ থাকে না, কিন্তু তীহার কীর্তি থাকে, কালিগান 
নাই, কিন্তু তাহার কীর্তিকাহিনী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। 





*. এই বংশের একটি ধার! এইরূপ কোমলমুখ্য ২১ রামদেব_২২ নিখিরাম__২৬ রাকা 
২৪ গোরাঠাদ-২* কো-দু-শদাধর--২৯ শলিতৃষণ (রায়সাছেফ )--২৭ বতীভা, খন, 
বিনয। ূ ঢু 


পরিশিষ্ট ৪১৪ 
ককসিশশগোজীস্ দশ ব৫শ্শ 


বিশ্বেখর দত্ত, সাং বিঘাটিয়া 


নর 


ৃ 
কামের 


নখ 
সনাতন 


০৫ দত 


জনা্ন দত্ত 
| 


উা়ার চৌধুরা কানাইাস মজুমদার 
| সাংসেখহাটি | 
এ দুর্গাদাস 
গৌরীচরণ | 177707 
| কেশররাম কালিদার রায় চৌধুরী 
রামচন্্ | সাং বিভাগদি 


| ক ] 
রমাবল্লভ  কীর্ডি্ ৯ পুজ 





|. 2 
রামসন্তোষ রামরুদ্র বিনোদরাম 


] 
বাণেশ্বর  হরিরাম 
প্রাণবল্পভ শিবরাম  গঙ্গারাম 1 1 
১1. রা ] গঙ্গারাম কাশীনাথ 
রূপরাম দেবীপ্রসাদ নীলমণি ] ] 
1 1 | দ্বাকানাথ 1.777771 
রামহৃসিংহ রঘুনাথ আলনচন্ |  চন্্রকুমার গঙ্ষাধর 


] ] |. ক্ৈলাসচন্ত্র | ] 
গোবিনদচন্ত্র হরানন্দ পরেশনাথ গ্রিয়নাথ পরেশনাথ 
কেশবর্ীঙ রায় চৌধুরী প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী মহে্গকুমার হীরালাল 
উন্বাা ৪ রশোচর সাং বিভাগদি রি 
মিউনিনিপািটির. ০. অমূল্যরতন 

চোঙগম্যান সাং বিভাগন্দি 


৪১৬ ধশোহরুখুল্নার ইতিহাঁস 
হিজন্মল্লাম ভগ চৌ্রুক্ীঃ জনতা বিজয়রাম মহাবীর 
এবং প্রতাপাদিত্যের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন বলিয়া ভঞ্জবংশ এ অঞ্চলে 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ অতি পুরাতন বংশ। 
এরূপও কথিত আছে যে, ভঞ্জদিগের আদি স্থান রাজপুতনায়, তথা হইতে তাহারা 
উড়িসযা্জ ও পরে ময়ূরভঞ্জে রাজার মত বাস করেন। সেখান হইতে কে কখন 
ব্দেশে আসেন, তাহা জানা যায় নাই, তবে মুসলমান বিজয়ের প্রায় শতবর্ষ 
পরে কুবের ভঙ্জ দক্ষিণ বঙ্গে হাতিয়াগড়ের অন্তর্গত বহড় গ্রামে বাস করেন, 
একূপ জানা যাল্স। কুবেরের পুত্র কাকুৎস্থ, তৎপুত্র হরিহর, তৎপুক্রদ্ধয় মকরন৷ ও 
বিদ্ভাধর। মকরনের কোন অধস্তন বংশধর কলাধর ও মালাধর ছুই ভ্রাতীয় 
খড়রিয়া. সুলতানপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী পাইয়া প্রথমতঃ মৌভোগ গ্রামে 
ও পরে তীহাদের বংশধরগণ নলধায় বাস করেন। সে ইতিহাস পরগণার 
বিবরণী প্রসঙ্গে পরে দিব। বিগ্াধরের প্রপৌন্র বা তাহার অধস্তন কোন 
ংশধর হাওড়া জেলার কাইতি-শ্রীরামপুর (সম্ভবতঃ শ্রীরামপুর কায়স্থপাড়া) হইতে 
উঠিয়। আসিয়া থাঞ্জে গ্রামের অপর পারে বর্তমান হাসনাবাদের সন্পিকটে ৰোলতলা 
নামক স্থানে বাস করেন। তথ্ংশীয় হরিহর ভঞ্জ বিশেষ প্রতিপতিশালী হইঙ্নাছিলেন। 
হরিছরের সুত্র যাদবেন্্র বিক্রমাদিত্যের সময় রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং পরে 
প্রতাপাদিতোর রাজত্বকালে তিনি তাহার কোষাধাক্ষ ব! রাজস্ববিভাগীয় দ্বিতীয় 
মন্ত্রীর প্লে সমাসীন হুন। তখন তিনি বোলতলা ত্যাগ করিয়৷ ইছামতীর পূর্বপারে 
বর্তমান কালীগঞ্জের চারি মাইল উত্তরে নল্তা গ্রামে বসতি করেন। 
যাদবেন্্র এই স্থানে আসিয়৷ দীঘিকা খনন ও প্রাচীর বেগ্রিতি আবাস-বাটিকা 
নির্মাণ করেন। এখন অসংখ্য পুরাতন ভগ্ন অট্রাবিকা ও সিংহদ্বারের তোরণ- 
প্রাচীর তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । যাদবেন্ত্র কৃষ্ণতক্ত ও ধার্মিক ছিলেন) তিনি 
শ্রীন্কচদেব রায় বিগ্রহের জন্ত নিজ বাটীতে যে সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন, 
উহার পোতা পর্য্যন্ত মৃত্তিক! নিয়ে বসিয়া গেলেও মনিরষ্টি দ্বুইবার বজ্াঘাত 
সন্থ করিয়। এখনও দণ্ডায়মান আছে এবং তন্মধ্যে শ্রীধিগ্রচ্থের নিত্য "পুঁজ 
হইতেছে। প্র পুজা নির্বাহের জন্য ৩**/ তিন শত বিঘা, নিক্ষর দেবোত্তর 
আছে; বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে নিত্য কীর্তন হয়। সে সম্পত্তির 
আদারের বাবস্থাদি পুবোহিতগণই করেন। ৬/কষদের রায়ের মন্দিরটি দোতাল| ; 
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উহার নিয্নতালার বাহিরের মাপ ৩*--৬%৮ ২৯/ফুট এবং দৌতালার গর্ভমন্দির 
১৪৫৮ ১৪-৫৭| এখনও মন্দিরটি রীতিমত মেরামত না করিলে আর 
দীর্ঘস্থারী হইবে না । কৃষ্ণদেবের দোল উৎসবের জন্ত যে স্থন্দর দোলমঞ্চ নির্টিত 
হইয়াছিল, তাহ! এখনও আছে। ভগ্রগণ জামদগ্্য গোত্রীয় এবং ভটটপন্লীর 
বৈদিক তট্টাচার্যগণ তাহাদের গুরু । | 

যাদবেন্দরের পুত্র বিজয়রাম বিপুল বপু এবং অদ্ভুত দৈহিক বলের গরাঙ্ষা 
দিয়া প্রতাপের শরীররক্ষী টসন্দলের স্দার হইয়াছিলেন (২২৬ পুঃ)1 তিনি 
দশ সহ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। বিজয়রাম শেষ ঘুদ্ধ 
পরযান্ত প্রতাপ-সৈন্তের অগ্রণী হয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোধাধ্যক্ষ বা তাছার 
পুত্র কখনও কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন নাই। দিলে প্রবা 
তাহাকে অব্যাহতি দিত না ; আজম, যে বিজয়রামের বীরত্ব-খ্যাতি যশোহর অঞ্চলে 
গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে, তাহ! হইত নাঁ। প্রতাপের পতনের পর, বিজয্বরাম 
চতুঃপাঙ্বস্থ বাজিতপুর পরগণা দখল করিয়! বসেন এবং পরে নবাব সরকার হইতে 
উহার জমিদারী সনদ এবং বংশানুক্রমিক চৌধুরী খেতাব লাভ করেন। 
[বিজয়রাম হইতে ভঙ্জ চৌধুরাগণ সাত আট পুরুষ নলতায় বাস করিতেছেন এবং 
তাহারা স্বশ্রেণীস্থ প্রধান প্রধান কুলীন কায়স্থ এবং ত্রাঙ্মণগণকে ভূমি-বৃত্তি দিয়া 
তথাম্ব বাস করাইয়াছেন। কালে গোষঠীবৃদ্ধি ও জ্ঞাতি-বিরোধবশতঃ তঞ্জ 
জমিদারগণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছেন। সমগ্র বাজিতপুর পরগণার মাত্র /* 
তিন আনা অংশ এক্ষণে তাহাদের বহু সরিকের হস্তগত আছে; অবশিষ্ট 
জমিদারীর %* বার আন! অংশ সাতক্ষীরার জমিদারবাবুদিগের এবং এক আন! 
অংশ শ্রীপুর নিবাসী ৬যোগেন্্রন্্র ঘোষের হইয়াছে। ইংরাজ আমলে চিরস্থারী 
বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেপ্ট এতছ্ছেশীয় যে সব জমিদারের সহিত প্রথম বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বংশীবদন ভঞ্জ চৌধুরী অন্ততম। যশৌহর-ধুমঘাট লাটেরও 
কতকাংশ তাহারই সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এজন্ত এ অংশের নাম বংশীপুর 
লাট। সে লাট এক্ষণে টাকীর রায় যতীজ্্নাথ চৌধুরীর স্বত্বাধীন হইয়াছে। 
তঞ্জ-বংশের বংশলতিকা এইরূপ :__বিষ্ভাধর, তৎপুত্র পর্ণানন্দ, তৎপুতর বিস্াসচন্্র 
তৎপুত্র জয়রাম ও প্রভুরাম। জয়রামের পুজ চুড়ামণি, তৎপুজ ছুর্গাদান। এই 
ছর্গীদাস বা তপুত্র হরিহর বোগতগায় বাস করেন। 

রঃ 
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শ্রীহরি বা! হরিহর ভঙ্জ 
ইহ নিরডাী 
] ] 
অভিরাম রাম . মাদষেন্্র 
[7 ৃ ডি 
রাজারাম. বিজয়রাম ভঞ্জী চৌধুরী 
(চাল্তাবাড়িয়! ) ] 
] মিরার রা ] 
(১ ককষ্প্রসাদ তি এ 
টি টি . পুজ) 
রামহরি ৪ | পণ | 
1 1 রি 
] |... বংশীৰদন প্রতাপ শ্াঃ জানকী 
গৌরহরি ভ্তারিণী ] নারায়ণ_ | [ 
| 1 গোপাল প্রভৃতি চা 18 হারাণ 
লোকনাথ ৪ তত । 
] | |  হরিচরণ শ্্ীশ 
.নীলকান্ত বন যতীজ 


“| 

জগন্নাথ কালাটাদ হাতি 
] ] 

কাশীনাথ রি বি 

বিশ্বনাথ প্রাণকৃষ অমূল্যকৃষ্ণ 


1 1 - 

গো নাঃ উত্তম ৃ ] 
] রি বি মাণিক জহর 

চি্ামণি( (পোষ্য) আশুতোষ 
ক্সবুনাখ ল্লাস্্--ঘটককারিকার যে পপ্রাচাপতি রঘু * নামক 
প্রঠাপাদিতোর সেনাপতির কথা আছে, তিনি পূর্বাঞ্চল হইতে আদেন. নাই।1 

" *সেনানী হব প্রাচাপতি স্তখা |” প্র 
ঘটককারিকা, নিখিলবাবুর গ্স্থ, ৩১৪ পৃঃ 


এইট পুঙ্গকের ২৩৭ পৃষ্ঠায়, রধু পূর্বদেশ হইতে আমিয়াছিলেন বলিয়া ষে অনুমান 
কারয়াছিগাস, তা সতা নছে। পূর্বে এ সংবাদ জানিতে পারি নাই।. 
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তাহার নিবাস ছিল, যশোহর জেলার অন্তর্গত শৈলকৃপায়। ত্তিনি সৌপায়ন 
গোত্রীয় নাগবংশীয় বারেন্্ কারস্থ। এই নাগ বংশ খুব পুরাতম। 
কান্কৃজান্তগত কোলাঞ্চনগর হইতে আগত শৈলকৃপার বারেক নাগ-বংশ অতি 
প্রাচীন কাল হইতে প্রদি্ধ। যছুনন্দন কৃত “চাকুরী” হইতে জানা বার, 
শিবরায় নাগ শৈলকৃপার অধিবাসী। তংপূত্র কর্কট ও জটাধর নাগ বল্লাল 
লেনের সমসাময়িক ও সমাজবন্ধনে তাহার প্রবন প্রতিদদ্বী। কর্কট তারা- 
উজলিয়। পরগণার অধীশ্বর হইয়। * শৈলকৃপায় ছিলেন, এবং তাহার ভ্রাতা 
জটাধর সোণাবাজ পরগ্রণা পাইয়! বরেন্দরভূমিতে স্বরগ্রামে উঠিয়া যান। কথিত 
আছে, বল্লালের প্রতি বিরক্ত হইয়া নন্দী, চাকী, দাম কুলীমেরা ৈলকৃপায় 
নাগরাজগণের আশ্রয়ে আসিয়! বাবেন্দ কায়স্থগণের কুল:বরধি প্রণয়ন কবেন।1 
রাজ। কট নাগ হইতে বংশধারা এইরূপ 7 

১ ককট--২ স্তী--5 বস্ুধারা--৪ বিভা--৫ শুক্লান্থর ও শুতম্কর। শ্তক্লা্ধর 
শৈলকৃপায় থাকেন এবং শুভঙ্কর পার্শবন্তী নাগপাড়ায় উঠিয়া যান। £ শুক্লান্বরের 
পুত্র ৬ গরুড়ধ্বজ, তৎপুত্র ৭ কালিদাস রায়, তৎপুজ্র ৮ রাজা রাজবন্পভ। ইনি 
মুদলমান রাজসরকার হইতে জায়গীর ও রাজোপাধি লাভ করেন । যছুনন্দনের 
ঢাকুরীতে আছে £-- 

কালিদাস পুন্র রাজা রাজবল্লভ হইল 
পে জানিরা পাত সা রাজ-টাক। দিল।” 
(মুন্সেফ অর্থ_জায়গীর |) 

এই রাজবল্লভের পৌন্র রঘুনাথ রায় প্রতাপাদিতোর সেনাপতি ছিলেন। 

তিনি পু্বরদেশীয় সৈন্টদলের অধিনায়ক ও দু্গাধযক্ষ ছিলেন। ( ২০৬ পৃঃ) 





*. এ7-27 [ও700 9০, 11, 6,733. তারাউজলিয়া। এাবান0না পরগণা 
মামুদাবাদ সরকারের অন্তভূক্তি, উঠার রাজস্ব ছিল ৩৯১,৩৯৫ দাম। এই পরগণার কতকাংশ 
অন্ত পরগণার ন!মিল হইয়া গিষ্াছে, কতক এই নামে বর্তমান যশোহর, নদীয়া ও পাবন। 
জেলার সীমাভূক্ত রহিষ্নাছে। 

+ কালীপ্রসন্ত দরকার প্রণীত “কায়স্থ-তন্ব" »৫ পৃঃ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্ত 
কাণ্ড), ২৪৩৪৫ পৃঃ। 


8২৪. যশোহর-খুল্নীর ইতিহাস 


(৮) রাজ! রাজবল্লত নাগ ( শৈলকুপা ) 
৯) রর 
(১০) রি রায় (প্রতাপ-সেনানী ) 
(১১) ই 
(সাং বাগ ছুলী ) 
(১২) ধন 


| 





৮ ৮-২% | 
(১৩) কালীচরণ ভবানী চত্তীচরণ রায় 
সাং বাগছুলী সাং ঘুড়কা লাং বালিয়াপাড়। 
| 
(১৪) রামকাস্ত রায় 
] 
(১৫) ব্রজকুমার রায় 
] 





(১৬) রামধন রায় 
সাং রাম্ববাগুলাট 
সি রনির ক উল উল । ০৭ 
] [ ] 
(১৭) নবীন বিশ্বন্তর রায় (রায়বাহাদুর ) কেশব 
গবর্ণমেণ্ট উকীল ও 


ডিঃ, বিঃ, চেয়ারম্যান ( কৃষ্ণনগর ) 
| 


রা ] 
১৮) অবলা ক্ষিতী খগেশ রমেশ 


পরিশিষ্ট ৪২১ 


প্রতাপ আদিত্য রাজা বঙ্গ-অধিপতি। 
পূর্ব খণ্ডে ছিলেন তার রঘু সেনাপতি ॥ 
মানসিংহ হস্তে বদা প্রতাপ পড়িল। 
মহাযুদ্ধে রঘুবীর প্রাণ বিসর্জিল॥ 

বিষয় বিভব মঠ পর হস্তগত | 

দেবালম্প মসজিদে হৈল পরিণত | * 


রঘুবীরের মৃত্যুর পর তাহার জমিদারী পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা মানসিংহের 
সময়ে হয় নাই-সম্ভবতঃ এ কাধা ইসলাম খার সেনানী ইনায়ে খার আদেশে 
সাধিত হর। তখন রঘুর পুত্র "রাজাহীন রায়” রামনারায়ণ শৈলকৃপা পরিত্যাগ 
করিয়া বাগ্ছলী গ্রামে ( বর্তমান ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত) গিয়া 
বাস করেন। থা হইতে ক্রমে এই বংশ ( রঙ্সপুর ) কাকিনা, । পাবনা ) 
ঘুড় কা, ( নদীয়া ) বালিয়াপাড়া, ( যশোহর ) উদ্দিঘড়ী বা উদাস প্রভৃতি নান! 
স্থানে বন্ুবিন্বৃতি হইয়া পড়িয়াছে। বালিয়াপাড়ার ধারায় রঘুবীর হইতে ৮ম 
পুরুষে কায়স্থকুল-গৌরব রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তর রায় জীবিত আছেন। 
ইনি স্বজাতির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং জরাগ্রন্ত হইলেও নড়াইল 
হাটবাড়িয়ায় কায়স্থ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পৌন্র ধরিলে, 
রঘু হইতে দশ পুরুষ হইয়াছে। রায়বাহাছুর এক্ষণে নদীয়া ডিষ্াক্টবোর্ডের 
চেয়ারম্যান এবং কৃষ্ণনগরের স্বনামধন্য গবর্ণমেণ্ট উকীল। 


নাই ভালী ও জ্বুল্দল্প ভল-সে এক যুগ ছিল, যখন শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণগণও ঢালী বা মল প্রভৃতি খেতাবে অন্ত্রশ্ত্রধারী হইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতে শ্লাঘ'ী বোধ করিতেন। সবাই এবং সুন্দর যে উভয়ে সহোদর এবং 
বন্দাঘটা বংশীয় ১৭শ প্রসিদ্ধ কুলীন চতুভূ'জের পুত্র, তাহা! আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি (২২৪ পৃঃ)। সবাই ষশোহর জেলার আল্তাপোলের বাড়'য্যে বংশের 
মাদি পুরুর়; তাহার একটি বংশবারাও আমরা পূর্বে দিয়াছি ( ২৩৮ পৃঃ) 


* রায়বাহাছুর বিশ্বস্তর রায় কৃত “নাগবংশ, চাকুর,* ১৪, ১৫ পৃঃ। 


৪২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সবাইএর প্রপৌন্র মথুরেশের এক পুত্র নন্দকিশোরের ধার! আমরা কতক 
দেখাইয়াছি ; মথুরেশের অন্ত পুত্র শ্রীরামের ধারা এই £-_ 

২২ শ্রীরাম_-২৩ গোপাল--২৪ রাধাকান্ত--২৫ রামনিধি_-৯৬ রামনারারণ 
--২৭ রামটাদ --২৮ শিবচন্্র-২৯ প্রফুলচন্্র বন্ট্যোপধ্যায়, এম, এ, ইনি “গ্রীক 
ও হিন্দু” প্রভৃতি কয়েকথানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সম্মানিত 
উচ্চ রাজকশ্মুচারী। 

সবাই বাড়য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্ন্দর মনন পতাপাদিত্যের একজন সেনানী। 
সম্ভবতঃ আমরা তার তীরন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক যে সুন্দরের কথ! বলিয়াছি 
(২১৫ পৃঃ) তিনি ও সুর মল অভিন্ন বাক্তি। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর 
সুন্দর ব| তাহার পুত্র বিষুচরণ সিদ্ধান্ত ভৈরবকূলে সেনহাটি আসিয়া বাস 
করেন। কাঞ্জারি ও কাটানি বংশের সহিত বৈবাহিক সম্ব্ব-সথত্রই তীহাদের 
সেনহাটি আসিবার কারণ। বিষুণচরণ সিদ্ধান্তের সম্তান সন্ততি বৃদ্ধি হইলে, যে 
পাড়ার তাহারা বাস করেন, তাহার নাম হইয়াছে “দিদ্ধান্তপাড়া”। পূর্ব 
হইতেই তাহারা মুকুন্দপুরের রায় মহাশয়দিগের গুরু; তাহারা যে এক সময়ে 
বশোহর রাজধানীর সন্নিকটে বাম করিতেন, ইহা দ্বারা উহা প্রমাণ করে। 
সেনহাটির সিদ্ধান্ত-বংশ আছ্ঘোপান্ত পঙ্ডিতের বংশ এবং বহু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ 
পরিবারের গুরুবংশ। বিষণচরণের পৌন্র নারায়ণ তর্কলক্কার প্রখ্যাতনাম! পণ্ডিত 
ছিলেন। নারায়ণের পৌন্র কৃষ্ণদেবের সমর মুকুন্দপুর রায়বংশীয় জনৈক শিষ্য 
কর্তৃক ১৬৫৭ শকে (১৭৩৫ খৃঃমঃ) যে শিব-মন্দির নির্শিত ও পুষ্করিণী থনিত হর, 
উহা এখনও আছে। উহ্থার সংস্কারাঁদির বায় সেই বংশীয় শ্রীযুক্ত বাধু লক্ষণচন্্র 
রায় প্রন্ুতি এখনও বহন করিয়া থকেন। কৃঞ্ুদেবের বুদ্ধ প্রপৌন্র হরিনাথ 
বেদাস্তবাগীশ অসাধারণ পাণ্ডত্যশালা হইয়া বদ্ধমানরাজের বিজয়-চতুগ্পাঠীর 
প্রধান অধ্যাপক পদে সমাসীন ছিলেন। আমর! তাহাকে বিশেষভাবে জানিতাম 
এবং সাহার -সহের গুণে ও চরিত্রমাধুর্যোে একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি 
সুন্দরের বংশধার| পবিত্র করিয়। গিম়্াছেন। বেদীস্তবাগীশ মহাশয় শ্রী 
বংশ-গৌরব সম্বন্ধে " সুন্দর: সিদ্ধান্ত শ্রষ্ঠঃ খ্যাতো বংশো বলিগণৈঃ» এইকূপ 
একটি গ্রোধাংশ মাবৃত্তি করিতেন, এখন আর তাহ! উদ্ধারের পঞ্থা নাই। 


: পরিশিষউ ৪২৩ 


তেনহাটি স্সিজ্গান্ত-লহস্ণ 
[ বন্যাঘটি থাকে (১) মকরন্দের পুত্র দাশরথির বংশে ১৭শ পুরুষ 
চতুভূজি বিখ্যাত কুলীন | 





চতুভু জ, 
টিক এন 
|. হিরা যা 
লোহা সবাই (ঢালী, সুন্দর (মন্ত্র) 
[ 
বিষুচরণ সিদ্ধান্ত 
সাং রা 
শিবানন্দ ভট্টাচার্য 
এত, 
| ] 
“১ নারায়ণ র'মদেব রামচন্ত্র 
তর্কালঙ্কার র্কবাণীশ রি 
পা বিষণুকান্ত 
| ] ] 
ৃ টা রামদুলাল  হরিাদেব 
কানাশঙ্কর রামগ্যোবিন্দ গৌরমোহন 
। । 
গঙ্গাধর শল্কনাথ 1. 1 
হ্টায়ভূষণ | হারাণ কন্ঠ1_ 
| তিলক |! ভাঁরকনাঁথ 
্‌ | [745 | গোপাল  ভ্টাগর্ঝা 
গোকুল পদ্মলোচন  কুষ্কচনাথ | সাং বড়গাতি 
বাচম্পতি |] মহেন্্ ] 
গণপতি (স্ুলেখক) প্রমথ মোক্ষদাচরণ 
ভট্রাচাধ্য (ডাক্তার )* 


» ইনি এন কাঁশীবানী: মোক্ষদাচরণ “যশোহর-কাহিণী” সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ 
কারবার জীন্ঠ বিশেষ চেষ্টিঠ ছিলেন : 


এজন তিনি অগ্ুলফিৎ্দ| লইয়। মান।ছানে ভরমণগ 
করিয়াছিলেন । 


দে শ্বনশ্বদ্ধ ও অনিয়মিত চেষ্টায় বিশেষ ফল হয় নাই। তাহার সংগ্রহের 
কতক থাতাপত্র মামাকে দিয়াছিলেন; কিছু ভুঃসের বিষয় প্রমাণ।ভাবে আমি তাহার প্রায় 


কিছুই বাহার করিতে পারি লাই! তব& আমি ভাহার নিকট কৃতজ্ঞ এব, তাহার উদ্যম 
নব্বগা প্রশংমনীয়। 


৪২ ধশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 


(১) নারায়ণ তর্কালঙ্কার 
1 নর 
রুদ্রেব 
1 
কঞ্চদের 
] ] ] ৮] 
বিশ্বনাথ জগন্নাথ রামজীবন রামগোপাল শিবরাম 
] ] ] 





রামশরণ কালীকিন্কর জন্মেজয় 
] ] । 
রামসস্তোষ রামন্ন্দর  মথুরানাথ 
] ] [ 
] 1 1.7... ৮ শীতলচন্ত্র 
গোবিন্দ মহিমচন্ত্র অভয়াচরণ : হরিনাথ ] 
1. বিগ্কাতত্ব | বেদাস্তবাগীশ নগেন্ত্র প্রভৃতি 
অক্ষর 1 বসন্ত ] 
] সতীশ প্রভৃতি তি 
নরেন. 1 .. ভবনাথ ' কুলদা 
| মনোরঞ্জন 
অজিত প্রভৃতি 


চ্তুর্জিশ পল্সিচ্ছে দ-স্বশ্পোহন্প-ল্লাজবহশ 


পূর্বে আমরা একাদশ পরিচ্ছেদে ( ১*১-৯ পৃঃ) প্রতাপাদিত্য পরাস্ত 
যশৌহর রাজবংশের আনুপৃরধ্ধিক পরিচয় দিয়াছি। প্রতাপের পতনের পর এই 
বংশের কিরূপ পরিণতি হইয়াছিল, তাহাই এখানে দেখাইব। পূর্ববলিখিত সেই 
পবংশকথা” দৃষ্টিপথে রাখিয়া এই পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে হইবে । প্রতাপাদিতোর 
ছয়টি পুজ; তন্মাধ্যে জ্যেষ্ঠ উদয়াদিত্য সন্মুখবুদ্ধে পতিত হন, তাহা আমরা 
ানি। তীর পু অনস্ত বায় সম্ভনত পিতার জীনদশায় রোগশধ্যায় প্রাণ 


যশোহর'রাজবংশ ৪২৫ 


ত্যাগ করেন; তিনি চিরকুগ্ন বলিয়! যুদ্ধাদির কার্যে লিপ্ত থাকিতেন না। 
মৃত্যুকালে স্কাহার একটি শিশু পুত্র মাতামহ গোপালদাস বন্থুর বাটাতে বস্থ্রহাটে 
ছিল; এই পুজ্রের নাম বিজয্বাদিত্য। প্রতাপের পতনের পর বসু মহাশয় 
বশোহর অঞ্চল ত্যাগ করিয়া ঢাকায় যান; শথায় বিজয়াদিত্য তাহারই আশুয়ে 
বয় প্রাপ্ত হন। ইদিলপুরের কারিকা হইতে জানিতে পারি, এই বিজয়াদিত্যের 
সহিত মৌলিক রাহ! বংশীয় মদন রায়ের কন্তার বিবাহ হয়। রুদ্র রাহা হইতে 
ধারা এইরূপ £-- 

রুদ্র রার়-_ছ্ুগাবর--গোবিন্দ_-পরমানন্দ-মদন রায়।  “্দানং সৎ 
বিজয়াদিভ্য প্রতাপাদিত্য পৌত্র।”* এই কন্তার বা অন্ত স্ত্রীর গর্ভে কোন 
সন্তানাদি হয় কিন জানা থায় নাই। প্রতীপের তৃতীয় পত্র সংগ্রামাদিত্য 
সংগ্রাম ভাঁপবাদিভেন এবং রাজনৈতিক বৌতাকার্ষে সব্ধদা পিপ্ত থাকিতেন। 
সম্ভবতঃ প্রতাপ ঢাকার যাইবা পুর্বে যৃদ্ধকালে সংগ্রামের মৃত্যু ঘটে। তাহার 
কোন সগ্তানাদি হয় না । প্রতাপাদি'তার এই তিন পু নাগকন্তা মহারাণী 
শরৎকুমারীর গভভজাত । 

ঘোষকণ্ঠার গভে প্রতাপের আরও তিন পুজর হয়) রামভদ্র, রাজীব ও 
জগদল্পভ। শেষোক্ত দুইজন বালক মাত্র, তাহারা মাতসঙ্গে জলমগ্ন হন। 
রামভদ্রের অন্ত নাম প্রতাপ-ভীম; তিনি বালক হইলেও সাহসী ও বলশালী 
ছিলেন। মহারাণীর পলারনের পর মোগলেরা দুর্গীক্রমণ সমর তিনি ব্লদর্প 
দেখাতে গিয়া বন্দী হন; + প্রবাদ ভাছে তাভাকে পরে বলপুর্বক মসলমান 
ধন্মে দীক্ষিত করা হয় এবং “তীহার বংশ্বরগণ এক্ষণে পাটনা নগরের এক 
সন্ত্রন্ত ও প্রসিদ্ধ মুসলমানবংশের অন্তর্গত।% £ প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা ভূপতি 
রায়ের পুত্র মুকুটমণি, যুদ্ধকালে পল'যন করিয়া বর্তমীন বাগেরহাটের অন্তর্গত 
উৎকূল গ্রামে আশ্রয় লন, তথা তীহার বংশ আছে। এই বংশীয় রায় 
চৌধুরীগণ এক্ষণে সাত ঘর তথায় বাস করিতেছেন; তবে তাহারা এক্ষণে 


* *রাহাবংশকারিক1, (কাঁড়াপাড়ীয় সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথি ) এ পৃঃ। 
+ বিশ্বকোর, ১২শ খণ্ড, ২৭৯ পৃঃ। 
বঙ্গীয় সমাজ, ( লভীশচন্ত্র রায়) ১৮৪ পৃঃ। 
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৪২৬ যশোহর-খুল্নার ইত্তিহাস 


এমন হীন দশায় পতিত যে শিক্ষার্দীক্ষা ও প্রাচীন কীর্তিকাহিনীর প্রতি সম্পূর্ণ 
উদাসীন হইয়া, কেবল মাত্র উদরাননের চিন্তায় দ্রিন যাপন করিতেছেন। পার্শবর্তী 
ববুনাথপুরে এই বংশের প্রতিষ্ঠিত ৬কালীবাড়ী এবং শিলাময় কৃষ্ণচন্দ্র ও পিতলের 
রাধিকা বিগ্রহ আছেন। ৬কালিক! দেবীর মুস্তি নাই, ঘটে পুজা হয়। 
আাধারমাণিকের উট্টাচার্ধযগণ এখনও এই বংশের গুরু। মুকুটমণির পৌর 
বৈগ্ঘনাথ হইতে এই বংশের একটি শাখা এখানে প্রদর্শিত হঈতেছে £_ 


বৈগ্যনাথ -হরিদেব--ভৈরবচন্ত্র__জগন্নাথ--রাজকুমার, দণ্তভী ও নন্দ? নন্দ 
এবং তৎপুত্র নলিনী ও শশী জীবিত আছেন। রাজকুমারের পুত্র শ্রীশ ও ভূপেশ 
এবং দবণ্তীর পুত্র স্থুরেন্র এখনও বংশ-প্রবাহ অব্যাহত রাখিয়াছেন ! 


মানসিংছের সহিত প্রতাপের সন্ধি হইবার সময়ে, রাঘব রায় তীহার পৈতৃক 
সম্পত্তি অথাৎ যশোর-রাজোর ছয় আণ| অংশ দাবি করেন; উহা ৮» দিবার 
কারণ ছিল না । তবে লক্ষমীকান্তকে কালীঘাটের সন্নিকটবন্তী পরগণাগুলি 
দেওয়ার প্রয়োজন হইল; কারণ লঙ্গীকান্ত বাল্যকালে কালীঘাটেই 'প্রতিপালিত 
এবং বয়স্ক হইয়া তথায় বসতি করেন। লক্গীকান্তকে সন্তষ্ট না করিলে 
মানসিংহের যে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয় না। উহ্ভাকে কয়েকটি পরগণা দিতে 
গেলে রাঘবের রাজযাংশ পশ্চিম দিকে সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। স্ৃতরাং তাহাকে 
প্রতাপের রাজধানীর নিকটবর্তী কয়েকটি পরগণ| দিতে হইল। পূর্বের কালিন্দার 
খাল প্রতাপের নিজ অংশের পশ্চিম সীম। ছিল, এক্ষণে যমুনা নদী পশ্চিম সীগা 
হইল। বমুনীর পশ্চিম শ্ীরস্থ ভূভাগের নাঁম হইল থুলিয়াপুর পরগণা ; পরে 
কালিন্দী-শ্রোত প্রবল হইয়া ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিল; তখন বমুনা ও 
কাবিন্দীর মধ্যবর্তী স্থান ধুলিয়াপুর এবং কালিন্দীপারে পারধলিয়াপুর হইল। 
উভয় পরগণা! রাঘবের হস্তে পড়িল। যমুনার উত্তরে বর্তমান কালীগঞ্জের নিকট 
যে বাজিতপুর পরগণা ( ২২২ পৃঃ ) ছিল, তাহাও রাঘবকে প্রদত্ত হইল। এই 
বাজিতপুরের উত্তরাংশেও তাঙ্গার রাজ্য অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। কালে সেই 
অংশের নাম হয় ,সরফরাজপুর পরগণা। তাহার কথ! আমরা পরে বলিব। 
এই নক পরগণা'র অধিকারী হইয়! রাঘব রায় কিছু দিন বশোহরের পুরাতন 
রাজধানীতে রাজন করেন। 


যশোহর-রাজবংশ ৪২৭ 


রাজা বসন্ত রায়ের চারিটি বিধাহ ও এগারটি পুত্র। তন্মধ্যে প্রথমা গনী 
ঘোধকন্তার কোন সন্তান ছিল না বন্থ দুহিতার ছয় পুত্রের মধ্যে জোষ্ট শ্রীরাম 
অকালে মৃত্ামুখে পড়েন ; তথন সে পক্ষে জোষ্ঠ পুর গোবিন্দ; তিনি প্রতাপ 
চস্তে নিহত হন। অবশিষ্ট চারি জনের মধ্যে আমরা কেবল সর্বকনিষ্ঠ 
রমাকান্তের বিশন সন্ধান পাই । বুদ্ধবিগ্রহের সময় তিনি চাদ রায় প্রতি 
সহিত বাগেরহাট অঞ্চলে সিংহগানি গ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন । তথায় গণ 
রাঙ্গদিয়ার পূর্ব সীমার থলসী গ্রামের সগ্িকটে “রমাকাস্ত রায়ের পুকুর” নামক 
একটি পদ্মসমাকীর্ণ জলাশর দে'থতে পাওয়। যায়। কৃষ্ণরায় দত্তের কন্তাদয়ের 
মধ্যে একজনের ঢুই পুজ, চণ্ডীদাস ও নারায়ণ । চ্তীদাস সম্ভবতঃ বসপ্ত রায়ের 
মৃত্রার পুর্বে পরলোকগত হন। নারায়ণের বংশ ছিল, কিন্তু তাহারা নগণ্য। 
মপর দত্ত কণ্ঠার গর্তজাত তিন পৃক্র, তন্মধো রাঘব বা কচু রার জ্যেষ্ঠ, চন্রশেখর 
বাাদ রায় মধাম এবং রূপরায় কনিষ্ঠ! বূপরায়ের বিশেষ পরিচয় জানি না। 
তাহা হইলে বসন্ত রায়েব মাত তিন পুত্রের সহিত পরবর্তী ইতিহাসের সম্পর্ক 
আছে £- রাঘব রায়, টাদ রায় ও রমাকান্ত রায়। 

এই তিন জনের মধ্যে রাথৰ ও চাপ রার সহোদর দাতা এবং তাহাদের মধ্যে 
সৌন্বগ্ত ছিল। রমাঁকান্ত বৈনান্রেয় কনিষ্ঠ দাতা, ভার সহিত অপর দুইজনের. 
কোন সোহ্গ্ভ বা সহানুভূতি ছিল না। সুতরাং রাঘব রায় রাজা হইলে 
চাদ রায় ত্রাতার সহিত সিশিলেন এবং পৈত্রিক রাজোর অংশীদার হইতে 
পারিলেন ; কিন্তু করেক বত্দর পরে যখন চার রায়ের রাজত্বকালে রমাকান্ত 
বশোহরে আসিলেন, তখন চাদ রায় তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। এই জন্ত 
তিনি ও তাহার বংশধরগণ চিরদিন রাঁজোপাধিতে বঞ্চিত রহিলেন। রাঘব ও 
চাদ রায় ছত্রধারী রাজা বণিয়৷ পরিচিত; চাদ রায়ের বংশীয়দিগের কোন 
রাজ্যাংশ থাকুক বা! না! থাকুক, তীহার। এখনও সকলেই এ দেশীয় লোকের নিকট 
রাজ! বলিয়াই সম্মানিত হন। রমাকান্তের ধারায় সে সন্মান নাই। 

রাঘব রায় রাজা হইয়! আর শান্তি পান নাই। ভিনি রাজ্য পাইলেন বটে, 
কিন্ত লোকে তীহাকে শ্রন্ধ। করিত না। তাহার “বশোহরজ্জিৎ উপাধি মাত্র সার 
হইল সকলেই স্পষ্টতঃ বা পরোক্ষে তাহাকে দেশদ্রোহী বলিয়। বিজ্রপ করিত 
এবং স্বণার চক্ষে দেখিত। তিনিও দেখিলেন, যশোহরের যে বলবীর্ধয বা 


৬২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাদ 


সমৃদ্ধিশোভা ছিল, তাহা যেন নিশ্রভ হইয়া! গিয়াছে; বাস্তবিক কয়েক বংসর 
হইতে বারংবার মোগল শত্রুর জাক্রমণ ভয়ে যশোহর সমাজের প্রধান প্রধান্‌ 
সামাজিকগণ রাজধানীর উপকণ্ঠ পরিত্যাগ করিরা, উত্তর দিকে ইছামতীর কুলে 
অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী স্থানে আশ্রয় লইতেছিলেন ; নীচজাতীর লোকেরা আসিয়া 
তাদের আবাসস্থানে বসতি করিতেছিল। শুধু তাহাই নহে, মানসিংহের 

আক্রমণের সমক়্ হইতে যশাহরে কেমন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরব 
হইয়াছিল ; উহার ফলে দেশের শোভা ও স্বাস্থা ক্রমে বিলীন হইয়া যাইতেছিল। 
প্রতাপাদদিত্যও মানসিংছের বিরাট বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিগৃহীত হইয়া 
অকালে বাদ্ধক্য-দশীযর় সমূপস্থিত হইয়াছিলেন। এ নূতন কথা নহে, গত 
ইম্োবোগীয় তিন বৎসরব্যাপী মহাসমরের পর জন্মীন সমাট কাইজার কিরূপে 
হঠাৎ পকককেশ বৃদ্ধ হইয়। দীড়াইরাছেন, তাহা অনেকেই জানেন। বিশেষতঃ 
প্রতাপ প্রধান সেনানীগণের পতনে এবং শঙ্ষরের মত বন্ধুর বিচ্ছেদে একান্ত 
কাতর ও উৎসাঁহহীন হইয়! পড়িতেছিলেন; তাহার ফলে, উৎসাহ-উদ্দীপনা, 
আমোদ-প্রমোদ সবই দেশ হইতে অন্তর্ণান করিতেছিল। আর সকল লোকে 
দেশের এই পরিবর্তন ও দুরবস্থার জন্ঠ প্রকাণ্ঠে বা অন্তরালে কচুরায়কেই দায়ী 
সাব্যস্ত করিয়। অমংঘত ভাবা প্রয়োগ করিত। সে সকল কণা শুনিতে বা 
বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। তিনি নিজেও দেশের দশা দেখিয়া স্বব্কৃত 
কাধের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাহার কোন সন্তানাদি ছিল 
না বা জীবনে কোন আশা! ভরসা আসিল না। অবশেষে তিনি তিন চারি 
বৎসরের মধ্যে রাজোর প্রতি একেবারে বিরক্ত হইয়া! পড়িলেন, এবং কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা টা রায়কে ডাকিয়া! আনিয়া তাহার হস্তে রাজ্যভাঁর সমর্পণ করিয়া, নিজে 
আধারমাণিক গ্রামে গুরুগৃহে আশ্র় লইলেন। তথায় তিনি শেষ জীবন 
কাটাইবার জন্ত নদাকুলে যে গড়বেষ্টিত আবাসবাটা নির্ধাণ করিয়াছিলেন, 
তাহা ভাঙ্গিয়! লইয়া এক সময়ে নিকটে এক নীলকুঠি প্রস্তত করিলেও, * এখনও 
তাহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উচ্চ ভিষ্টা এবং বিক্ষিপ্ত ই্করাশি পড়িয়া রহিয়াছে । 





*. আধার মাঁণকের উত্তর পারে যে ণীলকুঠি ছিল, তাহ। হইতে ইট লইয়া রুদ্রপুরে 
বাবু সী্ানাথ বন্দেযাপাধ্যায় মহাশয় নিজ বাটীতে বাবহার করেন। সীতানাথবাবুর পুত 
ষতীন্রনাথ এক্ষণে ব্যারিষ্টার । 


যশোহর-রাজবংশ ৪২৯ 


উহার দক্ষিণ দিকে একটি শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেধ ছিল এবং সে মন্দিরের ইটগুলি 
কারুকাধাথচিত ছিল বলিয়। পরিচয় পাওয়া যায়।* নদীর কুলে তিন দিকে 
গড়বেষ্টিত আর একটি স্থানে একটি গোল পুক্রের পশ্চিম পাড়ে কালীমন্দিরের 
ভগ্ন গৃহ আছে। এই স্থানটিকে মঠ-বাড়ী বলে। ছোট গোল পুকুরটির সম্পূর্ণ 
তলদেশে শালকাঠ বিছান ছিল। + 

ইন্লাম খার মমরের আক্রমণের পুরে, সম্ভবতঃ ১১০৮ থুষ্ঠাব্ে, চাদ রায় 
রাজা ভন। প্রতাপের ঢাকায় গমন ও তাহার পরিবারবর্গের জলমগ্ন হইয়! 
মরিবার পর, সম্ভবতঃ উনীরেং থার অন্গমতিক্রমে, টান রায় আসিয়া কিছুদিন 
ধূমধাটে বাস কবেন। এই নঘয়ে তিনি ১১১০ খৃষ্টানদের পুরে মাতা যশোরেশ্বরা 
ও গোপালপুরের গোবিন্দদেব বগ্নহের সেবা-বাবস্থাব জন্য অপিকারীদিগকে 
পুথক্‌ পৃথক্‌ দেবোত্তর সম্পত্তির মন্দ দেন। গোবিন্দদেব সংক্রান্ত সনন্দের 
নকল আমরা পূর্ব দিয়াছি( ৯৫৭-৮ পৃঃ )) অপর মনন্দ এখন আর পাইবার 
উপায় নাই, কারণ পূর্বতন আধিকাবিগণ ঈশ্ববাপুর অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ হইলে 
একেবাবে দেশত্যাগ করিরা ঢলিয়া বান। উহার বহু বসর পরে বর্তমান 
অপিকারার। এখানে আপিয়া বাস করেন। তীহাদের দিবরণ পরে দিব। 
গোঁবন্দদের নম্পকত সনন্দ হইতে জান। যায়, চাদ রায় মাত্র নিজ অধিকারতুক্ত 
ধূলয়াপুর চাকলার মধ্যে ২৮৬/ বিদা জমি দ্েন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, 
মোগনদিগের সহিত বন্দোবস্তন্ততরে চাদ বায় উত্ত পরগণার অধিকার লাভ 
কবেন। চীদ রায় ধূমণাটে বাস করিবার সদর, আন্তমানিক ১৬২০ থষ্টাবের 
প্রা্কালে হাকম্মিক প্রারুতিক বিপধ্যয়ের জন্ত ধূমঘাট জলগ্লাবিত হয় এবং এ 
সমর ভূর্গটি বাসের অধোগা হইরা পড়ার চাদ রায় তথা হইতে চলিয়া যান। 
অবনামত এবং জললগ্রাপিত দুর্গচত্বর তখন হইতে “চাদ রায়ের দীঘ্” বা দীঘি 
নাদে আখ্যাত হয়। চাদ রায় এখাণ হইতে আধারমাণিকে কচু রারের বাটীতে 
চলিয়া যান। কটু রায় অধিক দিন জাবিত ছিলেন ন। 





এই ভগ্ন স্তপের মধ্যে আধারমাণিকের ডাক্তার গোপালচস্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
একটি কষ্টিপাথরের ছোট শিবলিঙ্গ পান, উহা তাহাদের বাউীতে নিতা পুজিত হইতেছেন। 
1 আশধারমাণিকের পার্থর এখন আর ইছ[মতী নদী নাই; উহার প্রাচীন খাত বাওড়ের 
নদী নামে কথিত এবং তাহ! মাসকাটার থাল নামে বাছুড়িয়ার সন্নিকটে ইচ্ছামতীর প্রবাহে 
খিশিয়াছে। 


৪৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কচু রায়ের রাজত্বকালে চাদ রায় শারারিক অন্ুস্থতাবশতঃ কিছুদিন 
হালিসহরের সন্নিকটে বমুনাবক্ষে নৌকায় বাঁদ করিতেছিলেন ; তখন তিনি 
কুষ্চন্দ্র দাস ওহদেদার নামক এক মৌলিক কায়স্থ সন্তানের পরমা! সুন্দরী 
কন্াকে বিবাহ করেন। এইরূপ অপসশ্বন্ধের কথা শুনিয়। কচু রায় অত্যন্ত 
অসন্তষ্ট হন। পরে রূপরাম বন্থুর বহু চেষ্টার কচু রায়ের ক্রোধমোচন এবং 
বনু অর্থ ব্যরে ওহদেদার বংশের সমাজ সণনর হর। এই সমন্বয় ব্যাপারটা এই 
ংশের ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটন|। এই ওহদেদার কণ্ঠার গর্ভজাত 
সন্তানেরাই বর্তমান যশোহর-রাজবংশীয়। গুজব রটিয়াছিল যে চাদ রার ভ্রাতীর 
অনুমতি ন! লইএা ধাবরকুলে বিবাহ করিয়াছেন | ওহদেদারগণ ধাবর নহেন, 
তাহার! নিমবশ্রেণীর কাম, * মুনলমান রাজন্বে রাজস্ব বিভাগে চাকরী করিয়া 





*. পরী সমাজ," ২৯৭৮ পৃঃ ্ ইদদিলপুরের কারিকা হইতে দেখিতে পাই, এই 
বংশীয়েরা চ'1দশিয়ার দাস বলিয়। খ্যাত, কারণ এই বংশের এক উদ্ধীতন পুরুষ, অরবিন্দ দাস, 
চণদশিয়ায় বাস করিতেন । অরবিন্দ হইতে কৃষ্ণদাস পথ্যন্ত ধারা এইরূপ $-- 

১ অরবিন্দ-- ২ শিবদ।স--৩ শতুদ।স--৪ গজপতি-_৫ হুধ্যদাস--৬ ভবানন্দ-৭ জানকী 
নাথ--৮ বৃষ্ণদাস ওহদেদার। এলাহাব।দের প্রসিদ্ধ ডাক্তীর পায়বাহীদুর মহেশ্রণাথ ওইদেদার 
এই বংশের কৃতীপুরুষ । বুষদান ইইতে তাহার বংশাবলী দিঠেছি ৫ 


টাদরায়ের শ্বশুর বংশ 
কুষ্ণদ।স 1 (সাং চাউলিয়া) 


] | ] 
রামকাস্ত রামরাম রামেশ্বর 


ওহদেদার মজুমদার মজুনদ।র 
৪১ | 
পামদেৰ ] ০৮ । 
। রাজবল্লভ প্রাণবল্পভ গদাধর পুরুযোত্তম 


কেশবদাঁগ সাং দেভোগ নাং দেভেগ নাং গে।পাগালি সাং বাশদহ 
1 
কৃষ্ণচন্দ্র সাং সৈদপুর 


কাশীনাথ 
] 


] | 
আননন্দচন্্র কালীনাথ ( কাশীবধান ) 
] রখ 
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যশোহর-রাজরংশ ৪৬১ 


উহাদের ৭ওহদেদার” ও মজুমদার উপাধি এবং বেশ পয়সাকড়ি হইয়াছিল; 
তাহার! মতগ্তজীবীদিগকে টাকা দাদন দিতেন, এই জন্তই এরূপ নিন্দাবাদের 
স্ষ্টি। সমন্বয়ের পর ক্ৃষ্চনাস ওহদেদার, চাদ রায়ের রাজত্বকালে দাসকাটির 
পার্শববন্তী চাউলিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন | তথা হইতে তদংশীয়েরা ক্রমে সৈদপুর, 
দেভোগ, গোপাথালি, বাশদহ, টাকী, হ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছেন। 

টা রায় অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।*্গ তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া 
মোগল সরকারে রীতিমত রাজকর পাঠাইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও তাহার 
সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা! জানা যায় না| এইমান্র জানা যায়, তখন 
ধৃমঘাট ও ঈশ্বরীপুর বামের অবোগা ও বনাকীর্ণ হইয়া উঠে, তখন মোগল 
কৌন্দার সে স্থান ত্যাগ করেন এবং কিছুকাল জাহাজঘাটার অট্রালিকায় বাস 
করেন। চাদ রায়ের মৃত্যুর পর তংপুভ্র রাজারাম অল্প বয়সে রাজা হইয়া 
পর্ধাশ বংসরেরও ভধিককাল রাজত্ব করেন। কথিত আছে, এই সময়ে নদীয়া 
রাজবংশের সহিত তাহার সম্প্রাতি স্থাপিত হয় এবং তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্ত 
রুঝ্ণনগর গিয়া যৌতুক দান করিয়া আসেন। রাজারাম আখারমাণিকের 


কালীনাথ ওহদেদার বার।ণসীর সঃকারী হাসপাতালে এনিষ্টাণ্ট সার্জন ছিলেন। তাহার 
চারি পুত্রের মধো রাজেন্দ্র ও মহেন্স ডাক্তার এবং নরেন্র ও দেবেন এলাহা 1দ হাইকোর্টের 
উকীল। ' রাজেন্র ইংলগড ও আমেরিকা হইতে ডাক্তারী পড়িয়া আসেন। কিন্ত ঠাহাঁর মধ্যম 
ভ্রাতা মহেম্্রনাথই বংশের মুখোজ্জলকারী। মহেপ্রনাথ ১৮৫৬ খৃষ্টানদের ৭ই জানুয়ারী খুল্ন। 
জেলার অন্তর্গত গ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ অবে লাহোর মেডিকাল কলেজ 
হইতে অতি উচ্চ স্থান অধিকাঁর করিয়া [.. 1. 5. পরীক্ষা পাশ করেন। ইনি সর্ববিধ 
অন্ত্রচিকিৎসায় এবং চক্ষুরোগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে গ্নগর, বারাণসী ও এলাহাবাদ 
প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান রুগ্রাবাসে চাকরী করিয়া যশব্বী হন এবং সর্ববজনপ্রিয়' হইয়া 
গবর্ণমেন্ট হইতে ১৮৯৩ অবে “রাম়বাহাছু,” উপাধি লাভ করেন। অল্পদিন হইল ভাহার 
মৃত্যু হইয়াছে। প্বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” ১২২৫ পৃঃ তরষ্টব্য। 

শ. ১৮৪৩ অন্দের ৬ই £প্রিল নদীয়ার স্পেশাল ডেপুটি কালেক্ট; জেমন্‌ উন ক্যাম্পবেল 
সাহেবের নিকট নদীয়ার ১৮২৩ নং তৌজিতুক্ত লাখিরাজের স্বত্ব সব্ঘন্ধে যে মোঁকদমা 
চাঁলয়।ছিল, উহার ফয়সাল। হইতে জানিতে পারি যে, এ মোকদ্ধমায় ১*১৫ সালে ১৬ই মাঘ 
তারিখে লিখিত চাদ রানের প্রদত্ত ননন্দের বেজাবেতা নকল দ্বাখিল ছিল। তাহা হইলে 
১৬০৯ অপর জনুয়ারীতে চীদ পায় রাজা হিলেন, ধুঝা যাঁয়। 


৪৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নিকটবর্তী রুদ্রপুরে বাস করিতেন। ইহার ছুই পুত্র, নীলকণ্ঠ ও শ্ঠামস্ু্দর | 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজারাম পরলোকগত হইলে & উভয় ভ্রাতায় রাজ্য 
লইয়া কলহ আরম্ভ করেন। তখন আত্মীয় স্বজন এবং কর্মচারিগণও ছুইদিকে 
পক্ষতুক্ত হন। অবশেষে এই মীম।ংস। হয় যে, নীলকণ্ঠ জোষ্ঠ বলিয়া জমিদারীর 
নয় আনা অংশ এবং কনিষ্ঠ গ্রীমন্্ন্দর সাত আনা অংশ পাইবেন। 
রাজারামের সময়ে ধুলিয়াপুর, পার-ধুলিয়াপুর, বাজিতপুর ও সরফরাজপুর এই 
চারি পরগণার জমিদারী ছিল। বিরোধ মিটিবার পর ্রামস্থন্দর প্রধানতঃ 
দক্ষিণাংশের জমিদারী পাইয়া, সেই দ্রিকে কোন স্থানে গিয়া! বাস করিবার জন্ত 
যাল্রা করেন। - আসিবার কালে পথে খাঞ্জের উত্তরে শোলপুর গ্রামে তিনি 
এক বংসরকাল তাবৃতে বাঁস করেন এবং পরে ধুলিয়াপুরের অন্তর্গত 
রামজীবনপুরে আমির বসতি নিদেশ করেন। এই গ্রাম মুরনগরের সন্নিকটে 
অবস্থিত। তখন মোগল ফৌজদার নুরউলা। খা এ স্থানে আসিয়া! নিজ 
নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছুকাল বাদ করেন। সে কথা পরবত্তী 
পরিচ্ছেদে বলিব। 

কিছুদিন পরে যখন মুর্শিদকুলি খা বঙ্গের নবাৰ হইয়। সমগ্র বঙ্গদেশকে 
তেরটি চাকলায় 1 বিতন্ত করিয়া সেইগুলি পচিশটি জমিদারী ও তের জায়গীরে 
বন্দোবস্ত করেন, তখন শ্ঠামস্থন্র জমিদারের তালিকাভূক্ত না হইলেও, তাহার 
ক্ষুদ্র জমিদারী রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। নূতন প্রথান্ুসারে 
তিনি মন্সবদার নিযুক্ত হইয়া কিছু জায়গীর পান। সে সময়ের মন্সবদারগণ 
দেশের সীমাস্ত-জমিদারগণের মধা হইতে নির্বাচিত হইতেন; তাহাদিগকে 





* রাজারাম ১০৯৪ সাজে বা ১৬৮৮ খু ষ্টান্ধে পিজা কৃষধদেব বিশারদকে যে ভূমি দান 
করেন, তাহার সনন্দের প্রতিলিপি আমরা পূর্বে দিয়াছি (৮৭ পৃঃ)। ১৬৯৮ থষ্ঠান্ধে যর্মানে 
সভানিংহের বিদ্রোহ হয়, তখন নুরউল্যা খা মীর্জানগর হইতে সৈগ্ক লইয়া গিয়াছিলেন। 
নুরউলা। মুরনগর ত্যাগ করিয়া মীর্জীনগরে আমিবার পূর্বে গ্যামহুন্দর রামজীবনপুরে যান। 
সুতরাং জানুমানিক ১৬৯* অন্দে রাজারাঁমের মৃত্যু হয়। 
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পাচ শত সেনা রাখিতে হইলেও নিজেরা . হাজারী নামে খ্যাত ছিলেন। « 
শামস্থনদর দক্ষিণবঙ্গের মন্সবদার হইলেন, তাঁহার পুত্র নন্দকিশোরও এ পদ 
পাইয়াছিলেন। ফৌজদার নুরউল্যা খাঁর সময়ে রামতদ্র রায় তাহার দেওয়ান 
ছিলেন। ইনি এড়্‌ুহ বংশীয় সপ্তদশ পুরুষ, বাক্লা'র অন্তর্গত কীচাৰালিয়ায় 
তাহার আদিম বাস। তথা হইতে আসিয়া তিনি প্রথমতঃ মুরনগরের পাশ্ববর্তী 
রুখুনপুরে ( বর্তমান নাম রতনপুর ) গড়কাট! বাড়ীতে বাস করেন, পরে তথা 
হইতে বিথীরী গ্রামে উঠিয়া যান। উভয় স্থানের বাটা এখনও রায়ের গড়া 
নামে পরিচিত।+ রামভদ্্র রায় সুদক্ষ কর্মৃচারী, অকশ্মণ্য ফৌজদার ত তাহার 
হাতের তলে ছিলেনই, মুশশিদাবাদ নবাঁব-সরকারেও তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি 
ছিল। মুর্শিরদকুলি খার সহিত রাজ্য বন্দোবস্ত করা বিষয়ে রামতন্্র, নীলকণ্ট ও 
শ্যামন্ুন্দরের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেন বলিয়া, রাজারা নিজ অধিকৃত 
পরগণাগুলি হইতে কতকগুলি মৌজা লইয়া আমীরাবাদ পরগণার সৃষ্টি করেন, 
এবং উহা রামভদ্রকে বৃত্তি দান করেন। রামভগ্রের বংশধরের! এই সম্পত্তি 
এখনও ভোগ করিতেছেন। 


নম্ম আনীন্প্র রংশ-লভিকা। 


রাজ! বসস্ত রায় 
! 
[ সরা পতন ৪১ কচ 
রাঘব রায় চন্্রশেখর নারায়ণ রমাকাঞ্জ 
বা টাদ রায় 1 
] রামচন্দ্র 
রাজারাম ] 
[18 পুরুষোত্তম 
দত] ] 
(১) নীলকণঠ শ্তামন্ন্দর মুকুন্দরাম 
(মন্সবার) | 
(রামজ্ীবনপুর ) মণি 





* বাঙ্কানার ইতিহাস, নবাবী আমল (কালী প্রসন্ন বন্দে]পাধ্যার ), ৪৮৬, ৫৯০ পৃঃ, 
* বজীয় সমাজ, ২২৯ পৃঃ। 
৫৫ 
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(১ হী 

1 ৃ চি ] 
মূকুন্দদে নবনীত  ব্রজকিশোর (২) ব্রজমোহন 
( খড়গাছি ) (মাণিকপুর ) 
টা 

গোবিন্দদেৰ 

০» কা 
নৃসিংহদেব ( দত্তক ) 


| 
বৈকুগ্ঠদেব (দত্তক ) 
] 


রঘুদেব ( দত্বক ) 
] 


প্্রীকণ্ঠ (দত্তক) 


রাজেন্ত্রনাথ ( দত্তক) বরদাক 
[ ] 
] ] ] ] 
গিরীন্রনাথ রবীন্দ্রনাথ যতীন্ত্রমোহন শৈলেন্্রমোহন 
(২) ব্রজমোহন ( মাণিকপুর ) 
] 
যিদ ২ নী 
ইরিফেব যুগলকিশোর 
] ] 
আনন্দচন্্র গৌরচন্ত্র 
] ] 
নদী টার 
ঈশ্বরচন্জ প্রসননচন্্ গিরিশচন্দ্র ] 
| | ] ললিতকুমার 
বজেখবর দক্ষিণাপ্রসাদ 1 ডি 
। 1. প্রত ফণিতৃষণ |. 1. | 
17777 সুচারুচ অনস্ত অশ্বিনী শর 


নলিনী প্ুলিন 


বশোহর-রাজবংশ .. ৪৩৫. 


সা আনীল্প ব্রস্ণশ্ালল। 
তানহা 





উন ৃ 
্রীকৃষ্ণ  কৃষ্ণকিন্কর নন্দকিশোর (রামজীবসপুর ) 
কাটিয়া রর ৰ 
হরেক গ্রাণরুষ্ণ (রামনগর ) 
| । | 
বৈছ্থনাথ ] ৮৮18 
(রামনগর ) দেবনাথ কালীকুমার প্রতাপনাথ প্রসন্ননাথ 


ক্ষিতিনাথ স্ুরথনাথ যোগী নৃপেন্র 1777 
] 


০1 
] মণীন্ত্রনাথ ফণীক্রনাথ 
্ীনেঃ পূর্ণেন্দু (দত্তক ) 


] ভি সা 
নৃপেন্্ রবীন্দ্র 


স্াছুনিস্থা জাজনতস্শ 
হামন্দুনদার (মন্সবদ্রার ) 





(রামজীৰনপুর ) 
নন্দকিশোর ( মন্সব্দার ) 
] 
রাধানাথ 
রামনারায়ণ 
| 
] 
জগদীশনারারণ ভমনারায়গ ব্রজেন্জরলারায়ণ 
(কাটুনিয়া ) (কাটুনিয়া ) ( কাটুনিয়া ) 
] | | 
সিতাংশুভূষণ অন্নদাতনয় রমেশচন্্র 
হিজর 
(দত্তক) যতীন্ত্রমোহন মতীন্দ্রমোহন শৈলেমত্র গুণেন্্ 


জ্ঞানের 
(২৬১ পৃঃ) টং 
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ল্লাজ্যাৎ শন্বধিত ন্রমাকান্ডেল্প হ্বাল। 





রাঁজা বমস্ত রায় 
1 
রমাকাস্ত 
( ফতুল্যাপুর ) 
৫] 
গোপীনাথ 
| 
রামশঙ্কর 
24255182182 
যর | ] 
কীন্তিচন্জ্ ও গৌরাঙ্সচন্ত্ 
1. ] 
বৈগ্যনাথ 11 
| শিবনাথ  রামকুমার হরচন্ত্ 
রামগোপাপ চার্চের 4 ] টিযাতি নিযে 
| 71 লৈ | | 
শ্রীনাথ প্রতাপ বিপিন প্রিয় | কিশোরী রাইমোহন 
০০122, 81 | |. অশ্বিনী মোহন... |. 
1.1 রং. ] | | | 
নবকৃষ্চ যানবকৃঞ্জ |. মনোমোহন রমণীমোহন টে কেদার সতীনাথ 
(প্রফেসর, 1 ও | 
জয়পুর) | |] ...| নু 
জগদীশ অখিল নৃসিংহ কালিদাস হরি গৌরদাস 


কচু রায়ের সময়ে তীহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রমাকাস্ত চাকশিরির সন্নিকটে 
খানপুরে বাস করিতেন। বসন্ত রাগ্নের আমল হইতে এখানে একটি রাজবাটা 
ছিল। এখনও দক্ষিণ থানপুরে একটি স্থানকে “হাতীর বেড়” বলে, এবং উহার 
পশ্চিমপাড়ায় এক প্রকাণ্ড পুরাতন দীঘির নাম “রাজবাড়ীর দীঘি দীঘির 
ূর্বপার্থে অট্রালিকার, নিদর্শন ন| থাকিলেও যেখানে সেখানে ইষ্টকাদি পাওয়া 
যায়, বং উহ! বসন্ত রায়ের বংশীয় ছত্রধারী রাজাদের আদিম নিবাস বহিয়া 
কথিত হয়। প্রতাপাদিত্যের ত্রাতুপুত্র মুকুটমণিও পলায়ন করিয়৷ এইখানে 


যশোহর-রাজবংশ .. ৪৩৭ 


মসিয়াছিলেন, পরে মগের উৎপাতে উৎকূল গ্রামে উঠিয়া! যান। এই খানপুরের 
নিকটে কত সময়ে কত যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহ! বলা যায় না। এখনও ঘোষের 
হাটের উত্তরে “্রণভূম” গ্রাম, পার-মধুদিয়ার পশ্চিমে “রণজিৎপুর” স্থান এবং 
পীলজঙ্গের সন্নিকটে “রণের মাঠ” নামক প্রান্তর প্রাচীন রণ-কাহিনীই ম্মরণ 
করাইয়া দেয়। রমাকাস্ত এই খানপুরের বাটা হইতে সপরিবারে যশোহর যান, 
কিন্ত চাদ রায় ত্রাতাকে রাজ্যাংশ দিলেন না; অধিকস্ত যশোহরের সন্নিকটে, 
এমন কি, আধারমাণিকে গুরুবংশের আশ্রয়েও বাস করিতে দেন নাই] তখন 
বর্তমান সাতক্ষীরার অন্তত ক্তুল্যাপুরের জমিদার বীশদহনিবাসী নন্দকিশোর 
রায় চৌধুরী তাহাকে আশ্রয় দেন। নন্দকিশোর বিন্‌ গুহবংশীয় ১৮শ পুরুষ 
এবং বাকৃসা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন। এই সময়ে পুড়া-খোড়গাছি, বীশদহ, 
শিবহাটি প্রভৃতি গ্রামগুলি ইছামতীর একটি শাখার উপর অবস্থিত সুন্দর 
স্থান ছিল। 

নুরউপ্া খার ন্বরনগর ত্যাগ করিবার পর নীলকণ্ঠের পুত্র মুকুন্দদেৰ সেই 
অঞ্চলে কোথাও গিয়া বাস করিবার জন্ত উদ্ভোগা হন। তখন পড়া, খোঁড়গাছি 
প্রভৃতি স্থানের বন্ধজ কায়স্থগণ বিশে আন্থুরোধ করিরা তাহাকে লই! 
খোড়গাছিতে বসতি করান। হদবধি নয় আনা অংশের রাজধানী খোড়গাছিতে 
প্রতিষ্ঠিত হর। দেওয়ান রামভদ্র রায়ের পুত্র রুদ্রদেব নানাস্থানে বাস পরিবর্তন 
করিয়া অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে পুড়ায় আসিয়। বাস করেন। মুকুনাদেব ও 
রমাকাস্তের বাস-গৌরবে উৎসাহিত হইয়া রুদ্রদেব পুঁড়া-খোড়গাছি অঞ্চলে 
বঙ্গজ কায়স্থের এক প্রধান নমাজ স্থাপন করেন, তাহার সমাজপতি বা গোষ্ঠিপতি 
হইলেন মুকুন্দদেব এবং নারেব গোষ্টিপতি হইলেন কুদ্রদেব রায়। ইহাতে আর 
এক গোলগাল বাধিল। এতাঁদন টাকীর বড় চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণই 
নায়েব গোষ্টিপতি ছিলেন; রূদ্রদেবের অভ্যুদয়ে তাহারা প্রতিছন্থা হইয়া 
সাত আনী তরফের গ্ঠামনুন্দরের বংশধরগণকে গোষ্টিপতি নির্বাচিত করিয়া 
নিজেরা হায়েব গোষ্টিপতি হইলেন। এইরূপে যশোর-রাজে৷র মত হশোহর- 
সমাজও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। উত্তরকালে বহরমপুরের সেনবংশীয় 
দেওয়ান কৃষ্ণকাস্ত টাকীর বড় সৌধুরীবংণায় স্বনামখ্যাত রামকাস্ত মুন্সীর সহিত 
প্রতিদবদ্বিতা করিতে গিয়া বনু অর্থব্যয়ে নায়েব গোষ্ঠিপতি হন, তখন রামকাস্তী 


৪৩৮. যশোহর"খুল্নার ইতিহাস 


ও কৃষ্ণকাণ্তী ছুই দলের হষ্টি হওয়ায় যশোহর সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া 
যায়। বিশ্ববিখ্যাত প্রত্ুতাত্বিক ডাক্তার রামদান সেন এই কুষ্ককান্ডের 
্রাতুশপৌন্্র। পুড়ার রামভদ্র রায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ডাক্তার 
রামদাসের জামাতা । নিখিলনাথ প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস স্কলনে বু চেষ্টা ও 
গবেষণা করিয়া সর্বসাধারণের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। 

রাজা নীলকণ্ঠের চারি পু, তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র ব্রজমোহুন নর আনী বিষয়ের 
পনর পাই ভাগী ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত খৌড়গাছি না গিয়া 
নুরনগরের অন্তর্গত মাঁণিকপুরে বাস করেন। তত্ংশীয়গণ এখনও সেখানে 
বাস করিতেছেন। রাজ। মুকুন্দদেবের ধারায় তাহার প্রপৌল্র নুসিংহদেব হইতে 
রাজেন্ত্রনাথ পর্য্যন্ত তিন পুরুষ দত্তক পুত্র ছিলেন। অতি অল্প দিন হইল 
প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়সে রাজ! রাজেজ্জ্রনাথ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতি 
সঙ্জন, ভক্তিমান ও বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তৎপুত্র রাজ! গিরীন্দ্রনাথ 
এক্ষণে সব. রেজেষ্টারী চাকরী করিতেছেন। তিনি বংশগৌরবৰ রক্ষার জন্য 
একান্ত অনুরাগী ; তীহার রাঙ্জোচিত সদাশয়ত। ও অমায়িক বাবহারে সকলেই 
মুগ্ধ হন। 

সাত আনীর অংশে গ্ঠামনুন্দর হইতে তাহার £পৌল্র রামনারায়ণ পর্যান্ত 
সকলে রামজীবনপুরে বাস করিতেছিলেন। রামনারাম়ণের সময় পার্্বন্তী 
কাটুনিয়! গ্রামে বাটা পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়, এবং তাহার পুত্রগণই তথায় বাস 
করেন। মধ্যম পুত্র জয়নারায়ণের পৌভ্র রাজা যতীন্রমোহনের কথা 
[বশেষভাবে পূর্বে বলিয়াছি, ( ২৬১ পৃঃ )। . বতীন্ত্রমোহননের মধ্যম ভ্রাতা! 
মতীন্ত্র রামনগরে বাস করিতেছেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পুজর রাজা রমেশচন্ত্রের 
কথা আমরা বেদকাশীর শিলা-লিপি সম্পর্কে পূর্বে বলিয়াছি, (২৬৪ পৃঃ) 
এখন শুধু নয় আনী বা সাত আনী উতয় তরফের অংশীবর্গের রাজা নাম 
আছে; সে বিষয় সম্পদ বা প্রবল প্রতিপত্তি কিছুই নাই, ছিন্নভিন্ন শতবিভ্ত 
মরিকী সম্পত্তির ভাগ যাহা কিছু যাহার ভাগ্যে পড়িয়াছে, তন্বারা অনেক 
পরিবারের ব্যয় নির্ববাহ হয় না। তবু তাহারা রাজা,--বঙ্গদেশের শেষ শ্বাধীন 
বৃপতির অশেষ কীন্তিকাহিনীর স্থৃতি লইয়া গৌরবান্বিত। ভাগ্য চিরদিন সমান 
থাকে না $ কিন্তু ভাগ্যবানের ব্ংশবর হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয় । 


ঈশ্বরীপুরের ছুরবস্থা ৪৩৯ 


মাতা যশোরেশ্বরীই যশোহর-রাজবংশের ভাগ্যদেবতা। এই লীঠমুত্তি যতদিন 
জাগ্রত থাকিবেন, ততদিত শত্র ভাগা-বিপর্যায়েও এই বংশের বিনাশ নাই। 
এই পীঠদেবতা৷ কতবার জাগিয়া বিলুপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু একবারে অস্তহিত হন 
নাই। কতবার কত রাজাকে জাগাইবার জন্য ইনি জাগিয়াছেন, আবার সে 
সব রাজার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূপ্রোথিত হইয়া! লোক চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন। 
সন্দরবনের উতথান-পতনের সঙ্গে মাতার আবিভীব তিরোভাব সম্পন্ন হইয়াছে। 
নে এক অদ্ভুত ব্যাপার । 

যেমন প্রতাপাদিত্যের পতন হইল, অমনি এক আকম্পিক প্রার্কতিক 
বিপর্যয় ঘটল; পীঠঠস্তান ধূমঘাট ক্রমে ক্রমে জলাকীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া 
মান্গধের বাসের অযোগা হইয়া পড়িল। শুধু মোগল ফৌজদার ব! রাজবংশধরগণ 
নহেন, সাধারণ বাসিন্দারাও ঈশ্বরীপুর ছাড়িয়া নানাস্থানে পলাইয়া গেল। 
গ্রতাপাদিত্যের সময়ের সেবাইত অধিকারিগণ আর ঈশ্বরীর পুজা করিতে 
পারিলেন না; প্রথমতঃ বধুনার পরপারে মামুদপুরে থাকিয়া পূজা করিয়া 
সাইতেন, শেষে দেখান হইতে গোপালপুর ও পরে পরমানন্দকাটিতে গিয়। বাম 
করিলেন এবং তথা হইতে নিত্য অশ্বপৃষ্ঠে একবার আসিয়া মায়ের চরণে পুষ্প 
দিয়া যাইতেন। অবশেষে তাহাও সম্ভবপর রহিল না, গ্রাসাচ্ছাদনের অসংস্থান 
হইল, দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মায়ের নিত্যপুজা কত বসরের জন্য 
একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ঈশ্বরীপুরে ডাকাইতের আড্ডা হইল, মাতা 
ডাকাইতের পূজা লঈতেন। সময়ে সময়ে দুঃসাহসিক ভক্তগ্রণ দুরস্থান হইতে 
আসিয়া মায়ের পৃজ| দিয়! বাইতেন। এখনও মায়ের বাড়ীর সন্নিকটি সার 
উপাধিধারী কয়েকঘর মুসলমান কতকগুলি নিষ্র জমির অধিকারী হইয়া বাস 
করিতেছেন। লোকে বলে, উহারাষ্ট সেই আমলের বাসিন্দা এবং উহাদের 
পৃর্বপুরুষগণ দস্্বৃত্তি দ্বার! জীবন যাপন করিতেন। বেশীদিন আর তাঁহাদের সে 
ব্যবসায় ভাল লাগিল না । তাহারাই নিঞ্জন-প্রবাস ত্যাগ করিবার জন্য অন্ত 
লোক আনিয়। বঙসাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রবাদ এই, এমন সময় বর্তমান 
অধিকারীদিগের এক পূর্বপুরুষ জয়রুঞ্ণ চট্টোপাধ্যায় ধান্ঠ সংগ্রহের জন্য দৈবাৎ 
এ অঞ্চলে আদেন, সদ্দারগণ প্রলুব্ধ কনিয়া তাহাকে এখানে বনাইলেন। অষ্টাদৃশ 
শতাজার গ্রারস্তে এই ঘটন। হয্ব। 


8৪5 যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এদিকে দেশেরও বস্থা। একটু ফিরিতে লাগিল | এই সময়ে শ্যামনুদ্দরের 
পুত্র নন্দকিশোর নুরনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। জয়ক্কষ্চও খুব কর্মদক্ষ, 
বুদ্ধিমান ও কৌশলী লোক; কথিত আছে, তিনি ও তাহার পুত্র পৌন্রের! 
ক্রমান্ময়ে নিকটবর্তী স্থানে প্রায় পঞ্চানন হাজার বিঘা জমির উপর দখল বিস্তার 
করিয়া প্রবল প্রতাপে বাস করেন। তাহাদের বাটার ভ্রিমহল অট্টালিকা, 
সিংহদ্বার ও পুফকরিণী এখনও বর্তমান। জরকুষ্ের প্রপোত্র বিষ্টরাম বা তৎপুত্র 
বলরামের সময়ে ইংরাজ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এই সময়ে অধিকারী 
মহাশয়দিগের নিষ্কর তালুকের পরিমীণ অনেক কমিয়! বায়। এ সম্বন্ধে একটি 
গল্প আছে. উক্ত বন্দোবস্তের আমলে একজন ইংরাজ কর্মচারী এখানে তানস্তে 
আসিক্নাছিলেন। তিনি জিজ্ঞাস করিলে, দখলী দেবোত্বরের পরিমাণ স্পষ্ট 
করিয়! পর্ণন্ন হাজার বিঘা না বলিয়া একটু কেমন অবজ্ঞাচ্ছলে হাজার গঞ্চার 
বিঘ| বল| হয়। সাহেব নাকি তজ্জন্ত মাত্র এক হাজার পর্চানন বিঘ। জমি 
দেবোত্তর সাব্যস্ত করিয়। বাঁকী জমি বাজেয়াপ্ত করিবার রিপোর্ট দেন। মোট 
কথা, তদন্তের সময় দলিলের অভাবে সম্পন্ভির পরিমাণ কম করিয়া ধাধ্য, 
হইয়াছিল। এই বলরামই ৬মায়ের মন্দির এক প্রকার নূতন করিয়া গঠন করেন 
এবং পরে নাট-মন্দির নির্মিত হয়। উহ্থার ছবি পূর্বে দিয়াছি (১৩১ পৃঃ ) নাট- 
মন্দিরের গাত্রে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাবায় ষে স্মারক-লিপি আছে, তাহা এই £ 
“ধরাগ্মযত্রিধরামানে শাকে শ্্রীকালিকাপুরীং। 
নিশ্ীয় চৈতলী চট্টবংশপৌরন্দরো মহান্‌ ॥ 
ব্লরামে ক্ষিতিন্থুরঃ সমর্প্যাকিঞ্চনে ময়ি। 
বিভবঞ্চাপি তৎসেবামাননাভুবনং বযৌ ॥ 
তদগ্রজস্বতঃ শ্্ীমান্‌ কালীকিন্করঃ ভূন্থুরঃ। 
লিলেখেতদরিরসসিন্ধুন্ত্রমিতে শকে | 
[ধরা ১১ অগ্ি৩, অদ্রি-৭, অরি-৬, রস-৬, সিন্ধু-৭, চন্ত্র-১] 
অর্থাৎ ১৭৩১ শাকে (১৮০৯ খু অঃ) চৈতলী চট্টবংশীয় পুরন্দরের সন্তান বলরাম 
বিপ্র এই কালিকাপুরী নিম্নাণ করিয়া মায়ের সেবা ও সম্পত্তি ভ্রাতুস্পত্র 
কানীকিস্করের হস্তে সমর্পণ করিয়! স্বর্গগত হন। কালীকিস্কর ১৭৩১. শাকে 
(১৮৪৪ খৃঃ) এই লিপি সংযুক্ত করেন। | 


ঈশ্বরীপুরের অধিকারী বংশ 8৪১ 
বাঙ্গালা লিপ্রিতে ইহাই স্পরক্কৃত হইয়াছে, উহার অবিকল প্রতিলিপি 


এই £-- 
শ্বঙ্গাৰ বারে! শ শোৌল শাল পরিমাণ, 
শ্রীমহাকালিকাপুরী করি সুনি্্াণ, 
চৈতলীয় চট্টবংশ পুরন্দর সন্তান, 
ক্ষিতিন্থুর বলরাম মহামতিমান, 
যে কিছুবিষয় সেবা অধমে অপিএ 
আনন্দে আনন্দধামে আছেন বসিএ। 
তাহার জ্োষ্টের স্ৃত শ্রীকালীকিস্কর : 
বার শ একার শালে জিপি ততঃপর ॥৮ 
বর্তমান অধিকারিগণ কাশ্তপগোত্রীয় চট্টবংশীয় ৷ দক্ষ হইতে জয়কুষ্ণ পর্য্যস্ত 
বংশস্থজ্জ এইরূপ £- দক্ষ--নুলোচন-_-মহাদেব-_হুলধর-_নারিদেব-__লাঁলো-_ 
গরুড়-_শ্রীক্ঠ বাঙ্গাল (আদি কুলীন )--কীত বা কীত্তিচন্ত্র--নৃসিংহ__জাভো 
_তপন-চৈতলী (ইনি বংশের মূল)--রঘু-_পুরন্দর (বল্লভী মেল তৃক্ত )। 
এই জন্ত জয়রুষ্জ চৈতলীর ধারায় পুরন্দরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 
১ পুরন্দর_+২ জগনাথ--৩ জানকী--৪ নীলক-_৫ নারায়ণ_-৬ রামজীবন ) 
ইহার দশ পুত্র, তন্মধ্যে জয়রুষ্ণ সর্বকনিষ্ঠ । তিনিই প্রথম চব্বিশ পরগণার 
অন্তর্গত দোগাছি-পাটভাঙ্গা হইতে ঈশ্বরীপুরে বাস করেন। 
৭ জয়কুষ্ণ চট্টোপাধ্যায় -- 
( বাস, ঈশ্বরীপুর ) 
| 


৮ কমলাকাস্ত 
| 
» রামগোবিন্দ 


] 
১ বিষ্কুরাষ 
] 
1 [ 


১১ দেবীপ্রসাদ ৯১ বলরাম 
১০১ 
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- ৯ দেবীগ্রসাদ ১১ বলরাম ' 
] ] 
১২কালীকিস্কর | চিন ] 
|. ১২ ক্বামকুমার বিশ্বনাথ তৈরবচন্্র 
“ডি ৮ বাড ৮ ] ] । 
১৩কুষখ. হরি বামাচরণ ১৩ ঈশান] জ্ঞানচন্্র 
1 ১৩ দ্বিজবর কৃপানাথ | 
বত | | ১৪ ভ্রীশচন্ত্র 
১৪ অনুকূল জাঙতোষ ১৪ মথুরানাথ 
] (বা যোগীন্ত্র) 
১৫ অনঙ্গমোহন । | 


গিরীন্তু হরেন অবিনাশ কাশীনাথ 


] 

কালিকানন্দ বিমলানন্দ প্রস্তুতি 

এক্ষণে এই তালিকার ১৪ পর্য্যায়ের প্রায় সকলেই জীবিত আছেন। 
তন্মধ্যে মথুরানাথ সর্বাপেক্ষ। বয়সে প্রবীণ এবং শ্রীশচন্ত্র দেশে বিদেশে 
সুপরিচিত । আজকাল শ্রীষুক্ত শ্রীশচন্্র অধিকারী ঈশ্বরীপুরের প্রাণ। তিনি 
সরল ও অমায়িক, স্ুবস্তা ও ভক্কিমান, দয়ার্ডচিত্ব এবং অক্রান্তশ্রমী। এমন 
অতিথি-বৎসল এবং সেবাঁপরায়ণ লৌক বড় বিরল। একবার ঈশ্বরীগুরের 
সীমান্তবর্তী হইলে ঝা তাহার তৃষ্টির গণ্ডীতে পড়িলে, সরকারী উচ্চকর্চারী বা! 
সাধারণ শিক্ষিত তীর্থাত্রী, শ্বদেশী বা বিদেশী, হিন্দু বা মুসলমান, ফিনিই হউন 
না, কেহই তাহার আতিথেয়তার হাত এড়াইতে পারেন না, একদিন অতিথি 
হইলে বহুদিনেও তাহাকে ভুলিতে পারিবেন ন1। কিসে ঈশ্বরীপুরকে বড় 
করিবেন, প্রতাপের কীন্তিকাহিনী প্রচার করিয়া মাতা যশোরেশ্বরীর পীঠস্থানের 
গৌরব-বন্ধন করিব্নে--ইহাই তীহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বোধ হয়। 
সে উদ্দেস্টে কিনি অসাধ্য সাধন করিতে প্রস্তত ; চরিত্রগুণে এবং সকল চেষ্টা 
ইকাস্থিকতার পরিচয় দিয়া তিনি স্লকে মোহিত করিয়া রাখেন। গন্ত দুই 


যশ্মোহরের, ফৌজদারগণ ৪৪৩ 


বৎসরব্যাপী ছুতিক্ষের সমর তিনি যে প্রাণপাঁত করিয়া বৃতুক্ক ও আতুরের সেবা 
করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার নাম সে অঞ্চলে চিরশ্মরণীয় হইয়া র্হিবে।. তাহারই 
চেষ্টায় ঈশ্বরীপুরে পোষ্টাফিস হইয়াছে, দাতব্য ডিস্পেন্সারী বসিয়াছে, রাস্তাঘাট 
ভাল হইয়াছে, মায়ের মন্দিরসংলগ্ন গৃহাদির সংস্কার হইয়াছে, উহার দোতালার 
একটি খরকে তিনি আমাদের উপদেশে ছোটথাট যাদুঘরে পরিণত করিয়া তথায় 
প্রতাপের কীন্ডিচি্ন সমূহ কুঁড়াইয়। রাখিয়া আকিওলজিকাল ডিপাটমেন্টেরও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন ; আর বমুনার ক্ষীণ শ্োতের বাধ কাটয়! ঈশ্বরীপুরের 
বাতায়াতের পথ খোলসাঁ করিতে গিয়া কত স্বার্থপরায়ণ বন্ধুরও চট্ষুঃশুল 
হইতেছেন। আবার কি যমুন! কুল ছাপাইয়৷ জল ভারে ভাসিবে? আর শত 
সহঅ দুরাগত তীর্থযাত্রী আনিয়৷ মায়ের মন্দিরে কোলাহল তুলিৰে? সে দিন কি 
আর আসিবে? 


সবধওভ্রিৎস্ণ পল্লিচ্ছেদ-স্বশ্পোহল্পেল্স ফৌজদাক্গণ 


প্রতাপাদিত্যের পতনের পর সেনাপতি ইনায়েৎ খা বশোর-রাজ্য শাসনের 
জগ্ত বাদশাহী ফৌজসহ তথায় প্রতিষ্ঠিত হন ; আকবরের সময় হইতে এইরূপ 
প্রত্যন্ত রাজ্যে কতকগুলি পরগণা৷ একত্রযোগে একজন খিশ্বস্ত, স্তায়পরায়ণ ও 
স্বা্স্ত সেনাপতির শাসনাধীন করিম্না রাখিবার রীতি প্রবস্তিত হয়। * ইহাকে 
ফৌনদার বলিত, ইনায়েৎ খা যশোহরের প্রথম ফৌজদার। এই সময়ে চাদ 
রায় পৈতৃক রাজ্যাংশের অধিকারী ছিলেন; 'ইনায়েৎ খা তাঁহাকে ধৃমঘাটে 
আসিয়! বাস করিবার সম্মতি দেন। শেষ যুদ্ধে প্রতাপের ছুর্গ ও রাজবাটার 
যথেষ্ট ক্ষতি. হয়, চাদ রায় আসিয়া সেহ ভগ্ন দুর্গসংলগ্ন বাটাতে বাদ করেন। 
ইনায়েৎ খা স্বয়ং টেঙ্গা মসজিদের নিকটবর্তী “ছামামধানা” নামক গৃহে বাস 
করিতেন। ইহার বিবরণ পূর্বের দিয়াছি (১৫৭-৮ পৃঃ)। তখন উহা 
দোতাল৷ সন গৃহ, উহার পোতা মাটী হইতে অনেক উচ্চ ছিল, এখন বাড়ীটি 
বসিয়া গিয়্াছে। এ গৃহের নি়তলে হামামখানা বা জানাগার ও তোষাখানা 
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প্রস্ততি ছিল এবং উপর তালার বাস করা যাইত। ইনায়েং, কভদি; 
যশোহরে ছিলেন, জানা যায় না। তবে ১৬১৮ অবে যে তাহার মৃত্যু হয় 
তাহা আমর! জাহাঙ্গীরের আস্মকাহিনী হইতে জানিতে পারি। যশোরে 
তাহার স্বাস্থাভঙ্গ হইয়াছিল, এবং তিনি অতিরিক্ত মাত্রার অহিফেন ও মগ্চসেবহে 
কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া একেবারে অস্থিচন্মীৰশিষ্ট অবস্থায় আগ্রায় মৃত্যুমুৎ 
পতিত হন * সম্ভবতঃ যশোহরে যে আকন্রিক গ্রাক্কৃতিক বিপর্যয় উপস্থিত 
হয়, তাহার ফলে তিনি ও চাঁদ রায় উভয়ে ধূমঘাট পরিত্যাগ করেন 1 এখনং 
বর্তমান কালীগঞ্জের পূর্বদক্ষিণ দিকে গড়ের ধারে ইনায়েৎপুর নামক একটি গ্রাঃ 
তাহার নাম রক্ষা করিতেছে। 

ইনায়েতের অব্যবহিত পরে কে ফৌজদার হইয়া! আসেন, তাহা জান 
যায় না। তবে কিছুদিন পরে যিনি আসেন, তাহার নাম সরফরাজ খাঁ । ইনি 
বঙ্গের শাসনকর্তা আজিম খাঁ বা খা আজমের (১৫৮২-৮৪ ) চতুর্থ পুন্র। 
ইহার গুর্ব নাম মীর্জা আবছুল্যা। $ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি 
গুজরাটের শাসনকর্ত। হন এবং সেই কাধ্যে যশস্বী হইয়া ৯৬১৭ অবে বাদশাহের 
নিকট তিন হাজারী মন্দ ও সরফরাজ ধাঁ উপাধি লাভ করেন। $ পরবৎদরও 
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ফা 81909, 727 398) 495. খা আজমের জ্যেষ্ঠ :পুত্র 'মীর্জী মাম্সি যখন বঙ্গে 
স্বাদার ছল (১৬০৭-৮), তখন তাহার উপাধি ছিল জাহাজীর কুলি খা। 


$ ইনি বঙ্গাধিপ নবাধ সরফরাজ খ| (.১৭৬৯-৪১) নছেন। তিনি নবাব সুজাউদ্দীনের 

পুত। 522 758৬০), 17 ০.:349. এই নামের নানাবিধ বানান দেখিতে পাই।| 

9৪82) 17015 0606 এর হম্তলিধিত পথিতে ৪আনশিওর আছে। হাটা! 

মাহেব: উহ। হইতে 54082 করিরাছেন। 9. 4১০০, ৮০1. 1, 1১. 243. বাঙ্গালাতে 

. ইংরাজী 38181752 হইতে দর্পরাজপুর পর্যান্ত হইয়াছে । নু্হএাং ৮০1]. 0,413. দর 
(মাথ।) গু আফরাজ (উন্নত কর!) এই হুইটি শব্ধ হুইতে সরফরাজ কথা হইন্বাছে। 
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তিনি খেলাত ও সম্মান-ভারাক্রান্ত হইয়। গুজরাটে পুনঃ প্রেরিত হন। ১৬২২ 
অন্দ পর্যান্ত তিনি বঙ্গে আসেন। সম্ভবতঃ তংপরে অর্থাৎ আঙ্গমানিক 
১৬২৫ খুষ্টান্ধে তীহাকে ঘশোহরের ফৌজদার করিয়া পাঠান হয়। এ সময়ে 
টাদ রায় আধারমাণিকে থাকিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। 

সরদরাজ থ! বড় অর্থপিপান্থ ছিলেন, তিনি প্রঙ্জার সুখ-শাস্তির দিকে 
দৃষ্টিপাত না করিয়া, কিরূপে তাঁহাদের অর্থশৌষণ করিতে পারেন, তাহারই 
জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি গৌড়ের বখঃ হরণকারী যশৌহরের ধনসমৃদ্ধির 
গল্প শুনিয়া আসিয়াছিলেন, যশোহবের ফৌজদারী চাকরীতে বেশ অর্থাগম হয় 
বলিয়া আগ্রা, দিল্লীর আমীরের| শরীরের দিকে না চাহিয়া সুন্দরবনে আসিতে 
চাহিতেন। সরফরাজ শাসনকার্ধা যত করিতে পারুন বা না পারুন, সকল 
কার্ধ্ে অগ্রণী হইয়। বাকা-কৌশলে উপরওয়ালাকে বশাভূত রাখিয়া অর্থপংগ্রহের 
পথ দেখিতেন শুন্তগর্ত প্রগল্ভতাকে এখনও লোকে “সরফরাজী” কর! 
বলিয়া থাকে । বশোহরের ধনদৌলতের কথা তিনি একাকী গুনেন নাই, 
বছদিন হইতে মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি দন্্ুরা সেই লোভে এই দেশের উপর 
পড়িতে চেষ্টা করিত। কিন্ত প্রতাপাদিত্য কতশত খগ্ডযুদ্ধে তাহাদিগকে 
পধুদস্ত করিয়। নিরন্ত রাখিরাছিলেন। এখন প্রতাপ নাই, চাদ রায় স্থানান্তরিত 
এবং তীহার দশ্যুদমনের ক্ষমতাও ছিল নাঁ। অথচ ঘটনাক্রমে সেই সব দস্থ্যরা 
আবার নূতন করিয়া মাথা উচু করিয়া যশৌহরে আনাগোন। করিতেছিল। 
সরফরাজের সাধ্য কি ষে তাহাদিগকে নিবৃত্ব করেন। অথচ তাহাদিগকে 
থামাইতে না পারিলে নিজের ভাগও কম পড়ে, হয়তঃ যশোহরে তিষ্ঠিবার ভাগাও 
উঠিম্না বায়। এন্ন্ত, কথিত আছে, তিনি অর্থ দিয়! তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া 
দূরবর্তী রাখিতেন। সে অর্থ তাহাকে ঘর হইতে আনিয়৷ দিতে হইত না। 

মগ, ফিরিঙ্গির অভ্যাচার-কাঁহিনা আমরা পূর্ব্বে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি 
কিন্তু প্রতাপের পতনের পর তাহাদের অবস্থা! কি দীড়াইয়াছিল, কেন তাহারা 
এই মময়ে দন্থ্বৃত্তিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিল, সংক্ষেপে সে কথা না 
বলিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝ! যাইবে না।  সিবাস্িদ্বাও  গঞ্জেলিস টিবো 
(58085080 (07521051199) ) নামক একজন অজ্ঞাতকুলশীল পটুগিজ 
১৬*৫ খু অব বঙ্গে আসিয়া লবণের বাবসায়ে কিছু অর্থোপায় করে এবং ছুই 
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বৎসর পরে ডিনাঙ্গায় ফিরিঙ্গিহত্যার কালে আরও কয়েকজনের সৃঙ্গে পলায়ন 
করিয়া বাক্লায় রামচন্দ্রের রাঁজ্যে আশ্রয় লয় এবং দস্থ্যুত| দ্বারা. ধনবৃদ্ধি করিতে 
থাকে । কারালো যখন যশোহরে আসেন, তখন মাটোস্‌ সন্দীপে ছিলেন। 
অচিরে তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী গোমেশের (6019 00175 ) 
হস্ত হইতে ফতে খা নামক একঞন মুপলমান কর্মচারী সন্দীপ দখল করেন এবং 
পরে পটুীজদিগকে সমূলে উত্থাত করিবার আশায় দক্ষিণ শাহবাজপুরের 
সঙ্দিকটে গঞ্জেলিস্‌ প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু সে যুদ্ধে ফতে থা 
পরাজিত ও নিহত হন। গঞ্জেলিস্‌ তথন রামচন্দ্রকে সন্দীপের রাজস্বের অদ্েক 
দিবার অঙ্গীকারে তাহার সাহাধো দ্বীপটি অধিকার করিয়! লয়। ধর্ম বা সত্যের 
সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।* অকৃতজ্ঞ গঞ্জেলিল্‌ অচিরে রামচন্দ্র 
সহিত বিবাদ করিয়া তাহার অধিকারস্থ শাহবাজপুর ও পাত্লেতাঙ্গা নামক 
ছুইটি স্থান অধিকার করে। এই সময়ে আরাকাণরাজের ভ্রাতা অন্থুপরাম ভ্রাতার 
সহিত বিনাদ করিয়। স্ত্ীপুত্রার্দিসহ সন্দীপে গঞ্জেলিসের শরণাপন্ন হন। কিন্ত 
পাষণ্ড তাহাকে গুপ্তহত্য। করে এবং তাহার ভগিনীকে খুষ্টান করিয়। বিবাহ 
করে। পরে তাহার বিধবার সহিত নিজ ভ্রাতা এপ্টনির বিবাহ দিবার উদ্যোগ 
করিলে, আরাকাণরাজ কোন প্রকারে উহাদের সহিত সন্ধি করিয়া ভ্রাতৃবধূর 
উদ্ধীর সাধন করেন (১৬১*)। এই সময়ে ইসলাম খা ভুলুরা সন্দ্বীপ অধিকারের 
জন্য উদ্যোগী হন। এজন্য আত্মরক্ষার নিমিত্তও উক্ত সন্ধির প্রয়োজন 
হই়্াছিল। মোগল সৈন্ তুলুয়ার দিকে অগ্রসর হইলে, মানরাজ গঞ্জেলিসের 
নিকট নব্বই হাজার সৈন্য ও ছুই শত জাহাজ প্রেরণ করেন। ধূর্ত গঞ্জেলিস 
এ সকল জাহাজের কাণ্তেনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গুপ্ত হত্যা করিল 
এবং পরে মোগলপক্ষে যোগ দিয়া আরাকাণরাজকে বিপন্ন করিয়।৷ তুলিল। 
১৬১২ অবে মানরাজের ও পর বৎসর ইসলাম খীর মৃত্যু হয়। তখন গঞ্জেলিস 
আরাকাণের উপকূলে ভীষণ উংপাত আরস্ত করে এবং প্রতি বংসর এক জাহাজ 
চাউল দিবার অঙ্গীকাবে গোয়ার শীসনকর্তীর সাহায্য লইয়া! আরাকাণ জয়ের 


* হ্বজাতীয় লেখক গঞ্জেলিন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, '%০ ৬ঘ 0540057/ ৪1৫ 
10891670. দাও৩0101041 ওন5,0871009) ৮0110065617 8671681, 05187. ৬, 
২818০ (* 1৭6. 
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যণোহরের ফৌজদারগণ ৪88. 


চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয। আরাকাণ তখনও প্রবল 
এবং রাজ শ্রীত্রই সসৈন্তে আসিয়া সন্দীপ জয় করিয়া গঞ্জেলিসকে দূরীভূত করিয়া 
দেন এবং সেই সময়ে সুন্দরবনের কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়া লন (১৬১৬) 
সঙ্গে সঙ্গে গঞ্জেলিসের রাজত্ব ছায়ার মত অপস্থত হয়। * 

এই স্থানে একটা কথা বলিয়৷ রাখিব। গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
বিশেষ সম্পর্ক বা সংঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ১৬০৭ হইতে ১৬১৬ 
পর্যন্ত ৯ বৎসর কাল গঞ্জেলেসের গ্রতিপত্তির কাল, তখন গঞ্জেলিস সন্দীপের 
অধিপতি। ১৬৯৮ হইতে প্রতাপ ইসলাম খার সহিত যুদ্ধের গুপ্ত আয়োজনে 
বাস্ত। তখনও জামাতা রামচন্ত্রের সহিত তীহার সম্প্রীতি হইয়াছিল কিনা 
সন্দেছ। সেই রামচন্দ্র গঞ্জেলিসের বন্ধু; সুন্দরাং গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপের 
সন্ধি হওয়া অসম্ভব । আবার সে যখন রামচন্ত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইল, 
তখন তাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতে পাঁরিতেন না।+ পাদরাগণের যশোহর 

শি. 08171১05) [১8100800056 177 007871) 1১0, 37787, টি ০৪157411 392816667 001১, 17-59, 
গঞ্জেলিসের পর দিলওয়ার নামক মোগল-নওয়ারার ভনৈক নেতা ঢাকা হইতে সপরিবারে 
গলটইয়। সন্দীপে গিয়া! বাস করেন এবং জঙ্গল কাটিয়। দুর্গ শিশ্মাণ করিয়। দস্থাবৃত্তিবজে তথাকা'র 
রাজা হইয়া বমিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে মগ বা ফিরিক্সি কোন জাতিই বারংবার চেষ্টা 
করিয়াও সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না। এই ভাবে দিলাঁওয়ার বু বৎসর যাবত এক 
প্রকার স্বাধীনভাবে পরম সুখে রাজত্ব করেন; এমন কি শাহ সুজার শাসনকালে (১৬৩৯) তিনি 
পুত্র দ্বারা উপহার পাঠাইয়া তাহার সহিত সভ্ভাব স্থাপন করেন। অবশেষে € ১৬৬৫-৬৬ অন্দে ) 
মায়েস্তা খার নবাবী আমলে তৎপ্রেহিত আবুল হাসানের আক্রমণে পরাজিত ও বন্দী হইয়া 
অশীতিপর বৃদ্ধ দিলাওয়ার ঢাকাঁয় নীত হইয়। কারাগারে মৃত্যুযুধে পতিত হন। সমসাময়িক 
মুসলমান এতিহামিক শিহাবুদ্দীন তালীশের গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। “নবনূর,” 
(মাঘ, ১৩১২) পত্রে অধ্যাপক যছুনাথ মরকারের' “একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর” নামক 
প্রবন্ধ জষ্টব্য। সন্দীপে এখনও মেই আমলের একটি হুন্দর মসজিদ আছে; উহাকে “ফুলধিবি 
নাহ্থেবাশীর মসজিদ” বলে। মোগল স্থাপত্যানুবায়ী এই প্রাচীন মন(িদটি আমি স্বচক্ষে 
পবিয়াছি। ইহাতে তিনটি খনুজ আছ্টে। বাহিরের গাপ ৪১৯২৬। ভিছ্ি ৫৯। 
চরি কোণে চারিটি মিনার আছে । 

+ শ্বক্জাধিপ পরাজয়” গ্রন্থে আকবরের সময়ে গঞ্জেলিস ও অন্ুপরাম থঞ্জোহরে আসিয়া 
প্রঠাপের পক্গতুক্ক হইয়া রায়গড় ছুখ দথজ করিতে বাইতেছেন। এইরূপ নানাবিধ অভুত বরণন। 


৪৪৮ যশৌহর-খুল্নার ইতিছাঁস 


ত্যাগের পর তিনি আর কোন পটু'ীজের সহিত সন্ধিসত্জ্রে আবদ্ধ হইতে 
চান নাই। 

১৬১৬ অবে গঞ্জেলিসের পতন হইল বটে, কিন্ত তাহার দলতুক্ত দন্ুদূল 
রহিল। দন্দীপ ও চট্টগ্রাম হইতে তাড়িত হইয়া তাহার! দক্ষিণবঙ্গের নদীবক্ষে 
ঘরবাড়ী করিয়৷ লইল। কোন প্রকার শাসন মানিয়া চলা তাহাদের অভ্যস্ত 
ছিল না, তাহারা অবাধে দস্থাত! করিয়! জীবন চালাইতে লাগিল। প্রয়োজন 
বড় জিনিস; প্রয়োজন বশতঃ দক্থ্যতাই তাহাদের শিল্প, বাণিজা এবং জীবনের 
সাধন! হইয়া দীড়াইল। এই সময়ে তাহারা অবিরত যশোহর অঞ্চলে আসিত। 
সেই সময়ে সরফরাজ থা “নবাব” বলিয়া আত্মপরিচর দিয়া সে দেশের শাসনকর্তা 
ছিলেন। তিনি কতদিন তাহাদের সহিত অর্থ বিনিময়ে সন্জীতি রাখিয়া দেশ 
শীসন করিলেন ; পরে তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন তিনি স্থান ত্যাগ 
করিয়৷ আরও উত্তরদিকে ইছামতীর কুলবর্তী পু'ড়া পরগণায় * আসিয়। বাস 
করিলেন। এখনও পু'ড়ীর নিকটে সরফরাজপুর নামে একটি গ্রাম আছে। 
হয়তঃ সেইথানেই তাহার অস্থায়ী কাছারী স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রদেশে 
বাস করিবায় সময়ে তিনি পড় নামক পরগণার অস্তিত্ব লোপ করিলেন এবং 
কয়েকটা পরগণা হইতে কতকগুলি করিয়া! মৌজা লইয়! নিজ নামে সরফরাজপুর 
নামক নৃতন পরগণীর স্থষ্টি করিলেন।1 এই পরগণা টাদ রায়ের পুত্র রাজারাম 
ও তাহার বংশধরগণের হস্তগত ছিল। 

সরফরাজের পর যিনি শোহরের ফৌজদার হইয়া আসেন, তাহার নাম 
মীর্জা সফ্‌সিকান। ইনি সন্্রান্ত ব্যক্তি, পারস্ত রাজবংশে ইহার জন্ম। 


আছে। (এ পুস্তকের ৮৭-১ পৃষ্ঠা )। এ সর বর্ণনার সহিত তিহাসিক সাম্গ্রহ্য নাই। 
গঞ্জেলিসের দন্থাতা ১৬১৬ অবের পরে ঘটিয়।ছিল। তখন প্রতাপাদদিতায জীবিত ছিলেন না। 

* আইন-ই- আফবরীতে সপ্তগ্রাম সরকারের অন্বর্গত এই পু'ড়াই পরগণা বলিয়া 
উল্লিখিত আছে । ৮০1. [] (1577500) 1১, 141, 

+1195107 570015২97০6 01 24 05101712705 (18571 উহা! হইতে জানি, 
ইছামতীর পূর্ধবপারে বুড়ন পরগণার পশ্চিমে, বাঁলিয়ার উত্তরে ও কলারোয়ার দক্ষিণে বর্তমান 
সাতক্ষীর। মহকুমার মধ্যে এই পরগণা অবস্থিত । 4765. 4225 30. [7115১ ; চ২5৮৫70৪ 
4594-6১, 1200005 51450501651 8০০9৪) ৬91, ] 8. 540, 
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পারস্তাধিপাঁত শাহ তমাস্পের ্রাতুপ্ুত্র-_ সুলতান হোসেন মীর্জা। তৎপুত্র রম্তম 
মীর্জা আকবরের সময়ে পাঁচ হীজারী মন্সবদার এবং মূলতানের সুবাদার ছিলেন 1 
বঙ্গের নবাব শাহস্থজা এই রম্তমের জানাত।। রস্তমের তৃতীয় পুত্র মীর্জা হুসেন 
সাফাবি কচ্ছের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৬৪৯ অবে তাহার মৃত্যু হইলে বঙ্গাধিপ 
শাহ সুজা শ্তালকপুত্র মীর্জা সাফসিকানকে যশৌহরের ফৌজদার করিয়া পাঠান। * 
সরফরাজপুরে বাঁস করা তাহার পছন্দ হইল না। তিনি আরও উত্তর দিকে 
যেখানে ভদ্র নদী কপোতাক্ষী হইতে বহির্গত হইয়৷ ত্রিমোহানার স্থষ্টি করিয়াছিল, 
সেই ত্রিমোহানী নামক স্থানের সপ্গিকটে নিজ আবাঁসবাটী নির্মাণ করিয়া বাস 
করিলেন। মীর্জার শ্মরণচিহন স্বরূপ সেই সময় হইতে উক্ত স্থানের নাম হইল 
মীর্জানগর | ত্রিমোহানী হইতে পূর্ব দিকে কেশবপুরে যাইবার পথে আধ 
মাইল দুরে রাস্তার পার্খে এখন মীর্জানগরের “নবাব বাড়ীর* ভগ্নাবশেষ আছে। 
এখন যেমন মোহানার কাছে মৃতভদ্রের খাত খুজিয়া পাওয়াও দুষ্কর হইয়াছে, 
তখন তাহ! ছিল না। তখন ভদ্র মঙ্গলবারের মত বিপরীতার্থবৌধক, তরঙসম্ধুল 
প্রবল নদী। এই নদীর জলে ছায়াপাত করিয়া নবাববাড়ী নিশ্চয়ই ছবির মত 
সুন্দর ছিল। 

এখন তাহার কিছুই নাই। ১৮৭৫ খষ্টাবে শ্রীযুক্ত ওরেটল্যাও সাহেব যে 
বিবরণ দিয়া গিয়াছেন, তাহাও এখন মিলাইয়া লওয়া বায় না। ভদ্র নদীর কূল 
হইতেই নবাব বাড়ী আরব, প্রথমেই ভূতাদিগের বাসোপযোগী কতকগুলি পাকা 
ঘর, উহার মধ্য দিয়াই প্রবেশ পথ ছিল। প্রবেশ করিলেই সঙ্মুখে, উত্তর দক্ষিণে 
দুইটি চত্বর; উভয়ের মধ্যস্থলে এবং উত্তরের প্রাঙ্গণের উত্তরে ও দক্ষিণের 
প্রাঙ্গণের দক্ষিণে উচ্চ প্রাটীর ছিল, এখন তাহার চিহ্মা্র আছে। উত্তর 
প্রাঙ্গণের পশ্চিমদ্দিকে যে তিন গুরজওয়াল! গৃহটিকে ওয়ে্টল্যা্ড সাহেব প্ররত 
বাসগৃহ মনে করিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহ! মসজিদ বলিয়া! বোধ হয় এবং 
উহার সমধুখস্থিত ইষ্টক গ্রথিত চৌবাচ্চাকে আমরা স্নানের স্থান না বৃবিয়া, নমাজ 
করিবার জন্ত হস্ত পদ ধৌত করিবার জলাধার মনে করি। সকল মস্জিদের 
মত উক্ত গৃহের পশ্চিমদিকে কোন দরজা নাই, বাসঘর হইলে সেরূপ হইত না। 
উহার পূর্বদিকে তিনটি এবং দক্ষিণে একটি দরজা আছে। মসজিদটির ভিতরের 





র্‌ না 81০৩7, ৮. 0,015 1 ২৩৪, ঢ 181, 1977 মির 0548::৩০ ৮,158. 
৫৭ 
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মাপ ৫*-৪৮% ১৪--২% ভিত্তি ৩--১০% গথ্ুজের উচ্চতা ২২ ছিল। 
ইহার দেওয়ালগুলি কিছুদিন পূর্বেও খাঁড়া ছিল। অন্য ইমারতের ইষ্টকগুলি 
অধিকাংশই স্থানান্তরিত হইয়া, ১৮৯৬ থুষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে কেশবপুরের রাস্ত 
নিশ্মাণ করিবার জন্ত বাবহৃত হইয়াছিল। তবু এখনও জঙ্গলের মধ্যে যেখানে 
সেখানে যথেষ্ট ইষ্টক ও অনেকগুলি কবরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। * 

মীর্জা সাফ্সিকানের সময়ে শাহ স্তুজার রাজুস্বসংক্রান্ত দ্বিতীয় হিসাব প্রবস্তিত 
হয়। উহার ফলে পরগণা৷ সমুহের অগেক পরিবর্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল 
এবং রাজারামের জমিদারী নানা কারণে সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। মীর্জা সাঁফ্সি 
১৬৬৩ খুষ্টাব্ব পর্যাস্ত নির্বরিবাদে কাধ্য করিয়া এই স্থানেই পরলোকগত হন। 
তৎপুজ্র সৈফউদ্দীন কৌজদার হইয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি 
আওরঙ্জজেবের অধীন একজন খঁ। বা সেনাপতি ছিলেন, এমন উল্লেখ আছে।+ 
মীর্জার মৃত্যুর পর, নবাব সায়েস্তা খ চট্টগ্রামের ফিরিজি এবং আরাকাণ 
মগদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত ও নির্ধ্যাতিত করিয়া পূর্ববঙ্গের সর্বত্র কঠোর 
শাসন প্রবর্তন করেন। তখন মোগল ফৌজদারদিগের পক্ষে দক্ষিণবঙ্গ শাসনতলে 
রাখা সহজ হইয়! পড়ে। 

বাদশাহ আওরঙ্গজেব কয়েক বৎসর মধো নূরউল্যা খা নামক একজন 
আত্মীয়কে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি কেবল মাত্র যশোহরের 
ফৌজদার নহেন, এক সঙ্গে যশোহর, মেদিনীপুর, হিজলী, হুগলী ও বর্ধমানের 
যুক্ত ফৌজদার, ছিলেন। ইহার অধস্তন বংশধরেরা ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বুটিশ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করেন, তাহাতে নূরউল্যাকে বাদশাহ আওরহ্- 
জেবের দুধভাই (19501-)100:07) বলিয়া! উল্লিখিত আছে। এই জন্যই 


ক /6১0৭০'5 160০0 09. 38-9. 

1 র৯-য1-এযাঝ়ঞ। ট৩া9িরল 6ম 9০1, 11], 0,478 7 8650-5-3815015 0০197, 

রিয়াজের অনুবাদক মৌলবী আবদাস মালাম বলেন, মীর্জার বংশও এখনও আছে “1? 
লি) স]। ২1০৮156৯6৮০) 01০৪ 000০0৬71760 কিন্ত সে কোন্‌ বংশ তাহা 
জানিতে পারি নাই । নিকটবর্তী স্থানে মৌলনী সৈরদ আবছুল ফজল মোলায়েম বকৃস বাদ 
কযেন' তিনি কোন্‌ বংশীয় জানি না। বিরাজের অনুবাদকের পাণ্ডিত্য ও গবেষণায় পরিচয় 
পাইয়া হিল্মিত,ইউতে হয়। তীহার কথা অগ্রাহা নছে। 





ফৌজদারের আবাস বাটী 
মীর্জানগর [৪৫১ পৃঃ 


জীসভীশচন্্র হিত্র প্রণীত বশোহর খুলনার ইতিহাসের অন্ত 


80915158151) 06. ৬ ০18৪, 


যশোহরের ফৌজদারগণ ৪৫১ 


নূরউলার এইরপ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যে সব সরকারের ফৌঞদার নিযুক্ত 
হন, তন্মধ্যে যশোহর প্রধান রাজা এবং তাহার শাসন সুসাধয নহে বলিয়া অন্ত 
স্থানে সহকারী কর্মচারী দ্বারা কাধ চালাইয়া, তিনি বশোহরেই অধিষ্ঠান করেন। 
মীর্জা সাফ্সিকানের বংশধরগণ তখনও মীর্জীনগরে বান করিতেছিলেন, এজছ্ঠ 
নূরউল্যা প্রথমে তথায় আসেন না। তিনি ধুমঘাটের সন্নিকটবন্তী ধুলিয়াপুর 
পরগণা হইতে কতকাংশ বাহির*করিয়৷ নিজ নামে নূরনগর পরগণার সৃষ্টি 
করেন * ও তন্মধ্যবর্তী স্থানে বাস করেন। কারণ ত্রিমোহানী হইতে দক্ষিণ 
বঙ্গের শীঘন চলে না এবং নূরনগরে বাদ করিলে তথা তইতে মেদিনীপুর ও 
হিজলী পর্যবেক্ষণ করা যার।1 সেখানে তিনি বেশী কাল বাস করিতে পারেন 
না) সেস্থানে স্বাস্থা রক্ষা করিয়! থাকা গেল ন! বলিয়! কয়েক বৎসর পরেই 
তিনি ভ্রিমোহানীতে চলিয়! আসেন। 

মীর্জানগরে যে নবাব বাড়ী ছিল, তিনি তাহা হইতে এক মাইল দক্ষিণে, ভদ্র 
নদীর অপর পারে নিজের বাসের জন্য স্থান নিদেশ করেন। উহাকে এক্ষণে 
“কিল্লাবাড়ী”” বলে এবং উহার দক্ষিণে ত্তাহার নিজ নামে নূরউল্যানগর বলিয়া 
একটি গ্রামও আছে। কিরাবাড়ী বাস্তবিকই একটি বিস্তীর্ণ দুর্গ, উহা পূর্ব 
পশ্চিমে দীর্ঘ। এ স্থানে আ্বাকাবাক ভদ্র নদী পশ্চিম ও উত্তরদিকের পরিথার 
কারধ্য করিয়াছিল, দক্ষিণদিকে যে স্থুবিসভূত পরিথা খনিত করিয়৷ উহার মাটি 
দ্বারা দুর্গটিকে পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে প্রায় আট দশ ফুট উচ্চ করা হইয়াছিল, 
উহার নাম “মতিঝিল” উহার একাংশে রাজহংস কেলি করিত, তাহাকে 
'িতকথানা” বলে ; ফারসী বতক শবে হাস বুঝায়। ছুর্গের পূর্ব দিকে কোন 








৭. ১৮৫৭ ধুঃ অন্ধ উহার পরিমাপ ফল ছিল ২৬৭৮ বর্গ মাইল; করেক বৎসর পরে 
উহার আকার অর্ধেক হুইয়া গিয়াছিল। এই পরগণার প্রধান নগর রামনগর ও মামুদপুর । 
এই রামনগর গ্রামই দাধারণতঃ নুূরনগর বলিয়া পরিচিত ; নুরনগর নামে কোন গ্রাম নাই। 


9৩6 118107 97770015 1২9১০৮01857), চ801678 9080902180০ ০11, 
১৮. 238-9, 


1 নৃূরউল্যা খ'| নূরনগন বান করিয়াছিলেন, তাহার একটি প্রমাণ এই যে তাহার দেওয়ান 
রমভদ্র রায় বরিশাল বাদী, তিনি নুরনগরে কায করিবার সময় পার্ধবন্তী রুখুনপুরে বাসাৰাটী 
কারিয়াছিলেন। উহ্থীদের বংশবধিবরণ হইতে সে কথ! জানা ঘায়। বঙ্ীয় সমাজ, ২২৯ পৃ: । 
ভবস্তপুরাণেও নুরনগর ব| ন্যুননগরের কথ আছে ;--“উপপত্তনমেকঞ্চ নগরং নু[নপূর্ব্বকম্‌।” 


৪৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পরিথ৷ ছিল না, সেই দিকেই ছিল সদর তোরণ। ছূর্গটির চারিধার নাকি 
প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। কিন্তু এখন তাহার বিশেষ চিহ্ন নাই। কিল্লাবাঁড়ী যে 
রীতিমত আগ্েয়াক্সে স্থরক্ষিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কিছুদিন পূর্বেও 
এখানে তিনটি বড় কামান পড়িয়াছিল, উহার একটি মাত্র আছে। অপর ছুইটি 
যশোহরের ম্যাজিষ্ট্েটে বোফোর্ট সাহেব (11. 1320091) লইয়া যান 
(১৮৫৪)। উহার একটি দ্বারা তিনি কয়েদীদিগের জন্ত বেড়ী প্রস্তুত করেন 
এবং অপরটির দ্বারা রাস্তা মেরামতের রোলারের কার্য করাইয়া! লইয়া! অবশেষে 
তাঁগ জনৈক তদ্রলোকের নিকট তিন টাকা মুলে বিক্রয় করিয়৷ ফেলেন। * 
এইরূপ বুদ্ধিমান লোকের সুব্যবস্থায় আমাদের অনেক প্রাচীন কীন্তিচিন্ন উড়িয়া 
গরিয়ছে। যে ভদ্রলোক কামানটি থরিদ করেন, তিনি কে বা উহ! দ্বারা কি 
করিয়াছিলেন, জানিতে পারি নাই। যেটা এখনও দুর্গের ভিতর অল্প জঙ্গলের 
মধ্যে পড়িয়। রহিয়াছে, উহারই ছবি দিলাম | উহার দৈর্ঘ্য ৫০ ৫” ইঞ্চি এবং 
নলের ভিতরের ব্যাস ৫ ইঞ্চি মাত্র। ৃ 

একটি মান্র তগ্ন অট্টালিকা ছুর্গ-বাঁটার শেষ নিদর্শন রাখিয়াছে। ওয়েষ্টল্যাও 
বুঝিয়াছিলেন যে, সেটি হাবসিথানা বা কয়েদীদিগের বাসগৃহ। আমরা তাহা 
বিশ্বাস করি না। প্রকৃতপক্ষে ইহ! স্নানাগার সম্বলিত বাসগৃহ। আমীর 
ওমরাহের বাসগৃহে সর্বত্রই এইরূপ হাণামথানা বা ম্নানের স্থান সংযুক্ত থাকিত। 
এমন হাহামখানা ঈশ্বরীপুরে আছে, জাহাজঘাটার আছে, তাহা আমরা পূর্বে 
দেখাইয়াছি। দুঃখের বিষয় গৃহের মধো কৃপ দেখিলেই লোকে উহাকে কয়েদী- 
নির্যাতনের বাবস্থা বলিয়া সন্দেহ করে, ওয়েষ্টলাও সাহেবও তেমন ভুল কেন 
করিলেন, বুঝিয়া পাই না । এই গৃহটি পূর্ববপশ্চিমে দীর্ঘ। পশ্চিম প্রান্তের 
ঘরটির দক্ষিণ ও পশ্চিমে . প্রবেশদ্বার, উহার মাপ ১৮--৮১১৮১ পরবর্তী 
ন্নান-গৃহটি ১৮--৮৮ ১৭); তাহার পশ্চিমে পাশাপাশি উত্তর দক্ষিণে দুইটি 
ছোট ঘর (একটি ১--৩% ১১--১০%, অন্যটি ১*--৩১:৭) ভুডিয়া 
ছুইটি উচ্চ চৌবাচ্চা ছিল, তাহাতে পার্ববর্তী ইঞ্টকগ্রথিত ৯ ফুট বিস্তৃত বৃহৎ 
ইন্দিরা হইতে জল ভুলিয়া! সঞ্চিত রাখা হইত। প্রত্যেক চৌবাচ্চা হইতে 
চারি পাচটি নল স্বারা জল বাহির হইত, সে নল এধনও আছে। ক্নান-গৃতে 

*. ড650187015 হি৩১০ 9. 09, নষ্টা, 








[৪৫৩ পুঃ 


মীর্জানগরের কামান : 
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অন্ধ মাপের জানালাগুলি এমন উচু করিয়৷ বসান যে, স্নানকালে কেহ উলঙ্গ 
অবস্থায় দাড়াইলেও বাহির হইতে 'দেখা যাইত না। স্নানের এত বাবস্থা 
দেখিয়াও হাবপিখান| বলিয়া সন্দেহ হয় কেন? 

নূরউল্যা থা তথাকথিত নবাব বাড়ীতে বান করিতেন বা ছুগমধ্য বাস 
করিতেন, তাহা নির্ণর করা অসম্ভব । ছুর্গমধো জেনানাসহ বাঁ করিলে বু 
গৃহের প্রয়োজন, হয়তঃ তাহ! ছিল, এখন কোন চিহ্ন নাই। ত্রিমোহানীর 
বাজারের নিকট সাধারণের জঙ্ট একটি প্রকাণ্ড ঈদ্‌গা! বা ইমামবারা ছিল, তাহার 
কিছু ভগ্রাবশেষ এখনও আগন্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। * 

ত্রিমোহানীতে নূবউল্যা নবাবের মত বাস করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি 
তিন হাঞজারা মন্দবদার এবং কয়েকটি চাকুলার ফৌজদার ; কিন্তু দেশের লোকে 
তাহাকে বঙ্গের নবাব বলিা জানিত। টাকায় কে নবাব ছিলেন, সে খোজ 
পশ্চিম বঙ্গের অতি অল্প লোকেই রাখিত। নুরউলাও অপরিমিত ধনদৌলতের 
মালিক হইয়া নবাবী কায়দায় বাস করিতেন। ফৌজদাররূপে ধনাগমের শত 
গদ্থা থাকিলেও তিনি নানাবিধ বাবসা বাণিজো ও তেজারতী প্রভৃতিকার্ষ্য 
মনঃসংযোগ করিয়ছিলেন।1 সুযোগা দেওয়ান রামভদ্র রায়ের উপর রাজস্ব 
সংগ্রহ এবং হিসাব পত্রের ভার এবং জামাতা লাল খার উপর সৈম্ভ রক্ষার ভার 
দিয়। নিজে এক প্রকার কৃৰি ও ব্যবসায়ে এবং বিলাসব্যসনে কাল কাটাইতেন। 

নূরউল্য| যোদ্ধা না হইলেও কৌশলী শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার সময়ে 
দেশে শাস্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রজার উপর সন্বাবহার করিতেন, 
তাহাদের বিবাদ বিসম্বাদ এমন কি সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইয়া দিতেন এবং 
লোককে মিঠা কথায় বশীভূত করিতেন। বিশেষতঃ মন্ত্রণাকুশল দেওয়ানের 
*গুণে সকল লোক ভাহার বাধা ছিল। কথিত আছে, ভ্রিমোহানীতে বাসের 
সময় নূরটলার পিতৃবিয়োগ তয় ; মুসলমানী প্রথাগ্সারে যখন তিনি ৪*শ 


* ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ১৩ ৯। অগ্রহায়ণ, ৩৩২-৩ পৃঃ) 

+ শবিআানা] [টেরাা। চরয]0৭ 0 হাত থানা 01 0৯ (050), 8921), 
84৬৭0 870 ৮1600100780 এএ৪ ৮৫াডি 0১01576 870.080. 0গাাতাতান] ৮০৭৪৭ৰ 
নাগ] স০ 71501610096 8127 91 ৭ উিপ1রথা? ধণেত ৪রএস9হানতাল। 0. 252. 
মুশিদাবাদের ইতিহাস, ২৯৩ পৃঃ) 
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দিবসে স্বজাতীয়দিগের জন্ট বিরাট ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তখন 
হিন্দুপন্ধতিমত নিজ শাসনাধীন প্রদেশের অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে সংস্কৃত 
গ্লোক দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সে গ্লোকট্ি এই £-_ 

“খোদ! পাদারবিন্দদ়-জনপরঃ পশ্চিমান্তঃ পিতা মে। 

্রতবাল্লাল্লেতি বাণীং মুরশিদ নিকটে মর্ত্যদেহং জহৌ সঃ। 

খাসীমুগী-রহিতা৷ কছু-কচু-ভবিতা মংপিতুণ্চাল্সে খানা । 

শ্রীসেথো নুরনাম! গলরতবসন; শুদ্ধি সম্পাদনীয়! ॥৮ 

অর্থাৎ খোদার পাদারবিন্দধুগল ভজনকারী আমার পিত। মোল্লার নিকট 

আল্প। আল্লা বাণী শ্রবণ করিয়া পশ্চিমান্ত হইয়া মর্তযাদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন 
তাহার ৪*শ দিবসীয় শ্রান্ধপ্রিয়া উপলক্ষে খাসীমুরগী-বজ্জিত সামান্ত কিছু 
কছু-কচু-সম্বলিত (নিরামিধ ) আহার যোগাড় করিয়া আমি শ্রীনুরউল্যা সেখ 
গললম্মীক্কতবাসে নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনারা সকলে সমবেত হইয়! আমার শুদ্ধি 
সম্পাদন করিলে কৃতার্থ হইব। কেহ কেহ থাসামুর্গীন্থখানা” এইরূপ 
পাঠীস্তরের পক্ষপাতী, “রহিতা” পাঠে ছন্দের কিছু গোলমাল হয়, “নুখানা” 
(উত্তম খান! ) রাখিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে, তবে সে পাঠে নিরামিষ আহারের 
কণা বুঝায় ন | নূরউল্যা যদি খাসী মুরগী খাওয়াইবার জন্ত হিন্দুদিগকে জোর 
করিয়! নিমন্ত্রণ করিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত শ্লোক রচনার আবশ্কক বোধ 
করিতেন ন'। প্রবাদ আছে, তিনি খোল! মাঠে পুথক্‌ ভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
জন্ত নিরামিষ আহারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া 
তৃম্বামী জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। 
এই প্রবাদের কতটুকু সত্য বা অসত্য তাহ! বলা যায় না, তবে শ্লোকটি এখনও 
অনেক স্থলে লোকে আবৃত্তি করিয়া থাকে এবং তদ্বারা আর কিছু ন! হউক,* 
সে যুগে ঘে হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইয্বাছিল, তাহ! 
বুঝা যায়। নুরউল্যা যে জনপ্রিয় স্শাসক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
লোকে বলে এই কৃতিত্বের জন্য তিনি তাহার দেওয়ান রামভদ্র রায়ের নিকট 
বিশেষ ভাবে খণী। * 


* আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেওয়ান রামভদ্র সপাস্তবংশীয়। ইহার বংশধরগণ চণ্চেশ্বর 
ডছের বংশী বলিয়। পরিচয় দেন। চটত্ডেস্বর উচ্চ কুলীন বণিয় খ্যাত। পরাজ্ঞ চ পুজিত? 
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কিন্তু সৈল্তাধ্যক্ষ লাল খাই তাহার শীসনের কলঙ্ক। জামাত! লাল খা 
ফৌজের ভার ও অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়! বড় ছুর্দাস্ত হইয়া উঠে। তাহার 
পাশবিক অত্যাচারের কত কাহিনী এখনও শুনা যায়। বর্তমান খুল্ন! জেলার 
সেনহাটা গ্রাম নিবাসী রাজারাম সরকার নামক একজ্রন -মীলিক কায়স্থ 
নূরউল্যার হিসাব সেরেস্তায় একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। কথিত আছে 
তাহার সুন্দরী নামে বে এক পরমাস্ুন্দরী বালবিধবা কন্ঠ! ছিল, তাহার উপর 
লাল খাঁর পাপ দৃষ্টি পড়ে এবং সে ছলে বলে তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা 
করে। অবশেষে অকৃতকাধ্য হইয়৷ এক সময়ে ফৌজদারের অনুপস্থিতি কালে 


দোহপি স্বশ্রিয়ং লব্ববান্‌ হৃতঃ।" রামত্ুত্র এই চণ্ডেশ্বরের পৌক্র এড়, গুহের ধারায় ১৭শ 
পুরুষ এবং পু'ড়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠঠতা। ইহার পুল রদ্রদেব বিখাত বাক্তি, তিনিই প্রথম 
পড়ার বাস করেন । রুদ্রদেবের পৌত্র কৃষ্ণদেবের সময় বিখ্যাত ভিতুমীরের বিদ্রোহ ও 
লড়াই হপ়। ইংরাগ গবর্ণমেট্ট সৈন্য পাঠাইয়া গুলিগোল|র সাহাষে] এ হাঙ্গামা নিবারণ 
করেন। প্রসিদ্ধ এতিহাসিক মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু ীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি, এল, কৃকদ্ধেবের 
ভ্রাত। গোবিন্দদেবের পৌন্র। এখানে বংশধাঁরা দিতেছি £-- 





১৭ রামভ্্র রায় 


1 
১৮ রুজ্র্দেব 


] 
১৯ দেবীপ্রবাদ 


টিউন ণ 
২* হরিদেব (দত্তক ) নবকুক 
| 


। ১4] 
২১ গোঁবিনদেব মহেত্রাদেব কুফদের 


২২ জানকীনাথ 
1 ইশ 
। 1 
২৩ চন্দনগ নিখিলনাধ রায় 
1 বি, এল, 
] ] ৃ 
২৪ রবীন্র রমানাথ তিদিবনাথ 


ঃ ( 
২৫ বিবুধনাঁথ 
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রাঞজারামকে কারারু্ধ করে। তখন তাহার বুদ্ধিমতী কন্ত| নুরউল্যার 
প্রত্যাগমনের আশায় লাল খাঁর প্রস্তাবে স্বীকার করিবার ভান করেন এবং 
কৌশলে লাল খার অথে সেনহাটাতে পিত্রালয়ের সম্মুথে একটি বিস্তৃত গভীর 
জলাশয় খনন করাইয়া লন এবং তাহারই জলনধো ডূবিয়! মরিয়া গাপের হাতে 
নিস্তার পান। পরে তাহার পিতাও নাকি ফৌজদারের কৃপায় মুক্তি পাইয়! 
গ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং কন্তার মৃত্যু-কাহিনী শুনিয়া 'র দীঘিতে নিজেও 
আত্মহতা। করেন। এ দীঘির নাম “সরকার-ঝি।” * 

এই ঘটনার পর নূরউলা। জামাতার প্রতি অত্যন্ত তুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, 
তাহাকে ফৌঙ্জের কার্ধ্য হইতে দুরীভূত করেন। 1 একে ত নিজে যুন্ধবিষ্ঠায 
অনভ্যন্ত, তাহাতে উপযুক্ত সেনাপতি ও পরিচালনার অভাবে তাহার সৈন্ঠের 
অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। তখন ইব্রাহিম খা ঢাকার নবাব। $ 
তাহ।র শাসনকাঁলে বদ্ধমান অঞ্চলে ১৬৯১ খুষ্টান্ে সভা সিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। চেতুয়া-বদ্দীর 8 তালুকদার সভা সিংহ একজন সামান্ ভূম্যধিকারী 
কিন্তু তিনি বর্ধমানের রাজ। ক্্চরামের সহিত বিবাদন্তত্রে অন্ত্রধারণ করেন এবং 





* সরকার কম্ার সতীধন্ম রক্ষার করুণ-কাহিনী বহন করিয়া “সরকার-বি" এখনও 
আছে। এখনও সে দীঘির উত্তর পাড়ে রাঙ্জীরীমের বাঁড়ীর টিপি ও তাহার সম্মুখে দীঘির 
পাক। ঘাটের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। দীঘিটি লাল খাঁর ও তাহার প্রেরিত লেক দ্বার খনিত 
হয় বলিয়। পূর্ববপশ্চিমে দীঘ। এখনও উহ্থার জল ভাল ও গভীর, এবং তদ্ছারা সেনহাটার 
একটি পাড়ার জলকষ্ট নিৰারণ হইতেছে । এবং যে কোন সহাদয় ব্যক্তি “সরকার-ঝির” প্রাচীন 
কাছিনী শুনেন, তাহারই নয়ন-কোণ অশ্রুসিক্ত হয়। “মাল” ১৩২৭, ফাল্গুন, ৭৬৪-৭ পৃঃ) 

+ কেহ কেহ বলেন, নুরউল্যার কন্তার গন্তে লাল খাঁর এক পুত্র হয়, তাহার নাম 
বছরম খা1। লাল খাঁর নির্ববাপসের পর নুরউল্যা দৌহিত্রকে কিছু সম্পত্তি দেন। 
বহরমের পুদ্র কিশোর খ। ক্ষুদ্র জমিদার ছিলেন। "মানসী ও মন্্রবাণী” (অশ্বিনীকুমার সেন) 
১৩২৩, লৌয, ৫৪১-২ পৃঃ। অগ্তবতঃ এই কিশোর খীকেই ওষে্টন্যাও সাহ্কেব "ও ৫765৫691 
0100153১০৮ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ]65১০:৫, 9, 40, 

$£ ইনি আমীর-উল-ওমরা আলি মর্দনের পুত্র; ইনি দ্বিতীয় ইত্রাহিম থা, শাসনকাল 
১৬৮৮ ১৬৯৭ ১1016 অন56 ৭ ০01ত৬0া] 270 7 টাটা 900৩8০৫০068 0. 235, 

$ 0198? জবা উআথা। &71]) 0, ব্দাঁ মেদিনীপুরের অন্তর্গত । 
ডিক পরিচয় পাওয়া যায় না। 
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উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাকে নিজ দলভুক্ত করিয়া মোগলদিগকে দেশ 
হইতে উৎখাত করিবার মানসে বিষম উৎপাত আরম্ভ করেন। কৃষ্টরাম নিহত 
ও তাহার পরিবারবর্গ শত্রহস্তে বন্দী হন। কেবল মাত্র জো গু অগত্রাম 
স্্ীবেশে পলায়ন করিয়া কৃষ্ণনগরের রাজা রামরুষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং পরে 
তাহার সাহায্যে ঢাকায় গিয়া নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সংবাদ দেন। শুনিবামাত্র 
নবাব ফৌজদার নুরউল্যা খাকে অনতিবিলম্বে সসৈম্ে গিয়া এই বিদ্রোহ দমন 
করিবার জন্য কঠোর আদেশ দেন। তখন নূরউলা। বিয়ম সঙ্কটে পড়িলেন, 
কোথায় বা সৈম্ত আর কোথায় বা সেনাপতি ও নৌ-বাহিনী; নিজে ছিলেন 
স্বখ-বিলাসে রত, আর প্তীহার সৈন্তেরা ঘ্যুদ্ধ-শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছিল।” 
কুম্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সে শুধু পতনের নিমিত্ত । কোন প্রকারে 
কিছু সৈল্ত জুটাইয়। তিনি স্বয়ং তাড়াতাড়ি রওনা হলেন এবং হুগলীতে গিয়া 
যখন শুনিলেন যে বিদ্রোহীদল সেই পথে আসিতেছে, তখন ফাপরে পড়িয়া 
আত্মরক্ষার জন্য সসৈন্তে হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং চু'চুড়ার ওলন্দাজদিগের 
নিকট সাহাধ্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু অচিরে বিদ্রোহীরা আসিয়া 
হুগলী অবরোধ করিয়া বসিল, তখন ফৌজধার মহাশয় প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া 
কোন প্রকারে নাক কান কাপড়ে জড়াইয়! রাত্রিযোগে প্রাণ লইয়া পলায়ন 
করিয়া বশোহরে আসিলেন, পরদিন প্রাতে হুগলা দুর্গ তাহার বথাসর্বন্বসচ 
শক্রহস্তে পড়িল। * তাহার পর পাপিষ্ঠ সভ! সিংহ বর্দমান রাজকুমারীর সতী 
নাশের চেষ্টা করিতে গিয়! তাহার গুপ্ত ছরিকার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
তখন রহিম খ। নিজে “শাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভ্রাত। হিম্মৎ খাঁর সঙ্গে 
নদীয়। ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিদ্রোহ-বহ্ছি জালাইয়া দ্রিল। দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ 
আওরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং অবিলম্বে নবাৰ 
ইত্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত থাকে বদ্ধমান অঞ্চলে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহ 
দমনের জন্য কঠোর আদেশ দিলেন। কাপুরুষতার জন্য তিনি নূরউল্যার প্রতি 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ মাঃ ও এঠাছিই করা 
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৪৫৮ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত: হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি 
স্থানের ফৌজদারী তার জবরদন্ত খাকে অর্পিত হইয়াছিল। তিনি ঢাক! হইতে 
নৌবাহিনী সাজাইয়। লইয়া আসিয়৷ ভগবান গোলার সন্নিকটে রহিম খাঁকে 
জৰণ ভাবে পরাজিত করিলেন। বাদশাহ যে কেবল নূর উল্যার ঞতি ভগ্থষট 
হইয়াছিলেন, তাহ! নহে; তিনি অকন্মণাতা। দোষে ইব্রাহিম খাকেও পদচ্যুত 
করিয়া নিদ্দ পৌত্র আজিম উষ্বানূকে সবাদার করিয়া পাঠাইলেন | কিন্তু যখন 
মঘ্রাট-পৌত্র আসিয়। জবরদন্তের বীরত্বের কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না, তখন 
তিনি অত্যন্ত ক্ষণ হইয়া! পিতার সহিত বঙ্গত্যাগ করিলেন। * 

সম্ভবতঃ এই সময় হইতে নূর উল্যা খা কেবল মাত্র যশোহরের ফৌজদারী 
পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন ; কারণ তিনি আরও কয়েক বৎসর কাল যশোহরের 
শাসন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৭১০ থুষ্টাব হইতে হুগলীর 
ফৌজদারী সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়। বহুকাল পরে ১৭৯৮ খৃষ্টান নূর উল্যার 
ছুই প্রপৌন্ন যশোহরের কালের সাহেবের নিকট বৃত্বি-ভিথারী হইয়! যে 
দরখাস্ত করিয়াছিলেন, ওয়েষ্টল্যা্ড সাহেব তাহার অবিকল প্রতিলিপি 
প্রকাশিত করিয়াছেন।+ উহা! হইতে যেটুকু সত্যের উদ্ধার করা যায়, 
তাহা মংক্ষেপতঃ এই-ূর উল্যার মৃত্ার পর তৎপুত্র মীর খলিল কিছুকাল 
ফৌজদার ছিলেন। তৎপুক্র দায়েম উল্যা ও কায়েম উল্যা নাবালক বলিয়া 
ফৌজদার পদ পান না এবং পরে উভয়ে বিবাদ করিয়া! পরস্পরের হত্যা সাধন 
করেন। নম্তব্তঃ বঙ্েশ্বর নবাব সুজা উদ্দীনের সময় যশোহ্রের ফৌজদারী 
মুর্শিদাধাদে উঠি॥। যায়। যশোহরের প্রধান প্রধান পরগণাগুলি ঠাচড়ার রাজা 
ও অন্তান্ত জমিদারের হস্তগত হইয়া পড়ায় এবং যুশিদকুলি খার সময় এ সব 
পরগণার বন্দোবস্ত হয় ; সে জন্ত যশোহরে কোন শাসন কেন্দ্র রাখিবার প্রয়োজন 
ছিল না। তখন উক্ত দায়েম উল্যা ও কায়েম উল্যার ছুই পুত্র হিদায়েৎ উল্যা 
ও রহমত উল্যা নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন, তাহারা নবাব সরকার হইতে কোন 
সাহাযা পান না) বহুদিন পর্য্যস্ত টাচড়ার রাজার বৃত্তিতে তাহাদের জীবিকা 
নির্বাহ হয পরে চীচড়ার ছদ্শা উপস্থিত হলে, উভয়ে নিরুপায় হইয়া 
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প্রায় ৮* বণসর বয়সে নব প্রতিঠিত ইংরাজ গভর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হন। 
যশোহরের কালেক্টরের অনুকূল মন্তব্যে উহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, প্রত্যেককে 
মাসিক একশত টাকা করিয়া পেন্স্ন দেওয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সে হুকুম 
আসিবার পূর্বেই এক জনের মৃত্যু হয়, অন্ঠ জন মাত্র চারি সর কাল বৃত্তি 
ভোগ করিয়াছিলেন। উভয়ে নিঃসস্তান অবস্থায় মীর্জানগরে পরলোকগত 
হন। নূর উল্যার বংশে এখন আর কেহ নাই । 

ইংরাঁজ কোম্পানির রাজত্ব প্রবন্তিত হইবার পূর্বের যে যশোহরের ফৌন্দ- 
দারের পদ উঠিয়। গিয়াছিল, এমন বোধ হয় ন!। কারণ মীরকাশেমের রাজত্ব- 
কালেও যশোহরের ফৌজদার মহম্মদ আসরফ খাঁর জায়ুগীর ৪১৬৬২ টাকা 
ছিল বলিয়া জানিতে পারি। * তবে নূর উল্যার সময় হইতে &ী সময় পর্য্যস্ত 
কে কখন ফৌজদার হইয়াছেন, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিবার পন্থা নাই। 
এখন মীর্জী নগরের কিছুই নাই, কিন্তু উহ! বছদিন পর্যন্ত সমুদ্ধ সহর ছিল। 
১৮১৬ অবেও যশোহরের জনৈক কালেক্টরের বর্ণনা তে জানা যায়, যে 
উহা তখনও যশৌহরের তিনটি প্রধান নগরার অন্ততম। ত্রিমোহানীও এক 
সময়ে চিনির কারবারের জন্য বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার অবশেষ নাই। 
কেশবপুরের সমৃদ্ধিই ত্রিমোহানীর পতনের কারণ। এখন শুধু বারুণীর মেলার 
সমক্কে চৈত্র মাসে এখানে বহু লোকসমাগম হয়। 





* বাঙ্গালার ইতিহাস ( নবাবী আমল) ৫০৭ পুঃ। 


ন৬৪ যশোহর-খুল্নার ঈতিহাস 


অট্ভ্রিৎশ পল্রিচ্ছেদ_নলডাক্গা ল্লাজবহস্প। 


চতুর্দশ শতান্দীর শেষভাগে, ফরিদপুর জেলায়, তেলিহাটি পরগণার 
অন্তর্গত ভাবরান্গরা গ্রামে আখগুল ভট্টাচার্য বাঁস করিতেন * তিনি শাগডল্য 
গোত্রীয় ভটনারায়ণ হইতে ১৩শ পুরুষ। তাহার অসাধারণ বিগ্াবত্তা এবং 
ধর্মনিষ্ঠা ছিল; তিনি দেবোপম চরিত্র ও পাঙ্ডিত্য গৌরবে “কুলপতি' আখ্যা 
পান। তদবধি তদংশীয়েরা বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ সম্মানিত। তীহার! নানা- 
স্থানে বিস্তুভ হইয়া পড়িয়াছেন। যশোহরে নলডার্জার “দেবরায়” উপাধিধারা 
রাজবংশ, ক্ষতির রায় বংশ, ইত্না, মাট্সিয়া, কামালপুর ও ভখালির উট্টাচা্যগণ 
খুলনা জেলার অন্তর্গত ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচার্য বংশ এবং 
ফরিদপুরের অন্তর্গত ফুকুরার ভট্টাচার্যাগণ আখথগুল বংশীয়। আখগুলের তিন 
পুর সমধিক বিখাত তপন, প্রিরঙ্কর ও সন্তোষ; তন্মধ্যে প্রিয়ঙ্করের 
বংশে কুকুর! ও ঘাটভোগের ভ্রাচার্ধ্যগণ এবং তপনের ধারায় নলডাঙ্গার রাজ- 
ংশের উৎপত্তি । 1 








* প্রচলিত মত এই যে, হলধর ভট্টাচার্যের উপাধি ছিল “আখগল,” আখগুল কাহারও 
নাম নহে। সে মতে হলধরই “আথগুল" ও *কুলপতি” এই ছুইটি উপাধি পাইয়। ছিলেন; 
কুলপতি উপা'ধির অর্থ বুঝি, কিন্ত আখগল উপাধি কাহারও দেখি নাই এবং উহ্থীর সার্থকতা 
বুঝি না। প্রচলিত মতের মুল কোথায় জানি না। আমার নিকট বন্দযঘটা বংশের যে কুলপঞ্জী 
আছে, তাহা হইতে জ।নিতে পারি, আখগুলের পিতার নাম পণ্ডিত, তাহার তিনপুক্র ছিল__ 
*ততস্থতাঃ হলে। আখগুল কুশল কাঃ” অর্থাৎ হল, আখগুল এবং কুশল নামে তাহার তিন পুজ 
ছিল; আথগল যদি হলের উপাধি হইত, তাহা হইলে “তৎসথতা+" স্থলে দ্বিচবন প্রয়োগ হইত । 
হৃতরাং হুলধর ভট্টাচাধা ও আথগুল ভট্টাচার্য ছুই ভ্র।তা; ঠাহারা অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। 

1 পুর্বোক্ত কুলপঞ্ভী হইতে আখগুল পথাস্ত ধারা এইরূপ £--১ ভট্টনারায়ণ_-( আদি ) 
বরাহ ( বন্দঘটা)-_্ববুদ্ধি-বৈনতেয় -বিবুধেশ _হভক্ষণ-_-অনিরুদ্ধ-_দিক্ষিত-_ধর্মাংও-_ 
দেবল--যোগী-পণ্ডিত--হল, আথগুল ও কুশল । সম্ভবতঃ হলধর নিঃসম্তান। আখধগুলের 
পাঁচপুত্র- প্রিরস্কর। সস্তোষ, তপন, চকো, মনে! ; তপনের তিন পুত্র--“দামে! নিম পতোক।” 
ঘটকের! বিভক্তির ভয়ে কন্‌ প্রত্যয় করিয়া লইতেন। পৃভোক অর্থাৎ পভে। বলিতে প্রভুরাম 
বা প্রভীকর এইরূপ কোন নাম হইতে পারে। পতো বা প্রতভাকরের তিনপুত্র শিব, নারায়ণ 
গু গণপতি । শিবের পুত্র রাম এবং রামের পুত্র মাধব, বিদ্ভাধর ও বিষ । মাধবের যে শুভ 
রাজ থান উপাধি হইয়াছিল, কুলগঞ্জীতে তাহা ম্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে । *২4118789 ৮০) 
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তপনের বৃদ্ধ প্রপৌল্র মাধব নবাব সরকারে চাকরী করিয়া শুভরাজ থান 
উপাধি লাত করেন। তিনি স্গ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটকের নিকট কুলমর্ধ্যাদ| 
পাইয়া পৃথক্‌ মেলতুক্ত হন। তিনি দেবীবর প্রবন্তিত ৩৬ মেলের মধ্যে 
শুতরাজ খানী মেলের প্রক্কতি। * সুতরাং নলডাঙ্গার রাজবংশীয়েরা শুভরাজ্ 
খানী মেল তুক্ত। গুভরাজের বিঞ্ুদাস হাঙ্জরা, রামচন্ত্র শিকদার প্রভৃতি 
চারি পুত্র ছিল। উহার! নবাব সরকারে চাকরী করিয়া হাজরা, শিকদার 
গ্রডৃতি উপাধি পান। বিষ্লদাস প্রথম জীবনে যাহাই করুন, শেষ জীবনে 
ধন্মার্থ আত্মসমর্পণ করিয়া স্বকীয় উজ্জল বংশকে আরও পবিত্র করিয়া 
গিয়াছেন। তিনিই নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। 





911১” পুস্তকের গস্থকার ৬ অস্থিকা চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তপনেরই পুক্রের নাম শিব, 
বাম, বামন বলিয়াছেন (২৯পৃঃ), প্রযুক্ত নগ্ন নাথ বস্থ মহীশয়ও শিবকে মাথগুলের পৌন্র 
বলিয়াছেন (ব্রা্গীণকাণড, ২৪৯ পৃঃ ) হৃতরাং উভয়েই মধ্যবর্তী একপুরুষ ছাড়িয়া! দিয়াছেন। 
বিশেষতঃ নগেন্্র বাবু তপন পুত্র কৌতুক, তৎপুত্র কেশব, তৎপুত্র কমলাকাস্ত ভট্টাচাধ্য এইরূপ 
নির্দেশ করিয়া বংশপরিচয় বিপঘাতস্ত করিয়া দিয়াছেন। (ক্রান্গণকাণ্ড, ২৪৮, ২৫৫ পৃঃ)। 
এ বিষয়ে তাহার মূল প্রমাণ কি, জানি না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্ভবতঃ কোন কুলগ্রন্থের 
খবর না লইয়! « রামশস্কর সেন প্রণীত ইংরাজী রিপোর্টের অন্ববর্তন করিতে গিয়া ভ্রমের 
গরিষাণ বাড়াইয়া দিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে আছে £ 
র ৭ [বর170]রা &8709] চএ5 07916706701 1005 581৮2 58710875 01971527 270 
1802 6০018 5008, নাগ স25 90108 501) 710 িলাগা9 501 ৮৪501501180, 
00181700 5012] [তোরা টা (থা লালা ১0051060070 80067018 ) 05100. 
কিন্তু এখানেও একটি লাইন পড়িয়। গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কারণ শিবের পুত্র রাম 
তাহ! আছে, কিন্তু শিব যে কাহার পুত্র তাহা নাই। মুখোপাধ্যার মহাশয় অবাধে ধরিয়া 
লইয়াছ্েন যে শিব তপণের পুত্র; কিন্তুইহা হইতে তাহা সপ্রমাণ হয় না। যাহা হউক, 
আমর! একথানি কুলপার্জকার মতানুসারেই বংশাবলী লিখিলাম, এবং উবার নত্যত। সম্বন্ধে 


সনেহ করি না। 
*. মাধব শুতরাজ খানের পিত। রাম বন্দে! পীতমুপ্তী বিদ্তাধর রায়ের কন্কা! বিবাহ করিয়া 
দুষ্ট হন। 
*আখগ্ুল বংশে নাম মাধব বাড়,রী 
শুভরাজী খানী ছিল সে উপাধিধারী ; 
মাধবের বাপের বিয়ে গীতমুস্তী হয় 
গৌরীবর গাঙ্গযোগ গরেতে মে পায়।" ইত্যাদি, “মেলঙাল।" 
লালমোহন বিদ্কানিধি কৃত “সন্সধ নির্ণয়” ৫৯৫ পৃঃ 
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(১০) দেবল 
যে 
] ঠা | 


(১৩) হল আখগুল কুশল 


|... | এডি সু] হন 
প্রিয়শঙ্কর সন্তোষ তপন চকো মনো 


(ফুক্রা) ___. ......| 





দামো নিমে! পভে। ঝ! প্রভাকর 
] 





| গিনি [ 








রি নারায়ণ গণপতি 
রাম 
] | ] 
এ শুভরাজ থান বিগ্যাধর বিষু 
111. | | 
(১৯) বিষুদাস হাজরা রামচন্ত্র শিকদার 


প্রবাদ এই, বিষ্রদাস প্রবীণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ভাবরান্ুরা 
হইতে যশোহরে বেগবতী বা ব্যাঙ নদীর তীরে ক্ষাত্রস্থনি গ্রামে আসিয়া, 
নদীকুলে নির্জন বনের মধ আসন পাতিয়া তপস্া আরম্ত করেন। এখন 
স্থানের নাম হাজরাহাটি এবং উহার নিকটবর্তী স্থান নলনটায় সমাকীর্ণ 
বলিয়া নলডাঙ্গা নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে, ষোড়শ শতাবীর, 
শেষ ভাগে, মোগল কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর একদা বঙ্গের এক সুবাদার বা 
তাহার কোন বিশিষ্ট কর্মচারী কোন কাধ্যব্যপদেশে পূর্বাঞ্চ হইতে ফিরিবার 
সময় এ পথে যাইতে ছিলেন। খাগ্যাদির অভাব বশত; দৈবক্রমে ক্ষাত্স্থনির 
পার্থে নৌকা লাগাইয়া রসদ সংগ্রহের জন্ত অনুচরদিগকে উপরে উঠিয়া 
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অন্থন্ধান করিতে বলেন।* বনমধো বিষুদদাসের সঙ্গে উহাদের সাক্ষাৎ হয়; 
তিনি নাকি মন্ত্রবলে নবাব-সৈন্তের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করেন। তখন 
রাজকর্মচারী সন্ন্যাসী কার্য্যকলাপ দর্শনে ভক্তিষুক্ত হইয়া, তাহার স্থাপিত 
৬কালী বিএঠ্র বৃত্তিস্বক্ূপ নিকটবর্তী পাচথানি গ্রাম দান করিয়া যান। 
উহাই নলডাঙ্গ! রাঁজ্যের ভাত্তি। 

বিষুত্দাসের এক পুত্র ছিল-শ্রীমস্ত। লোকে বলে এ পুত্র অকুতদার 
সন্নাসীর মানসলন্ধ সন্তান এবং দেবানুগৃহীত বলিয়া তীহার উপাধি হয়__ 
*দেবরায় ।” শ্রীমন্তের বংশধরগণ সকলেই “দেবরায়” উপাধিধারী বটে, কিন্তু 
তাহার চরিত্রে বিশেষ দেবত্বের পরিচয় পাই না, কারণ তিনি সাধারণ বিষয়ী 
লোকের মত পরের উপর অত্যাচার করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। এজন 
বিষুদাস যে চিরকুমার ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করি না। মনে হয়, সন্ন্যাসগ্রহণের 
পর্বে তাহার সংসার-ধম্ম ছিল, পুত্র সম্তান ছিল। নবাবের কর্মগিরীর নিকট 
হইতে ভূসম্পত্তি পাইক্জা, তিনি তাহার পুত্র শ্রীমস্তকে সংবাদ দিয়া আনিয়া 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করেন। পুজ্রও সে কার্যো দক্ষ এবং স্বয়ং 
বীরপুরুষ ছিলেন। তথন পাঠানশক্তি পরাজিত, কিন্ত মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই. দেশময় স্বর মরাজকতা, “জোর যার, মুল্ুক তার” ইহাই তখনকার 
নীতি। এই সময়ে কোটটাদপুর ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ পাঠীনজাতীয় 
ভূম্যধিকারীদিগের হস্তগত ছিল, তাহাদের বাসস্থান ছিণ স্বরূপপুর গ্রামে। 
মস্ত বাহুবলে তাহাদিগের কতককে নিহত করিয়া অন্ত সকলকে বিতাড়িত 
করিয়। তাহাদের সম্পন্তি দখল করিয়া! লন। 1 এই সময়ে পাঠানদিগকে উৎখাত 
করিতে পারিলেই মোগলেরা খুসী হইতেন। তখন মানসিংহ বাঙ্গালার স্বাদার 
এবং রাজমহলে ভীহার রাজধানী ছিল। শ্্রীমন্ত মামুদসাহী পরগণার অধিকাংশ 





*. এই হৃবাদার নিশ্চিতই হিন্দু, তবে তিনি কে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এমন 
কয়েকখানি গ্রাম দান করিবার ক্ষমতা কোন সাধারণ কর্পুচীরীর ছিল না। সাধারণ প্রবাদ 
মতে এই বাদীর মানপিংহ। কিছ তিনি কেদাররায়ের পতনের পর, :৬*৩ গঃ ভিন্ন এ পথে 
যাইতে ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাই ন1। 
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দখল করিয়া সম্ভবতঃ রাজমহলে গর মানসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 
তাহারই নিকট হইতে “রণবীর খাঁ* উপাধি পান। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য 
আক্রমণ করিবার সময় রণবীর খ| কি ভাবে মানসিংহকে সৈন্য দিয়! সাহাষা 
করেন, তাহা আমর! পূর্বের বলিয়াছি। 

বর্তমান নললডাঙ্গার সন্নিকটে একটি স্থানকে 'কালিকাতলা' বলে এবং রী স্থানে 
একটি পঞ্চমুগ্ডী আসন ও উহার পার্থে একটি দোহা আছে। প্র স্থানে এক 
সন্ন্যাসী আসিয়া মাঝে মাঝে অধিষ্ঠান করিতেন, তাহার নাম ব্রক্গাগ্ুগ্সিরি এবং 
তিনি রণবীরের দীক্ষাগ্তর। কথিত আছে, খ্রস্থানের নিকটে কোন জলাশয় 
ন। থাকায় সন্ন্যাসী দীক্ষাকালে শির ন্নীনার্থ মন্ত্রবলে এ দোহার সৃষ্টি করেন। 
এঁ দোহা! এখনও খুব গভীর, উহার মধাস্থলে এখনও ৪* হাত জল গাকে। * 

রণবীরের জ্যেষ্ঠ পুর গোঁপীমোহনের পৌল্র চত্তীচরণ দেব রায় একজন 
বিশিষ্ট জ্ঞানী, চরিত্রবান এবং প্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রীতিমত 
ষৈন্ত সামন্ত ছিল। তিনি ফিরিজি পালোয়ান এবং গোলন্দাজগকে নিজ 
সৈশ্ঠভৃক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফিরিঙ্গিরা সন্দীপ অঞ্চল হইতে তাড়িত 
হইয়া সমস্ত দেশীয় রাজন্তের অর্থদাস হইয়়াছিল। ১৬৪৩ খুষ্টান্দে নিকটবর্তী 
এক জমিদার রাজা কেদারেশ্বরের সহিত চগ্ডাচরণের মনোবিবাদ হয় এবং তজ্জন্ত 
তিনি বেগব্তী নদীতে এক শত যুদ্ধ-নৌক1 সজ্জিত করিয়া, উক্ত জমিদারের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তীহাকে পরাজিত, বৃত ও নিহত করিয়া, তাহার বাটার 
গোপাল বিগ্রহ আনিয়৷ নলডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নলডাঙ্গায়ও নিষু'দাসের 
সময় হইতে একটি গোপাল বিগ্রহ ছিল, সেটি ছোট বলিয়া তাহাকে পগালিম 
গোপাল” এবং নূতন আনীত বিগ্রহকে “বড় গোপাল” বলা হয়। চণ্ডীচরণ 
নিজ বাটার পূর্বধারে একটি স্থন্দর জোড় বাঙ্গাল! নিশ্মাণ করিয়৷ তন্মধ্যে উভয় 
গোপালকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কেদারেশ্বরের জমিদারী দখল করিয়া লন 
এবং ক্রমে প্রীয় সমগ্র মামুদশাহী পরগণার অধীশ্বর হন। তীহারই সময় 





* ত্রন্গীগুগিরি পরে নবগঞ্জারতীরবর্তী কালিকাগুর মঠে অধিষ্টান করেন। সেখানে 
তৎকর্তৃক সিদ্ধেসবরী মুর্তি প্রতিষ্টিত হয়। রণবীর খা এ দেবীমুর্তির জন্ত মনির ও আশ্রম 
নির্দাণ করতঃ যধেষ্ট দেবোত্বর দেন। কাঁলিকাপুঃ পাশ্রমের কথ! পরে বলিতেছি। 


ৰ নলডাঙ্গা! রাজবংশ ৪৬৫ 


“্চাক্লা” নামক স্থানে কাছারীবাটা নির্মিত হয়, উহা এক্ষণে নড়াইলের 
বাবুদিগের অধিক্কৃত। চণ্তীচরণ ১৬৫৬ অন্দে রাঁজমহলে গিয়া স্ুবাদার শাহ 
সুজার সহিত নানাবিধ উপহার দিয় দেখা করেন এবং তীহারই নিকট হইতে 
প্রাজা” উপাধি ও খেলাত পাঁন। তিনিই এই বংশের প্রথম রাজ । 

চণ্ডীচরণের পুল্র ইন্দ্রনারায়ণের সময়ে সন্ন্যাসী ব্রহ্ধাগ্তুগিরির আদেশে কাশী 
হইতে ভাস্কর আনাইয়া কালীমৃষ্তি প্রস্তত কর! হয় এবং একটি সুন্দর পঞ্চরত্ব 
মন্দির নির্মাণ করিয়! সে মুঠ প্রতিষ্ঠ। করা হয়। মন্দিরে কোন লিপি নাই। উহার 
বাহিরের মাপ ৩৯-_৩ ৯ ৩৯--৩। দেবীর নাম দেওয়া হইয়াছিল *ইন্্েশ্বরী,” 
এখন তীহাকে “দিদ্ধেশ্বরী” বলা হয়। ইন্দ্রনারায়ণের পুক্র স্থুরনারায়ণের সময়ে 
দেবী পূজার নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয় এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট বৃত্তির 
বন্দোবস্ত হয়। সেই নিয়মে এখনও নিতাপুজ্জা হয়, নিতা ছাগ বলি ও শিব! 
বলি দিতে হয়, মায়ের গ্রসাদে অভ্যাগতের সেবাও উঠিয়া যায় নাই। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষের যে প্রাণের ভক্তি ও যন্ব লইয়! কার্য নির্ববাহ হওয়া উচিত, তাহ! যেন 
এখন নাই। গতান্গগতিকের মত কোন প্রকারে নিয়ম পালন করা হয় মাত্র। 
মন্িরটিও জঙ্গলাবৃত ও অপরিক্ষত হুইয়৷ পড়িয়াছে। এই মন্দিরে এক্ষণে যে 
একটি স্থন্দর ছুই ফুট উচ্চ প্রস্তর নিশ্মিত গণেশ মুর্তি আছে, তাহার জন্ত পূর্বের 
পৃথক মন্দির ছিল। নিতাপুজিত এমন কোন গণেশমুন্তি এদেশে আর নাই । * 
১৬৮৫ অবে সুরনারায়ণের মৃত্যু হয়, তাহার ছয়টি পুত্র, তন্মধো জ্যোষ্ঠ উদয় 
নারায়ণ রাজ্যাধিকারী হন। তিনি বিলাস-বিত্রাটে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বিষয়ের 
তত্বাবধান করিতেন না, তজ্জন্ত নবাব সরকারে বহু রাজস্ব বাকী পড়ে। তখন 
কনিষ্ঠ রামদেব রায়ের প্ররোচনায় নবাবের সেনাপতি সম্সের খা তীহার দমনার্থ 
আসিয়া তাহাকে হত্যা করেন এবং রামদেবকে রাজতত্তে বসাইয়৷ যান 
(১৬৯৮)। বামদেব বড় দাতা ছিলেন, তিনি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রত্ৃতিকে. 
যথেষ্ট নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যান; এমন কি,শুদ্র বা মুসলমান ফকিরগণও 
তাহার দানে বঞ্চিত হন নাই । রামদেবের সময়েই “রামেশ্বরী” মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয়, উহ! এখনও আছে। 





অতি প্রাচীনকালে এদেশে গণেশের পুঙ্গ] পদ্ধতি ছিল, এখন তাহা! নাই। 
৫৯ 


৪৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস. 

এই রামদেবের রাজত্বকালে রাজী! সীতারাম রায়ের আবির্ভাব হয়। 
মামুদশাহী পরগণা তখন ভূষণ! চাক্লার অন্তর্গত ছিল। সীতারাম ভূষণার 
অধিকাংশ অধিকার করেন। তিনি যখন মামুধশাহী পরগণার পূর্ব্ব ভাগের 
কতকটা দখল করেন, তখন রামদেব শরণাপন্ন হইয়া তাহার সহিত সন্ধি 
করেন। * এই জন্তই নলডাল্লা রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল। তবুও রামদেবকে 
প্রনথৃত অর্থবায়ে যথেষ্ট সৈন্ত রক্ষা করিয়া সর্বদা সতর্ক ও সন্দিগ্ধ থাকিতে হইত। 
কারণ তবিষ্যতে দেশের ভাগ্য কি দীড়াইবে, তাহ! অনিশ্চিত। এই সব কারণে 
নবাব সরকারে তাহার দেয় রাজস্ব বহু কংসরের বাকী পড়ে। | 

তখন প্রসিদ্ধ মুর্শিদকুলি খা বঙ্গের স্থুবাদার। তিনি ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে 
রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৭০৪)। তিনি কঠোর হস্তে দেশ শীঙন 
করিতেন। তিনি বড় বড় জমিদারীর পত্তনও যেমন করিয়াছিলেন, তেমনই 
যাহার! রাজস্ব দিতেন ন1, তাহাদিগকে শাস্তিও সেইরূপ দিতেন। মুর্শি্দকুলি 
অশক্ত বা বিদ্রোহী জমিদারবর্গকে শাস্তি দিবার জন্য নান! উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন। একটির সম্বন্ধে প্রবাদ এই, মুর্শিদাবাদে একটি খাত খনন 
করাইয়া তাহা পূরীষাদি নানা পৃতিগন্ময় পদার্থে পূর্ণ করিয়া, হিন্দুধর্শের উপর 
বিদ্রপ কটাক্ষ করিয়া, উহার নাম রাখ| হয়-৭বৈকু্ | 1 রাজস্ব দিতে না 
পারিলে, জমিদারদিগকে ধরিয়৷ আনিয়া, কিছুক্ষণের জন্য এই বৈকুঠ-বাঁসের 
ছকুম দেওয়: হইত। বৈকুষ্ঠের ভয়ে জমিদারেরা থরহরি কম্পবাঁন হইতেন। 

রাজা সীতারামের জীবদশীয় তাহাকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহে নবাব 
বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তিনি রামদেবকে সীতারামের পক্ষতভুক্ত দেখিয়৷ অত্যন্ত 
অসম্তষ্ট হন। অবশেষে যখন সীতারামের পতন হইল এবং তাঁহার রাজ্য 


ক “রাজ সীতারাম রা" (যন্ুনাথ ভট্টাচাঁধ্য) ৯৮ পৃঃ) সীতারাম যে অংশ অধিকার করিয়া 
ছিলেন, তাহা ত্যাগ ফবেন নাই । তাহারই মধ্যে তিনি যেখানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, 
স্কাহার নাম হয় শিবনগর। সীতারামের পতনের পর তাঁহার রাজ্য নাটোরের অধিকৃত হয়। 
এখনও নলডাঞ্গার দক্ষিণে উক্ত শিবনগরে নাটোরাধিপতির ৬৫,** টাকার সদর কাছারী 
আছে, উহীরই পার্থ কালীগঞ্জ ছিল। সম্প্রতি কাঁলীগ রেলষ্টেশনের নাম পরিবর্তিত হইয়া 
শিনগ্বর হইয়াছে। & 
নবাবী আমলের বাক্গালার ইতিহাস, ৯১পৃ, 8:5%311 0 9, 429-3০, 
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নলডাজ। রাজবংশ ৪৬৭ 


নবাবের অনুগৃহীত ভূতযবর্গের মধ্যে বিভক্ত করিয়! দেওয়! হইল, তখন রাঁমদেবের 
খবর হইল। সে খবরে তিনি না গেলে, সৈম্ত আসিল, বৈকুষ্ঠের ভয়ে রামদেব 
পলায়ন করিলেন, নবাবী ফৌজ রাজ্যমধ্যে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়! ফিরিয়৷ গেল। 
তখন রামদেব নিজেই মুর্শিদাবাদে গিয়া হাজির হইলেন, এবং বৈকুষ্ঠের ভয়ে সমস্ত 
জমিদারী ইন্তাফ! দিতে কুষ্ঠা বোধ করিলেন না। কৃষ্চন্ত্র দাস নামক বৈগ্ক 
বংশীয় তাহার একজন স্থুযোগা আম-মোক্তার তাহার পক্ষসমর্থনের জগ্ 
মুর্শিদাবাদে থাকিতেন, রামদেব যখন ইন্তাফাপত্র লিখিয়া নবাবের হস্তে দেন, 
তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না; পরে ব্যাপার শুনিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইল, 
প্রভূ-রাঞ্যের ধ্বংশবার্ডী তিনি সহ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 
ইস্তাফা-পত্রখানি ধ্বংস করিতে পারিলে বুঝি রাজ্যোদ্ধার হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র 
নবাবের নিকট উহা দেখিতে চাছিলে, যেমন তাহার হস্তে প্রদত্ত হইল, অমনি 
তিনি ইস্তাফা-পত্রধানি ভাজ করিয়া গালের মধ্যে পূরিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। 
তখন তাহার শান্তির হুকুম হইল । কথিত আছে, নবাবকর্মচারিগণ তাহাকে 
অতান্ত গ্রহার করিয়! মৃতকল্প অবস্থায় নদীতে ভাসাইয়া দিল এবং পরে রামদেব 
তাহাকে পাইয়া শুশ্রযা করিয়! বাচাইলেন। খবর শুনিয়া নবাবের দয়! হইল, 
তিনি রামদেবের সহিত মামুদশাহী পরগণার নূতন বন্দোবস্ত করিলেন (১৭২২ )) 
স্থির হইল যে, রামদেব ক্রমে ক্রমে বাকী রাজন্ব পরিশোধ করিয়া দিবেন। *. 
বিষ্ুদাস হাজর! 


শ্রীমস্তদেব রার 
বা ্াঃ থা 


গোপীদেব 
রব 
রাজা চরণ দেবরায় 
রাজ না 


রাজ! সুরনারারণ 
,* বাঙ্গালীর ইতিহাস (নবাবী আমল) ৪৯৩পৃ:, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ৫০৫ পৃঃ, 


৪৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
রাজা সী 


পা | 
রাজা উদয়নারায়ণ রাজা রামদেৰ 
(১৬৮৫-১৬৯৮) (১৬৯৮-১৭২৭) 


[.. ] 
রাজা রঘুদেব রাজ! ককষ্ণদেব 








(১৭২৮-১৭৪৮ ) (১৭৪৮-১৭৭৩ ) 
» রাণী লঙ্ষীপ্রিয়া কে) 
» রাণী হায়ার খ) 
পা দন 
থ) খে) (ক) 
মহেন্্রদেব রায়. রাজা রামশঙ্কর  গোবিন্দদেব রায় 
1%৮ অংশ 1৮ অংশ ৩৪ অংশ 
(১৭৭৩-১৮১২) 
মোহনচাদ 
মৃত্যু, ২৪-১৯-১৮১১ 
রাজা শশিভৃষণ 
(১৮১২-৩৪) 
] 
রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় 
(১৮৫৩-৭০ ) 


| 
রাজা বাহাছুর, প্রমথভ্ষণ দেব্রায় 
(রাজ্যপ্রাপ্ত, ১৮৭৯) 
] 





ৃ য় 
কুমার পরগভ্ষণ কুমাঁর মৃগান্কভৃষণ 
প্রভৃতক্ত ভ্বতযের অদ্ভূত কার্ধ্যে বৈকুষ্ঠের শাস্তি হইতে নিস্তার পাইয়া রামদেব 
নলডাঙ্গায় প্রত্যাগত হষঈটলেন এবং কৃষ্চচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূমিবৃত্তি দান করিয়া 
তৃপ্তিলাত করিলেন। * কৃষ্ণচন্দ্রের বংশীযগণ এখনও *ইন্তাফা-গেলা” দাসবংশ 





* বাখরগঞ্জের অন্তর্গত সেলিমাবাদ পরগণার ইতিহাসে এইকপ আর একটি ঘটনা আছে। 
সে পরগণার বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া! যগন রাজা জয় নারায়ণ নবাব: 
দরবারে ইন্তাঁফ পত্র লিখিয়। দেন, তখন রাঙ্গার হুঘোগ্য দেওয়ান কৃষ্ণর।ম সেন এ পত্রে দত্তগত 


নলডাঙ্গা রাজবংশ ৪৬৯ 


বলিয়া খ্যাত।* বর্তমান মহকুম। মাগুরার অপরপারে নান্দুয়ালী গ্রামে 
তীহাদের বাম। উহাদের কাগজপত্র হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম, ১১২৮ 
সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে ( অর্থাৎ ১৭২২ খুষ্টাবে ) শ্ত্রীগোপাল বিগ্রহের 
নামে নলডাঙ্গ। হইতে দেবোত্তর পান। মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব-হিসাব প্রস্তত 
ও জমিদারী বন্দোবস্তও এ বতমর হয়। এ বমরই রামদেবের সহিত নলডাঙ্জার 
জমিদারী বন্দোবস্ত হয়| উহার কয়েক বৎসর পরে কৃষ্ণচন্্র নিজ বাঁটাতে যে 
শিব-মন্দির নিল্মীণ করেন, তাহা! দেখিয়াছি । উহার গায়ে যে ইষ্টক-লিপি 
আছে, তাহা এই £ - 

পঞ্চেষু তকেন্দুমিতে শকাবে 

নত! পুরারেশ্চরণারবিন্দে। 

শ্রীকুষ্টদাসেন শিবপ্রিয়েন 

নিরমায়ি যদ্রাম্মঠঃ শিবন্ত ॥ শকাব্দা ১৬৫৫ | 

[পঞ্চ - ৫, ইু _ ৫, তর্ক » (ষড়দর্শন ) ৬, উন্দু - ১7 অঙ্কের বাম! 

গতিতে ১৬৫৫ শক বা ১৭৩ খষ্টাব হয়।] অর্থাৎ ১৯৫৫ শকাবে পুরারি 
মহাদেবের চরণারবিন্দে প্রণাম করিয়া শিবচত্ত শ্রীকুষ্ণদাস যত্ব করিয়া এই 
শিবমন্দির নিম্মাণ করেন। রাজা রামদেব কৃষণচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূসম্পন্তি দিবার 
জন্ঠ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু প্রভৃভত্ত নিক্ষি্চন ক্মচীরী তাহ! লইতে স্বীকার 
কারন নাই। বাস্তবিকই তাহার আত্মোৎসর্ণ ভূমি-যুল্ বিজ্জীত হইতে পাঁরে 


করিতে অসম্মত হইলে তাহাকে নবাবের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, এবং তথায় বহুদিন 
পথ্যস্ত তিনি নির্মম নির্যাতন ভোগ করেন। অবশেষে কুঞ্করামের চরিত্র-গৌরবে মুগ্ধ হইয়! নবাব 
সে রাজ প্রত্যর্পণ করেন। রাজাও কৃ্ণরামকে যথেষ্ট ভূম্পত্তি দান করেন। উহা হইতেই কান্তি 
পাশার বিধ্যাত জমিদারীর প্রতিষ্ঠ।। প্রসিদ্ধ জেথক ৬রোহিনী কুমার দেন মহাত্মা কৃষণরামেরই 
কীত্রিমান বংশধর। নগডাঙ্গার কৃষ্ণচন্দ্র যাহা করেন, মেলিমাবাদে কুষ্করামও তাহাই করিয়া 
ছিলেন। উভভরেই বৈদ্য-সন্তান, উভয়েএই প্রভৃভক্তি ও মহাগ্রাণঠ] দেশের মধ্যে তাহাদিগকে 
প্রাতংম্মরণী় করিয়া রাখিয়।ছে। 'বাকৃলা,” ২৩৭-৪৩ পৃঃ 

ক এই বংশীর়ের! এখনও নান্দুয়ালীতে বাদ করিতেছেন; বংশ-ধারা এই £- ভ্ীকফদাস-_ 
মৃত্যুঘ-শিবনাথ-শসভু ও জয়চন্ত্; শড়ুর পু কাশীনাথ নিঃসন্তান । জয়চন্ত্র--কালীন।ণ-- 
জনার্দন-_ প্রফুল্ল কমল (জীবিত)। 





৪8৭০ যশে|হর-খুল্নার ইতিহাস 


না। রাজা কিছুতেই ন! ছাড়িলে কৃষচন্ত্র শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্ত সামান্য 
তূদম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন । * 

১৭২৭ অন্দে রামদেবের মৃত্যু হইলে তংপুত্র রঘুদেব রাজ্য পান। তিনিও 
পিতার মত যথেষ্ট নিষ্ধর ভূমি দান করেন। ১৭৩৭ অ্ে নবাব স্ুজার্ীদীনের 
সময়ে রঘুদেব একটি সরকারী তব অমান্ত করিয়া! রাজ্যচযুত হন। কিন্ত 
অচিরে সরফরাজ খাঁর সময়ে তীহার রাজ্য প্রত্যপ্সিত 'হয়।1 এই সময়ে 
পশ্চিম বঙ্গে মারহান্টরাদিগের উৎপাত অর্থাৎ প্ৰরগীর হাঙ্গামা” উপস্থিত হয়। 
নবাব আলিবদ্দী খ| তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য বর্ধমানাভিমুখে অগ্রমর 
হন, ভাস্কর পগ্ডিতের অধীন বর্গা সৈন্ঘদূল অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়! বর্দমানে 
ভীষণ অত্াচার আর্ত করিলে, বদ্ধমানাধিপতি রাজ! চিত্রসেন পলায়নপূর্র্বক 
নলডা্গায় আসিয়া রাজা রঘুদেবের আশ্রয় লন। সেই সমম্ন তিনি তৈলকুপি 
গ্রামের একাংশে গড়কাটা অস্থায়ী বাটা নির্মাণ করিয়া! কিছুকাল বাদ করেন। 
বেগবতী নদীর অপর পারে ধঁ বাড়ী, গড় ও মৃত্তিকাপ্রোথিত শিবমনদিরের চিহ্ন 
এখনও আছে। তাহারই সন্নিকটে রাজ! চিত্রসেন গুপ্তানাথ শিবলিঙ্গের জন্য 
যে সুন্দর কারুকাধ্য-থচিত মন্দির নিম্মীণ করেন, তাহা এখনও তাহার কীর্তি ও 
স্থৃতি সজীব রাখিয়াছে।$ চিত্রসেন পাগড়ী বদল করিয়া রঘুদেবের সহিত 
বন্ধত স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খুষ্টাবে রঘুদেবের মৃত্যু হয়। 

* অপুত্রক রঘুদেবের জমিদারী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা! কৃষ্ণদেবের হস্তগত হয়। 
এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধ এবং ছিয়াত্তরের মন্স্তর ঘটে । মৰ্স্তরের সময়ে কৃষ্ণদেব 
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পুব্ধদিকে উদর সদর; চারিধারে উহীর বারান্দা আছে, তন্মধ্যে পূর্ববদিকের বারান্দাই খোল, 
সেদিকে ছুইটি স্তস্তের উপর তিনটি খিলান। বারান্দার বিস্তৃতি ৫:৯| রাজা চিত্রসেন 
মন্দিরের সেবা ব্যবস্থার জন্ত বৃত্তি দিতেন ; মহীরাজাধিরাঁজ তিলক চাদ বৃত্তি কমাইয়! দিলেও 
ষহতাব চাদের সময় পর্যাস্ত উহা বহাল ছিল। ওল্লানাথ শিবের নামে গ্রামটির নাম 
সইয়াছে গুঞ্ানগর। 


নলডাঙ্গা রাজবংশ . 8৭১ 


তাহার প্রজাবর্গের যথেষ্ট সাহীষ্য করেন। তাহার ছুই স্ত্রীর মধ্যে রাণী 
রাজরাজেশ্বরীর গর্ভে মহেন্দ্র ও রামণস্কর নামক ছুই পুত্র এবং রাণী লক্ষী প্রিয়ার 
গোবিন্দ নামক এক দত্তক পুত্র ছিল। কৃষ্দেব মহেন্দ্র ও রামশন্করের প্রত্যেককে 
বিষয়েত্ীঃ অংশ এবং গোবিন্দদেব রায়কে & অংশ দিয় যান। কৃষ্ণদেবের 
দেওয়ান ছিলেন নিকটবর্তী পদ্মাবিলা নিবাসী বুধই বিশ্বাস) ইনি জাতিতে 
মুসলমান ) লেখাপড়ায় বিশেষ সুশিক্ষিত ন| হইলেও বুধই বিশ্বাস বুদ্ধিমান ও 
স্থদক্ষ কর্মচারী। তিনি জমিদারীর যেমন সুবাবস্থা করেন, নিজেও বেশ 
সঙ্গতিসম্পন্ন হন। * ১৭৭৩ খুষ্টাবে কৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর বুধই বিশ্বাসের 
তত্বাবধানে প্রথমতঃ গৌবিন্দদেব রায়ের ৩৪ অ'শ অর্থাৎ তেযানী জমিদারী 
বাটোয়ারাহত্রে পৃথক্‌ হইয়া যায়। অবশিষ্ট ৮১৬ অংশ ১৭৯৬ খু্টাব পর্য্ত 
এজ্রমালী সম্পত্তি থাকিয়া পরে বিভক্ত হয়। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের 


* পদ্মবিলায় এগনও বুধই বিশ্বাসের প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী আছে! তাহার পুন্র সলিমুল্যা 
চৌধুরী বহুধন দৌলত পাইয়া বিলাসে আত্মবিকুয় করেন । তিনি এক নীচ জাতীয় হিন্মুরমণীর 
প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিক! করিয়া আনেন ; তখন উহার নাম হয়, বিবি আসরফ, 
উন্নিসা। সলিমুল্যা ঝিশাইদহের নিকটবত্ত মুরারিদহ গ্রামে নবগল্পার মধ্যপ্যন্ত বিস্তুত এক 
সুন্দর অট্টালিকা নিম্মীণ করিয়! বিবির সঙ্গে তথায় বাস করেন। সে বড়ী এখন ও আছে 
এবং উহার গায়ে ( সম্ভবতঃ হিন্দুরাঁজমিস্ত্ীর উদ্যোগে ) লিপি আছে 
শ্রীরাম মুরারিদহ গ্রাম ধাম, বিবি আসরফনেছা নাম, কি কি পুরীর বাগান ।* 
ইন্দের অমরাপুরী, নবগন্গীর উত্তরধারি, ৭৫*০* টাকায় করিল নির্শাণ। 
এদেশে কাহার সাঁধা, নদীর নাতি অর্ধ, জলমধো কমল মমান। 
কলিকাতার গাঁজচর্্রাজ। ১২২৯ হুর করি কা, ১২৩৬ সালে মমাপ্ত গালান ॥” 
বাড়ীটি দেখিতে হুন্দর, বিচিত্র ও শক্ত এবং নদীবক্ষে ড়াইয় বহুঞনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
তাই উল্লেখযোগ্য । সলিমুল্যার মৃত্যু পর, বিবি যশে।হর-জেলের জনৈক হিন্দস্থানী কর্মচারী 
বিশ্বেশ্বর সিংছের শিকট এই বাঁড়ী ও জোত জমি বন্ধক দিয়া ৪২ হাজার টাক] ধার করে এবং 
উহা শোধ করিবার পূর্বেই ভাহ।র মৃত্যু হয়। হখন বলবী দষ্পন্তি বাদে সমস্ত অন্থ।বর 
গবর্সেন্টের হাতে যায়। বিশ্বেশ্বর সপরিবারে আসিয়' মুরারিদহের বাটীতে বাস করেন ও 
প্রান সকলেই ক্রমে মৃতামুপে পতিত হন । এখন কেবল তাহার অপগণ্ড পৌত্র রাজেন্ড জাল 
কনিষ্ঠা ভগ্গিনীসহ মাতুলের তন্বাবধানে তখায় বাস করিতেছে । সশাত্তির 8/৭ ংশ চাপালির 
কর মহাশয় (দিগের হস্তগত হইয়াছে। 


দু... 
৪৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রবস্তিত পচিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের” নূতন নিয়মানুসারে সমস্ত রাজস্ব আদায় 
না হওয়ায় বঙ্গের বহু জমিদারী প্রকাণ্ত নিলামে বিক্রীত হইতে থাকে। 
গোবিন্দদেব রায়ের তিন আনী অংশ প্রথম ১৮০* অন্দে নিলাম হয় ও পরে বহু 
হাত ব্দলাইয়া, উহা ১৮৪০ খুষ্টান্ধে নড়াইলের বাবুদিগের অধিকারে আসে। 
বড় রাজ! মহেন্দ্র দেবেরও নানাবিধ থামখেয়ালী অপব্যয় ও অযত্বে তাহার 
1৮৮ গণ্| অংশও নিলামে চড়ে, এবং তাহাও ক্রমে নড়াইলের বাধুরা থরিদ 
করিয়। লন। কেবল মাত্র রামশঙ্করের 1৮ অংশ তাহার অধিকারে থাকে 
এবং তিনিই মাত্র রাজা বলিয়৷ পরিচিত হন। মহেন্ত্র ও গোবিন্দদেব রায়ের 
ংশধরগণ রাজাহীর! হইয়! রাজা উপাধিতেও বঞ্চিত হন। এখন তীহাদের 
ংশধরগণ কেবল মাত্র সামান্ত দেবোত্তর ও বৃত্তি-সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া 
বহু পরিবারে নির্জীবভাবে নলডাঙ্গার পুরাতন ভগ্ন গৃহাব্লীতে বাস করিতেছেন। 
আর তাহাদিগের পৈতৃক মামুদশাহী পরগণার 1/১২ গণ্ডা অংশ এক্ষণে নড়াইলের 
বাবুদিগের অধিকৃত। উক্ত বাবুদের সম্পত্তির মধ্যে উহাই সর্বপ্রধান। বর্তমান 
নলডাঙ্গীর রাজা বাহাছুর রামশঙ্ধরের বংশধর । 

রাজা রামশঙ্করের জীবদ্দশায় তৎপুজর মোহনটাদের মৃত্যু হয় (১৮১১)। 
স্তাহার অল্পবয়ন্ক| বিধবা পত্থী রাণী তারামণির একটি শিশু পুত্র থাকে, তাহার 
নাম শশিতৃষণ। ১৮১২ অবে রামশস্করের মৃত্যু হইলে, তংপত্ী রাণী রাধামণি 
সতী-ধর্ম পালন করিয়া স্বামীর চিতায় তন্ুত্যাগ করেন। তখন দশ মাসের 
শিশু শশিতৃষণ রাজ্যের অধিকারী হন এবং সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে 
যায়। ১৮৩* অন্দে শশিতৃষণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়৷ জমিদারী গ্রহণপূর্ক সুন্দর ও 
স্থুনিপুণ ভাবে প্রজা পালন করেন এবং অল্পদিন মধ্যে এক নাবালক দত্তকপুত্র 
রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন (১৮৩৪)। পুনরায় জমিদারী 
কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে যায়। ১৮৫৩ অবে উক্ত দত্তকপুত্র রাজা ইন্দৃভূষণ স্বহস্তে 
জমিদারী পরিচালনা আরম্ভ করেন এবং কতকগুলি সংকাধ্যে দান করিয়া 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামশস্করের সময় হইতে এই বংশের 
রাজোপাধি এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল। ' ইন্দুভূষণ বহু কষ্টে মুর্শিদাবাদ 
রাজ-দপ্তর হইতে চণ্ডীচরণের রাজ-সনন্দের প্রতিলিপি আনিয়া, উহা প্রদর্শনপূর্বক 
ইংরাজ্জ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে নৃতন খেলাত ও সনন্দ পান। তিনি 
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নলডাজা রাজবংশ ৪৩ 
১৮৭* অন অল্প বয়সে ত্রিবেশীতে গঙ্গালাভ করিলে, তাহার ছবাদশ বৎসর ব্রস্ক 
দত্তক পুত্র প্রমথভূষণ সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু জমিদারী পুনরায় কোর্ট-অব- 
ওয়ার্ডসে যায়। 7৮৭৯ অবে রাজা প্রমথভৃষণ দেবরায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সম্পত্তি 
হস্তে লন এবং তদবধি ৪* বৎসরেরও অধিক কাল কৃতিত্বের সহিত উহার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সর্বত্র নুনীম অর্জন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি 
“রাজা বাহাদুর” উপাধি ও খেলাত পাইয়া (১৯১৩) সন্মানিত হইয়াছেন। 
প্রমথভূষণই যশোহর-খুল্নার মধো একমাত্র সনন্দধারী রাজা। 
রাজ! শশ্লিভষণের সময় নলডাঙ্গার সম্পত্তি বদ্ধিত হয়; তিনি সাচানি, 
কনোজপুর, প্রভাপপুর ও কুশবাড়িয়ার অদ্ধীংশ থরিদ করেন। তৎপুত্র 
ইন্দৃতূষণের সময় খামরাঈল তালুক অজ্জিত হয়। রাজ প্রমথভূষণ নীলকুীর 
অধাক্ষ সেল্বী (গা. ১০1) ) সাহেবের আমলের নহাটা কুঠি ও সম্পত্তি খরিদ 
করেন * রাজা! ইন্দৃতূঘণের নাবালক অবস্থায় তাহার পিতামহী. রাণী তারামণি, 
দেবী রাজবাটা নলডাঙ্গা হইতে জগগ্লাথপুর গ্রামে স্থানাস্তরিত করেন এবং তিনিই 
গুপ্রানীথ শিবের নামে জগন্নাথপুরের নাম গুঞ্জানগর রাখেন। রাজ! ইন্দুভূষণের 
সময় বহু অট্রালিকা নিশ্মিত ও জলাশয় খনিত হয়। সিপাহা-বিদ্রোহের সময় 
তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি হৃস্তী দিয়৷ সাহায্য করেন। রাজা 
ইন্দুতূষণ সঙ্গীতাদদি কলা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তৎপুত্র রা! প্রমথ 
ভূষণ গুবক্তা, কৃতবিদ্ধ, শিল্পকুশল ও কশ্মদক্ষ নূপতি। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ 
করিয়াছেন, দেশের ও দশের কথ! জানলেন, দেশীয় শিল্পের সমাদর করেন এবং 
সর্বদা নিজ বাটাতে কল কারান! লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তিনি একটি উচ্চ 
ইংরাজী স্কুল, চতৃপ্পাী ও দাতব্য চিকিংসালয়ের বায় ভার বহন করেন; তিনি 
পিতার নামে যশোহর স্কুলে “ইন্দভূষণ” বৃত্তি এবং মাতার নামে দর্শন শাস্ত্রের 
চর্চার জন্ত “মধুমতী” বৃত্তি এতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহার দুইটি মান্ত্র পুত্র 
কুমার পর্পগভূষণ ও কুমার মৃগাঙ্কতৃধণ, উতয়েই প্রাপ্তবয়স্ক এবং কৃতবিষ্ক। 











* সেল্বী দাহেবের মম্পত্তি অগ্ত সাহেব কোম্পানির নিকট বিভরীত হয়। রাঁজ। 
প্রমথ ভূষণ ১৮৯২, ২৯ জুন তারিখে উক্ত সম্পত্তি ৪. /. 10701১01) 11157) [তত ৪7৫ 
1977 [০0185 &. ০০ এর নিকট হইতে ১১৬*,৯**, টাকায় ধোস কোবালার ধরিদ করেন। 
৬ও 


৪৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

নলডঙ্গ। রাজ্যের এক্ষণে দুইটি প্রধান বিভাগ-_-সদর জমিদারী ও নহাটা 
সম্পত্তি। উভয় সম্পত্তির সেম্‌ সমেত হস্তবুদ মোট আদায় ৩,০০১৩১ টাকা। 
তন্মধ্যে রাজস্বাদি বাবদ দেয় ১,৬২,০৩৭ টাকা) সুতরাং আনুমানিক বাৎসরিক 
লভা ১,৩৮*৯৪ টাকা। উভয় সম্পত্তির জন্ত দেয় রাঁজস্বাদির পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
হিসাব দিতেছি :--(১) সদর জমিদারী, গবর্ণমেন্ট রাজস্ব ৫*১৩৯৯ টাকা, এ 
সেস্‌ ১৪,৭৮৮ টাকা? অন্ত মালেকের খাজন! ৩৬,৭৪৩ টাকা, এ সেস্‌ ২,৩৩৮ 
টাকা । মোট দেয় ১,০৪,২৬৮ টাকা । (২) নহাটা সম্পত্ভি__গবর্ণমেন্টের 
,রাজন্ব ৩০২ টাকা এঁ সেদ্‌ ২০৬ টাক]; অন্ত মালেকের খাজনা ৫২,২৩৩ টাকা, 
&ঁ সেস্‌ ৫,০৯৮ টাকা, মোট ৫৭,৭৬৯ টাঁকা। উভয় সমষ্টি ১,৬২,০৩৭ টাকা । 

আজকাল সামান্ত জমিদার ব। তালুকদার পর্য্যন্ত দেশ ছাড়িয়া সহরে বাস 
করেন। প্রজার! বংসরের মধ্যে কখনও ভূম্বামীকে দেখিতে পায় কিনা সন্দেহ। 
রাজা প্রমথভূষণ সে প্রকৃতির ব্যক্তি নহেন। , তিনি বার মাঁস দেশে থাকিয়া 
প্রজার মঙ্গল বিধানের জন্ত সচেষ্ট থাকেন। ম্যালেরিয়া-জর্জরিত বশৌহরকে 
তিনি দ্বার চক্ষে দেখেন না । পরম্ত নিজের দেশকে স্নেহের কোলে টানিয়া 
লইয়া, তিনি প্রকৃত স্বদেশ-ভক্তের আদর্শ দেখাইয়াছেন। সে আদর্শ বোধ হয় 
বঙ্গের সকল ভূম্যধিকারীরই অনুকরণীয়। এজন্ত রাজা বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের 
নিকটও উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন । * 

আখগুল বিষুদ্দাসের তপোবলে নলডাঙ্গা জমিদারীর তিত্তি-পত্তন হইলেও 
সন্ন্যাসী বরহ্ধাগুগিরির কৃপাবলেই এ বংশের রাজ-গ্রী-লাভ ঘটিয়াছিল। তিনিই 





*. ১৯১৩ খৃষ্টান্ের ১লা জানুয়ারী তারিখে রাজা প্রমথভূষণকে “রাজ! বাহাছুর"' উপাধির 


নন্দ প্রদানকালে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারম।ইকেল যে প্রশংসা বাকা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার 
কতকাংশ উদ্ধত করিতেছি :_ 
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রাজা বাহাছুর প্রমথভূষণ দেব রায় 
নলডাঙ্গা [৪৭৪ পু 


শ্রীতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর থুলনার ইতিহাসের জন্ত 


81091505815115, £0. ৬0185, 


ব্রহ্মাগ্ুগিরি ৪৭৫ 


নলডাঙ্গার ইষ্টদেবতা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন; এখনও নলডাঙ্গায় 
সর্বত্র বহু প্রসঙ্গে তাহারই নাম কীত্তিত হয়। নুতরাং তাহার সম্বন্ধে যাহা 
কিছু জানা যায়, তাহা না বলা হইলে এ বংশের ইতিহাস শেষ হয় না। আমর! 
দেখিয়াছি, তিনি বহুবার নল্রডাঙ্গায় আঁবভূ্তি হইয়াছেন, কিন্তু কোথা হইতে 
আসিয়াছেন, তাহা বলা হয় নাই। এইবার তাহা বলিব। সন্যাসী র্গা্ড 
বঝ ব্রঙ্গানন্দ গিরি নবগঙ্গ। তীরে আগারখাদার অন্তর্গত কালিকাপুর আশ্রমে 
অবস্থান করিতেন। কখন্‌ সেখানে আসেন, আগ্রে নলডাঙ্গায় আসিয়া পরে 
সেখানে যান কিনা, এ সব প্রশ্নের কোন সমাধান করা যাল্ধুনা। বর্তমান 
মহকুম। মাগুরার অপর পারে প্রায় দেড় মাইল দুরে কালিক।পুর, উহ! সাধারণতঃ 
কালিকাতলার শ্মশান বলিয়৷ পরিচিত। কথিত মাছে, অতি প্রাচীনকাল 
হইতে এই শ্শানে একটি মঠ এবং ৬সিদ্বেশ্বরী মাতার বন্তাঙ্িত শিলাখণ্ড ও 
কালামুন্িগ্রতিষ্ঠিত ছিল। এক সময়ে রঙ্গমাচার্য নামে টট্টগ্রাম প্রদেশের এক 
সন্ন্যাসী তথায় মঠ-স্বামী ছিলেন। বহুকাল পরে যখন ব্রহ্মাগুগিরি নলডাঙ্গার 
অধীশ্বর শ্রীমন্ত রায় বা রণবীর খীঁকে দীক্ষিত করেন, সেই সময়ে তিনি এই 
কালিকাপুর মঠে বাদ করেন। তখন পূর্ববর্তী মঠ-মান্দর হীনাবস্থায় 
পড়িয়াছিল। গুরুর আদেশে রণবীর কালিকাপুরে সিধেশ্বরা দেবীর প্রকাণ্ড 
মন্দির ও সাধুদিগের বংসোপযোগী আশ্রম নিশ্মাণ করিয়া দেন এবং ২৫০ বিঘা 
নিক্কর ভূ-সম্পন্তি দেবোত্তর স্বরূপ দান করেন। রন্ধাগুগিবি বহুকাল জীবিত 
ছিলেন। রাজ! চণ্তীচরণ, ইন্ত্রনারায়ণ ও সুরনারায়ণ সকলেই তাহার শিষ্য । 
তাহার আদেশে ইন্দ্রনারায়ণের সময় নলডাঙ্গাতে কালিকাপুরের অনুকরণে 
৬পিদ্বেখবী নেবার মন্দির নির্মিত ও স্থুরনারায়ণের সময় উহার পুজার ব্যবস্থা 
হয়, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। 

্রহ্ধাগ্ডুগিরির অন্তর্ধানের পর কালিকাপুর মঠের দিকে পরবর্তী রাজাদিগের 
সুদৃষ্টি আর্ট হয় নাই। মঠস্বামীদিগের নিযুক্ত গোমস্তাদিগের অযত্ব ও 
্বার্থপরতার জন্য যেন ক্রমে উহার পৃজাপির অব্যবস্থা এবং মঠের দুরবস্থা হনে 
থাকে । শিলাখগ্ডখানি অপহৃত হয়, মন্দিরাদি ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হয়, পুজার 
ঘটি পরাস্ত স্থানান্তরে নীত হইয়া কোন প্রকারে রাতি-রক্ষা হইতে থাকে। 
মঠের স্থানটি পর্যন্ত নিজের সম্পত্িভুক্ত করিয়া কত জনে লাভবান হইবার চেষ্টা 
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করেন, কিন্তু দৈবপ্রতিবন্ধকতায় উহ সফল হয় নাই & সকলেই কাণগ্রস্ত বা 
নির্বংশ হইয়া গিয়াছেন'। এ জন্য স্থানটি ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে । 
প্রায় ছুই শত বর্ষ পরে, আজ .সাত আট বৎসর হইল অমলানন্দ নামক 

একজন ত্রাঙ্গণ সাধু * সন্যাস দীক্ষা লইবার পর স্বপ্লাদেশ অনুসারে এই স্থানে 
আসিয়। পুনরায় মঠ গ্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। মায়ের কৃপাকটাক্ষপাতে আবার 
কালিকাপুর জাগিয়াছে। অমলানন্দ কালিকাপুর মঠের প্রাচীন মন্দিরের 
ভরনস্তপের উপর নৃতন পাক! মন্দির নির্মাণ করিয়! তন্মধো এক অপুর্ব মুগায়ী 
কালিকা প্রতিম| স্থাপন করিয়াছেন। ছুইটি শব-শিশ্ত স্কদ্ধে করিয়! নীলবরণী 
গ্রাম শিব-বক্ষে নৃত্য করিতেছেন, 1 তাহার ভীষণা মৃষ্তির অন্তরাল হইতে দিব্য 
করুণ দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইয়৷ পড়িতেছে। আমার যশোহর-খুল্নার মধ্যে এই 
ভাবের এমন মুক্তি আর নাই। মুষ্তির উপর প্রাচটীরে উৎকীর্ণ আছে £-- 

প্কৃষেণ বলভদ্রেণ গোপৈঃ কংস-জিঘাংসুভিঃ 

সঙ্কেতকং রুতং তত্র মন্তরনিশ্চয়কারকম্‌। 

তদা সঙ্কেতকৈঃ সা চ সিদ্ধেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত 

সিদ্ধিগ্রদা ভোগদা,চ তেন দিদ্ধেস্বরী স্মৃত! ॥” 





*  অমলানন্দের পুর্ব নাম নৃত্য গোপাল মুখোপাধ্যায়। তিনি সেই নামেই পরিচিত 
এবং আঠারখাদায়ই তাহার নিবাদ ছিল। খড়দহ মেলের যোগেশ্বর পঙ্ডিতের সম্ভান গোবিন্দ 
চন্দ্র স্সীরগ্রাম হইতে আসিগ। আঠারধাদার চক্রবর্তী বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বাদ করেন। 
এই চক্রবস্তী বংশে মনোহর চক্রবর্তী নামক একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। গোবিন্দের 
পুজ মধূন্থদন, তৎপুত্র পার্ববতীচরণ, তৎপুত্র গোপালানন্দ ও নৃন্যগোপাল। গোপালানন্দ 
সঙ্্যাসী ; নৃত্যগৌগাল নিজ মাতুল বিমলানন্দ মরম্বতীর নিকট নর্যাস দীক্ষা লন এবং পরে 
সেই গুরুরই আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। নৃতাগোপাঁল ৮শীতল দেবীর ভক্ত সাধক | তিনি 
বসম্তরোগের অতি নুন্দর চিকিৎসা! করেন; তজ্জপ্ঠ তিনি মাগুরা অঞ্চলে সর্বত্র বিখ্যাত । 

1 কালিকা দেবীর ধ্যানে “কর্ণাবতংসতানীতশবধুগ্মভয়ানকাম্‌” অংশে শব স্থলে শর 
এই পাঠাত্তর আছে। সেজন্ত শবধূগল কর্ণতৃষসরূপে মূর্তিতে দেওয়া হয় না। ধ্যানাস্তরে কিন্ত 
স্প্টতঃ “বিগভানুকিশোরাত্যাং কৃতকর্ণাকতংসিনীম্‌* অর্থাৎ মাতা ছুইটি স্বৃত শিশুদ্বার! কর্ণ 
তৃষণ করিয়াছেন, এইরূপ আছে। এখানে সেই ধ্যানের মুস্তি সুন্দর. প্রকটিত হইপ্লাছে। 
বৃহৎ তন্ত্রসার, ২৩৯ পৃঃ | 


. টাচড়া-রাজবংশ ৪৭৭ 


সাধুজী বলেন অতি ুর্বকালে প্রাচীন মন্দিরে এই শ্লোকটি ইঞ্টক-ফলকে 
লেখ। ছিল। সে কথার মূল কি,জানি না।»যাহাই হউক, সিদ্ধেশ্বরী মাতাদ্র 
পুজা-প্রণালী দেখিয়। বড় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। কালিকাপুরের 
মহাশ্মশানে আবার আশ্রম খুলিয়াছে ; সাধু সহ্যাসী বা অভ্যাগ্ণতের আশ্রয়ের 
জন্ত আবার সে আশ্রম উন্মুক্ত হইয়াছে। শুনিয়াছি, আধুনিক সেটেল্মেণ্টের 
নির্ধারণে এই মঠের নিষ্করের কতকাংশের উদ্ধার হইয়াছে, কিন্তু উহার কত 
অংশ মায়ের ভোগে লাগিবে, তাহা জানি না। সেনিষ্কর নলডাঙ্গা রাজবংশের 
একটি চিরস্থায়ী কীর্তি! সে দিকে রাজা বাহাদুরের দৃষ্টি আক্কষ্ট হইবে কি? 


সপগুত্রিৎস্ণ পল্তিচ্ছেদ-_চ্গাচ্চ। জাজ নংস্ণ 


টাচ্ড়ার রাজ-বংশীয়েরা বাতস্ত গোত্রীয় “সিংহ” উপাধিধারী উত্তর রাটীয় 
কুলীন কায়স্থ। তাহার! মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো-কান্দী হইতে 
এতদঞ্চলে আসেন। তীহাদের পুর্ব ইতিহাস গৌরবময়। সংক্ষেপে সেই 
কথা অগ্রে বলিয়া লইব। উত্তর রাটায় কায়স্থদিগের কুল-কারিকা হইতে জানা 
যায়, খুষ্টীয় নবম শতীন্দীর শেষভাগে বাত্শ্ত গোত্রীয় অনাদিবর সিংহ অযোধ্ 
হইতে আসিয়া! উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত সিহেশ্বর গ্রামে বাস করেন। * মোগল 
আমলে এই স্থান সরিফাবাদ সরকারের অন্ততুন্ত ফতেসিংহ পরগণা বলিয়া 
উল্লিখিত।1 অনাদ্িবর অশেষ গুণান্থিত বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। 1 
অনাদিবর হইতে নবম পুরুষ ব্যাস সিংহ বল্লাল সেনের সহিত আহার-ব্যবহারে 
অস্বীক্কৃত হওয়ায় করাতের দ্বার! দ্বিখণ্ডিত হন। এজন্য তাহার নাম পকরাতিয়া” 





* মুশিদাবাদের ইতিহাস ( নিখিল নাঁথ ) ১৫১ পৃঃ 
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£ “রাপ। তৃপাল পুত্রশ্চ রাপা গোপাল সংজ্ঞকঃ। তন্যাত্রজোহন।দিবরসিংহ খ্যাতে! 
মহাবলী ॥ ধার্টিকঃ ঘতাবাদী চ জিতেন্দ্ি: সদাশয়ঃ : মহধনুদ্ধরে! বীরঃ কুলপ্রেষ্ঠঃ কুলাধিগঃ ॥ 
রাজকার্য]/পরিজঞ।তা সর্ব্কার্যাবিপারদঃ | পঞ্চাননের কুল-কারিকা। বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাস, রাজন্তকাও, ১২৭প্‌: 


৪৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ব্যাস। তৎপুত্র বনমালী সিংই বন কাটিয়া কান্দীতে ব্ললতি করেন। বনমালীর 
পৌন্র বিনায়ক ও প্রদেশের রাজ! হইয়াছিলেন। পরে রাজা বিনায়কের বংশীয় 
ছয় জন এবং ঘোষ বংশীয় ছয় জন, এই বার জন মাত্র উত্তর রাটীয় সমাজে মুখ্য 
কুলান বলিয়া গণ্য হন। রুমে এই সব কুলীনগণ কান্দী, জেমো, পাচথুপী 
প্রভৃতি নান! স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং এই সকল স্থান উত্তর রাটীয় 
কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থান হয়। যৌড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জিঝোতিয় ব্রাহ্মণ 
বংশীয় সবিতা রায় মানসিংহের সাহায্য জন্য পুক্রপৌভ্রসহ বঙ্গে আসেন এবং 
কিছুদিন পরে এই ফতেসিংহ পরগণার রাজা হন। সবিতা রায় যে সকল 
হিন্দু মুসলমান জমিদারকে পরাজিত করিয়া! এ পরগণা! দখল করেন, তন্মধ্যে 
একজন কায়স্থ রাজার উল্লেখ আছে; * [তিনি সিংহ-বংশীয় কেহ হইতে পারেন । 

যাহা হউক, জেমেো! ও কান্দীতে সিংহবংশীয়দিগের প্রধান স্থান ছিল। 
নতি রাজগণ কান্দীর সিংহবংশীয় এবং চাচড়ার রাজারা জেমোর 
সিংহবংশীয়। 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাধো বা মাধব সিংহ জেমোতে বাস 
করিতেন। কথিত আছে, কয়েক বিবাহে তাহার ২৭ পুত্র হয়, তন্মধ্যে 
রাঘবরাম সিংহ একজন। রাঘবরামের ছুই পুত্র-জ্যেষ্ট যজ্েশ্বর ও কনিষ্ঠ 
ভবেশ্বর। সম্ভবতঃ যজ্ঞেশ্বরের পূর্ব নাম রত্বেখ্র। তিনি একদা কিরূপে 
প্রতাপাদিত্যের যস্ত রক্ষা! করিয়া যজ্লেশ্বর উপাধি পান, তাহা! আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি (২৩৯ পৃঃ)। সবিতা রায়ের ফতেসিংহ দখল করিয়া বাদশাহী 
সনন্দ পাইবার বু পুর্বে উভয় ভ্রাতান্ন চাকরীর অনুসন্ধানে বাহির হন। 
যজ্েশ্বর বিক্রমা্দিত্যের রাজসরকারে আমীন দগুরে মুহুরীগিরি কার্ধ্যার্ত 
করেন) পরে গ্রতাপাদিত্যের সুনজরে পড়িয়৷ তাহার চাকরীর উন্নতি হয়। 
তিনি শেষ পর্য্যন্ত প্রতাপের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। টোডরমল্পের পর খন 
খা আজম বঙ্গের, স্ুবাদার হইয়া আসেন (১৫৮২ ) তখন ভবেশর রায় বঙ্গীয় 

2. পকারস্থাবনিপালঃ শুরসয়িদান্‌ যুদ্ধে তথা হড়ডিপান্‌। 


ফতোলিংহমুখক্ষিভারধিকূতো জাতোহি জিত্বেব তান্‌।” পুগুরীক-কুলকীত্তিপষ্টিকা। 
সাহিত্যরথী »রামেস্্দ্র ভ্রিবেদী এম। এ মহোদয় জস্মলাতে এই জিঝোতিয় ্রাঙ্গণকূল ই 


করিক্লাছিলেন। 





_ টাচড়া'রাজবংশ ৪৭ 


দেনা-বিভাগে কার্ধা করিত্েন। * খা আজমের সহিত গ্রতাপাদিত্যের প্রথম 
সংঘর্ষ হয় বলিয়া কথিত আছে; কেন হয়, তাহা জানা যায় না। এ সময়ে 
সম্ভবতঃ বসিরহাটের কাছে সংগ্রামপুরে এক যুদ্ধ হয়; সে যুদ্ধে ভবেশ্বর সিংহ 
বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়। খ! আজমের মনস্তষ্টি করিয়াছিলেন। খাঁ আজম সে 
যুদ্ধে নিহত হন -ঘটককারিকার এ উক্তি মিথ্যা । তিনি যুদ্ধের পর প্রতাপের 
সঙ্গে সন্ধি করেন এবং পরে বু বর্ষ বাঁচিয়া ছিলেন। তবে বঙ্গের জল বাঘ 
সহ করিতে ন| পারিয়া, তিনি বধ্সরাধিক কালের মধ্যে এ 'দ্রেশ ত্যাগ করেন। 
প্রতাপাদিতা যে ক্রমে শক্তিশালী হইয়া রাজাবিস্তার করিবেন, এবং সর্বাগ্রে 
উত্তরদিকেই হার দৃষ্টি পড়িতে পারে, ইহা তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন। 
এ নিমিত্ত তিনি প্রতাপের গতিবিধি লক্ষা করিবার জঙ্তা, যশোর-রাজোর 
সাগান্তে কেশবপুরের উত্তবধারে ভবেশ্বর সিংহকে কিল্লাদার নিযুক্ত 
করিয়া বসাইলেন এবং ব্যয় নির্বাহার্থ তাহাকে উহার পার্বর্তী সৈদপুর, 
মাদপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুব এই চারিটি পরগণার জমিদারী জায়গীর 
স্বরূপ দিয়া বাঁদশাহের নিকট হইতে পরে উহার সনন্দ আনিয়া দেন 
(১৫৮৪ )। ইহাই চাচড়া জমিদারীরও ভিত্তি; তখন হইতে ভবেশ্বরের 
“মজুমদার” উপাধি হয়। এ সময়ে ভবেশবব যেখানে আমিয়া ছাউনী 
করিলেন, তাহার নাম হইল--ভবহাটি এবং যেখানে তিনি প্রথম বাস করিলেন, 
তাহার নাম হইল-_সুলগ্রাম। এই স্থান সৈদপুর পরগণার ন্তর্গত। এখানে 
তাহার গড় কাট। বাড়ীর চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাঈ। চারি বৎসর পরে এইস্থানে 
ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। | 

ভবেশ্বরের ছুই পুক্র-_মহতাব রাম বা মুকুট এবং বিনোদ সিংহ। মহতাব 
সাধারণতঃ মুকুটের অপত্রংশে মটুক বলিয়া পরিচিত। পিতার মৃত্ার পর 





*. টাচড়। সংক্রান্ত প্রাচীন কাগজ পত্রে দেখ? যায়, ভবেশ্বর মজুমদ!র ৯৭৫ সাল হইতে 
৭৯৫ সাল পর্যন্ত (১৫৯৭-১৫৮৮ থ$)২১ বর জমিদারী করিয়াছিলেন । তাহা হইলে 
ধরিয়া লইতে হর যে পাঠান আমল হইচে তিনি থানাদারী কার্য করিতেন এবং মোগল আমলে 
পুরাতন কন্রচারীকে পরিঙ]গ করা হয় নাই। এ কথার অন্ক কোন প্রমাপ দাই। তবে তিনি 
তে অযোধা! হইতে থা আজমের সঙ্গী হইয়া এদেশে জাসেন নাই, তাহা মত্য। ঠাহীর পুর্ব 
পুরুষেরা বহু শতাবী ধরিয়া এদেশে বাস করিয়াছেন এবং তিনিও হয়ত$ খা জাজমের 
আগমনের পুব্বে োগলদিগের কর্ণাচারী হইয়াছিলেন। 


8৮০ যশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


মহতাবই কিল্লাদার হন। সুতরাং মজুমদার উপাধি ও জারগীর তাহীরই দখলে 
থাকে। বিনোদ জমিদারী পান না। তাঁহার বংশধরগণ নিকটবর্তী দেবিদাসপুরে 
ও তথা হুইতে সখ পুকুরিয়ার ধারে খড়িঞ্চা প্রতৃতি স্থানে বাস করেন। 

প্রতাপাদিত্যের সহিত মোগল-সংঘর্ষ ক্রমে ঘনীভূত হইবার উপক্রম হইলে 
মহতাবরাম মুলগ্রাম ত্যাগ করিয়া ৮ মাইল উত্তরে খেদরাপাড়া৷ নামক স্থানে 
আতিয়া এক বিস্তীর্ণ বাওড়ের সন্নিকটে গড়-বেষ্টিত প্রকাণ্ড বাটা নির্মাণ করিয়া 
বাস করেন। এখনও সেখানে রাজ বাড়ীর ভগ্নীবশেষ বিগ্ঘমান। মহতাঁব রাম 
সেই খানেই ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষ ঠিক রাখিয়া চলিতেন; মোগলের 
জায়গীরদার হইলেও প্রতাপের সহিত তাহার সম্প্রীতি ছিল এবং সন্্রীতির মুল 
তাহার জোষ্ঠতাত ষজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর এই স্থানেই প্রথমে শ্তামরায় বিগ্রহ 
আনিয়া! প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহের সেবার জন্ত প্রতাপ যে বিস্তীর্ণ দেবোত্তর 
সম্পত্তি দিয়াছিলেন, তাহা! পূর্বে উল্লিথিত হইয়াছে ( ২৩৯পৃঃ )। 

মানসিংহ যখন লসৈন্তে প্রতাপের বিরুদ্ধে আসেন, তখন মহতাবরাম তাহার 
অধিকাংশ সৈন্য লইন়্] গিয়! তাহীর সাহায্য করেন। মোগলের কর্মচারী হিসাবে 
ইহা তাহার কর্তবা ছিল; ভবাননের মত তীহার স্কন্ধে বিশ্বাসঘা হকতার দোষ 
চাপাইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। প্রতাঁপের সহিত সন্ধি করিয়া যখন মানসিংহ 
প্রত্যাগমন করেন, সম্ভবতঃ তখনই মহতাঁব রাজোপাধি পান। বংশ-পরম্পরায় 
যেমন ক্রমে ক্রমে যশোর-রাজোর অধিকাংশ পরগণা মহতাবের বংশধরদিগের 
করায়ত্ব হইয়া পড়িতেছিল এবং নুরনগর রাজবংশের পতন হইয়া গেল, তখনই 
তীহারা “ষশোহরের রাজা” বলিয়া কীন্তিত হইলেন। প্রতাপের পতনের পর ১৬১০ 
ুষ্টান্ধে যখন ইনায়েৎ খা যশোহর রাজ্যের প্রথম ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন, তখন 
মহতাব রামের কিন্লাদার পদ আর রহিল না এবং তীহার নিষ্কর জায়গীরও বন্ধ 
হইল। তখন ইসলাম খী। মহতাবের জায়গীর প্ররুতভাবে জমিদারীতে পরিণত 
করিয়া দিয়া তাহার রাজস্ব নির্ধারিত করিয়া দিলেন । ৭ বৎসর এইভাবে রাজন্ব 
সরবরাহ করিয়া! রাজত করার পর মহতাব রায়ের মৃত্যু হয় (১৬১৯)। * তিনি 
পৈতৃক ৪ পরগণার জ্মিদার ছিলেন। ন্‌ 
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টাছড়! রাজবংশ ৪৮১ 


মহতাব রায়ের কনদর্প, গোপীনাথ. মধুস্দন, শ্রীরাম ও রাজারাম এই পাঁচ 
পুক্পের উর্লেখ আছে। তন্মধ্যে কদর্প জ্যেষ্ঠ এবং তিনিই রাজ্যাধিকারী হন। 
অন্ত পুত্রগণের সন্তান ছিল কিনা জানা যায় না। কন রায় ১০২৭ হইতে 
১*৬৫ সাল পধ্যস্ত ( ১৬১৯-১৬৫৮ ) ৩৯ বৎসর রাজত্ব করেন। * তিনি 
পৈতৃক আমলের চারি পরগণা ব্যতীত আর পাঁচটা পরগণা নূতন লাভ করেন ;- 
দাতিয়া ও ইস্লামাবাদ ( ১৬৪৩), খলিসাথালি ( ১৬৪৭ ), বাগমারা ও সাহাজাত 
পুর। স্থতরাং তাহার মোট জমিদারী ৯ পরগণ!। কনর্গ রায় বাঙ্গালার 
সুবাদার শাহ সুজার স্হিত সাক্ষাৎ ও উপহার প্রদান করিয়া বদ্ধিত সম্পত্তির 
সনন্দ গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে নিয়ম হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ক্ষত 
জমিদারকে পৃথকভাবে রাজন্ব প্রেরণ করিতে হইবে না) এ সকল জমিদারী 
নিকটবর্তী একজন প্রবল জমিদারের সামিল করিয়৷ দেওয়া! হইত, রাজস্ব তাহার 
হস্তে দিতে হইত এবং তিনি এ রাজস্ব নবাব সরকারে দিতেন। অনেক সময় 
ক্ষ্র জমিদারদিগের রাজস্ব বাকী পড়িলে, তিনি বাকী টাকার জন্য জমিদারী 
কোবল! করিয়! লইয়া নিজেই রাজন্বের সরবরাহ করিতেন এইভাবে অনেক 
জমিদারী প্রবল জমিদারের হাতে আসিত। কনর্পের পাচ পরগণাও এইভাবে 
অর্জিত হয়। 1 

রাজ৷ কনর্পরায় খেদাপাড়! হইতে উঠিয়া আসিয়া ইমাদপুর পরগণার অন্তর্গত 
: টাচড়া গ্রামে বসতি করেন। স্তর! চাচড়া রাজধানীর তিনিই স্থাপর়িতা । 
কখিত আছে, তিনি স্বপ্লাদেশে এইস্থানে আসিয়া একটি প্রাটীন ৮কালীতলার 

*. ওর়েষ্টল্যাও সাহেব কনর্পেয় রাজত্‌ ১৬৪৯ খুঃ পধ্যন্ত ধরিপ্জাছেন, সম্ভবতঃ তিমি 
বাঙ্গাল। ১,৬৫ সালকে ব্রমক্রমে ১০৫৬ ধরিয়া লইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন কাগজে কন্দ্প রায়ের 
রাজত্ব ৩৯ বৎসর বলিগ্না লিখিত আছে। 

+ প্রাচীন কাগজ পত্রে পরগণ! ধাঁতিয়ার ইতিবৃত্ত ঠিক এইরূপ লিখিত আছে ;-. 
“সাবেক জমিদার আরজান উল্যা চৌধুরী ( নগরঘাট )।/* আনা অংশ, পরুষরাম সিদ্র /১ ও 
রুনি কান্ত সিত্র ৮* আনা যে|ল আনা এই ৩ জনের ছিল, কন্দর্প রায়ের সামিল ছিল পরে 
অনেক ফর বাকি পড়িলে সরবরাহ করিতে ন1 পারিলে বাকিতে কবল লিখিয়া দিলেন ১০৪৯ 
সাল।” অন্কান্ত পরগণা দখলেরও এইরূপ বিষরণ পাও] যায়, মবই একরকম, হৃতরাং 
উদ্ধৃত করা অনব্ক। 

৬১ 


৪৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কাছে রাজধানীর স্থান নির্ধারণ করেন। * চীচড়া একটি সদর স্থান) উহার 
পার্বতী মুড়নী প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত সহর? ভৈরব তখন বেগবান প্রবল 
নদ) মুডলী হইতেই খীঁজাহান আলির দুইটি রাস্তা পূর্ব ও দক্ষিণ মুখে গিয়াছিল ) 
এখনও টাচড়া হইতে খেদাপাড়া দিয়! ব্রিমোহানী পর্যযস্ত এ রাস্তা বর্তমান আছে। 
এ রাস্তায় উত্তরমুখে আমিলে তৈরবের অদূরে টাচড়াই নির্বাচন করিবার মত 
উপযুক্ত স্থান। কনরপরায় যেখানে রাজধানী করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, 
তাহার নিকটে চাদ খা নমক এক মুসলমান তালুকদারের বিস্তৃত গড় বেষ্টিত 
বাড়ী ছিল; তিনি অবশ্ত কন্দর্প রায়ের অধীন স্বত্বাধিকারী, কারণ ইমাদপুর 
পরগণা৷ বহুদিন হইতে ভবেশ্বরের জমিদারীতুক্ত। কনর্প রায় টা খাকে 
স্থানান্তরিত করিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে রাজবাটার দৈরধ্য প্রস্থ 
প্রত্যেক দিকে প্রায় সিকি মাইল হইবে। উহার চারি পার্খে প্রায় ৫০৬* ফুট 
বিস্তৃত পরিখা দ্বার! পরিবেষ্টিত হইল। তাহার কোন কোঁন অংশে এখনও জল 
থাকে । টাদ খাঁর গড়কাট! বাড়ী এখন ফল বৃক্ষের বাগান, উহার চারিধারে 
গড় এবং মৃত্তিকার উচ্চ টিপি রহিয়াছে । 

প্রতীপের পতনের পর যজ্েশ্বর আসিয়া মহতাঁবরামের সহিত যোগ দেন। 
তৎপূর্ে শ্তামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার বৃত্তির মহল অধিকৃত হইয়াছিল। 
পূর্বে বলিয়াছি, সৈদপুর প্রভৃতি চারিটি পরগণ! চাকরীর জন্য ভবেশ্বরের জায়গীর ; 
তাহার মৃত্যুর পর সে চাকরীতে তৎপুত্র মহতাবই বহাল হইয়াছিলেন, স্থৃতরাং 
জায়গীরও তাহার হয়। ইস্লাম খা নবাবের সময় এঁ জায়গীরই জমিদারী স্বরূপ 
মহতাবের সম্পত্তি হইয়াছিল স্বতরাং এ সম্পত্তিতে যন্তরে্বরের কোন প্রাপ্য অংশ 
ছিল না। এজন্ত তিনি ব! তীহার পুত্র অংশ ভাগী হইতে পারেন নাই। তবে 
তিনি ত্রাতুল্ুত্রের সংসারতুক্ত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ কন্দপ্পরায় যখন চীচড়ায় 
উঠিয়া আসেন, তখন যজ্ঞেশ্বর জীবিত ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে চাচড়া 
রাজবাটীতে কারুকাধ্য যুক্ত সুন্দর বাঙ্গালা মন্দির নির্মীণ করিয়া! উহাতে তাহার 


* এধনও সেই কালীতলার প্রকাণ্ড প্রাচীন অন্বথ বৃক্ষ সাক্ষিষরূপ দীড়াইয়। জাছে। 
তেমন পুরাতন বৃক্ষ এ দেশে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। উহ্ারই পারে রাস্তার গায়ে যে পুকুরটি আছে 
তাহার নীম কালীমাগর। বটবৃক্ষের অনতিদূরে কন্দর্প রায়ের আমলের কালীমন্দির আছে, 
সেখানে দেবীসূত্ঠি ন। থাকিলেও ঘটে নিত্য পুজ। হয়। 


টাছড়া রাজবংশ ৪৮৩ 


ইষ্ট-দ্বেতা শ্তামরায় বিগ্রহ গ্রতিষ্ঠঠা করেন এবং জীবনের স্বপ্লাবশিষ্ট কাল ধর্ম 
সাধনায় কাটাই! দেন। 

এখনও শ্তামরায় বিগ্রহ আছেন, কিন্ত সে সুন্দর জোড় বাঙ্গালা নাই। সেই 
বাড়ীতে পুর্ব পোতার একটি আধুনিক মন্দিরে তাহার পৃজ| হয়। ঠাচড়া রাজ- 
বংশের অনেক জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়াছে, কিন্তু গ্রভাপাদিত্যের প্রদত্ত শামরায়ের 
দেবোত্তর এখনও আছে এবং সিদ্ধ নিষ্ষর স্বরূপ গবণমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। 
শ্তামরায় কষ্টি পাথরের কৃষ্ণমূর্তি, তৎসহ রাধিকা নাই। আজ চীচড়া রাজবংশের 
হীনদশা হইলে কি হয়, শ্ঠামরায়ের সেবা! রাজোচিত ভাবেই চলিতেছে । * 
যজ্েশ্বর এবং তাহার পুত্র ও পৌত্র চাচ্ড়ীতে বাস করেন। ত্তীহাদের বসতি 
বাটার ভি! এখনও আছে । যঞ্জেশ্বরের প্রপৌজ্র গোবিনরায় চাচ্ড়া ত্যাগ 
লাউড়ী গ্রামে এবং তৎপুত্র রামেশ্বর সাড়াপোলে আসিয়! বাস করেন। 1 
মন্দেশবরের বংশধরেরা এক্ষণে সীড়াপোল, খড়িকি, মগ্ডলগাতি ও রূপদিয়! গ্রভৃতি 
গ্রামে বাস করিতেছেন। 

রাজা কন্্পরায়ের মৃত্যুর পর, তাহার একমাত্র পুল্র মনোষ্কর রায় রাজতক্তে 
বসেন । তিনি ১*৬৫ সাল হইতে ১১১২ সাল পধ্যন্ত (১৬৫৮-১৭০৫ খৃঃ) ৪৭ 
বৎসর রাজত্ব করেন । তিনিই এই বংশের সর্ব প্রধান ব্যক্তি, তাহার সময়ে এই 
রাজ্য উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তিনি পৈতৃক আমলের ৯টি পরগণা ব্যত্তীত 
আর ১৫টি নূতন পরগণ! অধিকৃত করেন। এই পনরটির মধ্যে রামচন্তরপুর 





* *প্ঠামরার়ের পুজার প্রাতে ৩* সের চাউলের নৈবেগ্ত হয় এবং তছুপযোগী প্রব্যাদি 
থাকে । পুরান্তে সে নৈবেস্ক ভাগ করিয়! নিকটবর্তী ১০১১ ধর ত্রাপ্গণ বাড়ীতে বিভরিত হয়। 
বিকালে /৮৫* সের ছুষ্ধ এবং সন্দেশাদি মিষ্টার দিয়! ঠাকুরের বৈকালিক হয়, তাহা 
অতিথি ও ব্রাঙ্গণগণের ভোগে লাগে । মহারাজ প্রতাপাদিত্য »স্ঠামরায় বিগ্রহ্থের জন্ত যে 
দেবোত্তর দেন, টাচড়াবংশের পরবও। রাজগণ কর্তৃক তাহ! বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রপ্ত হয়। এখন 
দে দেষোত্বরের পরিমাপ ২৫০**/ পঁচিশ হাজ।র বিধা। উহ। এক্ষণে খুল্ন। কালেক্টরীর ৩২ বি 
তৌজিতৃত্ক সিদ্ধ নিষ্কর | 
1 লাড়াপোল নিবাসী রামেশ্বরের ধারা এই ;_যস্তেস্বর হইতে গণন| করিয়া ৪র্থ পুরুষ 
রাষেম্বর তৎপূ্র € রাষচরণ ও রামনারায়ণ-_৬ রাঁসকৃঞক-_৭ বিশ্বনাথ--৮ কীত্িচন্র--৯ 
মঈক্র--১* হতীন্্ প্রভৃতি এখনও সাড়াপোলে বাম করিতেছেন। « রাখ নারায়প-_-৬ 
পঞ্চা নন--৭ ুরগুচরণ-_৮ ধর্ম নারাহণ_-৯ কালীপ্রসর--১+ সারদাপ্রসন্্। 
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চাচ্ুংড়া। ল্লাজনবৎস্ 
_অনাদিবর সিংহের অধস্তন বংশধর, বাত গোত্রীয়, উত্তর-রাটীয় কুলীন, 
মি 


রাঘবরাম সিংহ 
(মাং জেমে, মুর্শিদীবাদ ) 





টি | 
রত্বেখ্বর বা যজ্ঞেশ্বর সিংহ ভবেশ্বর সিংহ মজুমদার 
] €সাং মুলগ্রাম, 
( বংশীয়গণের বাস, সাড়াপোল, মৃত্যু ১৫৮৮ খৃঃ) 


রূপদিয়, মণ্ডলগাতি প্রভৃতি স্থানে)" ] 
17 ূ 
মহতাব বা! মুকুটরাম রায় মজুমদার বিনোদ রায় সিংহ 
(মূলগ্রাম ও খেদাপাড়া, ১৫৮৮-১৯১৯ ) | 
( বংশীয়গণের নিবাস খড়িঞ্চি, 
1 ] দেবিদাসপুর প্রভৃতি স্থানে ) 


রাজা কন্দর্প রায়  গোপীনাথ 
(টাচ্ড়া, ১৬১৯-৫৮) প্রভৃতি 
| 


রাজ! মনোহর রায় 
(১৬৫৮-১৭০৫) 
| ০ 2 ্ ] 
রাজা কষ্ণরাম রায় শিবরাম রাজ শ্তামসুন্দর রায় 








(১৭*৫-১৭২৯) (চারি আনা অংশ) 
টিসি রলরাজিরা যারা ১৭৩১-১৭৫০ 
[ ] 
রাজ। শুকদেব রায় রামভীবন রায় রামগোপাল রায় 
১৭২৯-১৭৪৫ €(১৭৫০-১৭৫৭ ) 
(বার টা অংশ) 
. রাজা নীলকণ্ঠ রায় 


(১৭৪৫ ১৭৬৪) 


টছড়। রাজবংশ 5৮৫ 


রাজা নীলকণ্ঠ রায় 


] 
রাঞজ শ্রীকণ্ঠ রায় রক রায় 
(১৭৬৪-১৮০২ ) ] 
] ুদ্রকষ্ঠ 
রাঞ্জা বাণীক্ঠ রায় 
(১৮০২-১৮১৭ ) 
] 
রাজা বরদাকষ্ঠ রায় বাহাদুর / 
€(১৮১৭-১৮৮০ ) 
26:৮2:41 -2778--5 
[ |" ] 
রাজা জ্ঞানদাকণ্ মানদাকণ্ঠ হেমদ্াকণ্ঠ 


] ] 
কুমার ক্ষিতীশকণ ইরা রি 
(দত্তক) কুমার সীশকঠ কপ জল + 





(৯৮২), চ্ুটয়া (১৬৯৪), ইপপুর ্ ১৬৯৬ ) এবং জিত ১৬৯৯) এই 
চারিটি পরগণা খুব বড়, এবং কিসমৎ তালা, ভাটলা, শোভনা, ফলুয়া বা ফয়লা, 
ও শ্রীপতি কবিরাজ এই ৫টি ক্ষুদ্র পরগণা । ইহা ছাড়া ১৬৮০ খ্ষ্টান্বে কিসমৎ 
কলিকাতা, পাইকান, মানপুর, শিলিমপুব, পানওয়ান বা পাওনগড় ও বোরো 
নামক ৬টি পরগণ। কিছুদিনের জন্ত তীহার ভাতে আসিয়া পরে তাহার পুত্রের 
সময় বেদখল হইয়া যায়। মনোহর রায় সাবেক ৯ ও নূতন ১৫. এই মোট ২৪টি 
ছোট বড় পরগণার জমিদার ছিলেন । কেমন করিয়া তিনি এই সকল পরগণা . 
হস্তগত করিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে তাৎকালিক দেশের অবস্থার একটু 
পর্ধ্যালোচনা৷ করিতে হইবে । 

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সায়েস্তা থা পটুগী ও মগ দগ্সাদিগকে পরুদস্ত ও 
উৎসর় করিয়া দেশে শাস্তি আনিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার ১৬৭৯ অবে 
ঢাকায় আসিয়া! পুনরায় ১* বসরকাল নির্কিবাদে শীসন করেন। সে সময়ে 
দ্থাছবৃত্ত কেহ মাথা উচু করে নাই ; শিক্প-সাহিত্োর উন্নতি হইয়াছিল; ঢাকার 
হুক্ষবন্থ ও সায়েস্ত'খানী স্থাপত্য খ্যাতিগ্লাভ করিয়াছিল; সর্বোপরি শন্তের মুল্য 
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অতান্ত স্বুলভ হইয়াছিল, টাকায় আটমণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছিল। 
শাস্তিস্থথে ক্রীড়া কৌতুকে লোকে যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলিয়া যাইতেছিল। ফৌজদার 
মুরউলা| খা কিরূপে ন্খাবিলাসে তৈলাক্ত নাসিকায় ঘুমাইতেছিলেন, তাহা আমরা 
পূর্বে দেখিয়াছি। সভাসিংহের বিদ্রোহকালে স্বল্প সৈন্য সংগ্রহ করাও তাহার 
পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল। এ নুরউল্যার সহিত মনোহর রায়ের বন্ধু 
স্থাপিত হইয়াছিল। শুধু যে মনোহরেরই মে বন্ধুত্বের প্রয়োজন, তাহা নছে; 
তাহার মত প্রবল জমিদারে্ষ সহিত সন্ভাব না রাখিলে শ্ুরউল্যারই তিষ্ঠিয়। থাকা 
দায় হইত। মুরউলার সাহায্যে ঢাকায় নবাব-দরবারেও মনোহরের প্রতিপত্তি 
হইল। নিকটবর্তী সমস্ত জমিদারের মালগুজারি তীহার সামিল হইল। কন্দর্পের 
মত মনোহরও সেই স্থৃবিধায় পরগণার পর পরগণা দখল করিতে লাগিলেন । 
ছোট বড় সকলকেই তাহার শরণাপন্ন হইতে হইত। যিনি রাজস্ব দিতে পারেন, 
ভালই, নতুব। মনোহর রায় ধার দিয়া সময় মত টাক! পাঠাইয়া নবাব সরকারে 
বিশ্বাস অক্ষু€ রাখিতেন। যাহার! টাকা দিতে পারিতেন না বা বিরোধ করিতেন, 
মনোহর নিজ হইতে তাঁহাদের টাকা দিয়া পরে নিজের নামে তাহাদের 
জমিদারী সনন্দ লিখাইয়। লইতেন। সুতরাং যাহাদের সম্পত্তির উপর তাহার 
লোভ বা আক্রোশ হইত, গুপ্তভাবে তাহাদের সর্বনাশ সাধন করাও তাঁহার 
পক্ষে অসম্ভব ছিল নাঁ। মনোহর রায় যে সকল জমিদারী দখল করিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে কোন্টি স্তায়তঃ বা কোন্টি অন্তায় ভাবে অর্জিত হইয়াছিল, তাহ 
এক্ষণে স্থির করিবার উপায় নাই। পরগণার প্রাচীন হিসাব খুলিলেই দেখা যায়, 
সমুদ্রে নদী পতনের মত জমিদারীগুলি মনোহরের করতলে পড়িয়াছিল। 
তিনিই চাচ্ডার জমিদারীর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা । 

মনোহর যেমন নানাভাবে জমিদারীর অসম্ভব আয়বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি 
রাজধানীর সৌষ্টববৃদ্ধি কার্যে, ধর্শান্ষ্ঠানে এবং দানধ্যানে যথেষ্ট অর্থব্যয় 
করিতেন। তাহারই সময় হইতে মহাসমারোহে ছুর্গোৎসবাদ্ির অনুষ্ঠান আরব্ধ 
হয়। তিনি রাজবাটীর পার্থ এক প্রকাণ্ড শিব মন্দির নির্াদ করেন। এবং 
উহার পার্থ "শিবসাগর* নামক দীঘি খনন করেন। মন্দিরটির সম্ভুখভাগ 
প্রাচীন ধরণে নানা কাকুকার্ধা-ধচিত। পূর্বদিকে উহার সদর, সেই দিকে 
দীদি। সন্খে প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে £_ 





টাচড়ার শিবমন্দির [ ৪৮৭ পৃঃ 


শীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত হশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


802 ডৈ0১08 £৮, ০05, 


টাচ রাজবংশ ৪৮৭ 


“শাকে নাগ-শশাহর্ত-্বরে প্রাসাদ উত্তমঃ | 
শ্রীনোহর রায়েন নিরমারজি পিণাকিনে ॥ 
ওভমন্ত শকাবা ১৬১৮।৮ 
নাগল৮, শশাঙ্ক _১, থতু -৬, শ্বর (কামদেব )-১) অঙ্গের বাম! গতিতে 
১৬১৮ শকাব্দ! বা ১৬৯৬ থৃষ্টাব্ধ হয়। এই বৎসর সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ইশপপুর 
পরগণা দখল করা হয়। & 
এই সময়ের মহম্মপুরের রাজা সীতারাম রায় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। 
যশোহর জেলার তখন তিনটি ভাগ ধরা যায়; দক্ষিণে চাচ্ড়া রাজ্য, পশ্চিমে 
মামুদশাহী বা নলডাঙ্গা রাজা, উত্তর ও পূর্বে ভূষণ রাজা, সে ভূষণার জমিদার 
সীতারাম, তাহার কথা পরে বলিব। তৈরবনদের উত্তরাংশ প্রায় সকলই তিনি দখল 
করিয়া লন। সেদিকে মনোহরের ও জমিদারী ছিল; সীতারাম তাহার রাজস্থের 
দাবি করেন; চতুর মনোহর রায় উদীয়মান সীতারামের সহিত সন্তাব স্থাপন করেন 
এবং তাহার কন্ঠার বিবাহকালে সীতারাঁমকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয়েই 
উত্তর রাটীয় কায়স্থ। এ সময়ে সীতারাম রাজাজয় কাধ্যে স্থানান্তরে ছিলেন এবং 
ছুইমাস পরে নিমন্ত্রণ র্ষার্থ সসৈন্তে যশোহরের সন্নিকটে নীলগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত 
হন। এই সময়কার একটি গল্প আছে। সীতারাম যখন শুনিলেন, সীতারামের 
আগমনের অপেক্ষা না করিয়া নির্দিষ্ট শুভদিনে বিবাহ হক! গিয়াছে, *তর্থন 
তিনি অতাস্ত রষ্ট হইয়া কহিলেন *শুভদিন | কিসের দিন আর ক্ষণ? যেদিন 
মীতারাম রায় পদার্পণ করিবেন, সেই দিন চাচ্ড়ার উভদিন বলিয়া গণ্য কর! 
উচিত। ভদ্র লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান ! রাঁজাকে বাইয়া! বল আমাকে 
কর প্রদান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, নচেৎ যুদ্ধের জন প্রস্তুত হন” কমি! 





*. পুরাতন কাগজপত্রে ইস্পপুর জমীদারীর পতন প্রসঙ্গে রি এইরূপ লিখিত 
আছে $ “সাবেক জঙ্গিদার কালিদাস রায় ও পরমানদা রায় ও রামকুফ দত, রাঁমনারায়ণ 
দত্ত, রামজীবণ দত্ত ইহার! ছিল | মাঁলগুজারি মনোহর রায়ের সামিল ছিল! পরে অনেক 
বাকী আটকিলে সরবরাহ ফিতে না পারিয়া বাঁকিতে কবল! করিয়! দিলেক। বেক 
কমিদারের সন্তংন বেব।কদী ও পেকাটা গ্রামে বর্তমান আছে।” কাঁলিদীন রায় তাপা. 
দিত্যের লেনাপতি ও এরতিহাসিক ব্যক্তি। তাহার প্রসঙ্গে পূর্বে হার ৪ কথ! 
বলয়াছি। ঢু ্ 


৪৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কর্মচারীর প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনিয়া কর প্রদান করিয়৷ সীতারামের ক্রোধাগ্নি 
হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন” * এই গল্পের আবার রপাত্তরও আছে। কেহ 
বলেন, সীতারাম প্রবল হইয়! উঠিলে, একদা মহম্মদপুরে তাহার অনুপস্থিতির 
সুযোগ পাইয়া মনোহর ও ন্ুরউল্যা এই ছুষট বন্ধুতে সৈন্ত সহ বুনাগাতি পর্যন্ত 
অগ্রসর হন, এবং লীতারামের দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের ব্যবস্থায় বার্থ 
মনোরথ হইয়া রাত্রি যোগে পলায়ন করিয়া ফিরিয়া আসেন; তাহারই প্রতিশোধ 
লইবার জন্য ীতারাম ইশপপুর পরগণার কতকাংশ দখল করিয়া সসৈন্ভে নীলগঞ্জে 
উপস্থিত হন এবং মনোহর খাজনা দিয়! বশ্যত| স্বীকার করিলে ফিরিয়া যান। 1 
শেষোক্ত বিবরণই সত্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ নুরউল্যার বীরত্বের কথা আমরা 
জানি, মনোহরের চতুরতা ভিন্ন বীবদর্পের কোন পরিচয় কখনও পাই না 1. 
১৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজ! মনোহর রায়ের মৃত্যু হয়। তাহার তিন পুত্র ছিল, 
কৃষ্ণরাম, শিবরাম ও শ্ঠামনুন্দর। ; তন্মধো জোষ্ঠ কৃষ্ণরাম রাজ্যাধিকারী হন; 
শিবরাম অল্পদিন পৰে অপুত্রক মারা যান; শ্ঠামস্ুন্দর রাজ্যাংশ পাইবার জন্য 
চেষ্টিত ছিলেন বটে, কিন্তু তখন কোন ফল হয় ন|। কৃষ্ণরাম পিতার মত 
পরাক্রান্ত এবং কৌশলী ছিলেন। তিনি ১১১৩ হইতে ১১৩১ সাল পর্যাস্ত 
(১৭৯৫-১৭২৯ থুঃ) ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তীহার সময়ে পূর্বের ২৪ 
পরগণা ছিল এবং তিনি ২০টি নূতন পরগণা লাভ করেন। $ এই মোট ৪৪ 





* "বান্ধব" পত্রে (জগন্বস্ধু ভদ্র লিখিত) রাঁজ1! সীতারাম রায় প্রবন্ধ, ১২৮১) মাঘ. 
১৯৭ পৃঃ ী 
1 *অমৃত বাজার পত্রিক।" ( বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত ) ১২৭৫। ১১ই বৈশাখ ; “মানসী 
ও মর্ঘযাণী,” পৌধ। ১৩২৩, ৫৩৭পৃঃ 
$. ওর়েষ্টপ্যাওড মহাশয় হয।মহুন্দরকে কৃক্করামের পুত্র এবং শুকদেব রায়ের ভ্রাতা 
বলিয়। উল্লেখ করিয়া একটি মন্ত তুল করিয়াছেন। 9. 46 
$ পুরাতন হিমাব পত্র হইতে এই নব লন্ধ২* পরগণার নাম যাহ! পাইয়াছি, দখলের 
তারিখ সমেত তাঁছা দিতেছি £_রাঙ্গদিয়া, রছিমাবাদ ও সৈরদমামুদপুর (১৭১২) ; মাগুর 
ঘোন1 (১৭১৪); ভেরচি (১৭১৫) ) রায়মঙ্জল ও বলার মূকুদাপুর (১৭১৬); ্পদগহ। 
(১৯২৭); হোসেনপুর, নুরনগর, সাহদ, শোভনালি, বাজিতপুর, রহিষপুর, ইসজামাবাদ, 
রেকাব বাজা (1), ধুলিয়াপুর, সহরতপুর, শাহাপুর, ও হোসেনপুর, (১৭২৬)। ইহার মধ্যে 
বাঞ্জিতপুর পরগণা নদীয়ারাঞজের নিকট হইতে রিদাহত্রে পাওয়া যার। ভপরি উক্ত 


টাচ্ড়া রাজবংশ ৪৮৯ 


পরগণার মধ্যে ১৭১৫ হইতে ১৭২৯ থৃঃ মধ্যে ক্রমান্বয়ে কিমমত কলিকাতা, 
পাইকান প্রভৃতি ৬টি পরগণা বেদখল হইয়া যায়। স্থতরাং অবশিষ্ট ৬৮ পরগণা 
তাহার দখলে ছিল। ইহাই রাজাবৃদ্ধির শেষ সীমা । মুর্শিদকুলি খা, ৯৭২২ 
ৃষ্টাবে কৃষ্ণরামকে ইশপপুর বা যশোহর জমিদারীর সনন্দ প্রদান করেন। সে 
সময় ২৩টি পরগণায় ১৮৭,৭৫৪ টাকা! জমা ধাধ্য হয়। কৃষ্ণরামের বাকী পরগণা 
গুলি ১৭২২ খৃষ্টাবের পর অধিকৃত হয় বলিয়া মনে করি। 

রাজা ক্ৃষ্ণরামের মৃত্যুর পর তৎপুল্র শুকদেব রায় রাজা হন ( ১৭২৯ )। 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। শুকদেব দুই 
বৎসর মাত্র ষোল আনা সম্পত্তি ভোগ করেন, পরে উহার বিভাগ হয়। 
মনোহর রায়ের বিধবা রাণী তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র 
গ্ামসুন্দরের প্রতি পক্ষপাতিনী হইয়া তাহাকে চারি, আন! সম্পত্তি দিবার 
জন্ত গুকদেবকে বলেন, তিনি বৃদ্ধা পিতামহীর বাক্য উপেক্ষা করিতে পারি- 
লেন না। সমস্ত সম্পত্তির বার আনা অংশ নিজের রাখিয়া অবশিষ্ট চারি 
আন অংশ শামনুন্রকে প্রদান করেন। এই বার আন! অংশের ২৯ 
পরগণার জমিদারীর ইশপপুর বড় পরগণা বলিয়া বার আন সম্পত্তির নামই 
ইশফপুর জমিদারী এবং চারি আনা অংশে সৈদপুর পরগণার প্রাধান্ত অনুসারে 
উহীকে সৈদপুর জমিদারী বলে। শুকদেব রায় ২ বৎসর ষোল আনা এবং 
১৪ বখসর কাল বারে! আন! জমিদারী ভোঁগ করিয়৷ ১৭৪৫ অন্ষে পরলোক 
গত হন। * তখনও ্ঠামসুন্দর রায় জীবিত ছিলেন। রাজা শুকদেব রায়ের 
রাজত্ব কালে তাহারই আনুকূল্যে রাজবাটার সন্নিকটে চাচ্ড়া-নিবাসী ছুর্গারাম 








করেকটি পরগণার বিশেষ পরিচয় জানা হায় না। তবে আইন আকবরীতে ফতেহাবাদ 
ররকারে ইশপপুর, খলিফাতাঁবাদে তালা, বাগমারা, প্রগতি কবিরাজ, বাজদিয়া, সাহস, 
ঈমাদপুর ও মললিকপুর এবং সপ্তগ্রাম সরকারে পানওয়ান ও পিলিমপুর প্রভৃতি নামোেখ আছে 
2105 ০০1 1] 00, 132) হওক রা 

* খুল্না জেলায় পীলজঙ্গের দক্ষিণে একটি বিখ্যাত হাট আছে, উহার নাম *শুকদেব 
যায়ের হাট” । সাধারণ লোকে উহথাই অপত্রংশ করিয়া “সুকদাড়ার হাট” করিয়া লইযাছে। 
সর্ধবিধ গরুর ত্রদ্ধ বিক্রয়ের জন্ত এই ছুটি খাত। 
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$৯৪ যশোহর*খুল্ন!র হুতিহাঁদ 


বা ছুর্গাননদ ব্রহ্মগরী কর্তৃক দশমহাবিঘ্া ও আরও কয়েকটি দেব বিগ্রহের 
প্রতিষ্ঠা ও উহাদের জন্য মন্দির নির্দিত হয়। শুকদেব ও তাহার পৌন্র রাজ! 
শ্ীক্ রায় এই সকল দেব দেবীর সেবার জন্ত যথেষ্ট নিষ্কর বৃত্তির ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি। যশোহরের সন্নিকটে এই দশমহা- 
বিগ্তার বাঁটা একটি বিশেষ দ্রষ্টবা স্থান এবং ইহা হিন্দুর নিকট একটি তীর্থ- 
ক্ষেত্রে পরিণত হইয়। রহিয়াছে। 

শুকদেবের পর রাজা হন তৎপুত্র নীলক্ঠ। তিনি অবগ্ঠ বার আনা 
সম্পত্তির মালিক। তাহার রাজত্ব কাল ১৭৪৫-১৭৬৪ অর্থাং ১৯ বংসর। 
তাহার সময়ে গ্তামসুন্দর রার আরও ৫ বসর কাঁলচারি আনা অংশ ভোগ 
করেন। ১৭৫০ অবে তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামগোপাল রায় সম্পত্তির 
অধিকারী হন। তিনি আরও ৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া নিঃসস্তান 
অবস্থায় মৃত্যুমুে পতিত হন (১৭৫৭ )। শ্ামনন্দরের আমল হইতে এই 
সম্পত্তির রাজদ্ব অনেক বাকী পড়ে। বর্গীর হাঙ্সামার সময়ে নবাব আলিব্দী 
খা সমস্ত জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব বাদেও যুদ্ধের খরচ বাবদ যথেষ্ট 
টাকা আদার করিয়৷ লইয়ছিলেন। এজন রামগোপালের ষ্টেট অত্যন্ত দায়িক 
হয়। তাহার সর্কেসর্বা নায়েব রথুরাম ঘোষ উহার কোন কিনারা করিতে 
পারিতেছিলেন না। এই সনয় বজদেশের বিষম বিপ্লবের যুগ। আলিবর্দীর 
প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলা' তখন নবাব। তাহার বিরুদ্ধে যে বড়ন্ত্রে 
সথষটি হয়, উহা! বঙ্গেতিহাসের প্রধান ঘটনা। উহারই ফলে পলাশীর যুদ্ধে 
ইংরা্জদিগের হস্তে তাহার পরাজয় ঘটে। তিনি রাজচ্যুত হইয়৷ পলায়ন 
করিবার পর ধৃত ও নৃশংসরূপে নিহত হন। তখন মীর জাফর আলি খ 


নবাবতক্তে বসিয়া পূর্ব চক্রান্তের সর্তান্ুসারে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন 


এবং তাহাদিগকে তাহাদেরই নির্বাচন মত কলিকাতার সন্নিকটবর্তী ২৪টি 
পরগণার জমিদারী অর্পণ করেন (১৭৫৭, ২০শে ডিসেম্বর )। সম্পত্তির মধ্যে 
কলিকাঁতার নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে হুগলীর ফৌজদার মীর্জ মহম্মদ 
সালাহ-উদ্দীনের জায়গীর ছিল। হ্ুতরাং তাহাকে উহার বদলে অন্তত্র সম্পত্তি 
দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। এমন সময়ে রামগোপাল রায়ের মৃত্যু সংবাদ 
পাইয়। ননাব তাহার চারি আনার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া! লইয়৷ উহা 
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সালাহ-উদ্দীনের সম্পত্তিতুক্ত করিয়া দিলেন।*  চাচ্ড়াসংক্রান্ত প্রাচীন 
কাগছ পত্র হইতে জানিতে পারি যে, রামগোপালের সম্পত্তির রাজস্ব ও 
অন্য দেন! অতিরিক্ত হইলে, তিনি “১১৬৪ সালে (১৭৫৭) নীলকণ্ঠ রায় 
মহাশয়ের নিকট ৮৭,৯৭২৩/০ পণরাজী লইয় বিক্রী কবলা করিয়া দেন। 
নীলক রায় উক্ত ৮৭১৯৭২/* পণ ও ১০০০২ টাকা গেলামি মোট 
৯৭৯৭২/৬/০ দিয়] উদ্ত চারি আনা হিন্তা দখল করিয়। লন 'এবং ১১৬৫ সাল 
অগ্রহায়ণ মীস পধ্যন্ত (১৭৫৭, ডিসেম্বর ) তাহার দখলে ছিল। পরে ভুগলীর 
ছলাউদ্দীন মহম্মদ খ| নবাব মীর জাফরআঁলি খার আমলে উক্ত কিং পং সৈদপুর 
ওগয়রহ চারি আনা হিন্তা বেওয়ারিশ বলিয়া খেলাপ একঙ্জাহার করিয়৷ সন 
১১৬৫ সালের পৌষ মাসে (১৭৫৮, জানুয়ারী ) খামখা জবরদস্তি করিয়া দখল 
করিয়া লয়েন। সেই সময়ে উক্ত চারি আনা বাহির ভইয়া যায়।” এই বর্ণনার 
মধ্যে অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কিছু নাই। সময়ের হিসাঁবও ঠিক আছে। 
সালাহ-উদ্দীনের এই সম্পত্তির নাম সৈদপুর &্টেট এবং উত্তরকালে উহার মালিক 
হইরাছিলেন, হাজি মহম্মদ মোহসীন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি কিরূপে ধর্শী্থ 
উৎসর্গ করিয়৷ অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ভাগ! 'মামবা পরবর্তী পরিচ্ছেদে 
আলোচনা করিব। 

রাজা নীলকঠ্ঠের সময়ে ভাস্বর পণ্ডিত নামক দুদান্ত সেনানীর অধীন 
' মারহাট্রা ব| বর্গী সৈম্য বর্দমান অঞ্চল আক্রমণ করে। উহ্াাকেই “বর্গীর 
হাঙ্গামা” বলে। বর্গীর উৎপাতে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। 
নবাব আলিবদ্দী খ| প্রথমতঃ তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না। 
তখন ভয়ে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত রাজন্তবর্গ দেশ ছাড়িয়। যে যেখানে পারিলেন, 
পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। সে সমরে রর্ধমানের রাঙ্গা গল্সাপারে মূলাজোড়ের 
কাছে যেখানে গড়কাটা বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহারই নিকটব্তী আধুনিক 
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৪৯২ ঘশোহ্র-খুল্নার ইতিহাস 


রেল স্টেশনের নাম সাম্‌নে গড় বাঁ শ্তামনগর। শুধু সেখানে নহে, বর্ধমানের 
রাজ! নলডাঙ্গায় আসিয়৷ দীর্ঘকাল গড়বেষ্টিত বা়ীতে বাস করিয়াছিলেন, সে 
কথা পূর্বে বলিয়াছি। নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র কঙ্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া 
শিবনিবাসে ছূর্গ ও বামস্থান নির্দাণ করেন। এই সময়ে চীচড়ার রাজ! 
নীলকঞ্ঠও আশ্রয়ের স্থান খুজিতেছিলেন। তখন তাহার দেওয়ান বাঘুটিয়! 
নিবাসী হরিরাম্‌ মিত্র স্বীয় কার্যযদক্ষত! ও চরিত্রগুণে রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
রাজা তাহাকেই তৈরবকূলে কোন দুরবন্থাঁ স্থানে গড়বেষ্টিত রাজবাঁটা নির্মাণ 
করিবার আদেশ দ্িলেন। হরিরামের নিজেরও কোন পাক! বসতিবাঁটী ছিল 
না। এজন্ত রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! তাহার নিজের জন্যও একটি বাড়ী গ্রস্তত 
করিতে বলিলেন উভয় আদেশ সাঁতিশয় সত্বরতার সহিত প্রতিপালিত 
হইল। বাঘুটিয়ার কাছে বর্তমান অভয়ানগরে হরিরামের নিজের বাড়ী এবং 
আরও দূরবর্তী ধুলগ্রামে সুন্দর এক রাজবাটা নিশ্মিত হইল। সে এক ধুগ 
ছিল; তখন দেব-মন্দিরই ছিল রাজবাটার প্রধান সৌন্দধ্য এবং দেব-বিগ্রহই 
ছিল তাহার প্রধান সম্পদ। ধূলগ্রামের বাঁটাতে নদীতীরে সারি সারি দ্বাদশটি 
শিবমন্দির এবং অভয়নগরে নদীর অদূরে এক প্রাঙ্গণের চারিধার বেষ্টন 
করিয়। একানশটি শিব-মন্দির নির্মিত হইল। দেওয়ানের বাটী বলিয়৷ মন্দিরের 
সংখ্যা একটি কম। ধুলগ্রামের বাটাটি পাকা ও সুদুঢ প্রাচীরে বেষ্টিত; উহার 
সুন্দর তোরণ দ্বার এখনও বর্তমান আছে। অভয়ানগরের বাটাটির কাচা 
গাথুনি ছিল এবং উহা তেমন উচ্চ বা দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল না। উভয় 
বাটাই পরিথা-বেষ্টিত; একদিকে ভৈরব নদ ও অন্য তিন দিকে গড়খাই ছিল, 
এখনও তাহার থাত আছে। বাটা নিশ্্াণের শেষ সময়ে রাজ! আসিয়া উভয় 
বাটী পরিদর্শন করিলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, রাজাদিগের অস্থায়ী নিবাস 
তেমন ভাল হইবার প্রয়োজন নাই, অতএব দেওয়ান যেন ধুলগ্রামের বাটীতে 
স্থায়ীভাবে বসতি করেন এবং রাজাদিগের জন্য অভয়ানগরের বাই যথেষ্ট 
হইবে। দেশনুন্ধ লোকে আশ্রিতপালক রাজ! বাহাদুরের উদ্ধারতা৷ দেখিয়া 
মোহিত হইল। * 

_ » এই ছুইটি বাটয় বিশেষ বিবরণ পরে দিতেছি। অতয়ানগরে আসিবার জন্ত যেখানে 


রাঁজ। সঙলনলে সৈরব নদ পার হৃইয়াছিলেন, অপর পারে সেই স্থানের নাম রাজধাট। 
পরবর্তী, সমগ্র দেওয়ান স্বরূপচন্তর মিজ্র রাজঘাটে বাঁস কৰ্িধাছিলেন । 





াচড়া রাঙবংশ ৪৯৩ 


বঙ্গের সেই ভীষণ বিপ্লব ও বিগ্রহের যুগে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া 
নীলকঠ ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা শরীক 
রায় পৈতৃক রাজোর অধিকারী হইলেন। ইংরাজ রাজত্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সময় তিনিই ধশোহর জেলার গ্রায় এক-চতুর্থাংশের প্রধান জমিদার বলিয়া স্বীক্কৃত 
হন। আবার অল্পদিন মধ্যে তাহারই সময়ে সে জমিদারী বিলীন হইয়া যায়। 
এ ছুরবস্থার কারণ কি, তাহাই আমর! সংক্ষেপে বিচার করিয়া লইব। 

শুকদেব রায়ের সময় হইতে জমিদারীর আয় অপেক্ষা বায় বাঁড়িয়াছিল। 
আলিবর্দীর রাজত্বকালে মারহাট্টা যুদ্ধের চাদাঁ ও অসংখা আবওয়াবের সৃষ্ট 
হওয়াতে রাজস্ব পরিশোধ করিতে কল জমিদারদিগেরই প্রাণাস্ত হইতেছিল। 
চারি আনি হিন্তার খরিদা দখল নবাব স্বীকার না করায় অনর্থক যথেষ্ট অর্থ নষ্ট 
হইল। জমিদারী ষোল আনা থাকিল না বটে, কিন্ত সাজসরঞ্াম ও 
ধন্মানুষ্ঠানের অনেক ব্যয় পূর্বববৎ চলিতেছিল। ছুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের 
পর্ব পূর্বাপেক্ষা ক্রমেই জীকজমকের সহিত অনুষ্টিত হইতেছিল। শুকদেব, 
নীলকণ্ঠ ও শ্রী তিনজনই অত্য্ত ধর্শপ্রাণ, দেবদ্ধিজভক্ত ও নিষ্টাবান্‌ হিন্দু 
ছিলেন। তাহারা অসংখা ব্রাহ্মণ ও কর্ধমচারীবৃন্দকে নিক্ষর ভূমি দান, দেবমন্দির 
ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং তাহার সেবার জন্য ষে ভাবে অপরিমিত দেবোত্তর 
উৎসর্গ করিয়া! গিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিশ্মিত হইতে হয়। চঁচড়ার নিষ্কর 
'ভোগ ন| করিলে ব্রা্গণ কিসের ;_-এইরূপ উক্তি ছিল। শুকর্দেবের সময় 
টাচ্ড়ার দশমহাবিদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হন; নীলকঠের সময় অভয়ানগরের একাদশ 
মন্দিরের জন্ত যথেষ্ট ভূমি বৃত্তি দেওয়া হয়; শ্রীকণ্ঠ দশমহাবিগ্তার সেবা ও 
অতিথি সংকারের জন্ত আট সহত্র টাকা আয়ের তৃসম্পত্বি দেবোত্বর 
করিয়া দেন; ইহা ব্যতীত বগ্চরের রঘুনাথ ও জগন্নাথ এবং মুড়লীর 
রাজরাঞ্জেশ্বরী নামক কালী বিগ্রহের জন্য ৬২০০ বিঘা নিষ্ধর দেওয়া হয়; 
ত্রিমোহানী, লাউজানি, মাগুরা, হরিহরনগর, মণিরামপুর, কালীগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থানে মহাকালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও সেবার জন্ত যথেষ্ট বাবস্থা 
হয়।* এই ভাবে অজত্র দেবোত্তর, ব্রঙ্গোন্তর ও মহাত্রাণ নিষ্কর 

৪ আতগুরের শিব ও চণাচড়ার চন্য ঠাকুরাশীর কোন নিক্চিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি 
নাই। গর্গাতীরে আতপুরে চাচড়ার রাজাদিগের গঙ্গাবাসের বাটী ছিল। দে সম্পত্তি সম্প্রতি 





৪৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দিতে দিতে জমিদারীর আয় অত্যান্ত কমিয়। গেল; তখনও রাজারা রাঁজোচিত 
উৎসব অনুষ্ঠান ও ব্/য় নির্বাহ করিতে গিয়। ক্রমে একেবারে খরগগ্রস্ত হইয়া 
পড়েন। ১৭৮৪ খুষ্টাকে দেখা গেল, রাজা শ্রীকণঠ রায়ের প্রকাগ্ত খণের পরিমাণ 
৩০,১০* হাঁজার টাকা ঠাড়াইয়াছে। তবে যে রাজ! বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা 
রাজস্ব দেন, তীঙার পঙ্গে এ খণ সামান্ত বটে, কিন্ত পূর্কোন্ত কারণে আয় 
সংক্ষেপ হওয়ায় সামান্ খণও ক্রমে বাড়িয়া চলিল। তিন বৎসর পরে যুশোহরের 
কালেক্টরের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে জমিদারীর বেবন্দৌবন্ত- নিমিত্ত রাজা 
একেবারে নিঃম্ব অবস্থায় পড়িয়াছেন। রাজ। শ্রীকষ্ঠ রায় “কল্পতরু” হইয়া 
রাজার রাজ্য লুটাইয়৷ দিয়াছিলেন। 

এমন সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবস্তিত হইল। উহাতে 
পুরাতন ভূমাধিকারীর জমিদারী থাকুক ব| না থাকুক, সে বিষয়ের কোন কথা 
নাই ) রাজন্ব সংগ্রহের দিকেই প্রখর দৃষ্টি পড়িল। নব বিধ!নে নির্দিষ্ট দিনে 
কিন্তীমত খাজানা আদায় না করিলেই জমিদারী নীলামে চড়িতে লাগিল ; এই 
ভাবে শ্রীক্ঠ রায়ের সম্পত্তি মধ্যে পরগণার পর পরগণা বিক্রীত হইয়া গেল। 
১৭৯৩ অব রাজস্ব বিভাগ হইতে মলই পরগণ। বিক্রয় করিয়া বাকী ওয়াণীল 
করা হইল। দেনার দায়ে আদালত হইতে রম্ুলপুর পরগণা নীলাম হইল। 
পর বৎসর রাঙ্গদিয়া, রামচন্্রপুর, চে্ুটিয়, ইমাদপুর প্রভৃতি পরগণাগুলি বাকী 
খাজনার নীলীমে, সৈদ্পুর এবং ইশফপুরের কতকাংশ দেনার ডিগ্রীতে এবং 
অবশেষে সাহস পরগণ! খোঁ কোবালায় বিক্রীত হইয়। গেল। তখন রাজা 
কিংকর্তৃব্যবিমূঢ় হইয়া আত্মরক্ষার জন্ত সদসৎ নানা উপায় অবলম্বন করিতে 
লাগিলেন! তিনি ও ত্তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোগীকণ্ঠ বা গোপীনাথ নিজেরা 
অবশিষ্ট কতক সম্পত্তি বাটোয়ারা করিয়া লইলেন এবং একজনের কোন অংশ 
বন্ধকথত্রে বিক্রয়ের পথে উঠিলে, অন্য ভ্রাতা সরিকরূপে দীড়াইয়৷ নীলাম রদ 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কতকগুলি তাঁলুক সৃষ্টি করিয়া তাহ! বন্দোবস্ত 
ক্রিয়া কিছু টাকা পাইলেন এবং পরে দখল ন! দিয়! শেষে বাকী খাজনায় উহা 
বিক্রয় করিয়া লইতে লাগিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় গবর্ণমেন্ট 


হস্তচাত হইয়া গিরাছে। রাজরাজেন্বরীর বিগ্রহ এখন জঙ্গলের ষধ্যে পড়ি! আছে। রাজা 
বযহাক্জের সময় চাঁচড়ার যোগমারা ঠাকুয়াণী এবং যশোহরে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। 


টাঁচড়া রাঞবংশ ৪৯৫ 


অনেকগুলি বৃত্তি ও চাকরাণ মহল বাজেয়াপ্ত করেন; উহার জন্ত.গভর্ণমেণ্টের 
নামে আদালতে না'লশ করিয়া পরাজিত হইলেন, আর লাভের মধ্যে যথোচিত 
অর্থদণ্ড হইল। কিন্তু মোট কথা কোন উপায়ে কিছু রক্ষা হইল না) 
১৭৯৮-৯ আবে সব সম্পত্তি নানা ভাবে হস্তচাত হইয়া গেল। * এমন সময়ে 
রাজা শ্রীক্ঠ একটি নাবালক পুত্র ও বিধবা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন 
(১৮০২*)। 

তখন কোম্পানী বাহাদুর কালেক্টর সাহেবের অন্ভুরোধে রাজপরিবারের জন্ত 
মাসিক ২০২ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিলেন। ৯৮৭ অন্দে রাণীর মৃত্যুর পর 
বৃত্তি ১৮৬২ হইল। সে সময়ও নিঃসস্তান গোপীনাথ ত্রাতুষ্ুত্র বাণীকণ্ঠের 
অভিভাবক স্বরূপে বিষয়ের তত্বাবধান করিতেন। পরবৎসর স্ুগ্রীমকোর্টের 
মোকদ্দমার ফলে সৈদপুর পরগণার নীলাম রদ হওয়ায় বাণীকণ্ঠ জমিদার বলিয়। 
গণ্য হইলেন এবং সরকারী বৃত্তি বন্ধ হইল। কয়েক বংসর পরে বিলাত 
র্যাস্ত আপীল করিয়া ইমাদপুর পরগণার উদ্ধীর হইল। গোপীনাথ মৃত্যুর 
পূর্বে তাহার সকল স্বব্ব ত্রাতুপ্ুত্রকে লিখিয়া দিয়া যান। ১৮১৭ অবে তিন 
বংসরের নাবালক পুত্র বরদাকগকে রাখিয়। রাজা বাণীকণ্ঠ অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

এই সময়ে স্দাশয় টুকার সাহেব (117. 0. 180৩7) যশোহরের 
কালেক্টর তিনি চাড়া রাজবংশের দুরবস্থা দেখিনা বাস্তবিকই মর্ব্যথিত 
হন এবং উহার কারণ নিদ্দেশ করিতে গিয়। গবর্ণমেণ্টের শাসন নীতির উপর 
কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই।+ যাহা হউক তাহারই চেষ্টার ফলে চাড়া 
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৪৯৬ .. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
জমিদারী কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হস্তে যায় এবং রাজপরিবারের বার্ধিক খরচের 
জন্য ৬,১০২ টাক! রাখিয়া অবশিষ্ট লভ্য হইতে দ্নেনা শোধ ও জমিদারীর 
উন্নতিসাধনের সুব্যবস্থা হয় (১৮১৮)। কয়েক বৎসর পরে ১৮২৩ থ্ঠানে 
আমরা দেখিতে পাই গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আদেশে ১৮১৯ অব্ের 
নববিধানান্থদারে বে-আইনী নিলাম প্রমাণিত হওয়ায় সাহস পরগণার 
কতকাংশ রাজাকে প্রতার্পিত হয়। তদবধি পরগণা ইমাদপুর এবং সৈদপুর ও 
সাহসের কতকাংশ চাচড়া রাজেব প্রধান সম্পত্তি রহিয়াছে । ১৮৩৪ অবে 
রাজ! বরদাকণ বয়; প্রাপ্ত হইয়া জমিদারী নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বৎসর 
কাল নিরুদ্ধেগে স্থশাসন করিয়া ১৮৮০ অব্ধে পরলোক গমন করেন। রাজ! 
বরদাকণ্ঠ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় হস্তী ও নানাবিধ যানবাহনের সাহাধ্য দ্বারা 
রাজভক্তির পরিচয় দিয়! এবং বিভিন্ন সময়ে স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি সরকারী 
সনুষ্ঠানের সাহীয্যকল্পে জমি ও অর্থ দান করিয়া! গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে উচ্চ 
প্রশংসার সঙ্গে ঢাল তরবারি খেলাত এবং "রাজ! বাহাছুর” উপাধি লাভ করেন 
(১৮৬৫ )। 

রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা জ্ঞানদাকষ্ঠ উত্তরাধিকারী হন। 
তিনি নিজে নিঃসস্তান। কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার মানদাকণ্ঠের চারি 
পুর ছিল :_কুমার সতীশকঠ, যতীশকষ্ঠ, ক্ষিতীশকণ্ঠ এবং নুপতীশকণঠ। 
রাজা জানদাকণঠ তাহার জীবদশায় তৃতীয় ভ্রাতুষ্ুত্র কুমার ক্ষিতীশকঠকে দত্তক 
পুত্র লন। রাজার মৃত্যুর পর ক্ষিতীশকঠই জমিদারীর অর্ধাংশের মালিক হন 
এবং অপরার্ধ তাহার অন্য তিন ভ্রাতার মধো বিভক্ত হয়। এক্ষণে মাত্র জোষ্ঠ 
রাজকুমার সতীশকণঠ জীবিত আছেন। ইনি ক্কৃতবিদ্, সদাশয় এবং সকল 
মমনুষ্ঠানে উৎসাহশীল| তবে তিনিও বৎসরের অধিকাংশ সময় স্থানান্তরে বাস 
করেন বলিয়া ঠাচড়ার রাজবাটা শ্রীত্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

দশেক্ম হািদ্য।ছর্গাননদ ব্রদ্মচারীই চীচড়ার দশমহাবিষ্ঠাবাটার 
মন্দির ও বিগ্রহ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। চাঁচড়া গ্রামেই 





1 জসিমুদ্দিন বিশ্বীস কতৃক ১৩*৪ সালে লিখিত প্টণাচড়-চন্দ্রিকা” নামক ক্ষুত্র কবিত। 
পুস্তকে রা্বংশের কিছু কিছু পুরাতন কিংবদন্তী এবং সর্ববজনপ্রিয় রাজা বরদাকণের উচ্চ 
গ্রণংদা নী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 
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টাছড়৮রাঞ্গবংশ ৪৯৪ 


রায় ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজগোত্রীয় ছুর্গারাম মুখোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল, ত্রঙ্গচারী 
হইলে তীহার নাম হয় ছুর্গানন্দ। তিনি শিশুকাল হইতে ধর্শপ্রবণ ছিলেন) 
প্রবীণ বয়সে ব্রঙ্মচারীর বেশে ভারতবর্ষের বছ তীর্থ ভ্রমণ করেন। কিন্ত 
কোথায়ও দেবী ভগবতীর দশবিধ মহামৃত্তির একত্র সমাবেশ দেখিতে পান ন|। * 
তাই তাহার প্রাণের এক তীব্র আকাঙ্ষা! হয়, তাহার জীবনে এই সকল 
মহাবিষ্ঠার মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। করুণাময়ীর ক্পাকটাক্ষে তাহার 
সাধুসংকল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। কথিত আছে, স্বপ্াদেশের বলে তিনি এই ওস্তাব 
লইয়! মুর্শিদাবাদের নবাব স্থজাউদ্দীন এবং চাচড়ার রাজা শুকদেবের অস্ুগ্রহ 
লাভ করেন। একে শুকদেব ধর্মনিষ্ঠ সদাশয় হিন্দু নৃপতি, তাহাতে নবাবের 
ঙ্গিত, স্তরাং তিনি প্রতিষ্ঠার 'যাবতীয় বায়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন । ব্রহ্মচারী উপযুক্ত সত্রধর সংগ্রহ করিয়া নিক্ম বাটার এক প্রকাণ্ড 
নিশ্ব বৃক্ষের খণ্ড কাষ্ঠ হইতে বিগ্রহগুলি প্রস্তুত করাইলেন। 

দশমহাবিগ্ভার দশটি মাত্র বিগ্রহ নহে, মুত্তির সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক। 
উত্তরের পোতার প্রধান মন্দিরে পূর্বদিক হইতে আরম্ত করিয়! যথাক্রমে এই 
যোলটি বিগ্রহ আছেন :__গণেশ, সরম্বতী, কমলা, অন্নপূর্ণা, তুবনেশ্বরী, 
জগন্ধাত্রী, ষোড়শী, মহাদেব, কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবত্ী, বগলা ও 
মাতঙ্গী এবং তৈরব। পশ্চিমের মন্দিরে কৃষ্ণ, রাধিকা, রাম, সীতা, লক্ষণ, 
হনুমান, এবং শীতলা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন । পূর্বব পোতার ভোগগৃহ এবং 
দক্ষিণে নহবৎখানা নির্শিত হইল) নহবৎখানার নি দিয়া মন্দিরগা্গপে 
যাইবার সদর দ্বার। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেবার ব্যবস্থাও হুইল। 
শুকর্দেব ও শ্ঠামস্ুদর উভয়ে স্বীকৃত হইলেন থে, প্রত্যেকের অধিকারতুক্ত. 
জমিদারীতে প্রত্যেক প্রজ্জার নিকট হইতে বার্ধিক একসের চাউল ও € গঞ্জ 
কড়ি হিসাবে আদায় করিয়! লইয়া দশমহাবিগ্ভার সেবার জন্ত দেওয়! হইৰে। 











* শাস্থানুসারে দশমন্থাবিস্ত। এই -- 
পকালী তারা মহাবিদ্া ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। 
ভৈরবী ছিরমন্ত। চ বিস্তা ধুমাবতী তথা ॥ 
বগলা সিদ্ধবিস্ত! চ যাতন্নী কমলাক্িকা। 
এক িশমহা বিস্কাঃ সিদ্ধবিদ্ধাঃ প্কীন্তিতা) 8” বুওমাল। তপ্। 
ও 


৪৯৮, যশোইর-ধুল্নার ইতিহাস 


শতামস্ন্দর ও তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর চারি আনি অংশ মীর্জা সালাহ্‌উদ্দীনের 
হস্তে গেলে, তিনিও অধিকদিন জীবিত ছিলেন না। তংপত্ধী মননজান্‌ খানম্‌ 
সম্পত্তির অধিারিণী হইলে, ১১৭৭সালে তিনিও উত্ত প্রস্তাবে সম্মত হন। চারি 
আনি অংশের দেয় বৃত্তি বাধিক ৩৫১২ টাকা! স্থির হয়) উহা! ১২৪২ সাল পর্ধ্ত 
অর্থাৎ ৬৫ বংনর কাল রীতিমত পাওয়া গিয়াছিল। তৎপরে হুগলীর মোতউলীর 
প্রস্তাবে উত্তবৃত্তি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগ হইতে নামগুর হয়। * রাজা 
শ্রীকণ্ঠ রায়ের রাজত্বকালে ১১৮৮ সালে (১৭৮২ খুঃ) তিনি চাউল পয়সা বৃত্তির 
বদলে ৬*০/ বিঘা জমির দেবোত্তর সনন্দ লিখিয়! দেন। কিন্তু চিরস্থারী 
বন্দোবস্তের পর সে দেবোত্তর সম্পত্তিও গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 

দর্গীনন্দের মৃতুর পর তংপুত্র যশোমস্ত এবং পরে যশোমস্তের ছুইপুজ হরিশ্ত্্ 
ও কৈলাসচন্্র ক্রমান্বয়ে সেবায়ৎ হন। কৈলাস চন্দ্রের সময়ে দেবোত্তর সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি গবণমেণ্টের নিকট এর বৃত্তিমহল খারিজ! তালুক স্বরূপ 
বন্দোবস্ত করিয়া লন। কিছু দিন পরে তাহাও বাকী খাজনায় নীলাম হইয়! 
গেলে, অন্ধীংশ টাচড়া্ রাজা এবং অপরার্ধ নরেন্ত্রপুরের ত্রাহ্মণ জমিদার মহিম 
চন্ত্র মজুমদার খরিদ করেন। তদবধি তাহারা সেবার জন্য কিছু কিছু মাসিক 
কৃত্তি দিতেন। মহিম বাবুর মৃত্যুর পর, তাহার বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে, এখন চীচড়া 
রাজ সরকার হইতে নামান্ত কিছু পাওয়া! যায়। 1 কৈলাস ব্রহ্মচারী নিঃসন্তান ; 
তাহার জীবদ্দশীয় তাহার একমাত্র ত্রাতুম্পুত্র শশিভ্ষণের মৃত্যু ঘটলে, কৈলাসচন্্ 
শেষ বয়সে যাবতীস্ন সম্পত্তি স্বীয় গুরুদেব চন্দনীমহল-নিবাসী যজ্ঞেশ্বর ভষ্াচারধ্য 
মহোদয়কে লিখিয়া দেন। ভ্টাচার্ধা মহাশয় এক্ষণে পরলোকগত। তাহার 
ভ্রাতার! এক্ষণে দশমহাবিষ্ঠার সেবায়ৎ আছেন। এখন নিষ্কর সম্পত্তি ও লোন্‌ 
আফিসের গচ্ছিত টাকার সুদ বাবদ মোট বাধিক ৫৬ শত টাকা আর আছে; 
উহা এবং সমাগত পুঁজার্থিগণের নিকট হইতে যাহা৷ পাওয়া যায়, তত্থারা কষ্টে 
বিগ্রহগণের সেবা ও অতিথি সৎকার চলিতেছে । 

দুর্গোৎসবের সময় দশমহাবিগ্যার বাড়ীতে এবং টাচড়ার রাজবাটাতে চত্তীমণগ্ডপে 
গতিপদাদি কল্পারস্ত করিয়া সপ্তশতী চণ্তীও যেমন পঠিত হয়, কবিকম্কণ-কৃত চণ্ডী 


৮. ১৮৩৭ খৃষ্টানদের ২*শে জানুয়ারী পরগচরনা দ্বারা উক্ত বৃত্তির টাকা নামুর করা হয়। 
1 ভারতবধ, ১৩২৬, আবণ, ২১১ পৃঃ ( জঅঙ্গিনীকুমার সেনের প্রবন্ধ )। 








প তি 1 উস 


১2০৯১৯৯৯৬৬২, 
জার সি পক 





অভয়নগরের বড় মন্দির [৪৯৯ পৃঃ 


শ্রীসভীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


৪8৮01578121, ৬৫ ০1১, 


টচড়া-রাজবংশ ৪৯৯ 


পুঁথিও তেমনি পাঠ করা হইয়া থাকে। এইজন্য রাজ! প্রীকষ্ঠ রায়ের সময়ে 
কবিকম্কণ চণ্ডীর যে গুঁথি লিখিত হইয়াছিল, উহ! এখনও দশমহাবিগ্ঠার বাড়ীতে 
আছে। পুঁথিখানি ১১৮৪ সালের ১৮ই বৈশাখ লিখিত হয়। আর এক খানি 
পুঁথি সেখানে আছে, উহার নাম শীতলা-মঙ্গল। উহা পরগণে ইমাদপুরের 
অন্তর্গত আম্দাবাদ নিবাসী রামেশ্বর ঘোষ বিশ্বাস কর্তৃক কবিতাকারে রচিত। 
উহার শেষ ভাগে আছে £__প্ৰাণ বঙ্গ রস ইন্দু শক পরিমিত 
হেনই সময় হৈল শীতলার গীত।” 

অর্থাৎ ১৬৮৫ শক বা ১৭৬৩ খুষ্টাব্ষে এই পুস্তক রচিত হয়। এ পুঁথিখানি 
এখনও মুদ্রিত হয় নাই। 

অভ্ডক্মানগক্ধ_ এই স্থানটি অভয়ানায়ী বিধবা রাজকন্ার সম্পত্িতুক্ত 
করিয়া দেওয়! হয় বলিয়া ইহার নাঁম অভয়ানগর। কথিত আছে, এখানকার 
একাদশটি শিবলিঙ্গের প্রত্যেকের নামে ১২০*/ বিঘা নিষ্কর দেওয়া হয়। 
প্রতিদিন দেবসেবায় যাহা ভোজ্য উৎস্থষ্ট হইত, উহা! পুল্ান্তে সিধা ভাগ করিয়! 
গ্রামস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, বাটাতে রীতিমত প্রেরিত হইত এবং তদ্দারা প্রায় ৩, 
ঘর ব্রাঙ্গণ পরিবারের সংসার নির্বাহ হইত। এখনও অভয়ানগরে সে সকল 
বান্ণ বাস করিতেছেন, কিন্তু নৈবেছ্চ আর পান না । অভয়ানগরের রাজবাটা 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়! বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে । কিন্তু মন্দির গুলি এখনও খাড়া! আছে। 
প্রাঙ্গণে উত্তরের পোতার মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা বড়, তন্মধ্যে যে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ 
ছিল, তাহার ভগ্নাংশ গুলি এখনও আছে। পুর্ব পশ্চিমে প্রত্যেকদিকে সারি 
সারি চারিটি ও সদর তোরণের ছুইপার্থে ছুইটি-_এই মোট একাদশটি মন্দির। 
অনেকগুলির মধো শিবলিঙ্গ এখনও বর্তমান; এবং ২।৩টির নিত্য পুজ! হওয়ার 
কথা, ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু কাধ্যতঃ নিত্যাপূজা হয় ন1; বৃত্তির টাকা রাজসরকারে 
খরচ লেখ! পড়ে এবং এখানকার বৃত্তিভূকৃগণ ফাকি দিয়া খায়। রাঁজসরকার 
হইতে এদিকে দৃষ্টি নাই। যাহা হউক মন্দিরগুলি বেশ দূঢ় এবং বড় মন্দিরটি 
বড় স্বন্দর; এমন কারুকার্য খচিত সুন্দর মন্দির নিকটবর্তী স্থানে আর নাই। 
মন্দিরটির বাহিরের মাপ ২৪-৪১৯২২-৩) ভিত্তি ৩৪) সম্মুখে 
নাধারণ পদ্ধতিমত তিনটি খিলানের পশ্চাতে একটি ৪৭ বিস্তৃত খোলা 
বাবান্দ। এবং ভিতরে গর্ভমন্দির, ছুই পার্খে ৩১০ বিস্তৃত আবৃত বারান্দা 


৫৯৪ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আছে। এই মন্দিরগুলির চতুঃপার্খ দিয়া প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, উহ্থার ভগ্নাবশেষ 
আছে। প্রাচীরের বাহিরে পশ্চিমোত্বর কোণে বিস্তীর্ণ পুকুর ছিল এবং পুকুরের 
দক্ষিণে অনেক দূর লইয়া! রাজবাটার তগ্নাবশেষ কতকগুলি বরজ ও বাগানের 
মধ্য বিলুপ্ত হইবার মত হইয়াছে । এখনও অনেক স্থানে স্তপাকার ইট আছে, 
মারও অনেক ইট গ্রামবাসীরা কিনিয়া লইয়া নিজ বাঁটীতে ঞ ি্া 
করিয়াছেন। 

পুলগ্রাম্ে ছেওুয্সানেক্স বাটী- নদীকুলে দ্বাদশটি শিবমন্দির 
ও উর মধ্যস্থানে সদর দ্বার ও বাধ! ঘাট ছিল। প্রাঙ্গণে গ্রবেশ করিলে উত্তরের 
পোতায় ৬কালীমন্দির ও দক্ষিণে নহ্বৎখান! ছিল। * এ প্রাঙ্গণেরই পূর্ব পোতায় 
পর্বদ্ধারী জোড় বাঙ্গালায় গোগীনাথ ও রাধিকা বিগ্রহ ছিলেন। এই মন্দিরের 
মাত্র সম্মুখের একটি দীর্ঘ ও প্রস্থ দেওয়াল আছে, উহার পশ্চাতের সমস্ত অংশ, 
কালীমন্দির ও ছাদশটি শিবমন্দির সব নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। 
গোগীনাথের জোড়বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে উত্তরদিকে একটি গৃহে জগন্নাথ, বলরাম ও 
স্ুভদ্রা বিগ্রহ ছিলেন, কিন্ত সে গৃহ এক্ষণে নাই। সেই দিকে একখানি খড়ের 
ঘরে কালীমুর্তির পূজা! হইতেছে । এ প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে দোলমঞ্চ এবং একটি 
প্রাচীন তমালবৃক্ষ এখনও বন্তমান আছে; পূর্বপোতার বড় মন্দিরে রাম, সীতা ও 
হনুমান বিগ্রহ ছিলেন। এই ব্ড় মন্দিরটিই এক্ষণে বিদ্ঝমান আছেন এবং তাহারই 
ভিতর গোপীনাথ ও রাধিকা,এবং জগক্লাথ,সৃভদ্রা,বলরাম ও অনেকগুলি শালগ্রাম 
নিত্য পুঁজিত হন। এই মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৩-৮৬৯২১--৪%) সম্মুখে 
তিনটি খিলানের পম্চাতে ১১৬৮ ৪৯ পরিমিত একটি খোল! বারানা! 
আছে। গর্ভমনিরের সম্মুখের দেওয়ালে ইষ্টকে বছ কারুকাধ্য ও জীবজন্তর ছবি 





ক ৬কালী মন্দির কিছুদিন পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, রাজ! গ্রীক রায়ের 
সময়ে যখন উণাচড়! রাজধানীতে 'ছিমসাগর নামক নুবিস্তীর্ণ দীনি পনেত হর, তখন মৃত্তিকা 
সিষ্ে হন্দর কালী মুর্তি পাওয়া যার । প্রঁক্ রায় সেষুর্তি চাচড়াতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! পৃজা 
করিতেন । কিন্তু শেষে নাকি শ্বপ্লাদেশ হয় যে দেবীমুর্ত্ি দেওয়ানের বাড়ীতে আসিতে চান। 
তখন রাঁজ| নিজ ব্যক্ে মহাসষারোহে কালী মুর্তি আনিকা ধূ্গ্রামের বাঁটাতে নবনির্থিত 
মনিব স্থাপনা কয্েন। সে মূর্তি এখনও আছেন, কিন্তু রাজা জ্রক্ বা হরিরাম কেছই নাই, 
নে মুর্তি মর্ম বুঝিবে কে ? 





ধলগ্রামের রুষ্ণমন্দির [৫০১ পৃঃ 


ভ্রীদতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


00910852198 1006, ৬/০01৮3, 


টাছড়া রাজবংশ ৫০১ 


আছে। উহা হইতে তাৎকালিক অবস্থার ইঙ্গিত করে। * গোপীনাথের জোড়- 
বাঙ্গালার যে দেওয়াল এখনও ফাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে নিয্লিখিত ইষ্টক-লিপি 
আছে £_ 

ক্ষিতি মুনি রস চন্দে শীকবর্ষেইতিভাগ্যাৎ 

হরিহর-পনযুগ্রং শীযুতং সূ প্রণম্য। 

বৃষগত দিননাথে মিত্র-বংশোন্তবোহন্ধো 

রচয়তি হরিরামে! গোপিকানাথমঞ্চম্‌ ॥ শকাব্ধা ১৬৭১1১১/২৩ 


[ক্ষিতি- ১, মুনি ৭, রস -৬, চন্ত্র-১) অঙ্কের বামগতিতে ১৩৭১ শাক 
না ১৭৪৯ খষ্টাব। অর্থাৎ ১৬৭১ শকাবের জ্যোষ্টমাসে মিত্রবংশীযু অন্ধতুল্য হরিরাম 
সৌভাগাবশে শ্রীযুক্ত হরিহর পাদদয়ে প্রণাম করিয়া গোপীনাথের এই মন্দির 
নির্মাণ করেন। গোপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পরপ্রাস্তে লিখিত 
মাছে: | 

“্বা্থাপ্রদদ গোপীনাথ ত্বয়ি যাচে। 
চিত্ত, হরিরামন্তান্তাং তব পাদে ॥” 


এইব্ূপ রাধিকার পাদপদ্মে লিখিত আছে-“্যাচে তব পা্দে ভক্তিং 
হরিরাম:।” হরিরামের ইষ্টমত্তিদ্বয এখনও তাহার ভক্তির কাহিনী অক্ষ 
'রাখিয়াছেন। 


হরিরামের বংশ দেওয়ান বংশ, পুরুষাহুক্রমে তাহার বংশধরের! চাচড়! 
সরকারে দেওয়ানী প্রতৃতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন; টাচড়া-রাজের পতনকালেও 
শিৰনাথের পুত্র দীননাথ পেশকার। দীননাথের তৃতীয় পুত্র খগেন্জ্রনাথ মিত্র 
এম, এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন শাল্সের প্রধান অধ্যাপক, লাহিত্য-পরিষদের 
প্রধান সেবক, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভা, বিশ্ববিদ্ভালয়ের সন্ত, নিজে যেমন 
সথবেথক, তেমনি স্থরসিক ও সুগায়ক | বংশধার! এইরূপ £-_ 


* মন্দিরের গায়ে একদিকে উষ্ট, পালকী, হী ও হাওদ এবং অন্যদিকে বিতাড়িত হরিণের 
পালের পশ্চাতে বর্শ। হন্তে অশ্ব পৃষ্ঠে শিকারী ও তাহার পশ্চাতে কুকুর ছুটিতেছে। তাহার 
পশ্চাতে শিকারী পালকীতে এবং শিকারলন্ধ হরিণ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়া! চজিতেছে। 
ন্বরবনের সারিধ্যের লোকে যে এ ভাবে শিকার করিতে ভাল বািতেন, তাহা রিচি মহে। 
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হরিরাম মিত্র 
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] ] ] 
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রাজেন্র সুরেন্্র থগেন্্রনাথ পরধ্শনন 





] ] ] 1. 
অরবিন্দ বিশ্বনাথ মহেন্তর শশীন্ত্র 


অসস্ঠাত্রিংস্প পল্িচ্ছেদ_সৈদ্পুক্ল জন্মিচ্টোল্লী । 


চাঁচড়া জমিদারীর চারি আনা অংশে কি ভাবে মীর্জ| মহম্মদ সালাহ্উদ্দীনের 
হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে উক্ত সালাহ্উদ্দীন কে, 
এবং তাহার সম্পত্তির পরিণামই বা! কি দাড়াইয়াছিল, তাহাই আমরা দেখিব। 
টাচ্ডার ইতিবৃত্তে বার আনার অবস্থা কাহিনী বলা হইয়াছে; অবশিষ্ট এই চারি 
আনার কথা না বলিলে চীচড়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না 

মুর্শিদকুলি খা যখন বঙ্গের নবাব, তখন আগা মুতাহর নামক একজন পারন্ত- 
দেশীয় ভদ্রলোক ইম্পাহান সহর হইতে দিল্লী আসেন এবং রাজকার্ধ্যে প্রবেশ 
করিয়! কার্দাদক্ষতাগুণে বাদশাহ আওরঙ্গজজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। 
ঘটনাক্রমে তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে কিছু জায়গীর লাভ করিয়! 
সপরিবারে ছুগলীতে আসিয়া! বাস করেন। কিছু দিন পূর্বে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য 





তোরণঘার, দ্েওয়ানবাটা 
ধূলগ্রাম [ ৫*৩ পৃঃ 


জ্রীদতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ক 


81091581508 8, ড% ০৫৮৩, 


মহণ্মদ মহজীন ৫৯৩. 


গৌরব হুগলীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল; হুগলী তখন সমৃদ্ধ সহর এবং আগা 
মুতাহার তথাকার একছন প্রথম আমলের বিশিষ্ট অধিবাসী। তিনিই প্রথম 
হুগলীতে একটি ছোট ইমামবার| এবং নিজ বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ করেন। 
তিনি ধীর স্থির চরিত্রবান লোক, ব্যবস! বাণিজ্যে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অর্জন করেন। 
কিন্তু কলহপ্রিয় স্ত্রীর রূঢ় ব্যবহারে সংসারে তাহার শান্তি ছিল না। অবশেষে 
বৃদ্ধ বয়সে তাহার একমাত্র সন্তান, একটি কন্ঠার জন্ম হয় (১৭২২) ও তাহার নাম 
রাখেন মন্রুজান থানম্‌। এই কন্তাই তাহার স্বেখের পুত্বলী ছিল; মৃত্যুকালে তিনি 
স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়! সেই কন্ঠাকেই সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান (১৭২৯)।* 

আগা মুতাহর হুগলী আসিবার পর, তাহার ভগিনীপতি আগা ফজলউল্লা 
এবং তৎপুক্র হাজি ফৈজউল্যাও পারস্ত হইতে বঙ্গে আসিয়া হুগলী ও মুর্শিদাবাদ 
উভয় স্থানে বাণিজ্য করিতেন; পরে পিতার মৃত্যুর পর হাঁজি ফৈজউল্যাও 
হুগলীতে বাস করেন। কিন্তু তিনি উচ্ছজ্খলতাঁর জন্ত নানা ব্যবসায়ে আর্থিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। মুতাহর-পত্থী বিষয় সম্পদে বঞ্চিত 
হইয়া এই হাজি ফৈজউল্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এই 
শুভ পরিণয়ের একমীত্র সন্তান__মহল্মদ মহ্মীন, হুগলীতে ভূমিষ্ট হন ( ১৭৩৯)। 
এই দানবীর সাধুপুরুষের জন্মলাভে হুগলী পনিত্র হইয়াছিল। 

ভ্রাতা ও ভগিনী, মহ্সীন ও মন্নজান উভয়ে মুতীহরের সংসারে 
 ফৈগ্উল্যার তত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতেছিলেন।  বাপিকা মন্ত্র জান 
সম্পন্তির অধিকারিণী হলেও হাজি ফৈজউল্যা তাহার পরিচালনা করিয়া 
সকলে সুখ সমৃদ্ধিতে জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন। তিনি পুক্র কন্ঠার 
জন্ত আগা! সিরাজী নামক একজন স্ুুপপ্ডিত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন। মন্নজান বৈপিতৃক ভ্রাতা মহসীন অপেক্ষা ৮৯ বৎসরের বড় 
এবং মহ্সীনকে বড় ভাল বাসিতেন। একটু বয়:প্রাপ্ত হইলে মহসীন 





*. কখিত আছে, মুতাহর মৃত্যুর পূর্বে কন্তাকে একটি তাবিজ দিয় বলিয়া যান যে, উহা 
যেন ভাহাহ মৃত্যুর পরে ভিন্ন খোলা না, হয়; ধুলিলে উহার ভিতর একটি অমূল্য জিনিস 
পাওয়া যাইবে । মৃত্যুর পরে তাবিজ্ের মধ একখানি দানপত্র পাওয়া গেল, তদ্বাং1 মুতাহার 
তাহার যাবতীয় সম্পত্তি হইতে স্বীকে বঞ্চিত করিয়া! উহা কণ্ঠাকে দান করিয়া গিয়াস্টিলেন। 
515-810 46145 চ৩),০£ 8518৭1, 0. 37, 


৫১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুর্শিদাবাদে গিয়া কোরাণ ও ধর্মশান্ত্রে বৎপন্ন হন। সর্বপ্রকারে তাহাদের 
শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এপ শুন! যায়, ভ্রাতা ভশ্মী উভয়ে 
ভোলানাথ ওন্তাদ্ের নিকট সঙ্গীত বিস্ভ। ও সেতার শিক্ষা করিয়াছিলেন। 


কিছুকাল পরে মহ.সীনের মাত1 ও পিতা উভয়ে কালগ্রাপ্ত হইলেন। এ 
সময়ে মন্ন'জান অপূর্ব সুন্মরী, পূর্ণ যুবতী ; ভ্রাতা ভিন্ন তাহার জগতে আর কেহ 
রহিল ন| ) কিন্তু রহিল বিপুল সম্পদ, তজ্জন্য বু জনে তাহার পাণিপ্রার্থী হইতে 
লাগিল। এমন কি শক্রতে তাহার জীবন নাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল, মহ.সীনের 
কৌশলে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। কিছুদিন মধ্যে হুগলীর নায়েব 
ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ সালাহ উদ্দীনের সহিত মনজানের বিবাহ হইয়া গেল। 
মীর্জা সালাহ উদ্দীন আগামুতাহারের সম্পকিত ত্রাতুষ্পত্র এবং তাহার জীবদ্দশায় 
ইম্পাহান হইতে হুগলীতে আসেন। আলিবন্দী খীর সময়ে তিনি নবাব 
সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন এবং মারহাট্রাদিগের সহিত সন্ধি-সম্পাদনের কালে 
রাজনৈতিক কৃটবুদ্ধির পরিচয় দিয়া নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। তাহার 
অনুরোধে বাদশীহ মীর্জাকে খেলাত ও জায়গীর দিয়া অনুগৃহীত করেন। * 
এই সময়ে তিনি মাসিক ১৫*০২ টাকা বেতনে হুগলীর নায়েব ফৌজদার নিযুক্ত 
হন এবং মনজানের সহিত তাহার বিবাহ হয় ( ১৭৫২ )। 


মনুজান কয়েকবৎসরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে দাম্পত্য জীবন সন্তোগ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। স্মামী স্ত্রী উভয়েরই যথেষ্ট সম্পভি 
ছিল, হৃদয়ে উদারতা ছিল, তাই দানখয়রাতে তাহারা অনেক অর্থের সম্বযবহার 
করিয়াছিলেন। মন্্ুজান পিতার নিকট হইতে যে ভুসম্পত্তি পাইয়াছিলেন এবং 
তাহার স্বামী বাদশাছের নিকট হইতে যে জারগীর পান, তাহার অধিকাংশই 
কলিকাতাঁর নিকটবর্তী স্থানে ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর যখন ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানিকে ২৪ পরগণ! জম! দেন, তখন কতকাংশ উভয়ের সেই সম্পত্তি 
হইতে লওয়! হয়। ইহারই পরিবর্তে সালাহ উদ্দীন কি ভাবে নবাবের আদেশে 
টাচড়া জমিদারীর বেওয়ারিশ চারি আন! অংশ দখল করিয়া লন, আমরা তাহা 
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'সৈদপুর জমিদারী: ৫4৫ 


পূর্ব বলিয়াছি। * এ ঘটনা ৫1৬ বৎসর পরে সালাহউদ্দীনের মৃত্যু হয় 
(হিজরী ১১৭৬ বা ১৮৬৪, ৃষ্টাব )1 

কিন্ত পূর্বে মহজীন ূর্পদাবাদ হইতে দেশন্রমণে বহিগূ্ত হন। শৈশব 
হইতে তীহার সুস্থ সবল কর্মক্ষম দেহ এবং স্বন্দর সংযত চরিত্র ছিল। নিষ্পৃহ 
স্বভাব এবং গভীর ধর্মপ্রাণত। প্রারস্ত হইতেই তাহ'র জীবনকে ধন্ত করিয়াছিল। 
আগ! দিরাজীর মুখে সরস ভাষায় বনুতীর্ঘস্থানের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া তাহার 
মনে দেশ-ভ্রমণের একটা তীব্র আকাঙ্ষা জাগিয়াছিল। দরিদ্রের মত তাহার 
আহার, ফকিরের মত বেশ এবং প্রবীণ পণ্ডিতের মত ত্তাহার জানতৃষ্ণ! ৷ 
তীহার হস্তলিপি এত সুন্দর ছিল যে, লোকে হাজার টাকা দিয়াও তাহার তের 
লেখা একখানি কোরাণের পুঁথি কিনিত। ভ্রমণে বাহির হইক্বা, তিনি দিরী 
হইতে আরবে গিয়া, মক্কা মদিনা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র দর্শনের পর প্হাজি” 
উপাধিধরী হইলেন এবং পরে পারস্ত, তুরস্ক ও মিসরের মধ্যে ঘুরিয়া অবশেষে 
সমুদ্র পথে ভারতবর্ষে ফিরিলেন। এই সময়ে পারস্তদেশে নজফ,. সর প্রাচ্য 
জ্ঞানচঙ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তথায় কয়েক বৎসর থাকিয়া! তিনি 
অপামান্ পাণ্ডিত্য" লাভ করিয়াছিলেন। $ লঙক্ষৌয়ের নবাব আসফ উদ্দৌলা 
তাহার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন । অবশেষে এইভাবে ১৭ বৎসর কাল 
নানাদেশ ভ্রমণ করিয়! তিনি গ্রায় ৬* বদর বয়সে ভগিনীর একান্ত অনুরোধে 
হুগলীতে ফিরিয়া আমেন। আসিয়া দেখিলেন বহুদিন পূর্বে মীর্জার মৃত্যু 


* সরকারী ঝিপোর্টেও আছে 
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1 ইমামবারার্‌ পার্থ নালাহউদ্ধীনের সমাধির উপর এই হিজরী তারিখ দেওয়] জাছে। 

তু 55155 2850068৩788], 0, 41, 

গারন্তের অন্তর্গত ইস্পাহ!নের এক অংশকে নজফাবাদ ব নজফ, মহ বলে। এই 

স্বানেই মহসীন কিছুদিন শিক্ষা্ীভ করেন । ঠাহার গিতা হাজি কৈজ উল্যা ইস্পাহানের 
অধিবাসী। | 


৪ 


৫৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়াছে) তাহার ভগিনী আর বিবাহ না করিয়া হিন্দুবিধবার মত নির্খুল জীবন 
যাপন করিতেছেন; তাহার কোন সষ্ঠানাদিও না। মন্্রজান অতি জুন্দর 
ভাবে তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন; তাহার সময়ে যশোহরের 
কাছে মুড়লীতে তাহার কাছারী বাটা ছিল এবং তথায় একটি সুন্দর কষ 
ইমাম্বারা নির্মিত হয়, উহা এখনও আছে। তাহার সম্পত্তির আয় বাধিক 
প্রাক্ন ৫০ হাজার টাকা; দানশীল মহিলা নানা সংকার্ধোয বনু অর্থ বায় করিতেন। 
মহ সীন আসিয়৷ ভ্র/তাভগিনীতে পুনরায় মিলিত হইয়! কয়েকবৎসর কাল স্বচ্ছন্দে 
কাটাইলেন। মহসীন তখনও অকুতদার এবং বিবাহ করিতেও চাহিলেন না । 
১৮০৩ খৃ্টাবে মন জান থানম্‌ ভাহার বিপুল সম্পত্তি ভ্রাতার নামে লিখিয়া দিয়া 
৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইলেন। 

হাজি মহল্মদ মহসীন সন্্যাসীর মত ত্যাগী এবং ধর্মনিষ্ঠ। তিনি ভাবিলেন, 
এ সম্পত্তি লইয়! কি করিবেন। অনেক ভাবিয়া কর্তব্য স্থির করিলেন। 
সাত্বিক দানের অপূর্ব্ব মহিমা জগতে বিঘোষিত করিয়া উপযুক্ত পদ্থ! নির্দিষ্ট 
হইল। ১২২১ হিজরী বা ১২১৩ সালের ১৯শে বৈশাখ (১৮০৬) তারিখে তিনি 
তাহার সমস্ত সম্পত্তি ধর্শার্থ উৎসর্গ করিয়া! আরবী ভাষায় লিখিত এক তৌলত 
নামা বা দানপত্র লিখিয় দিলেন। উহা জীর্ণ অবস্থায় এখনও আছে এবং উহ্বার 
গ্রতিলিপি হুগলীর ইমামবারার গায়ে উৎকীর্ণ রহিয়াছে । এখানে তাহার 
সারমর্ম মাত্র দিতেছি £-- 

"আমার নাম হাঁজি মহম্মদ মহজীন, পিতার নাম হাঁজি ফৈনুল্যা, পিতাঁমহের 
মাম আগ! ফজলুল্যা, নিবাস হুগলী । আমি স্বজানে, ম্বইচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে 
এই দানপত্র সম্পাদন পূর্বক এই বিধান করিতেছি। যশৌহরের অধীন পরগণা 
সৈদপুর ও শোভনাল আমার জমিদারীতুক্ত ; * হুগলীর ইমাম্বারা, ইমাম্বাজার 





* মর়জানের সময়ে তরফ শৌভনাল হুগলীর ইমামবারার বার নির্ববাহার্থ পৃথকভাবে 
উৎমর্গাকৃত হইয়্াছিল। ড/650870 0. 738. তখন হইতে চারি আনীর জমিদারীর 
অবশিষ্টাংশ সৈদপুর নামে অভিহিত হয়) এই সৈদপুর একটি পরগণা নহে, ইহার মধ্যে 
সৈদপুর, ইশফপুর, রামচন্ত্রপুর প্রভৃতি অনেকগুলি পরগণার কিছু কিছু লইয়া এই নূতন 
সৈদপুর নীম গঠিত হইয়াছিল। এইতাঁবে বাঁর. আনী জমিদারীকে ইশফপুর বা যশোহর 
জমিদারী বলিত। শোঁভনাল ও সৈদপুর খুল্‌ন! কালেক্টরীর পৃথক্‌ পৃথক্‌ তৌজিতুক্ত। উভয় 





মীন. [২৯ 


সতীশ মি রী যশোহর খনার ইতিহাসের অত 


টার 20 সির 9০18. 


সৈদপুর জমিদারী ৫৪৭ 


ও হাট, এবং ইমামবারার যাবতীয় সামগ্রীর মালিক আমি । আমি উত্তরাধিকারী 
সত্রে এই সকল সম্পত্তির অধিকারী । আমার কোন উত্তরাধিকারী নাই। আমার 
যাবতীয় সম্পত্তি আমি ধর্মোদ্দেশ্তে বিনিয্বোগ করিতেছি । আমার লিখিত বিধান 
অনুসারে আমার দ্বারা আচরিত সমুদয় দানকার্ধ্য চিরকাল চলিতে থাকিবে। 
আমার প্রিয় সুহৃদ রজবআলি খা ও সাকের আলি খাকে আমি মাতোয়ালী 
নিষুক্ত করিলাম। ইহারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া অবশিষ্ট টাকা নিয় লিখিতরূপ 
নয় অংশে বিভক্ত করিয়া কার্ধ্য চালাইবেন। তিন অংশ ফতেয়া, মহরমোৎসব 
ও ইমামবারা ও মস্জিদের সংস্কার কার্যে ; ছুই অংশ মাতোয়ালীগণের পারিশ্রমিক 
জন্ত ; এবং অবশিষ্ট চাঁরি অংশ কর্ম্চারিগণের বেতন ও আমার স্থাক্ষরযুক্ত 
তালিকা অনুসারে মাসিক বৃত্তি দানে ও দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যয়িত হইবে। 
কোন মাতোয়ালী কার্ধ্যসম্পাদনে অক্ষম হইলে, তিনি অপর কোন যোগ্য 
ব্যক্তিকে আপনার স্থলবর্তী করিয়! লইতে পারিবেন। ইহা আমার চরম 
দান-পত্ররূপে গণ্য হইবে ।” * 


বঙ্গপেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উচ্চশ্রেণীর সাত্বক সর্বস্বদানের 
কথা আর শুনি নাই ; এক দান-পত্রের ফলে একটি সম্প্রদায়ের এমন চির-কল্যাণও 
বুঝি, আর কাহারও দ্বারা সাধিত হয় নাই। মহসীন নররূপী দেবতা । শুধু 
.বশোহর-খুলনার সর্বত্র কেন, বঙ্গের সকল লোকে তাহাকে দেবতার মত ভক্তি 
কিয়া থাকেন ।., ঘান-পত্র সম্পাদনের পর মহসীন ৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। 
১৮১২ খঃঅবে (১২১৯ সাল, ১৯ই অগ্রহায়ণ ) হাজি মহচ্মদ মহ্সীন ৮২ বৎসর 
বয়সে পরলোক গমন করেন। 
অক্পদিন পরেই মহ্দীনের নির্বাচিত মাতোয়ালীদয় তাহার মন্ুবর্তন কারেন। 
যাহারা নূতন মাতোয়ালী হইলেন, তাঁহাদের সময়ে সম্পত্তির তন্বাবধান লইয়া 





একত্রযোগে দৈদপুর ট্যা্ট ষ্টেট বলিয়া কখিত হয়; মুনলমানের। ইহাকে ওয়াকফ জমিদারী বা 
স্।স-সম্পত্তি (7009: 7:96 ) লেন ; সাধারণ লোকে সহজ কথায় ইহাকে চারি আনীর 
জমিদারী বলেন। 


* রজবআলি ও সাকেরআলি নামক ছুই বন্ধুকে হাজি মহোদয় পার্তদেশ হইতে সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন। ইহার! যেমন উচ্চবংপীয়, তেমনি উচ্চশিক্ষিত ও ধার্পিক। 


৫০৮ যশোহর-খুল্নার ইত্তিহাস 
অত্যন্ত গণডগোল-উপস্থিত হইল ; তখন গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগের আদেশমত 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যশৌহরের কালেক্টরের উপর অর্পিত হইল; হুগলীর 
কালের সহকারীরূপে থাকলেন। পূর্ববৎ যুড়লীতেই সদর কাছারী থাকিল, 
কিন্তু কিছুদিন মধ্যে সে কাছারী-বাটা দগ্ধ হওয়ায় কাগজপত্র বিনষ্ট হয়; তখন 
যশোহরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত টুকার সাহেব পুনরায় এই মহল জরিপ জমাবন্দী করেন 
(১৮১৭-১৯)। ১৮২৩ অবে ট্টের আঁধকাংশ পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় 
বাধিক আয়ও যেমন বাঁড়িয়। গেল, সেলামী প্রভৃতি বাবর নগদও ৫১৭,০০০ 
টাক! আবায় হইল। ১৮১ অবেের আইন মত গবর্ণমেপ্ট সম্পত্তির কর্তৃত্ব হাতে 
লইলে মাতোয়ালীগণ প্রিভি কৌন্সিল পধ্যস্ত মোকদ্দম চালাইয়৷ পরাঞ্জিত হন 
(১৮৩৫)। এ পধ্যস্ত উইলের সর্তানুসারে মকল খরচ না হওয়াতে আরও প্রায় 
৫ লক্ষ টাকা জমিয়৷ গিয়াছিল। উভয় দফায় মোট ১*,৫৭,০০০২ টাকা 
গবর্ণমেণ্টের হাতে সঞ্চিত হয়। ১৮৩৫ 'অবে যখন সার চার্লদ্‌ মেটকাফ গবর্ণর 
জেনারাল হন, তখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা হইতেছিল। 
তিনি স্থির করেন ষে, মহসীনের সম্পত্তির উক্ত সঞ্চিত অর্থ উইলোক্ত কার্যে 
ব্যয্িত হইতে পারে না; ইমামবারার সংস্কারাদি খরচ বাদে '& টাকার যাহা 
উদ্ধৃত থাকিবে, তাহাদিয়। তিনি “মহসীন শিক্ষা ভাণ্ডার” (1101:510 [:080800) 
ঢ:7005/1751 7010 ) গঠন করেন এবং উহা দ্বারা উচ্চশিক্ষ| প্রচারের 
সাহাধ্যকল্পে হুগলীর একটি কলেন্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহম্মদ মহ্সীন ধর্থার্থ সম্পত্তি 
উৎসর্গ করিয়। যান ; তিনি তাহার উইলে স্পষ্টতঃ শিক্ষার অন্ত কিছু দিয়া যান 
নাই। মেটকাফ, মনে করিলেন, উদৃত্ত অর্থদবার! উচ্চ শিক্ষার বাবস্থা করিলে, 
উচ্থা দ্বারা উইল-সম্পাদনকারীর অভিমত সত্যই (৭৪. 71003 056 1010 
08০ 795051075 10097001 ) হুইবে। মেটকাঁফের ব্যবস্থায় ছইজন 
মাতৌয়ানী স্থলে, একজন হইল এবং তজ্জন্ঠও বাধিক ৫০০০২ টাকা উক্ত 
ভাণ্ডার ভুক্ত হইল। * পর বৎসর হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল (১৮ ৬)। 

নৃতন মাতোয়ালী সৈয়দ কেরামত আলি খাঁর সময় (-৮৪৭-৭৫) সমস্ত কার্ধ্য 
দুন্দরভাবে চলিতে থাকে । ত্রাহারই তত্বাবধানে ছুইলক্ষাধিক টাক! ব্যয়ে 


াীশীশীশী 


ডি. 14. 01705 ০600 07৪ 81০15 20০৫০৮77570 আলা 57৩৮০ গাল 
3905) 9৭ 8. 





সৈঘপুর জমিদারী ৫০৯. 
হুগলীর অপূর্ব ইমামবার! নির্দিত ও উহাতে প্রকাণ্ড ঘড়ি বসান হয় 


(১৮৪৮)। , 

ইংরাজী শিক্ষার জন্য যে ভাবে মহসীন ফণ্ডের সঞ্চিত অর্থ বায়িত হইতেছিল, 
তাহাতে বঙ্গীয় মুদলমান সম্প্রদায় হইতে ক্রমে ঘোর আপত্তি উথাপিত হইতে 
লাগিল। তাহারা বলেন, পাশ্চাতা শিক্ষার ভন অর্থব/য় উইলকারীর অভিমত 
হইতে পারে না; আরবী, পারসী ভাষা এবং ইস্লাম ধর্ম শাস্ত্র শিক্ষার জন্তই 
এই ফণ্ডের অর্থ নিয়োজিত হওয়া উচিত। সে প্রস্তাবে ছোটলাট সার জর্জ 
ক্যাম্পেল সম্মত হইলে, তাহার অন্ুরোধমত ১৮৭৩ অব লর্ড নর্থক্রুক উহ! 
মঞ্জুর কবেন। তদবধি মহসীন ফণ্ড নূতন প্রণালীতে গঠিত হইয়া উহা হইতে 
বহু মাদ্রাসার সাহাব্য, মুসলমান ছাভ্রগণের জন্ বিশিষ্ট মহসীন বৃত্তি, ও স্কুল 
কলেজের মুসলমান ছাত্রের বেতনের সাহায্যকল্পে প্রতি বৎসর বহু অর্থের 
সদ্যবহার হইতেছে। 

সদাশয় গবর্ণমেন্টের সুব্যবস্থায় মহ্সীন ফণড হইতে শিক্ষা এচারের সমধিক 
সাহায্য হওয়ায় বঙীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের যে প্রভৃত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, 
তজ্জন্ত প্রত্যেক শিক্ষিত মুদলমান, শুধু স্বজাতিকূলপাঁবন দানবীর মহসীনের 
নিকট নহে, গবর্ণমেণ্টের নিকটও চিরখণী রহিবেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আধুনিক যুগে যে সকল মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহার! শিক্ষা-গৌরবে 
হিনদত্রাতুগণের সঙ্গে যে সমকক্ষতা করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহার প্রধান 
কারণ এই সৈদপুর ট্রা্ট-ট্টেট ; এই জমিদারী যশোহ্র-খুল্নার অঙ্গীভূত বলিয়া 
এই ছুই জেলার নিকট তাহারা অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাই 
যশোহর-খুল্নার ইতিহাস হিন্দুর মত বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকটও 
গৌরবের ইতিহাস। আধুনিক বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রান সকলেই এককালে মহসীনের বৃত্তিতুক্‌ ছিলেন। কলিকাতা 
হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ, বর্তমান বিলাতী প্রিভি কৌন্লিলের সুযোগ্য বিচারপতি 
বহুগবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের লেখক, নুপণ্ডিত সৈয়দ আমীর আলি, বঙ্গীয় লাট 
কৌন্দিলের অন্যতম সদ্য মহামতি স্তর আবদার রহিম, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সমিতির সভাপতি, নবাব স্তর সৈরদ সামৃন্ুল হুদা, রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের 
প্রধান কর্তা, মামীন্-উল ইদ্লাম্‌ প্রভৃতি, কতজনের নাম করিব, সকল 


৫১০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রসিদ্ধ বাক্তিগণের শিক্ষার পথ এই মহ্সীনের বৃত্তি এককালে সুগম করিয়। 
দিয়াছিল। 

মন্লজানের সময় হইতে সোরপুর জমিদারীর কাছারী মুড়লীতে ছিল। 
গবণমেন্ট উহা হাতে লওয়ার পরেও কাছারী সেখানে ছিল। সে গৃহ দগ্ধ 
হওয়ার পর আঁফিস যশোর কালেক্টরীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮২ অন্দে 
খুল্ন! পৃথক্‌ জেলারূপে পরিণত হইলে, মৈদপুর ষ্টেটের সদর আফিস খুল্নায় 
উঠিস। যায় এব" খুলনার কালেক্টরই উহার এজেন্ট হন।. কাধ নির্ববাহের জন্য 
একজন সুযোগ্য ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন। পত্তনী বন্দোবস্তের সময় মহেশ্বর- 
পাশা ও থালিসপুর পরগণ! ব্যতীত আর অধিকাংশ মহালই পত্তনী দেওয়! হয়। 
এই ছুই মহলের থাস তহশীলের জন্ত দৌলতপুরে একটি প্রধান কাছারী আছে। 
সমগ্র ষ্টেটের হস্তবুদ আদায় এবং নির্দিষ্ট দেয় রাজস্বাদির হিসাব পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
মহলানুযারী নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । 


তৌজির গবর্ণমেট 






































মহল ; খাজানা দ্র সে মোট 
মর সেস্‌ মোট হস্তবুঃ এর স্‌ 

৮৮ গগন ১, ৭৭১৬ ৫ 
১ দৈপূর ২৬১ ২০,৫৪৭) 1১,৯৭,৬০৮) ৯৩,১৬২) 1 ২২,৩৭৯, | ১১৫,৫৪১, 
১৯৫  শৌভনাল ৩,৫৬৫ ৪৪৯১ ; ৪,১৪১ ৰ ২,১৪৩, ৪৯৭, ; ২১৫৪০, 

; 

হি টিটি এক ৬ 
৫৭১ চরভপ্রনদী ৩৪১ ৫ ৩৯) ৩০১1 ৫, ৩৫, 
) পাস 
সমষ্টি ১০৮০,৬৬৯১] ২,১০০১১ ২,১১,৬৬১১ ৯৫,২৩৫, ; ২২,৮৮১, 0১০১৮,১১৬, 




















বর্তমান সময়ের বাৎসরিক জমাখরচের হিসাব নিয়ে দিতেছি। উহা! হইতে 
দেখা যাইবে যে যাবতীয় খরচ বাদে এই ষ্টেটের প্রকৃত আয় ৬৮,০৬৩২ টাঁকা। 
তন্মধ্যে মাসিক ৫০০২ টাকা হিসাবে বৎসরে ৬০,০**২ খুল্ন! হইতে হুগলীর 
মাতোয়ালীর নিকট প্রেরিত হয়। উহা! দ্বার! ইমাম্বাড়ীর খরচ চলে। অবশিষ্ট 
আয়ের টাক! গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা থাকে । হুগলীর খরচের জন্ত অতিরিক্ত 
টাকার প্রয়োজন হইলে, তাহা মাতোর়ানীকে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া 
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 সৈদপুর জমিদারী ৫১১ 
লইতে হয়। গব্ণমেন্ট যখন এই রে প্রথম হাতে লন, তখন সেদ্‌ আদায়ের 
পদ্ধতি হয় নাই। তখন হস্তবুদ আদায় মোট ১,২৪,৬৮৯২ টাকা ছিল। এখন 


সেস্‌ বাদে শুধু হস্তবুদ খাজন! আদায়ই ১,৮০,৬৬০২ টাক! দীড়াইয়াছে। অর্থাৎ 
গবর্ণমেন্টের হাতে আসিয়া স্টেটের আয় ৫৫,৯৭১২ টাকা বাড়িয়াছে। 


১৯২০-২১ অব্দেল্প হিসাল 


জমা খরচ 
খাজনা আদায় (সুদ সমেত )* গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব .. ৯৫,২৩৫২ 
৯,৮৮০০০২ উপরিস্থ মালেকের খাজনা ৭২ 
সেস্‌ (সদ সমেত) ২১,৭০০২ সেস্‌ ৮ ২২৮৮১৭ 
গবর্ণমেন্টের নিকট সরঞ্াম খরচা ..* ১৯১০১৮২ 
গচ্ছিত টাকার সদ ৪১৫২ মোকদ্মা খরচ .+* ১,৩০২ 
| ভিসন পেনসন্‌ হিসাবে ... ১৭৩০২ 
মোট ** ২,১৯১১১৫২ স্কুল কলেজে বৃত্তিদান ৪১১৬২ 
/ ডিস্পেন্সারীর সাহাযা ১,২৭২২ 
খুজুরা দান ট্ ১০৭৭ 
ট্যাক্স ও খুজুরা খরচ ৪৫২ 


আদায় ও হিসাব পরীক্ষ। 
জন্য সরকারী কমিশন ৬০৫০২ 


মোট খরচ *** ১,৪২,০৫২২ 
প্রকৃত আর" ৬৮/০৬৩৭ 


সমষ্টি : ২১০১১৫৭ 





* লুদ লওয়! বা দেওয়া মুদলম।ন সম্প্রদায়ের ধর্মবিরুদ্ধ। হ্বজাতির আচারনিষ্ হ।জি 
মহশ্মন মহসীন কখনও এ পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন ন' | তাহার প্রদত্ত আস-সম্পত্ডিয 
আদায় তহশীল ব্যাপারে হুদ গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত কর গবর্মেন্টের পঙ্গেও সঙ্গত হয় নাই 
বলির! মনে হয় ]. 


১২ যশোহরপখুল্নার ইতিহাস 


উনচতান্লিংশ পন্রিচ্ছেদ_ল্লাজ! সীতাপ্লাম ল্লাস 
(ক) সময় ও পরিচয় 


আমাদের ইতিহাস বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষাংশে আর্মি 
পড়িয়াছে। আকবরকে লইয়৷ মোগলরাদ্রত্বের উত্থান, আওরঙ্গজেবের সময় 
তাহার চরম উন্নতি ও পতন। আকবরের সময় মৌগল যখন বঙ্গে নূতন 
আদিতেছিল, পাঠান ও হিন্দুতে মিলিয়া তাহাদের গতিপথ রোধ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল; সেই প্রতিদবদ্বীদিগের সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন_মহারাজ প্রতাপাদিত্য, 
তিনি যশোহর-খুল্নার দক্ষিণাংশের প্রধান প্রতিহাসিক চরিত্র। আবার 
আওরঙ্গজেবের সময়, মোগলের কঠোর শাসনের প্রপীড়নে, নিজ্্জীব পাঠানদলের 
গুনরুখান চেষ্টার সহায়তায়, বঙ্গে যে হিনু-শক্তির পুনরুন্মেষ হইয়াছিল, তাহার 
অন্যতম অগ্রদূত রাজা সীতারাম রায়, তিনি যশোহর-খুল্নার উত্তরভাগের প্রধান 
এতিহামিক পুরুষ। উভয়ের সহিত সম্ধ-সত্রে, উভয়ের প্রতিপত্তির ব্যাপকতায় 
সমগ্র যশোহর-খুলন! বিজড়িত হইয়। রহিয়াছে । তাই এই উভয়ের কথাই 
দেশের কথা,_-দেশের ইতিহাসের প্রধান অংশী' অনেক দেশের ইতিহাসে দেখা 
গিয়াছে, ঠিক একশত বৎসরের পর এক একবার জাতীয় জীবনের সাড়া পাওয়া 
ফায়। বঙ্গেও তাহাই হইয়াছিল_-১৫৯৯ থৃষ্টাবে প্রতাপাদিত্য ন্থাধীনতা। 
ঘোষণা করেন, ১৬৯৯ অন্ধ হইতে সীতারাম স্বাধীন রাজার মত রাজত্ব আরম্ত 
করেন। . প্রতীপের.কথা বলিয়াছি, এখন সীতারামের কথা বলিব । বনু অপবাদ 
ও আবর্জনার অস্তরাল হইতে অতিষ্ট প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের কতক উদ্ধার 
করা হইয়াছে, বহু উপন্তাস ও “রচা কথা” সারাইয়৷ রাখিয়। সীতারামের কথা 
স্বনাইতে হইবে। : 

উপন্তাস ও ইতিহাসে বিস্তর প্রতেদ। অবিক্কৃত, অক্কজিম, কঠোর সত্য 
লইয়! ইতিহাস গঠিত ; আর লামান্ঠ অস্থিমজ্জার উপর কল্পনার উন্মেষে কৃত্রিম 
ঘটনাবলীরু ঘনসন্লিবেশে উপন্াস রচিত হয়। কন্ধরময় কঠোরই হউক, বা 
কোমল শ্তামল শশ্পাচ্ছা্দিতই হউক, ইতিহাসের পথ একটি; মে পথ আছে, 
তোমাকে সেই পথে বাইতেই হইবে। উপন্তাসের পথ বহু সংখ্যক ; লেখক ও 
পাঠকের রুচি অনুসারে, সে পথ ইচ্ছামত আঁকিয়া বাকিয়৷ চলিয়। যায়। 
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ইতিহাসের লেখক ও পাঠক বড় স্বল্প; উপন্াসের লেখক ও পাঠক অস"থ্য, 
পরসা ও পসার উতই উপন্তাসিকের একায়ত্ত। ইতিহাসকে অতি সহজেই 
উপন্তাস করা যায়, ইতিহাসের এ্রতিহাসিকতা রক্ষা না করিবেই উপন্তাস হইয়া 
পড়ে। কিন্তু উপন্তাসকে কোন মতেই ইতিহাস করা চলে না। আজকাল 
আমাদের দেশে “্রতিহাসিক উপন্যাস” নামে এক জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত 
হইতেছে । উহাদের নারক নায়িকা এ্তিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন, ছুই 
একটি গ্রধান ঘটনাও সত্যান্থগত হইতে পারে, কিন্তু বস্ত্ালঙ্কার ও গত্র-পল্পব 
অধিকাংশই উপন্টাসিক স্ত কাল্ননিক। এ জাতীয় গ্রন্থ বারা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি 
হইতেছে। স্থণ্রিয় বাঙ্গালীর দেশে উপন্তাসের আদর এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং উপন্তাসের কৃত্রিম কৌশলে অনেক চিত্র এতই বিকৃত হইয়| পড়িয়াছে, থে 
এক্ষণে ইতিহাসের সত্যবার্ভাও কান্ননিক বলিয়! উপেক্ষিত হইতেছে । বঙ্গদেশের 
্রক্কতিগুণে এ দেশের লোক কিছু কাব্যপ্রবণ ; এত নিরক্ষর কৰি অন্তদেশে নাই ) 
একটি কোন নৃতন ঘটনা পালে, তাহার সহিত অপ্রারত গল্প যোঙ্গনা করিয়া 
কিন্বদস্তীর পর্ধ্যায়ে ফেলিয়া! দেওয়া! হয় আর তথাস্তবাঁদিগণ উহাকে বাস্তৰ সত্যের 
মত পৃজা করেন। সন্দিগধ ব্যক্ির পক্ষেও সে কিছ্বস্তীর গুরুভার হইতে 
সত্যোদ্ধার কর! সমস্তার বিষয় হয়। 

বন্ধিম বাবুর “সীতাঁরাম” একখানি এতিহাদিক উপন্াস। কিন্তু এ পুস্তকে 
কয়েকটি নামধাম ব্যতীত আর প্রায় সকলই উপন্তা্িক | বঙ্কিম বানু ও স্বয়ং 
এবিষয়ে "বেকসুর খালাস হইবার ওরসায় কবুল জবাব দিয়া গ্রস্ঠারস্তৈই লিখিয়া 
গিয়াছেন,_*নীতারাম পতিহাসিক ব্যক্তি, এই গ্রন্থে মীতারামের ীতিভাসিকত 
কিছুই রক্ষা করা হয় নাই? গ্রস্থের উদদেখ্ত এরীতিষ্াসিকত! নহে” কিন্তু সে 
ভূমিকার কথা তূমিকাতেই আছে ; লোকে তাহা শুনে না বা মানে না, উপন্তানের 
গল্নকে ইতিহাস বলিয়! ধরিয়া ল়। “একে উপন্তাস, তাহাতে বন্ধিমের অবার্থ 
সন্ধান, স্ৃতরাং লক্ষ্য বিদ্ধ হঈতে কিছুমাত্র বিলম্ব তয় না 1৮” * উপন্যাসের ফল 
কষলিয়াছে ) বঙ্ষমঞ্চে সীতারামের দৌলে বেশ ছুপরলা উপার্ষিত হইতেছে । 
অবস্ঠ ্রতিহাসিকত। লইয়! বিচার ন| করিলে, "মীতারামণ গ্রন্থ যে সাহিত্য-জগতে 





* সাহিত্য, ১৬*২। কার্তিক (প্রযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রের) 
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উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে 
ইতিহাস না থাকিলেও, ইহার প্রসারের প্রভাবে প্রতিহাসিকতা মাখা 
তুলিতে পারিতেছে ন]। * 

সীতারামের কোন প্রামাণিক লিখিত ইতিহাস নাই। বিয়াজু-স-সালাতিন 
বা ষটদলার্টের ইতিহাসে যাহা আছে, তাহা বিকৃত ও পক্ষপাতদুষ্ট এবং আত্মপক্ষ 
সমর্থনকারী মোগল শাসকের নিজের কথ! । স্থৃতরাং প্রক্কৃত চিত্র তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপর দিকে, প্রবাদাদিতে হিন্দুপক্ষের কথা যাহা আত্মরক্ষা 
করিয়াছে, তাহ1র মধো এত মতবাদ এবং অবাস্তব গল্প পাওয়া যায় যে, গ্রক্কৃত- 
কাহিনী বাছিয়। লওয়! ছুফর। ুষ্র হয় বটে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নহে। 
মন্দির গা্রে উৎকীর্ণ কতকগুলি শিলালিপি, সীতারামের স্থাক্ষর-সম্বলিত 
কতকগুলি সনন্দ, তাহার সহচর বা সমসামগ্মিকগণের বংশ-কাহিনী, দেশের 
গান্জে যেখানে সেখানে সীতারামের কীর্ডিচিহ্- এই সকল বিষয়ের সহিত 
ত্দানীস্তন রাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয় করিলে, সীতারামের ইতিহাসের অন্ততঃ 
অস্থিপঞ্জর খাঁড়া করা বায়। আর আমি দেশের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসংখ্য 





*  মৎগ্রণীত প্দীতার।মের ধর্মপ্রাণতা” শীর্ষক প্রবন্ধ, ধতিহাসিক চিত্র, ১৩১১। 
কার্তিক। যশোর জেলায় মাগুরা মহকুমা মহন্মদপুরে লীতারাম রাজত্ব করিতেন। বস্কিম 
বাবু কিছুকাল মাগুরার মহকুম! মাঁজিষ্টেট ছিলেন। তখনই তিনি একদা সীতারামের কীর্তি 
চিষ্ন দেখিবার জনক মহপ্মদপুরে যান। তখন সেস্থান বড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সম্ভবকঃ সে 
জঙ্গলে ঢুকিয়া! সকল চিহ্ন দেখিতে ঠাহার উদ্চেগ হয় নাই। তিনি তথাকার * রাইচরণ 
মুধোপাধাক্জ দাখক এক রক গল্প-রসিক কর্দরকৃশল বাক্ধির সন্ধান পাইয়া াহার নিকট হইতে 
অনেক গল়দব শুনিয়া লন। কেই কেহ বলেন, রাইচর বাবু ২৩ মাস বন্ধিমচন্্রের ষেতন 
ভুক্‌ হইয়া মাগুরায় থাকেন ও তাহাকে দয় মত গল্প শুনাইতেন। ইহার পূর্বের বন্ধি্চন্ 
কিছুকাল হাজণুরে ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট ছিলেন, সেখানকার বৈতরণী নন্দী ও শৈপাশ্রেশীর চিত্ত 
ভীহার হদয়পাট অক্ধিত হইয়া গ্রিয়াছিল। তাই মহম্মদপুর ও যাজপুরের অপূর্ব সংসিগ্রপ 
করিয়া! তিনি স্বকীর অদামাঞ্ত প্রতিভাবলে অতুলনীয় গল্প সাহিত্যের হৃষ্টি করিয়াছেন।” 
সীতারামের প্রীকৃতিক বর্নার নেক পংক্তি হর্পমুষ্টির মত মুল্যবান | রাইচরণ বাবু এ সয় 
যে জমম্পূর্ণ সীতারাম গল্প লিখিয়াছিলেন, » যহ্ুনাথ ভট্টাচার্য তাহা হইতে স্বীয় পুস্তকের জন্ত 
কচু উপাদান নংএহ করিকাছিলেন। | 
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সনৃদয় বনদুবর্গেকে বিরক্ত করিয়া চক্ষু প্রমাণের বলে যাহা সংগ্রহ বা. আবিষ্কার 
করিতে পারিয়াছি, তাহাও সংক্ষেপে সতর্কভাবে প্রকটিত করিব। সীতারাম 
সম্বন্ধে ধাহার৷ গ্রন্থ বা মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, ক্লৃতজতা সহকারে 
তাহাদের সাহায্য লইতে ভুলি নাই; * তবুও তুল অনেক করিতে পারি এবং 
তাহা সংশোধনের যোগ্য ; তবে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি, আমার চেষ্টা বা চিন্তার 
ক্রটি হয় নাই। 

সীতারাম উত্তর রাটীয় কায়স্থ। তিনি চিত্রগুপ্তের পুত্র বিশ্বতান্থুর বংশে জাত 
কাশ্টপ দাস বংশীয়। + উত্তর রাটীয় কায়স্থ্ের মধ্যে বাংস্ত সিংহ, সৌকালীন ঘোষ, 
বিশ্বামিত্র মিত্র, মৌদগল্য দাস ও কাশ্ঠপ দেবদত্ত আদিশুরের সময় বঙ্গে আসেন; 
এই পাঁচঘরই প্রধান ও বীজপুরুষ বলিয়া থাত। কিছুকাল পরে আরও চারিঘর 
আসিয়া উত্তর রায় শ্রেণিভূক্ত হন_-শাগিল্য ঘোষ, কাণ্ঠপদাস, মৌগগল্য কর 
ও ভরদ্বাজ সিংহ । উত্তর রাটীয় দিগের মধ্যে বল্লালী কোলীন্ত নাই বটে, কিন্ত 
তাহার৷ নিজের! সামাজিক সম্মান স্থির করিয়া লন। তন্মাধা বাংস্ত-গোত্রীয় 
সিংহ ও সৌকালীন ঘোষ এই ছুই ঘর কুলীন বলিয়া উচ্চ সন্মানিত এবং অপর 
মকলে মৌলিক বলিয়৷ পরিচিত। মৌলিকদিগের মধ্যে মৌদগল্য কর ও তরঘাজ 
সিংহ সেরূপ প্রতিপত্তিশালী নেন বলিয়া প্রত্যেকে সিকিঘর বলিয়৷ কথিত হন। 
তাহা হইলে মোট উত্তর রাটীয় কায়স্থ সংখ্যা সাড়ে সাত ঘর। পাল রাজগণের 
সময়ে ইহাদের অনেকেই বঙ্গের নানাস্থানে সিংহাসন পাতিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। $£ তন্মধ্যে কাশ্পদাসবংশ কুস্থঘ! অঞ্চলে রাজা ছিলেন। 
চাচড়ার রাজগণ যে বাত্ন্ত সিংহ বংশীয় ঝুলীন এবং তাহারা মুর্শিদাবাদের 
ফতেসিংহ অঞ্চল হইতে যশোহরে আসেন, তাহা আমর! পূর্বে বলিমাছি। পাঠান 


ক, 





* মধূক্দন সরকার কর্তৃক “নব্যভারতে” এবং বরদা কাস্ত দে কর্তৃক “হিন্ুপত্রিকার” 
প্রকাশিত প্রবন্ধীবলী, শ্ীধুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয সি. আই, ই ও ৮ বছুনাথ ভট্টাচার্া প্রণীত 
মীভারাম বিষয়ক গ্রস্থ, ওয়েস্টলাও ও হাণ্টারের বিবরণী, ইয়াটের বঙ্গেতিহাস ও গোলাম হুসেন 
মেলিম কৃত বিরাজু-দ-সালাতিন, কালীপ্রসন্নবাবুর “নবাবী আদল" ও নিখিল নাঁথের 
“মূর্শিদাবাদ"শ-আরও অসংখ্য ইংরাজী বাঙ্গালা সামরিক প্রবন্ধ আমার প্রধান উপলীবা 
হইয়াছে। লেখকদিগের বিশিষ্ট মত বথাস্থানে উল্লেখ করিব। 

1 *চিতরগপ্াত্মজঃ জীমান্‌ কারস্ে। বিশ্বভানৃকঃ ও 

তন্বংশ সত্ভুভো। গোজঃ কাশ্ঠপে! দাস এব চ1" পঞ্চাননশর্ম-রচিত উত্তর রাড়ীর় কারিক। 

1 বঙ্গের জাতীর ইতিছান (নগেন্দনাথ বহু), রাজন্কা। ১৪* পৃঃ... ' 


৫১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আমলে কাশ্তপদাসেরা৷ ও এ ফতেসিংহ গ্রাদেশে বাস ০০৪০ এই 
ংশে সীতারামের উত্তব। 

এই কাশ্তপ দাস বংশে, ১৫শ শতাব্দীর প্রারস্তে এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, 
রামদাম খা । বর্তমান কান্দী মহকুমার অন্তর্গত খড়গ্রাম থানায় কু'নে-সিদ্ধেস্বরী 
বা কুনিয়া নামক এক গ্রাম আছে, সেইস্থানে রামদাসের নিবাস ছিল। তিনি 
তাহার মাতৃশ্রান্ধে একটি সুবর্ণ নিশ্রিতি ক্ষুদ্রকায় হস্তী দান করিয়া প্গজদানী* 
উপাধি পান। তৃপলক্ষে বঙ্গ বারাণসী ও মিথিলা প্রভৃতি সকল. স্থানের, পণ্ডিত 
বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন, এমন কি কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর রাজা গণেশ বা 
তৎপুত্র যছু পাওুয়া হইতে আসিয়৷ সভাশোভন করিয়াছিলেন। যেস্থানে সেই 
দানসাগর শ্রাদ্ধক্রিয়। সুসম্পন্ন হয়, তাহা! এখনও প্দানীতলা”” নামে খ্যাত। * 
এখনও রামদাসের পরিধাবেষ্টিত দুর্ণ বা সানবান্ধ! রাস্তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। 
রামদাস যে সাতটি জলাশয় খনন করেন, তাহা এখনও আছে। তন্মধ্যে 
“সর্বন্‌ খা”? নামক স্বচ্ছ সলিলা বিস্তীর্ণ দীঘি রামদাসের জলদান পুণের কী 
কাহিনী বহন করিতেছে । রাজ! সীতারামের জলদানপ্রবৃত্তি তাহার 
পৈত্রিক সম্পন্তি। ূ 

গজদানীর পুত্র অন্ত রাম দাস দিল্লীর রাজসরকারে কানুনগো ছিলেন। 
ছিলেন। কথিত আছে, দিশ্লী হইতে কটক পরযাস্ত বাদশাহী সড়কের বঙ্গীয় 
অংশ তাহার তত্বাবধানে নির্মিত হয়। অনস্তরামের ছুই.পুত্রের পরিচয় পাওয়া 
যায়__রামগোপাল ও ধরাধর। এই ধরাধরের ধারায় সীতারামের জন্ম হয়। 
ধ্রাধর ও তাহার পরবর্তী ৫ পুরুষের বিশেষ উল্লেখ নাই.। সম্তব্তঃ- তাহারা 
ক্রমশঃ ভাগাদোধে দারিদ্র্দশায় পতিত হন। অনন্তরাম হইতে ষষ্টপুরুষ হিমকর 
দাস মুশিদাবাদ জেলায় কল্যাণগঞ্জ থানাব অধীন গিধিনা গ্রামে বাম করিতেন:; 
তিনি একে মৌলিক কায়স্থ, তাহাতে নিঃস্ব, সুতরাং কুলীনদিগের নিকট অত্যন্ত 
নিগৃহীত হুন। াচড়ার মনোহর রায় কুলীন সিংহবংশীয় ) তাহার সমসময়ে 





৯ এটস্থান এক্ষণে পরলোক গত মহাজ্সা রামের হার ত্রিবেদী মহ।শয়ের নাট নামক 
জমিধারীর অস্তর্গত। 

1 রামদালের সাতৃল মর্বানঙা খার নামানুমারে এই ধীধির নাম করণরয়। তাঁছার 
প্রত্যেক দীখিই আজীর জনের নাষে হইয়াছিল । 4 


রাজা সীতারাম রায়, ৫১৭ 


সীতারাম প্রাদুত্ূতি হন। সীতারামের প্রতিপত্তি দেখিয়া মনোহর অত্যন্ত 
ঈর্ধান্বিত ছিলেন, নিজে কুলীন বলিয়। সীতারামকে নীচবংশীয়ের মত দ্বা করিতেন 
এই ভন্তই তাহার আশ্রিত, যশোহরের নিকটবর্তী পুঁড়োপাড়ার ঘটকগণ 
দীতারামের পূর্ব পুরুষের সম্বন্ধে লিখিয়! রাখিয়াছেন ২ 
“হাল চসে ভাল খায় গিধিনাতে বাস 
তা'র বেটা কায়েত হ'ল বিশ্বাস খাস।” 

এই একান্ত নিঃস্ব, উপেক্ষিত মৌলিক হিমকরের পুত্র শ্রীরাম দাস নবাব 
সরকারে চাকরী করিয়। “থাস বিশ্বাস” উপাধি পান। ইহা তখনকার দিনে সম্মান 
স্ছচক উচ্চ উপ:ধি এবং সীতারামও খাস-বিশ্বাসকুলসম্ভৃত বলিয়। আত্মপরিচয় 
দিতে গৌরব বোধ করিয়াছেন।  পণ্রীমদ্িশ্বাসথাসোদ্ভবকুলকমলোন্তাসকো! 
ভানুতুল্য:” | খাস-বিখ্বাসের পিতা যে একেবারে “হাল চসা, তাল খাওয়া” 
নিতান্ত নগণ্য কায়স্থ ছিলেন, এমন বিশ্বাস হয় না।* উক্ত বর্ণনা যে কিছু 
বিদ্বে-বিজুপ্তিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ধোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজ! মানসিংহ যখন রাজমহলে রাজধানী 
স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ তখন শ্রীরামদাদ তাহার নিকট হইতে “থাস-বিশ্বাস* 
উপাধি লাভ করেন। তিনি ্বাদারের খাস সেবেস্তায় হিসাব বিভাগে বিশ্বস্ত 
কর্মচারী ছিলেন। তৎপুক্র হরিশন্ত্র অগ্পব়সে পিতার সঙ্গে রাজ সরকারে 
কার্ধারস্ত ক্লরেন এবং রাজধানী গ্বানাস্তরিত হওয়ার সঙ্গে ঢাকায় যান (১৬*৯)। 
তিনি তথায় কর্মদক্ষতা দেখাইয়! “রায় রায়! উপাধি পান। তৎপুত্র উদয় 
নারায়ণ ভূষণার ফৌজদারের অধীন সাজোয়াল বা তহশীলদার নিযুক্ত হইয়া 
৮ আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা । সীতারাম পর্যাস্ত বংশধার! এই £__ 


রী যছনাথ ভট্টাচার্য কৃত শীতাগম রা, ৮ ৩৪ পৃঃ । চন সরকার মহাশয় 
ঘটকের কবিতার দ্বিতীর পংক্তির পাঠাত্তর করিয়া “তাহার হইল নাম বিশ্বাস খাস” এইরূপ 
করিয়াছেন । অর্থাৎ তিনি হিমকরকে নিল্ৃতি দিয়া হালচসা ব্যবসাটা ্ররাম দাসে অর্পণ 
করিয়াছেন। একেবারে হাল ছাড়িয! গিয়া নবাবের থাস দপ্তরে বিশ্বপ্ত কর্পচ[রী হইয়। বস] 
অমস্তব না হইলেও সহজ ব্যাপার নহে। সরকার মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে খাস শব্দের ব্যাথা। 
করিতে গিয়। খশ. ভাঁতি হইতে মীতারামের বংশের কায হওয়ার কথা ৪ ৪ 
ঝাই। এঞ্াতীর নুহ কঞ্জনার মমালোচনা অনাবস্তক | 
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জামালপুর 
মুশিদাবাদ 


'রাজা সীতারাম রান ৫১৯ 
হরিশ্চন্্র খন টাকায় আসেন, তখন ভূষণ! বারভুঞার অন্যতম মুকু্দারাম 
রায়ের রাজ্য ছিল। মুকুন্দরামের পর তৎপুন্র সত্রাজিৎ মোগলের অধীন সামন্ত 
রাঁজা ছিলেন; কিন্তু তিনি নানাবিধ বড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
তখন তৃষণা সংগ্রামসাহ নামক একজন মোগল কর্মচারার জায়গীর হয়। সংগ্রাম 
ও তৎপুক্ের মৃত্যু হইলে এই জা়গীর খাস হইয়া একজন মোগল ফৌজদারের 
হস্তে স্থাপিত হয় সেই ফৌজদারের সময়ে রাজা সীতারামের অভ্যুদয় । সীতা- 
রাম ভূষণার অধিকাংশ দখল করিয়া লন এবং সেই সময় মোগল ফৌজদারের 
হত্যা ঘটে । সীতারামের পতনের পর সেই রাজা নাটোরের রাজার জমিদারী 
ভুক্ত হয়। স্মৃতরাং ফৌঞদারের উদয় ও বিলয় ক্ষণিক মা্। প্রকৃত পক্ষে 
সংগ্রামের হাত হইতেই রাজ্য সীতারামের হাতে আসিয়! পড়ে।* এখনও 
ভূষণার সর্বত্র সংগ্রাম সাহের কীর্ডি-চিহ্ন বর্তমান । স্বৃতবাং সংগ্রামের কথা 
আগ্রে না বলিয়। সীতারামের কথ| বলা চলে না। 
জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তৎপুন্র শাহ জাহান বাদশাহ হন। তিনি স্থীর 
প্রিয়পান্র কাঁশিম খাকে বাঙ্গালার নবাব করিয়া পাঠুন (১৬২৮)। হুগলী 
্রতৃতি স্থানের পটুগী্জ দস্্াদিগকে দমন করাই তাহার শাসনের প্রধান.কার্ধ্য। 
এইজন্তট তিনি বাদশাহের নিকট হইতে সর্ববিধ সাহায্য পান। সম্ভবতঃ এই 
সময়ে বা কিছু পূর্বে রাজা সংগ্রাম সিংহ নামক একজন মন্সবদার বঙ্গে আসিয়া- 
ছিমেন 1 এবং বঙ্গীয় নওয়ারা বিভাগে ॥ অধ্যক্ষ হন। কিরূপে কাশিম খাঁর নওয়ারা 





ঈ নাটোরের রাহত্বকালে ভূষণ গার এক রা্মপের ্রন্ষোত্তর বাঙ্গেয়াণ্ড হইলে, তিনি 
পুণাগোকা রাণী ভবানীর নিকট নিম্নলিখিত শ্লোক প্রেরণ করেন 3 
*পুর্বেঃ সংগামসাহা নৃপতিপ্রভৃতি্িঃ পালিতা ভূষণ! য1। 
সীতা রামেপ পশ্চাত্বদন রদবতী রামকাস্তেন চোঢ়া। 
সা চেদানীং মপর্থীকরঘুগলগত! দামিহীনা বিরূপা। . 
ক্ষেযাং বা নানুগাসৌ নচ ভবতি কথং কেন বা নানুদম্যা 1” 
প্রযুক্ত আননানাধ রায় কৃত, “ফরিদপুরের ইতিহাস, *৬ পৃষ্টা 
রাণী তবানীর স্বামী রাজ! রামকাস্ত ভূষগাঁর অধিপতি ছিলেন, এজস্ঠ রাণী ভবানী ভূষণ!র সপস্ধী 
বলিক্! বর্ণিত ছইয়াছেন। 
1 অনেক্ষ ইরতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে অনুমান হয়, এই সংগ্রাম কাশ্মীরের অন্তত 
্থুর জনৈক জমিদার । তিনি সাহসী ও 'রপকুপল বলির! নানাস্থানে বিস্রোহ দসনের জন্ক 


৫২৪ যশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


ও অমংখ্ স্থল সৈগ্ঠ সাড়ে তিনমাস কাল হুগলী অবরোধ করিয়া পর্টগীজদিগকে 
পুত ও উৎস করে, তাহা বঙ্গেতিহাদের একটি গধান ঘটন! | এই ঘটনার 
পর কাশিম খাঁর মৃত্যু হইলে, সংগ্রাম সিংহ নওয়ারা মহলের অধ্যক্ষ হইয়া! পূর্ববঙ্গে 
স্থাপিত হন। নবাব ইসলাম খা মাসেদীর সময় যখন আনামবাসীদিগের বিদ্রোহ 
উপস্থিত হয়, সেই সংগ্রামের যুগে সংগ্রাম সিংহ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 
এই সময়ে সত্রাজিৎ রায় গার থানাদার ছিলেন? কিন্তু তাহাকে বিদ্রোহী 
দিগের সহিত নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেখিয়৷ নবাব তাহাকে ধৃত করিয়। ঢাকায় 
গাঠান, তথায় কিছুকাল কারাভোগের পর তাহার মৃত্যুদণ্ড হয় (১৮৩৬)1* তথন 
সংগ্রাম পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া মগ ও ফিরিঙগি দণ্্যদূলের হস্ত 
হইতে ঢাক! অঞ্চল রক্ষা করিতেন । এই সময়ে তিনি নওরারায প্রধান আডঢা 
স্বরূপ গঙ্গ! ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে একটি দর্গ নির্মীণ করেন, তাহার নিজ 
নামানুসারে উহার নাম হয় সংগ্রামগড়ি। উহ্থারই নাম পরে আলম্গীর নগর 
হইয়াছিল 

শুধু এই স্থানে নহে. পূর্ববঙ্গের আরও অনেক স্থলে তাহার প্রতিষ্ঠিত গড়ের 
নিদর্শন এখনও আছে । . বরিশাল জেলায় ঝালকাটির নিকটবর্তী রূপসিয়ার এবং 
রাজাপুরের নিকট ইন্ত্রপাশায় ছুটি মুনবয় দুর্গের তগ্নাবশেষ আছে। রেণেলের 





প্রেরিত হইতেন। ১০৩18৮08৩০1 01090, 71, 193. কাঁশিম খাঁর সহিত ইহার বিশেষ 
মন্ভাৰ ছিল। ১৯২১ খুঃ অন্দে যখন কাঁশিম থাঁকে কাঙ্গড়ার বিদ্রোহ নিবারণ জন্ত পাঠান হয়, 
তথন ভীহারই অনুরোধে বাদশাহ সংগ্রামকে নানাবিধ থেতাঁ দিয়। তুষ্ট করিয়া কাশিম খার 
সঙ্গে পাঠান। কাশিম খা! নুরজাহান বেগমের ভগিনীপতি বলিক্াা বাদশ1হ দরবারে বিশেষ 
প্রতিগত্তিশালী ছিলেন । 06৪৭ 9" 2০9 
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+]. 8.১, 0019০704০27. ১৬৯৫ খ্ষ্ানদে মহম্থদ দরিফ সংগ্রাম গড়ে খাদাদার 
হইয়। আসেন । লেহ সম হইতে বাঁদশাহের লাগে উহীর নাম ংয় আলম্গীর নগর। 
09199/৮ 2৩1৩ %০1. 1711 070, রা মংগ্রামগড় না বলিয়া আলম্পীর নগর 


হলিক্জাছেন। (১,335, 


রাজা সীতারাম রায় ৫২৪ 
ম্টাপে এই জেলার দূক্ষিণভাগে বাউফল থানার মধ্যে এইনপ 'আরও হুইটি.গড় 
ছিল; উহার চিহ্ নাই বটে, কিন্তু নিকটবর্তী সোণারকোট ও কিল্লাঘাটা 
নামক স্থান দুরনস্থানের ইঙ্গিত করে* উত্তর সাহবাজপুরে মেহ দিগঞ্জ খানায় 
গান্ধিয়া গ্রামের পার্থে একটি সংগ্রাম গড় ছিল 1 ঝালকাটি থানার "সংগ্রামনীল”” 
নামক গ্রাম ও পার্শবন্তী "সংগ্রামনীলের খাল” কোন এক সংগ্রামের কথাই বলিয়া 
দেয়। 1 নলছিট নদীর কুলে স্বাদার শাহ মজার নামে ম্জাবাদ নামক দুর্গ ও 
ছুইটি ন্ববুহৎ জলাশয় আছে, আমাদের মনে হয় তাহার সহিত ও সংগ্রাম সিংহের 
কোন সম্পর্ক আছে। যাহা হউক, কাশিম খাঁর সময় হইতে প্রায় ৩* বৎসর 
কাল সংগ্রাম সিংহ পূর্ববঙ্গের নওয়ারা মহলের কর্তৃতে থাকিয়া মগ ফিরিঙ্গি 
প্রভৃতি দঙ্থ্যদলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কার্যের পুরস্কার 
স্বরূপ সত্রাজিতের মৃত্যু দণ্ডের পর তিনি ভূষণা জাযগীর প্রাপ্ত হন। ২ 

জায়গীর প্রাপ্তির পর সংগ্রাম নিজ দেশে ফিরিয়৷ যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিয়া, 
ভুধণার সন্নিকটে মথুরাপুর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি রাজার 
মত রাজত্ব করিতেন, তাই সাধারণ লোকের নিকট মুসলমানী রীতিতে তীহার 
উপাধি হইয়াছিল শাহ, উহারই অপত্রংশে সাহা হইয়া গিয়াছে। সংগ্রাম এদেশে 
বাস করিবার কালে এতদেশীয় সমাজে প্রবেশ লাত করেন। এ দেশে যখন 
বাঁস করিতেই হইল, তখন সমাজের কোন উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ না করিলে চগ্ে 
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£ এই উত্তর স্থান ক্ষনে “বাক্রার" গ্রন্থকার *রোহিশীকুম।র সেন মহোদয়ের জমিধারীর 
- অন্তর্গত | ইহ! হইতে শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রা অনুমান করেন “সংগ্রাম সাহ একটা উপাধি 
মাত্র। নীলশঞ্ষের সহিত অনা কোনও শব যুক্ত খাকিয। তাহার নাদকে পূর্ণাবয়ব করিত, 
যেমন নীলকণ্ঠ বা নীলচন্ত্র ” ফরিদপুরের ইতিহাল। ৭২ পৃঃ। আমাদের মতে সংখামই 
তাহার নাম । নট 
£ এই সময়ে শাহ জাহান বাদশাহ। সংগ্রাম .আগুরঙ্গজেবের সময ভারগীর পান, 
আবল বাবুর এই উদ্ধি সতা নহে। কারণ পরে দিতেছি। 
তি 
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না। জ্থুর জমিদার সংগ্রাম ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব ব্রা্মণের কেবল 
নিষ্নেই ক্ষত্রিয়ের আসন। এন্রন্ত প্রবাদ আছে, সংগ্রাম মথুরাপুরে আসিয়া 
স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করেন, "এদেশে ব্রাহ্মণের নিয়েই কোন্‌ জাতি?” 
তদুত্ধরে তাহাকে বলা হয় “বৈগ্যই ব্রাহ্মণের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ জাতি” তখন তিনি 
বলেন "্হাম্‌ বৈচ্“” অর্থাৎ তবে আমি বৈগ্ভ। তখন হইতে তিনি অর্থবলে অথবা 
( তাহাতে অকৃতকার্ধ্য হইলে, ) সৈম্তবলে জোর করিয়৷ বৈগ্-সমাজের সহিত 
ওুদ্বাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকেন এবং তাহার সহিত সবন্থত্রে হাম বৈধ; 
নামক এক পৃথক্‌ থাকের সৃষ্টি হয়। এখন সে থাকে কেহ জীবিত আছেন 
কিনা, জানিনা । তবে সংগ্রামের সময়ে তাহার উৎপাতে যে বৈছসমাজের 
অনেকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য।* ৮রামকাস্ত কবিকণঠহার ক্কৃত 
“সবৈনথকুল পঞ্জিকা” এবং ভরত মল্লিক কৃত “চন্তরপ্রভা” নাম কুলগ্রস্থে সংগ্রামের 
বিবাহ-সন্বন্ধগুলির পরিচয় লেখা আঁছে। : 
কবিকণ্ঠহার “পঞ্চসপ্ততিথৌশাকে ক্রিয়তে কুল পঞ্জিকা” অর্থাৎ ১৫৭৫ শাকে 
বা ১৬৫৩ খৃষ্টাবে স্বীয় কুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। সে গ্রন্থে সংগ্রাম ও তীহার 
পুক্রকন্ত! দিগের বিবাহ কথ! উল্লিখিত আছে। তাহা। হইলে বলিতে পারি, তিনি 
গ্রামের পুত্রের সমসময়ে পুস্তক লিখেন। সুতরাং ১৬৫৩ খুষ্টার্ষের বহু পূর্বে 
অর্থাৎ শাহজাহানের রাজত্ব কালে যে সংগ্রাম ভূষণ! জায়গীর পাইয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রাম সিংহ + মিজকে সালঙ্কায়ণ গোত্র-সন্ভৃত বলিয়া 
পরিচয় দিতেন। এ দেশীয় বৈগ্র-কার়স্থসমাজ্জে এ গোত্র নাই। ভূষণার 





* সংগ্রাম সাছের ছক্টি কন্া ছ্িল। তিনি উহাদিগের বিবাহ ধশ্বস্তরি, শক্তি, প্রভৃতি 
গোস্রীয় প্রধান প্রধান কুলীন বংশের সহিত দেন। তিনি কিরূপে বলপ্রকাঁশ করিয়া কল্তা 
বিবাছ দিতেন, কবিকণ্ঠহারের রুবিভা হইতে তাই জানা যায় £_- 

শ্ছু্দৈবাশনি সম্পাভা প্রঘুনাথো যুবা মৃতঃ । 
সংগ্রাম সাহতনকা-পাণিগ্রহণ-গীড়িতঃ ॥” ৫* পৃঃ ৃ 
রতুনাধের আত। কেশত্যাগী হইয়া ছিলেন । “হরিনাধো নিজদেপাদতিদুরমুপীগত;।” ৫১ পৃঃ 

+ সংগ্রা্গ বাণীবহ গ্রামবাসী শব্ি-মাধববংশীয় সদাশিব মেমের কন্ত। বিবাহ করেন) 
 মদাশিষ প্রসঙ্গে কৰিকষ্ঠহারে আছে; “কন্তামেকাং ববাহ চ। সালক্কারণ-সনভূত সংগ্রাম 
মাহ তুপতি।” ৪* পৃঃ | | 
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নিকটবর্তী কোড়কদি গ্রামের প্রখ্যাত ভ্টাচার্যগণ সংগ্রামের গুরুপদে বরিত 
হইতে বাধ্য হন। এখনও তাহাদিগের গৃহে সংগ্রাম প্রদত্ত তিতির সনন্দ 
আছে। যশোহর কলেক্টরীতে তৎপ্রদত্ত আরও কয়েফখানি ব্রন্ষোত্ররের, তায়দাদ 
পাওয়! গিয়াছে * সংগ্রামের অন্ত কীর্তির মধ্যে মথুরাপুরে তাহার সময়ে নির্িত 
একটি উচ্চ দেউল বা! মনির বর্তমান আছে। গল্প আছে, তিনি একটি বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত মন্দিরটি নির্ধমাণ করিতেছিলেন, কিন্তু একজন রাজমিস্ত্রী দেউলের 
চূড়া হইতে পড়িয়া মৃত্যমুখে পতিত হয় বলিয়া সে সংকল্প পরিতাক্ত হইয়াছিল। 1 

সংগ্রামের মৃত্যুর পর তাহার পুজর $ কিছুকাল জায়গীর ভোগ করিয়া 
নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, ভূষণা অঞ্চল খাস হয়। কিন্তু তখন দিল্লীর 
সিংহাসন লইয়া আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃঘাতী সমর চলিতেছিল, তাহার অন্যতম ভ্রাতা 
শাহসুজা তখন বাঙ্গালার নবাব। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধে নিরত ; দেশে তখন 
শাসন ছিল না। হ্জা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, মীরজুয়া নবাব হইয়া 
পুনরায় ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিলেন ( ১৬৬০ ) তখনও দেশে অরাজকত। 
রহিল, কারণ মীরঙুমার স্বল্প শাসন কাল বিদ্রোহ-দমনেই কাটিয়া! গেল। তাহার 
মৃত্যুর পর আমীর-উল-ওমর! সায়েন্তা খ নুবাদার হ্ইয়া ঢাকায় আদিলেন ১৬৬৪) 
এবং প্রায় পচিশ বৎসর কাল দোর্দগপ্রতাপে বঙ্গ শাসন করিরাছিলেন। তিনি 
প্রথমেই আসিয়। মগ ও ফিরিঙ্সিদিগকে সমূলে উৎখাত করিয়! উ্টগ্রাম পর্যস্ত 
মোগল করতলে আনিলেন। দেশে আবার শাসন ব্যবস্থা হইল। তুষণা 





* ফরিদ পুরের ইতিহাস, ৭৭ পৃঃ 
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$ সংগ্রামের একপুত্র বাধাকান্ত 'শ্বস্তরি-আদিত্যবংশীয় কালীনাথের কন্ঠ! বিবাং 
করেন। "সংগ্রাম সাহ তনয়ে। রাধাকান্ত বযবাহ তাঁং।” কষ্ঠহার ৮৩ পৃঃ। সম্ভবতঃ ঠাহার 
জ্যে্ট পুত্রের নাদ গোপীকান্ত। সংগ্রাম যে সদাশিবের কন্যা বিবাহ করেন, তাহার গোত্র 
সহিত গোপীকান্তের বিবাহ হয়। “সালম্কারণ স্ভূত গোপীকান্তেন তৃতুঙ্” ৪* পৃঃ। হত? 
প্রথম আমলে ব্ছঘরের সহিত মন্বন্ধ করিতে ন। পারিস! পিতাপুজে এক ঘরে বিবাহ করেন । 
“ভৃভূজ” কথ| হইতে বুঝ যায় ইনি রাজ ছিলেন এবং নংগ্রামের উত্তরাধিকারী। তবে তিনি 
মদাশিবের দৌহিত্র নছেন, তিনি হয়তঃ দংগ্রামের পূর্বধপক্ষের পুন্র। 
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নওয়ার! মহল হইতে বিছ্যুত হইয়া, ফৌজদারের হাতে আমিল। এই সময়ে 
উদয় নারায়ণ ভূষণায় সাজোয়াল হইয়৷ আসিয়াছিলেন। রি 

উদয় নারায়ণ যখন রাজমহুলে নবাব সরকারে চাকরী করিতেন, তখনই তিনি 
বর্ঘমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মহীপতিপুর গ্রামে এক স্ব্রেণীস্থ 
কুলীন ঘোষফন্ঠা। বিবাহ করেন। তাহার সেই স্ত্রীর নাম দয়াময়ী। সেই দামী 
দেবীর গর্ভে উদয়নারায়ণের যে প্রথম পুত্রের জন্ম হয়, তিনিই স্ুপ্রসিদ্ধ সীতারাম 
রায়। দয়াময়ী দেবী * অত্যন্ত তেজজস্থিনী রমণী ছিলেন। কথিত আছে, অল্প 
ৰয়দে একবার তিনি পিত্রালয়ে থাকিবার সময় একখানি খড়ের সাহায্যে এক 
ডাকাইতের দলকে প্রতিনিবৃত্ত করেন +। যখন নবাব শাহ সুজার সহিত 
আওরঙ্গজেবের ভীষণ সংঘর্ষ চলিতেছিল, যখন নবাবের কাঁধ্যকারকেরা পর্য্যস্ত 
নানাভাবে সেই তুমুল সংগ্রামের কার্ধ্ে লিপ্ত থাকিয়! সর্বদা সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত 
ছিলেন, সেই যুদ্ধবিগ্রহের যুগে উদয় নারায়ণের বীরপড়ীর গর্ভে মহীপতিপুরে 
ৰীরপুজ লীতারামের জন্ম হয়। আমরা অনুমান করি, যে বসর আওরঙ্গজেব 
সিংহাসন আরোহণ করেন, ১৬৫৮ খৃষ্টাৰে বা তাহার কিঞ্চিৎ প্রাকালে 
মীতারামের জন্ম হয়। ? 

উহার পরেই উদয় নারায়ণ ঢাকায় আসেন এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে 
তহশীলদারের কার্ধ্ে ভূষণায় প্রেরিত হন। তখন তিনি পরিবারবর্গ আনেন 








* এখনও মহল্মদপুরে “দয়াময়ী তলা” নামে একটি স্থান আছে; এখানে সীতারামের 
সময়ে মহীলমারোহে বারোয়ারী মহ্োৎমব ও.দরিদ্র নারার়ণের সেবা হইত। দরীময়ীর নাঁমে 
উপযুক্ত উৎসবই বটে | 

1 বছুবাবুর দীতারাম, ৫ম সং, ৩৭ পৃঃ 
$ মুনিয়াম রায় সীতারামের উকীল ছিলেন। মুনিরামের প্রতি্টিত ধূল জুড়ীর মন্দিরে 
১৬৮৮ খ.ঃ তারিখ পাওয়া যার। নীতারাম যখন তাহাকে নবাব সয়কারে উকীল নিধুক্ত 
করিয়াছিলেন, তখন ফ্রীহার বয়স অন্ততঃ ২৫ বৎসর ধর! বার । তাহ হইলে খ্‌ঃ ১৬৫৮ তাহার 
জন্বাব, এয়প'অনুমান অধৌক্তিক নহে। ১৬৮৮ অন্দে সীতারামের বয়স ২৫ ধরি ধস 
সরকার নুঙ্গান করেন যে,১৬৬৩ জনে সীতারামের জগ্গ হয়। কিন্ত সুনিরাম উকীল হওয়া! মা 
ম্দিয় হয় নাই, তাহার অন্ততঃ ৪1৫ বৎসর পরে হুইয়্াছিল। যুনিরা্ের উকীল হওয়ার কালে 
নীভারামের বদ ২৫ ধরিলে। ১৬৫৮ অবেই জন ধরিত্বে হয়। নন্ত ভারত, ১২৯৪ ।পৌঁষ £পৃ৭৯৩, 
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নাই। প্রথমতঃ ভূষণীর নিকটবর্তী গোপালপুরে তাঁহার বাসা বাটা ছিল। 
কিছুদ্দিন পরে তিনি একটি ক্ষুদ্র তালুক এবং বর্তমান মহম্মদপুরের পার্বতী 
শ্তামমগরে একটি জোত বান্দাবস্ত করিয়া লন। তখন তিনি মধুমতীর অপর 
পারে হরিহর নগরে নিজের বাসস্থান নির্মাণ করিয়া পরিবার লইয়া আসেন। এ. 
সময্বে সীতারামের বয় ১০1১২ বৎসর । এখনও হরিহর নগরে উদয়ের বংশধর- 
গণ বাস করিতেছেন। 


- চজআ্বাল্লিৎস পল্িচ্ছেদ_সীভাব্সাম ল্লাস্ 
(খ) প্রথম জীবন ও জমিদারী । 


সীতারামের বাল্য জীবনের কথা কেহ লিখিয়া রাখে নাই ; তহখীলদারের 
পুভ্রের কপালে যে রাজটাকা! ছিল, তাহা! লোকে দেখে নাই। তাহার জীবনের 
প্রথম কয়েক বংসর কাল কাটোয়া অঞ্চলে মাতুলালয়ে কাটিয়া! যায়। তখন 
তিনি চতুষ্পাগীতে কিছু সংস্কৃত পড়িয়া ছিলেন। নিয়মমত বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
পঠন-পাঠনের রীতি তখন ছিল না, তবুও লোকে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা 
শিখিত। সীতারামও বেশ বাঙ্গাল! জানিতেন, জয়দেব ও চণ্ডাদাস প্রভৃতি কবির 
পদাবলীর সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। * তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, 
বহু সনন্দে তাহার স্বাক্ষর আছে। দেশের রেওয়াজ অনুসারে তিনি আরবী 





*  এইকপ আবৃত্তি করিবার শক্তি তাহার জীবনের শেষ পথ্যস্ত ছিল এবং এ বিষয়ে 
তিনি অনোর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। এইরূপ এক 
প্রতিযোগিতার নিজে পরাজিত হই! তিনি জগন্নাথ চক্রবর্তী নামক এক ত্রাক্গণকে যে নিষ্কর 
ভুমিদান করিয়া ছিলেন, তাহার সনন্দ পাওয়া গিয়াছে । উহার প্রতিলিপি এই £--"পরম 
পুজনীর় শীবুক্ত জগন্নাথ চক্রবর্তী জ্ীচরণেযু। আমার জমিদারী পরগণে মহিন সাহীর হোগল 
ডাঙ্গ| ও কল্যাণপুর গ্রামে বারপাখী ও পরগণে নগ্গ্দীর নারায়শপুর ও নহাটা গ্রামে আটগাধী 
জমি আপনার ততীদাস ও জয়দেবের মুখস্থ কবিতা শুনিবার জনয ব্রঙ্গো ত্র দিলাম আপনি 
পুরুষামুক্তষে আশীর্ববাদ করিয়। তোগ দখল করুন সন ১১১৩ সাল তাঁং ৫ই বৈশাখ "ইহাতে 

।খরী১৭+৭ অব বুঝ। গেল। যদ্ুধাবুর “সীতারাম” ২৭৭ পুঃ 
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ফারসীও শিথিয়াছিলেন। উহা! তখনকার রাজভাষা, রাজদরবারে কোন কার্ধ্য 
মিদ্ধি করিতে হইলে, ফারমী বা! উদ্দ,তে দখল থাকা দরকার হইত। সীতা্জামেয 
তাহা ছিল। কাটোয়৷ হইতে ভূষণায় আসিয়! বহু সম্পর্কে মুসলমানের সহিত 
মিলিয়! মিশিয়। তিনি উর্দূতে সুন্দর ভাবে কথোপকথন করা শিখিয়া লইয়া 
ছিলেন। 
তবে সুকুমার শান্ত্র অপেক্ষা অস্ত্শ্ত্রের শান্পে তাহার অধিকতর দখল 
ধাড়াইয়াছিল। লাঠি তখন বঙ্গদেশে ধন-মান-প্রাণ রক্ষার প্রধ;ন অবলন্বন 
ছিল: সেলাহির শাস্ত্রে সীতারাম পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাহার স্বাভাবিকী 
প্রতিতা সেই দিকে খুলিয়াছিল। ভূধণায় আমিবার পর হইতে অশ্বারোহণে এবং 
অন্র্বালনায় তিনি রীতিমত শিক্ষালাত করিয়া ছিলেন। তিনি যথন প্রাপ্তবয়স্ক 
যুবক, তখন ঢাকায় রাজদরবারে আনাগণা করিতেন। গুগগ্রাহী সায়েস্ত। খা 
নানা প্রসঙ্গে তাহার অন্তশিক্ষা ও সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন। 
শুনিতে পাওয়া! যায়, ভূষণার নিকটে সাঁ-তৈর পরগণায় করিম খাঁ নামক 
একজন পাঠান বীর বিদ্রোহী হইলে যখন ফৌজদারও তাহার দমনের জন্ত সৈন্য 
পাঠাইয়। কয়েকবার বিফল মনোরথ হইলেন, তখন সায়েন্তা খা মে সংবাদ পাইয়া 
কাহাকে পাঠাইবেন ভীবিতেছিলেন। নীতারাম তখন স্বততঃগ্রবৃত্ত হইয়৷ এই 
ঃসাহসিক কার্ধে; যাইবার জন্য আগ্রহ জানাইলেন। প্রতিভার পথ সহজে 
উন্মুক্ত হয়। নবাব তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কয়েক সহশ্র পদাতিক 
ও অশ্বারোহী সৈন্ঘ দিয়া তাহাকেই এই ছুরূহ কার্যে পাঠাইলেন। ইহাই তীহার 
জীবনের প্রথম পরীক্ষা; ভাগ্যগ্ুণে সীতারাম এ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তী্ 
হইলেন। করিম খাঁ পরাজিত ও নিহত হইল; যুদ্ধ-বিজযী সীতারাম ঢাকায় 
গিয়া নবাবের নিকট প্রশংস! ও অন্গ্রহ লাভ করিলেন । দ্থযুর্বত্তের দমনের 
জন্য নবাব তাহাকে ভূষণার অন্তর্গত নল্দী পরগণ! জায়গীর দিলেন। 
শুধু যে পাঠানেরা শেষ বার মাথ। তুলিবার চেষ্টা! করিতে গিয়া স্থানে স্থানে 
বিদ্রোহ-বস্ধি প্রচ্ছলিত করিতেছিল, তাহা নহে দ্থ-দর্বত্ব ও চোর ভাকাইতের 
উৎপাতে তপন যশোহ্র-খুল্নার লোক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মগের অত্যাচার 
তখনও ছির ; এমন কি, দক্ষিণদিকের সুন্দরবন বা নিকটবর্তী স্থানের ত কথাই 
নাই, উত্তৰ দিকেও তাহারা মধুমতী প্রভৃতি নদীপথে গ্রবেশ করিয়া যেখানে 
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সেখানে আড্ডা করিত, এবং গ্রামবাসীকে অস্থির করিয়া! তুলিত। আমরা পূর্বে 
ইহার* বিশেষ বিবরণ দিয়াছি (১৮৩পৃঃ) মাগুরা অঞ্চলে কত পরিবারের -ষে 
সামাজিক সর্বনাশ ঘটিয়াছিল, তাহা বিবার নহে। এমন কি, ধর্শদাস নামক 
মগ আরাকাণ হইতে সসৈস্নে আদিয়! গৌরী বা গড়ই নদীর কৃলে খুলুমধাড়ী 
প্রস্ৃতি কয়েকখানি মৌজ| দখল করিয়া! স্থারীভাবে জায়গীর ভোগ করিতেছিল। 
উহ্থাকে "মগ-জায়গীর” বলা হইত। আওরঙ্গজেবের দময় ধর্শদাস ধৃত হইয়া! 
মুনলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। * 

কেবল পাঠান-বিদ্রোহ বা মগের অত্যচার নহে, স্থশীসনের অভাবে দেশের 
মধো চোর ডাকাইতের অত্যধিক উৎপাত হইয়াছিল। একারোক! দূরপথে 
তীর্থধন্্াদি করিতে কেহ যাইত না) সন্ধ্যার প্রান্কালেই পথিকেরা গৃহস্থবাড়ীতে, 
অতিথি হইয়া প্রাণ বাচাইত) তরফের কাছারী হইতে জমিদারের বাড়ীতে 
খাজনা ইরশাল করাও আশঙ্কার ব্যাপার ছিল। সাধারণ গৃহস্থেরা যাহা কিছু 
অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহাদ্বারা মোণারূপার অলঙ্কার গড়াইয়া স্ত্রীলোকেব্ন 
গায়ে পরাইত, আর সন্ধ্যার পর বাসনবাটা তৈজসপত্র সিদ্ধুকে ব৷ মেজের মধ্যে 
মাটীর গর্তে পুরিয়৷ তাহার উপর বিছানা পাতিয়। নিদ্রা যাইত, সকলের শিয়রে 
লা্টিসোটাই আত্মরক্ষার প্রধান সাধন ছিল। এই জাতীয় ছূর্ক্‌ তুদিগের নৃশংস 
অত্যাচার হইতে ভূষণ! অঞ্চল রক্ষা! করিবার স্বীকারোক্তিতে সীতারাম নবাবের 
নিকট হইতে নল্দী পরগণা জাঙ্নগীর পাইলেন। নল্‌দী পরগণার অনেক লোক 
দ্বেশ ছাড়িয়৷ গিয়াছিল, অরান্জক দেশ হইতে নবাব সরকারের বিশেষ কিছু 
আয়ও ছিল না। তবুও নল্রী একট! প্রকাণ্ড পরগণা এবং উদীয়মান যুবকের 
সাহস ছিল, তিনি অচিরে এ পরগণ! শাসন-তলে আনিতে পারিবেন। 
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পরগণার একটি ক্ষু্র অংশ লইয়। এই “মগ জারগীর” নামক পরগণার সৃষ্টি হয়। উহার মধো 
বড়া, তামতালপাড। ও খুলুস বাড়িয়া প্রত্তৃতি যশোহরের মধ্যে এবং অন্ত ৬ খানি মৌন! 
করিগপুরের মধ্যে পড়িয়াছে। আইন আকবরীতে তাঁরা উলিয়ার উল্লেখ ভাছে। 811 
৬০-10-1733. এই পুত্তকের ৪১৭ পৃই অব্য 
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সীতারাম জার়গীর ত পাইলেনই, ঢাকা হইতে তিনি আরও ছুইটি রদ্ব পাইয়া 
ছিলেন। এ ছুইটি মনুয্য-্ব চিরকাল তীহার কর্ের সহায় ও প্রাণের বন 
ছিলেন। এক্জন মন্তিফের শক্তিদিয়া এবং অন্তজন দৈহিক পক্তি দিয়া .আমরণ 
তাহার সাহায্য করৈন। ছুইঞনই তাঁহার স্বজাতীয় কাযস্থ কিন্তু তাহার স্বত্রেণিস্থ 
নহেন। উভয়ই চাকরীর অন্বেষণে টাকায় গিয়াছিলেন, তথায় তাহাদের মহিত 
সীতারামেয় পরিচয় ও সপ্ভাব হয়। তিনি জায়গীর পাইবার পর উহাদিগকে 
নিজের জমিদারী সংক্রান্ত উচ্চ কার্ম্য দিবার প্রতিশ্রতি দিয়! দেশে লইয়া আসেন। 

সীতারামের এই মন্ত্রণাদাতা বন্ধুর নীম মুনিরাম রায় এবং , অপর বীরপুরুষের 
নাম রঘুরাম বা রামরূপ ঘোষ * উভয়ই ঘোষবংশীয় এবং সীতারামকে ধরিলে 
তিনজনের নামই রাম-সংযুক্ত।. মুনিরাম কা্য-ঘোষ বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ, তাহার 
পিতৃ-নিবাস খুল্ন! জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর অঞ্চলে, সেখানে এখনও তাহার 
জ্ঞাতির। বাস করিতেছেন। রামরূপ দক্ষিণ রাট়ীয় কায়স্থ, আকৃনা সমাজভুক্ত 
বূঃশজ ঘোষ; তিনি নবগঙ্গাতীরবর্তী রায় গ্রামের ঘোষবংশীয়দিগের পূর্বপুরুষ 
এখনও তাহার জ্ঞাতিগণ রায়গ্রাম, আউড়িয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। 
উভয্নেরই বিশিষ্ট বংশ-বিবরণ আমরা পরে দিতেছি। রামরপ শিশ্ুকাল হইতেই 
অত্যন্ত বলিঠ ও অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তখন জমিদার প্রভৃতি 
অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে হিনদুস্থানী পালোয়ান থাকিত। রামরূপেরও পৈতৃক 
অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। তিনি শিশুকাল হইতে নানাস্থানে পালোয়ানের 
নিকট কুন্তী, লাঠিখেলা প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা! করিয়াছিলেন। যৌবন দশায় 
উপনীত হইলে তাহার দীর্ঘোন্নত বিপুল বপুঃ দেখিলে লোকে চমকিত হইত। 
তিনি তখনকার লন্বা লোক অপেক্ষাও পূর্ণ এক হাঁত অধিক উচ্চ ছিলেন। অর্থাৎ 
তাহার দেহের পরিমাণ পুরা পাঁচ হাত এবং তদন্যায়ী মাংসল ও দৃঢ়। তিনি 





রায় গ্রামের ঘোষ মহাপয়দিগেৰ বংশ-লতিকার এই ব্যজির এই উভয় নাম পাইক়্াছি। 
ঘুরামেরই নামান্তর রামরূপ, অধবা তাহার! ছই ভ্রাতা, ইহা নিশ্চ করিয়া বল! যায় না। হু 
খাবু প্রস্থৃতি লেখকগণ সকলই রামজ্প নাম ধরিয়াছেম, আমরাও তাহাই ধরিলাম। মেনাহাঁতীর 
নামের মুলা নাই, তাহার বীরত্ব ও প্রৃতত্কি জযুল) পদীর্ধ। উহীর, কমি আতা রামশষর 
বর্ধমান রায়গ্রামী ঘোযদিগের আদ্ধি পুকুহ। সেখানে তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দির ও জোড় বাঙ্গালা 
আছে। 
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ধখন ীভারাদের সেন! বিভাগে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাকে দাধারণ লোকে 
মেনা হাতী বলিতু। কষুদ্রান্কতি. এবং ক্ষত্্ত সত্ীহন্তীকেই মেনাহাতী বলে। 
"রামরূপকেও সেইরূপ ছোট-ধাট হাতীর মত দেখ! যাইত বলিয়! তাহারও নাম 
হইয়াছিল মেনাহাতী এবং এই নাম সর্বসাধারণের নিকট "এমন সুপরিচিত 
হইয়াছিল যে তাহার প্রন্কৃত নাম লোকে জানিত না। তাই তাহার নাম খুঁিয়া 
পাওয়া দায় হইয়াছে।: বিশেষতঃ তিনি চিরজীবন অকৃতদার এবং নিঃসস্তান, 
স্থতরাং তাহার নিজের নংশ-ধারা নাই। , এইজন্য তাহার পরিচয়-সথত্্র এমন 
বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তিনি হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, ইহাই লইয়া লেখক 
দিগের মধ্যে বাদান্থুবাদ চলিয়াছিল। আমাদের দেশের ইতিহাসের এই দুর্দশা 
দেখিলে ব্যক্তিমাত্রকেই ব্যথিত হইতে হয়। 

সীতারামের ঢাকায় বাওয়ার পূর্ববে রামরূপ তথায় গিয়া নবাবী ফৌজে 
চাকরীর চেষ্টা করেন। করিম খাঁর বিদ্রোহ দমন জন্ট সীতারামের অধীন যে 
সৈন্ঠ প্রেরিত হয়, সম্ভবতঃ তাহার জনৈক সেনানী ছিলেন--রামরূপ এবং সেই 
প্রসঙ্গে তাহার বীরত্বের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়া সীতারাম তংপ্রতি আক্কষ্ট হন। 
সীতারাম যে নল্দী পরগণার জারগীর পাইলেন, তন্মধ্যেই রামরূপের বাড়ী স্থতরাং 
তিনি স্বচ্ন্দচিত্তে লীতারামের সহচর হইলেন। ক্রমে তীহার বক্তার খা ও 
.আমল বেগ নামক আরও দুইজন মুসলমান সেনানী জুটিয়া যায়। গল্প আছে, 
বক্তাঁর খা একজন বিখ্যাত ডাকাইত ছিল; সীতারাম রামরূপের সঙ্গে ঢাকা 
হইতে প্রত্যাগমন কালে একস্থানে নৌকা! লাগাইয়! রার্বাপন করিতেছিলেন। 
এমন মময়ে অদূরে গ্রামের ভিতর ডাকাইতী হইবার শব্ধ শুনিলেন ; অমনি তিনি 
ও রামরূপ উভয়ে অসিহন্তে দৌড়িয়া গিয়া ডাকাইতদিগকে আক্রমণ করেন) 
তখন ঈস্থাদলপতি বক্তারের সহিত সীতারামের থোর যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে 
পরাজয় স্বীকার করিয়া! বক্তার সীতারামের শিখ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজে 
ডাকাইত বলিয়া ডাকাইত দলের সন্ধি-কৌশল জানিতেন, এজন্য তাঁহার সাহা 
দন্থাদলন কার্ধা সহজ হইয়াছিল। আমল বেগ একজন মোগল, তিনি সম্ভবতঃ 
নবাবী ফৌজে কার্ধ্য করিতেন, মীতারামের পরামর্শে তাহার দলভুক্ত হন। 
তাহার বিশেষ পরিচয় জানা যায় না। তবে তিনি শক্রসৈম্ত আক্ষমণকালে 
বড় ছুধর্য ছিলেন; এজন্য লোকে তাহাকে আমল বেগ ন! বলিয়া “হাম্লা 
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বাঘা বলিত। সীতীরামের দলে ধন মেনা হাতীই ছিল, তখন বাঘ থাকিবে 
নাকেন? 
 সীতারামের আরও দুইজন সেনানী ছিলেন, তাহার! নীচ জাতীয় ; এই সময়ে 
নিয়শ্রেণীর লোকেরাই লাঠিশড়কী প্রভৃতি অন্তরবিগ্ায় পারদর্শী হইত। ছুই 
জনের নাম রূপা? ঢালা ও ফকিরা' মাছকাটা। .রূপটাদ নমঃশুদ্র জাতীয় এবং 
ফকিরটাদ মতস্ত-বিক্রেত| নিকারী ছিলেন। তখন যশোহর খুল্নায় ম্যালেরিয়া 
প্রবেশ করে নাই; সকল লোকে স্বাস্থ্যবলে শক্তিশালী ছিল, প্রত্যেকে যথেষ্ট 
আহার করিত, যথেষ্ট শ্রম করিতে ব! পথ হাটিতে পারিত, তাহারা চা-কুইনাইনের 
অপব্যবহারে পাকস্থলীকে জালাতন করিত না। তখন দেশময় যুন্ধবি্ার 
মালোচন। ও শিক্ষা চলিত। কেহ সে বিদ্যা শিখিয়া প্রশংসা অর্জনের সুযোগ 
সন্ধান করিত, কেহ দেশে বিদেশে নান। স্থানে গিয়া রাজাদিগের সৈন্যদলে চাকরী 
লইত, আর কেহ দন্থা-ডাকাইতরূপে পর গ্বাপহরণ করতঃ পরশ্বধ্যশীলী হইয়। জীবন 
যাঁপন করিত। ডাকাইত দলের মধ্যেও অনেক সতগ্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়! 
যাইত; কেহ বা সবলের সম্পদ লুটিয়া লইয়া দুর্বল ও ছুঃস্থকে বিলাইর! দিত, 
কেহ বা ক্কপণের অর্থ করায়ন্ত করিয়! দীনধ্যানে সনুষ্ঠানে ব্যফ্িত করিত। 
ধর্ম বিশ্বাস ইহার মৃলীভূত কারণ। ভারতীয় লৌক-সমাজের নিয়ন্তরও ধর্মভাব- 
বর্জিত নহে। এদেশের দস্থাছুর্ক তেরা নীতিবর্জিত উদ্মার্গগামী হইলেও 
ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বা ভক্তিবিহীন নহে। এজন্ঠ ডাকাইতেরও ইষ্টপূজা আছে, 
ভাহারা ৬কালী পুজা না করিয়া ডাকাইতি করিতে যাইত না। রামাস্তামা 
ডাকাইত কিন্ধূপে ভূঁষণায় অন্তর্গত করার কালীবাড়ীতে মিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, 
সেগল্প সে দেশের লোকে করিয়৷ থাকে । বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানী পাঠককে দস্থ্য 
বলিয়। দ্বণা করিব, কি দানবীর বলিয়া ভক্তি করিব, তাহা বুঝিয়৷ পাই না। এমন 
শন যশোহর-খুল্নায়ও অনেক আছে, তাহা প্রকাশের স্থান নাই। 
দেশে যখন অরাজকতা! আসে ব| কু-শীসন প্রবন্তিত হয়, তখন সবলের কবল 
হইতে ছূর্ধলকে রক্ষার চেষ্টা বজনে করিয়া! থাকে । .সেই সঙ্গে যদি নিজের 
কিছু ধনদৌলত বা প্রতিপত্তি বাড়ে, অথবা অন্ততঃ বীরত্বের খ্যাতি রটে, সকলেরই 
পেদিকে নজর পড়ে। স্বার্থ-নিম্মুক্ত পরোপকার উচ্চন্তরের ধর্ম্ম; সাধারণলোকের 
কাছে তাহা প্রত্যাশা! করা চলে না'। এই ভাবে যাহার! পাশ্চাত্য "লাইটের? 
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(৮1181) মত বীর-ব্রতে দীক্ষিত হইত, তাহারা কেহ দন ডাঁকাইত' বলিয়া 
উপেক্ষিত হইত, আর কেহ হয়তঃ রাজা ব! জমিদার বলিয়া প্রখ্যাত হইত। 
অনেক সময়ে ছোট আর বড় এইটুকু ভিন্ন দস্থাতে ও রাজাতে অন্ত বিশেষ কিছু 
পার্থক্য দেখা যাইত ন|। সীতারামের সময় ভূষণ ও মহল্সদপুর অঞ্চলে এমন 
অনেক দস্্য ছিল। যছু বাবু এমন অন্ততঃ বারজন দস্থার নামোল্লেথ করিয়া- 
ছেন। * আরও কত নগণ্য অগণ্যছুর্বত্ত যে দেশের লোককে সর্বদা প্রাথভয়ে 
কম্পার্িত করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহাদের তালিকা নাই। আমরা শুধু তাহাদের 
অপত্রংশ নামের সঙ্গে তাহাদের অপকারের কাই জানি, তাহাদের, ধর্মভাব ও 
স্কীর্তিককাহিনী আমাদের চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে। ধীকান্তিক ইচ্ছ। 
থাকিলেও প্রতিহাসিকের পক্ষে তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 
যে দল বা বলের প্রয়োগ করিয়া দন্থারা প্রবল হইয়াছিল, সীতারামও সেইরূপ 
দলবল জুটাইয়া এ সকল দশ্্াদলন করিয়া আত্মগ্রাধান্ত স্থাপনে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তিনি দেশে শাস্তি সংস্থাপন করতঃ প্রজাবৎসল রাঞ্জার মত 
সশামন প্রবর্তন করিয়াছিলেন; ভাই আমর! সেই স্বদেশীয় বীরকে এত তক্তি 
করি, গীতি-পুপ্পাঞ্জলি দিয়! থাকি? কিন্তু তিনি যাহাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিয়া 
শক্ররূপে দীড়াইয়্াছিলেন, সেই মোগল শাসকেরা সীতারামকে দন্থারূপেই 
ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের স্বঞ্জাতীয় প্রতিহাসিকেরা সীতারামকে 
দগ্যু বলিয়াই অধ্যাত করিয়াছেন। ্মার্ প্রভৃতি তর্্মমাকারী ইংরাজ লেখক 
সেই কখারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। 1 





* রথে, রামা, গ্যামা, শুস্তো। বিশে, হ'রে, নিমে, কালা, দিনে, ভুলো, অগা ও থেগে। এই 
বার জন দা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল ।” *সীতারাম,” ৪৮ পৃঃ। বারভূঞার দেশে 
বে দস্থার তালিকায়ও বার সংখ্য; পুরাইতে হইবে, এমন কথা নাই । বিশেষতঃ ইহারা সফলেই 
সীতারামেয় সমদাময়িক নহে। রাম।্ঠাম! যে দীতারামের বহু পূর্বের লোক তাহা বলিয়াছি, 
রঘে। ও বিশে বিখ্যাত ডাকাইত। উত্ত বার জন দকলেই হিন্দু, কিন্ত অনেক মুসলমানগ 
বিখ্যাত ডাকাইত ছিল। 
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৫৩২ যঙ্গোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সীতারাম কিছুদিন পর্যন্ত ক্রান্তপরিশ্রম করিরা রুদ্রমুত্ঠিতে দস্থ্াদলন 
করিয়াছিলেন। এজন্য তাহাকে অনেক সময়ে সশন্ত্র সৈন্্সহ রাত্রিকালে 
গুপ্ত ভাবে নৌকাযোগে বিচরণ করিতে হইত। বক্তার খাঁ প্রসৃতি সেনানীগণ 
তীহাকে অনেক গুগুসন্ধান দিতেন ও বীরের মত সাহাধা করিতেন; তাঁহার ফলে 
দন্ত্যুগণ হুদুর সুন্দর বন পর্যন্ত পলায়ন করিয়াও নিষ্তার পাইত না । তাহার 
চরগণ নর্ধত্র ঘুরিয়। গুপ্ত খবর আনিত, বিপন্ন গৃহস্থ তাহাকে একমাত্র শরণ্য 
জানিয়া সকল সংবাদ দিত। সেকালে দস্সারা পূর্বানে পত্র দ্বারা সংবাদ দিয়া 
নির্দিষ্ট দিনে গৃহস্থ-ভবনে ডাকাইতি করিতে আসিত। সে বার্তা কোনও 
প্রকারে মীতারামের লোকের কর্ণে পৌছিলে, তাহার! যথাসময়ে আসিয়! দস্থ্য- 
দ্রিগকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিত। এইরূপ নিশীক্রমণের জন্য সে সময় 
সীতারামকে গ্রাম্য দেবত| নিশীনাথ ঠাকুরের * সহিত তুলনা করা হইয়াছিল। 
এবং নিশানাথের পার্্চরের মত তাহার সেনানীদিগকেও মোচড়! সিং গাবুর 
ডালনপ্রভৃতি নাম দেওয়! হইত। এই সকল ছগ্ম নামের জন্ত এখন অনেককে 
চিনিয়া৷ লওয়৷ ছুষ্র হইয়াছে। 

এইভাবে সীতীরামের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যশোহর খুল্নার অনেক স্থল 
দন দর্ববত্বের হাতে নিস্তার পাইল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যাক ; এবং 
আবশ্যক হইলেও তাহা কল্পনা-ৰিজড়িত না! হইয়া পারে না। এইরূপে মগ-দস্থারা 
দেশ ত্যাগ করিল, ছুই একজন মাত্র এদেণীয় লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া 
রহিয়। গেল। দেশীয় ডাকাইতেরা কতক হত এবং কতক বন্দী হইয়! কারাগারে 
নিঙ্গিপ্ত হইল, কতক ঝ৷ দুর্বৃত্ত ত্যাগ করিয়! শান্ত গৃহস্থ হইল। দেশ আবার 
শাস্তির মুখ দেখিল, আত্মীয়স্বজন নির্ভয়ে পরম্পরের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে 





টা 


* এখনও অনেক লীগে এই নিশানা করের আস্তানা বা বটতলা ছে, ইনি 
মহাদেবের ক্তকট। রূপান্তর, সেই ভাবে শনি মঙ্গলবারে ই'ছার পুঁজ! হয়। নহাটা, নড়াইল, 
শঞ্সারামপুর, বেন, রারগ্রাম প্রভৃতি স্থানে নিশানাথের বটতল! আছে। কাশীর কালভৈরবের 
অন্ত ইনি গ্রামের রক্ষাকর্তী। সৌচড়াসিংহ প্রস্ৃতি তাহার আরও একাদশ ভ্রাতা এষং 
রণর্জিলী নামে ভগিনী ছিল। ভূষণীয় যে তথা কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মন্দির:আছে, তীহারও 
নীম রণরজিণী। সীতারাম ভাহার দেনানীদিগকে ভ্রাতার মত দেখিতেন, “ভাই” বলিয়া 
ডাকতেন, এজস্ত নিশা] নাথের সঙ্গে ভাহার মিল ছিল। 


রাজা সীতারাম রায় ৫৩৩. 


লাগিল, শ্রাপ্তপবিক স্বঞ্ছনে দীর্ঘপথ বাহন করিয়া গৃহস্থগৃহে অতিথি হইতে 
লাগিল। স্তব্ধ নি্াথে নদীপথে আবার সারীগান উঠিল, আবার পল্লীতে পল্লীতে 
্বচ্ছনদ-ভীবিকার আনন্দ-লহরী ছুঁটিল। হুসেন সাহের আমলে বঙ্গের লোকে 
বহুকাল পরে নুখস্বাচ্ছন্দের মুখ দেখিয়। হুসেনী যুগকে শ্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, 
সীতারামের আমলে ও ভূষণা অঞ্চলে গ্রজাবর্গ “সীতারামী সখ” সম্ভোগ করিতে 
লাগিল। গ্রাম্য কবিরা গান রচন! করিলেনঃ-- 
প্বন্ত রাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর 
ধা*র বলেতে চুরী ডাকাতি হয়ে গেল দূর। 
(এখন) বাধ মান্ুঘে একই ঘাটে স্থুথে জল খাবে, 
(এখন) রামী শ্রামী পোটুল! বেঁধে গঙ্গ স্নানে যাবে ॥” 

অল্প কথায় অবস্থার আভাস দেওয়াই ধদি কবিতার কৌশল হয়, তবে এ অতি 
সুন্দর কবিত!। শেষোক্ত দুইটি পংক্কিতে এদেশের অবস্থা অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। 
প্রকৃতই প্রতি পাদক্ষেপে লৌকের বাঘের ভয় ছিল); মোগলের কঠোর শাসন, 
জমিদারের পীড়ন, জায়গীরদারের জুলুম, মুকদ্দাম, পাটোয়ার বা সাজোয়াল প্রস্ুতি 
করসংগ্রাহক কর্মচারীর রাজস্ব ছাড়া বনুধিধ আবওয়াব ব| বাঞ্জে শুনব আদায়ের 
জন্য প্রজারিগকে নিংড়াইয়া রক্শোধণ-_-এ সব ত গ্রাতাহিক কার্য! ইহার উপর 
দ্া-হর্বত্তের আকণ্মিক অত্যাচার নিরীহ পল্লীবাসীকে সর্বদা রোমাঞ্চিত করিয়া 
রাখিয়াছিল। হিন্দুর পক্ষে তীর্থধর্ম অদাধ্য হইয়। পড়িয়াছিল; ধনীরা বহু 
অর্থবায়ে সাক্গ সরঞ্জাম গুছাইয়! দলবল সহ নৌকা পথে তীর্থযাত্র। করিতেন বটে, 
কিন্তু গরিবের পক্ষে তাহা দম্তবপর হইত না। কিন্তু এখন রামী শ্থামী প্রভৃতি 
সাধারণ নিঃস্ব ভ্রীলোকেরাও পৌটিল! বাঁধিয়া পদত্রজে গঙ্গান্নানে যাইতে লাগিল। 

এইভাবে শাস্তির মুখ দেখিয়া, নল্দী পরগণার গ্রজাবর্গ সীতারামের গ্রতি 
সমামক্ত হইল এবং পরগণার আয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। সীতারাম 
রাতিমত জমিদার হইয়! বসিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ভূঘণার অন্তর্গত সাতৈর 
পরগণার কতকাংশ তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ছিলেন, শাসন-কৌশলে 
তাহারও আর বাঁড়িল। বর্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী স্্্যকুণড গ্রামে পূর্ব 
হইতে নল্দী পরগণার যে কাছারী বাটী ছিল, সেথানে তিনি মনোমত অট্টালিক! 
দ্বার আবাসবাটী সুশোভিত করিলেন; এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। 


৫৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ুধ্যকুণ্ড ও হরিহর নগর এ উতয় স্থানেই তিনি সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন, উতর স্থানে গড়বেষ্টিত বাড়ী ও সৈন্তাবাস স্থাপিত হইল। যুদ্ধবিষ্ঠ 
তখন সাধারণ লোকের এমন রুচিগত সহজ সম্পত্তি হইয়৷ গিয়াছিল যে, একবার 
বিশ্বস্ত সেনাপতি হইয়া দীড়াইতে পারিলে, দলে দলে সৈন্ঠ আসিয়া জুটিত। 
সীতারামের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 


সীতারামের পিতৃকুল শ্তি-ম্ত্ে দীক্ষিত, তিনিও ঞথম জীবনে শাক্ত ছিলেন। 
পরে তাহার বৈষ্ণব-দীক্ষা হইলেও কখন তাহার শাক্ত-বিদ্বেষ ছিল ন1; রাজধানী 
স্থাপন করিয়। তিনি সর্বাগ্রে দশভুজার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিষ্ঠাবান 
হিন্দু। হরিহর নগরে তীহাদের বাড়ী হইলেও তাহার পিত। কার্য্যোপলক্ষে 
ভূষণাতেই থাকেন, তথায় তাঁহাদের বাসা বাটা ছিল, সীতারাম সেখানে থাকিয়া 
লেখা পড়া করিতেন, যুন্ধবিষ্ঠা শিখিতেন, জমিদারী পাইবার পরও তিনি সর্করদা 
সেখানে যাইতেন। ভূষণা হরিহর নগর হইতে বেশী দৃরবর্তী নহে । বিশেষতঃ 
আধুনিক বঙ্গের কলিকাতা বা টাকার মত সে অঞ্চলে ভূষণাই ছিল প্রধান সহর-_ 
সভ্যতার কেন্দ্র এবং বাণিজ্যের স্থান। * মুকুন্দরাম রায়ের সময়ে এই সহরের 
চরমোন্নতি সাধিত হয়। এখন ত ভূষণ! শ্শীন! তাহার অসংখ্য কীর্ডিচিন্ন 
ভীষণ জঙ্গলের অন্তরালে লুকায়িত হইয়া পড়িয়াছে। এখনও সেখানে রণরঙ্গিনী 
দেবীর মন্দির এবং গোপীনাথ জীউর আখড়া বাড়ীর ভগ্রাবশেষ আছে। 





* প্রাচীন কাল হইতে ভূষণা! নানাবিধ সুঙ্মবস্্র (ধূতি চাদর), কাগজ, গালা, মোম, তামা 
পিশ্তঙ্গ ও কাস।র জিনিল এদং সৌনারূপার কার শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভূষণাই খাসা 
বস্ত্র প্রসিদ্ধ। রামপ্রসাদ লিখিয়! গিয়াছেন--“বনাত মধ্মল্‌ পটু ভূষণাই খাঁদা। বুটাদার 
ঢাকাইয়া দেখিতে তামাস।।* (বিস্তানুন্দর ) ৪, বৎদর পূর্বেও যশোহরের উত্তরাংশে যাহা 
কিছু লেখা পড়া সব ভূষণাই কাগজে হইত। এখনও গড়বেছটিত ভূষণা নগরীর জঙ্গলের মধ্যে 
বেড়াইতে বেড়াইতে কতকগুলি স্থানকে বাজারের নামে অভিহিত করিতে শুনিয়াছি। একটি 
স্থানকে বড়বাঁজীর বলে ; মেখানে এখনও কামার ও কাঁচার নামক (কাঁচের চুড়ী প্রস্তুত কারী 
অনাচন্দীর়) একজাভীয় কয়েক ঘর লোক বাস করিতেছে। তাহাদের প্রধান ব্যবসায় রাশি 
রাশি তামার মাধুলী প্রস্তুত করি গৃহাগত ব্যাপারীর দিকট বিক্রয় করা । মুকুন্দ রামের সময় 
ভূষণী সর্ব শ্রেণীর লোকের একটি প্রধান সমাজ হইয়াছিল। এখনও বারেক ব্রান্দণ এবং 
তেলি মালী কামার প্রস্ততি নবশাধ গপেন এক এক সপ্তরদায়কে ভূষপাই পটী বা থাক্‌ বলে। 





রাজ! সীতারাম রায় ৫৬৫ 


সীতারাম প্রথম জীবন হইতে এখানে অ(সির। আনন্দোৎসব করিতেন। গোর্সাই 
গোরা্টাদের গ্রন্থে আছে £- এ 
শ্্রীরণরঙ্গিনী মাই, সীতারাম যাকে পাই, 
হইল দেখ রাজা, রাজোন্বর |» 

ই গোর্সাই গোরা্ঠাদ সীতারামের সমসাময়িক । তাহার *্রীত্রীসন্থীর্তন 
বন্দনা” নামক পাঁচালী পুথি “মন ১১৩২ সাল, মাহে বৈশাখ, মোকাম ভুষণা” 
নগরে সমাপ্ত হয়। তাহা হইলে ১৭২৬ খৃষ্টান অর্থাৎ সীতারামের পতনের ৯২ 
বৎসর পরে উক্ত পাঁচালীর লেখা শেষ হয়। * 

সপ্তদশ শতাবীর শেষ ভাগে বিখ্যাত সাধক কামদেব তাক ও তীভার 
উত্তর সাধক যাদবেন্ত্র যোষ ভূষণায় আগমন করেন এবং প্রথমেই তাহারা 
রণরঙ্গিনীর মন্দিরে উপস্থিত হন। গোরাঠাদের গ্রন্থে দেখিতে পাই £ 

“কামদেব বাদবেন্ত্র ছুই মহাজন-_ 
শ্ুতক্ষণে তৃষণায় হইল আগমন, 
শ্রীরণরঙ্গিনী মাই মন্দিরে বসিল, 
একসঙ্গে চন্্র সুর্য উদ্দিত হইল। 
ধাওয়াধাই আইল লোক দেখিবার তরে 
রূপদেখি নয়ন ফিরাইতে কেহ নারে । 

বাদ গুনিয়৷ আইল রাজ! সাতারাম 
যাদবেন্্র গান করে হরেকৃষ্ণ নাম ।” 

সম্ভবতঃ এ সময়ে সীতারাম জমিদার মাত্র, তিনি তখনও রাজা হন নাই; 
লোকে সেই জমিদারকেই রাজ! বলিয়া সম্বোধন করিত। কামদেব ও ধাদবেক্্র 
ভূষণার নিকটবর্তী চম্পকদহের তীরে নানাস্থানে সাধনাসন পাতিয়৷ বহুবৎসর 





* গোরাটানের 'সংকীর্তন বন্দনা, বৈষ্ণব সম্গাদীয়ের অপূর্ব ভক্তিগ্রন্থ। উহাতে ব্রহ্ম 
হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান ও জীবন-লীলার নুন্দর বিবরণ আছে। উহা! হইতে হুরিদাসের 
সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি। থুল্ন৷ জেলার দোনাই নদীর কুলে কলাগাছি 
বা ক্ষেড়াগাছি গ্রামে ব্রাঙ্মণকুলে যে তাহার জন্ম, তদ্বিষয়ে অকাটা প্রমাণ পাইরাছি। এ সম্বন্ধে 
একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ মধ্সম্পাদিত "্দেবারুন” পত্রে প্রকাশিত কৰিয়াছিলাম। তাহার 
সারাংশ এই পুশ্বকের প্রথম থখ্চের পুনঃ সংক্ষরণে গন্থিত করিব। 


৫৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


তগন্ত। করিয়াছিলেন । তখন মাধব বিশ্বাস নামক একজন মৌলিক কায়স্থ 
সংগ্রাম সাহের সময় হইতে নওয়ারা মহলের একজন ক্ষুদ্র জায়গীরদার ব| জমিদার 
ছিলেন। চম্বকদহ হ্রদের সহিত পন্মার সংযোগ ছিল; উহার মধ্যে তাহার 
নওয়ারা থাকিত, পার্বতী নওয়ারাপাড়ী নাদক গ্রামে তাহার নিবাস ছিল, 
এখনও সে গ্রাম আছে। মাধব বিশ্বাস যাদবেন্্রকে ডাকিয়া আনিয়া একপ্রকার 
জোর করিয়া তাহাকে গ্জি কন্ঠা ভগবতীকে সম্প্রদান করেন * মাঁধবের 
গুরু কালীশরণ ভট্টাচার্যের কন্ঠা রঙ্গিনী দেবীর সহিত মাধবের একাস্ত অনুরোধ 
ক্রমে একইভাবে কামদেবের বিবাহ হয় + তাহার বংশধরগণ এক্ষণে মহীশাল| ও 
কুমারথালি প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। কামদেব কুমার নদের তীরবর্তা 
কয়ড়ার কালী বাড়ীতে সিদ্ধিলাভ করেন; পূর্বেই বলিয়াছি, এই সাধনগীঠে 
রামা গ্তামার সিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। শেষ বরসে কামদেব যখন জীবনের সাধনা 
শেষ হইয়াছে বলিয়া বুঝিলেন, তখন সহঅ লোকের সম্মুখে জলন্ত চিতায় প্রবেশ 
করিয়া ধরাধাম ত্যাগ করিলেন। কুমারের তুঙ্গ পাহাড়েব উপর কষ়ড়ার 
কালীবাড়ী অতি অপূর্ব স্থান। $ সেখানে যাইবা মাত্র প্রত্যেকের মনে এক 
অনির্ধচনীয় ভক্তি ভাবের সঞ্চার হয়। উহারই মরে কামদেধের চিতা-্থান 


ক্ীশিটিিিশিশীশশিশিিশিটিশটি শি শি শীত 


* যাঁদবেন্ত্র দক্ষিণ রাটীয় কার। ॥ ভিন পূর্ব্বে কুলীন ছিলেদ, মাধবের কন্তা বিবাহে কল 
কুল হারাইয়া বংশজ হইয়াছিজেন। ঘাঁদবেত্রের বংশধরগণ নিকটবর্তী ঘোঁষপুরে বাল 
করিতেছেন। বিখ্যাত অবধূত সাধক, *কালীকুলকুওলিনীর” গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত তূলুয়া বাবা 
(কালিদাদ ঘোষ) এই যাদবেন্দত্রের উপযুক্ত বংশধর | যশোহরের বিখ্যাত উক্কীল ৬উমেশচজী 
ঘোষ এই ঘোষপুরের ঘোষ বংশীয়। ইহারা আকৃনা সমাজের ঘোষ । বংশধারা এইরূপ £-- 
জনার্ধন ( আকৃনা )-নৃপিংহ -কামদেব__রপনারায়ণ _কৃষ্ণবন্তুত-যাঁদবেন্তর (ষাদবানন্দ 
অবধূভ)। মাধব বিশ্বামের কম্া। বিবাহ করিয়া ইহার কুল ভঙ্গ হয়। যাদবেন্্র--রামকৃক-__ 
রমচন্্রকৃপারাম--গোলকচন্্-_নীলম্শি_কাজিদাস ( ভুলুয়া বুবা ), ভুবন, ব্রজেন্্র, মনো- 
রগ্রন, সাং ঘোবপুর। 


1 কামদেবের এই বিবাহে শ্রীকান্ত (বিস্তাবাগীশ ) ও গঞ্গাধর (স্যায়বাগীশ ) নামক ছুই 
পুত্রের জন্ম হয়। শ্রীকান্তের ধারা দৌষপুরের নিকট মন্তীশালা গ্রামে এবং গাধরের ধারা 
কুটির নিকটবর্তী কুমারথাঁলিতে আছেন। সাঁধককুল-গোৌরব, ““তত্তর-তত্বাদি গ্রস্থের প্রসিদ্ধ 
লেখক, অনাধারণ পণ্ডিত ৬শিবচন্ত্র বিদ্তার্ণব মহোদয় উক্ত গঙ্গাধরের কুলপাবন বংশধর । 


$ কযড়। প্রভৃতি স্থান পুর্বে যশৌহ্‌র জেলার মধ্যে ছিল, এখন ফরিদপুরে পড়িক়াছে। 
কামদেবের বংশীয়ের! করেক পুরুষ এই কালী বাড়ীর অধিকারী ছিলেন, এখন সে সন্বদ্ধ নাই । 
ইকান্তের প্রপৌজ্র রাম জীবন করড়ার চক্রবন্তী দিগকে কালীবাড়ী দির যান। মেই বংশীয় 
আগ্রতাপচন্ত্র চজত্তী এখন উহার সেবায়ৎ। 


রাজা সীভারাম রায় ৫৬৭ 


প্রদর্শিত হয়। কামদেবের স্বর্গীরোহণের পরও যাঁদবেন্্র অনেকদিন জীবিত 
ছিলেন। গোীই গোরা্টাদ তাহার শিষ্য হন এবং গোর্সাইজী পরে ভূষণার 
গোপীনাথের আখড়ার মোহস্ত হইয়াছিলেন। * তখন সীতারাম গোপীনাথের 
মন্দিরে আসিতেন এবং হরিনাম-রসে মজিয়া যাইতেন। ক্রমে তিনি বৈষ্ণব 
তাবাপন্ন হন এবং রাজ। হইবার পর মুর্শিদাবাদের টে'য়| গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণবন্নত 
গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-ীক্ষা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবর্পভের বংশধরেরা এখনও 
মহম্মদপুরের নিকট ঘুল্লিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। বংখ কথা পরে বলিব। 
পূর্বেই বলিয়াছি সীতারাম বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কি হয়, কখনও কোন 
হি্দুদেবদেবীর প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না। তিনি সার্বজনীন হিন্দু। অন্য 
প্রসঙ্গে তাহার ব্যাখ্যা করিব। 

সীতারামের তিনটি বিবাহের বিশেধ উল্লেগ দেখ] যায়। বধ্ষিম চন্্রও প্রবাদ 
ঠিক রাখিয়া তাহার তিন মহিষীর চরিত্র অস্কিত করিয়াছেন। অতি অল্প বয়ে 
সীতারামের সহিত তুষণার অন্তর্গত ইন্দিলপুর-নিবাসী এক মৌলিক কায়স্থের 
কন্ঠার বিবাহ হইয়াছিল। এ পত্ীর কোন সম্তানাদি হয় লাই। সম্ভবতঃ 
ইহাঁকেই বঙ্থিমচন্ পত্রী” নামে কীর্তিত করিয়। তাচার উপস্তাসের সৌষ্টৰ সাধন 
করিক্সাছেন। মীতারাম নল্দী পরগণা জায়গীর পওয়ার পর অকণ্মাৎ তাহাদের 
অবস্থা উন্নত হইয়া পড়ে। তখন তিনি বীরতুম জেলার অন্তগত দাস-পল্শ! 
গ্রামে সৌকালীন গোত্রীয় প্রসিদ্ধ কুণীন সরল খা ঘোষের কন্ঠ। কমলাকে বিবাহ 
করেন। পূর্বেই বলিয়াছি মুশিদাবাদ জেলার ফতেসিং পরাগণা উত্তর রাটটীন্ন 
কায়স্থের একটি প্রধান স্থান। এই ফতেসিংহের কতকাংশ বীরভূম ও বর্ধমান 
জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। ষে অংশ বীরতূমে পড়িরাছে, ত্মধো দাস-পল্শা 
গ্রাম অবস্থিত। সরল খা -তথাকার সর্বাগ্রগণ্য কুলীন। সীতারামের পিতা 





* গ্রো্সাই গোরা্টাদ নিজে লিখিরা গিয়াছেন “মদৃণ্ুর শ্রীজগদ্গুর ভ্রীধাবানন্দ।' 
বাষবেত্রও যাদবানন্দ নাম অভিন্ন। যাদবেত্্রই গোগীনাখের মঙ্গিরের কর্তা ছিলেন, তিনি 
উহা গোরাটীদকে ঘেন। গৌরাঠাদের নিজ কথ| এই £--“দয়া করি ঠ্েহ মোরে, বু্ণনাম দিল 
করে, দিল গোপীনাধের মন্দির ।” তূষণা হইতে ১$ মাইল উত্তর গশ্চিম কোণে খোপের ঘাট 
হাসে গৌঁরাষ্টাযের নিবাস ছ্িল। তিনি অনবৈত বংলীর বারেনর ব্রাহ্ধণ | মাডুলালয় হু 
+ছেশে আসেন। গ্াহার বংশ নাই। * 


০ 


৫৩৮ যঞোহর-খুল্নার ইতিহার্স 


মৌলিক কায়স্থ এবং অভিজাত্যে নিষ্ন। এই জন্যই অবস্থা ফিরিবামাত্র উদয় 
নারায়ণ সীতারামের সহিত গ্রসিদ্ধ কুলীনের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই 
সরল খু! কন্যা সম্প্রদান কালে কমলাকে ওজন করিয়! পণের টাকা লইয়াছিলেন।* 
রাণী কমলাই হইয়াছিলেন সীতারামের প্রধান মহিষী এবং তাহার গর্ভে 
সীতারামের প্রধান ছুই পুত্র শ্রামস্ন্দর ও ুরনারয়ণের জন্ম হয়। কমলাকে 
বহ্কিমচন্দ্রের নন্দা বলা যাইতে পারে। 

সীতারাম তৃতীয় বার বর্ধমানের অন্তর্গত পাটুলী গ্রামে বিবাহ করেন। এই 
স্ত্রীর নাম বা অগ্ পরিচয় জান! যায় নাই। শুনা যায়, উহার গর্ভে বামদেব ও 
ও জয়দেব নামক ছুই পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। জয়দেব নাম যে সীতীরামের 
প্রিয়কবি কেন্দুবিবের কবি-কোকিলের নামে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় উক্ত ছুই পুত্রই অকালে মৃত্যুমুখে পড়ে। সুতরাং তাহাদের 
বংশ নাই। কালে জোত্ঠ পুত্র শ্ঠামন্ুন্দরেরও বংশলোপ ঘটিয়াছিল। কেব্ল 
মাত্র স্থুরনীরায়ণের পৌন্র রাধাকাস্তের ধারায় কম্পেকজন জীবিত আছেন এবং 
মীতারামের কনিষ্ঠ ভ্রাত! লক্ষীনারায়ণের অধস্তন বংশধর শ্রীযুক্ত দেবনাথ রায় 
প্রদ্ৃতি কয়েকজন এখনও হরিহরনগরে বাঁস করিতেছেন। এই তিন বিবাহ 
বাতীত সীতারামের অন্য বিবাহ হইয়াছিল কিনা, ঠিক জানা যায় না; সম্ভবতঃ 
হইয়াছিল, কারণ বীরপুর গ্রামে তাহার নওয়ারাণীর বাটার উল্লেখ আছে। যাহা 
হউক, এ গব বিবাহ উল্লেখ যোগ্য নহে এবং সেই মোগল'যুগে মুসলমান বা হিন্দু 
রা্জন্বর্সের বিবাহসংখ্যা ঠিক করিয়া বলিতে যাওয়াই বাতুলতা। জেনানা 
মহলের পরিসর বৃদ্ধি যেন তখনকার রাজাদের ক্ষমতার নিদর্শন ছিল। সীতারামের 
প্রধাদে এ জাতীয় অপবাদের অভাব নাই। কিন্ত.্রমাণের অভাবে আমর! 
সেদিকে টৃষ্িক্ষেপ করিব ন1। 


্ শুধু পণের টাক! নহে। সীতারাম রাজ! হওয়ার পর আপন শ্বশ্তর সরল খা! ধোষ ও 
গাও কয়েকজন সন্ত উত্তর রাটীয় কায়স্ৃকে ফতেমিংহ পরাগণা হইতে উঠাইয়া। আনিয়া 
তাহাদিগকে বখেষ্ট ভূমিবৃতি দিয়া রাজধানীর সন্গিকটে ঘুলিয়া গামে বাস করাইস্কা ছিলেন। 
দেখানে এখনও সরল খর বাটার তগ্থাবশেষ ও চুইটি দীঘি আছে। কথিত আছে, সরল খাঁর 
এক জ্ঞাতি ত্রাতুপ্ৃত গোণেশ্বর থা! বোষের সহিত সীতারামের কনিষ্ঠ ভগিনী রাইরছ্িনীর 
বিবাহ হইরাছিল। যঙুবাবুক “নীভারাম,” ১৬৮ পৃঃ। 





রাজা সাতারাম রাঁয় ৫৩৯ 


এ্রকজ্ান্রিস্প পল্লিচ্ছেদ্‌-ল্লাজ। সীতাল্লানদ ল্লাক্স 
(গ) রাজ্য ও রাজধানী । 


জমিদাররূপে খন সীতারামের বিপুল প্রতিপত্তি, তখনই অল্পদিন অগ্রপশ্চাৎ 
তাহার পিতামাতা উভয়ে পরলোক গমন করেন। সীতারাম মহীসমারোহে 
তাহাদের দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পর করিয়াছিলেন। * এতছুপলক্ষে দূরদেশ হইতে 
বন অধ্যাপক পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া! আসেন এবং বহুসহত্র ত্রাঙ্গণ শ্রান্ধদিনে 
তাহার গৃহে ভোজ; ও দক্ষিণা গ্রহণ করিষ! পরম পরিতোষ লাভ করেন। 
শুনিতে পাওয়া যায়, ভূষণ! অঞ্চলে পূর্বে শ্রাদ্ধদিনে ব্রাক্মণ-ভৌজনের রীতি ছিল 
না, সীতারামের সময়ে উন! প্রথম প্রবস্তিত হয়। 

সীতারামের সহিত তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্মীনারায়ণের বিশেষ সৌহার্দ ছিল 
এবং তিনিও বিষয়কার্ধয পরিচালনায় অতান্ত স্থুক্ষ ছিলেন। পিতৃশ্রান্ধের 
বৎসরাধিক পরে সীতারাম লক্ষ্মীনারায়ণের উপর জমিদারীর ভার দিয়! মুনিরাম ও 
রামরূপকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। কথিত আছে, তিনি গয়াক্ষেত্রে 
পিগুদানের পর বহুবিধ উপহার ভ্রব্যসহ রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হন। নবাব 
সায়েন্ত! থা তীহাকে ভাল বাঁসিতেন এবং জায়গীরদাররূপে তাহার ক্কৃতিত্বের 
সংবাদ বনপূর্বে বাদশীহ-দরবারে পৌছিয়াছিল। তিনি যে দক্ষিণ বঙ্গে দন্থ্- 
দুর্বৃত্তের বিদ্রোহশান্তি কারয়া নিয়মমত শাসন ঠিক রাখিতে সমর্থ, তাহা প্রতিপন্ন 
করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইল না । যেটুকু বা বাকী. ছিল, তাহা মুনিরামের 
বাক্‌-কৌশলে সম্পূর্ণ হইল। এ সময়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব দিল্লীতে ছিলেন ন! 
কারণ তিনি ১৬৮৩ খুষ্টাৰখে শেষবার দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া যান এবং এ ঘটন! 
তাহার ২৩ বৎসর পরে হওয়া সম্ভবপর । এ সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে বাদশাহ 
সাধারণতঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভিমত অনুসারে কার্য করিতেন এবং সায়েস্তা 
খাঁর প্রশংসাবাদে সে অভিমত দৃঢ় করিয়াছিল। যাহা হউক, যথাসময়ে 





* দেওয়!ন যছুনাথ মনুষদারের গৃহে রক্ষিত ফর্দ হইতে জান! গিয়াছে যে লীভারামের 
পিতৃতরান্ধে ২৮,৯৭২, টাকা ব্যর হয়। এখনকার দিনে উহা অন্ন ছুইলক্ষ টাকার সমান। 
বহুবাবুর “সীতারাষণ ( ৫ম সং) ২৩৭পৃঃ 


৫৪5 যশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 


ষীতারামের প্রার্থনামত তাহাকে “রাজা” উপাধির পাঞ্জাসহি ফারমাণ এবং দক্ষিণ 
বঙ্গের আবাদী সন প্রদত্ত হইল। এই জাতীয় সনদ পাইলে রাজাকে কিছুকাল 
রাজন্ব দিতে হইত না, ততদিন তাহাকে আবাদ মহলে প্রজ্জাপত্বন করিয়া 
তাহাদিগকে রীতিমত শাসনতলে আনিতে হইত। এই সকল রাজারা 
মন্সবদারের মত প্রত্যন্ত রক্ষার ভার পাইতেন এবং সামন্ত নৃুপতি বলিয়া গৃহীত 
হইতেন। সীতারাম ফারমাঁণ লইয়। সর্ব প্রথম ঢাকায় গরিয়। নবাবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। * নবাব ইহাতে বরং সন্তষ্টই হইলেন এবং বাদশাহী সনন্দে 
স্বাক্ষর করিয়া স্ুবাদারের সম্মতি দান করিলেন । 

এই রাজোপাঁধির সনন্দ লইয়! যেদিন সীতারাম হ্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, 
তখন হইতে হরিহরনগরে এক অপূর্ব আনন্দোংসব চলিল। তিনি রাণী কমলার 
সহিত রাজতক্তে বসিলেন, শরন্ীয় বিধানে যজ্জানুষ্ঠান হইল। পানভোঞন ও 
আমোদ প্রমোদের বিরাট আয়োজনে অর্থরাঁশি উড়িয়া গেল। উৎসব উপশাস্ত 
হইলে, সীতারামের মনে সমস্তা উঠিল, তিনি রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাহার 
রাজ্য বা রাজধানী কই? নল্দী ও সাতৈরের জমিদারী তাহার করায়ত্ত ছিল, এবং 
সে জমিদারী তিনি চারিদিকে কিছু বাড়াইয়! লইয়াছিলেন ; এখন আবার নূতন 
আবাদী সনন্দের বলে ভাটিরাজ্য নিজবলে অধিকার করিয়া লইতে পারিলে 
রাজোপযোগী রাজ্য হইতে পারে। কিন্তু সর্বাগ্রে রাজধানী চাই ; কারণ 
উপযুক্ত স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তন্মধো হুঢৃঢ় ছর্গে সৈন্ত সংগ্রহ করতঃ 
আত্মরক্ষা বা পররাজাজয়ের সুব্যবস্থা করিতে না -পারিলে, রাজনামেও যেমন 
কলঙ্ক হয়, অরাজক দেশে রাজত্বও বেশী দিন চলে না| তাই সীতারাম রাজধানীর 
উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 


ঞ হন্বাধু বলেন, সীতারাম দিল্লী হইতে মুশিদাবাদে আসিয়া মুপি্কুজি খীর অনুগ্রহ 
লান্ত করেন। ১৭+৪খ্‌: অন্জে মুপিদাবাদে রাজধানী হয় এবং ১৭*৭ অন্দে অ।ওরজজেবের 
জেবের মৃত্যু ঘটে। কুতরাং স্বীকার করিতে হয়, সীতারামের রাঁজোগাধি ১৭*৪--৭ মধ্যে 
ছইয়াছিল। কিন্তু আামবা! সনন্দ ও শিলালিপি হইতে দেখিতে পাই, সীতারাম উদ্ধার পুর্বে 

ঝাঞ্গধানী করিয়া তথায় ১৬৯৯ অকে দশডূজার মন্দির, ১৭৩ অন্দে কানাইনগরের 
মন্দির নির্াণ করেন এবং ১৬৯৩ আবে গুর পুত্রকে সনঙ্গ দান করেন। রাজা হইবার পূর্ব্ব 
এ সহ ঘটন! হয় নাই। আমাধের মনে হয় ১৯৮৭-৯থ্ষ্টান্ধে সীতারাম রাজোপাধি পান, 
ডন ভাহার বয়স প্রায় ৩*বৎনর। তখনও সায়েন্ত! খা ঢাকার দবাব ছিলেন। ০৪-1,৮.৭ 
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ভৃষণায় ফৌজদারের বাস) হরিহরনগর সেই তৃষণার নিকটবর্তী বলিয় 
সেখানে তাহার পছন্দ হইল না; হর্াকুণ্ডে পুরাতন কাছারী ছিল, অবস্থানের 
হিসাবে মেস্ানও তিনি মনোনীত করিলেন না) অনেক ৰিবেচনা করিয়া তিনি 
ক্্যকুত্ের সন্নিকটে বাগ জানি মৌজায় স্থাম নির্বাচন করিলেন। উহারই পার্্ে 
এখনও নারারণপুর গ্রাম আছে ; হয়ত; সেই নামেই তাহার প্রিয় ছিল, কিন্ত 
কার্ধ্যতঃ তিনি রাজধানীর নাম রাখিলেন _ মহম্মদপুর | এখন হুইটি প্রশ্ন শ্বতঃই 
মনে উঠিতে পারে। সেখানে তিনি স্থান নির্বাচন করিলেন কেন এবং হিন্দুর 
রাজধানীর নৃতন নামই বা মহন্মপুর হইল কেস? বছুমতের সময় করিয়া আমি 
এই উভয় প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্ট৷ করিতেছি । 

স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা যায়| প্রথমতঃ মহন্মদপুরের 
শবস্থান অতি সুন্দর । উহার তিন দিকে বিল, একদিকে নদী, মধ্য্থানে উচ্চ 
স্থল। ভূষণীর দিকে অর্থাৎ প্রধানত: যেদিক হইতে শত্রু আদিবার সন্তাবনা, 
সেই পূর্ব দিকেই নদী । কৃত্রিম পরিধা বারা দক্ষিণ দিক ছুপ্রাবেশ্ করা! যায় 
অপর ছুইদিকে দূরবিস্তৃত বিল, কিছুই করিবার আবশ্তক নাই! দ্বিতীয়তঃ স্থানটি 
নল্দীর পুরাতন কাছারী হুর্যাকুণ্ডের নিকটবর্তী এবং পূর্ব হইতে এখানে সৈল্ভাবাস 
ছিল। তৃতীয়তঃ এইস্থানে একটি ভগ্রমনিরে সীতারামের ভাগ/দেবতা ৮ ল্্মী- 
নারায়ণ শিলা আবিষ্কৃত হন। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক মত আছে; কেহ 
বূলেন, দীতারাম যখন জায়গীরদার, তখন একদিন অশ্বারোহণে এই স্থান দিয়া 
যাইবার সময় সহসা তাহার -লঙব ক্ুর মাটাতে প্রোথিত হয় এবং তিনি পরীক্ষা 
করিয়। দেখেন একটি চক্র বা ভ্রিশূল অঙ্বক্ষুরে ফুটিয়া গিয়াছে, তখন সেইস্থান 
খুঁিয়া ক্রমে তগ্মন্দির বা শীলগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। আবার কেহ বলেন, 
এই ঘটনা সীতারামের আমলে না হইয়া, তাহার বহু পূর্বে যখন তীহার পিত। 
সাজোয়াল হইয়া আসেন, তখন ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই মতই ঠিক; উদয় 
নারার়ণই এইস্থান দি ভ্রমণকালে দৈবক্রমে ভগ্রমন্দিরে এক শালগ্রাম শিলা পান, 
এবং পরীক্ষায় স্থির হয় উহা লক্মীনারায়ণ চক্র। ক্রমে তাহার চাকরীতে উন্নতি 
হওয়ায় তিনি এ শিলাকে তাগাদেবতা স্থির করিয়া হরিহরনগরে প্রতিষ্ঠিত 
করেন; হয়ত: সেই সময়ে তাহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হওয়ায় সে পুত্রের নাম 
রাখিয়াছিলেন লক্ষীনারায়ণ। উক্ত চক্র সীতাবামের পিতা পাইয়াছিলেন বলির 
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মনে করিবার আরও কারণ আছে। রাজধানী স্থাপনের কয়েক বৎসর পরে 
মীতারাম এই শিলা হরিহরনগর হইতে আনিয়া * নৃতন অষ্টকোণ মন্দিরে. উহার 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে লিখিয়া রাখেন £-_ 
পরাক্মীনারায়ণস্থিত্যে তর্কাক্ষিরসভৃপকে 
নির্শিতিং পিতৃপুণ্যার্থ সীতারামেণ মন্দিরমূ॥” 

[ তর্ক-৬, অক্ষি-২, রস-৬, ভূ১) অঙ্কের বামাগতিতে ১৬২৬ শক বা 
১৭০৪ খুঃ অব |] অর্থাৎ সীতারাম ১৭*৪ থুঃ অন্ে পিতৃপুণ্যের জন্য 
লক্্মীনারায়ণের প্রতিষ্ঠা কল্পে এই প্মন্দির নিম্মাণ করেন। পিতৃদেবের সহিত 
এই বিগ্রহের বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলে, তিনি পপিতৃপুণ্যার্থ* কথা 
বলিতেদ না । আবার লক্ষীনারায়ণ যদি তাহার নিজেরই আবিষ্কৃত ভাগ্যদেবত! 
হইতেন, তাহা হইলে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময়ে সর্বাগ্রে সে মন্দির নির্মিত হইত 
এবং কানাইনগরের “হরেক” বিগ্রহের প্রতিষঠা-লিপিতে যেরূপ প্রাণ খুলিয়া 
আস্তরিক ভক্তির ভাষ ব্যক্ত করিয়াছেন, এ মন্দিরের লিপিতেও তেমন কিছু কথা 
থাকিত। আমরা দেখিব ১৬৯৯ খুঃ অবে দশভুজার মন্দির ও ১৭৮৩ অবে 
কানাইনগরের বনু শিল্পকল-সমদ্িত পঞ্চরত মন্দির নিশ্মিতি হয়, এবং তাহার 
পরে ১৭৯৪ অব কারুকার্ধ্য-বর্জিত লক্ষমীনারায়ণের মনির নির্মিত হইয়াছিল। 
সুতরাং লক্গীনারায়ণের সহিত রাজধানীর সম্পর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা 
অবস্থান কৌশলের জন্তই প্রধানতঃ স্থান নির্বাচন করা হইয়াছিল, ইহাই 
আমাদের বিশ্বাস। 

এখন আমরা মহন্মদপুর নামের কথ! বিচার করিব। এ বিষয়ে সাধারণ মত 
এই, মীতারাম যখন স্থান মনোনীত করেন, তখন এ স্থলে মহল্মদ আলি বা 
মহম্মদ শীহ নামে এক ফকির বাস করিতেন। সীতারাম তাহাকে স্থান ত্যাগ 
করিয়। যাইতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাঁ। অবশেষে অগত্য। 
তীহার নামে রাজধানীর নামকরণ করিলে তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন 





* হরিছর নগর হইতে ৬ লক্মীনারাণ শিল1 লইয্বা আমিবার সময় সেখানে . উ্থার বদলে 
ধর চক্র প্রতিষ্ঠা! কর! হইক্াছিল, তাহার কিছু দেবোত্বরও ছিল; মে শিলা এখনও সেখানে 


জাছেন। 





৬লক্ষ্ীনারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির 
মহল্মদপুর [৫৪২ পূঃ 
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এইরূপ বলেন) সীতারাম সে প্রস্তাবে সম্মত হন। বঙ্ধিমচন্ত্র এই মত গ্রহণ 
করিয়াছেন, গল্পটিও সেইজন্য বদ্ধমূল হইয়াছে। এমন কি, মহন্মদপুর ছূর্গে প্রবেশ 
পথের বামদিকে পদ্নপুকুরের কূলে একস্থানে মহম্মদ শাহের আস্তানা ছিল বলিয়া 
প্রদর্শিত হয়। কিন্তু সেখানে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত কোন ইমারত বা মন্জিদ 
নাই। একজন সাধু ফকিরের আস্তানা সেখানে থাকিলে বা তাহার জন্ত একটি 
মস্জিদ গঠিত হইলে, তাহাতে কি ক্ষতি হইত, তাহা বুঝিয়! পাই না । বিশেষতঃ 
যখন সীতারামেরও রাজনৈতিক তীক্ষ বুদ্ধি দেখি এবং তিনি প্রতাপাদিত্যের মত 
হিন্দু মুসলমানকে মিলাইয়! মিশাইয়! লইয়| স্বকাঁধ্য সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, 
তথন মনে হয় না যে মুসলমান ফকিরকে স্থানান্তরিত করিবার জন্যই তিনি বাধ্য 
হইয়। মহম্মদপুর নাম রাখিয়াছিলেন। কোন একজন মুসলমান ফকির সেখানে 
থাকিতে পারেন, কিন্ত শুধু তাহার সন্তপ্টির জন্ত বা বিরাগের ভয়ে নহে, পার্শবর্তী 
সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতির প্রত্যাশায় এবং হিন্দু মুসলমানের গ্রীতি 
বন্ধন করিবার উদ্দেপ্তে লীতারাম মহম্মনপুর নাম রাখেন, ইহাই আমার নিকট 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। শতাধিক বর্ষকাল মোগলশাসন চলিলেও পাঠীনগণ 
তখনও শান্ত হয় নাই) ' সাধ্যপক্ষে যেখানে সেখানে তাহারা বিদ্রোহী 
হইত) সা-তৈরে সাতারাম ঘে করিম খার বিদ্রোহ দমন করেন, তিনিও 
পাঠান; সীতারাম যখন ক্ষমতাপন্ন রাজা! হ্ইয়। বসিলেন, তখন পাঠানেরা 
তাহার দিকে চাহিতেছিল); মোগলের কঠোর শাসন হইতে দেশরক্ষ! করা, 
যেটুকু স্থানে সাধা, দেশীয় শাসন প্রবর্তিত করা থে সীতারামের গুঢ় 
উদ্দেস্ত ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই দুর অভিসন্ধি সম্মুখে 
রাখিয়া, সীতারাম অনেক পাঠানকে সৈম্তদলে আশ্রয় দিয়াছিলেন, 
অনেকে সাধিয়া আসিয়। তাহার শরণাপন্ন হইয়্াছিল। তাহাদের সকলের 
সহানুভূতি দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিবার জন্য, তিনি মোল্যার্দিগের পরামর্শে 
রাজধানীর নাম হজরতের নামানুসারে মহম্মদপুর রাধিয়াছিলেন। 
লীতারাম তাহার মুপলমান সেনাপতিদিগের সহিত ভ্রাতৃস্বদধ 
স্থাপন করিতেন, তাহাদিগকে “ভাই, বলিয়া ডাকিতেন। হিন্দু মুসলমান 
পুজার মধ্যে মৈত্রীবন্ধন: দৃঢ় করিরার জন্ত তিনি সর্বদা উপদেশ 
দিতেন। দে সব উপদেশ-বানী লোকমুখে ও ভিক্ষুকের গানে দেশময় 


৫. হশোহর-খুল্মার ইতিহাস 


প্রচারিত হয়! পড়িয়াছিল। * গ্রাম্য কবির! সত্যের অপলাগ করিতে 
জানিতেন না।' 

যাহা হউক, এইভাবে স্থান নির্দেশ ও নামকরণের পর সীতারাম রাজধানী 
মহম্মদপুরে একটি মৃষ্য় দুর্গ নির্মাণ করেন। শুধু র্গ নহে, কয়েকটি স্ুপ্রশস্ত 
জলাশয়, স্ুনার মন্দির ও আবাসগৃহ, এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর শোতাবর্ধীন 
করিয়াছিল । আমরা অগ্রে দুর্গের কথা বলিয়৷ পরে জলাশয় ও মন্দিরের 
কথা তুলিব। 

মহন্মদপুর-ুর্গের নির্্াণ-কৌশল পর্ধালোচন! করিলে মীতারামের যুদ্ধনীতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। তুর্গটি প্রায় সমচতুক্ষোণ, পূর্বদিকে উহার সদর প্রবেশ 
দ্বার। দুর্গাটর প্রত্যেক দ্রিকের দৈর্ঘ্য সিকি মাইলের অধিক, স্ুত্রাং সম্পূর্ণ 
ৰেষ্টন এক মাইলের বেশী। উহা চতুর্দিকে বিস্তীর্ঘ পরিথা দ্বারা বেষ্টিত ছিল, 
এখনও কোন কোন স্থানের পরিখায় বার মাস জল থাকে উত্তর ও পশ্চিম 
দ্বিকের পরিথ| এবং উহার প্রান্তবস্তী স্থান এমন ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয় গীড়িয়াছে 
যে সুন্দরবনের মত তাহা ভীতি-সন্ুল। পরিখার মাটা দারা চতুর্দিকে মৃন্ময 
গ্রাচীর রচিত হইয়াছিল, এখনও উহার অনেক টিপি আছে; ভিতরের খনিত 
পুকুরের মাটা দিয়া সবস্থানটা কিছু উচ্চ করা হইয়াছিল। উক্ত পরিখা ব্যতীত 
বাহিরে আরও কৃত্রিম ঝা! স্বাভাবিক পরিথা ছিল। পূর্ব ও উত্তর. দিকে 








* এখনও সে সব গান ছুপ্রাপ্য নহে। যছুবাবু স্বীয় পুস্তকে উবার ১2১টি নংগ্রহ করিয়া 
দিয়। সকলের ধগ্চবাার্থ হছইয়াছেন। মাওুরাঞ্চলে এই জ্কাতীয় কিতা খুব বেশী পী্ষয়া যায়, 
কারণ তথায় বন নিরক্ষর কবির আবির্ভাব হুইয়াছিল। ইছুবিশ্বাস ও পাগল! কানাই এর 
কথ। আয়! পরে বলিব। সীতারামের সময়ে প্রচারিত একটি ধুয়! এইঃ-- 

শস্ুন সে তজিভাবে করি নিবেদন। দেশ গীয়েতে থা হইল শুন দিয়া দন ॥ 
স্নাজীদেশে হিন্দু বলে মুসলমান ভাই । কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই 1 
হিন্দু বাড়ীর পিঠে ফাশন মুনলমানে খা । যুসলমাঁনের নস (রস) পাটালী হিন্দুর বড় যায়। 
রাঙা বলে জাঁলাংরি নহে ছুইজন। তঙজন পুজন যেমন ইচ্ছা! করুক্গে তেন ।. 
মিলেমিশে থাকা হুখ; তাতে বাড়ে বল। ডয়েতে গলায় মগ ফিরিঙগিরা খল 
' চুজে ধরি নারীলা'যে চড়তে নারে নায়। পীতা রামুর নাম শুনিয়ে গলাইয়া ফার।* 
্ বাবুর ” 'সীজরাদ' ৫ম নং. ৯৯২পৃ। 
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সীতারামের রাজধানী ৃ ৫৪8 


জঙ্গলের মধ্যদিয়া কালীগঞ্জা নামক মরা নদী প্রবাহিত ছিল। পৃশ্চিম.দিকে বিল 
এবং ছত্রাবতী নদীর নিশানা এখনও পাওয়া যায় । শুধু দক্ষিণ দিকে এমন কিছু 
জল প্রবাহ ছিল না; এজন্য সীতারাম সেদিকে পূর্বপশ্চিমে এক মাইল দীর্ঘ 
একটি বিস্তৃত ও গভীর গড়থাই খনন করেন । * উহার বিস্তৃতি প্রায় ২** ফুট 
এই নদীর মত পরিখা পার্শ্ববর্তী লোকের জল কষ্ট নিবারণ করিতেছে। 

মহস্মদপুরের পূর্ব প্রান্তে বল নদী 'মধুমতী ভূষণ! প্রদেশ হইতে উহাকে 
পৃথক্‌ করিয়া রািয়াছে। উত্তর বা পশ্চিম দিক হইতে কোন শত্রু সৈন্য 
আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না! এবং সেদিকে চলাচলের পথবিহীন বহুবিস্তৃত 
বিল ছিল। শক্র আসিতে হইলে, ভূষণা অঞ্চল হইতে বারাসিয়া বা মধুমতী নদী 
পার হইয়া, পুর্ব বা দক্ষিণ দিক দিয়া দুর্গাক্রমণ করিতে হইত+ দক্ষিণ দিক 
হইতে প্রবেশ করিবার পথে সীতারামের প্রশান্ত জলাশয় রামসাগর । উহার 
উত্তর প্রান্তে প্রথম বাধ! দিবার স্থান। সেখান হইতে শত্রসৈন্ অরাধে অগ্রসর 
হইলে, উত্তর মুখে আসিয়া ঠিক ছুর্গের সম্মুখে পড়ে, & পথের ডানদিকে বাহিরের 
পরিখা! বিস্তৃত ছিল। ছুর্গের সন্দুথে সেন! নিবাস ছিল এবং পূর্বোক্ত রাজপথ 
পশ্চিম মুখে গিয়! ভিতর দুর্গের দ্বারে পৌ ছিয়াছিল। বীকের মুখে পক্রর সংকারের 
জন্ত সাঁরি সারি কামান পাতা! থাকিত; যদি তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া কাহারও 
অগ্রসর হইবার সামর্থ্য থাকে, তবে ছুর্গের সদর তোরণে অর্গলবন্ধ দ্বারের সন্গুথে 
ভীষণ সংঘর্ষ বাধিত। 

এখন ছুর্ণাত্যস্তরের ভগ্ন গৃহাদি দেখিয়। ভিতরের অবস্থা যাহা অনুমান করিতে 
'পারি, তাহা বলিতেছি। মানচিত্র হইতে উহ! সহজে বুঝ! যাইবে । শ্মশানের 
অস্ধথিথণ্ড হইতে জীবস্ত মনুস্থের অনুমান করার স্তায় ভগ্ন ভ্ত,পাদি হইতে সৌধ- 
সৌন্দর্য্য বুবিয়৷ লইতে হইবে। প্রথম তোরণ দিয়া ইষ্টক প্াটার বেষ্টিত হুর্গমধো 
প্রবেশ করিলে, ডানদিকে পুণ্যাহ্‌ ঘর ও পশ্চাতে কারাগার এবং বামে শরীররক্ষি 
সৈন্তের আড্ড৷ ছিল। সীতীরামের পতনের পর শেষোক্তত্থানে নল্দী জমিদারীর 





* পুরব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ জলাশয়ের জল হিন্দুর নিতানৈমিত্তিক কার্ধ্ ব্যবহীর.করেন না 
বলিম্া! সীতাক্গাম এই বাহিরের পরিখাঁটির পর্ববসীমায় উত্তর মুখে এবং পশ্চিমপ্রান্তে দক্ষিণ 
মুখে পর্িধাটিকে একটু দর পর্ান্ত খনিত করিয়া জলাশঙ়টি উৎসর্গ করিয়াছিলেন 

৪ 


৫8৪ ূ্‌ যশোহর-খুল্নায় ইতিহাস 


কাছারী ৰসিয়াছিল। আর. একটু অগ্রসর হইলে ভান দিকে মালথানা ও 
কাহ্ন্গো কাছারী এবং বামভাগে সুবিস্তৃত গোলাবাড়ী দৃষ্টিপথে পড়িত। 
পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় স্বরে উত্তরদিকে দশতৃজার মন্দির, পশ্চিমে কুষ্চজীর় অশেষ 
কারুকার্ধ্য খচিত অপূর্বব মন্দির এবং দক্ষিণে নহবৎ খানা ছিল।. কৃষ্ণজীর 
মন্দিরের দক্গিপ, দিয়া সায় পথে অগ্রসর হইলে, বাঁমে শিবমনির থাকিত। 
পরবর্তী অর্থাৎ র্থ প্রাঙ্গণে উত্তরে লক্্ীনারায়ণের অষ্টকোণ দোতালা মন্দির, 
পশ্চিমে তোষাথানা * ও ভন্ান্ত গৃহ, এবং দক্ষিণের পোতীয় রাজার খাস 
বৈঠকখান! ছিল। পরবর্তী চত্বরই অন্দর মহল, উহার এখন কিছুই নাই। 
ফেবল তাহার পশ্চাতে সাধুখার পুকুর নামে একটি স্বদীর্থ খাত আছে। 
অঙীর মহলের প্রবেশের বামভাগে-একটি টিপিকে লোকে “সবিলা৷ বেওয়ার ভিট্রা” 
বলে। পাঠান সৈম্ঘগণ সীতারামের দক্ষিণ হস্তস্বর্ূপ ছিল; তিনি বাছিয়া 
বাছিয়! উহাদের মধ্য হইতে শরীররক্ষী সৈন্ত লন, উহীরা দুরমধ্যে বাস. করিত। 
এমন কি, অস্তঃপুরের পরিরক্ষা কার্যেও তিনি পাঠান সেনানীকে ভার দিয়া 
ছিলেন৷ সবিলা বেওয়া প্রর্ূপ কোন দ্বাররক্ষকের উত্তরাধিকারিণী হইতে 
পারে।  হঙ্তঃ ইহা হইতেই ওয়েস্টল্যাও সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে 
সীতারামের অস্তঃগুর মধো গণিকাদিগের বাসা ছিল। সে অনুমান অমুলক | $ 

দশতুজার়- বন্দিরের উত্তরদিকে একটি সুন্দর ছোট পুকুর আছে, উহার 
চারিপাশ এবং তলদেশ সানবান্ধা। এ তলদেশে ৭৮টি চাড়িবসান কৃপ ছিল, 
উহ হইতে জল বাহির হইয়া পুক্করিণীটিকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। এই পুরুরকে 
লক্ষীনারায়ণের পুকুর বা! ধনাগার পুকুর বলে, কারণ প্রবাদ আছে, এই পুকুরের 


.. তোবাখারার অটালিকাটি সম্পূর্ণ খিলানে গঠিত জোড় বাঙ্লা। মোট ৪টি গৃহে 
বিভক্ত; দক্ষিণ, .দিকের ছুষ্টটি ঘর বড়, উহীর প্রতোকটি ৩২-৪+১৮১। উত্তরদিকের 
খর ছি ছোট, উহার প্রত্যেকটি ১৪-৯৮ ৭-৩%। প্রস্থদিকের ছাদের খিলানেক্স উচ্চতা_ 
১১০৩ইকি। | 

4 ক্ষথিত জাছে, যে বৎসর লীতারামের ভগিনীর সহিত গোপেশ্বর খা ঘোঁষের বিবাহ হয়, 
নেই বৎদর এই পুকুর খনিত হু়। গোঁপেশরের অন্ত নাম সাধু খা! । তজ্জন্ত অন্দরের স্থীগণ এই 
পুকুরকেঃলাধুখার পুকুর বলিতেন। যন্ুবাবুর “লীত[রাম,? ১৩৮পৃঃ। 

| ৩১৪০3) 0:3০, বঙছবাবু ১২৫পৃঃ 





কষ্জী মন্দির, মহনম্মদপুর [ ৫৪৬ পৃঃ 


শ্রীসতীশচন্র মিত্র প্রণীত বশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 


81791868150)2 ৮6৮, 01155, 





সীতারামের বাসগৃহ, মহন্মদপুর. [৫৪৭ পৃঃ 


সীসতীশচন্জর মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


87915815109 0. ভি 0, 


মীতারামের রাজধানী ৫৪? 


মাঝে মীতারামের ধনরাশি বিভিন্ন পাত্রে জলমগ্র থাকিত।: প্রবাদ: অবিশ্বীন্ত 
নহে, অনেকে বহুদিন পরেও এখানে ধনলাভ করিয়াছেন, এবং কাহারও. বা 
বিপুল চেষ্ট বিফল হইয়াছে। * এই ধনাগার পুকুরের পশ্চিম পারে এখনও 
একটি দোতালা অট্টালিকা ভগ্মাবস্থায় দাড়াইয়। আছে, লোকে বলে উহাই :ছিল 
রাজা সীতারামের খাস বাসগৃহ। + উহারই স্ভুখে পশ্চিমদিকে একটি 
গোলাকার ই্টকন্ত,প নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে লুকায়িত আছে, উহাক্ষে তাহার 
বিলাসগৃহ বলিয়। ব্যাখ্যা! করা হয়। কিন্তু সে নর্শ-গৃহে একপ্িন বিলাসের কি 
দরঞ্জাম ছিল, তাহ! কল্পনা-নেত্রে দেখিয়। ইতে হয়। এ স্ত,পেরই শর্যদেশে 
দাঁড়াইয়া, যখন একদিন অপরাহ্ে সীতারামের আবাসবাটিকার ফটো তুলিডে 
ছিলাম, তখনই পশ্টাৎ হইতে এক বন্ বরাহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়! আমার ভীবনাস্ত 
হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। অন্দর মহলের উত্তরদিকে একটি স্ক্ানকে নয়ারাড়ী 
বলে) হয়তঃ সেখানে কোন নূতন রাণীর নৃত ন্তন বাড়ী ও পুকুর ছিল.। সীতারাষের. 
পতনের পর সেখানে নড়াইলের কাছারী বসিয়াছিল; এখন তাহা -গ্রভীর 
জঙ্গলের কুক্ষিগত হইয়। পড়িয়াছে। 

দুর্গপরিখার উত্তরে প্রীতরাম সরকারের পুকুরও মন্দির ছিল। ০ 
দেওয়ানের পুকুর বলে। সরকার মহাশয় সম্ভবতঃ নায়েব দেওয়ান ছিলেন? 
সরকারের বাটার উত্তর দিকে নারায়ণপুর গ্রাম; তথায় দেওয়ান যহুনাথ 
মস্ুমদারের বাটার ভগ্নাবশেষ জঙ্গলমধ্যে আবিষ্কার করা যায়। মন্দিরের উপর 
বটবৃক্ষ জন্মিয়া কালে এত বড় হইয়াছে, যে মন্দিরের ভগ্নাংশ এক্ষণে বৃক্ষণীর্ধ 
দোছুল্যমান হইয়! রহিয়াছে। দেওয়ান বাটার পূর্বদিকে কামারপাড়া ছিল। 
তাহার! মীতারামের অস্্রনিন্মাগ করিত। কামার বাড়ীর অনেক ভগ্রগৃহ এখনও 








* এই পুকুরে এক সময়ে নলদীর নয়েবের পাঁচক এক্টি বাক্সে ৫**সুবর্ণ যোহর পায়। 
এইকপ আরও অনেকে অর্থ পাইকাছে। কিব্ত নড়াইলের বাবুর! “77845 ৫1118/0 5৩810, 
0101৩ ১2000 09 070 800 ১৮৪0 চাও১০৫৪ 1710) 71816 55 0016 75755057003. 

1 গৃহটি দোতাল।। পশ্চিমদিকে সদর সেষ্দ্দিক হইতে ফটো লওয়! হয়্। নিষ্নতনে 
রঃ হট তিনটি কামর! ও একটি দরদালানে বিভক্ত । পার্থর ছুইটি ঘর প্রত্থ্ক- ২১৯ 
সন্ত মধ্যের ঘরটি ২৬ ৮৮-১০৫ এবং দরদালান ২৫:৬৫১:৮০১5 উপরের কলে৪ 
এইরূপ ছিল। 





৫৪৮ হশোহর-খুগ্নার ইতিহাস 


জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কার কর! যায়। সে জঙ্গলে শুধু ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইঞ্টকরাশি 
প্রাচীন কাহিনীর বার্তাবহ হইয়! রহিয়াছে। 
ুর্গের সিংহদ্ারের সম্মুখে পূর্বদিকে উন্দুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সীতারামের 
ইষ্টক রচিত দোলমঞ্চ ছিল; এখন উন্মুক্ত প্রান্তর জঙ্গলাবৃত হইয়াছে, কিন্ত 
দৌলমঞ্চ আছে এবং নাটোরের আমলে একবার সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়৷ এখনও 
ভাল অবস্থায় আছে। এক সময়ে পরিখা বেষ্টিত এই প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব ও উত্তর 
ধারে সেনা-নিবাস ছিল এবং মবাস্থলে কুচকাওয়াজ. হইত । দৌল মঞ্চের দক্ষিণ 
দ্বিকে রামচন্ত্ বিগ্রহের বাটী। এই বাটাটি প্রাচীর বেষ্টিত চক, উহার কতকাংশ 
দৌতীল!। . উত্তরদিকে নিয্নতল দিয়া সদর পথ, পশ্চিমের পোতায় রামচন্দ্র, 
সীতা, লক্ষ্মণ ও হন্থমানজীর মুন্তি প্রতিঠিত, পূর্বপোতায় কাছারীঘর এবং দক্ষিণ 
দিকের একপার্থে লোকছ্রনের বাস গৃহ ও অন্তদিকে ভোগমনিরাদি ছিল। পশ্চাৎ 
দিকে একটি পুকুর আছেঁ। এই বাটা সীতারামের সময়ের নহে) তাহার রাজ্য 
বখন নাটোররাজ্যের অধিকৃত হয়, তখনই কাছারী বা কর্মচারীদের বাস গৃহে 
জন্ত রাজপুরীর মালমসল্য| দিয়! এই বাটা গঠিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, 
রা ভবানীর সময়ে তাহার বিধবা কন্তা অপূর্ব রূপবতী তারাদেবী সিরাজ 
উদ্দৌলার অত্যাচার ভয়ে কিছুকাল গুগ্তভাবে এইস্ানে বাস করিয়াছিলেন * 
তাহার স্বামীর নাম__রঘুনাথ লাহিড়ী। এইজন্ত তিনি বহস্থানে রঘুনাথ বা 
রামচন্দ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মহন্মদপুরে বাস করিবার সময় তিনি এই 





*. রীজসাহীর অন্তর্গত খাক্ুরাগ্রাম নিবানী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারাদেবীর বিবাহ 
হয়। বিবাহের অল্পদিন পরে রঘুনাথের মৃত্যু ঘটে। যৌবনে তারা অসামান্ত রপলাবণো, 
শিক্ষাঙ্গৌরবে ও চরিত্রগুণে খ্যাত হন। তিনি প্রাতম্মরপীল্ন রাণী ভবানীর উপযুক্ত কল্ত! এবং 
এবং: একমাঞ্জ সন্তান-। : বর্গ কিশোরী চাদ মিত্র বলেন, রাণী ভবানী সিরাজের ভয়ে ব্যাকুল 
হই! তাঁরাকে লইয়া! বারানসীধামে পলায়ন করেন। 0510518 136৮1৩%, %০1 14, 1870, 
চ. 5. প্ীতুক অক্ষ কুমার মৈত্েয় মহাশক্প বলেন, কলঙ্কতয়ে রাণী নিজ কন্ার মৃত্যু রটনা 
করিয়া দিাছিলেন। প্রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৭১পৃং। মহম্মপুরে তারার গুপ্ত 
বাসের প্রবাদ এত প্রচলিত এবং রামচন্্র প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্টা এ প্রবাদকে এত নমর্থন কবে 
থে, কাদীধামে যওেয়ার পূর্বে তারার কিছুদিনের জন্ত মহল্পদপুরে বাস করিবার কথা সত্য 
বজিগ্র। বোধ হয়। 





রামচন্দ্রের বাট, মহম্মদপুর. [৫৪৮ পৃঃ 


শ্লীসতীশচন্দ্র মিত্র গ্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 


8119121879112 906. ৬৪015, 


সাতারামের রাজধানী ৫৪৯ 


কাছারী বাটাতে উক্ত বিগ্রহ্গুলি স্থাপন! করিয়া উহার বুত্তির ব্যবস্থা করেন। 
রামসাগরের জলকর ও অন্ত কয়েকটি তালুক এই বৃত্তির মহল ভুক্ত ছিল, পরে 
উহা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 
দুর্গের বাহিরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে বাজার ছিল। রাম সাগরের উত্তর প্রান্ত 
হইতে আরম্ত করিয়। দুর্বার পর্যন্ত ঠাদনী চকের মত নানাঞ্জাতীয় বিপণিমালায় 
পরিশোভিত ছিল। দক্ষিণদিকের যে এক মাইল দীর্ঘ বাহিরের পরিখার কথা 
বলিয়াছি, তাহার উত্তর ধারেও বাজার ছিল, এখন উহার একটা স্থানকে বাজার 
রাধানগর বলে। বিশেষত্ব এই ছিল যে, এই বাজারের এক এক অংশ এক এক 
প্রকার দ্রবোর জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। উহাকে এক একটি পটা বলিত; যেমন 
কাইয়৷ পটী, কামার পটা ও কাষ্টঘর পাড় প্রভৃতি। এখন দে.কানপাটের চিহ্ন 
নাই, কিন্ত লোকমুখে নামের খবর আছে। সীতারামের সৌভাগ্যরৰি 
সমুদিত হইলে, ভূষণীসহরকে নিশ্রুভ করিয়া মহম্মদপুরে খাণিজ্য-কেন্্র 
হইয়াছিল। সেই বাণিজ্যলোতে বা! রাজসরকারে চাকরির খাতিরে বহু বৈদেশিক 
জাতি আসি জুটিয়াছিল। কাইয়া বাঁ মাড়োয়ারিরা ব্যবস! করিতে ম্মামিয়াছিল, 
পাঞ্জবিরা সৈন্ত দলে চুকিয়াছিল। এখনও কাষ্ঠঘর পাড়ায় ছুই একটা নিঃস্ব 
হিনুস্থানী পরিবার কোনরূপে দিনপাত করিতেছেন; এখনও দশতুজার পুঁজক 
তেওয়ারি ব্রাক্মণেরা হ্র্মমধ্যে বদতি করিতেছেন। হিন্দস্থানীরা রাজধানী 
মহম্মরপুরে, কোড়কদির নিকটবর্তী গন্বখালিতে, এবং অন্ঠান্ত নানা মোকামে 
বসতি করিয়া এখন স্থানীয় বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে। এখনও আমাদের দেশের 
প্রায় মকল জমিদ।র-গৃহে হিনুস্থানী ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়গণ বল ও বিশ্বাদ উভয়ের 
ষোলমান! পরিচয় দিয় অর্থ ও যশঃ উভয়ই অর্জন করিতেছেন। 
সীতারামের রাজধানীতে তাহার ইষ্টকগৃহসমূহ অপেক্ষা! জলাশয়গুলি অধিকতর 
স্থায়ী .এবং শোভাময়। তাহাকে অতি অল্ল সময়ের মধ্যে ব্যস্ততার সঙ্গে 
রাজধানীর গৃহ ও মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে হইয়াছিল; এজন্ত তাঁহার অধিকাংশে 
শিল্পকলার পরিচয় নাই। উৎকৃষ্ট মালমসলার পর্যাপ্ত সংস্থান ছিল না বলিয়া 
লবণাক্ত দেশের দোষে সৌধগুলি অচিরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে ভগ্নগ্রায় 
ইষ্টকগৃহ শুধু হিংশ্রের আবাস-স্মি হইতেছে? কিন্তু তাহার দী্থিকাপ্ুলি সুদীর্ঘ- 
কাল ধরিয় তাহার জলদান পুণ্যের জীবন্ত সাক্ষী রহিয়াছে; এই “লাগরগু লির” 


৫৫5 যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রি 
মধ্যে রামসাগরই সর্বাপেকা বৃহৎ, সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুপেয় সলিলপূর্ণ। 
আমাদের দেশে সকল রড় জিনিসকে রামনামে আখ্যাত কর! হয়, (যেমন রাম 
দাও, বা রাম ছাগল)) তেমনি ভাবে ইহার নাম হইয়াছিল রামসাগর | * কেহ 
বলেন এই নামের সঙ্গে সীতারামের নিজ নাম বা রামরূপের রামনামের সংশ্রব 

ছিল। এ সম্বন্ধে একট! কিংবদন্তী আছে। এ দীঘির উত্তর ধারে এক বৃদ্ধা রমণী ও 
সীতারাম নামে তাহার এক দরিদ্র পুত্র বাস করিত। একদিন যখন বুড়ী 
নিজপুক্র নীতারামকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল, তখন রাজা সীতারাম সেই পথ 
দিয়া ধাইতেছিলেন। একটা খেয়াল হইল, রাজ! বুড়ীর বাড়ীতে গিয়৷ তাহাকে 
ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুড়ী ভয়ে কীপিতে কীপিতে উত্তর করিল, 
সে রাজাকে ডাকে নাই, পুত্রকে ডাকিয়াছে; তবু রাজ ছাড়িলেন না, রাজার 
আগমন ব্যর্থ হইতে পারেন না, সুতরাং বুড়ীর যদি কিছু অভাব থাকে তাহ! 
জানাইবার জন্ত গীড়াপীড়ি কর! হইল। . অবশেষে বৃদ্ধ! তাহার জলকষ্টের কথা 
বলিল। তখন বুড়ীর জন্য একটা কূপ খনন করিয়া দিবার আদেশ হইল। 
আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কার্ধ্যারস্ত হইল, কিন্তু গল্প এখানে শেষ হইল না। বৃদ্ধার 
লাউ গাছের তলাম্ব কূপ খনন কালে ভূগর্ভে যথেষ্ট অর্থ ভীগার পাওয়া গেল। 
তখন রাজা আদেশ দিলেন, এখানে দীড়াইয়া তাহার সেনাপতি মেনাহীতী 
দক্ষিণ মুখে আকর্ণ সন্ধানে তীর নিক্ষেপ করিলে, তাহা যতদূর গিয়। পড়িবে, 
ততদুনব পর্যন্ত একটা দীঘি কাটিয়া দেওয়া হইবে। + মেনাহাতীর তীর বহুদূরে 
নৈহাটি গ্রামের কাছে মধুমতীর তীরে পড়িল; উহার অভ্যন্তরে বছ ব্রাহ্মণের 
নিষকর ও কর্মচারীদিগের বাড়ীঘর পড়িয়া! গেল। ধর্দপ্রাণ মীতারাম সে সব 
্রাহ্মণের অস্থুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তাই দীঘির দৈর্ঘা কমিয়া গ্নেল। 
তবুও যাহা থাঁকিল. তেমন জলাশয়, শুধু এ জেলায় কেন, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে 
আর নাই। 13 





সস 52117 5915 হি9০:০০, 117, 

1 বাগেরহাটে খা জাহান আলির খনিত একটী দীঘির নাম ঘোড়াীঘি। প্রথম খণ্ডে 
উহীর বিবরণ দিয়াছি। ঘোড়াদৌড়ের জন্তু ঘোড়াদীঘির মত রাসাগরের নাম তীরদীঘি হইতে 
পারিত। রাঁমরূপের তীর বলিক়। দীঘির নাম রামমাগর হওয়। বিচিত্র নহে। 
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রামপাগর দ্রীঘি, মহম্মদপুর 








স্থুখসাগর দীঘি, মহম্মদপুর [৫৫১ পৃঃ 
ীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত ঘশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্য 


[ক উৈ2151 টি, ৬ ০01149. 


সীতারাষের রাজধানী ৫৫১ 
রামসাগরের বিশেষত্ব এই যে, আজ ২২৫ বংসর মধোও ইহার জল সমান 
আছে, দামদল শৈবালের চিহ্ন মাত্র নাই, বিস্তীর্ণ হদের বঙ্গে স্বচ্ছ মবিলে লহরী 
দেখিলে চিত্ত বিগলিত হইয়া যায় । ইহারই উত্তরের উচ্চ পাহাঁড়ের উপর এক্ষণে 
মহম্মদপুরের গ্রামা পোষ্ট অফিস অবস্থিত । একদিন মনে আছে, পোষ্ট আফিসের 
কক্ষে বসিয়া যখন রামসাগরের বক্ষে ক্ষুদ্র বীচি-বিক্ষোভ দেখিতে দেখিতে 
শীকর-সিক্ত সমীর সেবন করিতেছিলাম, তখন গ্রাম্য পোষ্ট মাষ্টারের সহিত 
ভাগ্য-বিনিময় করিবার সাধ হইতেছিল। এখনকার ডিগ্রী বোর্ডের ক্ষুদ্রকায় 
জলাশয় সমূহ দুইবৎসরে বিশুফ হইয়া ছুন্িক্ষপীড়িত দরিদ্র দেশে প্জলহুতিক্ষের” 
সষ্টিকরে, বিশখানি গ্রামের মধ্যেও একটি সজলা সরসী দেখা যায় না) আর 
দ্বিশত বৎসর পূর্বের একটি রাজার জলদানকীর্তি তাহার জনহিতৈষণার কথা ব্যক্ত 
করিতেছে। রামসাগরের জলাশয়-ক্ষত্পূর্ববাগেক্ষা সঙ্থীর্ণ হইলেও এখনও ১৬০০, 
হাত দীর্ঘ এবং ৬০০হাত প্রশস্ত আছে। পাহাড় লইয়া ইহার বেষ্টম ৬০০০হাঁতের 
কম হইবে না, অর্থাৎ পরিমাণ ফল অনুষ্ঠ ২০* বিঘা । জলের গভীরতা অন্ন 
১২১৪ হাত ; একবার চৈত্র মাসে যখন নৌকা লইয়া সমস্ত জলাশয়ে জল মাপিয়া 
দেখিয়াছিলাম, কোথায়ও ৮।৯ হাতের কম ছিল না । 
রামসাগরের পশ্চিমদিকে বিলের মধ্যে আর একটি জলাশয় দেখা যাঁয়, উহার 
নাম হ্ুখসাগর | ইহাকে দীঘিকা বল! চলে না, কারণ ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় 
সমান, প্রত্যেক দিকে ২৫০ হাত হইবে । ইহার মধাস্থলে একটি দ্বীপের উপর 
এক প্রকাণ্ড ইষ্টকন্তুপ এক্ষণে জঙ্গলারৃত হইয়! বিষধর সর্পের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। 
শুনিতে পাওয়া যায়, এ স্থানে এক স্থনদর ত্রিতল গৃহ সীতারামের গ্রীষ্মাবাস ও 
আরামের স্থান ছিল। এই জগ্তই ইহার স্বখ-সাগর নাম হইয়াছে । সেখানে 
নাকি সীতারাম শত যুবতী সঙ্গে বিলাঁস-ব্যসনের চুড়ান্ত করিতেন। স্থানান্তরে 
শামরা এ গল্পের যৌক্তিকতা বিচার করিৰব। সুখসাগরে ময়ুর-পজ্খী 





0 284, 1535005 0828:556-0,:361 আঁকাঁরে আজিমগঞ্জের নিকটবর্তী! সাগর দীঘির সহিত 
ইহার তুলন! হইতে পারে, কিন্তু সাগরদীঘি মঞ্জিয়া গিয়াছে, রাঁসাগর মজে নাই। 
রামসাগরের জলে শৈবালাদি জমিতে না পারে, এজন্ত নীতারাঁম নাকি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
হাত্রথ্ড এবং পারদপূর্ণ করিয়া গাছের গুড়ি ইহার জলে নামাইয়! গির়াছিলেন। কিছুদিন 
পর্বে ই পরীক্ষিত হইন্াছিল। 
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নৌকা সজ্জিত থাকিত। বাহিরের দীর্ঘগড়ের পশ্চিম প্রান্তে কাঁনাইনগর গ্রাম) 
সেখানে শীতারাম “হরেক্ট* বিগ্রহের জন্য অতুলনীয় পঞ্চরত্ব মনির নির্মাণ 
করেন; সীতারামের মন্দিরের মধ্যে সেইটিই সর্কোৎকষ্ট, উহার বিশেষ বিবরণ 
পরে দিব। কানাই নগরেও মন্দির সংলগ্ন দুইটি পুক্করিণী আছে। প্রস্থান 
হইতে একটু পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল, হরেককষপুর গ্রাম। সেখানে ক্বৃষ্ণসাগর 
নামে একটি অতি সুন্মর দীঘি আছে) এখন উহার জলাশয়ের পরিমাণ ১০০৮ 
»৩৫৮ফুট। জল অতি পরিষ্কৃত, ঈষৎ কৃষ্ণাত, হয়তঃ সেই জন্যই ইহার নাম 
কৃষ্ণ সাগর । কেহ কেহ বলেন, ইহার জল রাম সাগর অপেক্ষাও ভাল। “সীতা- 
রাম ক্বষ্ণসাগর খনন করাইয়া তাহার মৃত্তিকা রাশি ইতস্তত? বিক্ষিপ্ত হইবার 
অবসর দেন নাই; তাহা সরোবর তীর হইতে প্রতি দিকে প্রায় এক বিঘা দুরে 
আনিয়৷ চারিদিকে প্রাচীরের স্তায় সাজা ইয়া রাখিয় গিয়াছেন। ইহাতে ফল এই 
হইয়াছে যে, সমতল ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ষে পঙ্কিল স।গলজৌত প্রত্যেক 
সরোবরকেই বর্ধাকালে আবর্জনা পুর্ণ করিয়া ফেলে, তাহা আর কৃষ্ণসাগরের 
সীমাম্পর্শ করিতে পারে নাই; তাহার জল এখনও ঝক্‌ ঝকৃ তক্‌ তক্‌ 
করিতেছে” * ওয়ে্টল্যাণ্ড বলেন, সকল পুফ্ষরিণী খনন কালে এই প্রণাণা 
অবলম্বন কর! কর্তব্য । 1 

সীতারামের রাজধানীর মোটামুটি একট! আভাস দেওয়া গেল। রাজধানীর 
শ্ীবৃদ্ধি জন্ত আয় বুদ্ধির প্রয়োজন ; রাজ্যব্যতীত আযবৃদ্ধ হয় না। আবার 
রাজ্য-বিস্তার করিতে গেলেই মোগল-সংঘর্ষ অবশ্তস্তাবী ; কারণ দেশীয় রাজা বা 
জমিদার মোগলের হস্তে যতই অত্যাচারিত হউক না কেন, তাহাদের স্বাথে 
হস্তক্ষেপ হইবা মাত্র তাহার! যে মোগলের গঙ্গতুক্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু প্রজার মুখের দিকে চাহিলে, সে কথা৷ মনে থাকে না। প্রজা- 
বর্গকে রক্ষা করাই সীতারামের উদ্দেশ্ত ছিল; তিনি সেই উদ্দেশ্য মনে দ্লাখিয়া 
রাজধানীতে অর্থ সঞ্চয়, অন্ত্রসগ্রহ ও সৈশ্বৃদ্ধি করিতেছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি 
নিয়মিত বেতনের লোভ দেখাইতে পারিলে, সৈশ্ত-সংগ্রছে কোন অন্থবিধা ছিন 

* প্রযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় শ্রশীত “সীতারাম,? ৪৮পৃঃ 
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না। দক্থ্যতার পথ বন্ধ হওয়াতে অনেকের জীবনোপায় নষ্ট হইয়াছিল) চাষ 
ব্যবসায়ে তাহাদের অভ্যাস বা লোভ ছিল না। তাহারা সৈ্ঠদলে চুকিবার 
জ্ন্ঠই চেষ্টা করিত। সাধিয়া জাসিয়৷ ইহারা অনেকে সীতারামের সৈন্তশ্রেণী 
পুষ্ট করিল। বেতনের সঙ্গে দুনের লোভ যে ছিল ন।, তাহা বলিতে পারি না । 
অন্প্রদেশ হইতে অস্ত্র শন্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইলে, নবাব বা 
ফৌজনারের দৃষ্টিপথে পড়িতে হয়, আর সর্বদ! পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয়) 
সীতারাম তাহা করিলেন না। তিনি নিজের রাজধানীতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের . 
উন্নতি করিবার জন্য জমকাইয়া বাজার বসাইলেন ) সেখানে আসিয়া! ব্যবসায় 
খুলিবার জন্ঠ নানাদেশের লোককে ডাকিয়া! আনিলেন। তম্ধো তুষণা ও ঢাকা 
হইতে যে ব্যবসায়ীরা আদিল, তাহারই প্রধান। উভয় সহরই তখন পূর্বব বঙ্গের 
মধ্যে প্রধান বাণিজ্য কেন্ত্র ছিল। হুক্মবন্ত্র ও সোণারূপার কারুশিল্পের ত কথাই 
নাই, এই ছুইস্থানে অন্ত শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ভূষণার কথ! 
বিশেষভাবে পূর্বে বলিয়াছি। ঢাকা ও ভূষণার শিল্পী আসিক়। মহগ্মদপুরকে 
বিখ্যাত করিয়াছিল। শিল্পীকে উৎসাহ দান রাজাদিগের প্রধান কার্য ছিল। 
এখনও আমাদের দেশে যেথানে কোন প্রাচীন রাজার বাসন্থানের চিহ্ন আছে, 
তাহারই পার এখনও নানাবিধ শিল্প সামগ্রী উৎপর হইয়। থাকে । কোন কোন 
বিশেষ শিল্পের জন্য এখনও কোন কোন স্থান বিগ্যাত আছে ; একটু খু'জিয়া 
দেখিলে উহারই পার্থ উৎসাহদাত। কোন পুরাতন রাজ। বা জমিদারের সন্ধান 
পাওয়া ধায়। প্রতাঁপাদিত্যের যশোহর আজ. শশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্ত 
উহার নিকটবর্তী কালীগঞ্জের কশ্মুকারেরা এখনও স্তৃতীক্ষ অন্তর নির্মাণের জন্য 
দেশ বিধ্যাত। তবে এখন তাহার! স্ুধার তরবারি বা সুদীর্ঘ বন্দুকের নল না 
গড়িয়া, ছুরি কীচি জাতি, বড় জোর রাম দা ও খীঁড়! গড়িয়া দিন কাটাইতেছে 
মুকুনদপুরের ধগ্ডিকারের! এখন আর পর্যাপ্ত হাতীর দাত পায় না, তবুও হরিণ বা 
মহিষের শিং দিয়া নানাবিধ সুন্বর আসবাব দ্রব্য তৈয়ার করে। সাঁতারাম ঢাকা 
হইতে কামার আনিয়া দুর্গের পাশে বসতি করাইয়াছিলেন, তাহারা ত সাধারণ 
ম্থাদি বা অস্ত্র শন্ত্র গড়িতই, তত্তির রাজার ফরমাইজ মত যে বড় বড় কামান, 
গুলিগোল! ও সুতীক্ষ তরবারি গড়িয়াছিল, উহার 'ব্যবহার দেখিয়া মোগলেরাঁঙ 
সস্তিত হইয়া গিক্াছিল। এখনও মহন্মদ পুরে কামারদিগের বাড়ীর ভগ্মাবশেষ 
চা 
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আছে; তাহাদের বংশধরগণ জঙ্গল হইতে সরিয়া গিয়া বাজারের কাছে বাস 
করিতেছে এবং এখনও তাহার! নানাবিধ গৃহান্ত্র গড়িয়! খ্যাতি লাত করিয়া 
থাকে,।. শুধু কামার নহে, নানাজাতীয় কারিকরগণ মৃহম্মদপুরে ব্যবসা খুলিয়া 
লাভবান হইতে লাগিল। «কেহ বন্্ুবয়ন করিতে আরম্ভ করিল, কেহ চারু- 
শিল্পের আলোচনায় নিযুক্ত হইল, কেহ ঝ| যুদ্ধোপযোগী বিভিন্ন প্রকার অন্তর শস্্ 
নির্মাণ করিতে শিক্ষা করিল। অল্পদিনের মধো দীতারামের বাজার আর সামান্ত 
বাজার বলিয়া মনে হইল না, শিল্প প্রদর্শনীর স্ুবৃহৎ শিক্পাগার হইয়। উঠিল।* 
বাঙ্গালী কর্কারের! কেমন করিয়। কামান নিম্মীণ করিত, এখনও তাহার 
নিদর্শন অপ্রতুল নহে। মুপিদাবাদে নবাব বাড়ীর সম্মুখে একটি স্থবৃহৎ কামান 
পড়িয়া আছে, উহা বাঙ্গালীর হাতে গড়া। উহার নাম প্জাহান কোঝ” বা 
জগজ্জরী, দৈর্ঘ ১২ হাত, বেড় ৩ হাত, মুখের বেড় এক হস্তের উপর, ওজন ২১২ 
মণ, উহাতে প্রতিবারে.২৮ সের বারুদ লাঁগিত। কামান-গাত্রে পিস্তল ফলকে 
লেখা আছে, উহা! ১০৪৭ হিজরী বা ১৬৩৭ থৃঃ অন্দে ঢাকা নগরে জনা্দন 
কর্মকার কর্তৃক গঠিত হয়। দেশের মধ্যে এমন কত জনাদিন যেখানে 
সেখানে আবির্ভূত হইয়াছিল। আরও ৫০বৎসর পরে রাজ! সীতারামের সময় 
এমন.কোন কোন জনার্দন এইরূপ কত জনার্দিন বা জনধ্বংসী কামান নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। বিপ্লবের পর বিপ্লবে, ম্যান্মিম কামানের আবির্ভাবের পূর্বেই 
তাহারা ভূগর্ডে বা অন্তভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সীতারামের ছুইটি প্রধান 
কায়ানের নাম ছিল, কালে খা ও ঝুম্‌ ঝুম্‌ খাঁ। 1 ছুইটার এইরূপ বিশেষ নাম 
থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার আরও বছুসংখ্যক ছোটবড় কামান ছিল; নিকটবর্তী 
রাজা বা জমিদারের উহার ভয়ে ব্যাকুল হইতেন। মহম্মদপুরের যে মালাকরগণ 
রাশি রাশি বারুদ প্রস্তুত করিয়। এই সকল কামানের বৃকোদর পুর্ণ করিবার খাদ্য 
ভুটাইত, এখন তাহারা নদী, কুলন্থর, বাটাজোড় প্রভৃতি নানাস্থানে উঠিয়া গিয়া 





* অক্ষয় বাবুর “সীত।রাম,” ৫১ পৃঃ। 

1 বাগেরহাটের সন্গিকটে খাঁজাহানের দীবিতে বা অস্তত্র বড় বড় না এই লব নাষ 
ছিল। কামানগুলিও কুমীয়ের মত দ্নেখাইত বলিয্া। লীতারাম তাহাদেরও ধক্পগ নামকর$৯ 
করেন। খা! উপাধি তখন হিন্মুমুসলমান অনেকের ছিল, কামানের খাকিবেনা কে+ ? 


মীভারামের রাজ্যবিস্তার 86৫ 


বারুদের আতদ বাজী, শোলার খেলান! ও'ডাকের সাজ প্রস্তুত, টনি জীবন 
ধারণ করিতেছে ।  . +. ১ 

সীতারাম জমিদারীর সময় হইতে দস্তা না দিগকে দেঁশাস্তরিত করিয়া 
শান্তিসংস্থাপন করিয়াছিলেন । শাসনহীন দেশে স্থশীসন প্রবর্তিত করিয়া. স্তায় 
বিচারকে করুণার করিয়া, রাজ! সীতারাম প্রজাবর্গের নিকট প্রিয়পাত্র হইয়া 
ছিলেন। তীহার শাসনতলে নিরাপদে স্বচ্ছন্দে বাস করিবাব আশায় পার্শ্ববর্তী 
জমিদারী হইতে প্রজাবর্গ দলে দলে তাহার এলেকায় আসিতেছিল তাহার 
লোকজনের! উহা!দিগকে ত্র করিয় চাষবাসের জমি দিয়! উপযুক্ত স্থানে বমতি 
করাইতেছিলেন। তখন দেশের কপাল পুড়ে নাই; ম্যোলেরিয়া রাক্ষমী 
মহন্মদপুরকে গ্রাস করিয়া বসে নাই। এক ধারে নবগঙ্গ! ও অন্যদিকে মধুমতী 
উভয়ের স্বচ্ছন্সিগ্ধ মিষ্ট সলিলের কুলে বাস কর! যে কি সুখের ছিল, তাহা কল্পনা 
করা যায় না। উত্তরাধিকারীর অভাবে বা অন্য অস্থবিধায় নিকটবর্তী যে সকল 
জমিদারী বিশৃঙ্খল হইতেছিল, উহার তত্বাবধানের ভার সহজে আসিয়া সীতারামের 
হাতে পড়িল। কঠোর শাসনের ফলে যে সব জমিদারীর প্রজারা বিদ্রোহী, 
হইয়। মীতারামকে জানাইল, তিনি সসৈন্ঠে গিয়৷ সহজে .সে সকল স্থান অধিকার 
করিয়া বসিলেন। তিনি যে আবাদী সনন্দ পাইয়াছিলেন তাহাতে সুন্দরবন 
প্রদেশের বিশেষ কোন সীমা দেওয়া ছিল না; নবাবানুগৃহীত অন্য কোন প্রবল 
জমিদারের সঙ্গে বিবাদ না করিয়া তিনি যতদুর পরাস্ত রাজ্যবিষ্তার করিতে 
পারেন, তাহার বাধা ছিল না । এইরূপ নান! কারণে তাহার জমিদারী দ্রুতবেগে 
বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সকল ঘটনা সময়ানুক্রমে সংগ্রহ. করিয়া দেওয়! 
সকঠিন। আমরা সীতারামের রাজ্যবিস্তারের কথঞ্ৎ আভাস দিবার জন্য 
কয়েকটামাত্র অভিযানের উল্লেখ করিতেছি। 

সর্কারস্তে পশ্চিমদিকেই সীতারামের নজর পড়ে। নবগঙ্গার তীর পর্ান্ত 
তাহার অধিকৃত ছিল এবং বিনোদপুরে তাহার একটি আবাস-গৃহ ছিল। সেই 
বিনোবপুতেব অপর পাবে মত্তামিৎপুর। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ভূষণার বিখ্যাত 
ভূঞা মূকুন্দরামের পুত্র সত্রাজিৎ এইস্থান প্রতিষ্টা করিয়া বাস. করেন। ঢাকায় 
তাহার প্রাণদণ্ডের পর (১৬৩৯) তাহার রাঞ্জবংশ নিশ্ুত হয়। (৫২২পৃঃ) 
তংপুন কাশী নাবাদণ চাকণ ভূবসাব অন্তর্গত রূপাপাত, পোকতানি, :রকলপুর. : 


৫৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


্রস্থতি কয়েকর্ট ক্ষুদ্র পরগণী৷ এবং নলদীর অন্তর্গত তরফ ধচুবাড়িয়ার জমিদার 
ছিলেন। কালীনারায়ণের পৌত্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক, 
পুত্রগণ মীতারায়ের সময় এ জমিদারীর অধিকারী ছিলেন। সীতারাম উহ! নিজ 
রান্ধযতুক্ত করিয়া লন। ইহাতে নাবালকের! জমিদারীর উপস্বত্তে বঞ্চিত হয় নাই, 
বরং সীতারামকে অভিভাবক স্বরূপ পাইয়াছিল। নবাবকে রাজস্ব ন! দিয়া 
মীতারামকে দিতে হইত । এই বংশের ঘিশেষ বিবরণ পরে দিব। 

সত্রাজিৎপুরের পশ্চিমদিকেই মামুদ্রশাহী পরগণা, উহা নলডাঙ্গার রাজার 
জ্বমিদারী, তখন রাজ। ছিলেন রামদেব। সেনাপতি মেনাহাতী গিয়! তাহার 
রাজ্যের পূর্বভাগ আক্রমণ করেন। রামদেব যু করিতে সাহসী হন নাই, 
পু্্বাংশ সীতারামকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করেন। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
(৪৬৩) পৃঃ । সীতারামের অধিক্কত অংশ পরে নাটোরের অধিকৃত হয়। এখনও 
সেইরূপ আছে। 

উত্তর দ্রিকে মাগুরার নিকটবর্তী নান্দয়ালীতে শরচীপতি মজুমদার নামক 
একদ্বন বৈদ্য জমিদার প্রবল হইয়া! উঠেন। নলডাক্জার রাজা সুরনারায়ণের 
সময় উহা তাহার রাজ্যতৃক্ত ছিল। শচীপতি রাজ! রামদেবের অধীনত। অস্বীকার 
করিয়া নিজে রাজা বলিয়া প্রচারিত হন। সীতারাম শচীপতির বিদ্রোহিতার 
সহায় হইয়া! তাহার সহিত সন্ধি করেন? কারণ ভেদ-নীতির কৌশলে পার্বন্তী 
প্রবল জমিদারদিগকে নিজ করতলে রাখাই ত্বীহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু 
সীতারামের পতনের পূর্বেই রাজ! শচীপতির সকল গর্ব নষ্ট হয়। এখনও 
নবগঙ্গার অনতিদুরে তাহার বাটির ভগ্রাবপেষকে “মঠবাড়ী” এবং নদীর ঘাটকে 
"রাজবাড়ীর ঘাট” বলে। * 





* এখন এই ঘাটে বিজ্য়ার দিন সকল বাঁড়ীর প্রতিমার ঘট বিসঙ্ভন হয়। রাঙজবাটার 
মন্দিরে যে সকল বিগ্রহ ছিলেন, তম্কধ্য তিনটি এখনও বর্তমান । ৮স্ঠামরায় নানুয়ালী নিবাসী 
তারক চক্র সেন মহাশয়ের বাঁটাতে এবং কুফরাগ ও লক্্মী দেবী এ গ্রামের শ্রীযুক্ত প্রতাপ চত্র 
চকতবর্তায় বাটাতে পুঁজিত হঈতেছেন। শীপতির পুত কুপলয়াম ও তৎপুত্র নারারণের নাম 
পারা ক্বার়। নলডাঙ্জার রাজাননানুয়ালী পরগণা দখল করিয়া! লইয়া! রাজবাটীর জমি রাম 
কৃথর ও হগকুনা। হারকে নিক) বেন। উহার উদ্ধার নির্ঘংপ। তাহাদের অংশ জগাংমোহন 


সীতারামেয় রাজ্যবিস্তার ৫৫৭ 


উত্তরদিকে পদ্মা্পরযয্ত দর ক্ষুদ্র জমিদীরীগুলি অধিকাংশই সীতারামের হস্তে 
আসে। এমন কি পদ্মার অপর পারে বর্তমান পাবনা জেলার কিন্দংশও তাহার 
অধিকার তুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ আছে। বর্তমান পাকৃসি রেল ষ্টেশনের 
সন্পিকটে পাকৃসিয়া, পাত্লাখালি প্রত্ৃতি গ্রামে মোট ৮২৭২ কাঠা জমি সীতারাম 
তাহার দৌহিত্রদিগের গৃহে নিজ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি দেববিগ্রহের জন্ঠ দেবোত্তর 
দিয়াছিলেন। * 

সীতারাম যেমন দস্্য ছুর্ব তত দমন করিয়| নবাবের প্রিয় পাত্র হন, তেমনি 
নিকটবর্তী পাঠান বিদ্রোহী্দিগকে নিঞ্জিত করিয়া! মোগল-শাঁদকের সহায়ক 
হইয়াছিলেন। এই পন্য তাহার রাজ্যারস্ত হইতে তিনি পরগণার পর পরগণা 
অধিকার করিয়৷ লইয়া নবাব সরকারে সেই সকল অরাজক প্রদেশের রাজস্ব না 
পাঠাইলেও নবাব বিচপিত হইতেন না এই জন্যই ফৌজদারের হত্যার পূর্বে 
স্বাধীনতা! প্রয়াসী সীতারামের বিরুদ্ধে নবাব কিছুই করেন নাই। পাঠান-শক্র 





ও প্যারিমোহন মভুমনার প্রাপ্ত হন। ৮প্যারিমোহন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। তৎপুত্র 
তারকনাথ কলিকাতা করপোরেশনের উচ্চ কর্মচারী এবং তাহার কণিষ্ঠ ভ্রাতা হরেন্্রনাথ 
মজুমদার 11. £১, 2. ৫. 9. প্রাচীন ভারতেতিহানের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও যশোহরের 
গৌরবস্থল। 

.. * কালাঠাদ, রাধামাধব, রাধিকা, লক্ষ্মী জনার্দন, গণেশ, দশভুজ। ও সর্ববমঙ্জলা__এই 
কয়েকটি দেব বিগ্রের জন্ত রাজ| দীতারাম গরগণে নাগ্জিরপুরে পাক্সিলা গ্রামে ১৭1১, 
পাতলাখালী গ্রামে ৪৫/* বিঘা এবং অগ্ত কয়েকটি গ্রামে ২৭১ একুনে ৮২৪২ জমি নিষ্কর 
দেন। ১২২৫ সালে ঠাহার দৌহিত্র ভৈরবচন্দ্র ও গৌরচ্র মেন সেবার জন্ত বিগ্রহগুজি এবং 
উদ্ত দেধোত্তর সম্পত্তি পীতারামের পূর্বতন গুরুবংশীয় কোড়কদি নিবাসী গৌরমোহন 
ভষ্টাচাধাকে মমর্পণ করেন। গৌরমোছনের ছুই পুত্র ভগবান্‌ ও কালার্টান। ভগবান 
নিঃসন্তান £ কালার্চাদের দৌহিত্র. করিদপুর-রুকুনী নিবাসী প্রযুক্ত কুগ্ঘলাণ মৈত্র মহাশর 
এক্ষণে সম্পত্তির অধিকারী, াহার নিকট মন্দ খানি আছে। পাবনার খ্যাতনাম। উকীল 
রায় সাহেব সীহারকনাথ মৈজ্ঞের মহাপয়ের চেয় আমি সেই জীর্ণ দলিলের প্রতিলিপি সংগ্রহ 
করিয়াছি। সীতারামের বিগ্রহগুলির মধ্যে কালাচ'(দ শিল্ামাত্র জাছেন এবং তাহাও এক্ষণে 
কুপ্র বাবুর পুরোহিত রুফুণী নিঝ!সী খ্রীযুক্ত মধুহদন ভট্টাচার্যোর বাড়ীতে রহিয়াছেন। নিষ্কর 
মশত্বি ধাকিতেও যে বিগ্রহ্র দেব! হয় না, ইহাই ছুঃখের বিষয়। 


৫৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এমন ভাবে দেশ মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও তাহাদের সহযোগে দেশমধো এত 
ষড়যন্ত্র চলিতেছিল যে, মে!গল শাসনকর্তাদিগকে সর্বদাই উহাদের জন্য উৎকর্ণ 
হইয়। থাকিতে হইত, উহাদের পরাজয়ের সংবাদ পাইলে তাহার হাপ ছাড়িয়া 
বাচিতেন। মহম্মদপুরের উত্তর দিকে পদ্মা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এক প্রকার 
পাঠানদিগেরই হস্তগত ছিল। প্র প্রদেশের দক্ষিণাংশে সা-তৈর পরগণ|, সেখানে 
করিম থ! বিদ্রোহী হইলে, সীতারাম কিরূপে তাহাকে পর্যদস্ত করেন, তাহা 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি * সা-তৈরের উত্তরে দৌলত খ নামক একজন পরাক্রান্ত 
পাঠান পশ্চিমে গড়ই হইতে পদ্ম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানের মালিক ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর তৎপুজ নসিব ও নসরৎ খাঁর নামান্থসারে সেই প্রদেশ নসীবশাহী 
ও নসরৎশাহী নামক দুই পরগণায় বিভক্ত হয় এবং পরে উহা হইতে মহিমশাহী 
ও বেলগাছী নামক আরও দুইটি পরগণ! বাহির হয়। এই সকল পরগণ! 
এক্ষণে যশোহর ও ফরিদপুর উভয় জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। 1+ এই সকল 
পরগণার অধিকার লইয়া যখন পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ হয়, তখন 
সেই স্বযোগে উহীদিগকে দমন করিবার জন্য সীতারামের উপর 
তার অপিত হইয়াছিল এবং এইরূপে সীতারামের অধিকা'শ রাঞ্যজয় 
মোগলের জ্ঞাতসারেই হইয়াছিল।  নপীবশাহী জয় করিবার জন্ত 
সৈম্ত সামন্ত লইয়া তিনি পদ্মার কুলে উপনীত হইয়া কয়েকস্থানে ছূর্গ 
স্থাপন করেন এবং ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে । বর্তমান পাংস৷ রেল স্টেশনের 
৩ মাইল দক্ষিণে মালক্ষীগ্রামে একটি স্ুবিস্তীর্ণ ভগ্ন স্তপকে এখনও লোকে 


* বোয়ালমারী হইতে ৭ মাইল দুরে, সাঁতৈরের কেব্রস্থলে, ধোঁপাঘাটা নামক স্থানে 
করিম থার বাঁড়ীছিল। এপনও সেই আমলের একটি সুন্দর মস্জিদ এবং বাৎসরিক মেল! 
ইস্থানকে বিখ্যাত করিয়াছে। মন্দিরটি পাঠান দ্বাপত্যানুসারে গঠিত, মধ্যস্থলে ৫টি পাথরের 
থামের উপর »টি গুশ্বজ, চারি কোণে চারিটি গাত্রসংলপ্ন মিনার । বাহিরে দেখিতে বাগের- 
হাটের হাট গুন্বজের মত, তবে তদপেক্ষা অনেক “ছাট, মস(জিদকুড়ের মসজিদ অপেক্ষা অনেক 
বড়। ফিতরের মাপ ৪৫৯৮৫ এবং বাহির ৫৫:৬৮ ৫২৬; ভিত্তি 8:৩1 এখনও 
ভাল অবস্থায় আছে। | রা. 
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সীভারামের রাজ্যবিস্তার ৫৫৯ 


সীতারামের গড় বলিয়া থাকে । * পাংসার পূর্বগায়ে কালিকাপুরেও তাহার 
একটি দুর্থ 'ছিল এবং সে ছর্গের সন্নিকটে পাঠানদিগের সহিত তাহার 
এক খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন' কত দিন ধরিয়া কতযুদ্ধ চলিয়াছিল, 
এখন তাহা নির্ণয় কর। যায় না। দেশের মধ্যে কত বিপর্ধ্যয়, কত ডাকাইতি 
ও গৃহদাহ ঘটিয়াছে যে যদি কেহ কোন বিবরণী লিখিয়। রাখিয়| থাকেন, তাহাও 
বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । মোট কথা, দীর্ঘ চেষ্টার ফলে নসিবশাহী প্রভৃতি সব 
কয়েকটি পরগণ! সীতারামের হস্তগত হইয়াছিল। 

সম্ভবতঃ এই সকল ঘটনা সীতারামের রাজত্বের প্রথমে ১৭০২-৪ খুষ্টাবে 
ঘটিয়াছিল। যখন সীতারাম দীর্ঘকাল রাজধানী ছাড়িয়৷ নসীবশীহী পরগণায় 
ছিলেন, তখনই চাঁচড়ার রাজ! মনোহর রায় মীর্জানগরের ফৌজদার নুরউল্লা খার 
সাহায্যে সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সদলবলে মহল্মদপুরের দিকে 
অগ্রসর হন। 1 সুড়লী হইতে সাল্থিয়া, বুনাগতি দিয়া পলিতা পর্যন্ত রাস্ত! 
ছিল) সেই স্্ানে নবগগ্গ। পার হইয়া নহাটা দিয়! মহম্মদপুর যাইবার সোজা পথ। 
মনোহর নিজে কখনও যুদ্ধ করেন নাই, কৌশলে পরের জমিদারী গ্রাস করিয়াছেন 
মাত্র। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নুরউল্লা একই রকম বীর সেনাপতি, তিনি শুধু বিলাসে 
ব্যবসায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া নবাবী দর্পে পরকে চমকিত করিতেন। এই সময়ে 





* এ গ্রামে চক্রবর্তী মহাশয় দিগের বাটাতে যে ৬বৃন্নাধন চন্ত্র বিগ্রহ আছেন, তীহার 
জন্ক সীতারাম রাঁধামোহন চক্রবর্তীর নামে মালফী গ্রামে ১৯/ বিঘা নিষ্কর দেবোত্বর 
দিয়াছিলেন। এখনও সে নন্দ রাধামোহনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের 
গৃহে আছে। ৩*।৪* বৎসর পূর্ব্বে রাসমোহন চক্রবস্তা মহাশয় নিজেই মীতারামের ছুূর্গের 
ইট লইয়! নিজ বাটাতে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির ও অন্য গৃহ নির্মাণ করেন। প্র বাটা পুর্ব 
পরিখা বেষ্টিত ছিল। ঃ 

1 ৬যছুনাথ ভট্টাচাধা বলেন, সীতারাম যখন র।মপাঁল জয় করিতে যান, সেই সময়ে 
মনোহরের আক্রমণ হয়। ইছা সত্য বলির! বোধ হয় না। ১৭*৫ খুষ্টান্ধে মনোহরের মৃত্যু 
ঘটে। উহার ছুই এক বৎসর পূর্বে এই ঘটন! হওয়! সম্ভব। রামপাল জয়ের সময়ে রসদ 
মরবরাহ করিবার জন্য ১১১৭ সালে বা ১৭১১ পৃষ্টান্দে সীতারাম যে লনন্দ দেন, যছু বাবুর 
পৃস্বক হইতে আরা তাহ উদ্ধৃত করিতেছি। সদায় নৃপতিরা গুণগ্রাছিতার পরিচয় দিতে 
বিজন্ব করিতেন না। রামপাল জয়ের অব্যবহিত পরেই এ সনন্দ প্রদত্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস 
করি। তখন মনোহর জীবিত ছিলেন না। 


৫৬৯ যশোইর-ধুল্নার ইতিহাস 
সীতারাম মনোহরের নবার্জিত ইশপপুর পরগণার জন্ত রাজস্ব দাবি করিয়া, 
ছিধেন। উহা অসহ হওয়াতে মনোহরের একবার যুদ্ধ করিবার সাধ হইল। 
কিন্তু তিনি সীতারামের আয়োজনের পরিমাণ জানিতেন না; মহল্মদপুরের বড় 
বড় কামান কিরূপে যুদ্ধের একৃতি ব্দলাইয়া দিতেছিল, সে জ্ঞান তাহার হয় 
নাই। তিনি হ্ুরউল্লার ফৌজদারী ফৌজ এবং নিজের লাঠিয়াল সৈল্ত লইয়৷ ভৈরব 
পার হইলেন। এই সময়ে সীতারামের অনুপস্থিতি কালে রাজধানীর সকল ভার 
সুযোগ্য দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের উপর স্তস্ত ছিল। তিনি মনোহরের 
গতিবিধির সংবাদ পাইয়া ব্যস্ত হইলেন। মেনাহাতী প্রভৃতি প্রধান সেনাপতি 
কেহই মহন্মদপুরে ছিলেন না। যছুনাথ তাহাদের অপেক্ষা না করিয়া, 
রাজধানী রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া, নিজে, কয়েকদল সৈশ্ত ও কতকগুলি ছোঁট বড় 
কামান লইয়!, নবগঙ্গ! পার হইয়া কুল্লে-ঝুচিম্নামোড়ার কাছে উপস্থিত হইলেন। 
দেখিলেন, তাহার বামদিকে চিত্রানদী কিছুদূরে দক্ষিণ মুখে বীকিয়! গিয়াছে এবং 
ডানদিকে ফটুকী নদী উত্তর বাহিনী হইয়াছিল। উভয় বীকের মধ্যবর্তী স্থান 
দিয়া অবাধে শক্র সৈন্য পদত্রজে নবগঙ্গার কূলে উপনীত হইতে পারিত, কিন্ত 
সেদিকে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিলে, রাজধানীর কোন আশঙ্কা হউক বা না 
হউক, মামুদ্রশাহী পরগণা রক্ষা! কর! যায় না; সে দিকেও যে মনোহরের নজর 
ছিল না, তাহা নহে। এত্ত ধছুনাথ চিত্রা ও ফট্‌কীর উক্ত ছই বাঁক্‌ সংযুক্ত 
করিয়া! দিয়া! একটি খাল কাটিলেন, উহার নাম হইল দ্যদুখালি”; এখন তাহা 
সুনদর নদীরূপে পরিণত হইয়াছে। খাল সম্পূর্ণ হইতে না হইতে মনোহর রায় 
বুনাগাতির দক্ষিণ দিকে এক বিস্তৃত প্রাত্তরের মধ্যে ছাউনি করিয়া বসিলেন, 
স্থানকে এখনও স্থানীয় লোকে "গড়ের মাঠ” বলে, কারণ মনোহর রায় 
সেখানে চারিধারে গড় কাটিয়া মধ্যস্থানে উচ্চ টিপির উপর সৈন্ঠাবাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন। সে গড়ের চিহ্ন এবং টিপির কতকাংশ আছে. তবে ভূতের ভয়ে 
সে উক্স্থানে এনও লোকে বাস করিতে চায় না। সারি সার কামানের 
ভয়ে চীচড়ার সেনা সরগুনা বা সুরসেনা গ্রামের উত্তরে অগ্রসর হইল না। 
স্থানটিকে কে সুরসেনা (915818) নাম দিল, জানি না। 

ছাউনি করিয়া থাকিবার সময়ে যে উভয় সৈল্তের অশ্রবর্তী দলের মধ্যে রা 
একটি ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। বরং মনে হয়, হইয়াছিল 
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এবং তাহীতেই মনোহরের দিব্যজ্ঞান আসিয়াছিল। তবে যাহাকে প্রকৃত যুদ্ধ 
বলে, তাহা হয় নাই। ফছুখালিতে পথ বন্ধ, অপর পারে কামান সজ্জিত, 
মীতারামের সৈন্ত সংখা! ক্রমেই বর্ধিত হইতেছিল--এই সব দেখিয়া মনোহর 
দেওয়ানের সঙ্গে একটা মিট্মাট্‌ করতঃ রাত্রিযোগে সদলবলে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। হয়তঃ উহার পর, গতীনুশে চনা ভুলাইবার উদ্দেশ্টে, সীতারামের সঙ্গে 
কিছু অন্তরঙ্গতা দেখাইবার ছলে কন্ার বিবাহ উপলক্ষে তাহাকে চাচড়ার বাড়ীতে 
পদার্পণ করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সীতারাম তখনও 
রাজধানীতে অনুপস্থিত, সুতরাং দিরদিষ্ট দিনে আসিলেন না বা কোন উত্তরও 
দিলেন না। যখন রাজধানীতে ফিরিয়া সকল অবস্থা স্বকর্ণে শুনিলেন, তখন 
মনোহরের দর্প চূর্ণ করিবার জন ক্রোধান্ধ হইরেন। এই সময়ে তিনি কিরূগে 
সসৈন্ে ভৈরবকূলে বর্তমান নীলগঞ্জের অপর পারে ঝুম্ঝুম্পুরে উপনীত হইয়া 
মনোহরের নিকট সংবাদ পাঠান, কি ভাবে তাহার প্রেরিত লোকের সহিত 
কঠোর ব্যবহার করেন এবং অবশেষে মনোহর বস্তা স্বীকার করিলে কিরূপ 
সন্ধি হইয়াছিল, তাহা আমরা! পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি (৪৮৭-৮ পৃঃ)। সীতারাম 
সে সময়ে যেখানে আসিয়৷ ছাউনী করেন, এখনও ঝুম্ঝুম্পুরের সে অংশকে 
“কেল্লার মাঠ* বলে। * 

সীতারাম বহু পূর্বে সুন্দরবনের আবাদী সনন্দ পাইয়াছিলেন। উহার জঞ্ 
তাহাকে যেমন কয়েক বৎসর কোন রাজস্ব দিতে হয় হয় নাই, তেমনি সে মহল 
হইতে আঙ্বও বিশেষ কিছু হয় নাই। কারণ সে অঞ্চর শাসনে রাখা সহজ 
নহে। কোন স্থানে প্রজা বিদ্রোহী হইলে, দুর হইতে দৈল্যদল লইয়া গিয়া 
শাসন করিয়া! আসিতে হইত জলের রেখার মত সে শাসনের চিহ্ন বেশী 
দিন থাকিত না। সুন্দরবনের মধ্যে শিবসা নদীর পশ্চিমাংশ যশোহরের 
ফৌজদারের শীসনাধীন ছিল; নীতারাম কেবল মান্র উহার পূর্ববাংশে অর্থাৎ 
বর্তমান বাগেরহাটের দক্ষিণ ভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সে দিকে 
সমূর্ধর আবাদ সমূহের মধ্যে অবস্থিত রামপাল একটি প্রধান স্থান । ১১৯৭ 
সালের (১৭১৭ খুঃ)প্রারস্তে সীতারাম সংবাদ পাইলেন যে স্থানের প্রজাবরগ 


্ঃ 23 পাশ শত 





* “ীতারাম” (ফু বাবু) ৫ম লং, ৯৯, ৯৪১ গৃঃ। 
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স্থানীয় জমিদারবর্গের চক্রান্তে পড়িয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয্নাছে। উহাদিগকে 
সময়মত সমুচিত শান্তি না দিলে, শাসন রক্ষা কর! যাইবে না, ইহাই ভাবিয়া 
সীতারাম রণ-বাহিনী লইয। প্রস্তুত হইলেন। বর্ধান্তে এই অভিযানের জন্য 
মধুমতী নদী-বক্ষে বহু সংখাক দ্রুতগামী সুদীর্ঘ সিপ, সৈদপুরী বড় বড় পান্সী 
ও ঢাকাই পলওয়ার, সৈন্য সামস্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি লইয়া! প্রস্তুত হইল। * 
সীতারাম সোছান্থজি মধুমতী নদী দিয়! দক্ষিণমুখে যাত্রা করিলেন।. যাক্রার 
পথে ছুই পারের জমিদারদিগকে ডাকিয়া রাজস্থের দাবি করিলেন। প্রথমতঃ 
নল্দী, তেলিহাটি ও মকিমপুর তহার অধিকারতুক্ত প্রদেশ । উহা! পার হইলেই 
বামে দক্ষিণে ছুই দিকে স্ুনতানপুর-খড়রিকা নামক বিস্তৃত পরগণা। উহার 
অধিকাংশই জলা ভূমি, তাহাতে শস্তাদি বড় কম হয। শুধু নদীর কূলে কিছুদুর 
প্যান্ত লোকের বসতি, তন্মধোও ভদ্রলোকের সংখ্যা অল্প। এই পরগণার 
জমিদারী সনদ মহারাজ গ্রতাপাদিত্য জানকীবল্পভ বিশ্বাস মদ্ুমদার নামক 
তাহার একজন বিশ্বস্ত বৈদ্ধ কর্মচারীকে দিয়াছিলেন।1 তিনি আসিয়া 

মহস্াপুরের উত্তরে কুমরুল গ্রাম মধুমতী হইতে বেশী দুরবর্তী নহে। তথাকার 
রাম নারায়ণ দত্ত সীতারামের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি এই অভিযানের জঙ্য 
বথেষ্ট পরিমাণ রসদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া সীতারামের তুষ্টি সাধন করেন। তাঁহার ফলে 
মীতারাম গাহাকে যে নিষ্কর সনদ দান করেন, তাহার প্রতিলিপি এই £-- প্রামপাল জয় 
কালে তুমি খানের সরবরাহ কয়ায় তোমার দেল পুজার জগ্ত তোমীকে পরগণে সা-তৈরের 
কুমরুল, দিধা, বাসো, নাগরিপাঁড়া, হাট বাঁড়িয়া গ্রামহায়ে ৯৮ অষ্টনর্বই পাখি নিষ্কর শিবৌত্তর 
দিলাম । তুমি পুরুষানুক্রমে সেবাইত রূপে দেল পুজার জন্য জমতে দখিলকার থাফহ। ইতি 
সন ১১.৭ সাল কান্তুন |” ইহাতে সীতারামের মোহর ও “আসল সনদ তোগ দখল করহ” 
এইক্সপ স্বাক্ষর আছে। 

1 জানকীবল্পত বিষ্ুদীশবংশীয় কুলীন বৈভ্ভ। প্রতাগের পতনের প্রান্কালে জাঁনকীবল্লত 
যখোছর রাজধানী হইতে লক্ষ্মীনীরায়ণ ও রাজরাজেস্বর শিলা লইয়। মূলঘরে আসেন। ভাহার 
পুত্রথণের মধ্যে জমিদারী বিশু হয়] জোটের সম্তানগণ ২১ পুরুষ পরে এই পরগণার উত্তর 
পূর্ব সীমান্তে বর্তমান ফরিদপুরের অস্তর্গত কাজুলিঙ্া গ্রামে বাঁস করেন। তথায় রাঁজরাজেশ্বর 
শিলা এখনও পুঁজি হইভেছেন এবং জগ্মী নারারণ এখনও মূল ঘরে "বত বাড়ীর বিত্ত চৌধুরী. 
গণের কুলদেবতা হইয়া আছেন | সবিশেষ বংশ বিবরপ পরে দিব। বৈদ্ধকুলে ইহ! অতি 
প্রসিদ্ধ বংশ। 
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পরগণার দক্ষিণাংশে ভৈরব নদের কৃলে মূলঘর নামক স্থানে বসতি স্থাপন 
করেন। প্রতাপের পতনের পর সে জমিদারী সনন্দ নবাব কর্তৃক স্বীকৃত হয়। 
জানকীবল্লভের পৌত্র হরিনাথ সকল সরিককে বঞ্চনা করিয়া সমস্ত জমিদারী 
দখল করিয়৷ লন এবং নবাব সরকার হইতে রাজোপাধি পান। তিনি এক 
কুল-বজ্জের অনুসন্ধান করেন বটে, কিন্তু তাহার প্রপীড়িত জ্ঞাতিগণ বিরুদ্ধ হওয়ায় 
তাহার সকল চেষ্টা বিফল হয় এবং তিনিও ভগ্রাশ হইয়। অল্পদিন মধ্যে গতাস্থ হন। 
তৎপরে তাঁহার বৈশাত্রেয় ভ্রাত| রামরাঁম রায় তাহারই মত অগ্য সকলের দাৰি 
উপেক্ষা করিয়া জমিদারীর বুহত্তর অংশ ভোগ করেন। তিনি ৬জগদেক নাথ 
বিগ্রহের জন্য যে সুন্দর জোন্ডবাক্ষাল! মন্দির নির্ধ্াণ করেন, উহার গান্ত্রলিপি 
হইতে ১৫৯৩ শক'বা৷ ১৬৭১ ৃষ্টাব্ব পাই । কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যুর পর, 
জমিদারী তৎপুত্ কৃষ্চকাস্ত ও রামকেশন শিরোমণির হস্তে আসে। ইহাদেরই 
সময়ে লীতারাম খড়রিয়া পরগণার রাজস্ব দাবি করেন। উহার ছুইজনে এবং 
কা্জুলিয়ার সরিকগণ সীতারামের বগ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন বটে, কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে তাহার সরকারে রাজস্ব সরবরাহ করিয়া! ছিলেন কিনা, তাহা ঠিক 
ভাবে জান! যায় ন!। 
তদনস্তর সীতারাম বাগের হাটের পথে রামপালে উপনীত হইয়া বিদ্রোহী 
দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। যুদ্ধ হইয়াছিল মতা, নতুবা তিনি স্ব প্রদত্ত মননে 
_প্রামপাল জয়” করিবার কথা উল্লেখ করিতেন না। কিন্তু সে যুদ্ধ কোথায় কি 
ভাবে হইয়াছিল, তাহা ঠিক জান! যায় না। পারমধুদিয়ার কাছে 'রণভূম” বা 
প্রণের মাঠের” সঙ্গে ্ সংঘর্ষের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, জানিনা । তবে 
দ্ধ যেখানেই হউক, উহার ফলে যে সীতারাম নিকটবর্তী চিরুলিয়া, মধু্দিয় 
প্রভৃতি পরগণার জমিদারীর স্বামিত্বলাভ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য কথা। যছুবাতুর 
পুস্তক হইতে জাঁনিতে পাঁরি, এই সময়ে চিরুলিয়৷ জমিনারীর অংশভাগী দেবকী 
নন্দন বন্থ চিরুলিয়! ত্যাগ করিয়! মহম্মদপুরে যান এবং তাহার বংশধরগণ এখনও 
তন্লিকটবর্তী ধুলজুড়ী গ্রামে বাস করিতেছেন । 
এইভাবে আমরা দেখিতে পারি, সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তর পার হইতে 
আরম্ত করিয়া! বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে পূর্বদিকে সে 
রাজ্য সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত হইলেও পশ্চিমাংশে তাহা ভৈরবের দক্ষিণে যায় নাই। 
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তাহার রাজাকে মোটামুটি উত্তর ও দক্ষিণ এই ছুই ভাগে বিভাগ করা! যায়। 
উত্তরের ভাগ জনপদাংশ ; উহ! উত্তরে পাবন! হইতে দক্ষিণে ভৈরব নদ এবং 
পশ্চিমে মামুদশাহী পরগণা হইতে পূর্বদিকে মধুমতী পারে তেলিহাটি পরগণার 
শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণভাগ সুন্দরবনের ক্ষণস্থায়ী আবাদমহল) উহা 
উত্তরে ভৈরবনদ হইতে আবাদের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে পশরনদ 
হইতে পূর্বরনকে বলেশ্বর পারে বরিশালের কিয়দর পরধ্স্ত বিস্তৃত। কেহ কেহ 
বলেন, তাহার রাজ্য ৪৪টি পরগণা লইয়া গঠিত এবং উহার হস্তবুদ আয় কোটি 
টাকার উপর। নাটোর রাজা সাধারণতঃ ৫২ লক্ষ €৩ হাজারের জমিদারী বলিয়! 
খ্যাত। ৬মধুসথদন সবকার মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন যে, সীতারামের জমিদারী 
নাটোর রাজ্যের ও অংশ ছিল। স্ৃতরাং রাজদ্ব ৩৫ লক্ষ টাকা । আর 
সী্তারামের অর্ধাংশ মার জমিদারী নাটোরের গ্রাসে পড়ে, অবশিষ্টাংশ অন্তের 
সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়। হুতরাং সীতারামের জমিদারীর রাজস্ব ৭ লক্ষ টাকার 
কম নহে। নবাবের রাজস্ব কথনও হন্তবুদ আদায়ের উ অংশের অধিক হইত না। 
মোট কথা, গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যাহার পতন হয়, তাহার আকারের পরিমাণ স্থির 
কর। যায় না। রাজোর আয় হইতে তাহার সমৃদ্ধি স্বক্পকালের জন্য যতই বৃদ্ধি 
পাউক, তাহা অচিরে ছিন্ন ভিন্ন ও উৎপন্ন হইয়া গিয়াছিল। উহীর উত্থান পতন 
উক্কার মত আকম্মিক এবং ত্তাহার রাজা-সৌধ তাসের ঘরের মত ক্ষণিক। 


ভ্বিুতআন্িহস্ণ পল্পিচ্ছেক_সীতাল্সাম ্রাস্্ 
(ঘ) রাজস্ব ও ধন প্রণতা 


সীতারাম আদর্শ হিন্দু নূপতি। তীহার রাজ্য যতই ক্ষুদ্র হউক, তিনি সেই 
ত্র গণ্তীর মধ্যে হিন্ুরাজত্ের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া! প্রজা পালন করিবার 
সমধিক চেষ্টা! করিয়াছিলেন । হিন্দু রাজার মত তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, 
জনপ্রিয় লোকপালের মত তাঁহ। বায় করিতেন। তাহার সম্বন্ধেও বলা যায় £-_ 


সীতারামের রাজত্ব ৫৬৫ 


“প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। 
সহঅগুণমুৎস্ষ্ট মাদত্তে হি রসং রবিঃ॥” রেঘুবংশ ১-১৮) 
সহম্গ্ুণ বর্ষণ করিবার জন্তাই কু্যদেব ভূমি হইতে রস গ্রহণ করেন, তিনিও 
প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন। প্রজাদের 
নিকট হইতে যাহ! লওয়া যায়, তন্মধো যে রাজ। যত বেশী পরিমাণে তাহা 
প্রজান্িগকে কোন না কোন প্রকারে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন, তিনি সেই 
পরিমাণে বড় রাজা । রাজ্যের পরিমাণ দ্বারা রাজত্বের কৃতিত্ব সুচিত হয় না, 
গ্রজাপালন বিষয়ক নীতির প্রকর্ষই রাজার সিংহাসনকে উচ্চ করিয়! দেয়। প্রজার 
স্থথ-সমুদ্ধি বৃদ্ধির জগ্য সীতারামের যে স্থুদৃষ্টি ছিল, তাহাই তাহাকে সব্বজনপ্রিয় 
করিয়াছিল; সেই জন্যই দলে দলে লোক আসিয়া তাহার শাসনতলে বাস করিতে 
ভাল বাসিত। তাহার স্বক্স্থায়ী রাজত্বের কোন প্রামাণিক লিখিত বিবরণী 
না থাকিলেও বতদিন তীহার দেশ-হিতৈষণার চিহ্ন থাকিবে, ততদিন তীহার 
স্থৃতি কেহ মুছিয়। ফেলিতে পারিবে না । অশোক ব| হধের সঙ্গে সীতারামের 
তুলনা করা চলে না, কারণ স্বাধীনতা ব্যতীত কেহ রাজার পর্যায়েই পড়ে না। 
আর সীতারামের মত ক্ষুদ্র রাজা মৌধ্য-সমরাটের বিরাট জন-ভিতিষণার গৌরব 
লাভ কঠ্তে পারেন না। তবে ভাগ্যগুণে যদি তাহার স্বাও্ত্রলাভের চেষ্টা ব্যর্থ 
না হইত, তাহ! হইলে ক্ষুদ্রাধিকারের মধ্যে তিনিও অশোক-হর্ষের মত প্রজার 
শোকছুঃখ নিবারণ করিয়া, তাহাদের হ্্যস্থখ বিধান করিতে সমর্থ হইতেন। 
_নীতিই মানুষকে বড় করিয়া দেখায়, কাধ্যক্ষেত্র উহার সফলতার জন্ত দায়ী । 
প্রজাদিগের এহিক পারত্রিক উভয়দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল। সেই কথাই 
এখন বলিব। প্রজাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার জন্য তাহাদের খা পানীয় স্থল 
করিবার বাবস্থা হইয়াছিল। সায়েন্ত| থার রাজত্বে টাকায় আটমণ চাউল বিক্রয় 
হইত। উহা কেবল রাজধানী ঢাকার কথা নহে; আবার তাহার প্কষক প্রজা 
যেমন বেশ, কৃষিক্ষেত্রও প্রচুর ছিল। বিশেষতঃ তিনি আবাদী সনন্দের বলে 
অনেক নূতন স্থল শাসন তলে আনিয়া প্রজাপত্তন করিয়াছিলেন; তাই উৎপন্ন 
শস্তের পারমাণ বৃদ্ধির জন্ত শন্তের মূল্য হ্াস হয়। এক্ষণে সে অবস্থা কল্পনা 
করাও ছুষ্র হইয়াছে। 
রাজধানী মহম্মপ্পু রেমনোরম রাজোর সংস্থাপন করিয়া উহাকে একটি গ্রাধান 
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বাণিজ্যের কেন্ত্র করা হইয়াছিল; তজ্জন্য সকল স্থানের সব রকম জিনিস এখানে 
আসিয়৷ বিরুয়্ হইত। লোকে রাজধানীতে আসিলে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় ও 
অপ্রয়োজনীয় পদার্থ স্থলভে সহজে কিনিতে পারিয়৷ নানাবিধ বিলাস-স্থধের 
কল্পনা করিত। ৫৫ 

এদেশ পূর্বে সম্পূর্ণ নদী-মাতৃক ছিল) নদীর কুলে ভিন্ন বসতি ছিল না। 
তখন লোকের জলকষ্ট ছিল না। কালে বহুস্থানে নদীর ভূমি-গঠন কার্য সম্পন্ন 
হওয়ায় এবং কৃত্রিম খাল নাল! দ্বারা স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম হইলে, অনেক 
স্থলে নদী মরিয়া মিয়া ষাইতেছিল, পানীয় জলের জন্য সে সব স্থানের লোককে 
পুকুর বা দীঘি খনন করিতে হইত; এব* সর্বত্র সম্পন্ন লোক ন! থাকায়, জলকষ্ট 
উপস্থিত হইত। সীতারাম স্বীয় রাজ্যমধ্যে সকল স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া 
ছিলেন। তিনি একদা এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, 
পূর্ববজন্মে জল-দান-পুণ্য-ফলৈ তিনি এ জন্মে রাজ! হইতে পারিয়াছেন। জলদান 
প্রবৃত্তি তাহার পুর্ব পুরুষের কিরূপ ছিল, তাহা আমর! পুর্বে বলিয়াছি (৫১৬ পৃঃ)। 
এই সব নানাকারণে, তাহার রাজ্যমধ্যে যাহাতে “জল-ঢুভিক্ষ” না৷ থাকে, তাহার 
ব্যবস্থার জন্ তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। শুধু হিন্দু রাজ! বলিয়াই যে 
কথা, তাহা নহে; এইরূপ জলদান-প্রবৃত্তি কিরূপ ভাবে পাঠান দলপতি খীজাহান 
আলির ছিল, তাহ! আমর! প্রথম থণ্ডে সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছি। খীঁজাহানের 
একদল বেলদার বা খনকসৈন্ ছিল; তিনি যে পথ দিয় সমারোহে অগ্রসর হইতেন, 
তাহার ছুইপার্থ্ে অচিরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয় খনিত হইয়। তত্তৎস্থানের জলক্ট 
নিবারণ করিয়া দ্রিত। এখনও যশোহর-খুল্নায় অনেক স্থানে বড় বড় খাঞ্জালি 
দীঘি স্থানীয় লোকের জীবনোপায় হইয়া! রহিয়্াছে। দীতারামেরও এইরূপ এক 
দল বেলদার সৈন্ত ছিল, শুন। যায়, উহাদের সংখ্যা ২২০ এবং উহাদের নায়ক 
ছিলেন, পলাশ্নাড়িয়ার বস্থবংশের পূর্বর-পুরুষ, কায়স্থবীর মদন মোহন বন্ু। এই 
সৈঠ্ঠদল আবশ্তক হইলে যুদ্ধ করিত, আর সময় পাইলে পু্করিণী খনন করিত। 

সর্বত্রই জলাশয় প্রতিষ্ট। দ্বার! সীতারামের গুতাগমন ও শুভৃষ্টি বিজ্ঞাপিত 
করিত। আর কিছুতে না হউক, তিনি জলদান-পুণ্যে অমর হইয়া! রহিয়াছেন।* 





* জলাশয় প্রতিষ্ঠার জন্য মহামতি এডমণ্ড বার্ক কর্ণাট-রাজগণের সম্বন্ধ যাহা বলিয্া 
ছিলেন, সীতারামের সম্থদ্ধেও ঠিক তাহ। খাটে $ _ 
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প্রবাদ আছে, তিন প্রতিদন নৃতন পুষ্করিণীর জলে স্নান করিতেন এবং 
প্রতাহ নানাস্থান হইতে এই সব খনিত জলাশয়ের জল রাজধানীতে আনীত হইত 
উহার প্রকৃত কারণ পুক্করিণী খনন কার্যের উৎসাহদান ভিন্ন কিছু নহে। কিন্ত 
সাধারণ লোকে উহার মধ্যে তাহার বিলাসিতার স্বপ্ন দেখিত। নূতন পুকুরের 
জলে স্বাস্থ্য বা বিলাসিতা বুদ্ধি পায়, এমন কথ! আমরা শুনি নাই; বরং উহার 
বিপরীত ফলই আমাদের অভিজ্ঞতা । সীতারাম যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশক় 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহার অনেক গুলি বর্তমান থাকিয়৷ তদঞ্চলের 
জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে । রামসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতির কথা বলিয়াছি ; 
তত্থিন্ন অনেক জলাশয় এখনও নানাস্থানে আছে। মহম্মদপুর হইতে ৫1৬ ক্রোশ 
দূরে বলেশ্বরপুর ও লক্করপুরে দুইটি প্রকাণ্ড দীধিকা৷ আছে। রাজধানীর উত্তর 
পশ্চিমকোণে দেড় ক্রোশ দূরে শ্তামগঞ্জে সীতারামের জোষ্ঠপু্র শ্তামনুন্দর রায়ের 
প্রাসাদ ছিল,তথায় এবং অদৃরবর্তী দিগনগরে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। 
্ত্যকুণ্ড গ্রামের "দাসের পুকুর” এখনও তাহার মহিমাকীর্তন করিতেছে। বাশ 
গ্রাম বগুড়ায়ও দীঘিক! এবং গড় আছে। এতদ্িন্ন কানুটিয়া, ঘুল্লিয়া, মশপুর 
গঙ্গারামপুর, মিঠাপুর ও সিঙ্গিয়া (হাড়িগড়া ) গ্রামে, নড়াইলের পূর্ববদক্ষিণে 
মরখলডাঙ্গায় ও হরিহর নগরে সীতারামের জলাশয় আছে। 

জ্ঞানচচ্চা ও শিক্ষা-সৌকর্যের জন্যও মহম্মদপুর খ্যাত হইফ়্াছিল| সীতারামের 
রাজসভায় বনু পণ্ডিতের সমাগম হইত ) তিনি বহু অধ্যাপককে বৃক্তিদানে পোষণ 
করিতেন। তাহার গুরু-পুরোহিত উন্ভয় কুলই পাণ্ডিতোর জন্ত সন্মানিত। 
ঘু্নয়ার গোস্বা মিগণ তাহার গুরুবংশীয় এবং গোকুল নগরের বংশজ চট্টোপাধ্যায় 
গণ তাহার পুরোহিতের ধারা । শেষোক্ত বংশে বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব 
হইয়াছিল | তাহার সময় হইতে বাগজানি, ধুপড়িয়া, গদ্দারামপুর ও 
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৫৬৮ বশ্শোহর-খুল্‌নার ইতিহাস 


বারুইখালি প্রস্ৃতি স্থান বু অধ্যাপক-পত্তিতের নিবাসস্থল হইয়াছিল। 
বারুইখালি, নালিয়, বানা, নহাটা! ও বাটাজোড় প্রতৃতি. স্থান পাশ্চাত্য 
বৈদিক ব্রাদ্দণ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্ত্র। সীতারামের পতনের 
পরও এই সব স্থানের বিগ্ভাগৌরব নিশ্রভ হয় নাই। বর কালে বাঁরুইথালি 
পাণ্ডিত্য-গরিঘায় নবদ্বীপের নিয়েই আসন পাইয়াছিল। এই. স্থানে ঘরে 
ঘরে থে কত অসাধারণ পণগুতের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সংখ্যা 
করা যায় না। পলিতা-নহাটার বৈদিক ভষ্টাচার্যগণের পূর্বপুরুষ ভাস্করানন 
আগমধাগীশ অনেক সময়ে সীতারামের সভাশৌভন করিতেন । তাহার স্বহস্ত 
লিখিত কৰিত। হইতে জানা বায়, তিনি দীতারামকে ইন্তরতুল্য রাজেন্দ্র বলিয়া 
বর্ন! করিয়া(ছলেন ১-- 

“ভাস্করে উদয় ভাস, উদর নারায়ণ দাস, তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম। 

গুণেন্্র দেবেন্দ্র তথি, ভু-অধিপতি, ভূষণে-ভূষিত গুণগ্রাম ॥৮* 

বহু অধ্যাপককে বৃত্তিদিয়া বিগ্বোৎ্সাহী রাজ! মহন্্দপুরে অসংখ্য চতুষ্পা্৷ 

খুলিয়াছিলেন। সে সকল টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, স্থৃতি, দর্শন প্রভৃতি বহুশাস্ত্রে 
অধ্যাপন! হইত। এমন্‌ কি, জ্যোতিষ বা আমুর্ধেদ শান্ত্রও বাধ পড়ে নাই। 
বৈগ্থকুল-প্রদ্দীপ আভরাম কৰাঞ্রশেখর প্রসিদ্ধ কবিরাজ এবং রাজদভার অলঙ্কাণ 
স্বরূপ ছিলেন। অসাধারণ পাগ্ডতের জন্ত তিনি রাজার নিকট হইতে “মহামহো- 
পাধ্যায়” উপাধি পাইয়াছিলেন। 1 কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ কবিরাজ 
মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন অভিরামের উপযুক্ত বংশধর $ প্লাতারাম 





*  যছুবাবুর “নীতারাম,” ৭৮ পৃঃ 
1 ষছুত্তং রামতনু হড়-কবিশেখরেণ”- 
“অভিরামঃ কবীন্্রোহমৌ সীতারামদ্ধি ভূপতেঃ 
মহোপাধ্যাপন্দবীং মহতপূর্ববামবাপ্তবান্‌ 
£ খুলনা জেলার পরৌগ্রান নিবাদী হিচ্কুবংশীয় চন্ত্রশেধর সেনের পুত্র জয়রাম 
ফরিদপুরের অন্তর্গত থান্দারপাড়ায় বিবাহসত্রে বাস করেন। তৎণুত্র মধুস্থদন কালক্রমে 
বংশানুক্রমিক ''কবিরাঞ্জ' উপাধি পান। এই মধুনুদনের পুজ অভিরাম সীতারামের সভার 
রাজপণ্ডিত এবং মহানফোপাধ্যায় উপাধি-ভুষিত। অভিরামের পুজের বংশ নাই। 
অস্তিরামের ভ্রাত। রতিরামের পুত্র শঙ্কর বাচণ্পতি প্রসিদ্ধ পণ্চিত ও কবিরাজ ছিলেন! 





৬বশতৃজার মন্দির_ মহম্মদপুর. [৫৬৯ পৃঃ | 


পীসতীশ্চন্ত মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 


80150518008 1968, ডি ০05 


সীতারামের রাজত্ব ৫৬৯ 


অভিরামকে যে ভূমিবৃতি দিয়াছিগন, তাহ! এখনও “কবিরাজের তাঁলুক” বলিয়া 
পরিচিত। এইরূপ আর৪ অনেক কবিরাজ রাগ্গধানীতে চিকিৎস! বাবসায়ে 
লিপ্ত ছিলেন। 

উদ্দার নৃপতি হিন্দুদের শিক্ষ! ব্যবস্থা করিয়! ক্ষান্ত হন নাই; তিনি মুসলমান 
প্রজ্জার শিক্ষার জন্য মৌলবীদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক মক্তব খুলিয়াছিলেন। 
বালকদিগের বর্ণজ্ঞান ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্ত যে সব পাঠশালা ছিল, 
হিন্দ মুসলমান উভয় জাতীয় লোকে তাহার শিক্ষক হইতেন। মৌলবীদিগকে 
হিন্দুর বিশ্বাস ও ভক্তি করিত, রাজাও উহাদিগকে প্রয়োজন মত উচ্চ রাজ 
নৈতিক কার্য্যে নিয়োঞ্জিত করিতেন । 

প্রজাবর্গের অন্নজল ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়। সীতারাম প্রন্কত রাজসগ্মান 
লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণতাই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব। কৈশোর 
কাল হইতেই তিনি ধাণ্মিক ও ভক্তিবিহ্বল ছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও 
রাজপ্রতিপত্তির সঙ্গে ধর্মননিষ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠার 
অব্যবহিত পরেই তথায় সর্বাগ্রে তাহার কুলদেবতা! ৮দশতূজা হুর্গাদেবীর মন্দির 
স্থাপন করেন। * এ মন্দিরের গায়ে লিখিত ছিল £__ 

“মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌণী শকে দশতুজালয়ম্‌। 
অকারি শ্রীমতা সীতারামরায়েণ মন্দিরম্‌ ॥” 
.ইহারই শিল্প গোপাল কর প্রদেন্্রদার-সংগ্রহ” নামক প্রমিদ্ধ আমুবেধদ গ্থ-প্রণেত।। 
শঙ্করের ত্রাতুম্পুতর রাঁমহন্দর মহামছোপাধ্যায দ্বারকানাথের প্তামহ। বংশধার! এই :-- 
চক্রশেখর-জয়রাম-_মধুতুদন-অভিরাম ও রতিরাম--রামমোহন-_রামহন্দর--রাজীব- 
লোচন-_গঙ্জাচরণ ও দ্বারকানাথ। পঙ্গীচরণের পুত্র নগেন্্রনাথ বি, এল ( উকীল, খুল্‌ন। ), 
জানেত্রনাথ কবিরদ্ব বি, এ (কবিরাজ), সতোত্রনাথ বিভাবাগীশ এম, এ (প্রফেসর, 
সিটি কলেজ ) প্রভৃতি । দ্বারকানাধ-_ঘোগীন্ত্রনাধ বৈস্তরত্ব এম, এ, বতীন্্ প্রস্থুতি । 

* ৬দশভূজার বে মূর্তি ছিল, তাহ! পিত্তল-নির্িত। লীতারাম শ্বর্ণ-প্রতিম৷ গঠনেরই 
ব্যবস্থ। করিয়াষ্টিলেন। কথিত আছে, রাঁজ-কর্দাকার কোন প্রসঙ্গে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল 
ফে, ইচ্ছা! করিলে সে যোল আনাই চুরি করিতে পারে। রান! তাহাকে পরীক্ষা করিবার 
জন্ক রাজবাটাতে প্রহরি-বেষটিত রাখিয়া, তাছান্বার। সুবরণ-মূর্তি গঠন করাইতেছিলেন। 
কর্ধকার প্রত্যহ মিজ বাটীতে গিয়া রাজ্জিযোগে সেই একই আকার প্রকারে অন্ত এক পিত্তম 
শ্রতিষ! গড়ি এবং প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন রাত্রিদোগে দে প্রতিম! রাদগাগরের জলে ডুবাইযা 

২ 





৫৭৯ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মহী-১, ভুজ ২, রস-৬, ক্ষৌণী (পৃথিবী) -১7 অঙ্কের বামগতিতে 
১৬২১ শক বা ১৬৯৯ ধৃষ্টাব হয় । মন্দিরের মধো ইহাই সর্ব প্রথম | কয়েকবার 
সংস্কারে এই মন্দির-প্রাচীরের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তবুও ইহার গায়ে কিছু 
চিত্রকল! ছিল। তন্মধ্যে পাল্কীতে রাজা চলিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্তদল 
যাইতেছে, এরূপ একটি ছবি দেখা যায়। লোকে বলে, এঁ রাজার ছবিটি 
সীতারামের নিভমূর্তি। সেই ইঠ্টকের ছবি ভিন্ন সীতারামের অন্ত কোন 
চিত্র নাই। 

পূর্বেই বলিয়াছি, সীতারাম তাহার নূতন গুরু-দেব কৃষ্ণবল্পভ গোস্বামীর নিকট 
বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। দশতৃজার মন্দিরের পর তিনি সেই একই প্রাঙ্গণে 
পশ্চিমের পোতায় কারুকার্ধ্য খচিত এক অতি সুন্দর জোড়বাঙ্গাল। মন্দির 
নির্মীণ করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই মন্দিরে কোন ইঞ্টক লিপি 
ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। জৌড়বাঙ্গালাটি এখনও ভগ্মীবস্থায় দণ্ডায়মান 
আছে। এই কৃষ্ণজীর মন্দির প্রতিষ্টা করিয়াও তাহার সাধ মিটে নাই। তিনি 
পিতৃপুণ্যার্থ যেমন রাজধানীতে ৬লক্ীনারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির স্থাপন করেন, 
গুরুদেবের তোষাভিলাষী হইয়া সেইরূপ কানাইনগর গ্রামে এক অপূর্বব পঞ্চরদ 
মন্দির নির্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ৮হরেকষ্জ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। কৃষ্ণজীর 
মন্দিরের মত এ মন্দিরও পূর্বদ্বারী, উহার সদর দিকে একফুট পরিসর বিশিষ্ট 
একখানি কঞ্টিপাথরের গোলাকার প্রস্তরে নিয়লিখিত শ্লৌকটি উৎকীর্ণ ছিল। * 
রাখিয়াছিল। প্রতিষ্ঠার দিন প্রাতে যখন কর্মকার বর্ণ-প্রতিম1 মণ্তকে করিয়া মহাসমারোহে 
রামসাগরে স্লান করাইতে গেল, তখন জলে ডুব দিয়া মূর্তিটি বদলাইয়া লইয়াছিল। প্রতিষ্ঠা 
শেষ হইলে যখন সে প্রকৃত ঘটনা রাঁজাকে বুঝাইয়| দিল, তখন তিনি তাহার নুকৌশল ও 
নিপ্মাগ-চাতুরীর পুরস্কীয় শ্বরূপ হর্ণ-প্রতিমাথানিই তাহাকে দাঁন করিয়াছিলেন । ছুঃখের 
বিষয় এখন মহল্পদপুরে সে পিত্তলময়ী মৃত্বিখানিও নাই । 

* আদি এই প্রস্তরথানি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কানাইনগরের মন্দির ভগ্নদশায় পড়িলে 
্রপ্তরধানি খুলি লইয়। *রামচন্্র বিগ্রহের বাটার মধ্যে দেবোত্তরের কাঁছারী ঘরে. উহা রাখা 
হইক্লাছি। সেখানে ১৩০৯ স।লের পৌষ মাসে, নায়েব গঙ্গাচরণ দাস মহাশয়ের অনুগ্রে 
আমি-উহ! দেখিতে গারিয়াছিলাম। পাঁথরখানি পরিষ্কৃত ও তৈলাজ করিয়া উহ হইতে যে 
গাঠোদ্ধার করিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম। দান মহাশয়ের পর 





সীতারামের রাজত্ব ৫৭১ 


“্বাণনবন্থাঙ্গচন্দ্েঃ পরিগণিত-শকে কৃষ্ণতোযাভিলাষঃ 
্রীমদ্িশ্বাসখাসোত্তবকুলকমলোপ্তাসকো ভান্ুতুল্যঃ। 
ভ্রাজচ্ছিলীঘযুক্তং রুচিররুচি হরেকষ্ণগেহং বিচিত্রং 
শ্রীসীতারামরায়ে। যছুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্ভ ৮ * 
বাণ-৫, দ্বন্ব- ২, অঙ্গ -৬, চন্দ্র-১) অঙ্কের বিপরীত ক্রমে ১৬২৫ শক 
বা ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। “করৃষ্ণতোষাভিলাষঃ” সীতারামেরই বিশেষণ। 
এস্থলে শ্রীরুষ্ণের তুষ্টির জন্য অথব! গুরুদেব কৃষ্ণবল্পভের তুষ্টির জন্য, এই উভয় 
অর্থই প্রচ্ছন্ন আছে। সীতাবামের পূর্বপুরুষের উপাধি ছিল প্বিশ্বাস খান” 





আরও কয়েক জন নায়েবী করিয়। গিয়াছেন। শুনিয়াছি, পাবন! জেলায় গয়েশবাড়ী নিবানী 
উনিতাযানন্দ নন্দী মহাশয় ১৩১৪ হইতে ১৩১৮ সাল পধ্যস্ত উক্ত কাছারীর নায়েব ছিলেন। 
তিনি কাধ্যে ইস্তাফ| দিয়! যাইবার পর এ পাথরখানির আর কোন মন্ধান পাওয়া যাঁর নাই। 
*. এই সুন্দর লোকটির নানাবিধ অশ্তদ্ধ পাঠ এ পধ্যন্ত চলিয়া আমিতেছে। প্রকৃত 
গোকটিতে কিন্ত কোন অশুদ্ধি নাই। 'পরিগণিত-শকে' স্থলে পূর্ববাপেক্ষিত পরিগণিত শবের 
মহিভ (বামনের মতে ) শক শব্দের সমাস হইয়াছে। সর্বপ্রথমে ওয়েষ্টল্যা্ড সাহেবের 
বিকৃত পাঠে "বিশ্বাস ভাস” “অজন্্ সৌধযুক্তে” প্রভৃতি পাঠ ছিল। ছুঃখের বিষয় শ্রদ্ধাম্পদ 
' খরুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয মহোদয় ফলকথানি শ্বচক্ষে না দেখিয়া সাহেবের অনুকরণ করিতে 
শিয়। “অজন্রং সৌধযুক্তে,” “রুচির রুচি হরে” এই অংশকে ঘদ্ূপচি নগরের বিশেষণ করিয়! 
দেন এবং বহুকষ্টকল্পন| করিয়। “রুভিররুচিছরে" :অংশের “হন্দর হইতেও হন্দর' 
এইরূপ অর্থ করিয়া লন। (সীতারাম, ৬২ পৃঃ)। নিখিল বাবু উহারই অনুবর্তন 
করেন। প্রকৃত অর্থ তাহা নছে। বিগ্রহটির নামই শহরেকুক,” ইহা শিদ্ধ 
সংস্কৃত কথা না হইলেও বিগ্রহের নাম বলিয়া অবিকল রাখা হইয়াছে। গোর্সাই 
গোরাঠাদের গ্রন্থে “ছ্হরেকৃঞ্চ রায় স্থাপন করিল" এইরূপই আছে। এই বিগ্রহের জন্ত 
উৎস গ্রামের নাম “হরেকৃফপুর”।  'রুচিররচি' শ্ষটা 'হরেকৃফগেইং' পদের বিশেধণ ; 
এখানে রুচি শব্দে (স্থাপত্য ) পদ্ধতি বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ মন্দিরটি -হৃন্দর পদ্ধতিমত 
রচিত। মূলে “স্রাজৎ” অর্থাৎ উজ্ববল শশিলধতুক্তং' এইরূপই আছে অজন্বং কথা নাই। 
যছুবাবু সরকার মহাশয়ের অনুবর্তন করিয়া *ত্রাজৎ স্নেহোপযুক্তং” এইরূপ "পড়িয়াছেন, 
ইহার অর্থবোধ হয় না। /বরদাকান্ত দে মহাশর পাধরখানি স্বচক্ষে দেখিলেও পরের মুখে 
পাঠোদ্ধার করিয়াছেন । তবুও ভাহার পাঠে 'ত্রাজচ্ছিপপীঘঘুক্তে' আছে, উহবান্থীরা তিনি 
ধছুপতিনগরকে বিপেধিত করিয়াছেন 


৫৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সে কথা পূর্বের বলিয়াছি ; তিনি জন্মলাভে সেই বংশ উজ্জল করিয়াছিলেন। 
ক্লোকটির সরলার্থ এই £_সর্ধ্যের মত যিনি বিশ্বাস-খাস-কুল কমলকে প্রশ্ফুটিত 
করিয়াছিলেন, সেই তক্তিমান্‌ শ্রীসীতারাম রায় স্বীয় গুরুদেব কৃষ্ণবল্পভের তুষ্টির 
নিমিত্ত ১৬২৫ শ্রকে যছুপতি (কানাই ) নগরে সমুজ্জল-শিল্পরাজি-সমস্থি ত 
স্থুরুচিসম্পন্ন বিচিত্র এহরেরুষখ-মন্দির উৎসর্গ করেন। 

কানাইনগরের মনিরটি বাস্তবিকই সুন্দর কারুশিল্পসমন্থিত এবং সীতারামের 
সকল মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। পূর্বদিকে উহার সদর ; সে দিকে তিনটি 
খিলানের পশ্চাতে বারান্দা! এবং পার্শ্ধয়েও উন্বপ খিলান ও বারানা আছে। 
গর্ভমন্দিরে কৃষ্চ-রাধিকা ৃত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের পোতা৷ ছুই হস্ত উচ্চ 
এবং উহার শীর্ধদেশে চারি কোণে চারিটি এবং মধাস্থলে একটি, সর্বসমেত 
পাঁচটি চূড়া আছে, এই জন্ত এই জাতীয় মন্দিরকে পঞ্চরত্ব মন্দির বলে। 
সাধারণতঃ বঙ্গদেশের সকল উৎকষ্ট মন্দির এই প্রণালীতে রচিত। পূর্ব্দিকের 
মনিরগান্রই সর্বাপেক্ষা অধিক কারুকার্ধ্যমপ্ডিত; সে দিকে প্রত্যেক দরজার 
উপর চতুফ্কোণক্ষেত্রে ছুইটি সিংহ একটি মঙ্গল ঘট রক্ষা! করিতেছে, উপরে সারি 
সারি ভাবে মধ্যস্থলে কৃষ্ণ বলরাম ও ছুইপার্থে উপর হইতে নিম্ন পর্ধযস্ত সখিবৃন্দ 
ও নান! দেবদেবীর ছবি অস্ষিত ছিল। ** এ.মন্িরকে সুন্দর ও অপ্রতিদ্ন্দী 
করিবার জন্ত রাজা কোন প্রকার চেষ্টা, আয়োজন বা অর্থব্যয়ের ক্রুটা 
করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার অপূর্বব মাধুরী তাহার ভত্ত হৃদয়েরই 
সুন্দর চিত্র রচন! করিয়াছিল। 

কানাইনগর হইতে এক মাইল দুরে গোপালপুর গ্র“মে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত 
বুড়া শিবের এক ভগ্ন মন্দির এখনও বর্তমান আছে। অবস্ শিবলিজের পু! 
সে মন্দিরে হয় না, নিকটবর্তী একখানি ক্ষুদ্র টিনের ঘরে উক্ত লিঙ্গের দৈনিক 
পৃজাদির কার্য কোন প্রকারে সমাহিত হয়। সীতারামের রাজপ্রাসাদের 
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কানাইনগরের পঞ্চরত্ব মন্দির 


শ্রীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত যশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্য 


81015687308 ০66. ০15, 


সীতারামের ধর্ম প্রণত। 8৭৩ 


সম্মুখে কৃষ্ণ বিগ্রহের দোলোৎসবের জন্য যে মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা 
এখনও মমুমেণ্টের মত ধাড়াইয়। আছে। দেবভক্ত নূপতি এই সকল বিগ্রহের 
প্রত্যেকের সেব৷ ও পর্বোৎ্সবের জন্য রাজোচিত বাবস্থা করিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক বিগ্রহের জন্ত কদেকখানি করিয়া গ্রাম দেবোত্তর দেওয়া ছিল। 
কানাইনগরের ব্যবস্থাই ছিল সর্ববোৎককষ্ট, কারণ এখানে তিনি বৈষ্ণববৃন্দের 
একমাত্র আরাধ্যক্ষেত্র শ্রীুন্দাবনের কল্পন| করিয়াছিলেন। স্থানটির নাম 
রাখিলেন যছ্ুপতিনগর বা কানাইনগর ; সেই স্থানেই কৃষ্ণ রাধার যুগল রূপ 
বর্তমান) মন্দির প্রাঙ্গণে বনু অনুষ্ঠানে দিবারাত্র অষ্ট প্রহর সমভাবে হরিনামানু- 
কীর্তন হঈত। “কানাইবাচ়ীর কীর্ভন” কিছুতেই থামিত না। * পূর্ববপার্বর্তী 
প্রশস্ত অট্টালিকার ছুইটি প্রক্ষোষ্ঠে দুই দল কীর্ভনওয়ালা বেতনভোগী হইয়া 
বাস করিত, একদল বিশ্রাম কর্সিবার সময়ে অন্য দল গান গাহিত। মন্দির- 
প্রাঙ্গণ দিবানিশি ভক্তমণ্ুলীর প্রেমোচ্ছছাসে কোলাহলময় থাকিত। প্রাচীন 
বন্দাবনে গোপগণের বসতি ছিল; সীতারামের নববৃদ্দাবনেও গৌপগণের বসতি 
হইল। যে পাড়ায় তাহারা বাঁস করিত, তাহার নাম গোকুলনগর। এখনও 
সেখানে কয়েক ঘর গোপের বাম আছে। কানাইনগরের হরেকুষ্ণ বিগ্রহের 
সেবক গোপ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারিত না। কিছুদিন পূর্বেও সেই 
নিয়ম চলিতেছিল। কানাইনগরের চতুঃপার্খ্ে যে অন্ত সকল গ্রাম আছে, 
তাহাদের নাম গ্তামনগর, রাধানগর, মথুরানগর প্রভৃতি । তথাকার বিগ্রহগণের 
বৃ্তিস্বদূপ যে তিনথানি গ্রাম উৎস্থষ্ট হয়, তাহাদের নাম হরেরু্ণপুর, লক্ষীপুর 
ও বলরামপুর। পূর্বে বলিয়াছি, এই হরেকৃষ্তপুরেই অপূর্ব জলাশয়, 
কৃষ্ণঠসাগর ; উহাই কালীয় হুদ বলিয়া কল্পিত হইত। কানাইনগর হইতে 
রাজদুর্গের রাস্তা পর্য্যন্ত যে এক মাইল দরার্ঘ বাহিরের পরিথার কগা বলিয়াছি, 
তাহাই ছিল যমুনা নদী। রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত লক্ষমীনারায়ণ শিলাকে 
রখোতসবে ও অন্ঠান্ত পর্ধে উক্ত পরিখার তীরবর্তী প্রশস্ত পথে রথারোহণে 
লইয়া যাওয়া হইত, পরে তিনি স্থন্দর ময়ুরপঞ্জী তরণীতে কল্পিত মুন! পার হইয়া 





* কথাট| দেশময় রা হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও জোকে যাহা কিছু একভাবে 
অনবরত চলিতে থাকে তাহার সহিত “কানা হাড়ীর কার্থনের* ভুলন করিয়া থাকে। 





৫৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কানাইনগরে গিয়া কিছুদিন বাস করিতেন। প্রবল শক্রর সহিত যুদ্ধবিগ্রহের 
মধ্যেও এই সকল পুরাণ-সন্মত আনন্দলীলা সীতারামের পরমভক্ত প্রজাবর্গীকে 
সর্বদা আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। সীতারামের এই সকল 
উৎসবের প্রকৃত তত্ব অনুসন্ধান করিলে তাহাকে পরা? গরম হিন্দু বলিয়া 
সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। 

সীতারামের বিলাসিতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত' আছে। উহার 
সবগুলিই যে কিছু অতিরঞ্রিত, তাহাতে সন্দেহ নাই । চিরকালই এই জাতীয় 
প্রসঙ্গে রাজাদের সম্বন্ধে লোকমুখে অন্ভুত গল্প রচিত হইয়া থাকে) প্রামাণিক 
বিবরণী না থাকিলে, এই সকল গল্প কালসহকারে ক্রমেই রঞ্জিত হইয়! ইতিহাসের 
স্থান পূরণ করে। সীতারামের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। উক্ত প্রবাদ গুলির 
মধ্যে কতক সীতারামের অশনবসনাদি সম্বন্ধীয় কতকগুলি তাহার নৈতিক 
চরিত্র বিষয়ক। আমরা পৃক্‌ ভাবে এই ছুই জাতীয় প্রবাদের বিচার করিব। 
প্রথমতঃ প্রবাদ এই, সীতারাম নিত্য নৃতন সুল্মাব্ত্র পরিতেন, নিত্য নূতন পুকুরের 
জলে স্নান করিতেন, নিত্য নূতন বিছানায় শয়ন করিতেন, প্রত্যহ তাহার জন্য 
সঠ ছুগ্ধ হইতে দ্বত মাখন দধি ক্ষীর ও অন্ঠান্ত মিষ্টান্ প্রস্তুত হইত, তিনি কোন 
বাসি বা পধুর্সিত, অজানিতভাবে প্রস্তুত, বৈদেশিক বা দুরবত্তী স্থান হইতে 
আনীত খাগ্াদি গ্রহণ করিতেন না। সামান্য অতিরঞ্জন বাদ দিয়, আমর এসকল 
কথা বিশ্বীস করিয়! লইতে পারি। এখনও অনেক এদেশীয় রাজা বা! বড় জমিদারের 
সম্বন্ধে এ সব কথ! খাটে। কেবল সগ্চ খনিত পুকুরের জলে ম্লান করা! সকলের 
ভাগ্যে বা সাধ্যে কুলায় না। উহার মধ সীতারামের বিলাসিতা কতটুকু ছিল, 
তাহা পূর্বে বিচার করিয়াছি। অন্তগুলির মধো বিলাসিতা যেমন আছে, তাহার 
সঙ্গে হিন্দুয়ানী রক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধানতা! ও শিল্পিগণকে উৎসাহদান, ইহাও 
আছে। দেশের মধ্যে যে রাঁজা স্বাধীন হইবার নাম করেন, তাহাকে শিল্প 
সাহিত্যের সহায়তার জন্ত তজ্জাতীয় বিলাসের প্রশ্রয় দ্রিতে হয়। অযোধ্যার 
নবাব গান ভালবাসিতেন বা শুনিতে জানিতেন বলিয়া সে দেশে সঙ্গীত চর্চার 
উৎকর্ষ ছিল, এখন তাহ] নাই। টাকার নবাবী প্রাসাদের উপকণ্ঠে বা! কষ্ণচন্দ্রে 
রাজধানীর পারে শাঞ্চিপুর প্রভৃতি স্থানে, যে সুঙ্স বস্ত্র, সোনারূপার কারুশিল্প ও 
ও পুতুল গড়ার অত্যুক্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রক্কত কারণ রাজ-পরিবারের 


সীতারামের ধন্মপ্রাণতা ৫৭৫ 


বিলাসিতা । সীতারামের দেশেও অনেক কাল পরে দক্থার উৎপাত গেল, শান্তি 
আসিল, শস্তাদি সুলভ সুভিক্ষ হইল, শিল্পাদির শ্রীবৃদ্ধি হইল, ধন সম্পদ নিরাগ্দ 
হইল , এক কথায় প্রজার! সুখের মুখ দেখিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, এই 
সখের নামই সীতারামী স্ুখ। 

দ্বিতীয়তঃ প্রবাদ এই, সীতারামের নৈতিক চরিত্র কলুষিত ছিল, 
কতকগুলি বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত তাহার শত শত উপপত্বী ছিল, তিনি উহাদের 
সঙ্গে চিত্ত-বিশ্রামের নিভৃত নিকুঞ্জে বা স্থথসাগরের গর্ভস্থ দ্বিতল গৃহে বিলাস রঙ্গে 
মজিয়। থাকিতেন। প্ণাতার মধ্যে খেলারাম, * বদমায়েসে সীতারাম”-_ এমন 
সব প্রবাপদোক্িও অপ্রতুল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে বহু রমণীর 
সংস্পর্শে আনিলেও, একটি মাত্র বিবাহিতা স্ত্রীর রূপমোহে পাগল করিয়! তাহার 
সর্বনাশের পথ দেখহিয়। গিয়াছেন। পুরুষের সেবায় রমণী পরিচারিকার নিয়োগ 
এদেশে নূতন নহে। মৌর্যা-চন্ত্রগুপ্ত স্ত্ীরক্ষিসেনাদ্বাবা পরিবৃত হইয়। দরবারে 
ব| মুগয়ায় যাইতেন, বারনারীকে ওপচর ণিষুক্ত করিতেন; তাহার অন্দরের 
বিশেষ খবর আমরা রাখি ন!। মোগল-কেশরী আকবরের অন্দরের খবর রাখিলেও 
তাহার বেগমের সংখ্যা বলিতে পারিব না) তিনি নৃত্যগীতে, মৃগন্নায়। মতন্ত- 
শিকারে, দশর্পচিণী খেলায় অসংখ্য রমণীকে ক্রীড়নক করিয়া লইতেন। কিন্ত 
চন্ত্রগুপ্ত ও আকবর. উভয়ই প্রসিদ্ধ বীর ও সাম্রাজোর প্রতিষ্ঠাতা। রমণী বর্ণের 
সংশ্রবই যে রাজার পতনের একমাত্র কারণ, তাহা নহে। হয়ত সীতারামের 
পতনেরও অন্য কারণ ছিল। তাহার কয়েকটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, তাহার ও৪টির 
উল্লেখ করিয়াছি; ইহা! ভিন্ন তাহার উপপত্রী ছিল কিনা বা কতগুলি ছিল, তাহা 
বলিতে পারিনা । অন্ততঃ ছিল বলিয়া! পরিচয় পাই নাই। স্ত্রীলোক সংগ্রহের 
দিকে যে তাহার লালসা ছিল, রাজ্য দখল করিবার সময় তিনি কাহাকেও জোর 
করিয়া বিবাহ করিয়াছেন থা রাজবলের অপবায়ে কোন পরস্ত্রীকে করায়ত্ত 








* খেলারাম ঢাকার অন্তর্গত টাদদপ্রতাঁপের একজন প্রসিদ্ধ ধনী। চীচড়ার মনোহয় 
বয় নিজে উত্তর রাট়ীয় উচ্চ কুলীন এবং সীতারাম সেই সমাজের নিয়শ্রেণীর কায়স্থ অথচ 
ধণ জন সম্পদে তাহার অপেক্ষ। উন্নত। হৃতরাং উভয়ের মধ্যে দ্েধাদ্বেষি ছিল। তাহ! হইতে 
অনেক অপবাদের সৃষ্টি হইত | 


৫৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই | * তাহার মৃত্যুর পরে ও বন্দী পরিবারের 
মধ্যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক ছিল না । সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরের রণর্লাঞ্ত বীর 
শত যুবতী সঙ্গে মামোদ প্রমোদে দিনক্ষয় ব! দেহক্ষয় করিতেন, এমন “রচ” গল্প 
আমি বিশ্বাস করি না। 
তাহার এবদিধ ক্রীড়া কৌতুকের সময় কখন্‌ ছিল? তাহাকে পরগণার 
পর পরগণ! জয় করিয়া রাজ্য গড়িতে হইয়াছিল; দুর্গ, রাজধানী ব! কামানাদি 
দ্ধান্ত্, সবই তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল, কিছুই সঞ্চিত ছিল না। রাজ 
সিংহাসন গড়িয়া তাহাতে বসিতে না বসিতে ছুর্দান্ত মোগলের সহিত সংঘর্ষ 
বাধিল। শুধু রাজ্যের খাতিরে নহে, প্রাণের দায়ে দিবারান্র তাহাকে সেজন্ঠ 
বাপৃত ও চিন্তিত থাকিতে হইত। উহার মধ্যে তিনি দেবমন্দির গড়িস্া 
বিগ্রহ রচন| করিয়া, শত শত জলাশয় প্রতিষ্ঠ। করিয়! ধর্ম প্রাণতা দেখাইয়া ছিলেন। 
নিজে দেবদ্িজভত্ত সন্ধ্যাহিকপরায়ণ পরম হিন্দু ছিলেন, ধর্মোৎসবে ও শাস্তা- 
লোচনায় যোগ দিতেন, কীর্তন-রঙ্গে রাজধানী মুখরিত করিয়! রাখিয়াছিলেন। 
কানাই বাড়ীর অষ্টপ্রহর কীর্ডনের কথা আমর! পূর্বে বলিয়াছি। স্থতরাং 
ংক্ষিপ্ত পনর বসর রাজত্ব কালের মধ্যে যাহাকে এই সকল কাধ্য করিতে 
হইয়াছে, তাহার অনিয়মিত বিলাসিতা বা ইন্দ্রিয় সেবার সময় কোথায় ? 
সীতাঁরাম অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন এৰং শীস্ত্রানুশীসন মানিয়া চলিতেন, 
এজন্য ব্রাঙ্গণদিগের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান ছিলেন। তিনি তাহাদের অনুজ্ঞা 
পালনে সাধ্যপক্ষে কোন মতে দ্বিরুক্তি করিতেন না। রাজার নিকট কোন 
বিষয়ে দরবার করিবার ইচ্ছ! করিলে, প্রজার! সাধারণতঃ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে 
অগ্রণী করিয়৷ পাঠাইত। তিনিও সংক্ষিপ্ত রাজত্ব কালের মধ্য যখন তখন 
যেখানে সেখানে ব্রাহ্মণকে নিষ্র ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, এখনও উহার 
শত শত জীর্ঘ নন্দ আবিষ্কৃত হইতেছে। উত্তর কালে তাহার দান যাহাতে 


* সীতারাম কাযস্থরমাজের মধ্যে আস্তর্গঈণিক বিবাহ প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার 
দৃষ্টান্ত নিজেই দেখাইবার জন্থ, স্বকীয় উকীল বঙ্গজ কায়বংপীয় মুনিরাম রায়ের কন্ঠ! বিবাই 
করিবার প্রস্তাব করেন। মুনিরাম আভিজাত্যে গর্ত ছিলেন, হুতরাং তাহাতে রাঁজী হন 
নাই। তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না; গল্প আছে, ভাহ।র পুত্র নাকি বিষগ্রয়োগে ভগিনীকে 
হত্যা করিয়া সামাজিক গৌরদ রক্ষা করিয়াছিলেন! 





সীতারামের ধর্ম প্রাণতা ৫৭৭ 


বজায় থাকে, তজ্জন্ত তীব্র ভাবা প্রয়োগ করিতে ছাড়েন নাই।* এইরূপ 
ধর্মতীরুতা হইতে সীতারামের প্রকৃত চরিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহার সঙ্গে কলুষিত 
চরিত্রগত অপবাদের সামগ্রস্ত হয় না। আর সর্বোপরি তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। 
আমর! ভক্ত চূড়ামণি গোসীই গোরার্টাদের সমসাময়িক উক্তি অবিশ্বীস করিতে 
পারি না। তিনি লিখিয়া গ্রিয়াছেন ;-- 

“হরিনাম সংকীর্তন ভজনের সার, 

চিন্ত শুদ্ধ বাহে হয় আনন্দ অপার । 

প্রতক্ষ সাক্ষী দেখ রাজা সীতারাম, 

দেবের সমান হইল শুনি, কৃষ্চনাম। 

রাজা হঞ রাঞ্জ্য পাট সব দিল ছাড়ি, 

কাঙ্গাল হইয়৷ আইসে গোপীনাথের খাড়ী। 

শ্রীহরেকৃণ রায় স্থাপন করিল, 

গৃহী হঞা বৈরাগা সে রাজধি হইণ॥৮ 

যে রাজ! গৃহী হইয়াও বৈরাগ্য-গৌরবে রাজধির মত অনাসক্ত হইয়াছিলেন 

বলিয়৷ এই ভক্তের সাক্ষ্য পাইতেছি, তাহাকে কেমন করিয়া বিলাসী বা দ্বণিত 
কামুক বলিয়া ধরিয়া লইব?* সুতরাং স্বচ্ছন্দে বলিব, “সীতারামী সুখের” 





* সীতারামের একখানি সনন্দে আছে “এই ব্রক্গোত্তর জমি যে থাস করিবে, হিন্দু 
গো-গোস্ত খাবে। মুসলমান শৃয্ার খাবে" ইত্যাদি যছু বাবুর “'সীতারাম” ২৪৬ পৃঃ। ইহ! 
কঠোর অশিষ্ট ভাষা বটে, কিন্ত ইন্থার মধ্যে নিজের দান অক্ষু্ রাখিবাঁর জন্ক একট! প্রবল 
আকাজা। আছে। জনম্দদাত! সকল রাঙ্জন্তই এই প্রণালী অবলঘ্বন করিতেন। আবার 
ঘ্িনি সনন্দের মর্যাদা রক্ষা করিবেন, তাহার নিকটও “দাসামুদ।স" হইবার প্রবৃত্ধি জানান 
হইত। শ্ঠাঁমল বর্মার একখানি ভূমিদান পত্রে দেখিতে পাই ১ 

শন্বদত্তাং পরদত্বাং বা যো লভেচ্চ বহুন্ধরাং। 
স বিষ্টারাং কৃমি ভূত্ব। পচ্যতে পিতৃতিঃ সহ ॥ 
মন্না দত্তামিমাং ভূমিঃ যঃ করোতি হি পালনং। 
তন্ত দাসস্ত দাসোহহ্‌ং ভবেয়ং জন্মজম্মনি |” 

*. যেগ্রেনাই গোরাচাদ সীতারামের সম্পর্কে এই দতর্ক মন্তব্য লিখিয়।ছেন, বৈবের 
কামুকতার প্রতি তিনি কি তীব্র কটাক্ষ করিতেন, তাহা ঠাহার অসংখ্য গানে বাক্ত হইর়াছিল। 
একটি গান এই £-. 

চু 


৫৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অর্থ অন্ত প্রকার। সীতারামের কামুকতার অপবাঁদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বাঙ্গালী 
স্বদেশের কীর্তি রক্ষা করিতে জানে না; কীন্তিমানের চরিত্র বিকৃত করিয়া গল্প 
করিতে ভাল বাসে। 


ক্রিঙ্ুত্যাক্রিৎস্ণ পল্িচ্ছেদ--সীতাল্পাম জ্পান্ 
(ড) মোগল সংঘর্ষ ও পতন । 


সীতারাম রাজার মত রাজ! হইয়াছেন । চারিদিকে তাহার রাজ্য দুর বিস্তৃত 
হইয়াছে। স্ুশীসন গুণে যেমন তাহার প্রজ্জাবৃদ্ধি হইতেছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার .রাজ্যমধ্যে শিল্পবাঁণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষ! ও সমাজধর্ের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় 
প্রজাবর্গ সমৃদ্ধি ও শাস্তিস্থথে বাস করিতেছিল। তাহার রাগধানী সুরক্ষিত 
হইয়াছে, সৈশ্ঘসংখ্যা যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছে, অন্ত্রশত্ত্রাদি সমর-সজ্জার পর্যাপ্ত 
আয়োজন হইয়াছে। সময় বুঝিয়! তিনি স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসী হইলেন। 
লোকমত তাহার সে প্রয়াসের অনুকূল ছিল, কারণ মোগলের কঠোর শাসন 
সকলেরই নিকট অতাস্ত অপ্রিয় হই! উঠিয়াছিল। 

তবে কথা এই, সীতারাম ত মোগলের অধীন নগণ্য সামন্ত নৃপতি মাত্র। 
তিনি এতদূর পরাক্রান্ত হইবার অবসর পাইলেন কিরপে? তিনি যখন অবাধে 
চারিপাশে রাঞ্য বিস্তার করিতেছিলেন, তখন মোগলের পক্ষ হইতে বাঁধা দেওয়! 
হইল না কেন? এই কথার প্রকৃত উত্তর নির্ণয় করিতে হইলে, আমাদিগকে 





“বৈধব হএণ নারা সঙ্গ যার। 

নে গৌড়দেশে হয় কলম্ক জাতিনাশ! কুলাজার ॥ 

গৌঁরপ্রেম কি সহজে হয়, বৈরাগ্য যার মুলাধার। 

নারীর নফর বৈরাগী নাম হাড়িমারা সে নচ্ছার ॥ 

গেোসাই গোরাচণাদে বলে ফেলায়ে নয়নের ধার। 

ঘার। মণ্ডপে পায়খ!ন! বনায়, তাদের নাম করো না আর ॥” 

রাজা বীতারামের এই জাতীর দৌষ থাঁকিলে সীতা রামের মৃত্যুর পর বন গোরাচদ গ্রন্থ 
বডন। কর়িতেছিলেন, তখন তিনি কিছুতেই তাহাকে ক্ষমা করিতেন না। 


মোগল-সংঘর্ষ ৫৭৯ 


বঙ্গদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা একটু সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিয়া 
লইতে হইবে। ১৬৯ খুষ্টাবে সায়েস্ত। খীর টাকা ত্যাগ করিয়া! যাইবার পর 
হইতে ১৭১৩ অনে ুর্শিিকুলি খর ন্ুবাদার হইয়া ব্িবার পূর্ব পর্যন্ত, ২৪ 
বৎসর কাল বঙ্গদেশের সর্বর শাসন-শৃঙ্খলা ছিল নাঁ। .টিক এই সময় মধো 
সীতারাম রায়ের উথথান ও প্রতিপত্তি স্থাপন সম্ভাবিত হইয়াছিল। প্ররূত শাসন 
প্রবর্তিত হইব! মাত্র অচিরে তীহার পতন ঘটয়াছিল। 


সায়েন্তা থার পরবর্তী নবাব ইত্রাহিম খার সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সভা সিংহ ও 
রহিম খার বিদ্রোহ-বাঁহ জলিয়া উঠে) বৃদ্ধ নবাব বা তাহার অকর্া ফৌজদারগণ 
সে বন্ধি নির্বাপিত করিতে পারেন নাই। তখন বাদশাহ আওরঙ্গজেব নিজ 
পৌন্র আজিম উ্বীনকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নাজিম বা স্ুবাদার নিযুক্ত করিয়া 
পাঠীন। পুর্ব হইতেই নাজিম ও দেওয়ানের পদে পৃথক্‌ ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়! 
আসিতেছিলেন। ১৭০১ খষ্টাবে মুর্শিদকুলি খাঁ * দেওয়ান হইয়। ঢাকায় 
আসেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আজিম উশ্বানের সহিত তাহার অসন্তাব 
উপস্থিত হয়। বাদশাহের ও তাহাই অভিপ্রেত ছিল; তিনি কখনও এক মতের 
দুইজনকে একস্থানে উচ্চপদে নিযুক্ত রাখিতেন না। ১৭৯৩ থুষ্টাৰে যখন ঢাকার 
মুর্শিদকুলির প্রাণ বিনাশের চেষ্টা হয়, তখন তিনি দেওয়ানী সেরেস্তা মুক্ম্থদাবাদে 
স্থানান্তরিত করেন এবং তথা হইতে রীতিমত রাজস্ব মরবরাহ করিয়! বাদশাহের 
প্রিয়পাত্র হন। এই সময় নায়েব নাজিম পদের সৃষ্টি হয়) ১৭০৪ অবে 
মুরশিদকুলি দেওয়ানী পদের সঙ্গে বধ ও উড়িম্থার নায়েব নাজিম হন। উভয় 
পদের বলে তিনি ক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়। উঠেন। টাকায় থাকিয়া আজিম 
উত্থান ইচ্ছা করিলেও তাহার কিছুই করিতে পারিতেন না। এই সময়ে 





* এই ব্রাহ্মণ যুবক যখন এক মুসলমান বণিক কর্তৃক ত্রীত হইয়া ইল্পাহানে গিক় 
মুদলমান হন, তখন তাহার নাম ছিল মহম্মদ হাদি। যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে আসিয়। 
বেরারের হিসাব দপ্তরে কাধ করেশ, তখন নাম হইয়াছিল জাফর খা। ঘখন তিনি বাদশাহ 
আওরঙ্সজেবের কৃপপাত্র হইয়া হায়ন্ত্রাবাদের দেওয়ান হন, তখন উপাধি পাইয়াছিলেন, 
করতলব খা । বঙ্গের দেওয়ান হইবার সময় তিনি মুর্শিদকুলি থা] উপাধি প্রাপ্ত হন। 
এই নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত | 
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মুক্সদাবাদের নাম পরিবর্তিত হইয়া দেওয়ানের নামে মুর্শিদাবাদ হয় প্রায় ৭ 
বৎসর কাল উহা বঙ্গের রাজধানী ছিল। 

ঢাকায় মূর্শিদকুলির জীবনাশশ্কার বার্তা শুনিয়া! বাদশাহ আভিম্‌ উ্বানের 
প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং কাহার রাজধানী বিহারে স্থানান্তরিত করিবার আস্ত 
দেন। তদন্থারে তিনি কিছু কাল রাজমহলে বাস করিবার পর যখন দেখিলেন 
যেস্থাস্থ্যে আর কুলায় না, তখন পাটনায় আসিয়া রাজধানী, স্থাপন করিলেন 
এবং এ স্থানের নাম রাখিলেন আজিমাবাদ। 

১৭০৭ খুষ্টাৰে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ আওরক্রজেব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ রাজত্বের সকল কুটিল নীতি সমাধিস্থ হইল; যে মোগল-সাম্রাজকে 
তিনি উন্নতির শীর্ষস্থানে তুলিয়াছিলেন, তাহ৷ বালির বাধের মত ভাঙ্গিয়৷ পড়িতে 
লাগিল, তাহার চিরনিদ্রার সঙ্গে বিরাট সাম্রাজ্যের পতন আরন্ধ হইল। মোগল 
শক্তির প্রথম উন্মেষের ঘুগ্ে যেমন যশোহর প্রদেশে প্রতাপাদিত্যের উদ্ভব, দে 
শক্তির পতনের প্রাকৃকালেও তেমনি সেই প্রদেশে সীতারামের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃঘাতী সমর চলিল, অবশেষে 
জোট পুত্র বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ সম্রাট হইলেন। তিনি আজিম উ্বানের পিত|) 
সুতরাং তীহার .পাচবৎসরব্যাপী রাজত্বকালের মধ্যে আজিম উক্বীন পুরব্ববৎ বঙ্গ 
বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা রহিলেন। দক্ষতাগুণে মুর্শিদকুলি খীরও পদ 
গৌরবের ব্যতিক্রম হইল না, কারণ তিনি দেশ নিংড়াইয়। কর-সংগ্রহ করিতেন 
এবং যিনি যখন ভূজবলে দি্লীর তক্তে বসিতেন, তিনি বেওজর তাহারই নিকট 
বশ্ততা৷ স্বীকার করিয়৷ রাজন্ব ব পেশকস্‌ পাঠাইতেন। অর্থের মত মুনিবকে 
খুনী রাখার আর কিছুই নাই। ১৭১২ খুষ্টা্ে বাছুর শাহের মৃত্যার পর 
আবার তাহার পুক্রগণের মধ্যে বিবাদ বাধিল, বহু রক্তপাতের পর আজিমূ উত্বান 
নিহত হইলেন এবং তাহার জোস ভ্রাতা জেহান্দর শাহ এক বংসর মাত্র রাজ 
করিলেন। আছিম্‌ উশ্বান বঙ্গ হইতে আসিবার সময় স্বীয় পুত্র ফরখ.শিয়রকে 
প্রতিনিধি রাখিয়৷ আসেন ) জেহান্দরের হত্যার পর নান চক্রান্তের ফলে তিনিই 
আসিয়! দি্ীশ্বর হইলেন। ফরথ. শিয়রের সঙ্গে কুলি খার বিরোধ এবং এমন 
কি, যু্ধবিগরহ পর্যন্ত হইয়া গেলেও, সম্রাট হইব! মাত্র দেওয়ান তাহার নিকট 
বস্তার প্রমাণ দিলেন। সমাট ও স্তাহাকে বঙ্গবিহার উড়্িস্যার নাজিম নিযুক্ত 


মোগল-সংঘর্ষ ৫৮১ 


করিয়। নানাবিধ খেলাত পাঠাইলেন (১৭১৩)। দেওয়ান ও নাজিমের পদের 
আবার শুভ-সংযোগ হইল। মুর্শিনাবাদেই রাজধানী রহিল। 


দেওয়ানী আমল হইতে মুর্শিদকুলি কঠোরভাবে কর সংগ্রহ করিতেন) 
এজপ্ত রাজা বা জমিদারদিগকে গীড়ন করিতে দ্বিধা করিতেন না। রাজস্ব 
বাকী ফেলিলে তাহাদিগকে সাধারণ লোকের মত ধরিয়া আনিয়া কারাগারে 
নিক্ষেপ করা হইত ; সেখানে তাহাদের বারাযন্ত্রণা ভোগ ত ছিই, অধিকত্ত 
উপযুন্ত থাগ্ পানীয়ও তাহাদিগকে দেওয়। হইত না। ইহাতেও করাদায় না 
হইলে, জমিদারী খাস হইত বা অন্ঠের সহিত বন্দোবস্ত কনিয়! অর্থাগমের পথ 
হইত। নবাবের ভাজ্ঞামত বা তাহার জ্ঞাতসারে হয়তঃ এই পযন্ত হইত। 
চিন্ত তিনি কর সংগ্রহের জন্য যে শব প্রধান কর্মচারী নিষুক্ত করিয়াছিলেন, 
“তাহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে এ্রতিহাসিকগণের বিবরণী পাঠ করিলে শরীর 
চণ্টাকত হইয়া উঠে।” * এই জাতীয় কর্মচারীর মধ্যে সর্ধপ্রধান ছিলেন__ 
নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খা। নাজির আহম্মদ জমিদারদিগকে ধরিয়া 
চানিয়া, কখনও উহার্দিগকে পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া, কগনও বা কোড়া প্রহারে 
নির্যাতন করিতেন । গ্রীষ্মকালে রৌড্রে খীড়। করিয়া রাখ! এবং শ্ীতকালে 
শীতল জলে নিমজ্জন প্রভৃতি শান্তির কথাও শুন! যাঁয়। রেজা খা নাছির 
. মপেক্ষাও আপনাকে অরধক জাহির করিয়াছিলেন। তিনি সৈয়দবংশীয় 
মুললমান, তাহাতে আবার নবাবের দৌহিত্রীপতি, সুতরাং জাত্যভিমান 
ও আম্পর্। খুব বেশী ছিল বলিয়া হিন্দুদের উপর অত্যন্ত কঠোর হইতেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি (১৬৬পৃঃ) তিনি পৃরীধাদিপুর্ণ এক খাতের নাম রাখিয়াছিলেন 
“বৈকু্ঠ* এবং উহাতে জগিদার দ্িগকে নিমজ্জিত করা হইত, সে ভয়ে তাহারা 
কম্পান্বিত হইতেন। ইহ! ভিন্ন কখনও ব| হতভাগাদিগের টিলা ইজারের মধ্যে 
বিড়াল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত, কখনও বা তাহার] বাধ্য হইয়া লবণমিশ্রিত 
মেষ বা মহিষ ছুগ্ধ খাইয়া উদরাময়ে কষ্ট পাইতেন। মুসলমান এ্তিহাসিকের 
বর্ণনা হইতে এমন'আরও কত গন্প শুন! যায়, সবগুলি বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
তবে টাকা আদায়ের জন্ত যে কাহারও কোন মান-সন্ত্রম বা স্বত্ব-স্বামিত্বের দিকে 





* দুর্শিবাব।দের ইতিহীপ, (নিখিল নাথ রায় ) ১ম থও, ৩৭৫ পৃঃ 
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লক্ষ্য করা হইত না, তাহা সত্য কথা । মুর্শি্কুলি যতই কার্ধ্যদক্ষ বা স্ায়নিষ্ঠ 
হউন, বাদশাহ-দরবারে তাহার ধতই স্থনাম থাকুক না কেন, জমিদারদিগের 
প্রতি কঠোরতার জন্ত দেশময় তাহার কলঙ্ক রটিয়াছিল। বহু জমিদার এইজন্ত 
তাহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া! দীঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সকলের সামর্থ্য বা বুকের 
পাটা সমান ছিল না। তন্মবো দুইজনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । একজন 
মহম্মদপুরের কায়স্থ জমিদার রাঙ্জা সীতারাম রায় এবং অন্তজন রাজসাহীর 
ব্রাহ্মণ জমিদার উদয় নারায়ণ রায়। ইহাদের মধো সীতারামের বিদ্রোহ অগ্রে 
ঘটে এবং এ গ্রন্থে তাহাই আমাদের আলোচ্য । 
আজিম্‌ উহ্বান্‌ বঙ্গেশ্বর হইয়া ঢাকায় আপগিবার পর তাহার এক ঘনিষ্ট 
আত্মীয় মীর আবু তোরাপৃকে ভূষণার ফৌজদার করিয়া পাঠান। পরাক্রান্ত 
জমিদার সীতারামের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখাই তাহার এক প্রধান কার্ধ্য ছিল। 
কিন্তু কয়েকটি কারণে মুর্শিদ্কুণি খর সহিত তাহার সন্ভাব না থাকায় সে উদ্দেগ্ 
সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ মীর সাহেব বাদশাহের কুটুম, উচ্চ সম্মানিত সৈয়দ- 
বংশে তাহার জন্ম এবং নিজেও সমসাময়িক বা সমদর্মীদিগের মধ্যে বিদ্বাবস্তা ও 
কাধারক্ষতায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । * এজন্য তিনি বড় গর্বিত ছিলেন; সহজে 
কাহারও নিকট বশ্ততা স্বীকার করিতেন না । দ্বিতীয়তঃ তিনি জানিতেন আজিম্‌ 
উশ্বানই তাহার নিয়োগ কর্তা; এজন্য তিনি মনে করিতেন দেওয়ান বা নায়েব 
নাজিমের কোন ধার ধারিবার তীহার প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয়ত: মুর্শির্নকুলি 
আজিমের নিন্দাবাদ বাদশাহের কর্ণে তুলিয়৷ শাহজাদার পরম শত্রু হইয়া 
ঠাড়াইয়াছিলেন; সুতরাং আবু তোরাপ্ও মুর্শিদকুলিকে শত্রুর মত মনে 
করিতেন চতুর্থতঃ মুর্শিদকুলি পূর্বে হিন্দু্রাহ্মণ ছিলেন, পরে মুসলমান ধন্মে 
দীক্ষিত হন; এজন্ত জাত্যভিমানী আবু তৌরাপ, তাহাকে অত্যন্ত ঘ্বণা করিতেন। 
ইহার ফল এই দীড়াইয়াছিল যে আবু তোরাপ, মুর্শিদাবাদের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ 
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রাখিতেন না) আজিম্‌ উদ্বীনের সঙ্গে তাহার পত্র ব্যবহার চলিত। তবে নিজাম 
সেরেস্তা পাটনায় চলিয়া! গেলে, সকল খবর সেখানে পৌছিত না। 

অন্যপক্ষে দেওয়ান ভূষণার বিশেষ থবর রাখিতেন না, শুনিয়াও শুনিতেন না; 
রং সীতারাম প্রথম আমলে গাঠান বিদ্রোহীদিগকে দমন করায় মুশিদকুলি 
ঠাহার উপর খুসী ছিলেন এবং তাহার কথাই অধিক বিশ্বাস করিতেন। 
পীতারামের উকীল মুনিরাম রায় মুর্শিদাবাদে থাকিয়া আবু তোরাপের অত্যাচার 
ও কলঙ্ককাহিনী বুঝাইয়া দিতেন। দেওয়ান অবশ্ঠ আবু তোরাপের গোস্তাকি 
মাপ করিতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু নান! রাজনৈতিক সমস্তার মধ্যে এদিকে 
ৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার তাহার সময় ছিল না। তাই সময় বুঝিয়া আবু তোরাপ, 
সেই নিভৃত এবং ছুর্নম মহলে সর্বেসর্ববা হইয়া বদিলেন। লোকে তাহাকে 
নবাব বলিত এবং তিনিও নবাবী কায়দায় কঠোর ভাবে শাসন-দও চালনা 
করিতেন। দেশীয় প্রবাদ হইতে জানা যায়, তিনি বড় অত্যাচারী ছিলেন এবং 
প্রজার জাতিধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেন । সে সব কথ! শতমুখে সীতারামের কর্ণ- 
গোচর হইত। তিনি সেই অত্যাচারী ফৌজদারকে মানিতেন না। . 

ফৌজদারকে অন্য কোন ভাবে মানিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, শুধু কর 
দিলেই তিনি সন্তষ্ট থাকিতেন। কিন্তু সীতারাম তাহাতেও সম্মত হইলেন না। 
ফৌজদার তর্জন গর্জন করিয়া পত্র লিখিলেন, অবশেষে সীতারামের রাজসভায় 
লোক পাঠাইয়া বাকী রাজস্বের জন্য সর্বজনসমক্ষে তাহাকে তির্কৃত করিলেন । 
সীতারামের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না) তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বমিলেন, 
অত্যাচারী মৌগলকে কর দ্রান করিবেন না। অনেক জমিদারী আপনিই 
তাহার হাতে আসিয়! পড়িয়াছে, কতক তিনি বাহুবলে জয় করিয়াছেন, সুতরাং 
মোগল ফৌজদার তাহার নিকট রাজন্ব দাবি করিবার কে? ফৌজদারের অবস্থা 
বা শক্তি কি, তাহা সীতারাম জানিতেন। অন্থত্র হইতে সাহায্য না পাইলে, 
ফৌজদার যে ত্তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি বুঝিতেন। 
বঙ্গেশ্বর আজিম্‌ উ্ান তখন দিলীতে, তাহার পুত্র ফরথৃশিয়র গ্রতিনিধিরূপে 
টাকায় ও পরে পাটনায় ছিলেন বটে, কিন্ত তিনিও দলীয় সিংহাসন লইয়! যে 
বিরোধ চলিতেছিল, তাহার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত; কারণ তাহার নিজের পরিণাম 
তাহার পিতার জয়পরাজয়ের উপর নির্ভর করিত। কোথায় কোন্‌ ফৌজদারেক 


৫৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ফৌজ কম ছিল ব। কোন্‌ কুদ্ররাজ্য শাসনভ্রষ্ট হইল, সে খোজ লইবার তাহার 
সময় ছিল ন।। ন্ৃতরাং আবু তোরাপ্‌কে একাকীই সীতারামের বিরুদ্ধাচার 
নিবারণের জন্ত দীঁড়াইতে হইল। কিন্তু সীতারাম বীর ও কৌশলী যোদ্ধা, 
আবুতোরাপ, তাহার কি করিবেন? 

অজ্ঞাতনাণা মুসলমান এঁভিহাঁসিকের “তারিখ্-বাঙ্গালা” নামক পারসীক 
গ্রন্থের অনুবাদ হইতে দেখিতে পাই £__“জঙ্গল, * খাল, কিল প্রভৃতির আশ্র্ে 
থাকিয়। সীতারাম বাদশাহের কর্মাকর্ভূগণকে গ্রাহ্থ করিতেন না, এবং নিজ 
জমিদারীর সীমার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেন না। তীহার 
অনেক তীরন্দাজ ও বর্ষাধারী রায়বংশী সিপাহী থাকা ফৌজদার ও থানাদারের 
লৌকজনের সঙ্গে সর্বদাই হাঙ্গাম! বাধিত। তিনি উহাদিগকে খল দিতেন না, 
অন্থান্ত পার্বন্তী ভীলুকদারের সম্পত্তিও লু্ঠন করিতেন। সৈন্য সংখ্যা অর 
হওয়ার মীর আবু তোরাপ, এই ছুর্দান্ত জমিদারকে দমন করিতে অক্ষম 
হইলেন ।” * এইভাবে কয়েক বৎসর গিয়াছিল। অবশেষে ১৭১৩ থু্টানে 
যখন মুর্শিদকু(ল খা নাজিম হইলেন, তখন আবু তোরাপের পক্ষে- শরণাপন্ন হওয়৷ 
ভিন্ন উপায়াপ্তর ছিল না; তখন তিনি গর্বিত ফৌজদারকে হাতে পাইয়৷ তাহাকে 
কিছু শিক্ষা দেওয়'র প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন! “তারিখ-বাঙ্গালায় 
আছে £-“ (আবু তোরাপ.) পরিশেষে সাহায্যের জন্ত অগত্যা নবাব মুর্শিদকুলির 
নিকট প্রার্থনা! করিলেন; কিন্তু নবাব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন 





সপ ৪০ 


*. দতীরিখ বাঙ্গালা" বঙ্গীয় গবর্ণর ভাক্ষিটার্টের আদেশে (১৭৬০-৪) রচিত হয়। 
রস্থকারের নাম নাই। ১৭৮৮ অন্দে গীডউইন্‌ সাহেব উহার ইংরাজী অনুবাদ করেন, 
পরবর্তী লেখকের উহারই সাহাযা লন | রিয়াজের গ্রন্থকার ও অনেক স্থলে “তারিখ-বাঙ্গলা" 
পুথির মাহাষ্য লইয়াছেন। তে এ গ্রন্থের উক্তি অস্ত বিধরণীর সহিত মিক্লাইয়! সাবধানে 
ব্যবহার করিতে হয়, সব কণা প্রামাণিক নহে। আমি এস্থলে কালীপ্রদন্ন বাবুর অনুবাদ 
গ্র্ণ করিলাম । “নবাঁণী আমল” *৮পৃঃ | এই ঘটনা রিয়াজে এইরূপ আছে ১- 
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করিয়াছিলেন। মীরসা হেব সীতারামকে ধৃত করিবাঁর জন্য সৈশ্ঠ পাঠাইয়াছেন, 
তিনি শুগাল-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জঙ্গল ভূমির আশ্রয় লইতেন, তীর তরবার 
যোগে ষুদ্ধ করিয়া! ফৌজদারী সৈম্যগণকে হয়রান করিতেন। প্রকাশ স্থানে 
সনুখ যুদ্ধ দিতেন না, ফৌজদারী সৈন্ভবল বেশী দেখিলে, গভীর বনভূমি ও নদীমধ্যে 
আশ্রয় লইতেন | সৈম্ভগণ উহা অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া 
আদিত | তিনি পরক্ষণেই বাহির হইয়৷ লুষ্ঠনে ক্ষিগ্রহস্ততা প্রদর্শন করিতেন। 
কেহই তাহাকে আয়ন্ত করিতে সমর্থ হর নাই, তিনি কখনও কাহারও হস্তে 
পড়িতেন না।” * অজ্ঞাতনামা লেখক বাহাই লিখুন, পাতারাম সময় বুৰিয়া 
উপযুক্ত যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাকে শুগাল-বৃত্তি বলা উচিত নহে। 
সীতারামেব বাল্যকাল মহারাষ্্র্েশে শিবাজী এ একই নীতি অবলগ্ধন করিয়া- 
ছিলেন। ইতিহাস পাঠক জানেন বুঝর যুদ্ধের সময় ছুর্দমনীয় ডিওয়েটের এই 
কঠোর নীতি প্রবল পরাক্রান্ত শত্রর কি বিষম ছুর্ণতিই করিরাছিল। বাঙ্গলার 
রাজনৈতিক গগন তখন কুস্াসাচ্ছন্ন ; দিরীর উত্তরাধিকারঘটত বিরোধের 
ফলে কে বঙ্ধেশ্বর হইবেন এবং তিনি কি ভাবে আবু তোঁরাপ্‌কে সাহায) 
করিবেন, সবিশেষ ন| জানিয়া' ফৌজদারের সঙ্গে প্রকান্ঠ যুদ্ধ কর! সীতারামের 
নিকট সঙ্গত বলিয়! মনে হয় নাই। এই জন্য তিনি অব্যবস্থিত রণ-নীতি অবলম্বন 
. করিয়া*সময় কর্তন করিতে ছিলেন মাত্র। ফৌজদারকে রাজস্ব দেওয়া হইবে 
না কিন্ত সেকথা তখনও তিনি মুণিদাবাদে রটিতে দেন নাই। সম্ভবতঃ 
এখন পর্যন্ত তাহার উকিল মুনিরাম যথাভাবে তাহার পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন। 

মীর আবু. তোরাপ্‌ সীতারামকে দমন করিবার ভার নিজ সেনাপতি, 
আফগানবীর পীর খাঁর উপর স্তস্ত করিলেন। তারিখ-বাঙ্গালায় দেখি তাহার 
অধীন ছুই শত মাত্র অশ্বীরোহী ছিল; হয়ত সে গণনা! ঠিক নহে। সীতারামের 
সৈন্যবল যথেষ্ট বেশী ছিল, ছুই শত দেনা লইরা তাহাকে যে পরাস্ত করা যায় না, 
তাহা আবন্ত ফৌজদার বুঝিতেন। ফৌজদারের সৈম্য যাহাতে মধুমতী পার 
হইতে ন। পারে, তাহাই সীতারামের উদ্দেন্ঠ ছিল; পারথাটায় তিনি কামান 
পাতিয়াছিলেন, তাহা বষ্ধিমচন্্রও বলিয়! গিয়াছেন। সীতারামের অগ্রগামী 
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৫৮৬  যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সৈন্ত মধুমতী ও বারাসিয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে জঙ্গলের মধ্যে লক্কায়িত থ/কিত, 
এবং হরিহরনগরের দিকে যাহাতে পীর খা ধাবিত হইতে না পারেন, তদ্দিকে 
দৃষ্টি রাখিত। মধ্যে মধ্যে ছুই একটি কষুত্র খণ্ড যুদ্ধ যেনা হইত, তাহা নহে; 
তবে তাহার কোন ইতিবৃত্ত বা বিশেষত্ব নাই। অবশেষে একদিন বারাসিয়ার 
কূলে অকম্মাৎ উভয় সৈন্ত সম্ধুখীন হইল, নদীর উচ্চ পাহাড় রক্তাক্ত করিয়া ভীষণ 
যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে আবু তোরাপ, স্বয়ং নিহত হন। তারিখ-বাঙ্গাল! বা 
রিয়াজের অনুকরণ করিয়া ষাট বলেন, আবু তোরাপ যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, 
মৃগয়ার আসিয়া ছিলেন, সীতারামের লোকেরা তাহাকে পীর খা! মনে করিয়া 
্রমক্রমে নিহত করিয়া ফেলিয়াছিল। * একথা বিশ্বাস করি না) বারাসিয়ার 
তীরভূমি এমন কিছু মৃগয়ার জায়গা নহে এবং যেখানে মাঝে মাঝে বিরোধ 
ঘটিতেছিল, সেখানে বেশী লোকজন সঙ্গে না লইয়া আবু তোরাপ যে বাহির 
হুইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। রীতিমতই যুদ্ধ হইয়াছিল; সে যুদ্ধে তিনি 
একাকী নহেন, উভয় পক্ষের ৫।৬ শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই 
যুদ্ধের ফলে সীতারাম ভূষণ| দখল করিয়া! লইয়াছিলেন। ফৌজদারের নিতান্ত 
মূগয়ায় যাওয়ার ব্যাপার হইলে, এত সহজে সুরক্ষিত ভূষণা দুর্গ অধিক্কৃত হইত না। 
আবু তোরাপকে প্রাণে মারা সীতারামের অভিপ্রেত না হইতে পারে, কিন্ত 
যখন সেনাপতি রামরূপ তাহাকে নিহত করেন, তখন মীতারাম পদস্থ বীরের 
প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন; যুদ্ধান্তে তাহারই ব্যবস্থায় আবু তৌরাপের 
মৃতদেহ ভূষণায় লইয়া! যথোচিত সমাদরে সমাহিত করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে 
বহু সংখ্যক মুসলমান হত হয়, তাহাদিগেরও সমাধির ব্যবস্থা সেই স্থানে 
হইয়াছিল। বারাসিয়ার তীরে এখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রের স্থান প্রদর্শিত হয়। 1 
বঙ্কিম চক্র লিখিয়া গিয়াছেন “ভূষণা! দখল হইল। যুদ্ধে সীতাঁরামের জয় 
হইল। তোরাব খ| * * * মার! পড়িলেন। সে সকল এ্রতিহাসিক 
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"1 মুবাবু লিখিয়াগিক়াছেন “এই যুদ্ধে ৬**শত মুদলমান নিহত হইয়াছিল, তীহাদিগকে 

এক সমাধিতে লমাধিস্থ করা হয়। তাহাদের সমাধি-সতত্তের তগ্মাধশেষ অভাপি বাঁরাসিয 
লদীতীযে বিদ্তমান আছে*। লীতার।ম, ৫ম সং, ১৬৭ পৃষ্ঠা । 


মোগল-দংঘর্ষ ৫৮৭ 


কথা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা ।”* উপগ্ঠাসিকের কাছে উহা 
ছোট কথা হইতে পারে; কিন্তু প্ীতিহাসিকের নিকট উহা! বড় কথা; আর 
ছোট কথার অস্থিমঙ্জা না হইলে উপস্তাসের বিপুল বপুঃ গড়িয়া উঠিতে পারিত 
না। স্থানে স্থানে ধ অস্থিমজ্জাকে বিকৃত করিয়! 'পন্তাসিক নিজের হাতের গড়া 
মানুষটিকে যে বদলাইয়া ফেলিয়াছেন,. তজ্জন্ঠ সনাক্তদারগণ আপত্তি উখাপন 
করিবার অধিকার রাখে। সীতারাম ভূষণ! দুর্গ দখল করিয়া স্বয়ং তথায় অবস্থাম 
করিলেন, মহম্মদপুরের ভার প্রাধান সেনাপতি রামরূপের উপর প্রদত্ত হইল। 
অন্তান্ত সেনানীরা বিভক্ত হইয়! উভয় স্থানে এবং মধুমতী নদীর পাহারায় 
রহিলেন। আবু তোরাপের হত্য! বা ভূষণা বেদখল হইয়া বাওয়৷ মোগল 
সথবাদাব কিছুতেই সহা করিবেন না!) স্থৃতরাং এইবার মোগলের সঙ্গে প্রকান্ঠ 
সমর বাধিবে, তাহা সকলে জানিতেন | এই জন্ত লীতারাম ও তাহার সেনানীবৃন্দ 
নানাভাবে সৈগ্ত সংখ্যা বৃদ্ধি ও গুলি বারুদ প্রভৃতি সরঞ্ান সংগ্রহের বিপুল ব্যবস্থা 
করিতে লাগিলেন এই সময়ে “মুসলমান ই তিহাঁস-লেখক তাহাকে (সীতারামকে) 
যেরূপ ভীত ও আতঙ্গযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গরিয়াছেন, তিনি দেরূপ ভীত 
হইলে অবশ্ঠই সন্ধি-স্থাপনের আয়োজন করিতেন। মুসলমানকে কর প্রদান 
করিতে সম্মত হইলে সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত; রাজ্য থাকিত, রাজদুর্গ 
থাকিত, রাজশক্তি অব্যাহত ভাবে সীতারামের গৌরব ঘোষণা করিত; এবং 
হয়ত আজিও মহম্মদপুরের রাজপ্রাসাদে প্রভান্ে সায়াহ্ছে সশস্ত্র দ্বাররক্ষিগণ 
সীতারামের বংশধরদিগকে মহারাজ, রাজ। বা নিতাস্ত পক্ষে রায় বাহাদুর বলিয়! 
অভিবাদন করিবার অবসর পাইত। একটু পদানত হইলে, একটু ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলে, একটু অধানত| স্বীকার করিলে হান্তময়ী পুরী এমন, শ্বশীন-ভূমিতে 
পরিণত হইত ন1। বিনি স্বহন্তে বিস্তৃত রাজ্য গঠন করিয়া! বাহুবলে সেই রাজ্য 
শাসন নিন তিনি যে এতটুকু রিনি না, তাহা কে বিশ্বাস করিবে ? 





ক বন্ধনের “দীতারাম,* ওয় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ 
1 এই সময়ে লীতারাম বাণকানা নদীর তীরে দ্রিঘলিয়া গ্রামে নিজের পরিধারবর্গের 
নির।পদ-বাসের জন্ঘ একটি গুপ্ত বাটা নির্দাণ করিতেছিলেন। একটি দীঘি ও তৃপ্রোথিত 
কয়েকটি ইট টালির পাজা এখনও সে চেষ্টার নিদর্শন রাখিরাছে। স্থানীয় লোকে সীতারামের 
বাটার দবব্যাদি স্পর্শ করিতে এখনও ভয় করে। 


৫৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তথাপি এতটুকু করিতেও সীতীরাম সম্মত হইলেন না *কেন? এই জন্যই মনে 
হয় যে, আত্মবংশ বা আত্ম-পরিবারকে ধন-গৌরবে গৌরবান্বিত করিবার জন্ত 
সীতারাম ব্যাকুল হন নাই ;. বাহুবলে স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার জন্তই অগ্রসর 
/হুইয়াছিলেন। এই অনুমান নিতান্ত কাল্পনিক নহে; সীতারামের ইতিহাস 
'শঁড়িতে রসিলে, ইহ। ভিন্ন অন্ত কোন অনুমান সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা বায় ন1।” 
'(শ্রীক্ষয় কুমার মৈত্রের-গ্রণীত “সীতারাম,” ৬৯-৭০ পৃঃ)। আমরা এ পর্যন্ত 
সীতারামের কা্ধ্যাবলীর যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা পর্য্যালোচন| করিলে পাঠক 
মাত্রই প্রবীণ এতিহাসিকের এই দিদ্ধাস্তকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবেন । 
এদিকে মুর্শিদাবাদে আবু তোরাপের মৃতু/র সংবাদ পৌছিল। ভন্পদিন হইল 
ফরথূশিয়র দিল্লীশ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদকুলি খা বঙ্গের মসনদে সমাসীন 
হইবার আদেশ পাইয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আবু তোরাপের উপর তাহার 
বিরক্তি থাকিতে পারে, কিন্ত আজ. মোগল ফৌজদার নিহত হওয়ায় তাহার 
অবস্থা সমন্তা-সন্কুল হইয়| দাড়াইয়াছে। আবু তোরাপ, বাদশাহের ঘনিষ্ট 
আত্মীয় এবং দিল্লীর দরবারে অনেক বড় বড় আমীর তাহার আত্মীয় বন্ধু ছিলেন। 
এতদিন কুলি খ। ভূষণার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন, ফৌজদারের প্রার্থনামত 
কোন সৈন্য সাহায্য পাঠান নাই, একজন নগণ্য জমিদার মোগলের হাত হইতে 
ভূষণার ছুর্গ কাঁড়িয়। লইয়াছে, এ সকল কণা! দরবারে উঠিলে, মুর্শিদকুলি নিশ্চয়ই 
ত্তাহার অমনোযোগিতার ভন্* তরস্কৃত হইবেন; আর বাদশাহের কুটুম্বের প্রতি 
তাহার মানসিক আক্রোশের কথা প্রকাশ পাইলে, অনর্থের উৎপত্তি হইতে 
'পারে। স্থৃতরাং অতিরিক্ত কর্মৃতৎপরতার দ্বার! ব্যাপারটাকে একেবারেই চাঁপা 
দিবার জন্ত দৃঢচিত্ত কুলি খা উঠিয়া! পড়িয়া লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে স্বীর 
শ্তালীপতি বন্স আলি থাকে * ভূষণায় ফৌজদার নিযুক্ত করিয়৷ সৈন্তসহ 
পাঠাইলেন। মহম্মদপুরের নিকটবর্তী সমস্ত জমিদারের উপর কঠোর পরওয়ানা 
জারি হইয়া গেল যে, সকলেই যেন মোগল ফৌজদারকে সাহায্য করিবার অন্ত 
প্রস্তুত থাকেন, কেহ যেন দীতারামকে কোন প্রকার রসদ ব! সৈন্ঠ দিয়! সাহায্য 








৯. কিযাজে এই নামটি হাসান আলি থা বলিয়া আছে। ইয়া প্রভৃতি সকলেই বক্স 
আলি ধবিযাছেন। | 





মোগল-সংঘর্ষ ৫৮৯ 


না করেন, কাহারও জমিদারীর মধ্যদিয়া যেন সেই মৌগলশক্র পলায়ন করিতে 
না পারে, কেহ তাহাকে পলায়ন করিতে দিলে তাহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত ও 
তাহাকে সর্ধস্বাস্ত করা হইবে।* জমিদার পীড়নকারী মুর্শিদকুলিকে মকলে 
চিনিতেন, ত্বাহার কড়া হুকুম পাইয়া! সকল জমিদার কম্পান্বিত হইলেন। 
হিন্দুরাজত্বের কল্পনা নিমেষে উড়িয়া গেল। 

বিশেষতঃ নলডাঙ্গার রাজা রামদেব সীতারামের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলেন 
বলিয়া নবাব আরক্ক-নয়ন হইলেন। রামদেব এবার ফাঁফরে পড়িলেন; তিনি 
উচ্চবাচা না করিয়। আত্মরক্ষার জন্য যথাশক্তি বল সঞ্চয় করিয়া! অপক্ষপাত ভাবে 
্রস্তত থাকিলেন। এমন কত জমিদার যে মোগলের ভষে সীতারামের বিরুদ্ধাচারী, 
অগতা| নিষ্ছিয় হইয়া বসিলেন, তাহা বলিবার নঠে। বাঙ্গালী জাতির পতন 
এইভাবে হইয়াছে। বাঙ্গালীতে শক্রপক্ষে সাহাধ্য ন| করিলে কোন যুগেই 
বাঙ্গালার স্বাতন্্য রক্ষা দুঃসাধ্য হইত না। কর্তিত বৃক্ষ সত্যই কুঠারকে 
সধ্োধন করিয়া বলিতে পারে মে তাহার ম্বজাতীয় ভ্রাতা অর্থাৎ কাণ্ঠথণ্ড 
কুঠারের পশ্চাতে সংলগ্ন না হইলে, কুগার কখনও বৃক্ষছেদন করিতে পারিত না। 
কুলি খার কড়া হুকুম শুনিয়া অনেক জমিদার তদুর্তরে কাকুতি মিনতি 
জানাইলেন। সীতারাম তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়| 
যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন, আল্মসন্ত্রম লইয়া আর পিছাইবার উপায় নাই। 
সুতরাং পরিণাম চিন্তা করয়া, সর্বস্ব পণ করিয়া, যুদ্ধের জন্য ও মৃত্যুর জন্য প্রস্কত 
হইলেন। হয়ত তিনি যখন সহজে নাঁনামতে রাঁজাজয় করিতেছিলেন, তখন 
তাহার এতদূর কঠোর গ্রতিজ্ঞ। ছিল না। অবস্থার গতিকে তেন্স্বী ব্যক্তিকে 
উগ্রতপন্থী করিয়া তুলে। 

বঙ্ধিম বাবুর নভেল হইতে দেখি, এই সঙ্কট-সময়ে সীতারাম চিন্তবিশ্রামের 
প্রেম-বিলাসে মত্ত থাকার, তাহার সৈন্য সামন্ত লোকজন সময় বুঝিয়া সব সরিয়া 
পড়িল, অবশেষে মোগলেরা আসিয়! অনায়াসে তাহার গ্রাস-কবলিত রাজ্য 
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৫৯৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লুটিয়া লইল | ব্যাপার এত সোজা নহে । .সকল যুদ্ধের খাঁটি খবর ৫০1৬০ 
বৎসর পরে লিখিত মুসলমানী ইতিহাসে না থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের 
সংঘর্ষ যে ভূষণা ও মহম্মদপুরের বহু ক্ষেত্রে হইয়াছিল, স্থানিক অনুসন্ধানে এখনও 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত প্রবচনে ও পাড়াগীয়ের কবিতায় এখনও 
অনেক খবর আছে। বিলাসে অনেক রাজ্যের ক্ষয় হইয়াছে, তাহ! মানি) 
সীতারামও যে বিলাসী ছিলেন, সে কথা একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। 
কিন্তু বিলাসীর পক্ষে বশ্ঠত| শ্বীকারই ত স্বাভাবিক হইত। সীতারাম তাহা 
করিলেন না| কেন? নানাস্থানে যুদ্ধ হইল, সেনানীরা৷ একে একে মরিল, রাজধানী 
রক্তরঞ্জিত হইয়া গেল, দুর্গ অবরুদ্ধ হওয়ার পরও যুদ্ধ চলিল, ইহার কেন্দ্রে কোঁন 
নেতা নাই, ইহা কি বিশ্বাম যোগ্য ? যাহার মর্মরুধিরের জন্ত মুর্শিদাবাদের শূল 
শাণিত হইতেছিল, ধাহার প্রধান সেনানীকেও গুপ্তহত্যা! করা হইয়াছিল, তিনি 
কিন! স্থরক্ষিত দুর্গের অনতিদূরে অরক্ষিত চিত্তবিশ্রামের পর্ণকুটারে বিশ্রস্তালাপে 
আত্মবিস্বত হইয়! রহিলেন, ইহাঁও কি বিশ্বাস করিতে হইবে? চিত্তবিশ্রামে 
এখন কোন রাজবাটার শেষ চিহ্ন্বরূপ কোন ইষ্টকখণ্ড খুঁজিয়া পাঁওয়াও 
পণ্শ্রম হয়। সাহিত্য সম্রাট ত তীহার নভেলের প্তিহীসিকতা৷ বিশ্বাস করিতে 
নিষেধ করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু আত্মবিস্থৃত বাঙ্গালী পাঠক কি সে নিষ্ধে 
শুনেন ? না, নভেলী গল্পকে ইতিহাসের উপর স্থান দিয়! সীতারামের মুখে কালিম। 
মাখিয়া দিতেছেন ? উপন্যাস ইতিহাসের সর্বনাশ সাধন করিতেছে, বলিয়াই এত 
কথা বলিতে হইল। 

বন্সআলি খা! যখন ফৌজদার হইয়া আসেন, তথন তাহার সহকারী হইয়! 
আসিয়াছিলেন ছুইজন সেনানী,--একজন মুর্শিদাবাদের স্ুবাদারী সৈন্ের 
অধিনায়ক সংগ্রাম সিংহ, অন্যজন জমিদারী ফৌজের কর্তা দয়ারাম রায়। এই 
সংগ্রাম সিংহের বিশেষ পরিচয় আমর। জানি না। * তবে যে সংগ্রাম সাহার 





* যছুবাবু সংগ্রাম সিংহ না বলিয়া ওষ়ে্টল্যা্ডে অন্থকরণে ইহাকে সিংহ্রাম 
বলিয়াছেন। ""বিশ্বকোষের' সীতারাম প্রবন্ধে সিংহরাম নাম দেখি। সীতারামকে 
পরাজর করিতে দয়ার।ম প্রভৃতি যিনিই আনুন, তাহারই যে রাম-যুক্ত নাম থাকিতে হয়, 
ইহ স্বীকার করি না। অক্ষয় বাবু; নিখিল বাবু ব কালীপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
ইততহানি কন দংগ্রম নামই দিপাছেন, দিংহরাম দেন সাই। 


& মোগল-সংঘর্ষ ৫৯১ 


কথা আমরা পূর্ব বলিয়াছি ৫১৯২০ পৃঃ), ইনি যে সেই সংগ্রাম নেন, তাহা 
নিশ্চিত। সংগ্রাম সাহা এত দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ 
দয়ারাম রায় বর্তমান দিঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নাটোরের 
আদি পুরুষ রথুনন্দনের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বারেন্্র 
্রাঙ্ষণ বংশীয় রঘুনন্দন বাল্য পুটিয়া-রাজ-সরকারে প্রতিপালিত, তথা হইতে 
সামান্ত চাকরী লইয়! অল্প বয়সে মুর্শিদাবাদে আসেন। (৩২ পৃঃ) সেখানে 
স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে ক্রমে অত্যধিক উন্নতি লাভ করেন। উহা হইতেই 
পরথুনদনী বাড কথার স্থষ্টি হইয়াছে জমিদারী বন্দোবস্ত প্রত্ৃতি ব্যাপারে 
তিনি মুর্শিদকুলি খার সাহাধা করিয়া তীহার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হন এবং 
বহু জমিদারের করচ্যুত সম্পত্তি নিজ ভ্রাতার নামে লিখাইয়া লন। সাহসে, 
বীরত্বে, বুদ্ধিমত্ত ও কার্ধ্যদক্ষতায় দয়ারাম তাহার প্রধান লহায় ছিলেন। নবাব 
যখন জমিদারদ্িগের নিকট হইতে ফৌজ সংগ্রহ করিয়া সীতারামের বিরুদ্ধে 
পাঠাইবার জন্ত রঘুনন্দনের উপর আদেশ করিলেন, তখন নিজের অস্থস্থতা বশতঃ 
রঘুন্দন এই কার্যে তাহার প্রধান কর্মচারী দয়ারাম রায়কে পাঠাইয়া দেন। 
বন্সআলি ও সংগ্রাম সিংহ পূর্বের রওনা হইয়াছিলেন, দয়ারামের আসিতে কিছু 
বিলম্ব ঘটিয়াছিল। 


বক্পআলি খ! নিজ সহকারী সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে সর্বাগ্রে ভূষণা দখল 
করিবার উদ্দেপ্তে পর্মা দিয়া জলপথে যাত্রা করেন) উহার! সম্ভবতঃ বর্তমান 
ফরিদপুর প্রভৃতি কোন স্থানে অবতরণ করিয়া স্থল পথে ভূষণার উত্তর দিকে 
উপনীত হন। তখন সীতারাম সসৈন্ঠে অগ্রসর হইয়া গতিরোধ করেন ) যে যুদ্ধ 
হয়, তাহাতেও নীতারাম জয়লাভ করেন। ছুর্গদখল করিতে না পারিয়া ফৌজদারী 
মেনা ক্রমে ভূষণার চারিদিক বেরিয়া অবরোধ করে এবং ারথবর্তী জমিদারদিগকে 
লোকজন লইয়। অগ্রসর হইবার জন্ত উত্ত্যক্ত করিয়া তুলে। সীতারাম বিপর 
হইয়া! দেখিলেন ভূষণা ও মহম্মদপুর এই উতয় স্থান দখলে রাখা ছু্ধর। কিন্ত 
কোন উপায় স্থির হইল না। | 

এদিকে দয়ারাম রায় মহস্দপুর আক্রমণের জগ্ত জমিদারা ফৌঞ লইয়া 
অগ্রসর হন। যত দুর বুঝা যায, তিনি পল! হইতে গৌরী নদীতে পড়িয়া লাঙ্গল 


৫৯২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
বাধ দিয়া কুমার নদের তীরে বরীশাটে (বীরসাত) * পৌছেন.। 'বরীশাট 
নলডাঙ্গার রাজ।র মামুদশাহী পরগণার উত্তরাংশে কুমার ও বারাসিয়া নদীর সঙ্গম, 
স্থল অবস্থিত একটি প্রধান স্থান। এখান হইতে উত্তরধাহী কুমার হন নাম 
ধারণ করিয়া মধুমতীতে পড়িম়াছে এবং বারামিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া মাগুরার 
নিকট নবগঙ্গায় মিশিয়াছে। এখন কুমারের প্রাটান খাত শুষ্ষপ্রায় হওয়ায় 
লোকে বারাসিয়াকেই কুমার বলে। বরীশাট হইতে দয়ারাম কোন পথে আসেন, 
ঠিক্‌ জানা যায় না। বারাসিয়! দিয়া নব গঙ্গায় পড়িয়া বিনোদপুরের অপর পারে 
ছাউনী করিতে গ্লারেন; অথবা কুমার ও মধুমতী দিয়া ঘুরিয়া মহম্মদপুরের পূর্ব 
সীমায় পৌছিতে গারেন। শেঝোক্ত পথে আসাই অধিকতর সম্ভবপর, কারণ 
সেই দিকেই ফৌজদীরী সেনার সহিত মিলিত হওয়ার কথা। প্রবাদ আছে, 
মধুমতীতীরে গন্ধখালিতে যে সব ক্ষত্রিয় বাসিন্দা ছিল, তাহাদের নিকট হইতে 
দয়ারাম মহম্মদপুর দুর্গ স্বন্ধীপ্ন অনেক খবর সংগ্রহ করেন, কারণ উহাদের সহিত 
মহম্মদপুর বাসী বহু ক্ষত্রিয় সৈনিক ব। ব্যবসায়ীর কুটুষ্িতা ছিল। * গন্ধথালি 
ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে মধুমতীর পূর্বকূলে দয়ারামপুর গ্রাম সম্ভবতঃ দয়ারামের 
ছাউনী করিয়৷ থাকিবার স্থান নির্দেশ করিতেছে। 

মহম্মদপুরের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন সেনাপতি রামরূপ বা মেনাহাতী। তাহার 
ভীষণ মৃত্তি ও বীর বিক্রমের জন্ত সব লোকে তীহাকে ভয় করিত; তীহার নির্মল 
চরিত্র ও বীরোচিত সদাশয়তার জন্য সব লোক তীহার বাধ্য ছিল; তিনি আজীবন 
অকুতদার, সংসারে অনাসক্ত, দেবদ্ধিজ ভক্ত ও ধর্ম গ্রাণ_-এজন্ত সকলে তাহাকে 
ভক্তি করিত। তিনি নিজেও যেমন স্কুনিপৃণ যোদ্ধা, সৈল্তসামন্ত তেমনি তাহার 
একান্ত বাধ্য, এজন্য কামান দ্বারা স্থরক্ষিত দুর্গ তাহার নিকট হইতে দখল করিয়া 
লওয়! সহজ ব্যাপার নহে। সকল অবস্থা বুঝিয় দয়ারাম গুপ্তধাতক দ্বারা 





* বরীশাটের অনতিদু। আমতৈল-নহাটা য় যদ বাবুর জন্মস্থান। তিনি বলেন, বরীশাটের 
পূর্বতন নাম 'বীরসাত'; দয়ারাম বহু বীর দাথে করিয়া স্থানে আড্ডা করেন, বলিয়া স্থানের 
নাম বীরসাত হইয়াছিল। কথাটা অসন্তব নহে। এখনও দয়ারামের বংশের সহিত বরীশাটের 
ম্ন্ধ আছে। সেখানে দীঘাপাতিয়ার একটি কাছানী আছে। 

*। যছুবাতুর সীতারাম ১৮৭ পৃঃ 


সীতারামের দোলমঞ্চ, মহম্মদপুর [ ৫৯৩ পৃঃ 





হ্ীদতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত ঘশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্য 


87415151305, 706, ৬০158. 


মোগল-সংঘষ ৫৯৩ 


সর্বাগ্রে রামরূপের প্রাণবিনাশ করিবার কল্পন! স্থির করিলেন। .হতভাগ) দেশে 
এই অপকর্ম করিবার জন্য লৌকের অভাব হইল না। সেনাপতি সাধারণতঃ 
ুর্গ দ্বারবর্তা গৃহে রাত্রিতে শয়ন করিতেন; প্রাতে বীরের মত সশস্ত্র হইয়া নগর 
পরিভ্রমণ করিতেন, সে সময়ে তিনি কোন লোকজন সঙ্গে লইতেন না। কিন্ত 
তিনি একক হইলেও সম্মুখ হইতে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে আঘাত করা! এক প্রকার 
অসম্ভব ছিল। তিনি গ্রত্যুষে উঠিয়। শৌচান্তে সন্ধাহিক করিতেন। একদিন 
কুম্মাটিকাময় প্রভাতে যেমন তিনি উঠিয়া! সম্ভবতঃ শোচের জন্ত দোলমঞ্চের পার্শ্ব 
দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় গুপ্তঘাতকেরা পশ্চাৎদিক দিয়া আপিয়া তাহাকে 
শ্লবিদ্ধ করিয়া, ফেলিল; মহীবার যখন মৃত্যু-যস্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন 
তখন ছূর্ক্তেরা তাহার ছিননমুণ্ড লইয়া প্রস্থান করিল ।* দয়ারাম রায় বাহাছুরী 
লইবার জন্য এই ছিন্ন মুণ্ড নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। নবাব সে গ্রকাণ্ড 
মুণ্ড দেখিয়। শিহরিয়। উঠিয়াছিলেন এবং তেমন মহাবারকে সশরীরে কারারদ্ধ 
করিবার চেষ্টা না কারয়। গুপ্তভাবে কেন নিহত কর! হইল, এইরূপ অনুযোগ 
করিয়াছিলেন।1+ নবাব সদন্নানে সে বীরমুও মহম্মদপুরে ফেরত পাঠাইয়া 
ছিলেন। এদিকে পুর্কেই বীরের কবন্ধ দেহের সকার করিয়া তাহার অস্থিখও 
সমূহ সমাধিতলে রক্ষা কর! হইয়াছিল, ছিন্ন মুণ্ডও সেই স্থানে সমাহিত হয়। 
সীতারাম নিশ্মিতি এক উচ্চ ইষ্টক স্তম্ভ এ সমাধিস্থান বিজ্ঞাপিত করিত। 
মহন্মদপুরের বাজার হইতে উত্তরদিকে যাইয়। কাষ্টঘর পাড়! হইতে যে" রাস্তা 
পুর্বমুখে ভূষণার [দকে গিয়াছে, উহ্বারই পার্থে মেনাহাতীর সমাধস্তত্ত ছিল। 





* মেনাহাতীর গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কিন্বদস্তী আছে। ঘাতকরা দোএমঞ্চের 
চন্্রাতপ কাটিগা দিয়া তন্থারা তাহাকে চা(পয়া ধরিয়া! পরে অস্ত্রাধাতে তাহাকে হত্যা করে। 
কঠিন আঘাতেও নাকি ঠাহার মৃত্যু হয় না; তাহার দক্ষিণ বাহুতে মৃত্যু নিবারক কৰচ ছিল। 
অবশেষে খন অস্ত্রাধাতে বা শুলাঘাতে অনর্গল রভ্তআব হতে থাকে, তখন বীর পুরুষ তাহার 
কব খুিয়। ফেলিগ্া মৃত্যুর সন্ধান বলিয়। দেন। বহুবাবুর গ্রন্থ, ১৭৮৯ পৃঃ, অক্ষর 
বাবুর “নীতারাম” ৭৫ পৃঃ 
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৫৯৪ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


৩৯1৪০ বৎসর পুব্রেও উহা সিক্তনেত্র দর্শকের মনে কত পুরাতন কাহিনী 
জাগাইয়! দিত। এখন সে স্তন্তের চিহ্ন মাত্রও নাই।* কতবার বলিয়াছি 
আমর! বড় ইতিহাস-বিমুখ আত্মবিস্বত জাতি | নতুবা রামরূপের মত মহাবীরের 
স্থৃতি চিহ্নটি পর্যাস্ত বিলুপ্ত হইত না। আমাদের দেশের কত ধনীর কত অর্থ 
অপকর্থের ধবজারোপণে ব্যয়িত হয়; এই প্রকৃত বীরের জন্ত একটি ন্মারকলিপি 
প্রতিষ্ঠ। করিবার মত প্রাণ কি কাহারও নাই ? 

. ভূষ্ণায় থাকিয়া! সীতারাম যখন রামরূপের হত্যার খবর পাইলেন, তখন 
তাহার মন্তকে যেন বজাঘাত হইল। ভ্রাত৷ লক্ষণের মত তিণি অকলঙ্ক-চরিত্র 
রামরূপের প্রতি ন্নেহশীল ছিলেন, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস করিতেন। 
সেনাপতির আকম্মিক মৃত্যুতে সীতারামের দক্ষিণ হস্ত ভাঁঙগয়। গেল, রাজ্যরক্ষার 
আশ। উড়িয়া গেল, তিনি অত্যন্ত বিপন্ন ও কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়। পড়িলেন। 
ভূষণা ও মহম্মদপুর এই উভয় ছুর্গ রক্ষ/ করিবার কল্পনা তাহাকে ত্যাগ করিতে 
হইল। কোন প্রকারে ভূষণা-ছূর্গে অল্পপরিমাণ সৈন্ত জনৈক সেনানার হস্তে 
রাখিয়া, নিতান্ত বিপদে তাহাদের আত্মরক্ষার পরামর্শ দিয়, তান তথাকার 
অবশিষ্ট সৈন্তসামন্তদিগকে রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়। মহম্মদপুর যাইবার পথ 
বলিয়। দিলেন। নিজেও পরে ছস্মবেশে অতিকষ্টে মধুমতী নদী পার হইয়া 
রাজধানীতে আসিয়া পৌছিলেন। সে দেশের সমস্ত পথঘাট তাহার 
নধদর্পণে ছিল। 


* আমি যখন প্রথম বার (১৯৯৩ ধ3) মহগদপুর দর্শন করিতে যাই, তখনও বানজাবের 
উত্তরে কেয়েপটাতে ২। ৩ ঘর ক্ষা্য়ের বসতি ছিল। চৌহান বংণীয় বৃদ্ধ কমলাকাস্ত রায়ের 
বয়দ তথন ৮৪ বদর; তিনি আমাকে লইয়া গিয়। তাহার বাটার অনতিদুরে পুরববতন 
উদবগঞ্জের বাজারে কালীগঞ্গার খাতের উত্তরকুলে মেনাহীতীর সমাধি স্থান ও তাহার ইষ্টক 
চিহ্ন দেখাইয়া দেন। সমাধি স্থানের তন ইষ্টধন্ত,প অংনক কাল ছিল। ওয়েষ্টগ্য।গ সাহেব 
তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। উহা পরে ভাঙ্গিয়। পড়ে এবং ঞোকাল বোর্ডের রাস্তা 
নির্ধাণ করিবার সময় রাস্তাটি প্রায় উহার উপর দিয়া চলিয়া ঘায়। কমলাকান্ত ভীহাঃ 
যৌবনকালে এ ভগ্ন লমাধি হইতে যে হট আয়! নিঞ্জ বাটাতে বাহিরের প্রাচীরের কতকাংশ 
গাখিয্বাছিরেন, তাঁহী আমাদিগকে দেপাইয়া (দয়াছিলেন। জ্বতি অল্প সময়ের মধ্যে আক্রমণের 
আশঙ্ক। লইয়। মীতারামের লোকে তাড়াতড় কিয়! এই সমাধি সন্ত গাখিয়াছিল.বলিয়। উহ 
্ীরঘস্থারী হয় নাই। ও 


মোঁগল-সংঘর্ষ ৫৯৫ 


সীতারাম যখন মহম্মদপুবে আসিলেন, তখন চারিদিকে দয়ারামের ফৌজ তর্জা 
করিতেছিল, ফৌজদারী সৈন্যদল তূষণার জঙ্গলভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদপুরের 
দিকে ধাবিত হইতেছিল। রামরূপের জন্য চক্ষুজল ফেলিতে ফেলিতে, তাহার 
সৎকার ও সমাধির জন্য রাজোচিত হুকুম দিয়া, বীরাগ্রগণ্য সীতারাম ছুর্গমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। রাজাগমনে পরীর লোক আশ্বস্ত হটল। তখনও রাজধানীর 
উপর আক্রমণ হয় নাই। রামরূপের সহকারী সেনানীরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া 
চর্গরক্ষার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন করিতেছিলেন ! সীতারাম বুঝিলেন, জয়ের 
আর আঁশা নাই, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা । শেষ পর্যন্ত বীরের মত আত্ম 
নশ্মান রগ্গা করিতে হইবে। কন্েহি মানুষের অধিকার, ফলে নহে। মোগলের 
কবল হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্য তাহার ক্ষুত্রশক্তি লঈয়। যাহ! সাধ্য, তিনি তা্গ 
কবিয়াছেন। পাশ্ববর্তী কাপুরুষ জমিদারদিগের ভরসায় ছিলেন বলিয়া তাহার 
কল চেষ্টা বিফল হইতে চলিল। এখনকি তিনি সেই কাপুরুষতার সাগরে 
ভায়া সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন, মোগ্রলের পায়ে শ্িরঃ নোয়াঈয়া 
সার রাগী বজায় কাঁখিবেন? না, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়! বীরপদবীর অনুসরণ 
করিবেন? ইহাই এখন একমাত্র প্রশ্ন । সকল প্রশ্ত্রের সমাধান হইলেও, 
রামরূপের নৃশংস হতার প্রশ্নের সমাধান হয় না। রামরূপের প্রাণ যে পথে 
গিয়াছে, ততদ্ডিনন লীতারামের অন্য পন্থা নাই। মন্ধ অবপ্রস্তাবী; সে যুদ্ধে 
নিস্তার নাই, তাহাও নিশ্চিত সুতরাং ছুর্গমধাস্থ আত্মীয় স্বজন, স্ত্রীপুরুষ, 
বালকবালিকা যাহাদের প্রাণে ভয় উপস্থি ত হইয়াছিল, পলায়ন করিয়া যাওয়ার 
ইচ্ছা বা কোন শ্ববিধা যাহাদের ছিল, তাহাদিগকে অবিলম্বে রাত্রিষোগে সাধামত 
যান-বাহন ও রক্ষিসহ ছুর্গের গুপ্রদ্ধার দিয়া বাহিরে পাঠান হইল। কে কে 
গিয়াছিল বা কে কে ছিল, হিসাব দিবার উপায় নাই। তবে তাহার কতক 
স্ীপুত্র ও নিকট আত্বীযবেরা যে নৌকাযোগে কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পরে দিতেছি। রাজমহিষীদিগের মধ্যে কে 
শেষ পর্যাস্ত ছুর্ণ পুরীতে ছিলেন, জান! ধায় নাই। তবে প্রবাদ এই, একজন 
ছিলেন, এবং তিনি শেষ চেষ্টায় সীতারামকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। : , 

মধুমতীর কূলে কামান পাতিয়৷ শত্রুর পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কবা 
হইয়াছিল, কিন্তু তাাতে কুলায় না । সীতারামের ধৃদ্ধায়োজনের একটা প্র ধান 


৫৯১ যাশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অতাব ছিল, সাহার কোন রণত্তরী ছিল না। দ্রতগমনের জন্য “বলিয়া” বা সিপ্‌ 
এবং ভারবহনের জগ্ত পলওয়ার বা পান্সী ছিল, কিন্ত যুদ্ধের জন্য কামানযুক্ত 
উপযুক্ত কোশ! ব অন্যবিধ রণতরী ছিল ন!। স্তুতরাং শক্রকে জলপথে মহম্মদপুরে 
পৌঁছিবার পূর্বে বা মধুমতী পার হইবার সগয়ে কোন বাঁধা দিবার সুব্যবস্থা হয় 
নাই। দয়ারামের মৈন্য একটু উত্তরদিক দিয়! এবং বক্পআলির ফৌজ অনেকদূর 
দক্ষিণে গিয়া নদীপার হইল। নবাবের পরওয়ানা অনুসারে জমিদারের নৌকা 
দিয়া সাহীধা করিয়াছিলেন । সকল সৈন্ট পূর্ব ও দক্ষিণ দিক হইতে এক সময়ে 
মহম্মদপুর আক্রমণ করিল ; কয়দিন ধরিয়া কিভাবে যৃদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার কোন 
চাক্ষুষ সাক্ষী নাউ । সুতরাঁ* আমি সে যুদ্ধের কোঁন বিবরণ দিতে পারিতেছি না । 
পাঠককে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে; কারপনিক বর্ণনার জন্ত 
ধ্ীতিহাসিকের আবগ্তক নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের বীরজীবনের শেষ 
নাট্টাভিনয়ের অতীব সুন্দর চিত্র দিয়া গরিয়াছেন। উহার মধ্যে ভাঁবিবার 
কথা আছে। 

মহম্মাদপুরের ছুর্গের বাহিরে যে সকল অর্ধিবাসী বা ব্যবসায়ী ছিল, সকলেই 
পলায়ন করিয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিল ; মোগল সৈন্য তাহাদের ঘরবাড়ী শৃন্যপুরী 
অগ্রিমুখে দিতে দিতে দুর্ন্বারে উপনীত হইল। রামসাগরের কূল হইতে দুর্গের 
পূর্ব্বতোরণ পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। সীতারামের গুলি বারুদের বিশেষ 
আয়োজন থাকিলেও মোগলেরা কামানগুলি একে একে জিতিয়! লইল, সেনানীবুন্দ 
একে একে ষুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইল। তখন সীতারাম স্বব্লাবশিষ্ট সৈন্যদল 
লইয়া দুর্বার উন্মোচন পূর্বক বাহির হন এবং কতকক্ষণ পর্য্যন্ত ছুর্র্যভাবে যুদ্ধ 
করিবার পর আহত হইয়া ধৃত হন। প্রচলিত প্রবাদ হইতে জানা যার, রাণী 
দিগের মধ্যে একজন শেষ পর্য্যন্ত দুর্গমধ্য ছিলেন। নীতারাম ধৃত হইবার পর 
যখন মোগল সৈন্য বিজয় হুনদু্তি বাজাইয়া সাগর তরঙ্গের মত ছুূর্গমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, লুঠপাট করিতে লাগিল, তখন নাকি দয়ারাম রায় উহাদিগকে দেবমন্দিরও 
অন্দর মহলের দিকে যাইতে দেন নাই। তবে তিনি নিজে কৃষ্ণজী বিগ্রহের 
অপূর্ব ুসতিদেখিয়া লোভ সম্বরণ করির্তে পারিলেন না। লুষ্ঠনের কোন অংশ 
ভাগ্গীই তিনি হন নাই, ইহা সতা কথা; একমাত্র সুন্দর কৃষ্ণজী বিগ্রহটি তিনি 
বন্তরত্যন্তরে করিয়া লইস প্রস্থান করেন। এখনও দিঘাপাতিয়! রাজবাটীতে এই 


সীতারামের পরিণাম ৫৯৭ 


সুদূর বিগ্রহের সেবা চলিতেছে । “ীতিহাসিক ঘটনার স্মারক চিহ্ন কিছুই 
বর্তমান নাই, কেবল কৃঝ্জীর পাদপন্নে ক্ষোদিত আছে__দয়ারাম বাহাদুর |” * 
মুঘলমান এতিহাসিকদিগের গল্প নকল করিয়া ষ্টয়ার্ট সাহেব সীতারামের 
শেষফল অতি সংক্ষেপে লিধিয়াছেন। তিনি বলেন, বন্াআলি সীতারামকে 
সপরিবারে ও অগ্ুচরবর্গ সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়! মুর্শিদাবাদে চালান দিলেন। 
সেখানে সীতারাম ও দঙ্াগণকে জীবস্ত অবস্থায় শুলবিদ্ধ করিয়া মারা হইল এবং 
তাহার স্ত্রীপুক্রদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়! ফেলা হইল। 1+ রিয়াজে আছে, 
নবাব গোচর্মে সীতারামের মুখ বাধিরা তীহাঁকে মুর্শিদাবাদের পূর্বাঁধশে ঢাকায় 
যাইবার রাস্তার পার্থ শূলে চ়াইর়া দেন এবং স্টাহার পরিবারবর্কে যাবজ্জীবন 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন। :: “ভারিথ-বাঙ্গালায়” আর একটু আছে, “নবাব 
সীতারামকে শূলে চড়াঈবার পর দেই মৃতদেহ নিকটস্থ বৃক্ষে লুকান হইল এবং 
অপরাধীর রক্ত ভূমিতে না পড়ে, এজন্ নিয়ে একটি পাত্র স্থাগিত হইল। 
সীতারামের পরিবার বর্সকে যাবজ্জীবন মহন্মদাবাদে কারারুদ্ধ করা হইল।” 8 
এই তিন খানি পুস্তকই ঘটনার অনযন ৫০1৬" বৎসর পরে লিখিত। গ তম্মধো 
তারিখ-বাঙ্গালা সর্বাগ্রে, রিয়াজ তংপরে এবং ষটয়ার্টের পুস্তক সর্বশেষে সঙ্কলিত 
হর। অজ্ঞা তনাম! লেখক গন শুনিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন, অন্য ছুইজন 
কিছু মতিরঞ্ন করিয়া তাহা নকল করিয়াছেন। তিন জনেরই সার কথা এই 
যে নবাবের মাদেশে সীতারামের প্রাণদগু হয় এবং তাহার পরিবারবর্গ যাবজ্জীবন 
কারাযন্্রণা ভোগ করেন। “তারিগবাঙ্গালায়* স্পঈ্তঃ মাছে, উনারা মামুদাবাদেই 
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ছিলেন, বিরাঙ্গ তাহাদিগকে মুর্শিদাবাদে রাখিয়াছের, ঈ.য়ার্ট গোলমাল ঢুকাটবার 
জন্থ তাহাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছেন: ওয়েটলাও্ড সাহেব ই়ার্টের 
এউক্তি বিশ্বাস করেন নাই । নবাব মুর্শিদকুলি জমিদারদিগের প্রতি কঠোর 
হইলেও সাধাবণতঃ তাহাদিগকে শুলদণ্ড দিতেন বলিয়। শুনা যায় নাই। সম্ভবতঃ 
বাদশাহ-দববারে নবাব সুবিধামত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া যে বিবরণ দাখিল 
করেন, উহারই উক্তি হইতে সীতাবামের পরিণাম নির্ণীত হইয়াছে । + 

দয়ারাম রায়ই সীতারামকে বন্দী করিয়া নিজের সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ভিনি 
মুর্শিদাবাদে পৌছিবার পূর্বে নিজবাটী ঘুরিরা 'আসিরাছিলেন। কৃষ্ণজী বিগ্রহ 
লয় দিঘাঁপাতিয়ায় যাগবার পথে তিনি বন্দী শীতারামকে নাটোর রাজবাটার 
কারাগারে রাখিয়া যান। কোন্‌ কক্ষে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হয়, তাহা এখনও 
লোকে দেখাইয়! দিয়া থাকে এবং জনরব এতদুরই রটিয়াছিল যে, সীতারাম সেই 
কারাগারে মৃতামুধে পতিত হন। প্রকৃত কথা তাহা নহে; মুর্শিদাবাদে 
সীতাবামের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ 'আছে। দয়ারাম শীঘ্ঘই তাকে 
মুর্শিদাবাদে হাজির করিয়া দিয়াছিলেন। দয়ারাম যে সীন্ভারামের পরিবার 
বর্গ্কে বন্দী করিয়া আনেন নাই, উহ! সা কথ! ; তাহা হলে উহারাও নাটোরে 
আপিতেন এবং রাজনাহীর জনশ্রুতি উহ্বাব সাক্ষা দিত। রুষ্ণভক্ত দয়ারাম 
হিন্দুব স্বী পরিবারের প্রতি কোন অত্যাচার করিতে পারেন না। শেষ মুহূর্তে 
সীতারামের বন্দী হওয়ার পূর্বে পবিবারবর্গ সকলে পলীয়ন করিতে পারিয়াছিলেন, 
ইহা সম্ভবপর । দয়ারাম মাত্র বীরবর সীতাঁরামকে বন্দী করিয়। নবাব দরবারে 
পৌছাইয়। দিয়াছিলেন এবং স্বায় অসাধারণ বীরত্বের জন্য “রায় রায়ান”' উপাধি 
এবং রঘুনন্দনের কৃপায় কতকগুলি জমিদারী লাভ করেন। 1 

সীতারাম নাটোর হইতে মুশিদাবাদে নীত হইবার পর কয়েক মাস কাল 





৬. 06 £0%0100%7016 ও 08100001777607656008007 01811 016 010ামর- 
1০৪১ 0০ 0 চু01)6001) 0140100505০ 0970906 00075 0051 50818166007 
516৮ 96এথা 05434112455 তি 075 100051078, ন৫যা00072 55015 09৮০, ১01 
7985 21076. 0081) 078 09715190676 0730 10086 720110আ]2ত বিরগ৪ট 010108717 
105106থ ০07. হ৫যা1700থান ৮0770 1৭৫ নি1]2 )] নাও 16 07677150657, ভ9501757 


0১. 38], 
1 গঠিত দিনা ০629199171৮) 021 ০৮. ০1. [৮1 (1870) চ. 38. 


সীতারামের পরিণাম ৫৯৯ 


সেখানে কারাগারে ছিলেন। * মুশিধাবাদেই তীহার মৃত্য হয়। সেনৃতযু 
কি ভাবে হইয়াছিল, তৎসম্ঘন্ধে অনেক মতামত আছে, তন্মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য 
মনে করি। (১) নবাব কর্তৃক সীতারামের মৃত্যুদণ্ড হয়; $২) কারাগারে 
বিষপান কারয়া নীতারাম আত্মধাতী হন। (5) ষবাবু লিখিয়! গিয়াছেন “কোন 
শালবিক্রেতাদিগের সহ্তি যুদ্ধ করিয়া! গঙ্গাতীরে মৃত্যুর কথাই দাতারামের গুরু- 
কুল পঞ্জিকায় লিখিত আছে।”1 কিন্বদস্ত। হইলেও তিনি ইহা “বিশ্বীস যোগ” 
বলিয়! মনে করিয়াছেন। আমি গুরুকুলপন্তী দোঁখ নাহ এবং এক্ষণে উহা 
খুজিয়। ঝাহর কারতেও পারিলাম না । ৩বে উহাও গল্প শুনিয়া! লেখা, তাহ! 
যছুবাবু নিজেই স্বাকার করিতেছেন; নে গল্পও কেমন অগ্ধাভাবিক বলি বোধ 
হয়, সুতরাং এ মতের উপর আমাদের কোন আস্থা নাই। দেশীয় প্রবাদানুসারে 
অক্ষয় বাবু প্রভৃতি দ্বিতীর মঙের পারপোবক। কিন্ত কষ্পেকার্ট কারণে উহার 
সত।তায় সন্দেহ হয় ;-( ১) বিবাঙ্ধুরার চাখয়। সাতাণামের মৃত্যু হইলে, পথিমথ্যে 
সে মৃত্যু হইতে পারত, মুর্শিদাবাদে আ(সিব। মাও তাহার মৃত্যুদণ্ডের গুজব 
সর্ধত্র ব্যাপ্ত হইরাছল, মৃত্যুর উপর তাহার হাতে থাঁকলে, তিনি দীর্ঘকাল 
কারাধন্ত্ণা ভোগ কাণতেন না। (২) ধাম্মিক হিন্দু নৃপাত আত্মহত্যারূপ 
পাপকার্ধয হচ্ছ। পূর্বক করিরা/ছলেন বাঁণিয়া মনে হয় না। (৩) শ্মার্ত ভট্টাচার্য্য 
রঘুনন্দনের মতে গান্সবাতীর শ্রাদ্ধ নাই) কিন্তু মুরশিদাবাদে গঙ্গাতীরে যথা বিধি 
তাহার শ্রাদ্ধ হইয়াছিণ তাহার প্রমাণ আছে।$ সুতরাং তাহার মৃত্যুদণ্ড বা 











* সম্ভবত ১১২ সালের মাঘ ফাল্তুন মাসে (১৭১৪, ফেব্রুয়ারী) সীতারাম বন্দী হন । 
মার্চ ম।সের প্রথমে তাহার পরিবারবগ কলিকাতায় ধরা পড়িয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন, 
সেকথা পরে ঝলব। ১১২১ সালের আ্ছন মাসে মুশিদাবাদে সাতারামের মৃত্যু হয়। 
হাহা হইলে ১৭১৪, ফেব্রুয়াদী হইতে অক্টোবর পবান্ত কয়েক মান ভিনি কারারুত্ধ ছিলেন, 
ধরিতে পারি। 

+ নীতারাম ( থহুনাথ ভটাচাযা) ৫৭ সং, ১৯১ পৃঃ 

£ সাতারামের শ্রান্ধেপলক্ষে তাহার পিতৃগুক্ বংশীয় গ্ররাম বাচল্পতিকে ভূমিদানের 
ননন্দ এই $-_-*পরমারাধ/তম ই্রযুকত গুরান বাচন্পাঁড ঠাকুর প্রচরণেযু-পরগণে নল্দীর জয় 
রামপুর ও আঠার বকা মে আমার জমিদার তাহ।তে ৮পিতা মহাশয় মুক$হ্দাবাদে »গঙ্গা 
প্রান্ত হন। তৎগ্রান্ধে এ জ্রুহ গ্রামের মে; প্রভুরামের মুদ্বাফতের ॥* আট আনা ১২ 


৬৪০ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্বাভাতিক মৃতু হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত। মৃত্যুদণ্ড হইয়| থাকিলে, তাহার যে 
শ্লদও হয় নাই ইহ! ধারয়া লওয়া বায়, সম্ভবতঃ মুর্শিদকুলি খাঁ, সে নিষ্টুরতা দেখান 
নাই। তবে গুপ্তহত্যা হওয়া! বিচিত্র নহে; সে যুগে ঘাতকের অভাব হইত না, 
গুরুকুলপঞ্জিকায় শালবিক্রেতার গল্প উহারই ইঙ্গিত করে। আবার অন্তপক্ষে 
স্থথবিলাসী সীতারামের গ্ুক্ষে বর্ষাকালে অস্বাস্থাকর কারাগৃহে রোগাক্রান্ত হইয়া 
মৃত্যু হওয়াও অন্থ।ভাবিক নহে। যেভাবেই মৃত্যু হউক গঙ্গাতীরে তাহার 
শবদাহ ও রীতিমত শ্রাদ্ধক্রিরা সম্পন্ন হইয়াছিল । এ শ্রাদ্ধোপলক্ষে সীতারামের পুন্র 
গুরুদেবকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ পাওয়া গিয়াছে। * 
উহা হইতে জান| যায়, সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীতীরামের গুরুপৌন্র আনন্দ 
ও গৌর$রণ গোস্বামীকে এবং সীতারামেব পিতগুরুবংশীয় শ্রীরাম বাচম্গতিকে 
১১২১ সালের কাণ্তিকমাসে (১৭১৪, নভেম্বর ) শ্রাদ্ধজন্ত ভূমিদান করিয়াছিলেন । 
ন্থতরাং ১১২১ । আঙ্বনে (১৭১৪, অক্টিবর ) বা ভাহার কিছু পুর্বে সীতারাম 
রায়ের মৃত্যু হইয়াছিল, বলিতে পারি । 





বিঘা ই্রখীচরণে উতৎ্দগীকৃঠ হইল। দন ভুম্যধিকাপীকে আশীর্বাদ করিয়া পুরুষানুক্রমে 
তোগ করিতে রহুন। ১.১২ নাল, ২৩শে কাত্তিক।” যছুবাবুর গ্রস্থ, ২৪৪ পৃঃ। শ্রাদ্ধস্থলে 
ভূমির পরিমাণ মাত্র উল্লিখিত হইয়াছিল, পরে বাটা আসিয়া উহার স্থান নির্দেশ করিয়া সনন্দ 
দিতে বিলম্ব হয়। নীতারাম আত্মঘাতী হইলে “৬গঙ্গ। প্রাপ্ত” হন, সনন্দে একথা থাকিত ন|। 
আত্মঘ।তীর অস্তো্টি ক্রিয়। নাই । বাচম্পাতকে ভু.মদানের যে অন্য সনন্দ আছে, তাহার 
তারিখ ১১২১, ২৬শে কাত্তিক। 


* গুরুদেবকে তূমিদানের সনন্দ এই £--"আনন্দচন্ত্র গোস্বামী শ্রীচণেযু প্রণামা আগে 
মুকঃসদাঁবাদ মোকামে ৮1পতামহাপয়ের শ্রাদ্ধে উতদর্গ ভূমদানে পং নলদীর কানুটায়া গরমে 
।* চারি পাখী ঘুলিয়। গ্রামে 1%* পাখী বিনোদপুর গ্রামে (* পাখী ও নারায়ণপুর গ্রামে।/* 
গাথী ভূমি দান কারলাম। »পিতাঠাকুরের ধর্গাথে পুত্র গোক্রাদক্রমে তূমিদান জমিতে দখল 
করিতে থাকুন ইতি ১১২১ তাঁরিপ ₹২শে কাত্তিক।” আননচন্ত্রের ভ্রাতা গৌরচরণকেও 
একই তারিখে উত্ত একই স্থানে সমপরিমাণ অর্থাৎ মোট ১1/ পঁিশ পাখা জমি দান করা 
ইইয়াছিল। এই সকল ননণ্দে “ভ্ীদহি, বলরামদাস” এহকপে মুন্সার স্বাক্ষর আছে। মোহর 
ও মুন্দীর থাক্ষরেই কারষ। হইত। শ্রান্ধকালে গুরুতর তৃদবরের প্রতেককে ২৫ গাখী জমি দান 
করা হয়, পরে রদ্ধান্তে বাটা আলিয়া সনন্দ লিখিয়া দেওয়া! হয়। হতরাং মৃডার সময় আশ্বিন 
মাসে না হইর়। উহার (কছু দিন পুধ্বেও হইতে পারে। যছুববু শ্রান্ধের সনন্দগুলি প্রকাশিত 
করিয়! সকলের ধন্তবাদ ভাজন হইয়। গিয়াছেন। শু দুঃখের বিষয় কোথায় কোন্‌ থানি 
ছ্ষি ভাবে গাইছেন তাং! উল্লেখ করেন নাই। 


সীতারামের পরিণাম ৬০৯ 


বঙ্গে হিন্দু রাজন্তের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা] লাভের শেষ চেষ্টা সীতারাম দ্বার] 
হইয়াছিল। পরবর্তী দ্বিশত বর্ষ মধ্যে সে চেষ্টা আর নাই। জীবনের প্রথম 
হইতে সীতারামের সে উদ্দেশ্ত ছিল কি না, জানা যায় না। তবে জমিদারী ও 
শত্তিবৃদ্ধির সঙ্গে স্বাধীনতার কল্পনা যে জাগিয়াছিল, তাহাতে সনেহ নাই। 
মীতারাম জাগিতে পারেন, কিন্তু দেশ জাগে নাই । ঝুকে তাহার বশীভূত হইত 
স্বার্থের খাতিরে ব! দস্থয-ছূর্ব্‌ তের অত্যাচার হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, দেশের 
জন্য নে। শতবর্ষ পূর্বের প্রতাপাদিত্যের সময়ে দেশ যতটুকু সাড়া দিয়াছিল, 
সীতারামের সময়ে তাহাও দেয় নাই । শতবর্ষবাপী মোগল-শাসনের কঠোর 
নিঙ্পেষণে দেশের স্পন্মনের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। সীতারাম একক দীড়াইয়া 
ছিলেন, নিজের বৈদ্যুতিক শক্তিতে লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র ; স্ুতরাং 
নবাবের একবারের চেষ্টায় তাহার পতন হইল, পতনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি নিভিয়া 
গেল, প্রতিবেশিগণ সুযুপ্রির ক্রোড়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল; সে অবসাদ এত 
বিঘোর যে, অদ্ধশতাব্দীর মধ্যে যখন বঙ্গের শাসনদও জাতাস্তরে হস্তাস্তরিত হইল, 
তখন দেশ মধ্যে পূর্বরশীসনের বিশেষ বাতায় হইল না। 

সীতারাম নাই। তাহার বংশ একপ্রকার নির্বংশ হইয়াছে। কীন্তি-চিহুও 
বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। গন্প-রসিকের মস্তিষ্কের ফলে তাঁহার ইতিহাসের উপর 
“রিচা কথা” স্তূপীক্কত হইতেছে। কতক অস্তছিত করিবাব চেষ্টা হইতেছে 
মান্র। তবে সকল কথার অস্তরাল হইতে সীতারামের একটি চরিত্র-চিত্র দেখ! 
যায়; তিনি ধর্মপ্রাণ, স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দু নৃপতি ; তিনি শাসকের সহান্ত বদন 
বা মোগলের খেলাতের লোভে আত্মগোপন করেন নাই ; নবাব বা ফৌজদারের 
ব্দৃষ্টি বা রণসঙ্জা তাহাকে দমিত বা নমিত করিতে পারে নাই ; তিনি দেশের 
জন্ত শেষ পর্যযত্ত বীর-ধর্শোর জলস্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া! নিজে যশক্ষী হইয়া নিজের 
দেশ যশৌহরকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তীহীর জলদান পুণা ও ধর্মানুষ্ঠানের 
কীন্তিকাহিনী চিরদিন তাহাকে অমর করিয়া রাধিবে। 





খ্৬ 


৬*২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
পল্িশি্ 
(গ) লীতারামের বংশ, রাজ্য ও কীন্তির পরিণাম 


সীতারামের পরিবারবর্গ_--সীতারাম খন ধৃত হন, তখন তাহার জোষ্ঠ 
পুত্র গ্তামুন্দর ঠ্ঠামগঞ্জের বাটীতে * এবং দ্বিতীয় পুত্র স্ুরনারায়ণ কূর্যযকুণ্ডে 
ছিলেন। তাহারা মহচ্মদপুরে আসিবার অধিকার পান নাই। সীতারামকে 
বন্দী করিয়া দয়ারাম রায় প্রস্থান করিলে, বক্সআলি থা ভূষণায় গিয়া ফৌজদারের 
কার্য করিতে থাকেন। মোগল সৈনেরা মহম্মদপুর লুট করিয়া লইয়াছিল। 
যুদ্ধের পুর্বে অধিবাঁসিগণ নানাস্থানে পলায়ন করিয়াছিল। বক্স আলি যুদধান্তে 
প্রজাদিগের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। তিনি সকল প্রজাকেই 
্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিবার জন্ত পরওয়ানা জারি করিয়া দেন। 
সকলেই মনে করিতেছিল, হয়ত সীতারাম পুনরায় স্বরাজ্য ফেরত পাইবেন, 
এজন্ত আশীর আশ্বীসে অনেকদিন কাটাইল। সীতারামের ভ্রাতা লক্মীনারায়ণও 
হরিহরনগর হইতে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিয়৷ কিছুদিন গুপ্তভাবে ছিলেন, 
পরে বক্পআলির অভয়বাণী পাইয়া গৃহে ফিরিলেন। শ্ঠামগঞ্জ বা হুর্ধযকুণ্ডের 
বাটার উপর তখন কোন অত্যাচার হয় নাই। কেবল মাত্র একদল মোগল সৈন্ত 
মহস্পুর ূর্গের শ্মপান-পুরীর প্রহরী হইয়া থাকিল। 





* এইটস্থান মহল্মদপুরের উত্তর পশ্চিমে দেড় ক্রৌশ দুরে অবস্থিত। এখনও পরিধা, 
বিস্তীর্ণ রাজবাটির ভগ্গাবশেষ ও দুইটা দীঘি আছে। লোকে বলে ১১টা চক সিল, ভগ্ন শ্ত.গ 
যেব্ধগ ছড়ায় রহিন্নান্থে, তাহাতে উহা অসন্ভব বোধ হয় না। শ্যাম নুষ্দরের তিন স্ত্রী এবং 
উহীদের স্নানার্থ গার্খবত্তী দিগ.নগরে তিনটি বড় পুক্ষরিণী ছিল। কোন রাণী নাকি ধান্তের চাঁষ 
আবাদ দেখিতে চাহিয়। ছিলেন, এজন অনারের মধ্যে যে স্থানে ধাল্চচাধের ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল, তাঁহাকে এখনও “বিল বাড়ী” বলে। নল্দী পরগণার মধ্যবর্তী শ্তামগঞ্জ নাটোরের 
অধিকারে আসে, পরে সে রাজের পতন হইলে এ পরগণ! পাইকগাড়ার রাজগণের হস্তগত 
হুয়। ভাহাদের নিকট হইতে নীলকর টমাস ত্রে সাথের (07785 3:85 ) পত্নী লইয়া 
নীলের কারবার করেন। গ্ঠামগঞ্জে এখনও কুঠির ভগ্ন চিহ্ন আছে। নীল বিদ্রোহের পর 
ত্রে নাহেব এই স্থান হীইকোর্টের উকীল প্যালিমোহন গুহের মাত! হরছুর্গা। দাসীকে দরপত্তনী 
দেন এবং তিনি উহা ধুলবুড়ীর ইন্মৃভূষণ বন মহাশয়কে সেপত্তনী দেন নত অঙ্সমূল্যে 
সমস্ত সম্পত্তি স্থানীঞ্জ সাহাদিগের মিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 


মীতারামের পরিণাম ৬৩ 


দীতারামের প্রথম! পদ্ঠীর কোন খবর নাই ; ব্কিমবাবুর শ্রীর মত তিনি 
নিরুদ্দেশ হইতেও পারেন। তাহার দ্বিতীয়া পত্ঠী রাঁণী কমলা অতান্ত অনুরক্তা 
এবং প্র্কত রাজমহিষী ছিলেন ; তিনি শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত স্বামীর পার্শ্ব পরিত্যাগ 
করেন নাই। সর্বশেষে তিনি দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, এবং প্রবাদ 
আছে, তিনি জলে ডুবি! আত্মঘাতিনী হন। তাহার সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু 
বলিতে পারা যায় না। আমর! পূর্বে বলিয়াছি, ৫৯৫পৃ, শেষযুদধর পূর্বের একদিন 
রাত্রিযোগে সীতারামের পরিবার বর্গের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিয়া নৌকা- 
যোগে দুরবর্তী স্থানে প্রস্থান করেন। তাহাদের সঙ্গে কিছু ধনদৌলত ছিল। 
উহার যে কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানির প্রাচীন দপ্তর হইতে জান! যায়, মুর্শিদকুলি খা কোন সুত্রে 
এই পলায়নের খবর পান। তাহার আদেশে হুগলীর ফৌজদার মীর নাসির 
কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানির প্রেসিডেন্টের নিকট সংবাদ দেন, যে সীতারাম 
রায়ের পরিবার বর্গ ৩০লক্ষ টাকার সম্পদ লইয়! কলিকাতায় গুপ্তবাস করিতেছে; 
কোম্পানির লোকেরা যেন অতি সত্বর উহাদ্িগকে খুঁজিয়! বাহির করিয়৷ হুগলীতে 
প্রেরণ করেন। * এ সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয় নাই, তবে মৃত্যুদপ্তাজ্ত। 
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17 0,266. "কলিকাতা সেকালের ও একালের,” ৪২২-২৩ পৃঃ। সীতারামেক্ মৃত্যু থে 
১৭১৪ অন্ধের সেপ্টেম্বর বা অকৌবর মাসে হইয়াছিল, তাহাসনন্দ হইতে আমরা পূর্বে 
দেখাইরাছি। সীতারামের মৃত্যুর পরবর্তী মার্চ মাদে এই ঘটনা হইলে, উহ! ১৭১৫ 
বে পড়ে, কিন্তু কোম্পানির দপ্তরে ১৭১৩-১৪ অন্যের বিবরণী মধ্যে এই ঘটনার 
উদ্লেখ আছে। হুৃতরাং সীতারামের মৃত্ঠুর পুর্ব পরিবারবর্গ ধৃত হয়। মুর্শিদাবাদের 
ইতিহাস, ৩০৭পৃঃ 


৬১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহা্ 


হইরাছিল বলিয়! তাহার মৃত্যু রটন! করা হয়, ইংরাজ কোম্পানি জাফর খাঁকে 
বড় ভয় করিতেন, কারণ তিনি উহাদের প্রতি বড় বিরক্ত ছিলেন, স্থযোগ পাইব! 
মাত্র বাণিজ্য ব্যবসার সুত্রে উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেন। সুতরাং মীর 
নাসিরের আদেশ প্রতিপালন না করিলে, নবাব যে কোম্পানির উপর উৎপীভুন 
করিবার নৃতন ছল খুজিয়৷ পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই | এজন্য কোম্পানিব 
লোকের! সীতারামের পরিবাঁরবর্গকে ধাঁরয়া দিবার ভন্ত একশত টাকা পুরস্কার 
ঘোষণা! করিলেন এবং সকলে মিলিয়া উহাদিগকে থুজিয়৷ বাহির করিবার জঙ্ট 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চারিদিকে এই ব্যাপার লইয়া একট। হুলুস্থু 
পড়িয়া গেল। অবশেষে কোম্পানির অধীন গোবিন্দপুরের পাটোয়ার বা গোমন্তা 
রামনাথের বাড়ীতে উক্ত পরিবারবর্গের সন্ধান পাওয়া! গেল। রামনাথ উহাদের 
সম্পর্কিত আত্মীয় ছিলেন। তৎক্ষণাৎ হুগলীর ফৌজদারের নিকট সংবাদ দেওয়। 
হইল। তিনি সাহেব রায় নামক একজন কর্মচারীকে কতকগুলি বরক্ন্দাজসঃ 
কলিকাতায় পাঠাইলেন। সকলের সম্মুখে উহাদিগকে ধরা হইল এবং কাজির 
উপস্থিতিতে প্রাপ্ত জিনিস পত্র ও ধনরত্বের তালিকায় উপযুক্ত সাক্ষীর দস্তখ5 
করান হইল, পাছে নবাৰ কোম্পানির লোকের উপর কোন সন্দেহ করেন। 
১৭১৪ অবের €ই মার্চ তারিখে সীতারামের পরিকারদিগকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া 
নৌকাযোগে হুগলী পাঠান হইল) ৭ই তারিখে প্রহরীর! ফিরিয়! আসিয়া নিরাপদে 
পৌছাইবার সংবাদ দিল এবং মীর নাসিরের সন্তপ্টির কথা বলিল। 

মীর নাসির অবিলষে উহাদিগকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। তখনও 
সীতারাম কারাগারে জীবিত ছিলেন, তীহার রাজ্য প্রত্যর্পিত হইবে কিনা 
তপ্ধিষয়ে কথাবার্তা উঠিয়াছিল। মূর্শিদকুলি খা উক্ত পরিবারবর্গের ধনসম্প্তি 
বাজেয়াপ্ত করিয়। লইয়। তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে 
পারি। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত: মুর্শিদকুলি খা কাহারও 
পরিবার তুক্ত ভ্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। 
তাহার নৈতিক চরিত্র নিষ্বলঙ্ক ছিল) “তিনি তাহার একমাত্র বিবাহিতা পত্থীতে 
অন্থুরত্ত ছিলেন।” * দ্বিতীয়তঃ তারিখ্-বাঙ্গালা হইতে দেখা যায়, তিনি 


৮, ক 


* মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ২৭৩পৃঃ, নবাবী আমল ৫৭পৃঃ 





সীতারামের পরিণীম ৬৯৫ 


সীতারামের পরিবারবর্গকে মহম্মদাবাদে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন ; 
ইহার অর্থ এই যে সীতারামের পরিবারবর্গ নবাব পক্ষীয় লোকের দৃষ্টির অধীন 
হইয়া মহম্মদপুরেই ছিল। তৃতীয়তঃ মুর্শিদাবাদে সীতারামের সম্মুখে তাহার 
পরিবারদিগের প্রতি কোন (দীরাত্ম্য আচরিত হইলে, তিনি সেই সময়েই 
আত্মহত্যা করিতেন। কিন্তু তাহ! করেন নাই, উহার ৬৭ মাস পরে তীহার 
মৃত্যু হইয়াছিল। চতুর্থতঃ আমরা দেখিতে পারি, সীতারামের পরিবারবর্গ 
আরও অনেকদিন জীবিত ছিলেন, এবং নলডাঙ্গা ও পাইকপাড়া 
রাঞ্বংশীয়গণ ছুরবস্থা দেখিয়। তাহাদিগকে বহুকাল ধরিয়া বৃত্তি দিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । * সুতরাং স্বচ্ছনে ধরিয়া লইতে পারি, সীতারামের 
পরিবারবর্গ মুর্শিদাবাদ হইতে, অবশ্ত নিঃস্ব অবস্থায়, মহম্মদপুরে ফিরিয়া 
আসিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ লক্ীনারায়ণের আশ্রয়ে হরিভরনগরে বাঁস 
করিয়াছিলেন + 

এক্ষণে কথা এই, উক্ত পরিবারবর্গ কাহারা ; ইট্টইপ্ডিয়। কোম্পানির 





* শ্বনামথ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদীপরগণা ক্রয় করিবার পর সীতারাম রায়ের 
ংশধরগণের ছুর্গতির সংবাদ শুনিয়া তাহাদিগকে বাধিক ১২০* টাকা বৃতি দেন। 
স্রনারায়ণের প্রপৌত্র নবকুমারের সময় উহা ৬** টাক! হয়; তার বৃদ্ধদশীয়ও ৩৬০ টাকা 
বৃত্তি ছিল। নবকুমারের স্ত্রী ও মাসিক ১*. টাক করিয়া বৃত্তি পাইতেন। গঙ্গাগোবিলের 
পুর্বে নলডাঙ্গা রাজবংশীয়েরা সীতারামের পরিবারবর্গকে বৃত্তি দিতেন। যছুবাবুর 
“সীতারাম,” ২০৩ পৃঃ 
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৬৯৬. বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সেকালের কৌন্সিলের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি, এ পরিবারদিগের মধ্যে 
সীতারামেয় ছুইটি শিশু পুত্র, একটি বালিকা কন্যা, পরিবারভূক্ত ৬টি স্ত্রীলোক 
এবং ৪জন পুরুষ ভূত্য ছিল। সীতারামের পুত্রগণের মধ্যে শ্রীমস্ন্দর ও 
সুরনারায়ণ প্রাপ্ত বয়স্ক, তাহার! পলায়ন করেন নাই। অবশিষ্ট দুইটি নাবালক 
পুত্র, বামদেব ও রয়দেব এবং তাহাদের এক কনিষ্ঠ ভগিনী এবং মাতা অর্থাৎ 
সীতারামের তৃতীয় স্ত্রী পলায়িত দরিগের মধ্যে ছিলেন। অপর পাঁচটি স্ত্রীলোক 
তৃতীয়া রাণীর আত্মীয় বা পরিচারিকা হওয়া সম্ভবপর । এই বামদেব ও 
জয়দেবের বংশ নাই, তাহীরা বয়স্ক হইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। 
্টামন্থন্দরের পৌন্র নিমাইরায় বংশহীন হইলে, তাহার ধার শেষ হয়। 
সুরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ রাণী ভবানীর নিকট হইতে কিছু ভৃসম্প্বি 
পাইয়াছিলেন। তাহার একমাত্র পৌজ নবকুমার নিঃসস্তান হওয়ায় সীতারামের 
বংশের পুরুষ-ধার! সেইস্থানে ব্যাহত হইয়াছে । নবকুমারের ভগ্গিনী অলকমণির 
সহিত যশোহর-মোক্তারপুর নিবাসী মহেশচন্দ্রদাসের বিবাহ হয়; তাহাদের পুল 
গিরিশচন্দ্র দাস কূর্য্যকুণ্ডে আসিয়। বাস করেন। গিরিশচন্দ্রের পুত্র উমাচরণের 
শোচনীয় অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহার কন্ঠার সন্তানেরা এখন 
সীতারামের শেষ নিদর্শন স্বরূপ হৃর্যযকুণ্ড গ্রামে আছেন। 


সীতারামের ভ্রাতা লক্ষমীনারায়ণের বংশধরেরা৷ এখনও হরিহরনগরে বাস 
করিতেছেন। তন্মধ্যে দেবনাথ রায় প্রধান বটে, কিন্তু তাহার সামান্ত সম্পত্তির 
আয় হইতে বর্তমান দুর্দিনে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করা ছু্ধর হইয়াছে। তবুও 
নদী মরে, তাহার রেখ! থাকে ; অতিথি অভ্যাগত দেবনাথকেই খুঁজিয়৷ বাহির 
করে। আমরা পূর্ব সীতারামের পূর্বপুরুষের যে বংশ-লতিক! দিয়াছি '৫১৮পৃঃ) 
. উহা! হইতেই দেখা যাইবে ষে রামদাস গঞজদানীর পৌল্র রামগোপালের ধারা 
ুর্শিদকুলি খীর সময় জায়গীর পাইক্»। মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্ত্রকোণায় বাস 
করেন। তত্বংশীয় রামলোচন মুন্সেফরূপে সরকারী কার্ধো খ্যাতি লাভ করেন 
এবং তাহার পুত্রপৌন্রগণ বিগ্যা-প্রতিতা ও পদ গৌরবে প্রাচীন বংশকে সমূজ্জল 
করিয়্াছেন। সীতীরামের খুল্পপিতামহ বাসজুদেৰ রায়ের ধারা এক্ষণে মুর্শিদাবাদের 
অন্তত জামালপুর গ্রতৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। 


সীতারামের বংশাবলী 


সীতাল্লামেল্প বহস্াবলী 
উদয়নারায়ণ রায় 


৬৪০৭ 


] ] | 
রাজা সীতারাম রায় * লঙ্গীনারারণ রায় 
»(ক) ইদ্দিলপুর কন্তা (হরিহরনগর ) 
(খ) রাণী কমল! 

- (গণ) তৃতীস়্ স্ত্রী 

] 


-রঘুনাথ দাস 





] ] 
(খ) খ) 
হামস্ুন্বর রায় স্থুরনারায়ণ রায় 
| [ 
রত প্রেমনারায়ণ 
আনন্দচন্ত্রা  কীন্তিচ্ত্র ] 
] (নিঃসস্তান) রাধাকাস্ত 
নিমাই রায় ] 


কন্তা কন্ত! 
_গোপেশ্বর থা 


1.১ 
(গ) €গ) 
বাম্দেব জয়দেব 





(নিসস্তান) 1 | 


নবকুমার স্ন্দরমণি 
(নিঃসন্তান ) 


নী 
অলকমণি 
_মহেশচন্ত্র দাস 


( মোক্তারপুর, মশোহর ) 
] 
গিরিশচন্দ্র দাস 
] 
উমাচরণ দাস 


( হুষ্যকুণ্ড, মহ্মদপুর ) 
| 





মা 
কৃষ্ণকান্ত বগলা সুরবালা 
(দত্তক ) ] 
ক 
কাত্তিচন্্ কিরণচন্জ কেশব্চন 
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€ হরিহরনগর ) 

নাটোর রাজবংশ ও সীতারামের রাজ্য-_শুধু সীতারামের রাজা 
নহে, বঙ্গের এমন বনু জমিদারী করায়ত্ করিয়া! নাটোর রাজ্যের উদ্ভব হয়; 
আবার শতাব্দ মধ্যে সেই রাজ্যের পতনারন্ত হইলে, উহা! হইতে বঙ্গের বু 
জমিদারীর সৃষ্টি হইয়াছে । স্থতরাং সীতারামের রাজের পরিণাম দেখিতে 
হইলেই আমাদিগকে সংক্ষেপে নাটোরের উত্থান পতনের আলোচনা করিতে 
হইবে। কাশ্তপ গোত্রীয় জুষেণমণি নামক একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আদিশুরের 
সময়ে কান্তকুজ হইতে আসিয়া বরেন্দরভূমে বাস করেন। তত্বংণীয় মতু নামক 
এক'ব্যক্তি মৈত্র উপাধি পান। নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ কামদেব 
উক্ত মতু মৈত্রের বংশধর | তিনি পুটিয়ার রাজা নবনারায়ণ ঠাকুরের সময়ে 
তাহার অধীন নস্করপুর পরগণার বারুইহাটি মৌজার জনৈক তহশীলদার ছিলেন। 
কামদেবের তিন পুত্র :_রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। উহারা পুঁটিয়ার 
রাজধানীতে থাকিয়া লেখাপড়া! করিতেন। উহাদের মধ্যে মধ্যম রঘুনন্দ 
সর্বাপেক্ষা মেধাবী ও. অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি কিরূপে অল্প বয়সে 
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পুটিয়ার রাজ সবকারের উকীলরূপে ঢাকায় ও মুর্শিদাবাদে অধিষ্ঠান করিয়া 
ক্রমে কারধ্যদক্ষতা গুণে নবাব মুর্শিদকূলি খার অশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়া 
বাজকাধ্যে অত্যধিক উন্নতি লাভ করেন, তাহা আমরা! পূর্বে দেখিয়াছি । 


লাভোক্প আ্।জ বহস্শ 
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সীতারাম কারাগারে থাকিবার সময়েই তাহার জমিদারী প্রত্যর্পিত হইবে, 
এক্নূপ কথা উঠি্নাছিল। এমন কি, প্রবাদ আছে, এই উদ্দেস্তে কোন ক্রমে 
ছুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়৷ লইয়া, সীতারামের ভ্রাত| লক্ীনারায়ণ ও জো্টপুত্র 
শ্তামসুন্দর মুর্শিনাবাদে গিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে, ঠিক জান! যায় না, 
অর্থও বায়িত হয়, অথচ জমিদারীও পাওয়া গেল না'। রঘুনন্দনের চক্রান্তে 
এইরূপ ঘটে বলিয়৷ নিন্দাবাদ আছে। বিষয় বাসনা যে রঘুনন্দনের অত্যধিক 
মাত্রায় ছিল এবং তিনি ছলেবলে নানাস্থত্রে বহুজনের জমিদারী নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
নামে লিখিয়! লইতেছিলেন, ইহা মিথা। কথা নহে। তবে সীতারামের জমিদারী 
পাইবার জন্ত তিনি কুটিল পথে কত দূর অগ্রসর হইয়্াছিলেন, তাহার কোন 
অকাট্য প্রমাণ নাই, মাত্র পরিণাম ফল দেখিয়া! যতটুকু অনুমান করা যাঁয়। 
লক্্মীনারায়ণ ও শ্তামন্গন্দর মুর্শিদাবাদে থাকিবার সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয়.এবং 
তৎপরে ছার জমিদারী খারিজ হইয়! যায়। ছুই বৎসর পরে, ফরথ.শিওয়ের 
দন্তথতী সনন্দে দোখতে পাই, "সবে বাঙ্ালার অন্তর্গত ভূষণ জমিদারী বিমজ্জিম 
তপ্শীল বেশী জম! ও পেস্কস্‌ প্রদান স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইতেছে ।”& 

১৭২৫ অব রঘুনন্দন নিঃসস্তান পরলোক গমন করেন। রামজীবনের 
একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদও শীঘ্রই তাহার অনুবর্তন করেন। রাজা রামজীবন 
১৭৩* অবে, রামাকান্ত নামক দত্তক পুক্র রাখিয়৷ দেহত্যাগ করেন। দয়ারাম 
রায় দেওয়ানরূপে সমস্ত রাজ্যরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্কুরামের 
পুত্র দেবীপ্রসাদ সম্পত্তির ।%* ছয়আনা অংশ লইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, সমস্ত 
সম্পত্তিই ১৭৩৪ অবে যখন রাজ! রামকাস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তখন তাহার হস্তে 
আসে। এই রামকাস্তের পর্থীই স্থবনামধন্তা প্রাতঃশ্মরণীয়৷ রাণী ভবানী । ১৭৪৪ 
খষটাবধে রাজা রামকাস্তের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে, রাণী ভবানীই বিপুল রাজ্যের 


ধ 


পিপিপি 





* বাজলার ইতিহাস ( নষাবী আমল ), ৫৪৫.৬পৃঃ। উক্ত সনদের পৃষ্ঠে লিখিত আছে 
ধে মুশিদকুলিখীর রোবকাবী অনুসারে দৃষ্ট হয় যে, ভূষণার থাররিজ| জমিদারী জমাবুদ্ধি ও 
মজরান। স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইস়্াছে, তাই তাহাকে সনদ্দ দিবার ছকুম অঞ্জর করা 
গের। নুতরাং দেখা যাইতেছে যে অগ্রে বন্দোবপ্ত হইয়া যায় এবং পরে দনন্দ আনাইয়া 
দেওয়। হয়। 
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একমাত্র অধীশ্বরী হন। তীরা নামক একমাত্র কন্তা বাতীত তাহার কোন পুত্র 
সন্তান জীবিত ছিল ন|) দয়ারামের সহায়তায় রাজ) পরিচালিত হইতেছিল। 
অবশেষে রাণী যাহাকে দত্তক পুক্ত গ্রহণ করিলেন, তিনিই মহারাজ রামরুষ্ণ। 
বাদশাহ শাহ আমল তাহাকে “মহারাজাধিরাজ পৃর্থীপতি বাহাঁদুর*্_-এই উপাধি 
দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নামে মাত্র মহারাজ ; কার্ধ্যতঃ তিনি সাধক, সর্দ। 
জপতপ পুজীচর্চা লইয়া থাকিতেন, সংসার সম্পদকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। 
প্রক্কত রাজকাধ্য পর্যালোচনা করিতেন স্বয়ং রাণীভবানী ; তিনি যেমন 
রাজনৈতিক কার্যে তীক্ষবুদ্ধিশালিনী, তেমনি দানশালা, ধর্গত প্রাণা আদর্শ 
হিন্দুরমণী ; তিনি বঙ্গের অহলা! বাই, দানপুণো তিনি সমগ্র বঙ্গে গ্রাতঃন্মরণীয়া 
হইয়া রহিয়াছেন। বিশেষতঃ সীতারামের ধর্মাকীর্তি স্ুব্যবস্থিত করিয়৷ 
তিনি যশোহরবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাণী 
ভবানীর কীন্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে লেখনী পবিত্র হয়, কিন্তু সে 
স্থযোগ এখানে নাই। সীতারাম প্রসঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন, তাহার সম্বন্ধে 
(সেইটুকু মাত্র এখানে বলিতেছি। রামক্ুষ্ঝ যখন বিশাল রাজাকে অনিত্য ভাবিয়| 
উপেক্ষায় উড়াইয়৷ দিতে বসিয়াছিলেন, তখনই এদেশে ইংরাজ-রাজত আরঞ হয়। 
খাণীভবানী তখন বিপুল সম্পত্তির যেটুকু বারাণসী প্রভৃতি বহুস্থানে দানধ্যানে, 
ধর্গীর হাঙ্গাম৷ নিবারণে, মন্বস্তরের প্রতিবিধানে অন্নদানে ব্যয়িত করিয়া! পরকালের 
অন্ত সঞ্চয় করিতে পারেন, ছুইহস্তে তাহা! করিতেছিলেন। এই সময়ে লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবস্তিত হয়। উহার 
ফলে অধিকাংশ জমিদারেরই বিষয়ের আয় অপেক্ষা রাজস্বের পরিমাণ বেশী 
দাড়ায়; রামকৃষ্ণও সময়মত সমস্ত রাজকর পরিশোধ করিতে পারেন না। 
স্তরাং নৃততন আইন অনুসারে তিনি নির্দষ্টদ্রিনে “লাটের কিন্তী” দিতে না 
পারাস্ধ তাহার জমিদারী ক্রমে রাজন্থের নিলামে খণ্ডে খণ্ডে বিক্রীত হইয়৷ যাইতে 
শাগিব। * তীহার আমলা! কর্মচারী, এমন্‌ কি, ভৃত্যগণ পরাস্ত তাহাকে ফীকি 

্ঃ ৯ অহারাজ রামকৃফ বিষয়ে এতই বিরক্ত (ছিলেন যে, গল্প আছে, তাহার জমিগারীগুলি 
বেষন লাটে নীলামে চড়িতে লাগিল, ঠিনি অসনি *জয়কানীর বাড়ী সমারোহে পুজা ও 
বলিদিয়! আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এঘন মহাপুরুষকেও রৃতদ্র ভূতের! ফাকি দিয়াছিল, 
ইচছাই একাত্ব ছুঃবের বিষয়। 





৬১২ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে নড়াইল জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা 
কালীশঙ্কর রায় সর্ব প্রধান; তিনি বন্ধু ও অমাত্যরূপে রাজসরকারে প্রবেশ 
করিয়া অবশেষে শনির মত সে রাঙ্ছাধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন। * নাটোরের 
সকল জমিদারীর কথা এখানে আমাদের আলোচ্য নে । আমর! শুধু ভূষণার 
কথাই বলিব। গল্প আছে, একটি গানের জন্য মহারাজ রামকৃষ্ণ কাদিহাটি 
পরগণ| কালীশঙ্করের নিকট বিক্রয় করেন, এবং ভূষণার অবশিষ্ট অংশ তাহাকে 
ইজারা দেন (১৭৯৩) ; কিন্তু কালীশঙ্কর ভূষণার আয়বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গ্রজাপীড়ন 
করিতে আর্ত করিলে, ছুইবংসর পরে, ১৭৯৫অবে মহারাজ ভূষণা জমিদারী নিজ 
নাবালক জোষ্টপুক্র বিশ্বনাথকে রীতিমত হেবানামা (দানপত্র ) লিখিয়৷ দিয় 
দান করেন এবং &ঁ বৎসরই সাধককুলগৌরব রামকুষ্ণ “বালির শয্যায় কালীর 
নাম” করিতে করিতে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। 

তখন জোষ্ঠ পুন্র বিশ্বনাথ নাবালক বলিয়! সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের 
হস্তে স্তস্ত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ( ১৭৮৬ ) যশোহ্‌র পৃথকৃ জেল! হইয়াছিল 
বটে, তখন চাক্লা ভূষণা উহার সামিল ছিল না; ১৭৯৩ অবে চিরস্থারী 
বন্দোবস্তের সময় ভূষণ! যশোহরের অন্ততুক্ত হয়। আরনেষ্ট সাহেব (1. 
1:51)5১. ) যশোহর হইতে ভূষণার কমিশনার নিযুক্ত হইয়া, উহার রাজস্বাণি 
নির্ধারণ ও বন্দোবস্তের ভারপ্রাপ্ত হন। রাজস্ব বাকী পড়িলেও কোট-অব- 
ওয়ার্ডমের হাতে যাওয়ায় জমিদারী গিলাম হইতে রক্ষা পায়। কালীশস্করকে 
সময় দিয়াও তাহার নিকট হইতে ইজারার প্রাপ্য আদায় হয় নাই। রাজ! 
বিশ্বনাথ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি লৌকসানের সম্পত্তি বলিয়৷ 
ডূধণ। জমিদারী গ্রহণ করিলেন না। ন্ৃতরাং উহ! যেভাবে ১৭৯৯ অঞ্চে 
ঘশোহর কালেক্টারী হইতে খণ্ডে খণ্ডে নীলাম হইয়! গেল, তাহা দেখাইতেছি £- 
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সীতারামের পরিণাম ৬১৩ 


পরগণা রাজন্থ নীলামের তারিখ খরিদ্দার 
হাবেলী (ফরিদপুর)-_৩৬,৬১৩২ ১৫১ ২, ১৭৯৯ রামনাথ রায় 
মকিমপুর-_ ২৫,৩৪৭ ২৫, ২, ১৭৯৯ 
নসিবশাহী__ ১৬৯৩৭২ এ ভৈরব নাথ রায় 
সাতৈর _ ৩৯,৯৬৮৭ ২৮, ২, ১৭৯৯ শিবপ্রসাদ রায় 
নলদী -_- ৬৬,৭৬০২ ২৩, ৩, ১৭৯৯ ভৈরব নাথ রায় 


উল্লিখিত খরিদ্বারগণ প্রায় সকলই বেনামদার, উহাদের নামে মাত্র অন্ত 
ব্যক্তিরা এসব সম্পত্তি ক্রয় করেন। ইহার মধ্যে হাবেলা ফতেহাবাদ এবং 
নসিবশাহী পরগণা এক্ষণে সম্পূর্ভীবে ফরিদপুরের মধো পড়িয়াছে ; স্থৃতরাং 
তৎ্সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে 
মকিমপুর:পরগরণ! কলিকাত! জানবাঁজারের জমিদার বংশের আদিপুরুষ প্রীতিরাম 
দাস খরিদ করিয়৷ লন; তাহারই পুত্রবধু স্বনামধন্ঠা রাণী রাসমণি।: সা-তৈর 
পবগণ। রাণাথাটের পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্র পালের হস্তে যায়। 
অতাধিক দেনার জন্ত তিনি উহা রাখিতে না পারিয়া বিক্রয় করেন। 
তদবধি অর্ধেক শ্রীরামপুরের গৌসাই বাবুরা এবং অর্ধেক ফরিদপুরের 
সাগাবাবুরা খরিদ কবিয়। লন। গৌসাই বাবুদিগের কাছারী এখনও 
মহম্মদপুরে আছে। 

নল্দী পরগণা সীতারামের মৃতাএ পর কিছুদিন পধান্ত গোলমালের অবস্থায় 
ছিল; সীতারামের পুক্রগণ উহার কতক দখল করিতেন, নাটোররাজগণ যে 
কারণেই হউক, জোর করির! উহাদিগকে বেদখল করিতেন না। এমন কি, 
বাণীভবানীর মময়ে এই পরগণ। সীতারামের গোত্র প্রেম নারায়ণের সঙ্গে 
বন্দোবস্ত হইবার কথা হইয়াছিল, প্রেম নারায়ণ এজন্ত কয়েকবার নাটোর 
রাজধানীতে যাতায়াত করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ফল হয় না। 
তবে সীতারামের পুত্র পৌত্রগণের আমলে এই পরগণার কতক উপস্বত্ব হইতে 
তাহাদের জীবিক। চলিত। রামক্ৃষেের সময়ে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
নল্দী পরগণা৷ না'টারের জমিদারী ভুক্ত হইয়া যায়, তখন রাণীভবানী কৃপাবশে 
কিছু ভূসম্পত্তি পৃথক্‌ করিয়া প্রেম নারায়ণের পুত্রকে দেন। সীতারামের পুত্র 


৬১৪ বশোহর-খুল্মার ইতিহাস 


বা পৌন্রগণ যে সকল ভুমিদান করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও সনন্দ দেখা বায়, 
উহ্ার'সকল জমিই নল্দীপরগণার অস্তগ্গত বলিয়া উল্লিখিত আছে। 

মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন ভূষণা। ইজারা দিতে যাইতেছিলেন, তখন যে বাকী 
করের দায়ে সে জমিদারী আর বেশীদিন থাকিবে না, তাহা৷ বৃদ্ধা রাণী ভবানী 
বুঝিয়াছিলেন। এক্সন্ত তিনি সীতারামের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির সেব| নির্বাহের 
জন্য কতকগুলি মৌজ। পৃথক্‌ করিয়া একটি দেবোত্তর মহলের স্থা্টি করেন এবং 
উহ্াই পৃথক্‌ করিয়! দেবসেবার জন্ত উৎসর্গ করেন। ১৭৯৯ অবে ভূষণা খণ্ডে 
খণ্ডে নীলাম হইন্না গেলেও এই দেবোত্তর সম্পত্ভি নীলাম হয় নাই। মহারাজ 
রামকৃ্ণের মৃত্যুর পর লাখিরাজ ও দেবোত্তর মহল সমস্তই তাহার দ্বিতীয় পুর 
শিবনাথের হস্তে যায়। বিশ্বনাথের উত্তরাধিকারিগণই নাটোরের বড়তরফ্ষ এবং 
শিবনাথের ধারাই ছোটতরফ বলিয়া খ্যাত হন। বিশ্বনাথ বা শিবনাথ উভয়েই 
নিঃসস্তান। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাহার এক পত্বী রাণী কৃষ্চমণি যে দত্তক 
গ্রহণ করেন (১৮১-) তিনিই গোবিনচন্্র নামে রাজ্যের কর্তৃত্ব পান এবং তীহাব 
মৃত্যুর পর (১৮৩৬) তৎপত্ধী রাণী শিবেশ্বরী রাজা গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ 
করেন। রাণী ভবানীর মত রাণী কৃষ্ণমণি ও শিবেশ্বরী উভয়েই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী 
এবং বিষয়কার্ধ্য পর্যালোচনায় ্থদক্ষা ছিলেন। নাটোর রাজবংশেরই একটি 
বিশেষত্ব এই যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণই অধিকতর প্রতিভাশালিনী। শিবনাথের 
দত্তক পুত্রগণের মধো রাজ! আনন্দনাথ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হন এব' 
পরে প্রাজাবাহাছুর” ও পি, এস, আই উপাধি লাভ কবেন। মহম্মদ পুরের 
দেবোত্তর মহল ছোট তরফের সম্প'তত ছিল, কিন্ত কিছুকাল পরে মোকদ্দামার 
বিধানমত উহ! রাণী শিবেশ্বরীর অংশতুত্ত হয়! যায়। ত্দবধি তাহার দত্তক 
পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ ও পরে গোবিন্দনাথের দত্তকপূত্র মহারাজ জগনিষ্তরনাথ এ 
সম্পত্তির মালিক হন। 

সীতারাঙ্গের কীত্তিলোপ-_প্রাতঃশ্মরণীয়৷ রাণী ভবানী মহম্দণপুরের 
দেবোত্তর মহলের স্থষ্টি করিয়া দেব-বিগ্রহগুলির সেবার সুন্দর ব্যবস্থা করেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি, তাহার সময়ে ছুরগারের সন্নিকটে স্ুরম্য কমিলান বাড়ী গঠিত 
হন্ধ এবং উহার মধ্যে তারাঁদেধীর ইচ্ছানুত্রমে রামচন্দ্র নিগ্রহের প্রতিষ্টা হয়; 
ধর সময়ে কানাই নগরেও পৃথক্‌ মন্দিরে বলরামমুন্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বাণী 
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সীতারামের কার্ভিলেপ ৬১৫ 


ভবানী এই উতয স্থানের বিগ্রহের জন্ত পৃথক্‌ দেবোত্বর সম্পত্তি নিষ্ধিষ্ট করিয়া 
তাহা সীতারামের দেবোত্তরের অন্তভূক্ত করিলেন। ১৮৪৫ খুষ্টাবে গবর্ণমেষ্ট 
কর্তৃক জরিপ হইয়া নূতন বন্দোবস্তের তলব হয়। তখন চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
পরবর্তী দেবোত্তর বলিয়! রামচন্দ্র বৃত্তির মহল বাজেয়াপ্ত হয়। এই সময়ে রাণী 
কৃফ্ণমণির পক্ষে মহম্মদপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির অছি ম্যানেজার ছিলেন__ 
নড়াইলের রামরতন রায়। এই সময়ে রাষ্জী আনিন্দ নাথ যখন দেবোত্তর 
সম্পত্তির পূর্বতন মালিক বলিয়া গতর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহার নূতন 
বন্দোবস্ত লইবার দাবি করেন, তখন রামরতন তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে 
থাকেন। উহা দেখিয়া রাণী কষ্ণমণি রামরতনের হস্ত হইতে দেবোত্তর 
সম্পত্তি নিজ হস্তে লইয়া তন্মধয হইতে পাইকের ডাঙ্গা, হরেক্ষ্পুর প্রভৃতি 
কয়েকখানি মৌজা ম্বীরগঞ্জের সদ্দর নীলকুঠীর মালিক ডম্বল (1) [০ 
[)101১8]) সাহেবের সহিত মৌরসী বন্দোবস্ত করেন। বলা বাহুল্য, রাজ! 
মানন্বনাথের দাবি টিকে নাই, রাজ! গোবিন্দনাথের পক্ষের অনুকূলেই দেবোত্তর 
সম্পত্তির বন্দোবস্ত হয়। তাই উহার দত্তকপুত্র সীতারামের কীর্তিলোপের কারণ 
হইবার স্থযোগ পাইয়াছেন। 

. সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তির মোট আয় ৮০০০২ টাকা ; তম্মধো দেবসেবার জন্য 
২৩০০২ চাকরাণ, সরঞ্জাম ও মোকনদমা প্রভৃতির জন্য ৪২০০১ টাক! ব্যয়িত 
*ইত। অবশিষ্ট আন্মানিক ১৫০*২টাকা মাত্র ্টেটের লভ্যাংশ ছিল। দেব 
সেবার জন্য উৎসবাদির তালিকা! নির্দিষ্ট করিয়া যে বাধিক ব্যয়ের হিসাৰ স্থিরীককত 
ছিল, তাহা এই £-_ 

ছগমধ্যস্থ ৬লক্ষীনারায়ণ ও ৬ দশতৃজার সেবা ১০৩৩২ 
৬রামচন্ত্র বিগ্রহের সেবা -- --৬৫১২ 
কানাই নগরের ৬হরেক বিগ্রহের সেবা --৫৯৮৯ 
গোপাল গুরের ৬বুড়াশিবের সেবা - ৩৬২ 
সমষ্টি ২৩১৮২ টাকা 


১৩২৫ সালের ষ্ঠ পর্যাস্ত এইভাবে চলিয়৷ আসিতেছিল। তখন হইতে উহ 
একেবারে বন্ধ হইয়াছে । 


৬১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


. মহম্মদপুর রাজধানী ছিল; ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম আমলে ইহা একটি বড় 
সহর, জেখানে যশোহর জেলার সদর মহকুমা স্থাপনের কথা হইয়াছিল। কিন্ত 
কার্ধযতঃ তাহা হয় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার পতন আরম্ভ হয়। 
রাজধানী গৌড়ের যাহা! হইয়াছিল, মহন্মদপুরেরও তাহাই ঘটিল, এক ভীষণ 
মহামারীতে পুরাতন সহর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বশোহর হইতে ঢাকা 
যাইবার যে বড় রাস্তা মহশ্মদপুর "দিয়া গিয়াছে, ১৮৩৬ অবে সেই রাস্তায় 
মহল্মদপুরে রামসাগর ও হরেকুষ্ণপুর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে ৫৭ শত কয়েদী 
রাস্তার কার্ধ্য করিতেছিল ; হুঠাৎ উহাদের মধ্যে এক ভীষণ সংক্রামক জর আরম্ভ 
হয়। অগ্পদিনে ১৫* কয়েদী, কুলি মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং ঠিকাদার ও 
কর্মচারীগণ পলাইয় যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা কতক ব্যাধির আক্রমণে মরিল, 
কতক দেশ ছাড়িয়া পলাইল। সাত বৎসর ধরিয়। ভীষণ মহামারা 
মহম্মদপুর জুড়িয়া বসিয়৷ উহাকে শ্মশানে পরিণত করিয়া দিল। & এই 
ভীষণ মহামারী মহম্মদপুরে জন্মগ্রহণ করিয়৷ ম্যালেরিয়া দস্থ্যব্ূপে যশোহরের 
সব পুরাতন পল্লী পরিভ্রমণ করতঃ কিরূপে উহাদের ধ্বংস সাধন করিয়াছে, 
তাহা আমরা পরে দেখিব। এখন মহম্মদপুরের ছূর্গীতি দেখিয়৷ অশ্রপাঁত 
করিতেছি। মহামারী আসিবার কয়েক বৎসর পরে ছুই চারিঘর পুরাতন 
অধিবাসী ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্ত সে সমৃদ্ধ সহর আর রহিল না, স্থানটি 
ক্রমশঃ ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া! শূকর ব্যাঘ্রের আবাস স্থান হইয়া পড়িল। 
জমিদারদিগের যে সব কাছারী এখানে ছিল, অধিকাংশই স্থানান্তরে উঠিয়াগেল। 
কীর্ডিচিহগুলি ভাঙ্গিয়া' পড়িতে লাগিল) যাহা বাকী ছিল, শীত-বাঁত-বজ্রপাতে প্রায় 
নিঃশেষ করিল। কানাই নগরের অপূর্ব পঞ্চরত্ব মন্দির কিছুদিন পূর্বের রত্বহীন 
হইয়াছিল; ১৩১৬ সালের ঝড়ে উহার অনেক স্থান ভগ্ন হওয়ায় বিগ্রহগুলি 
রামচন্ত্রের বাটাতে স্থানান্তরিত হয়। তবুও কিছুদিন ছিল; পুণাগ্লোক রাণী 
ভবানীর কপাল পূর্বোক্ত বিধানে দেবার কার্য চলিতেছিল) ব্যাত্র-শৃকর-সেবিতত 
অরণ্যানী মধ্যে তবুও প্রাতঃসন্ধ্যায় শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিত, দুরাগত অভ্যাগতের অন 
ভুটিত, সব গেলেও সীতারামের দেব-সেবা৷ ছিল। মহম্মদপুরের আবালবৃক্ধ-বনিত। 
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« শীতারামের কীন্তিলোপ ৬১৭ 


সীতারামের ভাগ্যদেবতার চরণে ভক্তিভরে নিত্য গ্রাণত হইয়া ইষ্ট প্রার্থনা 
করিত, অতিথিগণ আশ্রয় পাইয়| চরিতার্থ হইত, দর্শক দেবায়তনে আত্ক্ষা, 
করিয়া প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা লইয়৷ এক স্বপ্নরাজ্্যে ভ্রমণ করিত। নে 
স্বপ্ন ভাঙ্গিয়! গিয়াছে। 

১৩২৫ সালের আঘাটের প্রথম সপ্তাহে আমি জনৈক মহম্ষদপুরবাসীব নিকট 
নিকট হইতে যে পত্র পাই, তাহ। হইতে কয়েক.পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছিঃ--পগত 
৩*শে জৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে রাজা সীতারাম রায়ের বাড়ী হইতে বিগ্রহ 
গুরিকে নাটোর মহারাজ জগনিন্দ্র নাঁথ রায় বাহাঁছুরের কর্মচারিগণ, শিবলগরের 
নায়েব এবং সদর নিকাশ-নবীশ স্থধন্বা বাবু প্রভৃতি মহম্মদপুর হইতে কোথায় 
লইয়! গিয়াছেন, তাহা! কেহই এ পর্যন্ত জানিতে পারে নাই। শুনিলাম বিগ্রহ 
গুলির কতক বাক প্যাক করিয়া ীমারে, কতক মুটিয়ার মাথায় দিয় হাটাপথে 
লইয় গিয়াছেন। এবং কতকগুলি নাঁকি মধুমতী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা 
হইয়াছে |” * কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, এই কালাপাহাড়ী ছৃষ্ধনত 
মহারাজের মত শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইল) 
ভাবিলাম এ সংবাদ অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিন্তু ১৩ই শ্রাবণ 
তারিখের 'যশোহর পত্রে যখন সম্পাদকীর ভ্তস্তে দেখিলাম, *সীতারামের 
বিগ্রহগুলি নাটোর-রাজ কর্তৃক স্থানাস্তরিত হইয়াছে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে” তখন বুঝিতে বাকি রহিল না সীতাবামের কীত্তির শেষ 

* মহন্মদপুর বাঁসীর হদয়-বিদারক আর্তনাদ মগ্থকিত এই পত্র ও সংবাদ ১৩২৫| তি 
আধাঢ় তারিধে “যশোর” পত্রে প্রকাশিত করিয়া সত্যনির্ণয়েধ জগ্য ব্যাকুলত| জানাই । কিন্তু 
মামীধিক মধ্যেও মৃতকল্প যশৌহর হইতে কোন সাঁড়! পাওয়া গ্লেল না। এমন কি, বপোঁছয়ের 
মকল সাধারণ কার্ধেয অগ্রবর্তী রায় ধছুনাথ মন্ুমদার বাহাছুয়ও যখন এই বিষয়ের কোন 
তথানুসন্ধান বা প্রতিবিধান-চেষ্টা় বিরত রফিলেন, তখন বুঝিলাম হশোহরের পুরাকীর্ির 
অস্ত্ো্টর জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থাই হইগ্লাছে। “বশোহর-পত্রের” সম্পাদক মহাশয় ( ১৩ই জাবগ) 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে একটি কীর্তিসংরক্ষণ কমিটি গঠন করি) মহারাজের নিকট জাবেন 
নিষেদন চলুক্‌ অথবা দেবোত্তর মহলের প্রজাগণ রান্শ্ববন্ধ করিয়া বিগ্রহগুলির প্রতার্গণ জনত 
চেষ্ট। করুন ; কি উহীর কোনটই হয় নাই। রামচন্তরের নুন্দর মন্দিরে সেটল্ফেপ্টের জাফিস 
বসিয়াছিল; অগ্ত মন্দিরগুলি বন্তজন্তর বাঁসতৃমি হইয়াছে। মীতারাখের কান্তি আর নাই। 

৭৮ 





৬১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহীম * 


কোথায় এবং “রঘুনন্দনী বাঁঁড়ের* কোথায় পরিণতি! সত্য সত্যই কি 
মহারাজ ন্গদিকরনাথ স্বীয় নামে ছুরপনেয় কলঙ্ক লেগন করিয়া, মহচ্মদপুর 
অঞ্চলবামীর হৃংপিওড নিশ্পেষিত করিয়া, সীতারামের শেষকীর্তি মুছয়া 
ফেলিলেন1 মহারাজ জগণিজ্রনাথ রাণী ভবানীর বংশধর, ব্রাহ্মণকুলতিলক, 
সমাজপতি, উচ্চশিক্ষিত, গ্রবীণ সাহিত্যসেবী, কবিত্ব ও সঙ্িস্তা-গৌরবে 
গৌরবাষিত; তাহাকে আর বলিব কি, তবে তাহার মত বাক্তির সংস্পর্শে 
এন্নপ কার্ধয সম্পন্ন হইলে আমাদের দুঃখ রাখিৰার স্থান থাকে না। এই কীর্ডি 
লোপ করিয়! লাভের মধো ত বড় জোর বাধিক আড়াই হাজার টাকা। যে 
বংশের মহারাজ রামকৃষ্ণ বায়ান লক্ষের জমিদারীর লোভ ত্যাগ করিতে 
পারিয়াছিলেন, সেই বংশের দ্বিতীয় মহারাজ আড়াই হাজারের লোত ত্যাগ 
করিতে পারিলেন না! কালের কি বিচিত্র গতি! 


_ শীভারামের গুরুবংশ-_্রীচৈত্দেবের পরিকরদিগের মধ সাত জন 
হরিদাসের নাম পাওয়া! যায়? তন্মধ্যে যবন হরিদাস বা ত্রন্ধ হরিদান ঠাকুর 
সর্বগ্রধান ; তিনি এবং বড় ও ছোট হরিদাস নামক ছুই ' কীর্তনিয়া” আর দ্বিজ 
হরিদাস নামক পদকর্তা--এই চারিজন সমধিক উল্লেখ যোগ্য। রাজা সীতারাম 
ছিজ হরিদাসের পৌত্র ৃষ্চবল্লত গোস্বামীর নিকট মন্তগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
প্রথম দৃষ্টিতে ইহ! যেন অসম্ভব বলিয়৷ বোধ হয়, কারণ চৈতন্য দেবের অপ্রকটের 
প্রায় ১৫০ বৎসর পরে সীতারাম রাজ! হন, তিন পুরুষে দেড়শত বসর পার হয় 
কিরপে? ইহার উত্তরে ধলা যায়, বৈধ্ব মাধক দিগের মধ্যে অনেকেই অত্া্ত 
দীর্ঘজীবী ছিলেন; ঈশান নাগর অধৈতাচার্ধা-সধন্ধে বলিয়! গিয়াছেন, “সওয়া শত 
বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে, অনন্ত অর্ক,্দ লীলা কৈলা যথাক্রমে” দ্িজ হরিদাস 
মহাগ্রতূর পার্ধদ হইলে কি হয়, তিনি তরপেক্ষা! বয়সে অনেক ছোট এবং ত্তাহার 
তিরোধানের ৪৯ বৎসর পরে হরিদাসের মৃত্যু হয়) ক্ঞ্চবালনভেরও বার্ধক্যকালে 
মীতারাম দীক্ষিত হন। 
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দ্বিজ হরিদাসাচার্ধা ( সাং কাঞ্চনগড়িয়া ) 
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] ] 
গোকুলানন্দ জ্ীদাস 
(সাং টেঞা, (সাং সাটিগ্রাম ) 
মুর্শিদাবাদ ) 
| 
কৃষ্ণবন্নভ 
গোস্বামী (সাং ধশপুর ) 
] 
কঞ্ঝপ্রসাদ 


ৰ | এ না 
1 ৃ 
কৃষ্ণ কি্কর ( সাং টেএ ) হব মুরলীধর ডি? 
] 
কুষ্ণ জীবন নন্দ মোহন 


ক 
] রাধামোহন 
উৎসবানন্দ ] 

] 





স্তন 
রাধাবিনোদ 

[ 
পরমাননা (দত্তক ) 


১৫8 রর 
] | | পূর্ণানন্দ লোন 
প্রাণরূ্চ কঞ্চকিশোর গৌরকিশোর | 
দাধবানন. কদর 
] 
জয় গোপাল বিনোদীলাল বলাইচাদ হরিলাল 
1 
গোপীন্ন্দরী ললিত মোহন 


(জীবিত) গ্রভৃতি (জীবিত) 
| 











রাসানন্দ সদানন 
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] নিত্যানন্দ চৈতন্ত 
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ভূদদেব গোস্বামী 
ঠাকুর (জীবিত) 


৬২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দ্বিজ হরিদাস, কুলীন ত্রা্মণ, ফুলিয়ার মুখটি, নৃসিংহের সম্তান এবং গৃহস্থ 
বৈষ্ণব ছিলেন। কাঞ্চনগড়িয়! গ্রামে তাহার বাস ছিল; এই গ্রাম মুখ্িদাবাদ 
জেলায়, টেঞা-বৈস্তপুরের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। * নরহরি দাস কৃত 
প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক ভক্তিগ্রস্থ ” ভক্তি রত্বাকরে * দেখিতে পাই £__ 


* দবজনরিদাসাচাধ্য প্রভু অদর্শনে 

দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে ।” 
কিন্ত তখন দেহত্যাগ করা হইল না; স্বপ্নে মহাগ্রভ্‌ তাহাকে বৃন্দাবন ধামে 
যাইতে অনুমতি করিলেন। তিনি যাইবার সময়, নিজ পুত্র গোকুলানন্দ ও 
প্রীদাসকে বলিয়৷ গেলেন যে তাহারা! েন যাজীগ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাসের নিকট 
দীক্ষা লন। ১৪৩৮শকে গ্রীনিবাসের জন্ম হয়; তিনি নীলাচলে যাইবার পূর্বে 
মহাপ্রভুর অস্তর্ধীন ঘটে। বৃন্দাধনে গিয়! ভক্তিশান্ত্ অধ্যয়ন করিবার জন্ঠ 
তাহার উপর মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। কিন্ত নানা কারণে বিলম্ব করিয়া তিনি 
সেখানে.পৌছিবার পূর্বেই সনাতন ও রূপ গোস্বামী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন 
(১৪৮০৮১ শক)। শ্রীনিবাস ১৫০৪ শক পধ্যন্ত বৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীজীব 
গোস্বামীর কৃপায় বৈষ্ণবশাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার লাভ করতঃ “ আচার্য্য * 
উপাধি পান, এবং বছৃভক্তিগ্রস্থ সংগ্রহ করিয়৷ সঙ্গে লইয়! স্বদেশ যাত্র! করেন। 
দ্বিজ হরিদাস তখন মুমুরখ তিনি তাহার পুক্রত্ব়কে দীক্ষিত করিবার জঙ্ 
শ্রীনিবাসকে অনুরোধ করেন এবং সেই বৎসরই তাহার মৃত্যু হয়।1 

নিতশানন্দ দাস কত গ্রাটীন বৈষ্ণব গ্রন্থ « প্রেম-বিলাসে ”” আছে £-- 

« কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্ধ্য। 

্রীমহা গ্রভূর শাখা সর্ব-গুণে বর্ধ্য ॥ 

তার পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস। 

প্রীনিবাসাচাধ্য স্থানে কৈলা! বিদ্যাভ্যাস॥ 

জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ কনিঠ প্রীদাস। 

পিতৃআজ্ঞায় দীক্ষা নিলা! শ্রীনিবাস পাশ ॥ 





শিট 


« বিশ্বকোষ, ২২ খওড, ৪৮৯ পৃঃ | 
1 ্রগৌরপদ তরজগিনী, ৪৫-৪৬, ১৮৮ পৃঃ 


 শীতারামের গুরুবংশ ৬২১ 


চা চা 
গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ হয়। 
তাহারে করিল! রুপ! আচার্য্য মহাশয় ॥* 

প্রেম-বিলাস, ২০শ বিলাস, ৩৫০ পৃঃ 
প্রেমবিলীস “একখানি উচ্চ দরের কাব্যেতিহাস' এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে 
বিশিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহ! ভিন্ন ভক্তি-রত্বীকব, নরোত্বম-বিলাস, অন্থুরাগবল্লী 
প্রভৃতি গ্রন্থে হরিদাস এবং তৎপুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসের প্রসঙ্গ আছে। 
গোকুলানন্দ টেঞা-বৈদ্ধপুরে এবং শ্রীদাস সাটিগ্রামে বাস করেন। এই 
টেঞ্া-বৈগ্যপুরেই “পদকল্পতর” গ্রন্থের সঙ্কলয়িত৷ বৈষ্ণব্দাসের নিবাম ছিল। 
কষ্ণবল্লভ বাল্যাবস্থায় সম্ভবতঃ সাবিভ্রী-দীক্ষার সঙ্গে আচার্ধ্যরত্বের কৃপালাভ 
করেন; পরিণত বয়সে তিনি একজন পরমতত্ত সাথক হইয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় 
বন্ধমান ও ষুশিদাবাদ অঞ্চলে পাঠান-বিদ্রোহীদ্দিগের অত্যাচারভন্ে তিনি 
দেশত্যাগ করিয়া মহন্মদপুরের পার্বর্তী যশপুরে আসিয়া বাস করেন। টেঞা 
হইতে আসিবার পূর্বেই তাহার একমাত্র পুত্র কষ্তপ্রসাদের মৃত্যু হয়। কেহ 
কেহ বলেন, পাঠান-দস্থাদিগের হস্তে এ মৃত্যু ঘটে এবং সেইজন্যই বৃদ্ধ কৃষ্ণবল্পত 
পৌন্রগণকে লইয়া পলায়ন করেন। ইঠ1 অসম্ভব নহে। কৃষ্ণবল্লতের খষিকল্প 
ুন্তি দর্শন করিবা মাত্র সীতীরাম দীক্ষা লইতে ব্যাকুল হন। কি্্ত কৃষ্ণবল্লভের 
বংশে পূর্বে কখনও ্রাহ্মণেতর জাতীয় শিষ্য ছিল না, এজন্য তিনি সীতারামকে 
মন্ত্র দিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু অবশেষে সীতারাম নাদাকৌশলে ও আস্তরিক 
ভক্তিতে তাহাকে বাধা ও তুষ্ট করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করেন এবং গুরুদেবের মৃত্যুর 
পরও তাহার তুষ্টির জন্ত (কৃষ্ণতোষাতিলাষ) সীতারাম গুরুদেবের নামে কানাই 

নগরের অপূর্ব মন্দির নির্মীণ করেন। * 


০০ 





* ১৫০৪শকের পর গোকুলানন্দ প্ীনিবাসের শিল্প হন তিনি হরিদাসের বৃদ্ধ বয়সের 
পৃত্র। হয়তঃ তখনও কৃষবললতের জম হয় নাই। মাচাধ্য মহাশয় »* বৎসর জীবিত ছিলেন 
ধরিলে ১৫৩* শকের সকালে ডাহার মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে বাণক কৃষ্ণবরভকে উপনীত 
করিলে, ১৫২*শকে তাহার অন্্ ধরা ধার। তিনি বদি নর্ব্বই বর্ষ বয়সে বা তৎপরে সীতা- 
রামকে দীক্ষিত করিয়া! থাকেন, তাহা হইলে. দীক্ষার:দমর আনুমানিক ১৬১*শকে বা ১৬৮৮খ 
ধাঁডার় এবং তাহ! অধোঁক্তিক নয়। ্ 
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সীতারামকে দীক্ষিত করিবার পর কৃষ্ণবল্পভ অধিক দিন জীবিত ছিলেন 
না, তাহার নামে 'সীতারাম-গ্রদত্ত কোন নি্ধর-সনন্দ নাই। কৃষ্ণপ্রসাদের 
চারিপুত্র ; তগ্মধ্ কৃষ্টকিন্কর ও মুরলীধর পিতামহের মৃত্যুর পর পূর্ববনিবাস 
টেঞা গ্রামে চলিয়। যান; মুরলীধর নিঃসন্তান, কৃষ্ণকিন্করের বংশ এখনও আছে। 
আনন্দচন্ত্র সীতারামের পতন পর্য্স্ত যশপুরে ছিলেন, পরে পূর্বনিবাসে 
চলিয়৷ যান। কনিষ্ঠ পুন্রু গৌরচরণ যশপুরে থাকিয়া! যান; ঘুলিয়া গ্রামে 
তাহার পৌন্জ রাসানন্দের বাসস্থান হয়। সেখানে এখনও উহার প্রপৌন্র 
যুক্ত তুদেব গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় ভ্রীবিতি আছেন এবং দেশময় লোকের 
নিকট ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন। ১১০২ হইতে ১১২১ সাল পর্যন্ত 
নীতারাম ও তাহার পুত্র প্রদত্ত তৃমিৰানের বহু সনন্দ আননচন্ত্র ও গৌরচরণের 
নামে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। * আমি শ্রীযুক্ত ভূদেব গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 
গৌরচরণের নামীয় ষে ছুই খানি প্রামাণিক সনন্দ দেখিয়াছি, তাহা এততীর্ণ যে 
শিল্পিগণ উহা! হইতে বক প্রন্তত করিতে স্বীক্কত হইলেন না। উহার অবিকল 
প্রতিলিপি প্রকাশ করিতেছি ঃ-_ “ধিরাগ্রগণ্য সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত গৌরচরণ 
গোস্বামী সছুদারচরিত্রেযু-_লিখনং কাধ্যঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে 
সাতৌরের কানোটিয়া ওগয়রহ গ্রাম হায়তে তোমাকে ১৩৭ একথাদা পোনার 
কানি জমীবাটী ব্রদ্ধোত্তর দিলাম তুমি মাফীকৃ জায় জমীবাটি মজকুরাতে 
দখিলকার হয়! পুত্রপৌআরাদী ক্রমে নিষ্কর ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১১০২ 
এগারশত ছুই মাল তারিখ--১৩ শ্রাবন” সনন্দের উপরি ভাগে-__প্ভীঘূর্গা 
শরণম্* এবং সীতারামের নামের মোহর আছে। তাহার পার্থে “ভ্ীকুণ:* 
এবং “এক খাদ। পোনারো। কানি মজকুরা ইতি* এই কয়েকটি কথায় সীতারামের 
হ্তলিপি আছে। পূর্বতন হিন্দু জমিদারগণ নিজের নাম দন্তখত না করিয়া 
প্রীসহি করিতেন ঝ। ইষ্ট দেবতার নাম লিখিয়! দিতেন। সীতারামের ইষ্টনাম 
শরীক অতি হুন্দর পাকা হাতের লেখায় লিখিত। উহা! সীতারামের 
বিস্তাবস্তার পরিচায়ক ৷ উক্ত স্বাক্ষরের পার্্ে মুন্সীর হম্তলিপিতে জমিবাটার 





_.. * আননচন্ত্রের নামীয় ১১১৬ সালের একখানি সনন্দের প্রতিলিপি বছুযাধুর প্রস্থ 
স্মাছে। ২৬৮ পৃঃ 


সীতারামের দেনাপতি ৬২৩ 
জায় আছে। যথাঃ “কানোটিয়া।%০ খানুরা ০* পাটুরিয়া ৮* জাপকাতলা 
₹৩/* আমগ্রাম /০ আকছিডাঙ্গা ।* মোট - ১৩%* 

দ্বিতীয় সনন্দধানি. এই £__ 

"ধিরাগ্রগণ্য সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত গৌরচরণ গোস্বামী সছুদার চরিত্রেধু 
লিখনং কার্্যাঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে নলদীর দীগুলিয়া ওগয়রহ গ্রাম 
হায়তে দ* বারোপাকি জমীবাটা গ্রহণে উৎসর্গ করিয়া তোমাকে ত্রঙ্গোত্তর 
দিলাম। তুমি জমীবাটীতে মাফীগজায় দখিলকার হইয়া পুর পৌক্রাদিক্রমে 
নিষ্বরে ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১১০৫ সাল তারিখ ১৫ই বৈশাখ ৮ এই 
তারিখে স্ধ্য ব! চন্তরগ্রহণ হইয়াছিল কিনা তাহা নির্ণয় করিবার বিষয়। দলিলের 
উপরিভাগে মোহর ও শ্রীরাম শরণং* আছে এবং সীতারামের স্বাক্ষরে “শ্রীকষ$:” 
ও প্ৰারো পাকিজমি ইতি” লিখিত আছে এবং পার্থে জমিবাটার জায় 
দেওয়া হইয়াছে । * 

সেনাপতি মেনাহাতী _পূর্কেই বলিয়াছি যে সীতারামের প্রধান সেনাপতি 
মেনাহাতী মুসলমান নহেন, তিনি হিন্দু কাযস্থ, তাহার প্রর্কৃত নাম রামরূপ ঝা 
রঘুরাম ঘোষ। তিনি চিরকুমার এবং নিঃসন্তান, এজন্ত তাহার নাম ও পরিচয় 
লোকে ভুলিয়া! গিয়াছে। তাহার চরিত্র এবং বীরত্বের কথা আমরা! পূর্বে 
বলিয়াছি, এখানে শুধু তাহার বংশের পরিচয় দিব। রামরূপ দক্ষিণরাটীর, 
আকৃন! সমাজতুক্ত বংশ কাযস্থ। আকৃনা সমাজের আদি প্রভাকর' ঘোষ হইতে 
বংশধার! এইরূপ £-_৬ প্রভাকর-_৭ গ্রহ্য়--৮ বনমালী-_৯ তাস্কর--১০ অনন্ত 
। মহানিয়োগী )। ক্রমানযয়ে ইহারা সকলেই প্রবল মুখ্য কুলীন। এই অনস্তের 
কনিষ্ঠ পাঁচ ভাই কুজভ্রষ্ট হইয়। পঞ্চপ্রেত আথা গান। হয়ত; অনন্তের 
কনিষ্ঠ পুত্র অরবিনের ও এইরূপ কোন কারণে কুলনাশ হয়। সেজন্ত অরবিন্দের 
ধারা কারস্থ-কারিকায় নাই। ১০ অনন্ত --১১ অরবিন্দ_-১২ স্থিরঘোষ-_১৩ 
দেবানন - ১৪ মহেস্র ঘোষ-১৫+ রামাননদ--১৬ হরিনাথ--১৭ বিশ্বনাথ । এই 











* জমির পরিষাণ বুঝিতে হইলে জানা উচিত, ৩* কানিতে এক পাখি ও ১৬ পাখিতে 
এক খাদ| হয়। এক থাপার পাঁরমাণ ঠিক ২৫ বিত্বাজমি। এখনও বশোহরের উত্তরভাগে 
হই পদ্ধতিতে জমির মাঁপ হয় এবং তঞ্জপ্ত “তেরখাদা,” “যোলখাদা" * দাঠারখাদা” প্রস্ৃতি 
খামের নাম দ্বেখিতে পাওয়া বায়। | 


৬২৪. ধশোহর-খুল্ন।র ইতিহাস 


বিশ্বনাথই কোন কারণে যশোহরে আসেন। তাহার ছুই পুক্র মহেন্ত্র নারায়ণ 
ও ছুল্পভ নারায়ণ। মহেন্্ নারায়ণের সন্ততিগণ “রায়” উপাধিধারী এবং তাহারা 
এখনও চিত্রানদীর কূলে নড়াইলের নিকট আউড়িয়া গ্রামে বাস করিতেছেন এবং 
ুল্লভ নারায়ণের বংশধরগণ নবগঞ্জার তীরবর্তী রায়গ্রীমে বাস করিতেছেন। 
ছল্পতের প্রপৌন্র রামরপই সীতারামের ধান সেনাপতি । মহল্মনপুর অবরোধের 
সময় ১৭১৪ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামশশ্কর রায়গ্রামের 
বাটাতে একটি অতি সুন্দর জোড়-বাঙ্গাল! নিম্মীণ করিয়া তন্মধ্যে ৬নারায় 
বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পার্থ একটি শিবমন্দিরে শিব গুতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 
সে জোড় বাঙ্গালা ও শিবমন্দির এখনও বর্তমান আছে। শিবমন্দিরে যে শ্লোকটি 
উৎকীর্ণ আছে, তাহ! এই £__ 
“্যষঠবেদাঙ্গ চন্ত্রমে শাকে শ্রীশঙ্করালয়ঃ | 
অকারি শঙ্বরাখ্যেন ঘোষেনাপি স্ুতক্ষিতঃ ॥' 

[ *সন ১১৩১৪ 

বষ্ঠ--৬, বেদ-৪, অঙ্গ -৬, চন্্র--১) অঙ্কের বামাগতিতে ১৬৪৬ শক বা 
১৭২৪ খৃষ্টাৰ। ১১৩১ সালে ও এ একই বৎসর হয়। অর্থাৎ ইহা হইতে বুঝা 
যাইতেছে, সীতারাম ও মেনাহাতীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে উক্ত মন্দির নির্িত 
হয়। মন্দিরটি বড় সুন্দর, উহাতে এবং জোড় বাঙ্গালায় যে শিল্প-কলার 
পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ! ঠিক সীতারামের মন্দিরের অনুরূপ এবং দেখিলে 
ঠিক সীতারামের শিল্পিগণ কর্তৃক রচিত দেবনিকেতন বলিয়া ভ্রম হয়। 
জোড় বাঙ্গালার প্রত্যেক বান্গালার বাহিরের মাপ ২৮%৫১১০৫ এবং 
মন্দিরের মাপ ১৪-৪১৫১৪৪ ইঞ্চি। রামশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজকিশোর 
কৃতী লোক ছিলেন, তিনি নাটোর রাজজসরকারে প্রবেশ করেন এবং 
কাধ্যগুণে লোকের নিকট থ্যাত্বি এবং নিজের জন্ত যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। 
সম্ভবতঃ মহারাজ রামব্ৃষ্খ যখন লক্্মীপাশার ৬কালীবাড়ীতে আসেন, 
তখনই ব্রজ্জকিশোর তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসন 
. কালেদশসাল! বন্দোবস্তের সময় মহারাজ যে ডৌল বা রাজন্ব-হিসাব দাখিল 
করেন, তাহা ওধানতঃ ব্রজকিশোরের গুরুতর পরিশ্রমের ফল। . ব্রজকিশোরের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকিশোরের গ্রপৌল্রু সীতানাথ ঘোষ বৈজ্ঞানিক ভাক্তাররূপে 





রারগ্রামের জোড়বাঙ্গলা [ ৬২৪ পৃঃ 


ক 


উসতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


81095151905 906. ০৮৪, 


সীতারামের সেনাপতি ৬২৫ 


বুরোগ চিকিৎসার নব নব প্রক্রিয়। ও নানাবিধ যন্ত্রে আবিফার করিয়া অকাল 
মৃত্যুর পূর্বে দেশময় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার পরিচয় 
স্বতন্ত্র স্থানে প্রদত্ত হইবে। রামকিশোরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রসন্নকুমার সবজজ, 
ছিলেন, নবগঙ্গার কুলে তীহীর সুরমা হন্ম্য দেখিবার যোগ্য । রামকিশোরের 
দ্বিতীয়পুত্র ব্দনচন্দ্র সংস্কৃত শাস্তে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। বংশাঁবলী নিম্নে 
প্রদত্ত হইল। উহাতে তুলনার জন্ত আউড়িয়া শাখার মাত্র একটি ধার! দিলাম। 
আউড়িয়ায়ও প্রাচীন ক্ুষ্ণ-বিগ্রহের জন্ত আধুনিক সুন্দর মন্দির আছে। 


১৭ বিশ্বনাথ ঘোষ 
ৃ ৫ 
মহেন্দ্র নারায়ণ দুল্লভ নারায়ণ 
সিহত ৬ 
ধা রায় রি ঘোষ 
বি রা 
রামমোহন পাচা রনি 
| 
নী নি নর স্তামরাম 
] (মেনাহাতী) বেড়বাড়ী) (ছোটবাড়ী) 
টি 
] 
রা ব্রজবিশোর রত রাধাক্ণ 
] 
অমৃতলাল রায় বি,এ রঘুনাথ | | 
প্রফেসর, নড়াইল কলেজ) | হাতে বদনচন্্ 
| হরমোছুনা 177 
] ] লালঠান িরিধর 
সত্যরগ্রন জ্ঞানরগ্রন ব্রজলাল | ] 
লে বি, এ, দ্বারকানাথ সীতানাথ' 
ৌ (ডাক্তার) 
হরনাথ প্রসন্নকূমার 


সবজজ, 


চু 


৬২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উকীল মুনিরাম রায়-_মুনিরাম কার্থাঘোষবংশীয় বহজ কায়স্থ। 
কান্তকুজ হইতে আগত মকরন্দ ঘোষের পুক্ত সুভাধিত বঙ্গজ সমাজের আদিপুরুষ। 
তাহার বৃদ্ধ প্রপৌন্র কার্ণাঘোষ হইতে বঙ্জজ ঘোষগণের একটি পৃথক্‌ থাক্‌ 
হইয়াছে বসন্তরা কর্তৃক যশোহর-সমাজ প্রতিষিত হইলে, কার্ণা-ঘোষবংশীয় 
কয়েকজন প্রসিদ্ধ কুলীন রাজবংশীয়দিগের সহিত সম্বনধস্ত্রে বা অন্ত প্রকার 
স্চ্ন্দ-জীবিকার প্রলোভনে টাকী শ্রীপুরের নিকটবত্তী শিবহাটিতে বাস 
করেন এবং : প্রচুর ভূমিবৃত্তি পাইয়া প্রায়” উপাধিধারী হন। এখনও 
সেখানে তত্বংশীয়েরা বাম করিতেছেন। রামতদ্ররায় ধীবংশীয় একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাহার পুত্রের নাম মুনিরাম রায়। বংশ-ধার! 
এইরূপ £_-* ১ মকরনা_২ স্ভাষিত-_-৩ চতুভূ'জ_-৪ গঙ্গাধর-_৫ শুভ-_ 
৬ কার্ট ও কালশী ঘোষ। ৬ কার্ণায ঘোষ_-৭ পুপী--৮ বিভাকর-_ 
৯ ভশ্গীরথ-_-১ গ্রীক্-_-১১ গুভন্বর--১২ ত্রিবিক্রম-_১১ শ্রীক্কষচ_-১৪রামভদ্্ররায় 
--১৫ মুনিরাম রায় প্রভৃতি। শিবহাটি নিবাসী মুনিরাম চাকরীর অনুসন্ধানে 
ঢাকায় যান এবং তথায় সীতারামের সহিত তাহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। 
তিনি নবাব সরকারে উকীল ছিলেন এবং নীতারাম জমিদার ও পরে রাজা 
হইলে, তিনি তাহার পক্ষীয় উকীলরূপে প্রথমে ঢাকায় ও পরে মুণিদাবাদে 
থাকিতেন। আইন বিষয়ে তীক্ষ প্রতিভ| বোধ হয় কা্যঘোষ বংশের একটি 
বিশিষ্ট চিহ্ন। হাইকোর্টের গজ ৬চন্ত্রমধব ঘোষ এবং স্বনীমধন্ত ব্যারিষ্টার 
ভ্রাতৃঘ্ধয় মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ এই বঙ্গজজ কার্ণ্যকুল পবিত্র করিয়া 
গিরাছেন। মুনিরামও উকীলরূপে সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। এমন কি, তাহার 
নামেই নবাব দরবারে সীতারামের পরিচয় হইত। “কোন্‌ সীতারাম” এই প্রশ্ন 
উঠিলে “যেস্ক! উকীল মুনিরাম”_-ইহাই উত্তর দেওয়। হইত। সীতারামের 
মত মুনিরামও নবাব সরকার হইতে জায়গীর পাইয়াছিলেন এবং তাহারই বলে 
তিনি মহম্মদপুরের নিকটবর্তী ধূলজুড়ী গ্রামে বাস করেন। তথায় তিনি নিজ 
বাঁটাতে শ্রীকু্-বিগ্রহের যে মন্দির নির্মাণ করেন, তাহির 
শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল £_ 


*. *বঙগীয় সমাজ)” ২০৯ ও ২৯১ পৃঃ 


উকীল মুনিরাম রায় ৬২৭ 


শশৃনয চন্দ্র রস ইন্দৌ কৃষন্্রস্ত মন্ৰিরং। 
| ইদং কৃতিমুনিরামে। রামভত্রন্ত নন্দনঃ 0৮ * 

শৃন্ত-০) চন্ত্র--১, রস-৬, ইন্দু-১) উপ্টাইয়! লইলে, ১৬১* শক ৰ! 
১৬৮৮ খুষ্টাবৰ হয় (৫২৪ পৃঃ)। তাহ হইলে বুঝ! যায়, মহম্মদপুর রাজধানী 
প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে ধূলজুড়ীতে মুনিরামের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | মুনি- 
রামের সহিত সাধারণ বন্ধুত্ব অপেক্ষা আরও ঘনিষ্ট সধন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেস্ত্ে 
রাজ! সীতারাম তাহার কন্ঠা বিবাহ করিতে চান। কিন্তু উচ্চকুলীন মুনিরাম সে 
্রস্তাবে রাজি হন নাই। কথিত আছে, মুনিরামের পুত্র মৃত্যুপ্রয় নাকি 
ভগ্িনীকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়া জাতিকুল রক্ষা করেন (৫৭৩পৃঃ )। 
শেষ যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হইয়! মুর্শিদাবাদে নীত হইলে, মুনিরাম 
সীতারামের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কয়েক লক্ষ টাকা দিলে 
দীতারাম কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এমন কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহা 
কেন হইল না, কেন সীতারামের মৃত্যু ঘটল, এসব বিষয় এ্রতিহাসিকের সম্মুখে 
সম্পূর্ণ কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়! রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সীতারাম তাহার কন্যা 
বিবাহের প্রস্তাব করিবার পর হইতে, মুনিরাম শত্ররূপে পরিণত হন; এবং 
মুখ্যতঃ তীহারই চেষ্টার সীতারামের শোচনীয় পরিণাম ঘটে।1 কিন্ত 
ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। স্ৃতরাং রঘুনন্দনকে রেহাই দিয়া মুনিরামের 
উপর সকল আক্রোশ চাপাইবার কারণ দেখি না। মুনিরামের পুর মৃত্য 
পরম ধার্মিক ছিলেন ; রাণী ভবানীর শাসনকালে তিনি চাক্‌লা ভূষণার নায়েব 
হন এবং প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করেন। তিনিই ধুলজুড়ী ত্যাগ করিয়া 
কালীগঙ্গার তীরবর্তী সুর্যাকুণ্ড গ্রামে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া বাস করেন ; 
তদবধি তঘংশীয়েরা « কৃ্্যকুণ্ডের রায় ৮ নামে খ্যাত। মৃত্যুঞ্জয় নিজবাঁটীতে 
শিব ও দশভূজার মন্দির স্থাপন করেন। মৃত্যাপরয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ 
প্রবল প্রতাগশীলী লোক ছিলেন। তাহার সময়ে “কুর্যযকুণ্ডের রায়গণের ** 
সম্পত্তির আদ্র ৩* হাজার টাকা দীড়ায়। কিন্তু কালের কঠোর গ্রাসে সব 





* মধুকুদন সরকারের সীতারাম প্রবন্ধ, নব্যতারত, ১২৯৪, ৪৭৯ পৃঃ 
1 বছুবাবুর-“নীতারাম” ১৯৫-৬ পৃঃ 


৬২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চূড়ান্ত হইয়াছে। ্ধ্যকুণ্ডের প্রকাণ্ড বাড়ী তাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বিষয় সম্পদ 
উড়িয়া গিয়াছে। কাশীনাথের ভ্রাতুষ্ুত্র কৃষ্ণচন্ত্রের প্রপৌনত্র জগদদ্ধু এক্ষণে 
মহম্মঘপুরে বাস করিতেছেন। তাহার সম্পত্তির আয় ৮।৯ শত টাকার অধিক 
হইবে না । মুনিরামের জোষ্ঠ ভ্রাতা অনিরামের বংশে-_পার্কতীচরণ ও রসিকলাল 





রায় অপুত্রক অবস্থায় ধুলজুড়ীতে বাস করিতেছেন। 
রামভদ্র রায় 
(সাং শিবহাটি) 
| 
মুনিরাম রায় 
(সাং ধুলজুড়ী ) 
] 
মৃত্যুয় রায় ( স্ধ্যকুণ্ড) 
48276526 
] ] ] 
গঙল্গাগোবিনা কেবলরাম কাশীনাথ 
] ] ] 
কৃষ্চন্্ দিগম্বর অভয় নাথ . 

] (দত্তক ) (দত্তক) 
হরিশন্্ 

1 
যজ্ঞেশ্বর 

1 
জগছন্ধু ( জীবিত ) 

1 
রণজিৎ কুমার 


দেওয়ান যছুনাথ মন্জুমদার__ ইনি গঙ্গোপাধ্যায় উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণ- 
বংশীয়। যছুনাথের অন্ত নাম ছিল পরমেশ্বর ৷ সীতারামের সরকারে দেওয়ানের 
পদে নিযুক্ত হইবার পর, ইনি কিছু ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া! মহন্মপুর দুর্ণের 
নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামে বাঁস করেন, এখনও সেখানে জঙ্গলের মধ্যে তাহার 
বাঁড়ী ও মন্দিরের ভগ্মীবশেষ আছে ( ৫৪৬ পৃঃ)। সম্ভবতঃ তনি দেওয়ানী 


দেওয়ান যদ্রনাথ মজুমদার ৬২৯ 


কার্যে খাতিলাভ করিবার পর মঙ্ুমদার উপাধি লাভ করেন, তখন উহা! বিশেষ 
সম্মানের উপাধি ছিল। দেওয়ান যছুনাথ যেমন নিষ্ঠাবান ত্রাক্গণ, তেমনি 
কর্তব্যধীল ও ন্তান়বান কর্মচারী ছিলেন। সীতারামের অনুপস্থিতি কালে 
তিনিই তাহীর নামে রাজ্যশাসন করিতেন, আবশ্তক হইলে তিনি যুদ্ধাভিযানে 
রাজারক্ষা করিতে পরাধুখ হইতেন না; সে দৃষ্টান্ত আমর! পূর্বে দিয়াছি 
(৫৬৬ পৃঃ)। যছুনাথের একমাত্র পুত্র গিরিধরের অন্নপ্রাশন কালে ১১১৪ সালে 
(১৭০৮ খুঃ) সীতারাম ভিক্ষান্বরূপ যে ১০ খাদা বা ২৫০ বিঘা তুমিদান 
করিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ এখনও কানুটিয়ার মঞ্জুমদারবংশীয়গণের গৃহে 
আছে। সীতারামের স্বাক্ষর-সম্ঘলিত এ সনন্দের প্রতিলিপি যছুবাবুর পুস্তকে 
ও অন্যান্ত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । গ্রিরিধরের পৌন্র কাশীনাথ ও গুরুপ্রসাদ 
অনুরবর্তী কানুটিয়া গ্রামে আসিরা বাপ করেন। তথায় তাহাদের বংশধরগণ 
এখনও আছেন। কাশীনাথের প্রপৌ্র আশুতোষ বরীশাট কাছারীর নায়েব 
এবং গুরুপ্রসাদের পৌল্র জানকীনাথ ৯* বৎসর বয়সে এখনও জীবিত আছেন। 


কানুটিয়ার মজুমদীর বংশ 


দেওয়ান যছুনাথ মভুমদার 
| 





গিরিধর মজুমদার 
1 
রামগোঘিন্দ 
বি সিরিরিরাঃ 
কাগানাথ রঃ 
] 
তারিণীশঙ্কর মি 
হী জানকীনাথ 
] | 
22 ক 1 যোগেন্দ্রনাথ 
আশ্ততোষ শ্রীশচন্ত্র ] 
জীঃ জীঃ যতীন্ত্রনাথ 


৬৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুন্দী বলরাম দাস--যখন বল্লাল সেনের সহিত বিবাদ করিয়া বারেন্ত্ 
কায়স্থ তিলক কর্কট ও জটাধর নাগ ষশোহরের অন্তর্গত শৈলকৃপা অঞ্চলে রাজ্য- 
প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বারেন্ত্র কুলীনত্রয় দাস, নন্দী ও চাকী উহাদের আশ্রয়ে 
আসিয়৷ বাস করেন। ইহাদের মধ্যে দাস কুলীনগণের বীজপুরুষ ছিলেন, 
অন্রিগোত্রীয় নরদাস; কেহ কেহ তাহাকে নরহরি বা নরদেব দাস বলিয়াছেন। 
তাহার বংশধরের! যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে এবং ভাগোর বিবর্তনে নানাস্থান ঘুরিয়া 
অবশেষে শৈলকৃপার একাংশে দেবতলাঁয় বাস করেন। নবাব সরকার হইতে 
কালক্রমে তাহাদের মন্ত্রমদার উপাধি হয়। বহপূর্ধ হইরে শৈলকৃপায় জনৈক 
সল্লাসীর প্রতিষ্ঠিত ৬রামগোপাল বিগ্রহের সেবা চলিতেছিল; এক সময়ে উহার 
সেবার ভার এই দাসবংশায় ভবানন্দ বা কৃষ্ণানন্দের উপর ন্যস্ত হয়। তখন তিনি 
দেবতলায় নিজভবনের পার্খে উক্ত বিগ্রহের জন্ত যে সেবাবাড়ী নির্মাণ করেন, 
তাহার চিহ্ন এখনও আছে। নদীতীরবর্তী দেবতলায় যখন মগফিরিঙ্গিদিগের 
অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন কৃষ্ণানন্দের পৌত্র রাজীব লোচন সপরিবারে হন্ু 
নদীর তীরবর্তী দ্বারিয়াপুর গ্রামে ও পরে কাদিরপাড়ায় সম্পত্তি পাইয়া তথায় 
আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। রাজীবলোচনের তিনপুক্র £ হরিরাম, রামরাম 
ও দুর্গীরাম। তিন ভ্রাতাই বিগুলদেহশীলী ও অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং 
সেইজন্ই তাহারা রাজ! সীতারামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কথিত আছে, 
রামরাম ও ছূর্গীরাম অসীম সাহসের সহিত ডাকাইতদিগের আক্রমণ নিবারণ 
করায় সীতারাম সন্তষ্ট হইয়া বিলপাকুড়িয়া নামক একখানি গ্রাম ছুইভ্রাতাকে 
দুগ্ধ খাইবার জন্য নিফর দান করেন। * এই গ্রাম খানি পরগণে বেলগাছির 
অন্ততূক্ত এবং ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি পুলিস স্টেশনের অধীন) প্র গ্রাম 
এখনও রামরামের নামীয় খারিজ তালুক বলিয়া ফরিদপুরের কালেক্টরীর 
তৌজিভুত্ক ও উহ! মুন্সীদিগের দখলে আছে। দুর্গীরাম যখন লীতারামের দপ্তরে 
মুদ্দী নিষুক্ত হন, তখন সীতারাম বা তীহার গোস্বামী গুরু মহাশয় আদর 
করিয়া উহাকে বলরাম বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি ছুর্গীরাম দাস মজুমদার 
মুন্সী বলরাম দাস বলিয়া খ্যাত। ব্লরামের হন্তলিপি যেমন সুন্দর, চরিত্র 


" *. য্ুবাবুর সীতারাম, ৬৯ পৃঃ 


মুন্সী বলরাম দাস | ৬৬১ 


তেমনই মধুর) তিনি যেমন বিশ্বীসী, তেমনই কর্ণদক্ষ। সীতীরাম প্রদত্ত প্রায় 
সকল সনদে মুন্দী বলরামের শ্রীসহি দেখিতে পাওয়। যায়। বলরাম নিঃসন্তান) 
তাহার জ্োষ্টভ্রাত| হরিরাম ও রামরামের বংশধরগরণ এখনও মুন্সী উপাধিধারী 
হইয়া সম্পততিশালী তালুকদার রূপে কাদিরপাঁড়ায় বাস করিতেছেন। 

মহাত্মা নরহরি দাস হইতে বংশধারা! এইরূপ ই (১ নরহরি--বিগ্বানন্দ-_ 
কাশীশ্বর_কংসারি-_বলাইরত্র-(৬) কৃষ্ণানন্দ-(৭) জনার্দন/-(৮) রাজীব- 
লোচন; ইনি প্রথম কাদিরপাড়ায় বাদ করেন। কার্দিরপাড়ার মুন্সী 
বংশীয়দিগের প্রদত্ত তালিক! হইতে এই ধারা লিখিত হইল | কিন্তু বল্লাল সেনের 
সমসাময়িক নরদাস হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবিভূতি রাজীবলোচন 
পর্ধ্স্ত অন্ততঃ পাঁচশত বর্ষ হয়। উহার মধ্যে অন্ততঃ ১২১৩ পুরুষ হওয়া 
উচিত; সেম্কুলে আমরা মাত্র আট পুরুষের নাম পাইতেছি , এইজন্য মনে হয় 
এই তালিকার কোন স্থানে ৩৪ পুরুষ বাদ পড়িয়া! গিয়াছে। রাজীবলোচন 
হইতে বংশাবলী দেখাইতেছি ৫ 


রাঁজীবলোচন দাস মজুমদার 
(সাং কাদিরপাড়া ) 
2 তে 


| | 
হরিরাম রামরাম দুর্মীরাম বা বলরাম মুন্সী 
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তেজেন্তর হেমেন্ত্র যতীন্্রনাথ গোপেন্তর 


(শপ 


চতুস্চন্ছান্রিৎস্ পপ্রিচ্ছেদ্‌-ইংক্প।জ আমলে 
পুর্ব্বর্ভা কম্েকটি প্রাীনন জাজন্য-€স্ণ 


সত্রাজিৎপুরের সিংহ বংশ--ইহারা বাংস্ত-গোত্রীয়, দক্ষিণ রাটীয় 
মৌলিক কায়স্থ। অতি প্রাচীন কাল হইতে বাস্ত-গোত্রীয় সিংহগণ বন্ধের 
যেখানেই গিয়াছেন, গ্রায় সর্বত্রই রাজদও পরিচালন করিয়| দেশের ও সমাজের 
মধ্যে উচ্চ প্রতিপত্তির সঙ্গে বাস করিয়াছেন । সন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত 'রাম চরিত? 
গাঠে অবগত হওয়া যায়, যে বঙ্গে পাল রাজগণের মময় উত্তর ও পশ্চিম রাট়ের 
অধিকাংশ এই সিংহ বংশের করায়ত্ত হয়। সেন রাজগণের সময়ে উত্তর রাটীয় 
সমাঞ্জে এই বংশীয় কয়েকজন কৌলীন্ত লাভ করেন, চী চড়ার রাজাদিগের প্রসঙ্গে 
আমরা তাহার উ্লেখ করিয়াছি (8৭৭ পৃঃ)। এই উত্তর রাঢ় হইতে রাজা 
কেশব সিংহ দক্ষিণ রাট়ে আন্দুল সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া! বাস করেন এবং তথা 
রাজাস্থাপন করিয়! রাজত্ব করেন। তাহার কৌনীন্ত ছিল না, এজন্য তংপীয় 
দক্ষিণরাট়ীয় কায়ন্থগণ মৌলিক শ্রেণিভৃক্ত। উহার যেখানে গরিয়াছেন, সেই 
স্থানে উচ্চ কুলীনের সহিত সমস্বস্থাপন এবং স্বজাতি ও সমাজ পোষণের হেতু 
হইয়া গোষ্টাপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। আন্দুলের সিংহ এ দেশে মাধারণতঃ 
'আম্ুলিয়ার সিংহ বলিয়া পরিচিত। হৃগলীর অন্তর্গত মহানাদ, যশোহরে 
পীঁজিয়া, ভেরচি ও সন্তরাজিৎপুরে, খুল্নার মধ্যে মাগুরা ও আমাদি প্রভৃতি স্থানে 
এবং বরিশালের অন্তর্গত রায়নেরকাটিতে আন্ুলিয়ার সিংহগণ বাস করিতেছেন । 

বারতুঞ্ার অন্ততম, ভূষণীধিপতি মুকুন্দরাম রায় এই ৰাংস্ত সিংহ-বংশীয় 
এবং রাধা কেশব সিংহের বংশধর । তিনি কিরূপে ভূষণীয় রাজ্য স্থাপন করেন 
(৩৯-৪১ পৃ) এবং তৎপুত্র সত্রাঞ্জিৎ বা! শাহজাদা রায় কিরূপে মোগলের অধীন 
থানাদার হইয়া কূট-নীতির প্ররোচনায় স্বীয় মরণের পথ প্রশস্ত করেন (৫২১ পৃঃ), 
তাহা আমরা পূর্বের দেখাইয়াছি। মন্্রান্িৎ ভিন্ন মূকুন্দরামের শিবরাম প্রভৃতি 
আরও কয়েকটি পুত্র ছিলেন। অন্রাজিৎ নবগঞ্গা কূলে নিজনামে সত্াজিৎপুর 
নগরী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন (১৬৩৭) ) শিবরাম মধুমতী তীরবর্তী ইটনা 
(ইতনা) গ্রামে বামন্থান নির্দেশ করেন। জন্তার্সিতের বংশধরেরা! 'সতরাজিৎপুরের 
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সত্রাজিতপুরের সিংহবংশ ৩৬৬ 


সিংহ' বলিয়া! চিহ্নিত ) শিবরামের বংশধরগণ রায় উপাবিধারী আছেন; কেহ 
কেহ তাহাদিগকে “ইতনার রায়*-বংশীয় বলিয়া! তুল করিতেছেন। বান্তবিক' 
পক্ষে ইতনার রায় বংশীয়ের৷ রাহা-উপাধিযুক্ত বঙ্গজ কাযস্থ। উহাদের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পরে দিতেছি । রাজা! মীতাঁরামের রাঞ্ত্ব কালে শিবরাম ও তাহার 
কনিষ্ ভ্রাতার! জীবিত ছিলেন বলিয়৷ বোধ হয়। উহাদের বংশধরগণ অনেকে 
মীতারামের সরকারে ও ভুষণার ফৌজদারের অধীন. ঢালী সৈগ্তবিভাগে কার্ধা 
করিতেন। সীতারামের পতনের পর শিবরাম সপরিবারে ভাতুড়িয়ায় পলাইয়া 
যান এবং কিছুকাল পরে পুনরায় ইতনায় আসিয়া বাস করেন। সেখানে 
এখন তাহাদের বংশ আছে। ** 


এদ্দিকে সন্রাজিতের প্রাণদণ্ডের পর, ত্ীহার বংশের রাজগৌরব ও স্থাধীনত! 
বিজুপ্ত হয়। তাঁহার পুত্র কালীনারায়ণ সিংহ তথন নিতান্ত অল্পবয়স্ক ; তিনি 
টাকার নবাবের অনুগ্রহে চাক্ল| ভূষণার অন্তর্গত তরফ. কচুবাঁড়িয়ার ( নলদী 
পরগণ| ) জমিদারী স্বত্ব ভোগদখল করিতে থাকেন। কালীনারায়ণের পুর 
রামনারায়ণ অল্লবয়সে মারা গেলে তাহার ছই পুক্র থাকে; জয়কৃষ্চ ও কৃষ্ণগ্রসাদ। 
তন্মধ্যে কৃষ্চগ্রসাদ বরাটের গোষ্ঠীপতি রামহরি গুহ রায়ের কন্ঠা সরশ্বতী দেবীকে 
বিবাহ করেন এবং উক্ত রামহরির পুত্র রুদেব গুহকে তরফ, কচুকাড়িয়ার 
অধীন জয়পুর গ্রাম মহাত্রাণ দান করিয়া তাঁহার বাসস্থান নির্মাণ করাইয়া দেন। 
রদুদেব প্রায়ই জত্রাজিৎপুরের বাঁটাতে বাস করিতেন এবং তাহারই বন্ধে 
কুষ্পরসাদ সত্রাজিৎপুরের »মদনমোহন বিশ্রহ প্রতিটা করিয়া তাহার জন্য একটি 
কারুকার্ধা-খচিত নুন্বর মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দির এখনও আছে। 
১৮৯৩ ৃঃ অব্য উহার জীর্ণ সংস্কার হয়, তাহাতে উহার গাজরের কারকারধ্যা্দি 
একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। তবুও সে উচ্চ মন্দির তাহার গঠনসৌঠব লঙ়া 
এখনও দীড়াইয়। আছে ; লোকে বলে, উহা! এত উচ্চ ছিল যে উহার শিখর- 
কলসী নহাট। হইতে দেখা হাইত। জহুমানিক ১৬২+ শকে বা ১৬৯৮ ধৃ্াখে 
এই মন্দির গঠিত হয়। প্রাচীন জমিদারী-চিঠায় পাওয়া বায়, সন্জাজিৎপুরের 
বাড়ীতে সিংহ, জোড় বাঙ্গালা ও দোলম্চ ছিল) কিন্তু এখন তাহায় চিহঃ 
নাই; তবে রাবণের পুরীর কত যে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, তাহ! অন্থমান করিবার 

০ , 


কারণ আছে। রন উহোািরিং সাতে হিলারির বহু জন 
কা্গ্রাসে পতিত হন। 

-. ্বষ্প্রসাদের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পুত্র চতুঙ্টয্নের অভিভাবক স্বরূপ 
রঘুদেব গুহ সত্রাজিৎপুরে খাকিয়। উহাদের জমিদারীর তত্বাবধান করিতেন। * 
তিনিও অল্পকাল মধ্যে এ বাটাতে গুপ্তশক্রকর্তৃক রাব্রিকালে গোপনে নিহত 
হন। এই সময়ে সীতারাম রায় একপ্রকার স্বাধীন রাজার মত পার্শ্ববর্তী 
জমি্দারীগুলি হস্তগত করিতেছিলেন। তখন সিংহদিগের জমিদারীও তাহার 
হস্তগত হয় (৫৫৬ পৃঃ), তবে তিনি কার্যত; নাবালকগণের অতিভাবকত্ব 
করেন মাত্র। সীতাবামের পতনের পর এ জমিদারী নাটোরের হাতে গেলে, 
সিংহবংশীয়ের! রাজ-সরকারে রাজন্থ দিয়া কচ্বাড়িয়া জমিদারী ভোগ করিতে- 
ছিলেন। পরে ইংরাজ আমলে নাটোররাজের রাজন্ব অনাদায়ের জন্ত উহা 
নীলাম হইলে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিনদ সিংহ খরিদ করিয়া লইয়া সত্রাজিৎপুরের 
সিংদিগকে উচ্ছেদ করেন। তাবধি সিংহবংশ একেবারে হীনদশাপন্ন 
উালুকদাররূপে সত্রাজিৎপুরে বাস করিতেছেন। 

এই সিংহবংশীক্বেরা চি্নদিনই বীরত্বের জগ্ত গ্রসিদ্ধ। তাহারা অরাজক 
দেশে আত্মরক্ষার জন্ত রীতিমত সৈন্য রক্ষা করিতেন। বর্গীর অত্যাচার 
'নিবারিত হওয়ার বা পলাশীর যুদ্ধের প্রাকাল পর্যাস্ত সিংহগণ সৈম্ত পোষণে ক্ষান্ত 
হন নাই। ক্ৃষ্প্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র কুঞ্জবিহারীর শেষকাল পধ্যন্তও সৈন্ট ছিল, 
'বল প্রতাপ ছিল, দেশের লৌকে উহ্াদিকে ভয় করিতেন। চরিত্রগত কোন 





* রঘুদেব নিজেও প্রস্কৃত বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। ভাগিনেয়দিগের একে 
হয় বংশে জন্ম, তাহাতে আবার মাতম ক্রম পাইয্াছিলেন। রঘুদেব উহ্াদিগকে বীরোগযোগী 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। রঘুদেষের নিজব:শের অধস্তন পুরুষেরাও বীরখ্যাতি রক্ষা করিয়াছিলেন । 
আধুনিক কালে স্ীহ্ায়াও অনেকে গবর্ণমেন্টের পুলিস বিভাগে চাঁকরী করিয়া বশস্বী 
ছুইয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্প্পেষ্টর কেশবলাল গুহের দাম কর! হাইতে পারে। তিনি গে 
উড়িস্ঠ। কমন ষ্টেটে পুলিস নুপারিন্টে্েনটের পঞ্ধে উন্নীত হদ। বিশবৎসর পূর্বে তিনি বর্তমান 
্রন্থকারকে এই ইতিহাস সন্ধলন করিবার জন্ত হথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন । রঘুদেব 
হইতে ভীহার বংশধায়! এই $-_রঘুদের-যামদেব-__রামরাম--মুনিরাম--নীলামর ও গীতান্বর ) 
 শীলানর--ৃতা্র-_ফেখয, বনগুয়ারী ও হীরালাল। 


সত্রাজিৎপুরের সিংহ-বংশ ৬৩৫ 


বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহা 'বংশধারায় থাকিয়া যায়, সম্পূর্ণ সুযোগ না পাইলেও 
অনুকূল পথের অনুসরণ করে। ইংরাজ-আমলেও সিংহবংশীয়ে রা ফৌজফারী বা 
পুলিস বিতাগে চাকরী করিতে অত্যত্ত সমূতস্ুক এবং সে কাধ্যে অনেকে বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখাইয়! যশশ্বী হুইয়াছেন। উহাদের মধ্যে কুঞ্জবিহারীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র 
হীরালাল সিংহ মাহাশয়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । তিনি পুলি লাইনে 
ডেপুটি হুপায়িণ্টেগ্েশ্টের অস্থায়ী পদ লাভ করিয়৷ অবসর গ্রহণ করেন এবং 
কার্ধযকুশলতার সে সময়ের একজন অগ্রগণ্য কর্মচারী ছিলেন; শুধু তাহাই নহে, 
তিনি শেষ বয়সে চরিব্রমাধূর্যো, অমার়িকতার়, সদালোচনায় ও পরোপচিকীর্ষায় 
পল্লীজীবন মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। : | 
রাজ! মুকুন্দরাম রায় ( ডুষণ! ) 


] 
রা মত্রার্ছিৎ রায় ( সত্রাজিৎপুর ) 
বি রায় 
2৫ রায় 
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সীতারাম সিংহ নান লা সিংহ রতি টি কুগ্তবিহারী সিংহ 

পু শা 
জর হীন 


ভারত - ] |. 

] ] রাধাকাস্ত পরীকাস্ত 
হার নাতি ৰ | 1 

1 ঘারকানাথ কখন. ককফটরণ 
প্রসাদ দেবেশ | ] া 

| (ডে: ম্যানিষ্্রে। রামবরঙ্গ প্রিয় হীরালাল সিংহ 

রবী ময়ুরত্) নে ] রা 
ছেরম্ব কন্তা 

তি 1 (স্উপেক্জনাথ বনু 


রীরেত ৰি,এল) .. 


:. ইত্নার রায় বংশ-_মধুমতি-কুলে ইত গ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। 
৭শত বৎসর এধানে লোকের বসতি আছে। ইহার পূর্ব নাম ইট্‌না! ) সমস্ত 
স্বটক-গ্রন্থে এবং দলিল পত্রে ইট্‌ুন! নামই দেখা। সম্ভবতঃ যোড়শ শতাবীর 
€শধ ভাগে এইস্থানে আখগুল-বংশীয় ভট্টাচার্য্য, রাহা-বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ এবং 
মঞ্জুমদার-উপাধিধারী বঙ্গজ বৈস্তবংশ আসিয়া বাস করেন। এই তিন ঘর 
এখানকার প্রাটীন ভূম্যধিকারী। তন্মধ্যে বীরত্বে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বজ 
র্বাহাকুলতিলক. পরমানন্দ রান্ন তাহার সমসাময়িক প্রতাপাদিত্য ও যুকুন্দরাম 
রা প্রতৃতি ভূঞ্াগণের সঙ্গে সপদবীতে দীড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এইজন্য 
ক্ীহার কথাই এখানে বলিতেছি। 


' এই ৰঙ্গদ রাহা কাযস্থগণ শাগিল্য-গোত্রীয়। তাহাদের বীজপুরুষ কৃষ্$ 
রাহ! বর্ধমানে বাস করিতেন তৎপরে তথ্বংশীয় ছূর্গাবর তেলিহাটি-উজানীর 
অমিদার বংশীয় শ্রীযুক্ত খা আদিত্যকে কন্যাদ্দান করিয়া এ অঞ্চলে আসেন। 
ছর্গাবরের পুত্র গোবিন্দ রাহার অবস্থা অত্যন্ত শৌচনীয় হইয়া পড়ে এবং তিনি 
জীবিকার অন্ত নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কোন কোন ঘটককারিকায় 
গোবিন্দ ম্পষ্টতঃ প্ঘরামি* বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। দেশীয় প্রবাদেও 
আছে £ _"আগে রায় ছাপ্পর বন্দ, শেষে রায় পরমানন্দ।” গোবিদের দুই 
পুত্র, কুমুদ্ধ ও পরমানন্দ। পরমানন্দ নিজ প্রতিভায় স্বীয় কুল উজ্জ্বল করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি ভূষণাধিপতি মুকুন্মরামের একজন সেনাপতি ছিলেন, সেই 
কীধ্যে প্রতিষ্টা ও অর্থলাত করিয়া মকিমপুর পরগণার জমিদার হইয়া বসেন। 
মুকুন্দ রার ভূষণায় যে নূতন সমাজ বা পটী গঠন করেন, পরমানন্দ তাহার প্রধান 
উদ্মোক্তা ছিলেন (৫৩৪পৃঃ)। মুকুন্দের পতনের পর পরমানন্দ সেই সমাজের 
একাংশ রক্ষা করিবার চেষ্টাকরেন এবং ইতনাকে তাহার কেন্দ্র করিয়া কু 
বঙ্গজ কুলীন আনয়ন করিয়া তথায় বাস করাইয়াছিলেন1 গুহ, ঘোষ, বন 
প্রস্থতি ইত.না রায়ের আনীত অনেক বঙ্জ কুলীন রারের আশ্রিত ভাবে এখনও 
প্রস্থানে বাস করিতেছেন। 


. মকিমপুর. পরগণার অধিপতি হইলে পরমাননের “রায় উপাধি হয়। সাধারণ 
লোকে তাহাকে রাজ! পরমানন্দ বলিত। তিনি যে মকিমপুরের জমিদার ছিলেন, 


ইত্নার রায়বংশ .. ৬৩৭ 


তাহা ১২*৯ সালের যশোহর কালেক্টরীর ৩২৬৫০নং তারদাদ হইতে জান! 
যায় পরমানন্দ চক্দ্বীপের অস্তগ্তি ভাতশালা! নিবাদী(পন্মনাত-ঘোষ বশীয়) 
কমললোচন ঘোষের কন্ত। দয়াময়ীকে প্রথম! পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। *. তাহার 
অপর স্ত্রী মধ্যল্য নাগের কন্ঠ; এজন্ত নিজে উচ্চ কুলীনের কন্তা বলিয়া দয়াময়ীর 
কিছু গর্ব ছিল। তিনি পতির নিকট যেমন আদর পাইতেন, দশজনেও জমিদার- 
পদ্ধীকে “ঘোষ ছুহিতা' বলিয়া সম্মান করিত। এখনও অনেক পরিবারে বধুকে 
পিতৃবংশানুসারে পরিচিত ও সম্মানিত হইতে সচরাচর দেখ! যায়। রায়- 
পরিবারের যখন অত্যন্ত উন্নত অবস্থ।, তখন ঘোষ-ছুহিতার অভিলাষমত রায় 
নিবাসের সংলগ্ন স্থানে একটি দীর্ঘিকা খনিত হয় এবং উহার পশ্চিমতীরে এক্টি 
সুন্দর শিল্পকলা-সমধিত মঠ নির্িতি হয়; উহার নাম ঘোষ-ছুহিতার মঠ এবং এই 
নাম সর্বজন বিদিত। মঠের গাত্রে যে ইঞ্টক লিপি মাছে, তাহ! এই £__. 

« শুন্তবেদে শরেনদৌ চ শাকে মকরগে রবৌ 

সপরদশোত্তরে.বেদে স্মিতে চ জগদ্‌ গুরু- 

প্রীজানেঃ পরিতোষায় শ্রীঘোষদৃহিতূর্মঠ £॥৮ 

শৃন্ত-০, বেদ-৪, শর-৫, ইন্দু-১, সপ্তদশোতরে বেদে-১৭+৪- 
২১শে তারিখে । অর্থাৎ ১৫৪০ শকে (১৬১৮ খুঃঅব্ে ) ২১শে মাঘ তারিখে 
জগদ্গুরু শ্রীপতি নারায়ণের পরিতোষের জন্য ঘোষ-দুহিতার এই মঠ (স্থাপিত 
হইল)। মঠটির দক্ষিণ দিকে সদর, উহার ভিতরের মাপ ১৩৫৯৩ ফুট, 
বাহিরের মাপ ২১৮২১? ভিন্ভি ৪এবং উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট । গঠন খুব 
দুঢ় এবং গায়ে ও কাণিসে বিচিত্র শিল্প-চাতুরী আছে। মাগুরার অন্তর্গত 
রাইনগরের মন্দির (১৫৮৮ ধ: ) ব্যতীত এমন সুন্দর প্রাচীন মন্দির যশোহরের 
পর্বসীমায় আর নাই। রায়দিগের প্রাচীন বাটী সমেত এই মঠসংলগ্ন ৩১/ বিঘা 
* এই দয়াময়ী কমললোচনের কল্ত। বা পৌত্রী মে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একথামি 

ঘটক গ্রস্থে তিনি কমল নয়নের পুত্র শিবরাষের কন্ঠ! বলিয়! উল্লিখিত হুইয়াছেন। পল্মনাতের 
পৌত্র রাঘব হুত রমানাথের কমল ও নয়ন নামক ছুই পুত্রের পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ কমল 
নিজ কল্তা বা পৌত্রীর বিবাঁহ দিয়। ইট্নায় উঠিয়। আসেন। রাঘবের প্রপৌত্র রামজীবন 
রাজ! বসপ্ত রামের পুত্র কমল রায়ের কন্তা বিবাহ করিয়া শিবহাটিতে রী ফরেন। শিবছাটি 
ও ইটনায় ঘোষ বংশ আছে। 





৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জহি সম্ভবতঃ দেবোত্তর ভুক্ত ছিল এবং তজ্জন্যই মকিমপুরের অমিদারী হস্তাত্তরিত 
হওয়ার পরে ও উহ! এখন পর্যাস্ত নিফরভাবে রায়দিগের ভোগদখলে আছে। 
ঘোষ দ্ুহিতার নামীয় আর একটি মঠ খুল্না জেলার মোল্যাহাট থানার অন্তত 
আটভুড়ি গ্রামে ছিল, উহা! এখন নদীগর্ভস্থ।* 


ঘোষ-ঢুহিতার গর্ভে পরমানন্দের চারিপুত্র হয়,_গোপীকাস্ত, মদন, রাজীব ও 
রূগনারায়ণ। ইহা ব্যতীত নাগকন্তার গর্ভজাত আরও চারি পুত্র ছিল। 
পরমাননদের দ্বিতীয় পু মদন রায় মহারাজ গ্রতাপাদিত্যের পৌন্র বিজয়াদিত্যকে 
কন্ঠাদান করেন, সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি (৪২৫ পৃঃ)। ইহা 
ছাড়া যশোহর-রাজবংশের সহিত ইত নার রায়-বংশের আরও অনেক বৈবাহিক 
সম্বন্ধ হইয়াছিল। আখগুল-বৃংশীয় রূপনারায়ণ ভট্রাচর্কে জমিদার মান রায় 
১০৪১ সালে (বা ১৬৩৫ খৃঃ) যে ব্রঙ্গোত্তর দিয়াছিলেন, তাহার নন্দ এখনও অতি 
জীর্ণ অবস্থায় তঘংশীয় শ্রীবান্থদেৰ ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত হইতেছে। 
গোপীকান্তের প্রপৌত্র নরেজ্জ্ নারায়ণ রায় ইট্না-নিবাদী যজ্ঞেনবর চক্রবর্তীর 
পূর্বপুরুষ রামদেবকে যে ত্রন্ধোত্তর দেন, তাহারও সনন্দ আছে। উহার তারিখ 
১১০৫ সাল (বা! ১৬৯৯ খৃঃ), যশোহর কালেক্টরীর ১২৮৩৬ নং তায়দাদ। 
সম্ভবতঃ এই নরেন্দ্র রায়ের নিকট হইতে রাজ। সীতারাম রায় মকিমপুর পরগণা 
কাড়িয়া লন। তদবধি ইত নার রাক্ন-বংশ নিতান্ত নির্জীবভাবে বাস করিতেছেন। 
তবে তাহাদের:সামাজিক সম্মান এখনওরআছে। বংশধারা এইরূপ :.-১ কৃষ্ণ 
রাহা--কুবের--গদাধর-_বিষুদাস--অরবিনা-কুদ্র-_ছুর্গীবর - গোবিন্দ রাহা__ 
৯ কুমুদ ও পরমানদদ রায়। ৯ পরমানন্দ -১* গোপীকাস্ত, মদন প্রভৃতি । 
১* গোপীকান্ত-_-১১ রামভদ্র-_রামগোপাল-_ -নরেঙ্রনারারণ নিংস্তান । 
১* গোপীকাস্ত-__-১১ (ন্তগুতর) রমাবল্লভ-_-চন্তরনারায়ণ_উদয়নারায়ণ_-রাম 
নাথ__কংসনারারপ-_াক্ধীনারারণ-_..রামপ্রসাদ _ দীপচন্্রব_রাজচন্জ | একটি 
ধারা মাত্র দেখান গেল। ইহার পরেও ২1৩ পুরুষ হইয়াছে। 





বরিশালের অন্তর্গত মাধবপাশ! রাজধানীতে একটি * ঘোবছুহিতায় হীধি ও স$ 
আছে।* সে ঘোষ চুহিত। রাজ! শিষনারারণের স্বিতীনকা গ্ী। 


-স্বায়েরকাটির রাজবংশ ৬৯ 


রায়েরক্ষাটির রাজবংশ-_ইহারা বান্কি-গোর্ীয় সেন-কুলোডুত দক্ষিণ 
রাড়ীয় মৌদ্দিফ ফায়স্থ। ইহাদের আদিনিষাস বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার 
অন্তর্গত প্রাটীন দ্বিগঙ্গ! নগরী । * এ জন্য ইহারা! *দবিগজার সেন” বলিয়া খ্যাত। 
হিগন্গ! নগরী গঙ্গার কৃলবর্তী নহে; ইহ! যমুনার এক শাখা গল্মার তীরে অবস্থিত 
ছিল। এখন সেখানে কয়েকটি দীঘি ও টিবি ব্যতাত অন্ত কোন ভগ্গীবশেষ 
নাই। কথিত আছে, আদিশুরের সভায় আগত রমানাথ সেন এই স্থানে বাঁস 
করেন। রমানাথের প্রপৌত্র রাম নারায়ণ মহারাজ বিজয়সেন দেবের মন্ত্র 
ছিলেন। রাম নারায়ণের এরাপৌত্র শ্রীমান্‌ সেনের সময় দ্বিগ্জা বিখ্যাত সহর ও 
সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া দীড়ায়। শ্রীমান সেন রমানাথ হইতে ৭ম পর্যায় ভৃক্ত। 
১৩শ পর্ধ্যায়ে শিবশঙ্কর সেন নুবিখ্যাত পুরন্দর খা কর্তৃক মৌলিক প্রধান বলিয়া 
গণ্য হন। ইহার পর হইতে স্থুন্দর বনের অবস্থা বিপর্যায়ে প্রতাপশালী সেন 
বংশীয়েরা দ্বিগঙ্গ| ত্যাগ করতঃ যশোহর-খুল্না প্রভৃতি নানাস্থানে বসতি করেন। 
তন্মধ্যে রায়েরকাটির রায়চৌধুরী-উপাধিধারী রাজন্য-বংশ সর্বাগ্রে উল্লেখ 
যোগ্য। তাহাদের কথাই এখানে বলিব। তদ্যতীত যশোহরে সিরিজদিয়া, 
আফরা, চণ্ডীবরপুর এবং খুল্নায় গীলজঙ্গ, চন্দনীমহল ও বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে 
বাস্থকি-সেনবংশ আছে। 

পূর্বোক্ত শিবশঙ্কর সেনের পৌত্র কিঙ্কর মেন মোগল আমলে “তুঞম* বলিয়া 
খ্যাত। ভূঞা কিন্কর যোড়শ শতাবীর শেষ ভাগে দক্ষিণ রাটীয় কাযন্থ মুখ্য 
কুলীন্দিগের ১৮ পর্যায্কের একযারী ব! নির্ববাচন-তালিকা স্থির করিয়া গোষ্ঠীপতি 
মৌলিক বলিয়া সন্মানিত হন। অন্ত যে এক কিন্কর সেন মুশিদ কুলিখীর দরবারে 
অসম্মান দেখাইয়া তীহার বিযদৃষ্টিতে পড়েন এবং কারাগারে লবণ মিশ্রিত 
মহ্ষীদবপ্ধ পান করিয়া উদরাময়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, ইনি সে কিন্কর সেন 
নহেন। 1 আমর! যে কিন্কর সেনের কথ! বলিতেছি, ইনি বাদশাহ আকবরের 





*. এই ছ্বিগঙ্গা সন্বক্ষে আমাদের মন্তব্য এই পুশ্তকের প্রথম খত ( ১ম সংহরণ ) 
১৭১ পৃষ্টা দিয়াছি। বল্লালী বুগে দ্বিগঙ্গা বা দীর্ঘগঞ্জা বাগ্‌ড়ী উপরিস্তাগ্গের একট প্রধান 
স্থান ছিল। 

1 বিশ্বকোষ, হর্থ খওড, ১৪৪পৃঃ ; দুর্শিদাবাদের ইতিহাস ( নিখিল নাখ ), ৩৭১পৃঃ ঃ 
বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল ) ৪৮-৯পৃঃ। : হগ্গলীর নিকটবর্তী চন্মননগরে এই দ্বিতীয় 
»কিন্কুর সেনের গড় * আছে। ১৭*৮ খু টাম্বের পর উহার মৃত্যু হয়।: 


৬৪৯ বশোছর-খুল্নার ইতিহাস 


আমলে পূর্ববঙ্গে কতকগুলি পরগণ। দখল করেন। সে কথা! পূর্য্বে বনিয়াছি 
(৩২৯ পৃঃ)।  ক্ষিচ্কর-পুত্র মদনমোহন মহাবীর প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিতে বাধ্য হন। তাহার ফলে মধুষিয়! ও চিকুলিয় ব্যতীত সমস্ত পরগণাই 
তাহার হস্তঢ্যুত হয়। প্রতাপের পতনের পর, যুবরাজ শাহজাহান ধখন 
পিতৃবিদ্রোহী হইয়া! বঙ্গে আসেন ( ১৬২২ খৃঃ), তখন মদন মোহন উপহার জব্য 
সহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঘুবরাঞ্জ সন্তুষ্ট হইয়। তাহাকে মোগল সরকারে 
কারধ্যপ্রবিষ্ট করিয়! দিয় তাহাকে থেলাত প্রদান করেন। ক্রমে তিনি 
কার্ধাদক্ষতা-গুণে ঢাকার নবাব বাহারের সৃষ্টিতে পড়েন এবং ফৌজদার 
সবি খার সহিত পূর্ববঙ্গের পরগণ! সমূহের রাজন্ব আদায় করিতে আদিয়! বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখান। উহার ফলে তিনি নিজপুর নাথ রায়ের নামে সেলিমাবাদ 
পরগণার সনন্দ পান। সেলিমাবাদ অতি বিস্তৃত পরগণা; পূর্বে চন্রত্বীপ, 
উত্তরে বাজরোড়া, পশ্চিমে বাগেরহাট ও দক্ষিণে বুজর্গউমেদপুর-_এই চতুঃসীমার 
মধ্যে অবস্থিত। ইহার রাজস্ব ৪৯১৯২) * ফতেছাবাদের নিমকমহল হইতে 
ইহার উদ্ভব এবং আকবর পুত্র সেলিমের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয়। 
জীনাথ রার ভাগাবান্‌ পুরুষ ; তিনি আরও কয়েকটি পরগণ! লাভ করিয়া সম্রাট 
শাহজাহানের সময়ে “রাজা” উপাধি লাত করেন। নথুল্যাবাদে তাহার রাঞ্জকাছারী, 
গড় ও দ্েবমনদির ছিল। তংপুত্র শ্রীরাম রায় মগের অত্যাচার নিবারগ করিয়া 
বীরত্বের পরিচয় দেন। ইহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ বলেশ্বরের পূর্বরতীরবর্তী এক 
অরণ্যানী আবাদ করিয়া রা্জেরকাটি নামে তথায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং 
দবিগ্গা হইতে আত্মীয় পরিবার আনিয়া স্থার়িতাবে বাস করেন। ইনিই 
রারেরকাটি রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা । রমানাথ হইতে কুদ্রনারায়ণ পরাস্ত ১৯ 
পুরুষের তালিকা দিতেছি; ১ রমামাথ সেন__পুরন্নর-_মাধৰ _রামনারায়ণ-_ 
দিবাকর-__ভাম্বর--_-গ্রীমান্-_মালাধর- --হরিহর--_রামগোপাল-_-শিবদাস 
( দৈত্যারি )--যন্েশ্বর-_১৩ শিবশঙ্কর সেন_রস্বেস্বর-_১৫ (ভূঞা ) কি্কর সেন 
মদনমোহন রার_রাজ। প্রীনাথ রার _রাা শ্ীরামরার চৌধুরী__১৯ রাজা 
রুত্রনারায়ণ রায়। ১৬৪২ থৃষ্টাব্ধে রুদ্র নারায়ণের রাজত্বারস্ত হয়। 1 
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রাজ! হইবার পূর্বেই রুদ্রনারায়ণ যশোহর-সাগরপীড়ীতে আসিয়! পিতৃঙুর 
স্ববিখ্যাত অবিলম্ব সরম্বতীর নিকট রীতিমত দীক্ষ! গ্রহণ করেন ( ২৪৪ পৃঃ )। 
পরে তীঁহার কুল পুরোহিত ৬রূপরাম চক্রবর্তীর স্বপ্রাদেশ ক্রমে রায়ের স্লাটিতে 
পঞ্চমুণ্তী রত্বদদেধীর উপর ৬কালিকা মুষ্ঠি-গ্রতিঠিত হয় (১০৫০ সাল)। তীস্থানে 
সাধকপ্রবর রূপরাম সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া ৬মায়ের নাম সিদ্ধেশ্বরী রাখ! হয়। 
কিছুদিন পরে মন্দিরমধ্যে দেবীর উদ্বোধন ক্রিয়৷ সমাহিত এবং প্রস্তর লিপি 
সংযোজিত হয় (১৬৫ সাল বা ১৬৫৯ খুঃ)। * রুদ্র রাম কাশীধামে দেহত্যাঁগ 
করিবার পর তাহার চারিপুল্রের মধ্য মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। জোষ্ঠ রাজ! 
নরোত্তমনারায়ণ রায়ের কাঁটিতে থাকেন, মধ্যম রাজা নরেন্্র নারায়ণ বনগ্রামে, 
তৃতীয় রাজা কন্দর্পনারার়ণ পরগণা কাশিমপুরের অন্তর্গত চিংড়াখালি গ্রামে, এবং 
সর্ব কনিষ্ঠ রাজা গন্ধরব্র নারায়ণ পরগণা চিরুলিয়ার অন্তর্গত কোদলা-খাসকাটাতে 
বাস করেন। কিছুদিন পরে রাগ গন্ধ নারায়ণ কোদলা৷ হইতে উঠিয়া 
উৈরৰ তীরবর্তী মঘিয়! নামক স্থানে বাস করেন।1 উহার বংশধরের মধিক্লার 
রাজা বলিয়া খ্যাত। এই ভাবে এই প্রসিন্ধ রাজবংশের জ্যোষ্ট মাত্র বরিশাল 
জেলায় থাঁকিলেন এবং অপর তিনজন বর্তমান খুল্না জেলায় আসিয়া বসতি 
করেন। শেষোক্ত তিনজনের কথা মৃখ্যভাবে আমাদের বর্ণনীয় হইলেও 
প্রথমজনের কথা প্রসঙ্গত: বাদ দেওয়া যায় না) বিশেষতঃ রায়েরকাটির 
অবস্থান বরিশাল জেলায় হইলেও সামাজিক হিসাবে উহা সম্পূর্ণরূপে খুল্না 
জেলার অংশ বলিয়া ধরা যাঁয়। 

নরোত্তমের ঘটনাবিহীন রাজত্বের পর তৎপুত্র সত্রাজিৎ কিছুকাল রাজস্ব 
করেন এবং বরিশীলের সম্সাজিৎপুর গ্রাম স্থাপন করিরাছিলেন। তৎগুজ 
জগ নারায়ণ তেজস্বী ব্যাক্তি। এই সময়ে বুজরগউমেদপুরের জমিদার আগা 





* 8আেঘ্৪)] 0০127, বাকৃল। ২৩২পৃঃ 
1 এই কোদলার একাংশে অযোধ্যা নামক স্থানে একটি উত্ত্ কুদ্দর মঠ আছে। 
উদ্থাকে সাধারপতঃ কোদলার মঠ বলে। উহায় জগ্নাবশিষ্ট লিপি হইতে জানা বায়, থে 
যঠটি ফোন ত্রাঙ্গণ কর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল। এই মঠের কথা আমর! বিস্বৃততা বে স্থানাসথায়ে 
আলে্না! করিব 1 এখানে বক্তব্য এই যে, উদ্ধার সহিত রাজ! গদ্ধর্ধেগগ কোদজা-বাসের 
কোন সম্পর্ধ আছে কিনা বিশ্চিতরপে স্থির করিতে পায়ি নাই। 
৮১ 


৬৪২ বযশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাখর * কোর করিয়া সেলিমাবাদ দখল করিতে আসিলে জয় নারান্্ণের সহিত 
তাহার কয়েকটি রীতিমত যুদ্ধ হয়; শেষ যুদ্ধে জয়নারায়ণ বাধরকে পরাস্ত 
করিয়া ২২টি কামান জিতিয়া লন। 1 বর্গীয় হাঙ্লামার জন্য প্রজা পলাইয়া 
যাওয়ায় জয়নারায়ণ কিছুকাল নবাবের রাজন্ব সরবরাহ করিতে না পারিয়৷ 
ঢাকায় কারারদ্ধ হন। কারা-বন্ত্রণা সহকরিতে না পারিয়া তিনি জমিদারী 
ইন্তাফ! দিয়া আমেন। কিন্তু তখনকার নিয়ম ছিল, শুধু জমিদারের ইস্তাফা 
দিলে চলিত না, তাহার দেওয়ানকে এ ইন্তাফ! পত্রে সহি করিতে হইত । এই 
সময়ে কীত্তিপাশীর জমিদার বংশের আদিপুরুষ ব্বষ্তরাম সেন জয়নারায়ণের 
দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিরূপে মনিবের সম্পত্তি ইন্তাফ! করিতে রাজি না 
হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, এবং পরে স্বীয় অসামান্য উদারতা ও দানশীলতার 
গুণে শুধু নিজের নিষ্কৃতি নহে, রাজার জমিদারীরও উদ্ধার সাধন করেন, তাহ! 
আমরা অন্ত প্রসঙ্গে সমালোচনা! করিয়াছি (৪৬৮৯ পৃঃ)$ জয়নারায়ণ স্বতঃ 
প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আরের একটি তালুক দান করিয়া 
প্রতুভক্ত দেওয়ানকে পুর্কত করেন। ইহাই কীর্তিপাশার জমিদারীর মূল। 

জয়নারারণের মৃত্যুর পর নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্ররিয়পাত্র পূর্বোক্ত আগা 
বাখর সেলিমাবাদ গ্রাস করিয়! বসেন। অনেক কষ্টে উহার ।১* অংশ মাত্র 
রাঙ্জাদের হাতে থাকে । জয়নারায়ণের পুক্র শিবনারায়ণ বাখরের মৃত্যুর পর 
(১৭৫৮) ইংরাজ গবর্ণর ভেরেলষ্ট সাহেবের অনুগ্রহে ও কোম্পানির দেওয়ান 
গোকুল চক্র ঘোষালের সাহাযো অবশিষ্ট ॥৬/১* অংশের পুনরুদ্ধার করেন। 
এই গোকুল ঘোষাল ভৃকৈলাস-রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠাত।। শিবনারায়ণ পুরষ্কার 
স্বরূপ গোকুলকে নষ্ট-রাজ্যের অর্ধাংশ অর্থাৎ ।/১৫ অংশ দান করেন। গোকুলের 
মৃত্যুর পর তীহার পৌত্র কালীশঙ্কর আরও ৮১৭০ অংশ খরিদ করেন। 
সুতরাং এক্ষণে সেলিমাবাদের ॥১২।* অংশ ভূকৈলাসের ঘোষাল রা'জগণের 
হস্তগত এবং ঝালকাটিয় নিকট গুরুধামে তাহাদের সদর কাছারী। 








এ ইনিই প্রথম নিজ পরগণা বুজরগ উদ্েদপুরের মধ্যে বাখরগঞ্জ নামক .বাজার স্থাপন 
করেন। উই হইতে সমগ্র জেলায় নামই বাঁখরগপ্র ছইয়াছে। 7৮৩116ত. 1১. 43. 
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(ক) ল্লাযেলকাটিল্প ব্হস্শলতিক্চা 
১৯ রাজা 8 
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২* রাজা নরোত্বম রাজ! নরেন্দ্র রাজ! কন্দ্প রাজা গন্ধর্কা 
নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ 


(রায়ের কাটি) (বনগ্রাম) 
রা নি 
1 
২১ রাজা সত্রাজিৎ রাজ! শ্রনারায়ণ 
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(চিড়াথালি) (দিয়া) 











২২ বাজ! জয়নারায়ণ 
নিন টি রি সি ২৯৯৭ পদবি জল 
] | 1 ] 
২৩ শিবনারার়ণ উদয়নারায়ণ ভর্মভনারায্ণ লক্ষমীনারায়ণ 
] 
কমল গৌর 
] ] 
0 79 (দত্তক) 
যোগে চত্তীচন্্র শ্রভৃতি 
] 
জিতেন্্র 
২৩ বিহারি 
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(খ) বরনগ্রাম লাজ নবংশ্পেল্ বহস্পলতিক। 
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শিবনারায়ণের পৌত্র মহেন্ত্রনারায়ণ কতকগুলি জমিদারীর উদ্ধার করেন। 
তৎপুজর মাধব ও নরনারায়ণ উভয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। মাধবনারায়ণ যেমন 
কর্ণদক্ষ, কৃতবিদ্ক ও ধার্শিক, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণ তেমনি কলাবিদ্ধায় 
অসাধারণ পারদর্শা। নরনারায়ণ পাখোয়াজ ও মৃদঙ্জ বাদে সিন্ধহস্ত ; তাহার 
রচিত অনেকগুলি নৃতন বাজনার গদ্‌ এ দেশে প্রচলিত। তিনি মূদঙ্গকে যেন 
কথা কছাইতে পারিতেন; তাহার অঙ্গুলি-সম্পাতে মৃদক্গ-মুখে সঙ্গীত ও সংস্কৃত 
স্তো্জ ফেন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইত। তিনি নিজ রচিত 
প্রাণস্পর্শী গানে ও বাস্তবন্ত্ে হরিনামামৃত অন্গুরণিত করিয়া! শ্রোতৃবর্গের চিত 
হরণ করিতেন। এই বংশের অপর মকলের মধ্যে রাজকুমার ও ছুর্গ নারায়ণের 
নাম উল্লেখযোগা । শিবনারাক়ণের এক বৃদ্ধ প্রপৌন্র রায় বাহাছুর সত্যেম্ত্রনাথ 
যায় চৌধুরী বি,এল পিরোজপুরের খ্যাতনাম! উকীল ও জেলার মধ্যে একজন 
বিশিষ্ট সন্মানিত ব্যদ্কি। এই রাজবংশের মহিলাগণ দানধ্যান যাগবক্ঞ 
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তীর্থদর্শন ও রিগ্রহ-স্থাপনদ্বার! বু অর্থব্যয় করিয়। গিয়াছেন।. ইহার মধ্যে 
রঙ্গী নারায়ণের কন্য। ত্রিপুর! ও অন্রপূর্ণ। এবং মহেন্দ্র নারায়ণের কন্ত! হরনুন্দরীর 
সথায়িনী কীর্তি আছে। ত্রিপুরা জন্দরীর পঞ্চরদ্র মন্দির, অন্পূর্ণার উত্ত মঠ 
ও হর সুন্দরীর নবরত্ব মন্দির এখনও সাক্ষিস্বরূপ দীড়াইর। প্রতিষ্ঠাকালীন 
মাগযজ্ঞের কথা ্মরণ পথে রখিয়াছে। | 


রায়েরকাটি রাজবংশের খ্যাতি আছে কিন্ত পূর্ববৎ সম্পত্তি গৌরব আর 
নাই । কালবশে সকলেই প্রায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। একমাত্র বনগ্রামের 
রাজবংশের অবস্থা ভাল। স্বর্গীয় রোহিণী বাবু লিখিয়৷ গিয়াছেন, “নরেন্ত্র 
নারায়ণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে পায় দকলেই কৃতী পুরুষ ছিলেন; তন্মধ্যে 
্বর্গায় মহিমাচন্ত্র রায় এবং নকুলেশ্বর রায় বিশেষ উল্লেখযোগা। ইহারা স্ব স্ব 
ক্ষমতায় বিপুল সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন। মহিমাচচ্দরের মৃত্যুর পর তৎপত্ী 
বাণী কমলকুমারী*চৌধুরাণী বিষয় কার্য নির্ববাহ কারতেছেন। এই রমণী যে 
প্রকার বুদ্ধিমতী, তন্রূপ তেজস্থিনী। ষ্টেটের সমস্ত কার্ধ্ভার কর্ম্চারিবর্গের 
উপর নির্ভর না করিয়া তিনি স্বয়ং পর্যাবেক্ষণ করিতেছেন ; ইহার কায কুশল- 
তায় অনেক ভৃসম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে । দুর্ভাগযবশতঃ ইহার কোন পুত্র নাই ; 
ছইজন দৌহিত্র বর্তমান আছেন, উভয়েই শিক্ষিত, বিনয়ী এবং ধার্মিক ।* « 
এই বংণীয়ের৷ ক্রিয়াকর্ম্মে যাগযজ্ঞে ও মনিরাদি নিন্মীণে যথেষ্ট সদ্ধায করিয়াছেন। 
একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্বালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় উহাদের বায়ে 
চলিতেছে । রাজ! জয়চন্দ্র ৬কালী প্রতিষ্ঠার জন্ত এক অতুযুচ্চ সুন্দর পঞ্চরদ্ব 
মন্দির নিম্মাণ করেন এ মন্দিরের গায়ে ঘুরান সিড়ি-যুক্ত একটি গোলাকার 
স্তম্ভ ছিল। মন্দিরটি এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছে। বনগ্রামে 
আরও একটি আধুনিক পঞ্চরত্ব শিব-মন্দির আছে। উহা জয়চন্দের পুত্র রাম- 
চন্ত্রে পত্ধী রসমণি চৌধুরাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি ভাল অবস্থায় আছে 
এবং তথায় নিত্য পুজা হয়। উহার ভিতরের মাপ ১৮৯১৮ ফুট। রসমণি 





* বাকল, ২৫১২ পৃঃ। 
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পতিপুত বিহীনা হইয়। তুলাযজাদি বহু সংক্রিয়ায় প্রচুর জর্থবায় 
করেন। মহিমাচন্ত্র বাগেরহাট কাছারীর সম্মুখে প্রকাও পাকাঘাট নির্মাণ 
করিয়া দেন। র্‌ 


চিংড়াখালি শাখা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই । সেলিমাবাদের ।১০ 
অংশ মাত্র রুদ্র রায়ের পুত্রচতুষ্টয়ের পৈতৃক সম্পত্তি। উহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ নরোত্বম 
/১৭। গণ্ডা এবং অপর তিনজন প্রত্যেকে ২১৭॥ গণ্ডা অংশ পাইতেন। অবশিষ্ট 
॥০/১* আনার অংশ রায়ের কাটির শিবনারায়ণ নিজে অর্জন করেন। মঘিয়ার 
ইতিহাসের কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ উহার নামের উৎপত্তি বংশ-ৰীরত্বের 
আভাষ দেয়। রাজা! কুদ্রনারায়ণ যখন হন্ত্ত্বীপাধিপতি প্রেমনারায়ণের সহিত 
মিলিত হইয়া আরাকাণী মগ দন্চ্যুদিগকে দমন করিতেছিলেন, তখন একদা 
পরাভূত মগের! নাছিরপুবের জঙ্গল মধ্যে আশ্রয় লয়। এ সংবাদ পাইয়া যখন 
কু সসৈম্তে তাহাদিগকে চারিদিকে আটক করেন, তখন মট্গারা রাত্রি মধো 
এক খাল কাটিয়! বলেশ্বর নদে পড়িয়া পলাইয়া যায়। এ খাল দিয়! « মগ্‌ গিয়া ” 
বলয়! উহ্থার নাম মগিয়া বা মঘিয়ার খাল এবং উহার উতয়পার্খস্থ স্থান মঘিয়া 
বলিয়া খ্যাত। পূর্বেই বলিয়াছি রাজা গন্ধের পুর এই মঘিয়ায় আসিয়া! বাস 
করেন। রাজচন্ত্র অক্পবর়সে কিরূপে সাংঘাতিক পীড়ায় মুমুর্যু দশায় পড়িলে 
বরঙ্গাগুগিরি নামক সন্নাসীর * কৃপায় তাহার প্রাণরক্ষা ও তাস্ত্রিকদীক্ষা হয়, 
তাহা আমর! পাঁণিঘাটের অষ্টাদশতৃজ! দেবীর প্রসন্গে প্রথমধণ্ডে বিবৃত করিয়াছি 
(১ম খণ্ড, ১সং, ১৬৪-৫ পৃঃ)। রাজচন্ স্বধর্শনিষ্ঠ দানশীল নৃপতি ছিলেন । 
তিনি নিজ এলেকার মধ্যে গোহত্যা নিবারণ করেন। কথিত আছে, এইজন্য 
তীহার বিরুদ্ধে নবাব সিরাজ উন্দৌলার নিকট নালিশ হয় এবং তাহাকে দমন 
করিবার জন্ত এক দল নবাবী সৈম্তও .আসে। রাজচন্ত্র বীরপুরুষ, তিনিও 
সৈল্তাধাক্ষ দেবী দেবের সাহাধো নবাবী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং 





* নলডা্বার রণবীর খাঁর দীক্ষা্তর এবং এই ব্রন্ধাও-শিরি অভির বাকি হইছে 
পারেন না। উত্তরের হধো সময়ের প্রত প্রায় ১৫৭ বৎসর। 
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সে যুদ্ধে নবাবী সৈশ্ সম্পূর্ণ নিষ্ধিত হয়। কিন্তু এই সময়ে পলালী ক্ষেত্রে 
সিরাজের পরাজয় ঘটায় রাঞচন্দ্রে উপর কোন প্রতিশোধ লওয়ার ন্ুযোগ 
হয় নাই। 

রাজচন্দ্রের ছুই রাণীর গর্ভে ছুই পুত্র হয়, জোট প্রেমনাব্ৰায়ণ ও কনিষ্ঠ 
ভাগ্যনারায়ণ। জেট ভ্রাতা রাজ্যাংশে কনিষ্টকে বঞ্চিত করিবার জন্ত নবাব 
মরকারে খাজন| বাকী ফেলেন এবং জমিদারীর অংশ নিলামে বিক্রয় করাইয়! 
কোম্পানির দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বিনামে খরিদ করেন। কথিত আছে, 
এই কার্য্য তাহার ঘনিষ্ট বন্ধু খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের যোগে সম্পর হয়। 
এই খেলারাম বর্তমান গোবরডাঙ! জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা । নীলামের পর 
খেলারাম ভৃকৈলাসে গিয়া ঘোষাল বাবুর নিকট হইতে কৌশলক্রমে প্রেম- 
নারায়ণের জমিদারী নিজপুত্র কালীপ্রসন্্ের নামে কোবলা করিয়া লন এবং 
অবশেষে পূর্ব-বন্ধুর্ে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করেন * চিরুলিয়া৷ পরগণ! এখনও 
খেলারামের বংশধরগণের হস্তগত আছে। ভাগ্যনারায়ণ প্রকৃতই ভাগ্যবান 
ও প্রতাপশালী ব্যক্তি । তিনি রাম! ঠেটা নামক প্রবল দশ্ুকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়া দেশের লোককে উৎপাত হইতে রক্ষা করেন।1 তিনি জলাশয় 
খনন করিবার কালে যে অপুর্ব পাষাণময়ী দেবীমূর্তি পান, তাহা একটি নূতন 
মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগ্যনারায়ণ স্বয়ং সাধক ছিলেন, 
তিনি এই মন্দিরে সিদ্ধিলাত করিলে দেবীর নাম হয় ভাগ্যশ্বরী। এই মন্দির 
এখনও আছে, এবং সম্প্রতি তাহার প্রপৌত্র সুকবি হেমচন্ত্র উহার সংস্কার 
করিয়া দিয়াছেন। ভাগ্যনারায়ণ নিজ পৌল্র আনন্দলালের জন্মবৎসরে (১২২১ 
সাল) নিজের সিদ্ধত্বের স্ৃতিদ্বরূপ, সেই মধুরুষণ ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী স্নান 
উপলক্ষে, ভাগো্বরীর মন্দির সমীপে এক বাধিক মেলার প্রবর্তন করেন। 
উহাই বিখ্যাত “মঘিয়ার মেলা, উহা! এখন প্রতিবৎসর উক্ত তিথিতে চৈত্র 
মাসে বসে এবং উহাতে ৩৪ সহত্র লোকের সমাগম হয়। 





* দ্বিগঞ্জা রাজবংশষ্‌, ৮ম অধ্যার) বানুকি খুল গাথা ৫৮-৬৬ পৃঃ 
1 মধি্নার পারে “ রাম ঠেটার খাল " এখনও উহার স্থ্তি রাবিক্কাছে। 
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৬৫৯ হশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরী বংশ-__ইহারা গাভ-বস্থু বংশীয় বর্গজ কায়ছই। 
কান্ঠকৃজ হইতে আগত দশরথ বন্ধুর পুত্র পরম বন্থু বঙ্গজ বন্ুবংশের আদি পুরুষ। 
তৎপর গুণ বন্থ বল্লাল সেনের সভায় কৌলীন্ত পান এবং তাহ! হইতে 
পরধ্যার গণন! হয়। পুষণ হইতে ১৪শ পর্যায় পরমানন্দ বন্ু যশৌহর-সমাজপতি 
রাজ! বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ করিয়া, পূর্ববঙ্গ হইতে যশোহরে 
যান এবং তুমিবৃত্তি যৌতুক পাইয়া তথায় রাজধানীর সন্নিকটে পরমানন্দকাটিতে 
বাস করেন (২৫৮-৩৩*পৃঃ)। এখন একটি পুরাতন বাঙ্গাল! মন্দির পরমানন্দ 
কাটির সেই আবাস বাটার নিদর্শন রাখিয়াছে। হাবেলী প্রভৃতি পরগণা 
জমিদারী পাইয়া পরমাননের “রায়” উপাধি হয় এবং ঘটককারিকায় তাহার নাম 
রাজিকুমারী ভবানীর নামে যুক্ত হওয়ায় তিনি ভবানী-পরমানন্দ রাঁয় বলিয়া 
আখ্যাত হন (১*৬পৃ)। পুষণ হইতে পরমানন পর্য্যন্ত বংশধারা এই :-- 
১ গুধণ--দিবাকর--বাগ ভট-_তমোপহ-_-৫ অর্থপতি--"বনমালী-_-মধুস্ছদন-_ 
মুক্তিরাম_৯ গাভবন্থ। অহপতির অন্ত প্রপৌত্র ৮থাক বন্ধু বংশীয় বলভদর 
বন্থ চন্দর্বীপের বন্গুরাজগণের আদি পুরুষ । বলভদ্রের প্রপৌত্র রাজা কদর্প 
নারায়ণ বারভুঞার অন্ততম ( ৪১পৃঃ)। ৯ গাভতবন-_খবীকেশ-_তিনকড়ি-_ 
না্নায়ণ--১৩ বিস্তানদ কবিরাজ। এই কবিরাজের ১৭ ভ্রাতার মধ্যে একজনের 
নাম কমলাকান্ত বাচম্পতি। তিনি কাড়াপাড়ার সন্নিকটে বাস করিতেন। 
জমিদার বংশ ব্যতীত কাড়াপাড়ার অন্ত বঙ্গজবস্থুগণ উক্ত কমলাকান্তের সন্তান। 
বিস্তানন্দ কবিরাজের তিন পুন্রের মধ্যে জোষ্ঠ ছিলেন পরমানন্দ রায়। তিনিই 
কাড়াপাড়। জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা । উহারই বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল। 

কথিত আছে, ভবানী ঠাকুরাণীর সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতৃজায়! অর্থাৎ বসন্ত রায়ের 
মহ্িধীদিগের মনোমালিস্ঠ হওয়ায় পরমানন্দ নিজ যৌতুক-প্রাপ্ত হাবেলী পরগণায় 
বাসাবাটা গ্রামে বাসস্থান করিয়া! কিছুকাল বাদ করেন।* স্থানে নদীতীরে 


* জাঁদপাহ আকবর হুব! বাঙ্গালাকে যে২৪ সরকারে বিভক্ত করেন, তন্মধো 
খালিকাতাবাদ অভ্তম। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস ঝা জাহান আলির প্রনক্ষে এই পুস্তকের 
প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। সরকার থাজিফাতাবাদ ৩৫টি মহলে বিভক্ত, মোট রাজন্ব ৫,৪*২/১৪ 
কষ ধাঁ ১,৩৫০,৫৩৫০ টাকা। উহার মধ্যে একটি মহলের নাঁষ পরগণা হাবেলী। এই 


কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরীবংশ ৬৫১ 


নানাগ্রকার চোর ডাঁকাইতের উৎপাত থাকায় বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া 
দেয়ালবাটা গ্রামে প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীতে বাস করেন। সেস্থানও নিয় জলাতৃমি 
বলিয়া পরমানন্দের বংশধরেরা পরে বর্তমান কাড়াপাড়া গ্রামে কাড়া পিটিয! 
অল কাটিয়৷ ঘরদরজ! প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদবধি উহা হাবেলী খালিফাতা- 
বাদের কাড়াপাড়া নামে অভিহিত। পরমানন্দ যে সব পরগণা যৌতুক পান, 
তন্মধো পরগণ! হাবেলী ও রামপুর-শিবগুরের নাম শুনা যায়। প্রতাপাদিত্য 
কিরূপে রায়েরকাটির রাজগণের হস্ত হইতে হাবেলী পরগণা জয় করেন, তাহা 
পূর্বে বলিয়াছি (৩১০পৃঃ)। বিবাহ সময়েই এই পরগণ প্রদত্ত হয় বলিয়া 
বোধ হয় না। উহার! যশৌহর ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে এই পরগণা 
দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ পরমানন্দের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সপ্তাব ছিল এবং 
বমন্তরায়ের সঙ্গে তাহার যখন বিবাদ উপস্থিত হয় তখন হয়তঃ প্রতাপের 
গক্ষতুক্ততার জন্যই পরমানন্দকে যশোহর ত্যাগ করিতে হয়, এবং গ্রতাপাদিত্য 
তাহাকে হাবেলী পরগণ। দিয়া প্রত্যন্ত-সামস্তের মত রাজ্যসীমায় প্রতিষ্ঠিত করেন। 

১১৩২ সালে (১৭২৬ খৃঃ) এই বংশীল্ব মুনিরাম, রামকৃষ্ণ ও রঘুনন্দন রায় 
বস্থ সকল সম্পত্তির বাটোয়ারা (বিভাগ ) জন্য যে মুচলকা-পত্র সম্পাদন করেন, 
উহা এখনও জীর্ণ অবস্থায় আছে। উহা হইতে জানা! যায়, (১) হাবেলী পরগণা, 
(২) রামপুর-শিবপুর পরগণা এবং (৩) মধুদিয়া, চিরুলিয়া, জামির! ও বন্দোয়ার 
প্রভৃতি পরগণা ভূক্ত কতকগুলি তালুক-_-এই বংশের বিভিন্ন জনের নামীয় 
নানা বত্যুক্ত এই সকল সম্পত্তি একত্র ধরিয়া উহার ।%*অংশ মুনিরাম, 1/*অংশ 
রামকুষ্চ এবং অবশিষ্ট 1/*অংশ রুনন্দন নিজ নিজ অনুজগণ সহ আপোষো 
মীমাংসা! করিয়া প্রাপ্ত হন। রামপুর ও শিবপুর পরগণা সুন্দর বনের মধ্যবর্তী 
প্রতাপাদিত্যের রাক্ভূক্ত। এ ছুই পরগণাই বিবাহ কালে ভবানীকে যৌতুক 
দেওয়া হর। অন্তান্ত তালুক বা! জমিদারীর অংশগুলি পরবর্তী সময়ে অঞজ্জিত 


দরকার হইতে পূর্বে বন্তহন্সী ধৃত হইত এবং লক্ক। মরিচ সংগৃহীত হইত | £17-1-811201 
(17750 ০, 1], 0০,120, হ34. গারমীক হাবেলী শষ্ষের অর্থই বাঁদাবাটা। হাবেলী 
পরগণার ৰাসাবটা গ্রামে প্রথম অমিদবারের। বাস করেন। সাধারণ লোকের মুখে হাবেলী 
এক্ষণে ছাউলী হুইয়াছে। 


৬৫২ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস. 


হইয়াছিল এবং ইংয়াজ আমলের প্রথম ভাগে কর আৰায়ের কড়া আইনের ফলে 
উহা! করচ্যুত হইয়া গিয়াছে। এখন মাত্র হাবেনী পরগণাই তাহাদের প্রধান 
সম্পত্তি। তবে রামপুর-শিবপুরের জন্ত তাহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে কিছু মালিকানা পান। সেই কথাই বলিয়া লইতেছি। এ 
রামপুর ও শিবপুর পরগণ| পশর ও রায়মঙ্গল নদীর মধাবর্তীস্ানে সমুদ্রসান্লিধো 
অবস্থিত। উহার নিমক-মহল য| লবণ উৎপাদনের প্রধান স্থান ছিল। এজন্য 
১৭৮০ খৃষ্টাব্বে যখন বঙ্গদেশীয় লবণের কারবার একচেটিয়া ভাবে ইংরাঁজ 
কোম্পানি নিজ হস্তে লন, * তখন জমিদারদিগকে ২০০০২ টাকা! মুনাফা! দিবার 
সর্ভে কোম্পানি এ ছুই পরগণা ইজারা লন। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পর 
ওঁ ছুই পরগণার সদর খাজন! দাবি করা হয়, জমিদারের! উহা যৌতুক 
সম্পত্তি বলিয়৷ নিষ্কর মনে করিতেন। কিন্তু সে জবাব গ্রাহথ না হইয়! 
উহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ান| বাহির ইয়। জমিদীর মহিমাচন্দ্ 
রায়চৌধুরী ও তাহার দেওয়ান রাখালগাছী নাগ-বংশীয় শ্রীরাম নাগচৌধুরীর 
সময় এই ঘটনা ঘটে। পূর্বেই জমিদার বংশের সরিকগণ রামপুর-শিবপুরের 
প্রায় ।॥/* নয় আনা অংশ উক্ত নাগ-চৌধুরীদিগের নিকট খণ্ডে খণ্ডে বিক্রয় 
করিয়। ফেলিয়াছিলেন। স্মৃতরাং রায়চৌধুরী ও নাগচৌধুরীগণ একত্র যোগে 
জবাব দেন যে, গভর্ণমেন্ট পরগণ! ছুইটি ছাড়িয়া দিলে সদর খাজনা দেওয়া হইবে। 
তখন কমিশনার সাহেব পরগণাদ্বয় ছাড়িয়া দ্রিবার মত প্রকাশ করেন, কিন্ত 
লাট সাহেব (স্তর রিচার্ড টেম্পল ) স্বয়ং সুন্দর বন পরিদর্শনে আসিয়া এই 
বিষয়েরও তদন্ত করেন। সমন্ত সুন্দরবন বিলি বন্দোবস্ত ও আবাদ ন! করিয়া 
অন্ততঃ কাষ্টাদির জন্ত উহার জঙ্গলাংশ গবর্ণমেন্টের হস্তে থাকা সম্বন্ধে তাহার 
দু মত ছিল ।+ তজ্জন্ত তদীয় গবর্ণমে্ট এই বিষয়ে মীমাংসা করেন যে, 
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(১) পরগণারয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে, (২) উহার সদর খাজনা! . মাপ হইবে 
এবং ৩) মালিকগণ প্রতি বৎসর গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ২,০*০২ ছুই হাজার 
টাক। মালিকান৷ স্বরূপ পাঁইবেন। সরিক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং হস্তান্তরের ফলে 
মালিকানার সমস্ত টাক! বু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশীদার খুল্না 
জেলার “৮০11 ০ 1201091611১ 01 19611781616 11711121795 নামক 
হিাব-তুক্ত হইয়। ট্েগারী হইতে বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট টাক পান। প্রাপ্য 
টাকার পরিমাণ কম হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মালিকানা 
পাইবার সম্মান সামান্য নহে। 

কাড়াপাড়ার এই ভ্রমিদার বংশ গ্রায় ৩,০বংসর খুল্নার অধিবাসী । 
তাহারা বঙ্গ সমাঞ্জের বিশিষ্ট কুলীন। এক্জন্ত আর ও অনেক বঙ্গজ পরিবার 
তাহাদের কুটুম্ব ও আশ্রিত ভাবে কাড়াপাড়ায় ও পার্বন্তী গ্রামসমুছে বাস 
করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, অন্তজাতি ও সমাজের সঘংশীয় ব্যক্তির! 
তাহাদের বাটাতে চাকরীবৃন্তি-সত্রে হাবেলা পরগণায় আসিয়! বাস করিয়াছেন। 
কাড়াপাড়ার জমিদারদ্রিগের দেওয়ান বংশীয় বাসাবাটার নাগ, দশানির বিশ্বাস, 
কাড়াপাড়ার দত্ত, কৃষ্ণচনগরের বস্থু, ফুলতলার ভঙ্গ প্রতি বংশসমূহ উপনিঝিষ্ট 
হইয়াছেন। ইহাদের মধো অনেকে এক্ষণে ধনসমুদ্ধিতে খ্যাতিসম্পন্ন । 
বর্তমান রাজপুরো হিতগণ এবং অন্যান্ কুলান বংশ ব্রাহ্মণবর্গ এই জমিদারদিগের 
বৃত্তিভোগী হইয়া এখানে সমাঞ্জ-কেন্্র স্থাপন করিয়া বাদ করিতেছেন। 

এই বংশে বহু ভাগ্যবান কৃতীপুরুষের জন্ম হইয়াছে । মুনিরাম একজন 
সাধক বলিয়। খ্যাত । তীহার নামে বাগেরহাটের একাঃশকে মূনিগঞ্জ বলে, 
তথাক্র তিনি মুনিগঞ্জেশ্বরী ৬কালী ও শিবের মনির নির্মাণ করিয়াছেন। ত্ংশীয় 
৬মহিমাচন্ত্র রায় একবার উহার সংস্কার করেন; কিছুদিন হইল দশানী নিবামী 
বাবু মহেন্ত্রনাথ বিশ্বাস পুনরায় উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। রহিমাবাদে 
( বয়নাবাজে ) যে গোবিন্দগঞ্জ বাজার ছিল, তাহ! মুনিরামের পৌত্র গোবিন 
চন্দ্রের কীন্তি। বাগেরহাটের বাজার উক্ত গোবিন্দের পৌর মহিমাচন্্র রায় 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত! মাধবচন্তের নামে এ বাজারের অস্ত নাম 
মাধবগঞ্জ। ১৮৬৩ খৃঃ অবে যখন বাগেরহাট একটি সব.ডিতিমন হয়, তখন 
মহিমাচজ্জ রায় জন্য ৫৫ বিঘা জমিদান করেন এবং পরবৎসর ও স্বানে একটি 


৬৫৪ শোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সদর রাস্ত! নির্মাণ করিয়া দেন। ১৮৬৬ অন্ধের ভীষণ ঝড়ের গর মহিমাচনত্ 
রায় বিপন্ন জন সাধারণ এবং নিজ প্রজাবর্গকে অকাতরে সাহাধ্য করেন। এই 
সকল কারণে জেলার ম্যাজি্ট সুবিখ্যাত ওয়েট্টল্যাও সাহেব এবং বঙ্গের লাট 
বীডন মহোদয় গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে তাহাকে ধন্যবাদ দেন এবং পরে ১৮৭৭ 
অবে মহারাণী ভিক্টোরিয়া « ভারতরাজ-রাজেশ্বরী ” উপাধি গ্রহণের সময় 
মহিমাচন্দ্রকে গ্রশংস! পত্র প্রদান করেন ("17 16001610101 1715 
85515181106 1761106161 9661 176 (01016 01 1867, 26781771 
10027110717 17061650 0576017 10. 016 01010090107 06016 ০1 ০1 
00১10 00115 

মহিমাচন্্রের ভ্রাতুণ্ুত্র শরচ্ন্ত্র ও নিকুঞ্জবিহারী রায় সাধারণের হিতকর 
কার্ধের জন্ত তাহারই অন্ুবর্তন করিয়াছেন। ইহাদেরই সমবেত চেষ্টার ফলে 
কাড়াপাড়া গ্রামে হাই স্কুল, কো-অপারেটিভ ভাঁগার, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী 
স্থাপিত হইয়াছে। ত্রহ্মদেশে উঞ্জিনিয়াররূপে কর্্মনিপুণতা৷ দেখাইয়া নিকু্জ- 
বিহারী যে স্থখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহাকে 
* রায়সাহেব ” উপাধি ভূষিত কর! হইয়াছে। তিনি যেমন সুশিক্ষিত ও সঙ্জন, 
তেমনি বিস্কোৎসাহী এবং দানশীল ; তিনি মেমন অমায়িক ও সামাজিক, তেমনি 
নিজের গ্রাম ও সমাজের সর্কবিধ উন্নতি বিধানের জন্ত সর্বদ! উদ্বিগ্ন ও চিন্তাযুক্ত। 
গ্রামা স্কুলেব সুন্দর অক্টালিকা নির্মীণের জন্ত তিনি যথেই অর্থনান করিয়াছেন। 
তারই উদ্যোগ ও ব্যয়বাহলো বাগেরহাট শিক্ষক-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন 
কাড়াপাড়ায় হন্স এবং সে মহামিলনের কর্ণধার হইয়াছিলেন শ্রামাদের খুল্না 
জেলায় গৌরবস্তস্ত, জগন্বরেণা বিজ্ঞীনাচাধ্য প্রফুল্পচদ্জর রায়। উহার কার্ধ্য 
বিবরণীর পৃব্বাভাষে রায়সাহেব নিকুঞ্জ বাবু সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছিলাম তাহা 
সত্য-_« যে সকল সচ্চিন্ত। লইয়া তিনি প্রবাসের কঠোরতা! মন্দীভূত করেন, 
দেশে আঁসিলে কষ্টোপার্তদিত অর্থের সন্ধায়কল্পে সেই সকল চিস্তার কর্ম্মাতিব্যক্তি 
তয়।* ী সম্মেলনে বাগেবহাটে কলেজ স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবনা হয় এবং 
প্রফুল্লচন্দ্রের সহযোগিতায় এবং সাধারণ নেতৃবর্গের অমানুষিক প্রচেষ্টায় বংসর 
মধো উহা! কাধ্যে পরিণত হয় । নিকুঞ্জবিহারী হাবেলী পরগণার একটি 
* সামাজিক সংঘ», সংস্থাপন করিয়া এ পবগণার অধিবাসী শিক্ষিত ও পদস্থ 


ধুলধরের বৈদ্যচৌধুরী জমিদাঁরবংশ 8৯ 
ব্ক্িগণকে সমবেত করিয়া জনহিতৈষণায় উদধদ্ধ করিয়াছেন। কাড়াপাড়া 
জমিদার বংশীয় পু্ণচন্্ রায় চৌধুরী সব জজ্‌ ছিলেন এবং আনন্দলাল রায় চৌধুরী 
৩* বৎসর যাবত লক্ষ ওয়ার্ডস্‌ ইন্ষ্টিটিউশনের 'মধাক্ষতা করিয়াছেন। এই. 
জমিদার বংশের কাহারও “রাজা” উপাধি ন| ঝাকিলেও নিজ পরগণার 
মধ্যে তাহারা রাজার মত সম্মানিত এবং রাজোচিত সুশাসন গ্রবন্তিত করিয়া 
সমাজপতিত্ব লাত করিয়াছেন। তাই এই রাজন্-পংক্তিতে তাহাদের বিবরণ 
্রদত্ত হইল। 

মুলঘরের বৈষ্ঠাচৌধুরী জমিদার বংশ-_ইহারা বঙ্গজবৈদ্ত কুলীন, 
মৌদ্গল্য গোত্রীয় এবং বিষুদ্দাসের সন্তান বলিয়। পরিচিত। ইহাদের কুলগত 
উপাধি প্দীসপ্তপ্ত” নবাব আমলে চাকরীর খেতাঁৰ “বিশ্বাস, সরকার বা 
মন্মদার” এবং জমিদারীলাতের নিদর্শন রায়চৌধুরী” উপাধি । বঙ্ধজ বৈগ্ত 
দিগের মধ্যে যে ৮ জন বল্লাল সেনের সভায় মুখ্যাষ্টকুলীন বলিষ৷ চিহ্নিত হন, 
তন্মধ্যে মৌদ্গল্য গোত্রীয় চাষু অন্ততম। চাযুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রজ্জাপতির ছুই 
পুত্র 'অরবিদ্দু ও বিষণ বিশেষ বিখ্যাত। তন্মধ্যে মূলঘর বিষুঃবংশীয় দিগের 
প্রধান স্থান। তাহার মূল কারণ, এই বংশীয় জানকীবল্পভ জমিদারীলাত 
করিয়া তথায় প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেন। চায় হইতে জানকীবর্নভ 
পর্যন্ত বংশধার! দিতেছি--১ চাযু--পুরনর--নরসিংহ নারায়ণ - প্রজাপতি--৬ 
বিষুদাস_-শড়্বাস__রামদাস-__নিমদাস-_্রীনায়কদাস _-১১জানকীবন্লত বিশ্বাস 
ও গোপীবর্জভ প্রসৃতি অন্ত ৬ পুর । 

প্রতাপদিত্যের রাজত্বকালে জানকীবল্পভ মূলঘরে একটি পাঠশালায় সামান্ত 
শিক্ষকতা করিতেন। প্রতাপাদিত্য স্থলতানপুর-খড়রিয়া পরগণা দখল করিয়া 
লইবার পর মুলঘরের প্রজাবৃন্দ জলকষ্টের জন্ত তাহার নিকট আবেদন করে। 
কথিত আছে, তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং একটি পুঙ্করিণী খনন করিয়! 
দিবাব জন্ত জনৈক রাজকন্মচারী, দেওয়ান রামদাস, সেখানে আসেন &*। 
যোগাতার পথ চিররুত্ধ থাকেন! ; দৈবধোগে জানকীবল্পভের সহিত উক্ত 


শা 





* এই পুকুরটিই কয়েক বৎসর পুর্বে খুলনা ডিষ্রি্ট বোর্ড কতৃক খনিত হইয়া 
হরক্ষিত হইয়াছিল। তখন কেহ কেই গবর্ণমেন্টের নিকট উহাকে জাহানীর ট্যান্ক বলির 


বর্ণিত করিতে কুষ্ঠিত হন নাই । 


৬৫৬. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
কর্মচারীর পরিচয় হয়। তিনি উহার সুন্দর মুত্তি ও তীক্ষ প্রতি! দেখিয়া মুগ্ধ 
হন; তিনি পুষ্করিণী খননের তার জানকীরল্পভের উপর দিয়া প্রস্থান করেন 
এবং পরে পুনরায় আসিয়া! দেখেন কার্ধযটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। 
তখন তিনি জানকীবল্পভের উপর অত্যন্ত সন্ত হইয়া তাহাকে আশ্বাস দিয় 
রাজধানীতে গইয়। বান; তথায় তিনি প্রথমে জরিপ সেরেস্তার মুহুরী কার্য্ে 
প্রবেশ করেন এবং ক্রমে কামুনগোপদে উন্নীত হইয়। « মজুমদার * হন। 
যাগযক্ত ও মোগল-সংঘর্ষ-কালে নানাস্থান হইতে রসদ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা 
তাহার প্রধান কার্ধ্য ছিল; সেই কার্ধ্য তিনি নুসম্পন্ন করিয়া মহারাজের 
সাহুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উহার ফলে তিনি স্ুলতানপুর-খড়রিয়ার জমিদারী 
লাভ করেন। শেষ যুদ্ধে জানকীবল্লভ যুদধক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
গ্রতাপ ইসলাম খার সহিত সন্ধি করিবার লুব্ধ-আশ্বাসে টাকায় রওনা হইলে, 
যখন মোগলের! রাজধানী লুঠ করিবার ভন্ হল্লা করে, তখন অপর সেনানীগণের 
মত জানকীবল্লভও রাজপরিবারের মানরক্ষা করিবার জন্ত যুদ্ধ করেন; যখন 
সকল চেষ্টা বিফল হইল, তখন তিনি প্রতাপের দেবালয়ে প্রবেশ করিয়! « রাজ- 
রাজেশ্বর” ও "লক্মীনারায়ণ* নামক ছুইটি চক্র লইয়া প্রস্থান করেন। * এখনও 
শিলাদ্বয় কাডুলিয়। ও মুলঘরে নিত্য পুঁজিত হইতেছেন। সে কথা আমরা 
পূর্বে বলিয়াছি ( ৫৬২ পৃঃ )। 
জানকীবল্পতের তিন পুক্র, রামভদ্র কবিকর্ণপুর, বলতদ্র কবিচন্ত্র, এবং 
রামকৃষ্ণ কবিকম্কণ। তন্মধ্যে রামভদ্র জ্যোষ্টোত্তর এক আনা ধরিয়া ।%* আন! 
অংশীদার, অপর ছুই ভ্রাত। প্রত্যেকে জমিদারীর ।/* আন। করিয়৷ পাইয়া 
ছিরেন। কিন্তু বলতন্ত্র বলপ্রয়োগে রামকৃষ্ণকে বিষয়-বঞ্চিত করেন। তখন 
রামকৃ্ণ সেনহাটি গিয়া বাস করেন, বলভদ্র ॥/* অংশ দরধল করেন। জোটের 
বংশধরগণ কতক নিজ পরগণার উত্তর-পূর্বাংশে কাজুলিয়ায় বাস করেন, কতক 
মূলঘরে ছিলেন। বলভপ্রের তিন পুত্র হরিনাথ, রামরাম মজুমদার ও লক্ষণ রা, 
তন্মধো লক্ষণ নিংসন্তান। হরিনাথ বড় তেজস্বী এবং উদ্ধত প্রকৃতির লোক 
ছিলেন। তিনি সকল ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া প্রবল জমিদার হন এবং নবাব 


* সাহিতা-পরিধৎ পত্জিকা, ১৩২৩ সাল, ২৩ পৃঃ । 


মুলখরের রায়চৌধুরীবংশ ৩৫৭ 


সরকার হইতে “রাজা * উপাধি পান ( ৫৬৩ পৃঃ)। বৈধরিক প্রতিপত্তি 
সবে সমাজের উপর জাধিপত্য করিতে তাহার প্রবল লালস! হয়। 'গরাজা 
হরিনাথ তাহার বংশের পূর্বন্কত কুক্রিয়া বিধৌত করিবার জন্য খড়রিয়া গ্রামে 
এক ইঠ্টকনির্িত মঞ্চ প্রস্তত করেন; তাহার আশ। ছিল যে, & মঞ্চের সর্বোপরি 
স্তরে মহাসম্মানের সহিত কুলীন সমাজে শ্রেষ্টত্বলাত করিয়া বসিবেন।” * কিন্ত 
কাণ্যবংশীবতংস ঘটকপ্রবর রামকাস্ত হরিনাথের পূর্বপুরুষ ফুল্লপ্ীতে বিবাহ 
করায় তীহার কুল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার করার, রাজ। হরিনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও 
অপমানিত হন। তিনি ঘটকের শিরচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিলে, ঘটক বংশীয়ের! 
সকলে বেন্দা হইতে উঠিয়া বিক্রমপুরে চলিয়া যান। রাজা হরিনাথের বংশধরের! 
পুরশ্চরণাঁদির ফলে অবশেষে সমাজে কুলীন বলিয়! গৃহীত হইয়াছিলেন। 'রাজ! 
হরিনাথ অধিক কাল জীবিত ছিলেন না, এবং তাহার বংশে আর কেহ রাঞোপাধি 
পান নাই। তবুও এই বংশ পরবর্তী সংব্রিয়ার জন্ঠ সমাজের সর্বত্র রাজবংশের 
মত সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। 

রাজ! হরিনাথের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্র;তা রামরাম বিষয়ের অধিকারী 
হন। তিনি গ্নেববিগ্রহ রক্ষার জন্য নিজ গৃহে একটি সুন্দর জোড়বাঙ্গল! মন্দির 
নির্মাণ করেন) উহা এখনও আছে। মন্দিরটি সীতারায়ের মন্দিরের মৃতু 
কাকুকাধ্য খচিত। ভগ্বীবস্থায়ও উহার স্ুরুচি ও সৌন্ধ্যের পরিচয় আছে। 
সমস্ত মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৫৮ ২৫: পশ্চিমারী মন্দিরের খোলা বারান্দ 
১৮৮০৭ ছাদের উচ্চতা ১৬? মধ্যবর্তী জোড়া দেওয়ালের ভিত্তি ৪৯ 
রামরাম মন্দির মধ্যে গৃহদেবতা৷ লক্ষমীনারায়ণ শিলার. সঙ্গে, জগদেকনাখ, শিবলিঙ্গ 
ও কাত্যায়নী মুর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জগদেকনাধ বড় সুন্দর কৃষৃষ্ঠি। 
ফরিদপুরের অন্তর্গত পিছলিয়ায় যে অপূর্ব জগদেকনাথ দেখিয্াছিলাম, এ মূর্ত 
ভাহারই অনুরূপ । এই সকল মূর্তির জন্ত এখনও এই বংশীয়েরা ৭২১১ কাঠ: 
জমি দেবোত্তর নিফর ভোগ করিতেছেন। 1 উহা ছাড়া আরও ৫*০/৬** বিঘা 





* জীগ্তামলাল সেন মুপি-কৃত “ অন্ষ্ঠ-তদ্ব-কৌমুদী,”? ২৩৮ পৃঃ 
+ বশোহ্য়-কালেক্টরীয় ১২৭ সালের ১২৪২৫ নং, তায়দ্বাদে তিনথানি সনন্দের উল্লেখ 
স্বেখিতে পাই। ১ম, সনন্ব-দ্বাতি। “দাঙা। প্রতাপাদিতা, জশর 7” বিগ্রহ--ছীঞীলল্বীনারায়ণ 
৮৩ 


ভুমি বোখলা আছে।' মন্দির গাত্রে যে ইষ্টকলিপি ছিল তাহা। খসিয়া. পড়িঘ়াছে.। 
ছে করেকথানি খখলিত ইষ্টক এখনও সযক্ষে রক্ষিত. হইতেছে, তাহা হইতে 
নিষ্নলিখিত গ্লোকাংশ এবং ১৫৯৩ শকান্বা বা ১৬৭১ খুঃ পাওয়া যার £-_. 

_শুভমন্ত। * * শাকে ভ্রীরামেণ যশস্থি *. | 

-*. * লনিবাসায় গ্রাসাদ: * : ৬ ত:7-১৫৯৩। ৪ 
রায়চৌধুরী বলিয়া উল্লিখিত এবং এখনও শিরোমণির পুরু তীহার স্তি জাগাইগ 
দেয়। শিরোদণিই সীতারাম রাজার : সমসাময়িক। রামরাঁম হইতে 
জমিদারগণের বংশতালিক! এই £__রামরাম--রামকেশব-_-মনোহর--রঘুদেব-_ 
ককষ্্। এই স্চজের সময়ে ১৭৭৪ অনে ০ জমিযারী হাটখোলার 
ধতচৌধীগণের হস্তে যায়। 
শুধু এক জানকীবন্নত নহেন, মূনঘরে তিন জানকীবন্লতের অপূর্ব মিলন 
হইয়াছিল। জমিদার জানকীবললত গ্রামের উত্তর ভাগে জঙ্গল মধ্যে সর্ববিষ্ভাবংশ- 
তিলক জানকীবননত ভট্টাচার্যের দর্শন পাইয়া হার নিকট ম্ব গরহণ করেন। 





্রীরাজয়াজেখর ও জীবংগীবদন। ২য়, সনল দাত। রামরাম হভুমঙ্গার ; বিগ্রহ--ভগদেকদাখ, 
শিষঠাকুর ও »কাত্যা়সী। ও, সনন্গ ঘাত| শিরোদশি রায় চৌধুরী, বিএহ জীমঘনমোহন, 
ধ্রগৌপান, »লক্বীজমার্দিন গুভূতি। “বর্তমান দখিলফার কৃষণচন্র- রাগের জাতা নদহুললি, 
রামনরসিংহ রাজ ও. উক্ত" আতুষ্পুর গোবি্দপ্রসাধ, মোট জমি ৭১৪১1, এই তামা 
এষ খুজ্নার : আহে। ১৮১৯ অবের ছুরেম কানুন মত উদ্ত গোবিন্দ প্রসাব, রাখাযোহম 
শ্রুতির নামে স্রফূ়ি হইতে বে মোফদ্দস! হয়,তাহার ১২৪৪ সাল.১৫ই দাতের রাংরর একাংশে 
ছাছে "উহা দিগের মৌরাস. 'জানকীবহত মন্দার নাজেদারের আমলের পুর্ব হইতে 
মেস ইত্যাির জ্থ পাপাধিতোর আমলে জি: হাসীল করিয়া পরান ২** কি. ২৫ 
বং কেহ খাজনা না দিয়! রাখা রে উহার ছিগের মৌরাদ একের পর আর ঘবিলকার 
ছিব"_এইযপ বর্দনা' আছে।: ইহার জন্থ ২২১৮* বিধা জঙ্গি দেবোত্তর নিয়. বহি 
সাথ ই। ্ রি 

্ রর হবিজ 
নেজএ্রহেধিনুপাকে জীরাষে৭ হশবিনা 
ছদিধান-নিষাসার জীসাদোহরং বিষিদ্ষিতঃ 1" 





মুলঘরের রায়চৌধুরীবংশ ৬৯ 
এ জল এক্ষণে “গুরুর বাগান” বলিয়া খ্যাত। জানকীবল্ত বখন কষক-মগলীর 
নিকট পবিস মহাশর" বলিয়া পরিচিত তখন প্রতাপাদিত্ের সরকার হুইতে 
তহীলার হইয়া জানকীবন্নত যো খড়রিয়ার আসেন। উভয়ের মধো সৌহন্ধ 
ঘটিল'। তহদীলদার ঘোষ মহাশয়বন্ধুবয়কে বিশ্বাদ ও মভুমদার উপাধি পার হা 
রায়চৌধুরী হইতে দেখিবেন। কিন্তু জমিদার জানকীবন্নত বদুত্ের অবমাননা! 
করেন নাই। ভিনি মূলঘরে আসিয়াই ঘোষ মহাশয়কে স্বীয় দেওয়ান করিয়া 
কার্ধযারস্ত করিলেন। এই জানকীবল্পভ ঘোষ মূলঘরের প্রসিদ্ধ বংশজ ঘোঁষ- 
কায়স্থগণের আদিপুরুষ এবং অন্তান্ট কুলীন কারস্থগণের আশ্রয়দাতা ।: জমিদার- 
দিগের নিকট হুইতে তিনি কর্ণদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি তালুক 
পাইয়াছিলেন, উহা তীহার বংশধবেরা এখনও তোগ করিতেছেন। জানকীবন্নত 
ঘোষের গর ক্রমে তীহার পুত্র রসের, পৌন্র রামগ্রসাদ এবং পরে ককপারাম, 
সহতরাম প্রভৃতি: পুরুষানুক্রমে জমিদারীর শেষ পর্ন্ত অকুত্ি প্রণয়ে 
বৈগ্চৌধুরীগণের দেওয়ান স্বরূপ প্রতুতক্কি ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখান 
এমন কি, উহাদের জমিদারী গেলে মুতন জমিধারের অধীন উচ্চপদের প্রত্যাশা 
ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং .. এখনও দুরবস্থ চৌধুরীবংশীয় দের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন ত্যাগ করেন নাই। 


ধরে আধুনিক মদে অনেক কির পুরুষের আবির্ভাৰ 
হইয়াছে । তাহারা! কেহ গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ কর্মচারী, কে স্বাধীন 
বাবসায়ে কীর্তিমান। স্থানাভীবে এখানে ছুইচারিজনের মা নামলে করিয়া 
্ষা্ত হইতেছি। খড়রিয়া উদ্ ইংরাজী বিস্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা! উমেশচন্্ রায় ও 
বোলপুর শান্তি-নিকেতনের প্রধান শিক্ষক মনীষী নেপানচন্র রায় বিশেষ বিখ্যাত 
ব্যক্তি। কবিরাজ্জ প্রাপনাথ ও কালীগ্রসন রার স্বীয় স্বীয় জীবদশায় দেশের 
লোকের প্রাণদাতা ছিলেন। পর়োগ্রাম নিবাসী কবিরাজ পঞ্চানন রায় 
কৰিচিন্তামণি এবং তৎপুজর যাঁমিনীভূষণ রায় কবিরদ্ধ এম, এ, এম্‌, বি, সমঞ্জ 
বরদেশে খ্যাতি সম্পন্ন । যামিনীভূষণ কলিকাতার ওষ্টাঙ্গ 'আমুর্কেদ কলেজের 
গ্রতি্ঠাতা। অতি সংক্ষেপে এখানে এই বিস্তৃত বংশের কয়েকাটি ধার মান্র 


গুদর্শন করিতেছি। 


৬ ষগোহরপূলযার ইস 


১ জানকীবত মত্যদার 
৭ 


.()ক্লামভন্র কবিকর্ধপুর.. ছবলতঙ কবি রামরষজ কবিকন্ধণ 
৩ কাই ৬ দাস 
রি 
(8) রামদেব বাল 
রা ১. গঙ্গারাম রা 
1 রি 
কষা 17.া. দনদরাম 
রামশরণ রামমোহন 1 
(৬) রাম [ ৰ 
] [. কন্ধা। 
($) হরিগ্রসাদ ( স্রাজা রাজব্ীত ) |  শিকন্ত 
এ 


7, £ | হান 
(৮ রি গুতৈরব ্বরগচন্ত | 


2 
পির াকর 1 কামীনাথ 
তক উমেশন্্র ] 


৪ | .| | গোপাল নেপাল 


ফুলের রারীধুরীরংখ ৬১ 


*বলতদ্র কবিচন্ত্র 
[ 
ৃ ] 1... 1 
৬ রাজা হরিনাথ * রামরাম .. লক্ষণ 
। 1. ০ 
রদুদেব কবীন্তর রি 
॥ কৃষ্চনাথ  . ঞরামকেশব শিরোম 
নবোত্ম রায় | 1 
] রামজীবন . মনোহ্‌র 
. লক্মীনারায়ণ. |. ] 
সাং খান্দারপাড়া লক্ষমীনারায়ণ ধ্রঘুদেব 
] | ] 
শলতৃনাথ বিশ্বনাথ 1 
] ] ঞ্কৃষ্চন্্র ননছুলাল 
- হরির রামনিধি | 
(পয়োগ্রাম ) |  রামনরসিংহ 
] মদনমোহন | 
পধশানন রায় তা 2 
কবিচিস্তামণি  ঈশ্বরচন্ত্র ননদকুমার রাধামোহন 
| ] [ 1 
যামিনীভুষণ যোগেশ হরচন্্ 1777777 
এম্‌, এ এমবি | | . বাণীনাথ দ্বারকানাথ 
প্রফুদ। রাধানাথ | ] 
বি,এল্‌ | হরিপ্রস্ন  শশিভূষণ 
অনুকূল বিএল | 1 
ললিত এল্‌, এম,এস্‌ দেবীপ্রসন্ন বিশ্দুভূষণ 
অনন্ত ( ডেগুটি মাজিষ্্রেট ) | 





বোধখানার চৌধুরীবংশ--ইহার! মৌদ্গল্য-গোত্রীয় দেব উপাধিধারী 
দক্ষিণরাটীয় মৌলিক কায়স্থ। কপোতাক্ষী-তীরে ৰোধখান| একটি অতি গ্রাটীন 
পল্লী। এক সময়ে এই দেববংশীয়ের৷ জমিদারীর অধিকারী হইব রাজোচিত 
সামাজিক প্রতিপত্তিতে এই বৌধখানার বাস করিতেন। * এখনও সেখানে 
ইহাদের এক শাখা বর্তমান। অনেকেই এই বোধখান!' হইতে নানাস্থানে উঠি 
গিকাছেন। এত্ত এই বংশ বোধখানার চৌধুরী বলিয়া খ্যাত। 

এই দেব-বংশের কিছু বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছিলাম ( ১ম খও্, ১ম সং, 
২৮০ পৃঃ)। তৎ প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে দেব-বংশায়েরা সপ্ত গোত্রীয--শাগিল্য, 
মৌদগলা, বাৎস্ঠ, পরাশর ভরঘাজ, স্বতকৌশিক ও আলমান। ৬ তন্মধ্যে শািল্য 
দেবগণ কিরূপে পূর্ববঙ্গে চনত্বীপে রাজ্ান্থাপন করিয়া! বহু পুরুষ রাজন 
করিয়াছেন, তাহ! সেই স্থানে বলিয়াছি। এখানে পরবর্তী গোত্র-_এর্থাৎ 
মৌদ্খল্গ-বংশের বিবরণ দিব.। এই একমাত্র মৌদ্গল্য-শাখাই এমন ভাবে 
সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যে ইহারই সংযোগ-সথত্রগুলি স্থির রাখা কঠিন। 
তবুও একাস্ত ভাবে চেষ্টা করিলাম। ভ্রম ও ক্রুটি অনিবার্ধয, তজ্জন্ত আমি 
একক-দীরী নহি। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, এই বংশের আদি পুরুষ বিজয় হরিদেৰ 
রিস্বার হইতে এদেশে আসেন, বহু আলোচনার পর এখন সে বিষয়ে সন্দেহ 
উপস্থিত হইতেছে। এখন দেখিতেছি, তিনি কোলাঞ্চ দেশ বা দাক্ষিণাতা 
হইতে আলেন। কুলগ্রন্থে এই ক্লোলাঞ্চকে কান্তকুজ ধরিয়া লওয়ার গোলযোগ 
, ঘটয়াছে। ঘটকের! লিখিয়াছেন £__ 

* কুলঞ্চে বনতি, রাজার সম্ভতি, রি 

কুলঞ্ণ ত্যাজিয়া, নিবানী হইয়া, দক্ষিণ রাড়ে করিলেন ধাম ।” 1 





* “ফেববংশ মহাবংশ, কাগসোনার অবতস, খ্যাতিভাতি সর্বালোকে কর। 
কতই রাজ! মত্রী পাত্র, কত বা! কুল স্থপবি, সপ্তগোতর গৌঁড়ে প্রচারয়। 
ঘৌহ্খলা, শাঙিলা-রাজ, পরাশর সরসবাজ, বাংস্ক, ঘৃতকৌশিক, আলমান। 
রাডীষধ্যে লবে গণ্য, আলমান বারেন্রে ধন্ত, রাঁজসন্তার বহুত নশ্থান ।* 
- কাঈীদাস কৃত ঝারেন্ ঢাকুয়। 
$ বই কুন ব। ফোলা বলিতে ফেছ কলির। কেছ ঘাক্জিণাতা বা কোলাচল মে 


. : এই বংশীযের! দক্ষিণ রাচে আসিনেঞ.. রিদব গরথমে সে ঞ্চলে আসেন 
নাই। বারেন্্ ঢাকুর হইতে জানিতে. পারি, ইডার-* কশসৌনার. ফেব 
বৰিযা খ্যাত। *. কাণযোনা বলিতে শ্রাটীন কর্ণনবর্ণ বা আধুনিক সুর্শির্ঘাবার 
জেলার রাঙ্গামাটি প্রদেশ বুঝায় । “ শব্বকল্ক্রমে ” আছে- 
[ও . * আসীৎ প্রীহরিদেবাধ্য: প্রীহরেরংশরূপকঃ।.. 
কার়স্থানাং কুলে দেব-বংশন্তোষ্উবহেতৃকঃ॥ 
মুর্শিদাবাদ নগরাসন্গে স্বজন পালক:। 
.. কর্ণনবর্ণ নামধের সমাজে. বাসকাররঃ ॥. 1. 

এই হরিদেব হইতে অষ্টম. পুরুষে পীতান্বর দেব এই বংশের একক্ন বিশিষ্ট 
শক্তিশালী পুরুষ । তিনি নবাব সরকারে চাকরী করিয়া! খা. উপাধি-পান এবং 
ধনবলে সমৃদ্ধ হইয়া এক কুলযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উহাতে তাহার স্বর্জাতীর 
বন কুলীন ও সামাজ্িকের সমাগম হয় এবং তিনি সকলের নিকট সেবা মাহাস্মো 
বিশেষ ভাবে ধন্তবাদার্হ হইয়া! ৭ ধন্য পীতান্থর ” নামে গ্োঠীপতিত্বলাত রকূরেন। 
এমনও গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি সভায় আগত সমান্িকদিগের 
অভার্থনার জন্য বর্ধাকালে নিজগৃছের নিকটবর্তী একটি জলাতৃমির. উপর ধান্কদিয়া 
রাস্ত। বাঁধিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া “ ধান্ত-পীতাত্বর ” আখ্যা পান। কিন্ত মনে 
হয, ধনধান্ত তুল্যার্থ-বোধক হইলেও ধান্তের কথাটা গলপ, ধন্ঠ 'শয়ের. 

৯৬ রা 
.এএই-ধন্ত - পীতাঙ্গরের অধস্তন এক শাখা নদীয়া জেপার গ্রে 
সি তহংশীয় দেবিদাস . তখন মূড়াগাছার কাম্থনগে! 
...ষ্বেই - মুড়াগাছার ধার! হইন্ডে শোতাবাজারের রাজবংশের 
চাঁডা সে কথ! পরে ধলিতেছি।, ঘটকিগের মুখে, 


করেন। প্রসিদ্ধ টাকীকার "মলিনাধ কোলাচজের অধিবাসী ছিলেদ। সপ্ভবতঃ চালুকা- 
রাজগণের প্রভাবকাজে দাক্ষিাত্য হইতে ধীহার। কান্তকুজাদি প্রদেশ ঘুরি] বঙ্গে উপনিবেশ 
স্থাপন করিতে আসেন, সাহারা কোলাঞ্চ হইতে আগত বলিয়া পরিচয় দিতেন। “বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহাস.” সাজন্ত-কাঁও। ১৩,-৩১ পৃঃ। | 

 ঠসুশিফাবাদের ইতিহাস ৮৯-৯১ পৃঃ, রাজস্তকাও ২২৫ পৃঃ । 





শুনিতে পাওয়া ঘায়,--” বালী দিগঙ্গা আর সুড়াগাছা, আর যত সব কাদা 
খোঁচা।* অর্থাৎ বালীর দত্ত, ্িগঙ্গার সেন ও সুড়াগাছাঁর দেঁব-বংশ মৌলিক 
কায়স্থের মধ্যে ঘর্বাগ্রগণ্য ঘর । ধন্ত পীতাথ্বরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে শিবদাস 
দেব সরকারের নাম পাই। তীঁহার নিবাস ছিল চৌখত্তী। এজন্য তিনি 
সাধারণতঃ শিবদাস চৌখত্ী নাছে খ্যাত। এখন প্রশ্ন এই, এই চৌখণ্ী 
কোথাক়্। রাটীয় ত্রাক্ষণগণের গাঞ্িমালার মধ্যে চৌত্ধণ্তী দেখিতে গাই। 
কান্তকুাগত বাস্ত-গোত্রীয় ছান্দড়ের একটি পুত্র নীলাখর বা ভান্ু চৌৎখণ্ডী 
গ্রামে বাস করিতেন * এই চৌৎখ্তী বাঁ চতুর্থন্তী শব্দের অপত্রংশে চৌখণ্ডী 
হইয়াছে। 1 বাং্ত-গোত্রীয় পরিতোষ রাজ! জয়পালের নিকট যে শাসন প্রাণ 
হন, উহার এক অংশকেও চতুর্থ খণ্ড ব| চৌৎখণ্ড বলিত। ! .ছান্দড়ের 
বংশধরগণের অন্য শাঁসনগুলির মত চৌখ্তী গ্রাম বর্তমান মুশিদাবাদের কোন 
অংশে গঙ্গা-তীরে প্রতিঠঠিত ছিল বলিয়! বোধ হয়। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কুলস্থান। 
এই স্থানে দেব-দ্বিজতক্ত শিবদাস দেব বাদ করিতেন। স্ুপ্রসিদ্ধ পুরনদর খা 
ধখন গোৌড়াধিপ হুসেন শাহের রাজস্ব সচিব ছিলেন, তখন খিবদাস তাহার 
অধীন চাকরী করিয়া! সরকার উপাধি পান এবং বিশ্বস্ততাঁুণে তীহার অনন্ত 
অনুগ্রহভাজন হন। বিশেষতঃ পূরন বখন স্বীয় আবাস স্থান (ছুগলীর 
অন্তর্গত ) সেক্াখালা গ্রামে দক্ষিণ রাীয় সকল কুলীনকে একত্র ( একযারী ) 
করিয়া নৃততন কুলবিধি প্রণয়ন এবং মৌলিকগণের সহিত কুলীনের আদান 
প্রধানের বিশেষ ব্যবস্থা করেন, তখন তাহার অনুগত শিবদাস সামাজিকদিগের 
অভর্থনার গুব্বস্থা করিয়া সকলের নিকট সমাদৃত এবং বংশগৌরবে উচ্চ 
সন্মানিত হন। ইহারই অব্যবহিত পরে শিবদাস চৌথন্তী ( খুলনার অন্তর্গত ) 
মলই পরগণার জমিদারী পান) সম্ভবতঃ উহাও পুরদদরের অনুগ্রহের ফল। 
তখন তিলি কপোতীক্ষী কূলে হাজিয়ালি শ্রামে $. আমিয়৷ ব্তি করেন। 


.. ৬ সন্বন্ধনির্ণর (লালমোহল ) ৩৩৮-৯ পৃঃ 
1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, তরাঙ্গণকাও, ১২৮, ১৪৫ পৃঃ । 

$ ই ত্রাক্গণকাণ, ৯ অংশ, ২১-৩ পৃঃ। 

$ কগোতাক্ষৃলবর্তী রেলট্টেশন ঝিকারগাছা হইতে হাজিরালি বরে নহে। পুরন খা 
শিবদাসের গৃছে আগমন করিয়াছিলেন বলির গজ আছে। 


' বোধখানার- চৌধুরীবংশ ৬৬৫ 


এই শিবদাস হইতেই *চিত্রগুর ও কর্ণপুরের দেব” নামক দেব-বংশের ছুইটি 
প্রধান শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। ঘটকেরা. বলেন শিবদাস কর্ণপুর বংশ এবং 
এবং তাহার পুত্র মুরারি বা মুরলীধর হইতে চিন্রপুর শাখ! বাহির হইয়াছে । & 
আমার মনে হয়, উভয় শাখাই শিবদাের ছুই পুত্র হইতে উদ্ভূত, কারণ উতয় 
শীখাই শিবদাসের পরিচয় দেয়। এই সকল শাখা দক্ষিণ বঙ্গে দেশময় ছড়াইয়! 
পড়িয়াছে। রায়, সরকার, হালদার প্রভৃতি নানা উপাধিযুক্ত শিবদাস সস্তানগণ 
যে কতস্থানে কতভাবে বাস করিতেছেন, তাহা বলিবার নহে। রাজা হইতে 
ভিথারী পর্যন্ত বহুস্থানে শিবদাসের পরিচন় দিয়া ধন্ত হন। দেববংশীয়গণ নান! 
গোত্রীয় বলিয়া ইহার অন্তভূ্ত হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল। অনেক অমূলজ 
কায়স্থ গুপ্তভাবে.দেব-বংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা মাথা 
তুলিতে সাহসী না! হইয়া! “দেব” স্থলে “দে” মাত্র উপাধিধারী হইয়া কারস্থ 
সমাজের নিয়তম স্তরে নিজেদের মধ্যে পৃথক্‌ সমাজ করিয়া বাস- করিতে লাগিল । 
হয়তঃ কেহ ব্যবসায় বা চাকরীর পয়সার জোরে দরিদ্র মুখ্যকুলীনের ঘাড় ভাঙ্গিয়া 
সরকার, বিশ্বাস প্রভৃতি খেতাবের অন্তরালে “দে”-চিহন লুকাইয়া আবার গ্রীবা 
উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অপরদিকে আবার যাহারা প্রক্কৃত পক্ষে 
দেব-বংশ হইতে উদ্ভূত, তাহার! ভাগ্য-বিপধ্যয়ে দারিপ্র্য-দশায় পড়িয়া বহু পুরুষ 
ধরিয়। পরিচয়-সথত্র হারাইরা! বসিলেন এবং বহুকাল পরে অৃষ্টের পুনরাবর্তনে 
সংকর্শশিল হইতে পারিয্া সমাজানুগ্রহে বংশগৌরব ফিরাইয়া পাইয়াছেন। 
একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৩শ পর্যায় ভুক্ত শিবদাস সরকারের বংশধর অধস্তন 
২২ পর্যায় ভুক্ত বলরাম দেব সরকার দমদমার নিকটবর্তী স্থানে পাঠশালার নগণ্য 
গুরুমহাশয় ছিলেন।, তৎপুত্র রামছুলাঁন দেব বা স্থনামধন্ত ছুলাল সরকার 
ভাগ্যক্ফীতি বশত; ধনকুবের হন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা! দান ধর্ম ব)রিত করিয়া 
কোটি টাকার উপর.ধনসম্পদ রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। তৎপুত্র আগুতোষ ও 
প্রমথনাথ ( সাতুবাবু ও লাটু বাবু) অর্থবৃষ্টি করিয়া কলিকাতায় “বাবু” বলিয়া 
খ্যাত হন। উহার! নিজ বাঁটীতে ২৪ পর্ধ্যায়ের কুলীনবর্গের একযায়ী করেন। 


* কায়কুরদর্ণধ, ২য় ও, ৪৩ পৃঃ। দেবগণের ১৩টি সমাজ- কর্ণহবর্ণ, শৌবছট, চাপা, 
চিতরপুর, বৈরাটি, নীলপুর, ভূষালি, আদল, কর্ণপুর, দেবগ্রাম চৌরগা, ইন্তানী ও গৌগাপুরা 
কাঁরস্থকারিকা, উপ, ১৬ পৃঃ। 

৮৪ 








৪৬৬ যখোহর-ুল্নার ইত্তিহাস 


প্রমথ নাথের ছুই গোষ্য পুত্র ২৫ পর্যায় উক্ত কুলীনের একযাযী রুরিয়া গোটা 
পতিত্ব লাভ করেন। ইহার! কায়ম্থ-কুল-ভূষণ। 

শিবদাসের মনোহর দামোদর নামে অন্ত ছুই ভ্রাতা ছিলেন তাহারা 
মুসলমান সরকারে চাকরী করিয়া যথাক্রমে *মল্লিক” “নিয়োগী” উপাধিযুক্ত 
হন। যশোরের অন্তর্গত আল্তাপোল এবং খুল্নার নধ্যস্থ মিক্সিমিল ও 
শোরগাতি প্রভৃতি স্থানের মল্লিক কায়স্থগণ মনোহর মল্লিকের ধার! । 
দামোদর নিয়োগীর অধস্তন কেশব ও রঘুদেব হইতে খুল্নার অন্তর্গত 
উত্তর পাড়ার নিয়োগী বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।* হরিদেব হইতে 


ক রছুদেব নিয়োগী হাঁজিরালি বা বোধখানা। :হইতে ,থুল্ণার অন্তর্গত ফকির হাটের 
নিকটবর্তী উত্তর গাড়ায় আসিয়া বাস করেন। রঘুদেব সম্ভবতঃ দামোদর নিযোগী হইতে 
অধস্তন ৫ম পুরুষ। তাহার বংশধরগণ এখনও ধন্য পীতাদ্বরের সন্তান পরিচয়ে সম্মানিত 
কাযস্থ বংশ। তাহাদের বংশ-লতিকা এই £__ 





উত্তর পাড়ার নিয়োগ-বংশ 
রঘুদেব নিয়োগী 
22227212222 
পা ] 
রামগ্রসাদ কৃষকিক্কর 
০4-2০-১০42 | 
। 1 গঙ্গানারা়ণ 
কাষচত্র বিশ্বনাথ । 
১ ঈশাদচন্র 
1 1 1 । 
বৈকুঠ রাশরতন মলকুমার কমলাকাস্ত /€৫ পরেপনাথ? 
| 1 1 ।. 
ছুর্গাদাস দীনায়াল অম্বতলাল হস্রিদাথ 
1 1 (মোক্তার 
বীর 1 11 গোপাল | হো 
কেশখ মহেল্র 1 ্রস্থৃতি 
| । ফণিভূষণ শশিতৃষণ 
তারাপদ নয়েজ 1 বিধুত্বপ 
বসত প্রস্থৃতি 


বৌধখানায় চৌধুরীবংশ ৬ 
শিবদীস পরাস্ত মোট ১৩ পুরুষ। উহাদের ক্রমিক তালিকা এই 1-. 
১ হরিদেষ-_২ ক্ষ্ণানন্দ-_৩ গৌবিন্দদেব--৪ ছুর্গীবর _€ বিশ্বস্তর-_-৬ ভষাননা 
শ্রীধর-৮ গীতার খা বা “ধন্য পীতান্বর”"_৯ পৃথথীধর-_১৭ পু্ণানন্দ--১১ 
পুরুযোত্তম__১২ 77255 ।* শিবদাসের করেক স্ত্রীর 





* হরিদেব হইতে ৮ম পুরুষে গীতার এবং ১৩শ পুরে শিবদাম, ইহা মক প্রচারিত 
এবং ঘটকপ-গ্রস্থে উল্লিখিত। বিশ্বেশ্বরের “কাযস্থ -কুলদর্পণে" দেখিতে পাই, “চৌখত্ী নিষামী 
« শিবদাস দেব সরকার ১৩শ পধায়ে হবিধ]াত মনুয্ব ছিলেন,” ( ২য় খণ্ড, ৩৯ পৃঃ) রাজ। স্বর 
রাধাকান্ত দেব মহোদয় প্রকাশিত "বাকল্পদ্রমের” প্রারস্তে নিজের খে বংশ-পরিচয় 
দিয়াছেন, তগ্চধ্যে আমাদের প্রঙ্গত্ত তালিকার ২, ৩, ১* ও ১১ একেবারে বাদ দিয়াছেম; 
৫ এবং৬ স্থলে বিহ্বেশ্বর ও বিঘ্বেশ্বর এবং ৭ স্থানে ১* এর নাম দিয়াছেন। কাঁষেই 
শিবদ|সেয় পর্য!ায় সংখা ১৩ স্থলে » দাঁড়াইরাছে। এই জন্য তিনিষে (৯) নিতযানন্দ হইতে স্বীয় 
বংশধার! স্থির করিয়াছ্ছেন, তাহাকে শিবদাসের আ্রাভ1 বলিতে হইয়াছে । আমার মনে হয় 
(৮) গীতান্বরের কতিপয় পুত্র ছিলেন, তগ্মধ্যে একমাত্র পৃথ্ণীধরের নাম আমর! ছিয়াছিঃ 
নিত্যানন্দ ( সাং সোদপুর ), চতুর্ত,জ রায় (সাং তাল) ও গ্রীনাথ ( সাং ধুলিয়াপুর ) অপর 
তিন পুত্র হইতে পারেন। নিত্যানমকে নবম পর্যায় ধরিলে, স্যার রাধাকাত্ব দেষের ২৩ 
পর্যায় হয়। ইহাই সম্ভবপর। কারণ তিনি ধখন একধায়ী করেন, তখন গঙ্ানন্গ পুরের 
(২১) রাধামোহন ও তৎপুত্র ছুর্গাদাস হাঁজিরালির (২২) কালীনাধ রায় চৌধুরী সে সভায় 
উপস্থিত ছিঞধেন এবং রাধামোহন বরস ও পর্যায়ের জো হৃগ্তণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সর্বের্ধাচ্চ 
মন্থান পান। নিত্যানন্গকে ১৩ শিবঙগাসেয় আত1 ধরিলে, হর রাধাকান্তের পর্যায় ২৭ দাড়ায় 
. এবং ভাঙার বংশ এক্ষণে ২৯৩৯ পর্য্যায়ে অবতরণ করে। বিশেষতঃ ২৭ পর্যায়ের রাধাকান্ 
কখনও ২১ পর্যায়ের রাঁধাঁমোহনের সঙ্গে সমসাময়িক হইতে পারে না। হুতরাং আমর! 
রাধাকান্তের আত্মপরিচয় জামূল সত্য বলিয়া ধরিতে পারিলাম না। আমাদের অনুমানে 
শোতাবাজারের ধারা এইরপ দাড়ায় £ 

(৮) ধন্ত গীতান্বর-_পৃর্ধীধর-_ও নিত্যানম্দ প্রভৃতি ; (৯) নিত্যানন্দ--ই্ীদস্ত--চ্ীবর-_ 
পরমানন্দ -বিজয়াবন্রত রা়-কৃষণানম্ম--রছুনন্দন-বিভ্ভাধর রায় ( নিতড়াগ্রাম --(১৭) 
দেষিদদাস মজুমদার ( মৃড়াগাছার কামুনগো )-_রুত্মিনীকাত্ত ব্যবহর্তা_রামেস্বর বাবহ্তা-_ 
দেওয়ান রামচরণ দেব_-(২১) মহারাজ নষকৃষ্ণ দেব_(২২) রাজা গোপীমোহন (ত্বক)--(২৩) 
রাজ! সর রাধাকান্ত দেব বাছাচুর--যাজ| রাজেন্র নারারণ। (গোগীমোহনকে দত্তক জহশের 
পর নবকৃক্ষের এক পুর হ ) 1 (২২) রাজ] রাদকৃফ-_(২$) রাজ! শিব, মহারাজ কমলকৃজ, 
মহারাজ স্তর নরেন কুফ। (২৩) মহারাজ কমলকুক--২$ রাজ] বিনয়কৃ্ণ। রাজ। তীর 


৬৬৮ যশোহরশ্ধুল্নার ইতিহাস 


গর্ডে 'অনেকগুলি পুক্র-ছিল; তাহার! সকলে ষশোহরে আসেন.নাই। পূর্বেই 
বলিয়াছি, মুরারি প্রভৃতি পুত্রগণ কর্ণপুর ও চিত্রপুর প্রভৃতি ধারার প্রতিষ্ঠাত৷ 
হইয়া মুপিদানাদের মধ্যে বাস করেন'। মুরারির পুল্র চিন্রপুর হইতে হালিসহর 
আসেন। সেখানে তাহার ঘংশ আছে শিবদাসের যশোহর-খুল্নাবাসী 
ছই পুন্রের উল্লেখ আছে- শ্রীরাম খা ও নীলাম্বর খা। শিবদাস সম্ভবতঃ 
মলইপরগণার পর বর্তমান যশোহরের উত্তরাংশে শীহউজিয়াল পরগণারও মালিক 
হন এবং নিজের জীবদ্দশায় উক্ত ছুই পরগণা ছুই পুত্রকে দিয়া যান। নীলার 
মলইপরগর্ণা পাইয়া প্রথমতঃ হাজিরালি এবং পরে তাহার বংশধর হরিটালী গ্রামে 
গিয়া! বাস করেন। শ্রীরাম থার ভাগে শীহউজিয়াল প্রভৃতি সম্পত্তি পড়িয়াছিল 
এবং তিনি বার-বাজারে গিয়! গড়কাটা প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ করিয়া সেখানে 
বাঁস করেন। ং 
সুদলমীন ধর্ম প্রচারক গাজীর অত্যাচার প্রসঙ্গে আমরা প্রথম খণ্ডে 
(৩৮২ পৃঃ) যে শ্রীরাম বাজার গল্প লিখিয়াছিলাম, তিনি ও শ্রীরাম খা অভিন্ন 
বাক্তি হওয়া বিচিত্র নহে। মুসলমানী কেচ্ছাপূর্ণ কেতাবের অতিরঞ্জিত বর্ণনার 
সাহায্যে আমর! গল্প করিয়াছি, কিভাবে গাজী গ্রিন বারবাজারে শ্রীরামরাজার 
বাড়ীর দক্ষিণে জাহির হইয়া তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন, এমন কি, 
শ্রীরামরাজাকে 'মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। এই কথার সত্যতা 
আঁর একথার এই প্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখিব। অন্যদিকে প্রবাদ মুখে শুনিতে 
'পাই এবং ওয়েষ্টল্যা্ড সাহেবও লিখিয়া গিয়াছেম, * রাজা মাঁমসিংহ যখন 





'রাধাবত্তব দেব বাহাদুর অপেষবিধ দেশহিতকর এবং ম্বজাঁতিগ্রৌরব বর্ধক কার্ধো আত্মনিয়োগ 
করিয়া! অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি দুইবার যথাক্রমে ২৪ ও ২৫ পর্যায়ের দক্ষিণরাটীয় 
কুলীনবর্গের একধায়ী করিয়৷ গোীপতিত্বের অতুল সম্মান লাভ করেন। *শৰাফল্পদ্রম” 
অভিধান সীহার অন্যতম কার্তিত্তস্ভ। দেব-বংপের এই রাজশাখা ধন্য গীতাদ্বরের সন্তান 
বলিয়া পরিচয় দেন এবং সমগ্র বঙ্গে স্বজাতির যুখোজ্ছল করিয়াছেন। 
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86০৮ 0. 186, 


বোধখানার চৌধুরীবংল. ৬৬৪ 


প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে আসেন, তখন দেব-বংশীয প্রীরাম খ! তাহাকে 
সৈন্ঠাদি দিয়া সাহাধ্য করেন; উহার ফলে মানসিংহ তাহাকে হলদহ ও দূলঘর 
প্রভৃতি পরগণার জমিদারী ও রাজ! উপাধি দেন। এই উভয় গল্পের সময় 
কর! যায় না এবং গাজী ও মানসিংহের আক্রমণের মধ্যে যে ৫০1৬০ বৎসর 
সময় ছিল, তাহারও মীমাংস! হয় না। প্রথমতঃ গাজীর অত্যাচার কাহিনীতে 
কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহ! একেবারে উড়াইয়! দেওয়া! চলে না। 
বারবাজারে শ্রীরামরাজার বাড়ীর যে তগ্মীবশেষ আছে. তাহাও একটা অত্যাচারের 
চিত্র গ্রকটিত করে। উহার পার্থ বাঁ নিকটে কোনস্থানে শ্রীরামরাজার কোন 
ংশধর বা স্বজাতিও নাই। বারবাজারে থাকিয়া শ্রীরামরাজা যদি মানসিংছকে 
সাহায্য করিবার মত অবস্থাপন্ন হইতেন, তাহা হইলে উত্ত স্থানের আজ এমন 
দুরবস্থা দেখিতাম ন|। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামরাজা মানসিংহের আক্রমণ কালে 
জীবিত থাকা সম্ভবপর নহে। গাজীর অত্যাচারে শ্রীরামরাজার মত লাউজানির 
্রাহ্মণ-নৃপতি মুকুটরারও সবংশে উৎসন্ন হন। তাহার একটি মাত্র শিশু পুত্র 
কামদেব বা ঠাকুরবর মুসলমান হইয়। চারঘাঁটে ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে 
কি তাবে প্রতাপের রাজত্বকালে ( ১৬০০ খৃঃ) হরি শুড়ির বিরুদ্ধাচারী হন, তাহা! 
আমরা পূর্বে দেখিয়াছি ( ২য় খণ্ড, ৩১৯-৩ পৃঃ), স্থুতরাং উহার অন্ততঃ ৫০৬+ 
বৎসর পৃর্বণে গাজীর অত্যাচার হয়, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষ দশায় নসরৎ 
শাহের রাজত্বের পর যখন দেশমধ্যে নামা অরাজকতা! চলিতে ছিল, তখনই 
'গাঁীর অত্যাচার ঘটে। তখন শ্রীরামরাজার বয়স অন্ততঃ ৪* বংসর ধরিলে 
মানসিংঠের আক্রমণকালে তাহাকে বীচাইন্বা রাখা যায় না। সুতরাং শ্রীরাম 
রাজ! মানসিংহকে সাহায্য করেন নাই ত্রাহার কোন অধস্তন বংশধর করিতে 
পারেন; কারণ পূর্বোক্ত হলদহ, মূলঘর পরগণ! একসময়ে শ্রীরাম খার 
ংশধর দিগের হস্তগত ছিল। এখন প্রশ্ন এই, মানসিংহকে কে সাহায্য 
করিয়াছিলেন? | 
বোধখানার চৌধুরীগণ শ্রীরাম ধীর বংশধর তাহা সত্য। কিন্তু শ্রীয়ামের 
অজিতনারায়ণ নামক একটি নাবালক পুত্র বাতীত আব কোন সন্তানের সন্ধান 
নাই” গাজীর অত্যাচার অবশ্ঠ এজন্ত দারী। মুকুটরায়ের মত প্ীরামরাজাও 
সেই অত্যাচারে সপরিবারে নিহত হন; প্রবাদ আছে, কোন এক দাসীর 
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কৌশলে তাহার একটিমান্র শিশু পুর পলায়ম করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম 
ইইয়াছিল। এ. শিশ্ুপুত্রের নাম অজিতনারায়ণ। তাহার পক্ষে হাজিরালি 
বাঁটাতে আসাই সন্ভব। কিন্তু লাউগ্জানির উপর অত্যাচার কালে সেখানেও 
কেহ বাস করিতে পারে নাই ; তখন নীলাম্বর জীবিত ছিলেন কিনা, জানি না) 
এ সময়ে তিনি বা তাহার পুত্রগণ হরিচালীতে গিয়৷ বাস করেন। নীলাম্বরের 
প্রপৌন্র রামগোপাল হইতে রাড়ুলির ধারা বাহির হইয়াছে। 


অঞ্জিতনারায়ণ পরাশ্রয়ে পালিত হইয়াছিলেন; এতস্ডিন্ন তাহার জীবনের 
আর কোন ঘন! জানিবার উপায় নাই। তৎপুত্র কমলনারায়ণ প্রতিভাসালী 
ব্ক্তি; তিনি মৌগলবিজয়ের পরে মোগলরাজধানীতে গিয়! কার্য্য গ্রহণ করেন। 
তিনিই সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের রণবাহিনীর সঙ্গে যশৌহরে আসিয়া বীরত্ব ও 
কার্ধ্যদক্ষতার পরিচয় দেন। পাঠানের অত্যাচার কাহিনী গুনিলেই মানসিংহ 
উদ্ভিক্ত হইতেন এবং বিপন্ন প্রাচীন রাজবংশীযিগকে সামস্তরাজের মত আশ্রয় 
দিতেন। কমলনারীয়ণের নিকট তাহার পিতামহের ছুূর্গীতি এবং নিজের 
নিরাশ্রয় জীবনের কথা শুনিয়! তিনি মুগ্ধ হন এবং সম্ভবতঃ কমজের প্রার্থনান্ুারে 
তাহাকে হলদহ ও মূলঘর নামক কপোতাক্ষী কূলবর্তী দুইটি পরগণার জমিদারী ও 
রাজোপাধি দেন। তখন রাব্জা কমলনারায়ণ বোধখানার় আসিয়া বসতি 
নির্দেশ করিলেন। এখনও সেখানে তাহার পরিখাবেষ্টিত ছুর্গ ও বাড়ীর 
ভগ্বাবশেষ আছে । এই বোধথানা৷ একটি অতি পুরাতন গ্রতিহাসিক পল্লী । 
উহার বিশেষ বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে দিব। উরস্থানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 
৬কানাইঠাকুরের শ্রীপাট আছে, তজ্জন্ত উহ্ী বিশেষ বিখ্যাত। রাজা 
কমলনারায়ণ এইস্থানে বনু, মিত্র প্রভৃতি বহু কুলীনবংশ স্থাপন করেন এবং 
সর্ধাশ্রেণীর কুলীনের সহিত সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতা হুত্রে সমাজে সম্মমনিত 
হইয়া নিজ পূর্বপুরুষ ধন্য পীতাম্বরের মত ন্বনামধন্ত হন। সেই জন্যই 
বোধখানার চৌধুরী-বংশ এত দেশ বিখ্যাত হইয়াছে। ধন্ত পীতান্বর হইতে 
প্রধান ধারা দেখাইতেছি ৫ 


১ জে -কানদ-_গোষিনজে- বব িত_তবনন-_ ্ীধর। [ 
তৎপুজ্র_৮ পীতাবর খ|। 
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(ক) বোধখানার শাখ!-_ বোধখানার ' চৌধুরী নাম হইলে কি হয়, 
সেখানে একটিমানর ক্ষুদ্র শীখা আছে। সকলেই এখান হইতে উঠিয়া গিয়া 
নানা স্থানে বাস করিয়! এই নামের পরিচয় দিয়! সম্মানিত হইতেছেন। রাজা 
কন্দর্ের প্রপৌন্র বলরাম রায় চৌধুরী বিশেষ ধর্গ্রাণ লৌক ছিলেন। 
তিনিই ছই প্রকাণ্ড জোড়! মন্দির নির্ধাণ করিয়া তণ্মধো রাধাবল্পত ( কৃ 
ও রাধিকা) এবং গোপীবল্পত (বলরাম ও রেবতী) বিগ্রহ স্থাপন করেন। 
ইহ! ভিন্ন দশতুজা, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম চক্র প্রভৃতি ছিলেন। উত্তর দক্ষিণে 
ছই পার্থে ছইটি মন্দির ও মধ্যস্থলে খোলা খিলান ছিল। এখন একটি মন্দির 
তাজিয়া পড়িয়াছে) যেটি আছে, তাহার ভিতরের মাপ ১*:১৩৮ ১০৩, 
ভিত্তি 8০৬। এবং গুস্বজের ভিতরে উচ্চতা ১৯-৪। মন্দির ভাঙ্গিয় 
যাওয়ায় এখন বিগ্রহগুলি বাড়ীর মধ্যে একটি হুন্বর নূতন অট্টালিকার মধ্যে 
স্থাপিত হইয়াছে । বলরামের পুত্র রামকাগ্ডের চন্ত্রকাস্ত ও হ্রধ্যকাস্ত নামে 
ছুইপুত্র ছিলেন। চন্তরকাস্তের পৌত্র মহেন্্রনাথ এক্ষণে স্বকীয় উচ্চকুলের প্রধান 
পরিচয় স্থল। 





২* বলরাম রায়চৌধুরী 
] 
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২৪ মহেঙ্র উপেন্ সুরের অয়দা যোগে 
| প্রসাদ . নাথ 


বর্গীর,উৎপাতের সময় এইরূপ বাস পরিবর্তীনের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে। 
তখন রাজ! কন্দর্প ব! তাহার ত্রাতার পৌর শ্তামগোবিনদ বর্গীর ভয়ে সপরিবারে 
'নলভাঙগার রঃজার আশ্রয় বন।' রাজান্ুগ্রহে তিনি কিছুকাল চণ্ডালঙ্জানি গ্রামে 
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বাস করেন; তথায় আজিও রায়ের ভিট্রা' আছে। কয়েক বংসর পরে 
শ্র।মগোবিন্দের মৃত্যু হইলে, নলডাঙ্গার রাজ! মহে্্রদেব রায় (৪৭২ পৃঃ) বর্তমান 
ঝিনাইদহের অন্তর্গত নাগপাড়া, গোবিন্দপুর, সিংহনগর, ধোঁপাখোলা, বিল 
কুমরাইল এই পাচখানি মৌজা ১১৭৭ সালে (১৭৭১ খঃ) শ্ামগোবিনের পুত্র 
রামগোবিন্দ ও জয়গোবিন্দকে পাট্টা করিয়া দিয়া এ অঞ্চলে পত্তন করেন। 
তৎপরে অন্তান্ত সম্পত্তি অর্জন করিয়া উহাদের বংশধরগণ এক্ষণে নাগপাড়ায় 
রাস করিতেছেন। এ পার্টা এখনও আছে। রামগোবিনের পৌত্র গোলকচ্র 
কৃতী পুরুষ; তিনি বংশাভিমানে নিজ শ্ঠালীপতি-ত্রাতা নড়াইলের বিখাত 
রতন বাবুর সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে গিয়া নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হন। 
গোলকের কনিষ্ঠ ভ্রাতুপ্পৌত্র টি রায় এক্ষণে ঝিনাইদহের উদীয়মান 
উকীল। 
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বিমলরুষ্চ কৃ কৃষ্ণ, বিএল কৃষ্ণ 


এই বংশে কুলীনের সঙ্গে ভিন আদান প্রদান ছিলনা) এখনও কমাচিং লে 
নিয়ম ভঙ্গ হয়। এমন কি, বংশজের সঙ্গে সধ্বন্ধ হইলে জ্ঞাতি-সমাঁজে বিশেষ 
৮৫ 


৬৭৪ ধন্সোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 

নিন্দনীয় হইতে হইত। অনেকে এই ভাবে নিন্দিত হই! অন্তজজ বাস করিতে 
বাধা হন। একটি দৃষ্াস্ত দিতেছি। গন্ধব্ব নারায়ণের কোন পত্র 
ৰংশীবদন রার চৌধুরী তুগিলহাটের সন্নিকটে পাইকপাড়া গ্রামে বংশজ বস্থুবংশে 
বিবাহ করিয়া 'বোধথান! হইতে বিতাড়িত হন।. ত্বংশীয়ের৷ এখন উক্ত পাইক- 
পাড়ায় আছেন। বংশধারা এই £--১৯ বংশীবদন-_রামশন্কর--রামকিশোর - 
রামস্থন্দর _নীলকমল- হৃদয়নাথ ও যোগেন্্রনাথ। ২৪ হৃদয়নাথের পু অমল, 
এবং যোগেন্ত্রনাথ ও তৎপুত্র প্রফুল্ল ও সুরেশ জীবিত। 

(খ) গঙ্গানন্দপুরের ধারা__ রাজা কমলনারায়ণের তৃতীয় পুত্র কংসনারায়ণ 
শিশুকালে মাতৃহীন হইয়। বিমাতার স্নেহে প্রতিপালিত হন। কিন্তু বৈমাত্রে য় 
ভ্রাতারা স্তাহার প্রতি শক্রতাচরণ করায়, তিনি পলায়ন করিয়া ঢাকায় নবাব 
সরকারে উপস্থিত হন। তথায় উচ্চ কর্মচারী ভেরচি-নিবাসী রবুনন্দন মিত্র 
মহাশয়ের সুনজরে পতিত হন। তিনি কংসনারারণের সহিত তাহার কন্তার বিবাহ 
দিয় নবাব সরকারের প্রতিপতিবলে নিজে মধ্যবর্তী থাকিয়া! বৈমাত্রেয় ভ্রীতা- 
দিগের সহিত তাহার বিবাদ মিটাইয়। দেন। তদমুসারে কংসনারায়ণ হলদহ 
পরগণা! প্রাপ্ত হইয়া! বোধখানার নিকটবর্তী ঝুমবুমপুর গ্রামে বাসস্থান নির্ণয় 
করেন। সেই গ্রামেরই নাম পরে তিনি গঙ্গানন্দপুর রাখেন। রথুনন্দনের চেষ্টায় 
নবাব দরবার হইতে কংসনারায়ণের রাজোপাধি বহাল থাকে । বোধখানা হইতে 
পৈতৃক কুলবিগ্রহ শ্টামরায় ঠাকুরকে লইয়া গিয়া গঙ্গানন্দপুরে একটি সুন্দর জোড়- 
বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহ! ভিন্ন ৬সিষ্বেশ্বরী দেবীর মন্দির এবং শিব- 
মন্দিরও পরবর্তী, সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। সবগুলিরই ভগ্লাবশেষ এক্ষণে 
বর্তমান। প্রবাদ এই, ৮গ্ঠামরায় বিগ্রহটি প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যশোহ্‌র 
রাজধানী হইতে সম্ভবত: কমলনারায়ণ কর্তৃক আনীত হদ। এই গল্পের. সত্যতা! 
নির্ণয়ের পন্থা নাই ; তবে শ্তামরায় বিগ্রহ আছেন এবং এখনও গঙ্জাননাপুরে 
কোন প্রকারে নিত্য পুজিত হইতেছেন। কংসনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র র্বেশ্বর 
গঙ্গাননপুর হইতে হশোহর নওয়াপাড়ায় বাস করেন। কংসের প্রপৌত্র 
আননিরাম প্রথমতঃ রায়গ্রামে এবং পরে তম্বংশীয়ের! চণ্তীবরপুরে বাস করেন। 
চত্তীবরপুরের অমৃতলাল রার দেশীয় লিধিবায় ফালীর আবিষবর্তা বলিয়া 
বিখ্যাত হন। 
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১৭ বাজ! কংসনারারগ (গঞ্জাননপুর ) 
] 


] 
১৮ রাঘবেন্ত্র রায় চৌধুরী ১৮ রত্বে্বর রায় চৌধুরী 


মি রিভিটিনিনি১ 
| | 
১৯ রামনাথ | ১৯ কুষাগ্রমাদ 
] | 
] 1 রামকাস্ 
মুকুন্দ ২* আনন্দিরাম । 
। (রায়গ্রাম ) ২১ রাধামোহন 
কৃষ্চন্্র ] 
। ২২ দুর্গাদাস 
ইরচ্ চির রাজ 
1 ] । 
ঈশ্বরচন্ ২৩ আশুতোষ লোহিতকাস্তি 
। | জৌবিত) | 
ফতীশচ্ [ | 17 হরেশ 
| ২৪ মহীতৌষ পরিতোষ সন্তোষ ভবতোষ 
২৫ মুকুলকাস্তি এম, এ ও প্রেমতোষ 


(গ) নওয়াপাড়ার শাখা_রদ্বেশ্বর আসিয়া বর্তমান যশোহর সহরের 
অনতিদূরে ভৈরবতীরে নবপাড়া ব নওয়াপাড়া গ্রামে বাম করেন। ইহা 
ঈশপপুর পরগণার অন্তর্গত। এখানে ভৈরব নদ খ্ীকিয়া বাঁকিয়া অনারে 
বাহিরে রক্বেস্বরের বাটার জলাশয়ের কার্য করিয়াছিল। কবির রঞ্জিত বর্ণনায় 


দেখা যায় :-- 


প্যথায় বিখ্যাত, ঈশপ্পুর পরগণা, বৃথা চক্ষু তা'র না৷ দেখিল যেই জনা। 
তা'র নধো গ্রামচূড়া নবপাড়া গ্রাম, নবীন কৈলাস যেন দর্শনে শুঠাম। 
তথায় প্রীশিবচন্্ রার গুপমণি, ্রশন্ত কাযস্থ-বংশে যিনি চূড়ামণি। 

ধার বশে যশোময় ছিল যশোহর, যেন নক্ন্্র নবপাড়ার ভিতর ।”* 





* পর্থিত মনমোহন তর্কালস্কার প্রলীত “বাস বা” ওয় সং, ১৫ পুঃ। এই কবিষয প্রথম 


৬৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই শিব রত্বেশবরের গ্রুপৌত্র এবং নওয়াপাড়া! নাম ধাহারা এ অঞ্চলে 
বিখ্যাত করিয়াছেন, সেই রতিকাত্ত, কালীকান্ব, বাণীকান্ত ও নবকান্ত নামক 
পুজ্-চতুষ্টয়ের পুণ্যক্লোক পিত।। 


রদ্ধেশ্বরের ছুই পুত্রের বংশ আছে +-_রামরাম ও কৃষ্টরাম। কৃষ্ণরামের 
বংশধরগণ পিতৃবাটা ত্যাগ করিয়৷ নিকটবর্তী নূতন বাড়ীতে বাস করেন। 
এই জন্য উক্ত উতয় ভ্রাতার বংশধরগণের মধ্যে বড় বাড়ী ও নূতন বাড়ী বলিয়৷ 
ছইটি ভাগ হইয়াছে। কৃষ্চরামের পৌন্র নিমানন্দ ভূষণার মুন্সেফ ছিলেন; 
তখন তিনি সেখান হইতে রাজমিস্্রী আনিয়। নূতন বাটাতে সুন্দর শিল্পযুক্ত 
চ্ভীমণ্প প্রস্তত করেন, উহা এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেই সকল শির্ীর 
সাহায্যে শিবচন্দ্রও নিজ বাটীতে অপূর্ব্ব চণ্ডীমগ্ডপ নির্মাণ করাইয়। লন, উহ! 
এখনও আছে। এ বাটাতে যে প্রকাণ্ড বৈঠকথান! দূর হইতে রাজোচিত 
প্রাসাদ বলিয়া! মনে হয়, তাহা রতিকাস্তের সময়ে প্রস্তত হইয়াছিল। সে 
সময়ে উহাদের বৈষয়িক আয় আম্মানিক ৫০১,*০* হাজার টাকা ছিল। যেমন 
২৫৩*টি নীলের কুঠির আয় ছিল, তেমনই মহল কাল্না ও হোগল! পরগণ! 
১১ বৎসরের জন্ত ইজারা ছিল বলিয়া ইহাদের প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
শিবচন্ত্রের মধ্যম পুত্র কালীকাস্তই সর্বাপেক্ষ! ক্ষমতাপর পুরুষ ছিলেন। তিনি 
নল্দী পরগণার নায়েব বা সাজোওয়াল ছিলেন। সেই সময়ে তিনি তরফ 
নহাটা, মিঠাপুর এবং লাট উজিরপুর, এই তিনটি সম্পত্তি নল্দীর অধীন 
পত্ধনী লন। এত্থান্তীত পরগণ! ইমাদপুরের 1/8৪ অংশ বগচরের আচঢ্য 





বয়সে কালীকান্ের বৈঠকে স্বারপত্তিত ছিজেন। . সেই সময় তিনি কালীকান্তের অদ্র্যতি মত 
মংস্কতের “শেষবন্তা” বররুচি-ভাগিনের নুবন্ু-কৃত গ্ভকাব্য বাসবদত্তার প্ভানুবা্ করেন। 
১৭৫৮ শকে ব। ১৮৩৬ খ.্টানে উহ! প্রকাশিত হয়। ফবিয় নিজের কথ! এইরাপ ৫ 
“অদনঘোহন, করিয়! যতন, কালীর সপপ্রীতি তরে 
অনার আশার, করিতে হুসার। তাধার রচনা করে” 
এই কাব্যে অত্যুক্তি, ম্লেষ, অহুপ্রাম ও আদি রসের একশেষ অনেকস্থলে হূর্বেবাধা ও 
থকষচি-বিরুদ্ধ হইয়া ীড়াইক্সছে। তবু ্ত কাব্যের শাকিক সৌন্ঠবে এ প্রস্থ অতুলনীন। 


বোধখানার চেধুরীবংশ ৬৭৭ 


জমিদারদিগের নিকট হইতে খরিদ করেন। কিন্তু এই মকল বিষয় সম্পদ 
যেমন জোয়্ায়ের জলের মত আসিম্াছিল, তেমনই কয়েক বৎসরের মধ্যে 
(১২৮৩৮ সাল) একেবারে নিঃশেষ হইয়া! গেল। তরফ নহাট! নীলকর 
সেলভি সাহেবের নিকট বিক্রয় কর! হয়; নড়াইলের সরিক গুরুদাস বাবুর হাট 
বাড়িয়া লাট-উ্জিরপুরের অন্তর্গত ছিল। গুরুদাস বাবু কালীকান্তের শ্তালী-পুত্র 3 
এজন্ত তিনি যখন জ্ঞাতি-বিরোধের জন্ত পৃথক বাড়ী করিতে উদ্ধোগী হইলেন, 
তখন তাহার প্রার্থনামত কালীকাস্ত উজিরপুর কোবলা করিয়া দেন। বগচরের 
আননচন্ত্র চৌধুরীর সহিত কালীকান্তের ধর্ম-বন্ধত্ব ছিল; মিঠাপুর নীলাম হইবার 
সময়ে কালীকাস্ত উহা আনন্দচন্দ্রের বিনামে থরিদ করেন। কিন্ত আননদচক্তরের 
আকস্মিক মৃত্যুর পর সে বিনাম আর স্বনাম হয় নাই। ইমাদপুরের অংশও 
নিলামে বিক্রয় হইলে, টাচড়ার রাজা খরিদ করেন। এইরূপে অল্প দিন মধ্যে 
নওয়াপাড়ার জমিদারগণ জমিদারী-বিহীন হইয়া পড়েন। কবির উদ্কিতে 
কালীকাস্ত সম্বন্ধে, “যা'রে গুণ দিয়! ব্রহ্মা হলেন নিত” ইতাদি অতুযুক্তি 
বাহাই থাকুক, তিন যে *বিশিষ্ট বলিষ্ট শি? ইষ্ট-নিষ্ঠ প্রতাপশালী বাক্কি 
ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার সে বিপুল সৌভাগোর সঙ্গে নওয়াপাড়ার 
রায় চৌধুরী দিগের বর্তমান ছুরবস্থার কথা তুলনা করিতে গেলে, আর তাহাদের 
তগ্নপ্রায় সৌধরাজির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। এক্ষণে 
এই বংশের প্রা অধিকাংশই চাকরী-জীবী। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ 
যোগ্য ; নবকান্তের পুক্র দর্গীকান্ত সবজজ, হইয়াছিলেন; কালীকাস্তের পৌন্র 
নলিনীনাথ ভারত-গভর্ণমেন্টের অধীন উচ্চ চাকরী করেন; কালীকান্তের পু 
কেশবলাল ও তৎপুঞ্জম শৌরীন্ত্রনাথ সব রেসিস্্রার এবং রতিকাস্তের পৌর 
মণীন্্রলাল যশোহর কালেক্টরীর স্ুুপারিপ্টেণ্ডেন্ট। 


৬৭৮ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাল 

১৭ রাজ! কংসনারায়ণ 

১৮ রয্বে্বর রায়চৌধুরী ( নওয়াগড়! ) 
| 


] 
১৯ রামরাম (বড় বাড়ী) রামকিশোর ( নৃতনবাড়ী ) 
| | 
] [ ] [ [ 
কালী ২০ মধুহু্ন রামহরি ২১ নিমানন্দ অয়চন্জ 
। ] ] । | 
ক্কপারাম | |. দেবনারাযণ রামুন্দর 
| ২১ শিব লক্মীনারার়ণ তারি ভবানী [ 1 
হ্রীনাথ | । ] রামেন্্ সুধীর 
1 গোলক দিগঘ্বর শ্রীরাম ] প্রভৃতি 
শ্যামাচরণ [ 1৮8, না 
। দীননাথ হরি শ্রীপতি ২৪ ফোগেক্জ নগেন্জ ব্রজেন্ 
উপ! 
1 শরৎ, রী খগেন্জ ] বিনোদ ন 
গুরুদাস ওসতীশ 77777 
1 ২৫ কালীর শিব জয় 
পুলিন 


ই 
| | চি ] 
২২ রতিকান্ত কালীকান্ত বাণীকান্ত নবকাস্ত 

1 ] | ] র্‌ 
ব্্ন, হা ন্ব ইলছ7- 
নীলমাধৰ দ্বেবলাল প্যারী ফেশবলাল কৈলাম | ূর্থীকান্ত তারাকান্ত 
1 1 লাল ॥ 177 দৈবজজ) | 
হেমস্ত তরণীকান্ত | সি |  বীরেশ্বর 
1 1 মণক্রলাল নাধ নাথ ২৪ সতীকাস্ত প্রতৃতি 
শর কিরণ | বি,এ 
। ব্রজলাল প্রভৃতি 
২ শিশির প্রভৃতি 


বোধখানার চৌধুরীৰং ৬৭৯ 


(ধ) রাড়ুলী শাখা-_পূর্কেই বালয়াছি, গাজী যখন লাউজানির রাজ। 
মুকুট রায়ের সর্বনাশ সাধন করেন, তখন নীলাম্বর বা তৎপুত্ধ গদাধর হাজিরালী 
হইতে অন্তত্র চলিয়া! যাইতে বাধ্য হন। মোগল শাসন গ্রবস্তিত হইলে, গদাধরের 
পুত্র জীরাম মলিক মোগল স্থবাদারের বশ্ঠতা স্বীকার করেন এবং মলই পরগণার 
জমিদারী বহাল থাকে। * এই সময়ে ্রীরাম মল্লিক কপিলমুনির নিকটবর্তী 
হরিঢালী গ্রামে নদীতীরে বাস করেন। শ্রীরামের পু বা ত্রাতুম্পুত্রের নাম 
রামগোপাল রায়। নীলাম্বর হইতে শ্রীরাম পধ্যস্ত কয়েক পুরুষের বিশেষ খবর 
পাওয়া যায়না। ১৭ পর্যযায়তুক্ত রামগোপালই রাডুলী শাখার আদি। 

রামগোপালের চারিপুত্বের পরিচয় গাইয়াছি, কমলাকাস্ত, গোপীকাস্ত, 
রুনন্দন ও শ্রীহরি | ইহার মধে) গোপীকাস্তের বংশ-ধারা ধরিতে পারি নাই। 
রঘুনন্দন হইতেই রাড়ুলী ধারা বাহির হইয়াছে। জ্ঞোষ্ট কমলাকান্ত অতান্ত, 
বলবান পুরুষ ছিলেন ; পালোয়ান তীরন্দাজ রূপে তাহার সমকক্ষ পাওয়া দুর্লভ 
ছিল। এই সময়ে মগ ও ফিরিঙ্গি দন্্াগণ জলপথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
বড় অত্যাচার করিত। (৪৪৮-৪৯ পৃঃ)। কমল রার় সবল হস্তে অন্ত্র ধারণ 
করিয়া জলপথে গুপ্ততাবে আক্রমণ করিয়! উহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেন। 
এৰং তিনি পরিবারবর্গকে নিরুপদ্রব করিবার নিমিত্ত নর্দীকুল ত্যাগ করিয়া! 
গ্রামের মধ্যে একটু দুরে এক গড়কাটা বাড়ী নির্মাণ করিয়। তথায় ৰাস করেন। 
হরিঢালীতে সে বাটির ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। দন্থ্যর অত্যাচার নিবারণ 
জন্ত লোকজন রাখিয়! আত্মরক্ষা করিতে গিয়া, কমল রার বিশেষ বিপল্ন হইয়া 
পড়েন এবং বহু বংসর ধরিয়! ঢাকার নবাব সরকারে রীতিমত রাজস্ব লরবরাহ 
করিতে পারেন না। তখন চাড়ার রাজ! মনোহর রায় প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্কিও 
এতদঞ্চলে সর্বপ্রধান ভূম্যধিকারী। তখনকার পন্ধতি অন্ুারে কিন্ধপে 





* মলই নামক পৃথক পরগণার নাম আইন-ই-আকবরীতে পাওয়। যায় না। সপ্তবতঃ 
খলিফাতাবাদ সরকারের মধ্যে যে কুঞ্জ পরগণা! “৪9106 01 557218” বলিয়া উদ্ত হইয়াছে, 
(4070 ]2য৩05 ৬০ 11, 2, 534 ) তাহাই মলই পরগ্ণণ। হইতে পারে । কেহ কেহ বলেন 
মৌলিক বা মন্ত্িক কথা হইতে মলই হইয়ছে। জরা বা হীরাম তালুকের রাজত্ব ২৯,৪২৭. 
দাষ। কপিলমুনির পার্থ ীরাধপুর খাম ্রীরাষম্িকের নাম রাখিয়াছে। 


৬৮০ বশোহির-ুল্ার ইতিহাস 


নিকটবর্তী জগিমারণণের মালগুজারী রাজ! মনোহরের সামিল ইয়াছিন, তাঙ্গ 

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি (৪৮৬ পৃঃ)। এইভাবে কমলাকাস্তের রাজস্ব 

মনোহরের মামিল হয় এবং তিনি মলই পরগণার রানস্ব প্রতি মন নিজে দাখিল 

করিয়া জমিদারীটি রঞ্ষা করিতেন। কমলাকান্ত অবশেষে সে বাকী দেনা 

পরিশোধ করিতে ন! পারিয়া, পরগণাটি (কোবালার মনোহর রায়কে লিখিয়া 
দেন ( ১৬৯৯ খৃঃ) 15 


রাড়ুলীপরার বংশের প্রাচীন. দিলাদি হইতে নি পাই, কমলাকান্তের 
রশ রামু মলই পরগণার অন্তর্গত বুড়নপুর গ্রামের একাংশে গিয়া 
বসতি করেন, এজন্য সে পাড়াকে “রায়ের আলি” বলিত, উহাই অপত্রংশে এক্ষণে 
রাড়লী বা রাড়ুলী দীড়াইয়াছে। রামকষের সময়ও খাঁটিভাবে রাড়ুলীতে বসতি 
হয্ক নাই; পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ হরিঢালী এবং কেহ কেহ রাড়,লীতে 
থাকিতেন। রামন্কষ্ণ-তনয় রামপ্রসাদের চারিপৃত্র ছিল) শিবচরণ, দয়ারাম, 
শুকদেব ও চত্ত্রশেখর | ইহার মধ্যে দয়ারাম বাতীত আর কাহারও বংশ নাই। 
শিবচরণ ঝ। শিবচন্্র হরিটালীতে থাকিতেন। তিনি ঢাকার নায়েব দেওয়ান 
মহচ্ধদ রেজ! খাঁর মুন্দী ছিলেন এবং যখন (১৭৮১ খৃঃ) ষশোহর ইংরাজ 
রাজত্বের সর্ব প্রথম রাজন্বকেন্ত্ররূপে পরিণত "হয় (8/55018100 6:.54.) 
তখন শিবচরণ কার্ধ্য লইয়। যশোর আসেন। উহার মৃত্যুর পর তাহার ত্রাতুম্পত্ 
অর্থাৎ দয়ারামের পুত্র মাণিকচন্ত্র সেই চাকরী পান। (58৫ 16৮1 170. 
227 0010) 059 09116000101 ]55018 60 009 80810 01 [২659106 
ঢ01 1191 0850 26. 5. 18০০) এবং ৩৫ বৎসর কাল নানা দায়িত্বপুর্ণ 





কষ 0/530270 25০০৮ 0- 45. চাটড়া রাজ সরকারের পুরাতন কাগজপত্রে লই 
পরগ্ণণ। প্রসঙ্গে দেখিতে পাই £-_ “সাবেক জমিদার কঃলাকান্ত রায় ও গোপীকান্ত রাঁয় এই 
ছইইজন। ছিল। মালগুজারী যনোহয় রায়ের সামিল। পরে বাকী আটফাইলে সরবরাহ 
করিতে ন| গারির! বাকিতে কবলা করিয়। দিছেক। সাবেক ছুই: অঙিদবারের সন্তান রাড়,দী 
গ্রহে বর্ধম।ন আছে। কমলাকান্ত রাক্ের পৌত্র শিবহরণ হরিঢালীতে বর্তমান আছে ১, যে 


শিবচরণের কণ। উদ্নিবিত আছে, 'ভিনি কমলাকান্তের পৌত্র নহেন, ভীহার আ্রাতুল্ু্র 
রামকৃফ্ণের পৌত্র। 


২০০৫৯ তত তাহ ৯২৬৪ 5 
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পদ্দে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপুত্র আনন্দলাল ১৮ বৎসর বয়সে গতর্ণমেন্টের 
চাকরীতে প্রবেশ করিয়া মু (১৮৬১ খৃঃ ) পর্য্যন্ত হুগলী ও যশোহরে নানাকার্ধো 
লিপ্ত ছিলেন। তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল যশোহরে কাটিয়াছিল। সেই 
দময়ে তপুন্র হরিশ্জ্্র রায় “পারশী, উর্দু ও বঙ্গভাষায় সথপারগ* বলিয়া 
কালেক্টরীতে মুন্সীগিরি পদে নিযুক্ত হন (১৮৪৭)। আনদালাল যশোরে 
থাকিবার সময় উহার সন্নিকটে কিছু তালুক অর্জন করেন এবং তথাকার 
গ্রজাবর্গের জলকষ্ট নিবারণের জন্ত ধোপাখোলায় একটি স্বন্দর পুক্ধরিনী খনন 
করিয়া দেন। আনন্দলালের সময়েই রাড়ূলীর সুন্দর অষ্টালিকা সম্বিত বৃহৎ 
আবাসবাটা নির্মিত হয়। এই আননলানের পুত হরিশ্ রায় সর প্রফুমচজের 
পিত৷ এবং পুত্র-সম্পদে তিনি আজ দেশবিধ্যাত। 

বাবু হরিশ্চন্্র সমর়োচিত উপযুক্ত শিক্ষালাত করিয়াছিলেন। সাক, 
বাঙ্গালা, ইংরাজী ও ফারসীতে তীহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি সমাজমধো 
আধুনিক সভ্যতার উদ্ধার মতাবলম্বী এবং অগ্রণী ছিলেন। নিজে যেমন শিক্ষিত, ' 
তিনি শিক্ষালোকে : প্রতিবেশিগণকে উন্নত করিবার জন্য তেমনই উদ্ধোগী 
ছিলেন। এমনকি, ১৮৪৫ অব্যে তিনিই প্রথম রাড়,লীতে বালিকা-বিস্তালর 
খুলেন এবং বছ ঘংসর ঘাৰত নিজ গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাত্রী স্কুলের যাবতীয় 
আব্তক ব্য়ঙার ধন করেন। ১৯৯৩ অন এ বিদ্যালয় হাই স্কুলে পরিপত 
হওয়া অবধি তাঁধাঁই মধাম পুত্র নলিলীকাস্ত উহার সম্পাদক এবং তৃতীয় পুত্র 
প্রফুচন্ত্র সর্ববিষয়ে উহীর পৃষ্ঠপোষক আছেন। এতদিন পর্যয্ত স্কুল তীহাদেরই 
নিজবাটীতে ছিল; সম্প্রতি প্রদুরচঞজের চেষ্টার ফলে গবর্ণমেন্টের বিপুল সাহায্যে 
স্থুলটির অন্ত পৃথক্‌ স্থানে বিরাট অট্রালিক! নির্শিত হইয়াছে। হরিশ্চজ্ য়ে 
শিক্ষার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুর হইতে অব্যাহত উন্নতিতে 
ফলপ্র্থ বুকের স্থ্টি হইয়াছে। প্রদুল্চন্ত্র সম্প্রতি স্থানীয় লোকের শিক্ষাকল্মে 
পৃথকৃভাবে সমিতি গঠন করিব! যে অর্থভাণ্ডার দান করিয়াছেন, তাহার ফলে 
স্ুলটি যে কালে কলেজে পরিপত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বাবু 
হরিশ্চন্র নিজের চারিটি পুত্রের শিক্ষার জন্ত অবস্থার অভ্তিরিক্ত ব্য়াধিক্য 
করিয়াছিলেন। আজ দেশের লোকে তাহার সে প্রচেষ্টার ফলভাগী হইয়াছে। 
তাহার মত পুত্রভাগ্য বশোহর-খুল্নার মধ্যে কাহারও হয় নাই। 


৬৮২ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাবু হরিশ্চন্ত্রের চারি পুত্র +_জ্ঞানেন্ত্রন্ত্। নলিনীকাস্ত, প্রফুল্লচন্ত্র ও 
পর্ণচন্ত্র। সকলেই জীবিত, তন্মধো মধ্যম ও কনিষ্ঠ বাড়ীতে থাকেন) জো 
জ্ঞানেন্ত্রন্ত্র আইন পরীক্ষা! পাশ করিয়া বু বৎসর যাবত ডায়মওহাঁরবারে 
ওকালতী করিতেছেন। মধ্ম পুত্র প্রায় সাহেব” নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী; 
সাহার বিশেষ পরিচয় আমরা পুস্তকের প্রথম থণ্ডে নানা প্রসঙ্গে দিয়াছি 
(১০৬-৭ পৃঃ)। স্বীয় পিতৃপুরুষের মত তিনি প্রজারঞ্রক ভূম্যধিকারী, তাহাতে 
আবার কৃতবিস্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার ) এজন্য সর্বজাতীয় লোকে তাহাকে আপন 
জনের মত ভালবাসে । তিনি একক্সন প্রসিদ্ধ শিকারী এবং সমগ্র স্থন্দরবন 
তাহার নদর্পণ-স্বরূপ। তিনি কি ভাবে আমার সঙ্গে সুন্দরবনের গহনপ্রদেশে 
ভ্রমণ করিয়া, পুরাতত্বের আলোচনায় নূতন আলোকপাত করিয়া এই ইতিহাস 
সন্কলনের প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন, কি ভাবে আমি অপরিশোধ্য খণে তাহার 
নিকট মমাবন্ধ, ভাষায় তাহ! বর্ণনা করিতে পারি না। 

. মহামতি হরিশ্চন্দের তৃতীয় পুত্র বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্তর প্রফুল্লচ্ত্র রায় 
(51:07 0505 ওঠ) দে 01 00,505 6৪, 0০ ৮,055 8০)। 
এই পুন্তকের তৃতীয় অর্থাৎ পরিশিষ্ট খণ্ডে আমরা তাহার ক্ষিপ্ত জীবন-চরিত 
লিধিব। যে সকল তাগাবান ব্যক্তির জীবদ্বাশায়ই তাহাদের জীবনী বাহির 
হয়, তিনি. তাহার অন্যতম; অনেকেই তাহার প্রধান প্রধান আবিষ্কার ও 
অবদানের কথ! জানেন । তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানে পণ্ডিতাগ্রগণ্য আচার্ধ্য ; 
সংসারধর্ণে বিলাস-বিরহিত খধিকল্প চিরকুমার, দেশের ও দশের সেবায় 
একাগ্রকন্থী দানবীর ) তাহার পরিচয় আমি কি দিব? যশোহ্র-খুল্নায় এমন 
শিক্ষিত ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি খুল্না জেলার এই ক্কৃতী সন্তানের এবং দেশের 
এই একনিষ্ঠ সেবকের দানের কথা, ধ্যানের কথা, কর্মের কথ! ও মর্মের কথ। না 
শুনিয়াছেন। এই পুস্তকের জন্য আমি তীহার নিকট খণী বলিলে ঠিক হয় না; 
এই পুস্তকই তাহার, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। অনেক স্থানে রাজার দানে পুস্তক 
প্রকাশিত হয়, কিন্ত রাজার প্রাণ তাহার মধ্যে থাকে না । বর্তমান ক্ষেত্রে 
ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আমাকে জাগাইয়া কার্্ব্রতী করিয়া ছিলেন, 
তাঁহারই অযাচিত অন্ধকম্পায়, াহারই প্রাণের মহিমায় গত দবাদশবর্ষকাল 
দেশের পুরাতত্বের আলোচনার কঠোর সাধনায় একা গ্রতাবে আত্মসমর্পণ করিয়া 
ভ্রীবনের বেলা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছি। প্রফুলচন্্র নিজের অপাধিব চরিত্রে, 
অসামান্ত প্রতিভায় এবং অপরিসীম ত্যাগ-মাহাস্ত্যে তাহার দেশ, তাহার ম্বজাতি 

এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ বংণকে সমুজ্জল করিয়াছেন। 


_ল্লাড়ুলীন্র বস্ম-চৌনুব্রী বৎশ। 
১৩ শিবদাস চৌখণ্ডী--১৪ নীলার খা-_-১৫ গদাধর রায়_১৬ শ্রীরামমন্লিক। 
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অস্পোহন্র-শ্ুল লান্ব ইভিহ্হাস্ন 
দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ 


ইৎল্লাজ আগত 
প্রথম পল্রিচ্ছেদ্‌_ হটিশ্-্শাসনেন্ত্ প্রবর্তন 
ও হেক্ষেলেন্র ক্ীন্তি 


১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফড়যন্্েরে ফলে পলাশীর যুদ্ধে সেনাপতি 
কর্ণেল ক্লাইভের নিকট পরাজিত ও পলায়িত হইলেন বটে, কিন্তু উহাতে নবাবী 
শাসনের পরিবর্তন হয় নাই; কারণ সিরাজের নৃশংস হত্যার পর, তাহার স্থলে 
মীরজাফরকে মুশিদাবাদের মসনদে বসান হইল। তবে বিশ্বাসঘাতকতার 
বিষদৌষে মানুষের মেরুদণ্ড বিনষ্ট হয়, তাহার আর আত্মসম্্ান বা স্বাতন্ত্রের 
জ্ঞান থাকেন ; মীর জাফর ইংরাজের হস্তে কলের পৃতুল হয় বসিলেন, লোকে 
তাহাকে “কণেল ক্লাইভের গর্দত” বলিয়া উপহাস করিত। * এমন কি, তাহার 
ইংরাজ-প্রতুই তাহাকে অকর্ধা সাব্যস্ত করিয়া গদিচ্ুত করতঃ তাহার জামাতা 
মীর কাশেমকে নবাব-তক্তে বসাইলেন। কিন্তু মীর কাশেমের প্রক্কত চবিষ্ব 
পূর্বে জানা যায় নাই ; তিনি যখন স্বদেশীয় রাজ-তক্তের মর্ধ্যাদ! রক্ষার জন্য মাথা 
তুলিলেন, তখন তিনি বিদ্রোহীর মত যুদ্ধক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হইলেন এবং পলায়ন 
করিয়! দীনহীনের মত জীবন শেষ করিলেন। অহিফেনসেবী, কুঠাক্রান্, বৃদ্ধ ও 
অকর্মণ্য মীর জাফরের আবার ডাক পড়িল, কিন্তু অচিরে মৃত্যু তাহার বিষণ 
অবসন্ন জীবনের সমাপ্তি করিয়া দিল। বঙ্গীয় মুসলমান-শাসনের স্বাতস্ত্রোর যাহা! 
কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাছাও এই সঙ্গে শেষ হইয়। গেল। ইহার পর বৈদিশিক 
শাসক-মশ্তরদায়ের জ্রীড়া পৃতুলের মত কত জন নবাব-তক্তে বসিয়৷ বৃত্তিতোগ 
করিলেন, তীহাদের কাহিনীর সঞ্িত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোন 
সম্পর্ক নাই। 
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৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাম 


১৭৬৫ অবে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহ পাহ আলমের নিকট হইতে 
বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন; তখন অর্থ আসিল ইংরাজের হস্তে, 
শাসন থাকিল চরিত্রহীন মজ্জাহীন স্বার্থসন্বন্ধহীন নবাবের হাতে। সুতরাং 
কড়াকড়ি করিয়া শুধু টাকাকড়িই আদায় হইত) তাহারও কতক ইংরাজ 
কোম্পানীর হস্তে পৌঁছিত, কতক দেশীয় ছুর্বত্ত কন্মচারীরা চুরী করিয়! খাইত) 
জবরদস্তি করিয়া অতিরিক্ত আদায়ের চাপ নিরীহ প্রজাবর্গের উপর পড়িয়া 
তাহাদিগকে নিঃস্ব ও নিরন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার উপর আবার প্রার্কতিক 
বিপর্ধ্য় বশতঃ অনাবৃষ্টি হওয়ায়, ১১৭৬ সালে ( ১৭৬৯ থুঃ) ছিয়ান্তরের মন্স্র 
নামক ভীষণ ছুতিক্ষ দেখ! দিল, উহাতে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে 
পড়িল। ওছুরভিক্ষের প্রকোপ যশোহর-খুল্নায়ও আসিয়াছিল; যে অঞ্চলে 
“সকল ধান ২২ পাহারী” €১১সের ) ছিল, সেখানেও এই “কাটা” মন্বস্তারে 
টাকায় দশসের করিয়া ধান্ বিক্রয় হইয়াছিল। নদীমাতৃক দেশ বলিয়া লোকের 
একেবারে অন্নাভাব বা অতিরিক্ত গ্রাঁণছানি হয় নাই। * 

এই ছুভিক্ষের পর ভারত-শাসনের উপর বিলাতের কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে 
এবং নুতন বিধানানুসারে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বঙ্গের গভর্ণর হইয়৷ দেওয়ানী আফিদ 
মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় তুলিয়া আনেন . ১৭৭২)। আসিয়াই তিনি 
রাজস্ব আদায়ের জন্ত স্থানে স্থানে কালেক্টর ব1 সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। কিন্ত 
খরচের ভয়ে শীঘ্রই সে প্রথা তুলিয়া দেওয়৷ হঈল। যশোহরে প্রায় দুই ৰৎসরকাল 
একজন কালেক্টর ছিলেন, কিন্তু তাহাকে তুলিয়া লওয়ায় কর সংগ্রাহে গোলমাল 
ঘটিল। প্ররুত পক্ষে ১৭৮১ অবের পূর্বে, যশোহরে কোনই শাসন থাকিল না। 
নবাবী আমলে ভূষণ! ও মীর্জানগর এই ছুই স্থানে দুইজন ফৌজদার থাকিয়া কর 
আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন এবং অবস্থানুসারে যাহার! নবাবের প্রিয় পাত্র, সেই 
সব জমিদারদিগকে প্রতিবেশীর সম্পত্তি নিজের সামিল করিয়া লইতে "সাহাযা 
করিতেন। নবাবী শাসন গিয়াছে, কিন্তু বুশ শাসন আসে নাই ; এই সন্ধিযুগে 
ফৌজদার না থাকায় অরাজক দেশে জমিদারেরাই সর্বেসর্বা হইয়া দীড়াইলেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি চাচড়ার সন্নিকটে প্রাচীন সুড়লীতে মুসলমান আমলের 
একটা শাসন-কেন্্র ছিল। ১৭৮১ অবেদ ইংবাজেরাও এ স্থানে একটি 'আদালত' 
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বা কাছারী খুলিলেন এবং যশৌহর, ফরিদপুর ও খুলনার অধিকাংশ স্থান উহার 
শাদনাধীন হইল। গভর্ণর জেনারেল তখন টিলম্যান হেক্কেল (111. [11099 
11671৩]1 ) নামক সুযোগ্য সদায় ব্যক্তিকে মুড়গীতে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত 
করিয় পাঠাইলেন। তাহার মহকারী (7২915.,1 ) হই! আসিলেন রিচার্ড 
রোক ( 7, [1০910 7২০৩৫) উভয়ের জন্ত উচ্চ বেতন বা বাসস্থানের 
বাবস্থা হইল। সুড়লীতে একটি পুরাতন কুঠি ছিল, তাহাই মেরামত করিয়া 
হেস্কেল সাহেব নিঞ্জের মনোমত করিয়া লইলেন। 

নিয়ম হইল, জজ সাহেবই পূর্বতন ফৌজদার ও থানাদারের কার্ধ করিবেন। 
গুর্ধেধ পুলিস বিভাগের কা্ধ্য থানাদারেরা করিতেন, এখন এই বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত হইয়৷ জজের অন্যনাম হইল ম্যাজিষ্ট্রেটে। অপরাধীর বিরুদ্ধে মোকদাম! 
পরিচালনের জন্ মুড়লী ও ভূষণায় ছুইজন দারোগা ছিলেন। কিন্তু দারোগার। 
মুখাতঃ তখনও মুিদাবাদের নাজিম ব! নবাবের অধীন ছিলেন, কারণ 
ফৌজদারীর শীপন ভার তখনও কোম্পানীর হস্তে যায় নাই। জেল ব! কারাগার 
এবং মোকদ্দমার কাগজ পত্র সবই দারোগার হাতে থাকিত। নায়েব নাজিমের 
হুকুম তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত দিয়াই পাইতেন, তবুও তাহারা অনেক 
সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম মানিতেন না) ছ্ৈধ-শাসনের ইহাই ফল। 

হেস্কেলের আিবার পূর্বে ৪টা প্রধান থান! ছিল) ভূষণ! ও মীর্জানগরের 
কথা পূর্বে বলিয়াছি ; ইহা। ব্যতীত খুলনার অপর পারে নয়াবাদ এবং কেশব- 
পুবের কাছে ধরমপুরে ছুইটি থানা বসিয়াছিল। দেশে তখন চুরী ডাকাতি খুৰ 
গলিতেছিল, থানার লোকেরা অনেক সময়ে দুর্কৃত্তদিগের সঙ্গে যোগ দিয়। 
বঙ্ষকেরাই ভক্ষক হুইত। হেঙ্কেল সাহেব প্রত্যেক থানায় প্রধান দারোগার 
অধান দেশী বরকন্দাজ না রাখিয়া, বিদেশী সিপাহী রাখার প্রস্তাব করিলেন। 
সে প্রস্তাব মঞ্ুর হইল; মুড়লীতে ৫০ জন, ভূষণা! ও মীর্জানগরে ৩* জন করিয়! 
এবং ধরমপুরে ৪জন সিপাহী গেল। নয়াবাদে পৃথক্‌ সিপাহী থাকিল না) 
খুন্নায় ( বর্তমান কর়লাঘাট ) যে নিমক-চৌকি ছিল, ত্থাকার লোকদ্বারাই 
খানার কার্ষ্য চালাইয়। লওয়! হইত। 

এইভাবে পুলিস রক্ষা করিতে যথেষ্ট খরচ পড়িতে লাগিন। তাৎকালিক 
শতর্ণমেন্টের ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে উহ! অভিরিক্ত বলিয়৷ বোধ হইল। পর বৎসর 


৬৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
(১৭৮২ ) হেক্কেলের ব্যবস্থা উপ্টাইয়া দিয়া, কোম্পানী এই মর্মে এক ইন্তাহার 
জারী করিলেন যে, তখন হইতে জমিদার তানুকদারগণ দেখিবেন যেন তাহাদের 
স্ব ্থ এন্লেকায় কোন চুরী ডাকাতি বাঁ খুন না হয়, ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশমত 
তাহাদিগকেই স্থানে স্থানে থানা রাখিতে হইবে এবং প্রজার চরিত্রের জন্য 
তাহারাই দায়ী থাকিবেন। চুরী ডাকাইতির জন্য প্রজার ক্ষতিপূরণ জমিদারকেই 
করিতে হইবে, এসৰ স্থকুম পালন করিয়৷ দেশের শীস্তি রক্ষা করিতে ন! পারিলে, 
উহারা মৃত্যু দণ্ড দণ্ডিত হইবেন। এই তীষণ সারকিউলারের জন্ত জমিদারেরা 
বিষম বিপন্ন হইলেন। মোট ৫ টি স্থলে থানা বসিল ১৩ টি, তগ্মধ্যে ঝিনেদহ ও 
নয়াবাদের থান! গভর্ণমেণ্টের নিজ হস্তে রহিল। ১৭৮২ হইতে ১৭৯২ পর্যযস্ত 
এই ব্যবস্থা লিল, কিন্তু চুরী ডাকাইতি ঠেকাইল না। ইস্তাহার যেমন আসিল, 
ভেমনই থাকিল, উহা কখনও কার্যে পরিণত হইল না। গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ পণ্ড হইল। 

হেস্কেল সাহেব জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হই আিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিচারের 
ক্ষমত| তাহার হাতে ছিল না। তিনি আসামী ধরিয়া চালান দিলে, দারোগা 
বিচার করিতেন। সে দারোগ! নিজামের লোক, কোম্পানীর কর্মচারী নহেন। 
এতদতিরিক্ত তিনি দারোগার কাষে হাত দিতে পারিতৈন না। মাজিষ্ট্রেটের 
হাত হইতে দ্বারোগার হাতে যাইতেই আসামীর মাসাধিক লাগিত, সেখানে যে 
কত মাস কাটিত, তাহার নিশ্চয়ত। ছিল না। দারগ! এক প্রকার কাজির বিচার 
করিতেন ; কখনও সামান্ত শাস্তি দিয়া ঘোর দুর্ববত্তকে ছাড়িয়! দিতেন, কখনও 
বা অতিরিক্ত শান্তি দিয়া চিরজীবন কারারন্ধ করিয়া রাখিতেন। মৃত্যুদণ্ড, 
কারাবনত্রণা, বেত্রাঘাত ব| অঙ্গহানি এই চারি প্রকারে শাস্তি দেওয়া হইত। * 

তখনও ডাকাইতের! সর্কাত্র উৎপাত করিত। এই আমলের একজন 
নামজাদা ডাকাইত ছিল-হীরা সর্ণার। নবাবের লোকেরা চেষ্টা করিয়াও 
তাহাকে ধরিতে পারে নাই। জমিদারের! কখনও বা ডাকাইতদ্দিগকে হাতে 
রাখিতেন; ভাহারাই মিথ্যা করিয়া! হীরার মৃত্যু খবর প্রচার করিয়৷ দেন। 
" ইংরাজ আমলে ধর! পড়িয়! হীর! জেলে গেল; কিন্তু জেল হইতে তাহাকে খালাস 








99101317590 0910 /6519805 [২০১০৮ 00059, আ]119, নি 


হেঞ্জেলের শাসন ৬৮৯ 
করিবার জন্য খুল্নায় ৩** লোক এম! হইয়াছিল; তখন হেঙ্কেল সাহেব 
পূর্বোক্ত মত মুড়লীতে ৫*জন মিপাহী আনিয়া! আত্মরক্ষা করেন। জমিধারেরাও 
অনেক সময়ে নুটতরাজে লিপ্ত থাকিতেন। ১৭৮৩ অব ভূষণা হইতে যখন 
কলিকাতার দিকে ৪০,৯০০ টাক! চালান যাইতেছিল, তধন পথে তিন হাজার 
লোকে পড়িয়া উহা লুটির! লয়। সে আসামীরা আর ধর! গড়ে নাই। নড়াইলের 
অমিবার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় লাঠিয়াল লইয়া একখানি চাউলের 
নৌকা লুটিয়া৷ লন; সম্ভবতঃ নৌকার মালিককে নির্ধ্যাতন করাই উহার উদ্দেশ 
ছিল। অনেক দিন পরে অনেক কষ্টে তাহাকে কলিকাতা হইতে গ্রেপ্তার 
করিয়া, ৪জন পাহারা সহ আনিয়! মুড়লীর হাজতে রাখা হয়, কিন্তু দারগার 
বিচারে তিনি খালাস পান। তৃষণাতেই ডাঁকাইতের বেনী উপজ্রব ছিল, কিন্ত 
নাটোরের রাজ! সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন ন|। ১৭৮৪-৫ অবে' নানাস্থানে 
ছতিক্ষ হয়) ও সময়ে ডাকাইভীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। 

দেওয়ানী বিচারের জন্তই হেস্ষেল সাহেব ছিলেন অজ ) ১৭৯৩ অব্ধে মুগ্লেফ 
নিয়োগের পূর্বে অন্ত কোন দেওয়ানী বিচারক ছিল না। হেস্কেল সাহেবও একক 
বেঈ কিছু করিয়। উঠিতে পারিতেন না। জমির স্বত্ব বা্রন্ষোততরাদির সন্বন্ধেই 
অধিক মোকর্দমা হইত /*উহার বিচারের জন্ত তিনি স্কানীয় জমিদারদিগের উপর 
ভার দিতেন। স্থৃতরাং যেখানে প্রজা! ও জমিদারে কলহ, সেখানে কোন কাধ 
হইত না। বিচাঁর কার্ধ্ের সুবিধার জন্ত তিনি কয়েকজন সদর আমীন নিযুক্ত 
করিবার প্রস্তাব করিলেন; ব্যয়বাহুল্য মনে করিয়া কর্তৃপক্ষ উহা মঞ্জু 
করিলেন না। 

হেস্কেল সাহেবের আরও বিপত্তি ঘটিয্াছিল। কোম্পানি শুধু শাসক নহেন, 
তখন - তাহাদের নানাবিধ বাবসারও ছিল। বশোহর-খুল্নার মধ্যে লবগ ও 
কাঁপড়ের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য । এই উভয় ব্যবসায়ের জন্ত গৃথকৃ লোকজন 
ছিব; কিন্তু তাহারা দেশের সাধারণ শাসন মানিয়া চলিত না। এন্ড 
হেস্কেল সাহেবের সঙ্গে ভাহাদের নিত্য কলহ ঘটিত, সময়ে সময়ে মারামারি 
কাটাকাটি পর্যন্ত চলিত। মহামতি হেস্কেল এদেশীয় প্রজার অন্ত স্বদেশী 
লোকের সঙ্গে বিরোধ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন ন|। এই জন্তই তাহার না 
চি্নন্বরণীয় হইয়াছে । 


৮৭ 


৬৬, রখুল্নার ইতিহাস 


প্রথমতঃ লবণের ব্যবসায়ের কথা বলিয়া. লইতেছি। সুন্দরবনের রা়ম্গল 
বিভাগের উৎপন্ন লবণের ব্যবসায়ের সদর কাছারী. ব! আপিন ছিল খুল্নায়; 
উহাকে নিমক-চৌকি বলিত; উহীর প্রধান কর্তা ছিলেন ইউ়ার্ট সাহেব 
(847 চগআচ)। তাহার অধীন দুইজন দারগ! ও যথেষ্ট লোকজন ছিল। * 
সুন্দরবনের মধ্যে নদীতীরবর্তী স্থানে লবণ প্রস্তুত হইত, কিন্তু সেখানে লোকের 
বাস ছিল না। আবশ্তক লোক অর্থাৎ মাহিন্দার গ্রাম হইতে দাদন দিয়! সংগ্রহ 
করিতে হইত। এইরূপে মাহিন্দার সংগ্রহ করিয়া কাধ্যোদ্ধারের জন্ত যাহার! 
সাহেবের সঙ্গে চুক্তি করিয়া লইত, তাহাদিগকে মোলঙ্গী বলিত। হ্ুন্দরবনের 
লোন! জায়গায় মাটাতে লবণ হইত। এ লোনা মাঁটী অল্প অল্প কোপাইয়া 
রাখিয়া, উহার উপর খালের লোনা জল ভর্তি করিয়া, চারিপাশ বাধিয়৷ রাখ 
হইত। জল নির্মল হইলে যখন নিয়ে লবণ পড়িত, তখন আস্তে আস্তে জল 
বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। যে খোলা মাটা রহিল, তাহা উপর উপর 
তুলিয়া লইয়! কাপড়ে করিয়া টাঙ্গাইয়৷ রাখিতে হইত এবং উহার নিয়ে বড় বড় 
চাড়ি পাতা থাকিত। চাঁড়িতে জল জমিলে সেই জল মোলঙ্ক! বা! ভীড়ে করিয়া 
প্রকাণ্ড বাইনে (উদ্থুনে ) জাল দিলে নূন পাওয়া! যাইত। মোলঙ্গীরা মাহিন্দারের 
সাহায্যে এই কাধ করিত। এখনও অনেক স্থলে মোলন্রী'উপাধি আছে, কিন্ত 
নিমকের কারবার এই লবণের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সম্তা সাদা বিলাতী 
লবণ এদেশে রপ্তানি হইয়। দেশীয়দিগের অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কত লবণের ব্যবসায় 
মাটি করিয়া দিয়াছে। 1 


*:02. ২৩৮, 1878, 6. 42০. খুল্নার নিকটবর্তী মুছ্বপুরগ্রাম নিবাসী, সাতুরাম 
মন্ুমদার মহোদয় এক লময়ে খুলনার নিমক মহলের দারগ! ছিলেন। তখন ইহা! বেশ 
নামের ও পরনার চাকরী ছিল। মন্ুমদার মহাশর উপাঞ্জিত অর্থের সঙ্ছাবহার করিয়াছিলেন। 
খুল্নার ত্বুলের জন্জ পাকা ঘর এবং নদীর উপর সুন্দর ঘাট তিনিই প্রন্থত করিয়! দেন। 
সে ঘাট নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। স্কুলের মে দালান নাই, উহা ভাঙ্ির] ফেলিয়া জিলান্কুলের 
জন্ত বর্তমান বিস্তীর্ণ অট্াপিক। নির্ষিত হঈয্লাছিল। এবং উহার মধ্যবর্তী হলে ইনার 
মহাশয্নের কান্তি রক্ষার জন্ত স্মৃতি-ফলক নংযোজিত হইয়াছে। 


+ যেনকল ছোট ভাড়ে লবণের রস নরবরাহ করা হইত, তাহার নাম রসান্গী; 
নিমফের বারখানার স্থানকে (নিমক-খালাড়ী এইং উহার প্রহরীিগকে স্থল-পহরী বলিত। 
লবণের রাশির উপর বাছার ছাপ দিত, তাহাদের নাম আদলদার। গবর্ণমেন্টের সহিত চুক্তি, 
ব্যতীতও বাহীরা লবণ প্রস্তত করিত, উহাদের সাধারণ নাম ছিল মোললী। 





হেক্কেলের শাসন ৬৯১ 


মাহিন্দারী কার্ধো গরিব প্রজার পয়সার লোভ ছিল বটে, ফিন্ত প্রাণের ভয়ে 
অনেকে গৃহ ছাড়িয়া জনশূন্ত লবণাক্ত দুর দেশে সহজে যাইতে চাহিত না। 
রাযমঙ্গল বড় ভীতিসন্কুল স্থান ছিল, প্রতিবৎসর তথায় গিয়া বছলোঁক মারা 
যাইত। এখনও কাহাকেও শাস্তির ভয় দেখাইতে হইলে রায়মঙ্গলে যাঁওয়ার 
কথা বলে। লোকে সহজে মাহিন্দারী.লইত না; এমন কি, দাদন লইয়াও 
সময়মত কথামত কাঁষ করিত না। এজন্ত মৌলঙ্গীর| লোক সংগ্রহ জহ্ক ভোর 
ভুলুম করিত এবং সে সময়ে ইউয়ার্ট সাহেব নিজের সিপাহী দিয়া তাহাদ্দিগকে 
সাহাযা করিতে বাধ্য হইতেন। প্রজার! মোলঙ্গীর অত্যাচারের নালিশ করিলে, 
বা দাদন-প্রাপ্ত লোকের! অন্য কারণে আসামী হইলে, হেস্কেল সাহেবের কার্ধ্য- 
বিধির গোলযোগ উপস্থিত হইত এবং নিমকের সাহেবের সঙ্গে বিরোধ ঘটিত। 
তাই তিনি'গ্রজার পক্ষতুক্ত হইয়া নিমক মহলের কার্ধ্য প্রণালীর বিপক্ষে অবিরত 
অভিযোগ করিতেন এবং প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাদন দেওয়া যে হন্তায়, তাহ! 
প্রতিপন্ন করিয়! দিতেন। অবশেষে তিনি উভয়দিক রক্ষা করিবার গন্য নিজেই নিমক 
মহলের তত্বাবধানের ভার অতিরিক্ত ভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তখন 
গভর্ণমেন্ট তাহাতে রাজি হইয়! ইউয়ার্ট সাহেবকে খুল্না হইতে বাখরগঞ্জে সরাইয়া 
দিলেন। হেষ্কেল ভার গ্রহণ করিয়াই প্রচার করিয়া দিলেন যে (১) কয়েকটা 
মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে মাহিন্দার লইবার জন্য দাদন দেওয়! হইবে, (২) কাহাকেও 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়! দাদন দেওয়া হইবে না, এবং (৩) একবৎসরের 
দাদনের জন্য পর বৎসর দারী হইতে হইবে না । গবর্ণমেণ্ট হইতে উহার সঙ্গে 
আর একটি কথ! সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল যে, (৪) যদি দেখা যায়, গ্রজারা 
স্বেচ্ছায় লবণের কারবারে কার্ধ্য করিতে চাহে না, তাহা হইলে এই ব্যবসার 
বন্ধ করা হইবে। অবশেষে: মহামতি হেঙ্কেলের প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে বর্ড 
কর্ণওয়া্িসের সময়ে এই বিষয়ক গ্রজান্বত্ব সবন্ধীয় নূতন আইন প্রপীত 
হইয়াছিল। * 

যশৌহরের মধ্যে দুইটি মাত্র স্থানে কোম্পানির কাপড়ের কারখান! ছিল। 
ছুইটি স্থানই এক্ষণে খুর্নার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মধ্যে পড়িয়াছে। একটি 
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৬৯২  হশোহির-খুল্নার ইতিহাস 
কলারোয়ার নিকটবর্তী সোনাবাড়িয়, অন্তটি সাতক্ষীরার নিকটবর্তী বুড়ন। 
এই.ছুই স্থানে কোম্পানির কর্মচারী থাকিতেদ; তাহার দাদন দিয়! নিকটবর্তী 
স্থানের জোল! ও তীাতিদিগের নিকট হইতে বস্ব সংগ্রহ রুরিয়। কলিকাতায় 
চালান দিতেন। এই সুত্রে জোলাদিগের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে যখন মু্ধলীতে 
নালিন হইতে লাগিল, তখন হেন্বেবাসাহেৰ এই সকল কর্ণচারীর অত্যাচারের 
বিষয়ও রেভেনিউ বোর্ডের দৃষ্টিপথে 'আনিলেন এবং বখাসান্্য স্তায় বিচারের 
জন্ত চেষ্ট! করিলেন। এই দকল লেখালিখির ফলে উভয় পক্ষের বিগ্োধ ভঞ্জীনের 
জন্য গবর্ণমেন্ট কতকগুলি নিয়ম করিতে বাধ্য হন। কোম্পানির লোকের 
কয়েক প্রকার কাপড়ের একচেটিয়৷ ছিল; এজন্য তাহার! কতকগুলি তত্তবায়কে 
নিজের লোক বলিয়! চিক্ছিত করিয়! লইয়াছিলেন; উহাদের উপর অন্ত কাহারও 
কোন ক্ষমতা ছিল না। উহাদের খাজান! বাকী পড়িলে বা উহাদের নামে 
ফৌজদারী নালিস হইলে, কোম্পানীর কর্মচারীকে লিখিতে হইত । হুৃতরাং 
কার্যত: কারবারী কর্ণনারী সা্বেসর্বা হইয়! দাড়ীইলেন। হেস্কেলের গ্রতিবাদেও 
বিশেষ ফল, হয় নাই। তবুও তিনি ছাড়িবার লোক ছিলেন না। ক্তায়ের 
মরধ্যাদ। ও শাদন-খৌরব সু গ্রতিষ্টিত করিবার জন্ত তিনি সময়ের অগ্রবর্তী হইয়াও 
খারন-সংস্কারের চেষ্টা করিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় ষে সব সংস্কার 
হইয়াছিল, উহার অধিকাংশের মুলীভৃত কারণ বশোহরের হেক্ছে্সাহেব । ভীহারই 
প্রস্তাব মত ১৭৮৬ অবে যশোহর একটি পৃথক্‌ জেলারূপে পরিণত হয়। ইহাই 
বঙ্গদেশের প্রথম জেল! এৰং তিনিই সে জেলার প্রথম কালের । এই জেলার 
ইনি রাজি নিলি ড নিধির 
তাহা! বলিবার নছে। 

সিটির সদর সু্বরবনের মধ্যদিয় 
ছিল, তাহ! দস্থয-ডাকাইতের প্রধান আড্ডা হুইয়াছিল। এ দন্থা্গল উৎখাত 
করিবার জন, সুন্দয়বলের পতিত ও জঙ্গলভূমি আবাদ করিয়! শশ্তশ্তামল! করিবার 
অন্ত, এবং দীর্ঘ-মেয়াদী কনেদীদিগের উপনিবেশ স্থাপনের জন্ত হেক্কেল মহোদয় 
বিশেষ উদ্োগী হন। এই বিষয়ক তাহার প্রন্তাবসমূহ ওয়ারেণ হেরিংস মঞুর 
করিলে, তিনি বলেশ্বর ও কালিন্দীর মধ্যবর্তী নুন্দয়বন তাগ নিঞ্জ কর্তৃত্বাধীন 
করিয! উহার জরিপ জমাবন্ধী করেন (১৭৮৪)। ইছারই ফলে ৬৪/৯২৮ বিধা! জমি 


হেস্কেলের কীর্তি ৬৯৩ 
বিলি হওয়ায় ১৪৪টি তানুকের হৃষ্টি হয়; উহাদিগকে হে্ছেলের তালুক বলিত।* 
উহাদের শাসন ও কর-সংগ্রহের জগ্ঠ তিনি তিনটি কেন্্র প্রতিষ্ঠা করেন-_পশ্চিম 
প্রান্তে কালিন্দীকৃলে হেক্কেলগঞ্জ, 1 মধ্যভাগে কপোতাক্ষীকুলে টাদখালি এবং 
ূর্বাীমায় বলেশ্বরতীরে কচুয়া । কিন্তু সুন্দরবনের উদ্ভরসীম! লইয়া পূর্বতন 
জমিষারদিগের সঙ্গে অবিরত বিবাদ হওয়ায় এবং অবশেষে হেক্কেলসাহেব অন্তত্ত 
বদলী হইয়া যাওয়ায়, উহার ব্যবস্থা বেশীদিন ভাল ভাবে চলে নাই। কতকগুলি 
ভালুক জমিদারের] বেদখল করিয়া লন, কতকগুলির ইন্তাঁফ! হয়, কতকগুলির 
জন্ত মোকদমার ফলে গবর্ণমেন্ট মালিকান! দিতে বাধা হন। সবিশেষ বিবরণ 
হন্রবন প্রসঙ্গ দিব। অবশেষে ১৮১৪ অবে' নুনারবনের সংশোধিত জরিপ- 
মাপ প্রস্তুত করাইয়া, গবর্ণমেশ্ট প্রকাশ্ঠ ইন্তাহার বারা উহা! পৃথক্‌ করিয়া লন। 
তনবধি নৃতন বিলি বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছে । আজ যে ন্থন্দরবন গবর্ণমেন্টের 
একটি প্রধান আয়ের সম্পত্ধি, হেঙ্কেলের প্রাথমিক চেষ্টা উহার ভিত্বি-স্বরূপ। 
নিজে কোন অতিরিক্ত বেতন ত লইতেনই না, পরন্ সময়ে সময়ে নিজের তহবিল 
হইতে অর্থদিয়। আবাঁদক!রী তালুকদারদিগকে সাহায্য করিতেন। $ তিনি 
প্রজাদ্দিগকে সন্তানের মত ভাল বাসিতেন। « কৃতজ্ঞ গ্রজার! তাহাদের প্রাণের 
আন্ুরক্কি দেখাইবার জন্ত প্রতোক গৃছে তাহার মৃদ্া় মৃত্তি গড়িয়া দেবতার মত 
পুন্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একথাটি পরে সংবাদরূপে সেকালের 
একখানি সংবাদ-পৰ্রে প্রকাশিত হয় । (২৪1৪1১৭৮৮), $ 
৯ শিকারি 968106 9190) ০1৮6 ইত 070, 1... ৩ 

1 হেস্কেলসাছেছের নিজ নামে হেস্কেগগঞ্জ নাম হয়, উহধাই অপজ্রংশে “হিজুলগঞ্জ” 
ইাড়াউয়'ছে। প্রথম আবাদের সয় বপন অতান্ব বাঘের উৎপাত হপ, তখন গবর্ণষেন্টের 
কর্চারী স্থানটির নাম হেখেলগঞ্জ রাখিয়া তাবিয়াছিল, পা্েবের ভয়ে বাঘের তর থাকিয়ে না। 
হুম্মরবন্ের ম্যাপ প্রস্তুত করিবার কালে উহাতে স্থানীয় জোকের উচ্চারণ-বম বজায় রাখিয়া 
হিছুরগ্ লেখ! ছয়। সেট মামই চলিতেছে। ঈহ। হুম্মযবনের একট প্রধান গঞ্জ বা বাসার 
24-081681983- ৮০ 0, 242. 

ৃ ৩514745 06701 9.০, রি “পু, না 076675 8891750081 সিল ৬০1, ], 
০. 328. 

$ “কলিকাতা সেকালের ও একালের,” ৬৭২ পুঃ 


দ্বিতীক্প পরিজ্ছেদ্‌_স্যশোহলু ও খুল্নায 
 গঈন ও বিদ্ডুৃতি 


১৭৭২ অন্ধ ওয়ারেণ হেষটিংম গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াই রাজন্ব আদায়ের জন্য 
স্থানে স্থানে কালের বসাইয়া দেন। এ সময়ে ফরিদপুর, যশোহর ও খুল্ন| লইয়া 
একটি তহশীল-বিভাগ গঠিত হইয়া একজন কালেক্টরের হস্তে সতস্ত হয়। কিন্ত 
ছুই বংসর মধ্যে এ ব্যবস্থা রহিত হয় এবং কর-সংগ্রহথের নান! গোলযোগ চলিতে 
থাকে। ১৭৮১ অব শ্রীযুক্ত হেস্কেলসাছেব যোহর সার্কেলের গজ ও ম্যাজিষ্েট 
হইয়! মুড়লীতে আসেন, সে কথা বলিয়াছি। ১৭৮৬ অবে যশোহর একটি পুথক্‌ 
জেলারূপে পরিণত হয় । ইহাই বধের প্রথম জেলা এবং হেস্কেলসাহেৰ সে 
জেলার প্রথম কালেক্টর । তখন মোটামুটি ইশপণুর ও সৈয়দপুর পরগণা-সমষ্ট 
বা টাচড়া-রাজা লই! জেল! হয়। ১৭৮৭ অবে মামুদশাহী পরগণা উহার সহিত 
যুক্ত হয়। যশোর হইতে বনগ্রাম পর্যন্ত রাস্তার দক্ষিণভাগে ইচ্ছামতী নদীই 
এই জেলার পশ্চিম সীমা ছিল। ১৭৯৩ অব নল্দীসমেত ভূষণা বিভাগ 
যশৌহরের অস্তর্ভক্ত করিয়া দেওয়। হয়। 


১৭৯৪ খৃষ্টাঞ্ডে পুনরায় সীমার পরিবর্তন হয়। তখন ঝিকারগাছার কাছে 
কপোতাক্ষী নদী যশোহর জেলার পশ্চিম সীম! হয়। বিকারগাছ! হইতে বনগ্রাম 
যাইবার রাস্তার উত্তরাংশ নদীয়! জেলাতুক্ত হয়, কিন্ত উহার দক্ষিণাংশ অর্থাৎ 
ফপোতাক্ষী ও ইচ্ছামতীর মধ্যবর্তী গ্রদেশ যশোষ্করের মধোই রহিয়া যায়। 
বহুকাল পরে ১৮*৩ অব এই দক্ষিণাংশ অর্থাৎ গ্রধানতঃ সাতক্ষীরা সব ডিভিসন 
চব্বিশ-পরগণা জেলার মধো যায় এবং উত্তরাংশ বা বনগ্রাম মহকুমা নদীয় 
হইতে যশোহরের অন্তর হয়। 

৭৮৪২ অব খুল্নাকে একটি মহকুমায় পরিণত করা হয়। ইহাই বঙ্গদেশের 
মধ্যে সর্বপ্রথম সবডিতিসন। সম্পূর্ণ বাগেরছাট এবং যশোহর সদর ও 
নন়াইবের কতকাংশ & সময়ে খুল্না মহকুমার শামনাধীন হইয়্াছিল। 

১৮৪৫ অফ মাগুর! মহকুম! স্থাপিত হয়। যেখানে মুচিখালী দিয়া গড়ই ও 
কুমীরনদের জল নবগন্জায় পড়িতেছিল। সেই সন্ধিদ্থলে নবগঞ্গার দক্ষিণমুখী 


ধশোহর ও খুলনার গঠন ও বিস্তৃতি ৬৯৫ 


বাকের তীরে মাগুর! অবস্থিত। পূর্বে এই নদীকুলবর্তী স্থানে মগ এভূতি নানা 
জাতীয় দহ্গাদিগের কিরূপ উপপ্রব ছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি (১৮৩,৫২৬-৭ পৃঃ) 
ইংরাজ আমলে এই প্রদেশে সর্বদা ডাকাইতি হইত। উহা দমন করিবার 
স্থবিধার জন্য এই মহুকুম! খোলা হয়। ককবার্ণ (011, ০০০:১০) সাহেব 
উহার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রে । ৃ 

ঝিনেদহ (11)671091) )বা ঝিনাইদহ নবগঙ্গার কুলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 
এখন সেখানে নবগঙ্গ। একপ্রকার মরিয়া গিয়াছে। স্ৃতরাং যশোহর-ঝিনেদদহ 
নৃতন লাইট-রেলওয়ে ভিন্ন যাতায়াতের অন্ত স্থবিধা নাই ওয়ারেণ, হেষিংসের 
সময় হইতে এখানে ভূষণার অধীন চৌকি ছিল। ১৭৮৬ অব পথ্যস্ত মামুদশাহীর 
তহশীল কাছারী এখানে ছিল। শেরবার্ণ (111. 57৩1১4/॥) সাহেব শ্র়ে 
কালেক্টর ছিলেন। ১৭৮৭ অব মামুদ্বশীহী যশোহর কলেক্টরী ভুক্ত হয়। 
এখনও মামুদ্শাহীর নয় আন! অংশের নড়াইল-জমিদারদিগের কাছারী বর্তমান. 
ঝিনেদহের পার্শবর্তী চাকৃলা নামক স্থানে রহিয়াছে ॥ ১৭৯৩ অবে এখানে একটি 
পুলিশ থান! স্থাপিত হয়। নাঁল-বিদ্রোহের ফলে ১৮৬২ অবে এখানে মহকুমা 
খুলিবার প্রয়োজন হয়। ও | 

নড়াইলেও নীল-বিদ্রোহের সময়ে ১৮৬১ অবে. মহকুম! হয়। প্রথমতঃ 
ফরিদপুরের অন্তর্গত গোপালগঞ্জে এই মহকুমার স্থান নিববাচিত হয় ; পরে অতি. 

. অল্প লময় মধো সেখান হইতে ক্রমান্বয়ে বারাসিয়! কূলে ভাটিয়াপাড়া, নবগঞ্জার 
কূলে লোহাগড়া ও নলদীর পরপারে কুমারগঞ্জে (চণ্ডীবরপুর ) এবং অবশেষে 
নড়াইলে মহকুমার সদর ষ্টেশন স্থাপিত হয়। " 

১৮৬১ অবে সাতক্ষীরা মহকুম! গঠিত হয় এবং ছুই বৎসর পরে উহা! চব্বিশ 
পরগণার অন্তর্বত্তী হইয়া যায়। ১৮৬৩ অবে বাগেরহাটও একটি মহকুমা 
বলিয়। চিহ্ছিত হয়, এতদিন উহা! খুল্নারই মধ্যে ছিল। মোরেল সাহেবদিগের 
অত্যাচার নিবারণ কল্পে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। দে কথা পরে 
বলিব। সর্ব প্রথমে বাগ অর্থাৎ বাগানের মধ্যে হাট মিলিক্াছিল বলিয়াই ইহার 
নাম বাগেরহাট । বাঘ বা ব্যাের সঙ্গে এ নামের কোন বন্বন্ধ নাই।' 

১৮৮১-২ অব্ধে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট স্থির করিলেন যে, খুলনাকে কেন্তুস্থান করিয়া! 
সদারবনের জন্ত একটি পৃথক্‌ জেল! গঠন করা প্ররোজনীয়। এজন্ত যশোহরের 


মধ্য হইতে খুল্না ও- বাগেরহাট মহকুমাত্বর এবং ২৪ পরগর্ণার মধ্য হইতে 
সাতক্ষীরা! মহকুমা! লই খুল্নাকে একটি নৃতন জেলায় পরিণত করা হয্ব। ১৮১৬ 
খৃষটাব হইতে সুন্দরঘনের শীসন অন্ত রেতেনিউ বোর্ডের অধীন একজন পৃথক্‌ 
কমিশনার ছিলেন। ১৯*৫ অব হইতে সুন্দরবনের কর্তৃত্বভার সংশ্লিঃ তিনটি 
(২৪ পরগণা, খুল্ন! ও বাধরগঞ্জ ) জেলার কলেক্টরগণের উপর পড়িয়াছে। 
তাহ! হইলে দেখা গেল, এক্ষণে ষশোহর জেলায় সদর মহকুমার সঙ্গে নড়াইল, 
মাগুরা, ঝিনেদহ ও বনগ্রাম লইয়া মোট পাঁচাট মহকুমা । সমগ্র জেলার পরিমাণ 
ফল ২,৯২৫ বর্গমাইল এবং ১৯২১ অবের গণনানুসারে লৌক সংখ্যা ১৭১২২১১৯৮ 
জন। খুল্না জেলায় সদর, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা এই তিনটি মহবুম!। 
পরিমীণফল ৪,৭৮৫ বর্গমাইল, তন্মধো সুন্দরবনেরই পরিমাণ ২৬৮৮ বর্গ মাইল। 
১৯২১ অন্দের সমাহার . 0511543 ) অনুসারে লোকসংখ্যা ১৪১,৫৪,৮৫৪ জন । 
উতর জেলার পরিমাণ ফল ৭,৭৯০ বর্গমাইল এবং লোকসম্ইি ৩১,৭৭,০৫২ জন ৯ 
' হোস্কেল সাহেবের সময় মূড়লীতে যশোহর ক্ষেলার সদর ষ্টেশন ছিল; ১৭৮৯ 
অব্ধে গিনি বদলী হইবার পর, যখন রোক সাহেব (141. [1079107২০০5 ) 
কালেক্টর হন, তখন তিনি, কি কারণে ঠিক জানা যায় না, সুড়লী ত্যাগ করিয়া 
পার্িবর্তী সাহেবগঞ্জে আফিসাদি স্থানান্তরিত করেন। এ সময় চাচড়ার রাজগণ 
ত্জন্ত গবর্ণমেন্টফে ৫**/ বিঘা তৃমিবান করিত্াছিলেন। পাঠান আমলে 
মড়লীয় নাম ছিল দুড়লী-কস্বা ( সহয় )। হেস্কেলের সদরে ইংরাজ কর্মচারীরা 
কেহ কেছ একটু পশ্চিমদিকে ভৈরব-তীরে যেখানে আসিয়া বাঁস করিতেছিলেন, 
উহাকে সাহেৰগঞ্জ বা নংক্ষেপত;ঃ কস্বা৷ বলিত।1 এ কস্বার যশোহর জেলার 
আঁফিল আদালত আসিলে কতৃপক্ষ উহারই নাম রাখিলেন/-_যশোছর । কিন্ত 
-* ১৬১১ অঙ্গের গণনার বশোহয়ের লোক সংখ্য। ১৯০১ অপেক্ষা ৩'*৩ জন কহিরাষিল, 
পরনূ্তী, দশহ্থসরে উহ লত্তক্ষা ১'২ জন কমিগ্বাঞ্ছে। খুলনার লোক সংখ্যা! ১৯১১ জে 
দশবৃৎসরে শতকর! » জন বাড়িগ্লাছিল, পরবর্তী সমাহারে উহার ইনি পরিমাণ শত্তকর! 
৬৮ জন করিয়া! ঠিক হইয়াছে। 
1যোকে ফস্য! শবের অর্থ ভুলিয়া গিরা উহাকে একটি স্থানের মাম বলিয়া গরমে করিত। 
তাহারা ভাষিউ যডলী-কস্য ছইট সাবের জোড়া নাম। একক সুড়লীর পার্বতী সাহেবগঞ্জ 
কল্বা বজিয়াই পরিচিত হইল, বান্তধিক ঘশোহর সহরফে যুডলীরই অংশ বজিতে পাকি। 


: গঠন গুবিস্ভৃতি ৬৯: 


সাধারণ লোকে উ্ধাকে কস্বাই বলিত, এখনও সাধারণ লোকের মধ্যে সে নাম: 
লুপ্ত হয় নাই। উৈরব-নদ তখনই মরিয়। আসিতেছিল এবং উহ! খেয়ার নৌকায় 
পার হইতে হইত। . তবে নদীর খাত সংকীর্ণ বলিয়া নৌকায় দড়ি বীধা থাঁকিত 
এবং উহ্াই টানিয়া লোকে এপার ওপার যাইত, এজন্য উহাকে “্দড়াটানায় খেয়া”. 
বলিত। এখন সেখানে দড়াটানার - পুল হইয়্াছে। তুষণার রাজস্ব সংগ্রহের 
ভার ষশোহরের উপর পড়িলে, মহন্মদপুর অপেক্ষাকৃত কেন্রস্থান এবং শ্োডশ্মিনী 
মধুমতীর তীরবর্তী বলিয়া ১৭৯৫ অবে তথায় সদর স্টেশন স্থানাস্তরিত করিৰার 
কথা উঠিম্লাছিল। কিন্তু সে মতলব কাধে পরিণত হয় নাই। এখন মহদ্মধপুরে 
একটি থান! ও রেজেস্ী আপিস মাত্র আছে। _হেস্কেলের সময় জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
কালেক্টরের পদ সন্থিরিত হয়, রোক সাহেবের সময় 'এরূপই ছিল ) ১৭৯৩ অঞ্ধে 
তিনি চলিয়। গেলে, কালেক্টরের পদ পুনরায় পৃথক্‌ হয়। পরে কালেক্টর ও. 
ম্যাজিস্ট্রেটের এলেক। সব সময়ে এক ছিল না। এখন আবার পদঘ্য়ের সঙ্গিলনের . 
সঙ্গে এলেকারও এ্রক্য হইয়াছে । ১৮৬৪ অন্দে যশোহরে প্রথম মিউনিসিপালিটি 
হয়, এখন উন পার্শ্ববর্তী কতকগুলি গ্রামের উপর বিস্তৃত হইয়াছে । যশোহর 
ব্যতীত কোট্াদপুর ও মহেশপুরে আর ছুইটি মাত্র মিউনিসিপালিটা আছে, 
কিন্তু উহার কোনটি মহকুম! নহে। 

খুলুন! জেলার সদর ষ্টেশনের কিছু প্রাচীন ইতিহাস আছে। মহকুম! হইবার 
'সময় ূপসা একটি খাল মাত্র ছিল) রূপ সাহা নামক এক লবণের ব্যবসায়ী 
কতৃক উহা প্রথষে খনিত হয়। উহার পূর্বাপার অর্থাৎ যে পারকে এখন 
রেশীগঞ্জ বলে, তাহারই নাম ছিল খুল্পনা বা খুল্না। সেইখানেই প্রাচীন 
খুল্পনেশ্বরীর মন্দির ছিল।* বড় বেশী দিনের কথা নয়, উহ! নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। 
সেই স্থানেই জঙ্গল কাটিয়া প্রাটীন নয়াবাদ (নৃতন আবাদ ) খান! বসিয়াছিল। 
রেশী সাহেবের পুরাতন বাটা ও গ্রীরাদপুর গ্রামের মধ্যস্থানে এখনও থানার ভিষ্টা 
ও পুকুরের চিহন বিলুপ্ত হয় নাই। এ স্থানে লখপুরের চৌধুরীদিগের যে তালুক 

* খু্পনেশ্বরীর ম্িরের টিক অপর পারে * উলুবু”নের ফালীবাড়ী,* কেহ কেহ বলেন 
সেটি “লহনেখরী ।*: প্রাচীন কালে টাদ সগদ!গরের ছুই পরী, লহনা ও খুলনার নাছে চৈ রবের 
স্ুইপারে ০০০০ নদীর ভাঙ্গনের জন্ত ছ্‌ইটি কালীবাড়ীই এক্ষণে হ্ানাস্তরিত 
হইয়াছে। রর 

৮৮ 


৬ ধশোহরুণূঙূনার ইতিহাস 
ছিব, তাহার, না “ভালুক খুল্না-ইলাইপুর 1” : ১৭৮৬ জবেও যে খুন একটি 
নঙগগ সান ছিল মাঁ, ভাহাক্ষ প্রা? আছে।*% প্রাচীন ম্যাগে ধুল্বাকে 
“555০৩408102 বঙ্গি। লিখিত ছেখি। এ ম্যাগে যোহর বলিয়৷ কোন 
পৃধক সমর. ট্েপদের উল্লেখ নাই। 1 তখন খুল্দাই ইংরাজ-ঝামংলের যোহর 
বিকাগীর বরর-ক্েশন র্যা মনে হয়।$ ৪. ৪৬4 
১৮৪৭ বের কিছু গুর্কে রেদী সাহ্ধে নাক (51607 586.858169 ৪1 
005 80 9৩টি ) একজন ফৈন্দিক পুরু দৈধক্রমে ছোগলা! গরগণীর চাঁরি আনা 
অংশে জালিক হইয়। প্রাচীন খুলনায় আসেন এবং গর্ঘমণ্টের নিকট জইতে 
দ্বপলা-চর এবং লখগুরের চৌধুরীদিগের নিকট হইতে খুল্না-ইলাইপুত্র তালুকের 
করে পত্নী লইয়। নাদের কাছে বাস করেন এবং নিকটবর্ত নানাস্থানে 
নীন ৪ ইচ্ছৃচিনির ১০1১২টি কুঠি খুলিয়া অত্যাচার দ্ববিষতারে গ্র্াবরগকে ব্যাকুন 
করিখা তুলেন। শ্রীযুক্ত ওরেটল্যাওসাহেব বলেন, রেগীসাহেবকে শাসমাধীন 
রাধিবার অন্তই খুল্নার় প্রথম মহকুদ| হয়।$ উহার প্রথম জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট 
5, 14. &. 0. 92৮৩, গু. তিনি মহকুষার কর্তা! হইয়া আসিয়া রেদীর বাড়ীর 








* ১৭৬৯ অন্ধে গণরনদীর দক্গিণতাগে 621710911, নামক একখানি জাহাজ ডুবির! 
ছিল, তংগ্রসঙ্গে সরকারী কাগজপত্রে দেখিতে পাই 2 
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8৩ হন ০৮৮০৪ (বদ খারা) 5 ৪48০০গ4 ( বর! ), ১০৭৩ আগ ৪5 
5920105৫ ৪৮:091758 (%০70108)2 870. 5600 (00 116706 09 6619119 91 85 
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6,418. এই লেখক উল্লিখিত পেহী সাংহযের মধ গুজ। 
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খা খুজ্নার বিবরণে গরেটলাও সাহেব ভু করিয়াছেন। তিনি হলের প্রথম মহকুমা 
ঙ্ মাহ শোর (11. 58০৩) ভা সত্য নহে। 071. ৪৪. ৬০1. 66. 7. 
4787412 


গঠন গবিভ্ৃতি ৩৯৯ 


কাছে ভাধুডে কাছারী আরম্ত কয়েন। তখনকার দিনে বর্ণে সাঁমাই মব্জীতির 
কারণ হইত) কথিত আছে, শ-সাহেব প্রথম হইতেই রেদীয় পক্ষপাতী হন। 
জাষাতৃ-পদ লাভের অভিসন্ধি উহার মৃলীভৃত কারণ কি না বলা যায় না। যা 
ছউক, অন্ন মধ্যে রেণীদাহেব নবাগত মরকারী কর্মচারীর যোগে বন্দোবনত 
করিয়া, নিজের হোগলা-পরগণার অন্ত টুটগাড়া গ্রামে জমি বাল দিয়া 
মহকুমার স্থান রূপমার পশ্চিম পারে নরাইয়। দেন। তদবধি টুটপাড়ী! গ্রামের 
একাংশ খুল্না নামে অভিহিত হইয়া, একটি প্রধান স্থান হইয়া ড়াইছে। 
বেশীর ইতিহাস আমর পরে দিব। 

খল্নার বাজারকে এধনও "সাহেবের হাট" বলে। উহা! তখন নন 
মধাবর্তী ছিল। খালিমগুরে অনেকদিন হইতে একটি বড় নীলকুঠি ছিল) 
এক মময় তাহার কর্তা ছিলেন চোলেট (1. 01016) সাহেব। সাধারণ 
লোকে তাহাকে দ্যালেট বলিত এবং সেই জন্য হাটের নাম হইয়াছিল, স্ত|লেট 
সাহেবের হাট। ওরেষ্টপ্যাণ্ড সাহেৰ যে চার্ধন দাহেবের নামে হার্টের নাম 
08811211 বলিয়াছেন, তাহ! সত্য নহে। এই ছাট সে সময়েও বুধ ও 
শনিবারে বলিত, এখন প্রত্যহ ছুইবেল! বাজার হইলেও সেট হুইদিনে হাট বসে। 
বাজারের পশ্চিম দিকে নবীতীরে উত্ধ চোবেটসাহেবের বাড়ী ছিল) বছ 
সংস্কারের পর তাহ! এখনও 'ীমারঘাটের গান্ধে ধাড়। আছে এবং উহা! রেষওয়ে 
গার্ডদিগের আবাস-বাটিকায় পরিণত হইয়াছে। টার 
পুরাতন অট্রালিক| 


০টি হশোহতশখুল্নার 'ইডিহাস 
-কুতীস্ম পঞ্জিচ্ছেদ্‌__চিল্পস্ছাস্্ী ল্দোন্ভ্ত 


১৭৮৬ অবে, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর, নর্ কর্ণওধানিস গবরি-জেনারেল হইয়া 
ও আসেন। সামরিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কোন মৌলিকতা 
ভাহার ছিল না। তবে তিনি উন্নত-রিত্র এবং কর্তব্যপরায়ণ লোক; বিলাত্তী 
ডিরেক্টর সভার অভীষ্ট যে তিনি একা গ্রভাবে পালন করিবেন, সে বিশ্বাস সকলের 
ছিল। বঙ্গীয় জমিদারদিগের সঙ্গে বাৎসরিক বা পাঁচবৎসরের অস্থায়ী বন্দোবন্তে 
যে গোলযোগ হইতেছিব, তাহ! জানিয়! ডিরেক্টরগণ উহাদের সহিত চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের দ্বারা এদেশে চিরশাস্তি সংস্থাপনের জন্ত নর্ড কর্ণওয়ালিসকে 
পঠোইয়াছিলেন ॥ তাহাদের মত এই যে, অতিরিক্ত রাজস্বের নিয়মিত ও 
ও সময়ামত সংগ্রছ্ে প্রজার চিরকল্যাণ সাধন করে। * পিটের ইত্ডিয়। বিলই 
এই মতের প্রথম প্রবর্তক । 
কর্ণওয়ালিস আসিয়া! এই প্রন্তাব কার্ধ্য পরিণত করিবার পূর্বে কোম্পানির 
অভিজ্ঞ করমচারীমিগের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তন্মধ্যে যশোহরের হেস্কেল 
সাহেব একজন তাহার মত জানাইবার পূর্বে এবিষয়ে যে বিশিষ্ট দুইজনের 
বা্-বিচার হইঘ্বাছিল, সেই কথ! আগ্রে বলিয়া লইতেছি। কোম্পানির 
সেরেস্তাদার জেমস্‌ গ্রাণ্ট বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রাজন্থ ও অর্থ-সমন্তা বিশ্লেষণ করিয়া 
ছুইখানি পুন্তিক! প্রকাশ করেন।1 উহাতে ভিনি দেখান যে, ১৭৬৫ হইতে 


+.:5580005096 [ও 01 53558800076 18012119870 080069811 ০0118060 
01165 086 ০07910619107। 01 00717107630 5101 0116 00800017655 01. 076 78158 810 
5808110 ০6 016 1817017010515, 17016 180019117 080) 817 10061600 ০011608017 01 21 
55888618650 [1108 00 7 60601060 10) 56/600.804 %558000,  22%% 8071 
(18120) 0. 3০. 

(4776 17510515 ০৫076 81005009506 880851” (8786 ) ৪0৫ 676 17156071021 
জা 00700819056 সদ 01016 [৩৩:0৩5 ০6 8৩৮81 (1788)? 

 কর্ণরজাদিস্‌ চিরন্ারী বল্দোবন্তে্র আবিষ্কত। নছেন। £:3 17:09. 8০% ০ 1784 
হইতে কোম্পানির উপর জার্ষেশ ছিল “07 35:0176 ৪77৫ 69991831078 0001 চ0010155 
৩1 পা0678007 8120 109606) ৪০০০৫৫17৪৮০ 01955 2170 00190190900 ০01 11018, 006 
₹8৫878057619055 07 910) 0101 1590500ঘ5 05065 তে 27৫88151055 30811 ৮০ 
10 00606 150451৩0800. 681৫ ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের হূল ছেতু। 1০196 ০০20197 
3465 0৮4 0০81185 ও 06071817800 06006 চ20180506 58016257815 
৩2905043, [3800605 8578] 25০০709 ৬০1 4 0, 85. 
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১৭৮৬ পর্য্যন্ত ২* বৎসরে : দেশীয় কর্মচারীরা মোগল আমলের : ছিসাবাসুসারে 
রানন্ব সংগ্রহ করিয়! প্রায় দশ কোটি টাক। অর্থাৎ বৎসরে ৫০হাজার টাকা করি 
কোম্পানিকে ফাকি দিয়াছে। জমির উৎপন্লের $ মধ্যে সরঞ্জাম খরচ + বাদে 
অধিকাংশ জমিদারদিগের নিকট হইতে কোম্পানির প্রাপ্য। নবাবী আমলের 
আবওয়াবগুলি অন্তায় অত্যাচারের ফল বলিয়৷ বাদ দিয়াও গ্রাণ্ট বঙ্গের রাঞস্ৰ 
তিন কোটির অধিক নির্ধারণ করেন, উহা! মোগল রাজন্বের শেধ সীমা হইতেও ৫৭ 
লক্ষ টাকা অধিক। 


এই সময়ে স্তর জন শোর সুপ্রীম্‌ কৌন্সিলের সদস্ত ছিলেন। তিনি গ্রান্ট 
সাহেবের মন্তধোর তীব্র সমালোচনা করিয়া! এক বিখ্যাত নিবন্ধ রচন! করেন। 
তাহাতে দেখান যে, তিন প্রকারে বনোৌবস্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ, 
রাইয়তওয়ারী বন্দোবন্তে থাম আদায় করিতে গেলে, কালেক্টরের যে অভিজ্ঞতা 
চাই তাহা ছুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ, ইজার! বা নিদিষ্ট কালের জন্য খণ্ড খণ্ড বন্দোবস্তে 
সম্পত্তির উন্নতির দিকে কেহ দিকৃপাত করে না। তৃতীয়তঃ, জমিদারের সহিত 
স্থায়ী বন্দোবস্ত, উহাই সমীচীন । জমিদারের যেমন জমির উপর স্বত্ব আছে, 
তেমনই শাস্তিরক্ষা! ও বিদ্রোহ-নিবারণের জন্য তাহারা সহায়ক হইতে পারেন। 
এজন্য শোর মহোদয় জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্তের পক্ষপাতী হন বটে, কিন্ত তিনি 
প্রথমতঃ দশশালা বন্দোবস্ত করিয়৷ অভিজ্ঞতা লাভের পরামর্শ দেন। 


হেস্কেল সাহেবের মতে রাইয়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই তাল। তিনি বলেন, 
জমিদারের স্বত্ব অধিকার করা যায় না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে রাজন্ব-সংগ্রহ 
ব্যাপারে; গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকারী ধরিয়া লওয়াই উচিত। প্রজার! উচ্চ হারে 
খাজনা দেয়, কিন্ত তাহারা অনেক বেশীদখল করে। এখন সেই অতিরিক্ত 
জমির পাটা দিলে, তাহাদের নিকট হইতে খাজনাবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। 
নিষ্কর সম্বন্ধে হেস্কেল সাছেব বলেন যে, বশোহরের ৩,৫*,০**/ বিধা অর্থাৎ 
স$ অংশ নি্ষর | ১৭৬৫ অবোর পূর্ববর্তী নিফর বহাল রাখা উচিত।. ১৭৭২ 
অবে নিষ্কর ধেওয নিষিদ্ধ হয় বলিয়া, ১৭৬৫-৭২ পর্ন্ত যে সব নিষকর প্রত হয়, 
তাহাও বহাল ন| রাখিলে অতান্ত কঠোরত! করা হয়। উহ! মঞ্জুর না. করিলে 
ূলিলের তারিখ বদলাইয়া! জাবনুয়াচুরি ছারা! জমিদারের লোকের! অতিরিক্ত ঘুষ 


্গই হশদোইধ্নায় ইতিহাস 


খাইবে মাজ। লর্ড কর্ণওতালিস এই সঞ্চল মতের সবর করিথা ভিনেরগণের 
আদেশ গ্রতিপাদ করিবার জন্ঠ উত্ভোগী হইবেন । - | 

জমিদার, নিরপেক্ষ তালুকদার বা জমির প্ররুত স্বত্বাধিষ্কারীদিগের সহিত 
বন্দোবস্ত করা হছইল। আবওয়াৰ বা বাজে আদার বাদ দিবা, ১৯৩৫ অবের 
পূর্ববর্তী বালের বিশ্বামযোগা লাধিরাজ স্বীকার করিয়া! লইয়া, মোগল জামলের 
রাজন্ব-হার এবং আবাদী জমির আয়ের হিসাঘের উপর নির্ডর করিয়া, বহু চেষ্টায় 
রাজস্ব ধার্ধ্য হইল। তাহুসারে ১৭৯০ অব্ের নিমিত্ত বঙ্গবিহার উড়িখ্যার কর- 
সমষ্টি ২৬৮,১০৯৮৯২টাক। স্থির হইল। * ১৭৯৩ অবের ৮ম আইন ([২5৪01৭- 
€০7 111 ০ 1793,) দ্বারা এ দশপীলা। বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে 
পরিণত হইল।1 অবধারিত কর:বৎসরের মধ্যে:কিম্তীমত কয়েকটি নির্দিষ্ট তাদ্দিথে 
কু্্যান্তের মধো সরকারী কালেক্টরীতে জম| দিতে হবে । না দিলে জমিষ্কারী 
বা তালুক উক্ত ৮ম আইন অনুসারে নীলামে বিক্রীত হইয়া! যাইবে। উপরিস্থ 
মালিকের স্বত্ব এইভাবে বিনষ্ট হইলে, নিম্বর্তাদিগের স্বত্বহানি হইবে। কুত্তরাং 
গবর্ণমেন্টের রানজস্ের জন্ত জমিদারের নিয়স্থ সকলেও পরোঞ্জে দাদী থাকিলেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময়ে আব.ওযাব বা সায়র আদারসমূছ বাদ দিয়া 
জঙগিদারদিগের রাজস্ব নির্দারিত হইল। হাট-বাজার হইতে দুই প্রকার কর 
ছিল; হাটের মধ্যে দোকানের অন্ত স্থান অধিকার করিবার খাজনাকে প্ঠাবনী” 
বলে এবং হাটের দারগ| বা ইজারাদার, ঝাড়,দার প্রভৃতির পৌষণীর্ঘথ যে শুনধ 
তক দ্ব্যাদিতে কতক নগদ পয়সায় তুলিয়া লয়! হইত, তাহার নাম *“তোলা*। 
বাঁণিঞ্য-সৌকধ্যার্থ এই দবিবিধ শুক্ধের অর্থ জমিদারের রাজস্ব হইতে বাদ পড়িল 
বটে, কিন্তু কাধাক্ষেত্রে জমিদারগণ উহা আদায় করিতে ছাড়িলেন না । ইহাতে 
জীভ জমিবারেরই হইল; এজন্ত এক যশৌহর জেলাতেই গবর্ণমেন্টের ১১২ 
হাঁজার টাকা! লোকসান পড়িল। দাবার অপর পক্ষে থে সকল জায়গীর প্রভৃতি 

*. 7100) 8৪১০৫ 7. 47. সঙ্গে লঞ্গে হরে করিতে, হইবে যে, আ্যাগয়ায ধরি কাশিম 
আলি খণর.নর্ষোচ্চ তালিকার ২২৬৮৩,৯৯৫ টাকা ছিল ! 1/5300175 ১5০0৩ লাঙ00, 
রি এই জন্থাই গবর্ণমেন্টের রাজখকফে লোকে আইনের খাজানা বঙঠে এবং বাকী কের 
মীযাঘের নাহ জইফের নীমা। 





চিরস্থায়ী বাঞ্দোবন্তী ধ৩৬. 


নবাব আ'সলের স্বীক্কত ছিল, তাহা গবর্ণমেন্ট নিজের গাঁয়ে লইয় 'জনিদার়ের 
রাজস্ব সেই পরিমাণে বাড়াইয়। দিলেন। একটি দৃষ্টাঝ দিতেছি। ফুপিফাধাদের 
নক্কার পরিবারের রযূবেগষ & নাক এঁক মহিলা বাগেরহাট খলিফাতাকাদে।”৪ 
আশ গায়দীর স্বরূপ পাইতেন। অবশিষ্ট দশ. আম! পৃথক্‌ স্থানে আদার হইত 
বলির দশানি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। . বেগমের পক্ষ হইতে এই লত্যাংশ 
আদায় করিবার জন্ত বাগেরহাটে কাছারী ও সালখান প্রভৃতি ছিল, তাহার ফিছু 
কিছু ভগ্নাবগেষ এখনও আছে। বাগেরহাটের মিঠাপুকুর গ্রত্তৃতি লেই আমলের 
স্বৃতি তৃক্ধ। কমিতেছে।. এই জারগীরের হস্তবুদ ৯২৯*২ টাকা, তন্মধ্যে ২৯৭০২ 
টাক। অলাদায় ছিব। অবশিষ্ট ৬৩০৭২ টাকা গবর্ণমেপ্ট পরধণার রাজন্থে যোগ 
করিয়া! নিয়া জমিদারের নিকট আবাস করিতে লাগিলেন এবং এঁ টাকা বেগমকে 
বৃদধি্বরূপ নগদ বিবার ক্যাব্থ! করিলেন। ১৭৯৪ অব্যে বেগমের মৃত্যু হইলে, 
বৃত্তি দেওয়া রন্ধ হইল এবং গবর্ণমেণ্টের লত্যাংশ চিযস্থাদী, হইয়া। গেল। 

চিরস্বারী ক্যরস্থার গ্রাকালে অনেক জমিদার খাজনা কমাইয়! নগদ সেলাদী 
বেশী রইয়া বহু তানুকের স্থষ্টি করিয়াছিলেন। এখন উহাদের নিফট বেশী 
ররর আদার করিবার.মস্তাবন! ন! দেখিনা! গবর্ণমেপ্ট'এ সকল তালুক স্বীকার 
করিয় জইয়া, উহার কর জমিদারের রাজদ্ব, হইতে খারিজ করিয়! দিলেন। 
ইহাই নাম খারিজ! তালুক। আইনে মালিক দিগকে ই 17০৩7671 বা স্বাধীন 
তালুকদার বলিয়া! উ্লিধিত হইয়াছে । এই ভাবে মোট রাজছ্ব স্থির হইয়! গেল। 
সকব খুঁটিনাটিতে প্রবেশ করিবার আমাঙ্গের সয় নাই। একমাত্র বশোহ্র 
জেলার কথ্চাই আমাদের আলোডা। তখনকার যশোহরে ১৯৩টি পরগণাঁ ৪৬৪টি 
মম্ন্তির তৌজি হইস্নাছিল) উহান্বের পরিমাণ ফল: ৪,২৬* বর্ধমাইল ) চিরস্থাগী 
বন্দোব্তন্তর সরে মোট রান্গিত্য ১১৮২৩,৫১৭২ টাকা ॥ পরবর্তী একশত বৎস 





* 20554550588, এই বেগম মীরজাফর-পত্থী বার, বেগম হইতে গারেন। উহার 
গর্ভঙ্গাত পুক্র মোবারকঙ্দৌলা ১৭৭--১৭৯৩ পর্যন্ত মুশিদ্াবাদের নবাৰ ছিলেন। উহার 
নাবালক অবস্থার কে যে বাব, বা ছু বেগমকে অতিষ্ভাবক না করিয় সীরজীফরের বিমাতা 
হণিবেগমকে আতিভীবক করা হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ নবাব-জননীকে 
এই নদে যে লব সৃত্তি দের হয়; ভদ্থব্যে খনিফাতাবাছের অংশ একটা। দকগর গ 
48দ1586258225 0০ 4. 


৭৪৪, বশোহর-গুল্নায, ইতিহাস 


ময় জেলা বিভাগ ও সীম! পরিবর্তনের অন্ত হিসাবও পরিবন্তিত হইয়াছে। 

১৯৭১ খৃষ্টাবে যশোহরের রাকর ৮,৫৯,৫৭২২ টাক! এবং খুজ্নায় ৬,৬৭,৭৯৩২ 

টাক! উভয় জেলায় মোট ১৫,২৭,২৭৫২ টাকা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে পথকর . 
গ্র্থতি সেস্‌ আছে ; তাহা বশ্বোহরে .১৯৯* অব্যে ২,৯২১৫৯৩২ টাকা এবং 

খুক্নায় ১,৬৪,৪৬১২ টাক! মোট ৩১৬৬,৯৬৪২ টাকা। রাজস্ব ও সে্‌ টা 

দার, দুই জেলার মোট আদায় ১৮,৯৪১১৭৯ টাকা । * 

। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল উভয়ই আছে; আমরা সংক্ষেপে উর 
কি রিকি প্রথমতঃ বন্দোবস্তের ফলে দেশে একটা শান্তি ও 
্বত্বাধিকারের স্থায়িত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। (১) :১৭৭২ -অবে'র পর, পরার বছর 
বছর বন্দোবস্ত হইত। সহজে রাজন্ব কমান হইত না; কখনও বা কিছু বৃদ্ধি 
করাও হইত। প্রতিবৎসর. ফালেক্টরের সঙ্গে দর কসাকসি করিয়া জমিদার 
দিগেরই ক্ষতি হইত। তীহাদের সর্বদা ধ চিন্তাই প্রবল ছিল এবং তীহার়া 
আত্মসন্মান বজায় রাখিয়া জমিদারী রক্ষা করিতে গিয়া খণগ্রস্ত হইতেন। 1 দরে 
না:বৰিলে ভুম্যধিকারীর! সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না, তাহ! হইলে যে 
তাহাদের, জীবনোপায়, পৈতৃক মানসন্ত্রম ও ক্রিয়াকর্ণ বন্ধ হইয়া যায়! 
কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থায় এই চিন্তাক্রেশ হইতে জমিদারের নিষ্কৃতি পাইলেন। 
(২) চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পূর্বের জমিদার ও প্রপ্নার সঙ্গে জমির কোন পাকাপাকি 
্বত্বসন্বন্ধ ছিল না। জমিদার উদদার-হৃদয় হইলে সে স্বতন্ত্র কথা, সাধারণতঃ 
সকলেই প্রজার নিকট হইতে যে যাহ! পারিতেন, আদায় করিয়া! লইতেন। 
তঙ্ঞন্ত প্রঞ্জার৷ পূর্বে জমির আবাদ বা উন্নতির দিকে চাহিত ন1। এখন প্রজার 
একটা।স্ব-্ামি্ব স্থির হওয়ায় -জঙির প্রতি তাহাদের আসক্তি বাড়িল। (৩) পূর্ষে 
গবর্ণনেপ্ট। জমিদার বা! প্রজা পরস্পর কাহারও মধ্যে বিশ্বাস, ছিল না, তক্জন্ত 
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 চির্থায়ী বন্দো বন. 89. 


জমিষারীর বা দেপপের উদ্নতির পথ রুদ্ধ হ্ইয়া গিয্াছিল। এখন: নিদিষ্ট. মায়ে 
রাজন্থ দাধিল করিতে পারিলে জমিদার নিশ্চিন্ত, খাজান| দিয়! দাখিল! পাইলে 
প্রজা নিশ্চিন্ত $ মৌরমী জমির উপর পাকাবাড়ী ঝা ভাল বাগান করিতে, পারিলে 
তাহা নিন সম্তানগণের ভোগ্য হইবে) ইূহ! একটা! কম সাস্বনার বিষয় ছিল না. 

এক্ষণে আমর! কুফলের বিষয় আলোচন! করিৰ। এই নূতন ব্যবস্থার লে, 
পুরাতন জমিদার বংসীরগণ একে একে তাহাদের সম্পত্তি হারাইতে লাগিলেন। 
তজ্জন্ত নৃতন গবর্ণমেপ্টকে তির অন্ত কাহাকেও দায়ী করা! যায় না । (৯) চিরস্থারী 
বন্দোবন্তের আইন মত, যে রাজস্ব ধার্ধ্য হইল, তাহা বড় অতিরিক্ত । ১৭৭২. 
অব্য হইতে যে গ্লাবি চলিতেছিল, তাহাই মোগল আমল অপেক্ষা বেশী, .আবার 
অস্থায়ী বন্দোবন্তে যেরাপ ধার্য হইতেছিল,. তদপেক্ষাও- চিরস্থায়ীর ,হার অধিক 
দাড়াইল। দৃষ্টন্ত্বদূপ বল! যার, ইশপপুরের রাজন্ব ৩,০২,৩৭২২ টাকা ধার্য হইল, 
উহা পূরব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫,০**৯ টাকা বেশী ; সৈরদপুরের রাজস্ব ২০৯২টাকা 
বাড়াইয়া ৯৫৮৩১ টাকা! স্থির হইল; মামুদশাহীর ধ্বংস প্রায় তের আনী অংশের 
জমিদারীতে পূর্ব রাজস্ব ১,৩৪,৬৬৫২ টাকার উপর & বংসরে মোট ১৫,৬৭৮২ 
টাকা বৃদ্ধি করা হইল। এইরূপ অতিরিক্ত কর-বৃদ্ধি এই সকল এমিদ্বারের 
পতনের হেতু। কারণ এই নূতন দাবি পুরণ করিবার জন্ত তাহারা জমিদারীর 

মধ্য করবৃদ্ধি করিলে প্রজা বিদ্রোহী হইত এবং তখনকার আইনে উহ্থাদের কিছু 
-. করিতে পার! যাইত না । (২) প্রজার নিকট হইতে জমিদারের যাবতীয় গ্রাপ্য 
আদায়. হইবে ধরিয়া লইয়াই এই নূতন ব্যবস্থা হইল) বাস্তবিক -সেরপ 
আদ্বার হইত. না। প্রন্বাপীড়ন ভির দায়ের সম্ভাবনা! ছিল না। . . জমিবারের) 
বিদ্রোহী এজাকে..পীড়ন. করিতে গেলে, নিজেদেরই সর্বনাশ.. ঘটাইজেন । 
(৩ গব্ণমে্ট নির্দিষ্ট তারিখে প্রাপ্য রাজকর কড়ার গণ্ডায় আদার করিয়া বাইন 
লাগিলেন। কিন্ত জমিদারের পক্ষে গ্রজার নিকট হইতে কর-সংগ্রহের গ্রন্থ 
যেই ঝা ফরার্ছিল না। ঠলীটের কিনতীর” খাজনা না দিতে পারিলে। জমিদারী, 
তৎক্ষণাৎ *লাটে” নীলাম হইত ক্রি প্রজারা: খাজানা! না দিলে উত! আন্ধার 
করিবার ছন্ত জমিষ্বারকে বহু খরচ ও. সময়ক্ষেপ করত; মোকাদ্মা কিডস 
সময় ফল-ছুইত না, অনেক: সময়ে, খরচের টাকাও: উচিত, না. (8) জাতী 
বন্যোবজের ফলে ভৃম্যধিকাদীস দাল-বিজ্রর - হ! হস্তারের কোর্ট "তব তিল, 

এ 


খা 


4৬ ধশোছির-খুল্দায়' ইউস 

এজ পূর্বে জমির্দারেরা যে সব দেনা করিয়া বসিয়াছিলেন/তীহাটৈর' উত্পগণ' 
এখন খারিকের সম্পত্তি বিজ্র' ধরাইয়া পাওদা টাকা আদার ধারিধার যোগ 
পাইবেন |: প্রধীনতঃ এই লকল কারগে প্রধান প্রধান জমিধারগগের 'সম্পতি 
ধ্বংস পাইতে  লাগিল।' প্রাচীন বংশ, উৎখাত হইল, নূতন অর্ধশীলী বা 
কুটক্ৌশলী' লোকদ্দিগের' মাথা: তুলিবার সময় আদিল! প্রাীন' জন্গিদারগণ 
বংশগণ গৌরব অপু ্াখিবার আন্যই৷ হউক, বা প্রকৃতিগত উ্ণারতার' জনই 
হউধ, প্রজার উপর পীড়ন করিতে গারিতের্ন দাঁ। নৰোখিত 'অপরিচিত 
তহমীপ কার্ধা সম্পাদন পূর্বক অর্থোপায় করিতে লাগিলেন; প্রাগা গণ্ডা বুঝিয়া' 
পাইয়া গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপর তুষ্ট রহিলেন। হুূর্বল আইনে প্রজার স্বত্ব বা 
সন্গান রক্ষা করিতে পারিয়! উঠিল না । পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদ, আমরা এট 
নব্য জমিদারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব । 


হা 


ভুতু পন্রিচ্ছোদ্‌-ভুসম্পত্ভিন 
স্ন্ষ্ব-ন্বিভভাগ 


“ একটি ' সমগ্র পরগণার অধিকারকেই অঙগিারী বলে। উহার বোৌঁলজাঁনার 
বাঁজংশ' বিশেধের  অর্ধিকারীকে জমিদার কহে। ইংরাজ গবর্ণমেষ্টের অধীন 
জিব: তৃমস্প্তিসধষে সর্বাপেক্ষা: উচ্চ এবং :প্রথফ শ্রেণীর সদ্বাধিকারী 
তাঁহাদিগেরই সঙ্গে লর্ঘবগ্রথম' চিরন্থাদী বন্দোবস্ত হয় এ্রবং গবর্পমেষ্ট তাছাদিগের 
বনকট হইতিই প্রধানতঃ রাজন গ্রহণ করেন । জমিদান্বের নিরস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় 
রনী ভূমাবিফারীদিগকে তালুর 'কহে। তালুক চাদ প্রকীর-ঃ-খারিজা) 
হার্কেবাসী; সাধিলাখ- এবং পাঁটাই বাঁপত্তদী ভালুক । তন্মধো খাধিজাঁ-ও 
নিচে শ্বতগ্রভাবে ক লৈক্টরীতে রাজস্ব দাখিজ করেন) সানিলাং শুবং পান্থ 
হা পনী ভাপুকেট খাজানা জরমিফারের হবে আদার হয়। সুললনীস' মজার 


পলগাতির স্থদ-বিজাগ ৬$ 


নওয়ার! বং, জায়দীর মহল বাবদ জ| গ্ন্তভারে ধর়গণার অংশ সমূহ রাদযোর 
অনংদায়েনাযগন্ত হইলে, চিরস্থায়ী বন্দোবন্ডের সময়ে গবর্ণযেশ্ট উহার রাজন 
তর জমিমারী হইতে গ্লানি রিয়া পৃথক ভাবে লইতে স্বীকুত হন, এজন উীর 
নাম খারিও| তালুক। ১৮১৯ অন্ধের ছুয়েম কানুন বা! ২ ফাইন (.58:9198. 
[7 961819) অনুমারে যে সব নিফর সম্পত্তি ঝাজেয়াথ হওয়ার: বৃতন 
মারিকের সঙ্গে রন্দোরক্ করা হয়, তাহাই বাজেয়াণ্তী তাবুক। দৈর কারণে ঝ৷ 
মালেকের ইচ্ছান্ুসারে গবর্ণমেণ্টের সেরেন্তাুক্ত য়ে সব চিন্রিত তানুক চিরস্থায়ী 
বন্দোরস্তের .বময়ে কোন জমিবারীর সামিল করিয়। 'দেওয়। হয়, তাহাকে বলে 
সামিলাৎ তালুক। ইহা ভিন জমিদারের! নিজ নিজ জমিফারীর যেসকল 
ষু্রাংণ পার্ট সাহায্যে বিলি করেন ৰা পত্নী দেন, তাহাই পা্টাই ঝ! পন্তনী 
তানুক। সাগ্িবাতের সজে এই জাতীয় তানুকের গ্রতেদ এই যে জমিদারের 
স্বত্ব নট হইলে পাট্টাই ব! পত্তনী তালুকের শব্ধ যায়, কিন্ত সামিলাতের স্বত্ব নষ্ট 
হয় না। পত্তনীদ্বারের! মৌরসী শ্বত্বে যে সর বিলি ব্যবস্থা করেন, তাহার নাম 
দর-গত্তনী ; পত্তনী তালুকের নীলামে উহার উচ্ছেদ..হইতে পারে এবং উার 
ররও সব মময়ে নির্দিষ্ট থাকে না! । দরপতনীর নিয়ন স্বত্ধের নাম'স-গাত্তনী ৰা 

রশৌহর-খুল্নার বিদ্ভত স্থানে তৃতীয় শ্রেনীর স্বদ্বাধিকারীদিগের 'বিতির নাম 
আছে, য়েমন মাসুদশাহী পরগণায় বা যশোহরের উত্তরাংশে উহাদের লাম 
জোতদার, য়শোহরের দক্ষিগতাগে ও ধুর্নার পশ্চিমাংশ্রে উহাদের নাম গাতিদার 
এরং,খুঁল্নার পূর্বাংশ বা বাগেরহাট অঞ্চলে উহাদের, নাম হাওয়ালাদার | 
মি্থারী রন্দোবস্তের বহুপুর্জ হইতে. এই: বত. সথষট হইয়াছিল এবং. পারতে 
এই স্বত্বাধিকারিগ্ণণ আবাদকারী প্রজাই ছিলেন।: ছীর্ঘকালের সরকারের 
ফুলে ও দেশীয় প্রথাহুয়ারে ইহাদের অধিক্কার কারেমী, এরং হস্তাকরযোগ্য বা 
গরবারেরী হহয়াছে। হাওয়ালার প্রথা রাখরগঞ্জ হইতেই খুল্নার চ্যানিয়াছে? 
প্রত ্র্থ ধরিতে গেলে, রিশ্বসতস্তে যে জয়ি বিবি কর! হয় তাহার কামই 
সাওয়লা,।: জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে গাঁতিদার, জোতদার বা হাওয়ালাধারগণ 
অবস্থাপয়ন হইয়া, তানুকদার প্রক্কতির ভয় সন্মানিত হইয়া বসেন। হাখয়ালার 
নিষ্ধ। নিম-ছাওয়াল৷ এবং -ওসতব্াওয়ার! প্রভৃতি... নিযে. .দ্দাবির্ভাব 


ণ৮৮ বশোহর-খুল্নার ইত্তিছাল 

হইস্বাছে। & : জোতদারের অধীন যাহার! অম| রাখে, ভাহাধিগকে কর্ফা খা 
ফোলজান! প্রজা বলে। ঘাহাঁরা কোন জোতদার ব! গাতিদারের খামার জমি 
চাষআঁবাঁদ করিয়া মুর অত লাধারণতা তিনি তা পার তাহারা 
বর্গী জোতিদার বা বর্ীইত।- 

* চুন্দরবনের মধ্যে একটু নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। সেখানে আবাদ 
করিবার 'জন্ট -ধিনিই গরবর্ণমেন্টের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত করিয়া! লন, 
তিনিই: তালুকদার এবং প্রয়োজনানুসারে তিনি নিন্ধের রাইয়ত বা প্রজাবিলি 
করিতে পারেন। মোরেলগঞ্জের মোরেলসাহেব এই সকল “নুন্দরবন তালুকদার 
গণের” মধ সর্ধা্রনী। উহাদের বিবরণ পরে দিব। 

চুর্থ প্রেণীর জমিগ্বত্বের নাম মৌরসী মৌকর্ররী। মৌরসী শবে পুরুষানু- 
ক্রমিক'এধং দোকর্ররী শবে খাজানার হার নিদিষ্ট বুঝায়।- নুতরাং তালুকাদির 
তা এই স্বত্ব পুরুষানুক্রমে ভোগদখলযোগ্য অর্থাৎ্'কায়েমী এবং দান বিক্রয় 
হ্তাস্তরের উপবুক্ত। ইহার আরও প্রকারভেদ আছে, সে সব স্থলে জমা 
কারেমী হইলেও তাহার খাজান। হাসবৃদ্ধিসাপেক্ষ হইতে পারে। পত্তনীষারের 
মত মোকর্ররীদাক্সগণ্ড দর-মৌরমী-বা সে-মৌররী দিতে পারেন এবং মেয়াদী 
বাহস্তাস্তরের অযোগ্য স্বত্বে জমিবিলি করিতে পারেন। ৮ ও 

এই ম্ষল ভির় আর এক প্রকার স্বত্বাধিকারী আছেন, তাহারা ইজারাদার। 
উহার! জমির বা তালুকদারের নিকট হইতে বিস্তৃত সম্পত্তি নির্দিষ্ট কালের জঙ্গ 
ব|হত্তান্তর করিতে পারেন। *দারনুদী* বা *পচানী* ইজারাদারের! মালেককে 
কিছু টাকা অগ্রিন দা যে পর্যন্ত & টাকা সুদে আসলে-শোষ না হয়, গে 

অবশিষ্ট ঘে সকল সম্পত্তি রহিল, তাহ! লা-খেরাজ বা! নিষ্কর' সম্পত্তি 
১৭৬৫ অন্জে ইংর়াজ-ফোম্পানি বাদশীহের নিকট হইতে দেওয়ানী গ্রহণ ক্রেন। 
উহা পুর্বে হিন্দু মুসলমান প্রধান ব্যক্তিদিগের দ্বারা সনদ বা তাত্রপাসনাি 
সুরে থে সকল নিষধয প্রদত্ত হইয়াছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় গবরণমেন্ট 


একা জার: 8৩৩৩৪7৮ 0115550৫887) ৮, কব, 


ভূসস্পত্তির'স্ব-বিস্তাগা ধ৯. 


তাহাণস্বীকার. করিয়। বন । : কিন্তু সনন্দাদি নষ্ট হওয়ায় বা অন্ত কারণে যাহারা 
অধিকার প্রতিপয করিতে ন| পারিয়! নির্ষর হইতে বঞ্চিত হয়, তাহারা নানা 
প্রকারে গোলযোগ উপস্থিত করে। তজ্জন্ত গবর্ণমেন্টকে ১৮১৯ অবের ২ 
আইন করিয়! সকল লা-খেরাজের স্বত্ব পরীক্ষা করিতে হয়। ইহাকে সাধারণ 
লোকে ছুয়েম কানুন বলে। ১৮৩* অবের পূর্বের তদনুসারে কার্ধ্যারস্ত হয় নাই। 
যে সব পুরাত্ন নি্রের সর প্রমাণ হয় নাই। তাহাই, নিদিষ্ট রাজদ্থে বাজেয়াী 
ভানুকে পরিণত হয়, সে কথ! বলিয়াছি। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় (১৭৯৩) 
হইতে ১৮০*১ পর্যন্ত লাখেরাজের দলিরাদির প্রথম পরীক্ষ হয় ; এ পরীক্ষার পর 
যাহার! উদ্ধার পায়, গবর্ণমেন্ট ১৮২ আবে তাহাদিগকে নিষষরের বহালী তায়দাদ 
দিয়াছিলেন। ইাকেই সাধারণতঃ ১২*৯সালের তারদাদ রলে। উহাতেই পূর্ববর্তী 
মনন্দা্দি যাহা কিছু প্রম!গ, গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হয়। তাহার উল্লেখ ছিল। 
এই ১২০৯ সালের তায়দাদ নিষ্কর সম্পত্তির প্রধান দলিল হইয়! দীড়াইয়াছে। 
১৮৩ অবোর পর দুয়েম কানুনানুসারে পরীক্ষা! করিয়! গুনরায় তায়দাদ দেওয়া 
হইয়াছিল।: এখন যে সব নিষ্কর বহাল আছে, তাহাকে আমর! সাধারণতঃ 
নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। (১) দেবোত্তর--দেবতার 
উদ্দেস্তে হিন্দুদিগের দ্বারা যে সম্পত্তি উৎৃষ্ট হয়। (২) ব্রদ্ধোত্তর--ধর্প্রাণ হিন্দুরা 
্রাহ্ষণদিগকে যে-সব ভৃমিদান করেন। (৩) ভোগোত্বর--গুরুপুরোহিতের 

জন্ত যে লব জমি নি্ি্ করিয়া দেওয়া! হয়|. (৪) মহাত্রাণ_কোন ব্রাঙ্গণেতর 
জাতীয় ন্ধপ্রাণ বাক্তিকে তাহার কার্য্যদক্ষত। বা সৎকার্ষ্যের পুরফার স্বরূপ যে 
ভূমি প্রদত্ত হয়. (৫) চেরাগী--কোন মুসলমানের কবরের উপর বাতি দিবার 
্যয়নির্কাস্জন্ত যে জমি-ঘেওয়! হয়। (৬) পীরোত্তর _মুসলমান সাধু. .ব| পীরের 
স্বতিরক্ষাকরে ষে সম্পত্তি উৎসর্গ করা হয়। 


: এ্তদাতীত্-কোন সম্পত্তির উপন্ত্ব ধর্ম ৰা জনহিতকর কার্ষ্যে উৎসর্গ 
করিয়া ওয়াকুফ-বা ট্রাই সম্পতির স্থই হইয়াছে। সৈদপুৰ রেটে কথ] 
আমর! পূর্বে বলিয়াছি। আর এক প্রকার উৎসষ্ট মম্পত্বিকে “ঢাকরাণ” বলে 
কোন ব্যক্তিবিশেষ গৃহকর্দা ঝুনিয়মে সলাদনের জন বা! পূর্বাকানে, শাস্তি রক্ষার 
অন্ত যে জমি বাক্কিবিশেষের জীবনকালের ঘ্বা.পুরবা্মে নির্দি ছিব, 


১৪ যশোর -গুল্নার় ইন্িহাস 


তাছাকেই চাকরাণ দয়ে॥ কিছ ছা, চুডিগুগাক, নিদিষ্ট. কার্য) মন্দা না 
করিবে, ইফাবাতযরাখ কিয়া ওয়! চায় 


শপ পপ 


পরম পল্িচ্হেদ-শড়াইল-জার্িদান্জ চান্স ব€স্ণ। 


. যশোহ্‌র বেলার নবসততি নড়াইবের প্রায়" যায়” উপাধিযুক্ত কারস, অবিকারগণ 
বিভা সম্পত্িশালিতায় ও বংশমর্য্যাদায, সঙ্গতি-গ্রভাবে ও শাসন- 
অন্তাপে, শিক্ষা২গৌররে ও দেশময় প্রতিপতি-থজে ইহার! সমগ্র বর মধো 
একটি প্রবিদ্ধ জমিদার বংশ. ইংরাজ রাজত্বের পূর্রো ইহার! নড়াইলে বাদ 
ফরেন, এবং এ শাসনের গ্রারস্ত হইতে ভাহাদের সম্পত্তির সুচনা হয়। সুতরাং 
তাছার! নক্ধারী ও ইংরাজী উতর আমলের সন্ধিস্থলে গ্রাহুতূতি। এইজন্ত আময়। 
সর্মাগ্রে ভাহানধেম কথ] বলিয়া! পরে ইংরাজ আষলের নব্য. জমিকারবর্গের কথ! 
ছুরিব। . 
ইহারা হত্ব-উপাধিধারী, দককিধরাীর মৌলিক কায়স্থ। উছারা আন্াজ- 
গোর, “বালীর দত্ব'ও গোস্ীপতি বলিয়া, খ্যাত। “বালী ছন্. কুলের কান্দা, 
ঘার-ছুন্জারে ছাতীবান্ধ'_-এ প্রবচন; ইহাদের সম্বন্ধেই খাটে? প্রায় পঞ্চ বক্ষ 
টাকার অম্ধদ ইহাদের কযায়ত্; সঙ্ষল শ্রেণীর প্রধান কুলীনগণ ইহাদের দলে 
সন্পা্কন্ত্রে'গৌরনাদ্িত। ছুষ্নারে হাতী বীধিয়! রাজশক্কি প্রচারেয় দ্লিম এখন 
চবিয়া গিয়াছে। নড়াইলের জমিদারদিগের সরকার প্রদত্ত রাজোপাধি না 
থাকিলেও বঙ্গদেশীয় কোন রাজা অপেক্ষা তাহাদের সম্পন্তি বা-প্রতিপন্তি নিতান্ত 
নান নহে। * 

-বমধিপুরের সভায় যে পঞ্চকারসথবীজপুরব আদেন, তন্মধ্যে মৌদগলয গোর 
গুরুষযোতম দড অন্ততম ) তিনি ঘটগ্রাম-শালন লাভ করিয়া তথার রাস করেন। 
উহার কিছুদিন পরে শৃ্ায়-১১ শতাবীয় প্রারস্তে রাজা রগশূর় খন জক্ষিণ ননাঢ়ের 
এ(তকন্‌ লাম” ) ব্জধিপতি, তখল কাফীপুরপতি মহারাজ -রাজেজ চোল মা 
রঙ্গ আঁজদণ করেন। সম্ভবতঃ 'সেই লদয ভয়বাজ-গোডীর় : ঞ্জ এক 


নাহ জিবন ১৫ 


পুরধোত্তণ দই সেই দিথিবী বীরের. সঙ্গে বঙ্গে সেন - এবং সম্পত্তি 
লাত করিয়া তাগীররঁ-তীরে বালীতে বসতি করেগ।: ঈর্ষিণ রাড়ী় খটক-্াঙথ 

 শবীজী পুরুযোত্তম পত্ধ সদাপিব অনুর, 
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এই পুরুযোত্স- গরু কসিাহিলেন বনি উত আছে ৬. রাজেজ 

চৌউগঙ্গের আক্রেণ কালে বি দেখ গৌড়াধিপ ছিলেন। পুরুফোতুম বাঁলী 
হইতে তীঙার সভায় ফান এবং গর্বষোদে মৌন্গল্য গকেন: সত ইহারও 
বুলাজাব ঘটে ॥ কুল নাখাকিলে কি হর, সমাজে তাহার বিপুল খ্যাতি ছিল। 
জদবধি বালী একটি গ্রধান দত্ব-সমাজ হয়, গরে ঘোখ' বুলীনেরা এ স্থানে 
খ্যাতি বাঁড়াইয় দিয়াছিলেন। বালীর দত্গশ বঙ্গের নানা স্থানে গিয়া বাদ 
করিয়াছিলেন। বহুপুরূুধ পরে ইহাদের এক শাখা মুশিধাবাদে উঠিয়া যান 
পুরুষোত্তম, হইতে অধস্তন ১৯ পধ্যায়তূক্ত নারায়ণ দত্ত তথার চৌড়াগ্রামে বা 
করিতেম। তাহার ছুই পুজ--মদন গোপাল ও মুকুন্দ রাম? 

মঙধন গোপাল নবাব সরকারে চাঁকরী করিয়া! কিছু অর্ধ কনিযাছিদেন 
চি ব৬65875 
ঘোর বিপ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি স্বীক্স ভ্রাতা ও পরিকারবর্খ লইয়া 
পলায়ন করেন। তাহার পূর্ব হইতে ভদ্র ও রক্ষিত উপাধিধারী কারস্ছেরা 
এই স্থানের বাসিন্দা ছিলেন, এবং কুরিগ্রীমের ৬নিশানাথ ঠাকুরের বটতলা 
খ্যাতি লাভ করিয়াঁছিল।' মদনের পুত্র রামগোবিন্দের তিন পুত্র হয়; তন্মধ্যে 
তৃতীয় রূপরামই বিখাত। নবাব সরকারে চাকরীর ফলে. মদনগোপাল 
"দরকা'র” উপাধি পান, তীহার, রাত! মুকুন্দরামও এ উপাধিতে পরিচিত। 

মুকুন্দ রামের, বংখধরগগ এবটও নড়াইলে কাস করিতেছেন। কিন্ত, রপয়াষ 

হইতে থে জঁমিরারীর নুচন। হয়, উহার। তাহার অংপভাগী ৰছেন বলিয়া দত বা 


৭১২ . ইশোহরধুল্দায় ইতিহাস 


ঘত্ত-সরকার উপাধিধারীই আছেন একজন প্রধান, ক্কৃতিপুরুষের জন্মগীরবে 
মুকুন্দরামের ধারাও উজ্জল হইয়াছে । ইহার নাম প্রীকফলাব দত, এম, এ, 
ইনি প্রদেশিক গবর্ণমেপ্টের একাউপ্টান্ট-জেনারেলরূপে এবং অন্তান্ত দাক্িত- 
পূর্ণ উচ্চ কার্ধো অশেষ প্রতিষ্টা অর্জন করিয়াছেন। 


রূপরাম দত্ব প্রসিদ্ধ গুয়াতলীর মি বংশীয় কৃষ্চরাম মিত্রের দ্বিতীয়া কন্ঠাকে 
বিবাহ করেন। উহার গে নঙ্গকিশোর, কাঁলীশঙ্বয় ও রামনিধি-_-এই তিন 
পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধো কালীশস্করই নড়াইলের-জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা! | তিনি 
মাতানহ কৃফয়াম মিত্রের জলকষ্ট নিবারণ জন্য কপোতাঙ্গী তীর হইতে দুবর্তী 
গুয়াতনী গ্রামে ১২ বিঘা! জমিতে 'এক বিস্তীর্ণ দীধিকা খনন করাই! দেন, উহা 
এখনও আছে। & রূপরাম অল্প বয়সে নাটোর রাজসরকারে চাকরী করিতে 
আস্ত করেন এবং ক্রমে বিশ্বাসভাজন হইয়া এ .সরকারের উকীলরাপে 
ফুণিদাবাদে নবাব দরবারে কার্য করিতেন।- এই ভাবে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন 
করেন এবং রাণী ভবানীর কৃপায় আলাদাতপুর নামক. ভালুকের পাট্রা স্বীয় 
জোষ্ঠ পুত্র নন্দকিশোরের নামে গ্রহণ: করেন (১৭৯৯খৃঃ)। এ তানুকের 
. কর ১৪৫ টাকা ধার্থয স্থিল। উহারই মধ্যে নড়াইলের জমিদারবাটী অবস্থিত । 
স্থানে রূপরাম চিন্রাতীরে-যে বাজার বসাইফ়! ছিলেন, তাহার নাম রূপগঞ্জ ; 
অতি খল্পদিন হইল এ নাম পরিবর্তিত. করিয়! রূপরামের প্রপোত্র রামরতনের 
নামে: রতনগঞ্জ করা হইয়াছে । সাধারণ লোকে রূপগঞ্জ 'বলিয়াই জানে ; 
রূপরামের লাম মুছিষ্া যাওয়ার কোন হেতু নাই: ১৮২ অব্যে রূপরাম দেহভ্যাগ 


0 এই পৃধরণী়গর্তধাতে জলাশয়ের পরিমাণ এখনও ৩৮০: মি “ছুট, এবং উহার 
পাহাড় এখন পরার ১৭ ফুট উচ্চ আছে। কৃফরাম দিত গুয়াতলী মিজবংশের প্রতিষ্ঠা 
সিদ্ধ কর্ন অর্ভয়াম মিত্রের ৪র্ পুর কৃফরাষের কৰিষ্ঠ জাত! পরাণবতত গুযাতলী হইতে 
উঠিয়া আনিয়া বিবাহ-ৃতে খুল্না জেলীর ফকিরহাটে নিকটবর্তী, পাগল! শ্রাঙগে বাস+করেন। 
এত পাণবতের অধস্তন ব্য পুরুষ) বংশবারা দিতেছি :--($৮) অভিরাম-_ 

বাড _আনজিরীধ--রাধকৃক-_রীগজন- গৌরমোহম-_প্যারীযৌহম__সভীশটজ (রথ 
টি কক্ষের স্ প্রপৌন্র পরেশ বাথ মিত্র যঙ্োদয় এখনও জীখিত আছেন এবং 


নড়ীইঘ জমিদীরযংস প১৩ 


করেন। তখন তাহার ছইপুত্র কালীশঙ্কর ও রামনিধি মাত.ছিলেন, ননকিশোর 
পূর্বেই অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইফ্কাছিলেন। : 


নাইলন জন্মিদাল্প বস্প 
. মদন গোপাল দত্ত 


রামগোবিন্দ 
. 210 ৮ 
রূপরাম দত্ত সরকার 
[ 
কালীশঙ্কর রায় 
এলি ৮ ] 
রামনারায়ণ রায় জয়নারায়ণ রায় 
(নড়াইল) ] 


[ রা গুরুদাস ( পনাছি ) 
] 
রাধাচরণ রায় গোবিন্দ চক্র 





০ ধপোইর-খুল্নার ইতিহাস 
*: জগরামের জেষ্ঠ ভাতা গল্গারাষ' এবং কনিষ্ঠ 'পুজ রামনিধি উভয়েরই ৰংশ 
আছে। কিন্তু তাহীর! জমিারীর অংশীদার নহেন। এত্ত আমরা এখানে 
গুধু কালীশঙ্করের ধারাই আলোচন| করিব, কারণ তিনিই বংশের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কৃতী পুরুষ এবং তিনি জমিদারীর স্থাঁপয়িতা। 

কালীশস্কর পিতার সঙ্গে অতি অল্পবয়সে নাটোর রাজ সরকারে প্রবেশ 
করেন। সেকথা আমরা পূর্বে বলগিয়াছি (৬১২ পৃঃ)। তখন রাণী তবানী 
নাটোর রাজ্যের সর্বময়ী কর্রী। কালীশঙ্করের যেমন সুন্দর মুগ্তি, তেমনই 
সর্তবোতোমুখী প্রতিত৷ ছিল। সেঁ সময় শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকায় তিনি 
পণ্ডিত হইতে পারেন নাই ; কিন্তু জমিদারীর কার্ধ্য চালাইতে যেটুকু বাঙ্গালা ও 
পারমী বিদ্যা লাগিত, কালীশঙ্করের তাহা! ছিল। আর ছিল তাহার মন্তিষ্বের 
তীক্ষু বুদ্ধি, শরীরের অমিত বল আর মনের অসম সাহস। ছলে বলে 
কার্ষ্ান্ধার করিতে তিনি স্থুনিপুণ ছিলেন তজ্ন্য অবলঘ্িত পন্থার গ্ায়ান্তায় 
ৰিশেষ বিচার করিতেন না।'* সেই সময়ের যুগখর্মই এই: ছিল। মোগল 
ও ইংরাল্জ শাসনের সন্ধি-বুগে দেশে ছিল অরাজকতা; দেশায় লোকে সহজে 
বৈদেশিককে আমল দিতে রাজি ছিল না; ম্থতরাং দেশীয়েরা যাহাকে 
স্বাধিকার বলিয়! জ্ঞান করিতেন, শীসকেরা তাহাই বে-আইন বলিদ্াা ঘোষণা 
করিতেন।, . 

আমর পূর্ব বলিয়াছি, হেঙ্কেল সাহেব যশৌহরের প্রথম জজ-ম্যাজিষ্টরেট 
হইয়! আসেন) তাহার আমলে (১৭৮৪. কালীশঙ্কর ও তাহার জোষ্ঠভ্রাতা 
নক্কিশোরের নামে এক লুট-তরাজের মোকদ্দামা উপস্থিত হয়। ব্যবসায়ের 
দেনা পাওনা স্থজে,বিরত্ত হয় কালীশঙ্কর একখানি নৌকা নুটিরা লন, অমনি, 
হেস্কের সাহেব. তাহাকে ডাকাইত নামে অভিহিত করিয়া সরকারে রিপোর্ট 
করেন, 1 কিন্তু তিনি জীনিতেন না, যে এ বড় সাধারণ ' ডাকাইত নহে 
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 বড়াইল-জবিদ্ারৰংশ ৭১৫ 


তাষঈ-তিনি কুতব্উল্লা সর্দারের অধীন. কতকগুলি সিপাহীকে কালীশঙ্করকে 
ধৃত করিয়া আনিবার জন্ত নড়াইলে পাঠাইলেন। উ্থাদের সহিত কালীশঙ্করের 
১৫০০ লাঠিয়্ালের এক রীতিমত খণ্ড যুদ্ধ হইল, তাহাতে সরকারের ছুই্সন 
হত ও ১৫ জন আহত হইল। আহতদিগের মধ্যে কুতবউল্য! নিজেই একজন ।ঞ 
পুনরায় যখন সাহেব অতিরিক্ত সৈন্যদল পাঠাইলেন, তখন নন্দকিশোর হৃত্ 
হইলেন বটে, কিন্তু কালীশঙ্কর হাতছাড়া! হইয়া প্রথম নাটোরে ও পরে 
কলিকাতায় গিষব লুক্কায়িত থাকিলেন। যদিও বু গোলযোগের পর অতিকষ্টে 
তীহাকে মুড়লীতে ধরিয়! আন! হইল, কিন্তু তিনি দারগার বিচারে অব্যাহতি 
পাইলেন। দেশীয় জমিদারের! তখন অনেক স্থলেই সাহেবী বিচারের পথে 
অন্তরার হইতেন। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ কাদা 
নিকট কাদিহাঁটি পরগণ! বিক্রয় করেন এবং ভূষণ জমিদারীর অবশিষ্টাংশ 
তাহাকে ইজারা দেন। ভূষণা তখন লাভের সম্পত্তি ছিল না এবং তাহার রারন্ব 
পরিশোধিত হইতেছিল না। কারণ, প্রজাদিগের নিকট হইতে সহজে খাজান 
আদ্দায় হইত না। এজন্য মহারাজ ভাবিলেন, এ জগীদারী কালীশঙ্করের হাত্তে 
গেলে প্রকৃত শীসনতলে আদিবে।1 ১২৯৩ অন্দে ইজীরা আরব্ধ হইল 
কালীশঙ্কর প্রথম বংসরই উহার 'খাজন বৃদ্ধি করিয়া ৩২৪***২ হইতে 
৩,৪৮*৯২টাকা! এবং পর বৎ্গর ৩,৮৮০**২টাকা, করিলেন। জোরদগারিতে 
কর-বৃদ্ধ করিলে প্রজারা বিদ্রোহী হইল। কেহ কেহ অতিরিক্ত টাকা ফের$ 
পাইবানন-জন্ঠ নালিশ করিল এবং কেহ কেহ তিন গুণ টাক! ফেরৎ পাবার 
জন্য.ডিগ্রী পাইন) ? গুধু তাহাই নহে, কাঁলীশফরের নামে এক. মিথ্যা ঘুষের 
মৌঁকদদম! রুজু হইল। তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কন্ত য়ে. চারিমায় কাম 
5 দা 287৮ 15556 ঠ7665 10৫ ৪7৫ 71158150 £8115৫. 098 ৫85) ৮৪82 
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৭১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
হাজতে থাকিবার পর। ১৭৯৫ অবের শেষ ভাগে তিনি 'যখন জেল হুইতে 
বাহির হইলেন তাহার প্রতিপদ্ধি বিলুধ প্রায় হওয়ায় খাজনা পত্র কিছুই আদায় 
হইল না। এ সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের আইন পাশ হইয়াছে, ভূষণার 
খাজান! বু পরিমাণ বাকী পড়িয়াছিল। ন্ুৃতরাং উহার উদ্ধারের পন্থ। ছিল না। 
একটা| চেষ্টা বাকী ছিল, অন্তের পরামর্শে মহারাজ তাহাও করিলেন। তিনি 
১৭৯৫ অব ভূষণ জমিদারী নিজের নাবালক পুত্র বিশ্বনীথের নামে দানপত্রে 
লিথিয়া দিলেন। গবর্ণমেন্ট নাবালকের সম্পত্তি নীলাম করিতে পারেন ন|। 
সুতরাং কোর্ট'অব-ওয়ার্ডসের হাতে লইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই হইবে ; 
তাহাই হইল! গভর্ণমেন্ট উক্ত সম্পত্তি হস্তে লইয়া একজন, কমিশনার এবং 
ভাহার অধীন একজন সাজোয়াল বা ম্যানেজার নিষুক্ত করিলেন। গবর্ণমেন্ট 
তখনও কালীশঙ্করের কূটনীতির মর্ঘগ্রহণ করেন নাই ; এঞ্জন্ত কালীশঙ্করের পুত্র 
রামনারারণকেই সাজোয়াল নিষুক্ত করিয়া বসিলেন। কালীশঙ্কর তখনও 
পত্তনীদার, ক্রমশঃ তীছার খাজান! বাকী পড়িতেছিল। কালেক্টর তাঁহাকে 
বাকীকরের জন্ত জেলে দিবার চেষ্টায় ছিলেন, রামনারায়ণের কৌশলে সহজে 
তাহা পারিলেন না । অবশেষে রামনারায়ণকে সরাইয়! কালীশঙ্করের এক প্রকান্ত 
শত্রকে সালোয়ান্‌ করা হইল (১৭৯৬)। কালীশঙ্করের দেনা শীত্রই ৯৮,***২ 
টাক! দাড়াইল ; তখন কালেক্টর বুঝিলেন তিনি শুধু শঠতা করিয়া রাজস্ব দাখিল 
করিতেছেন ন|। ' এজন্ত তাহার ইজারা! বাজোয়াণ্ড কর! হইল এবং তিনি 
ফারাগারে নিক্ষিত্ত হইলেন। 

এদিকে প্রজার! বিদ্রোহী হইল; অনেক দিনের পর অতিকষ্টে কমিশনার 
সাহেব ডুষণার জন্ত ৩১২৭,৮০০২ টাকা কর স্থির করিলেন; স্থির হইল যে, সমস্ত 
টাক! আদার হইলে, উহার মধ্যে ২৬১৬৫৪২টাক| জমিদার পাইবেন ! কালীশশ্বর 
তখনও দেওয়ানী জেলে ছিলেন; কিন্তু তাহার নিকট হইতে দেনার টাকা 
আদার কর! মহজ হইল না। এই লময়ে তিনি একখানি দলিল দাখিল 
করিয়! দেখাইলেন যে, দেনা মধ্যে ৫*১**২টাক! নাটোরের মহারাজের নিকট 
কাহার ব্যক্তিগত দেনা । তখন অবিষ্টাংপের জন্ত তাহার. নামে ডিগ্রী হইল, 
এবং নাটোরের মহারাজ তাহার জামিন হইলে কালীশন্কর যুক্তি পাইলেন । 
- রেভেনিউ বোর্ড যখন তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করি! ডিগ্রীর টাক! আদায় 


নড়াইল-জমিদারবংখ ৭১? 


করিবার মতলব আ্বাটিতেছিলেন, তখন কালীশঙ্কর গণ্ভীর বাহিরে কলিকাতায় 
গিয়া, নিজের প্রধান সম্পত্তি তেলিহাটি পরগণ। পুত্রের নামে লিখিয়! দিলেন এবং 
অবশিষ্ট সম্পত্তি বেনামী করিয়া! রাখিলেন। এমন সময়ে তাহার জামিন, 
মহারাজ, রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে, কালীশঙ্কর এক গ্রকার নিস্তার পাইলেন। . 

এই সময়ে রাজা বিশ্বনাথ বয়ঃপরাপ্ত হইলেন। রেভিনিউ বোর্ড তাহাকে 
পক্ষ করিয়! কালীশঙ্করের নামে মোকদ্দম! উপস্থিত করিয়া ৬২,**০২ টাকার 
ডিগ্রী পাইলেন (১৭৯৯)। অবশেধে গবর্ণমেপ্ট হইতে বহু চেষ্টার পর, 
পরবৎসর কালীশস্কর আবার ধরা পড়িলেন এবং পুনরায় চারি বৎসরকাল, 
দেওয়ানী জেলে থাকিয়া গবর্ণমেন্টের সঙ্গে বিরোধ মিটাইলেন। তাহার নিকট 
প্রাপ্য সদ মাপ করা হইল, আসলের মধ্যে ১০,০০২ টাক! নগদ এবং বাকী 
৩৫৪৫*২ টাক! কিন্তীবন্দী করিয়া, পাঁচজনকে জামিন রাখিয়া, কালীশঙ্বর খালাস 
পাইলেন (১৮০৪ )। 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের অব্যবহিত পর হইতে যখন নাটোরের বিপুল জমিদারী 
খণ্ডে খণ্ডে নীলামে বিক্রীত হইতেছিল, তখন কালীশঙ্কর প্রভৃতি উক্ত সরকারের 
ভৃতাবর্গই অধিকাংশ সম্পত্তি অন্ত নামে খরিদ করিয়া লইতেছিলেন। এইরূপ 
বিশ্বাসের অপব্যবহারই কালীশঙ্করের চরিত্রের সর্বপ্রধান কলঞ্চ। তিনি উক্ত 
প্রকারে ১৬৯৫ খুষ্টাব হইতে ক্রমে পরগণা তেলিহাটি, বিনোদপুর, রূপপাত, 
তরফ কালিয়া! এবং পরগণ| পোকৃতানি ও অন্তান্ঠ ক্ষুত্র মহল নীলাম হইবার 
সময়ে নিজের অনুগত লোঁক দ্বারা বিনামে খরিদ করিয়া লন। & কারাগার 


শী 


* তেলিহাটি ও আদীরাবাদ ১৭৯৫ অকে রেভেনিউ বোর্ডের নীলামে কলিকাতায় 
থাকিতে কালীশঙ্কর স্বয়ং থুরিদ করেন। রূপাপাঁত ১৭৯৯ অন্দে রাজস্ব নীলামে তৈরবনাথ 
রা নাটোরের মহারাজের বিনাে খবিদ করেন, উহা পুনরার ১৮*৮ অন্ধ নীলাম হইলে 
রামণারায়ণ খরিদ করিয়] লন ( ১২১৪ সাল)। তরফ কালির ১৭৯৯ অন্দে রাজন্ব নীলাষে 
গরধাধর যুখোপাধ্যায় খরিদ করেন; তিনি উহা ১৮*১ অক দেবী প্রসাদ রায়কে কোবাজ। 
করিয়া দেন। দেবীপ্রসা্ষ কালীশম্করের স্টাক। তিনি উদ! কোবালাদার! জয়্নারায়ণের 
নামে হস্তান্তর করেন। বিনোদপুর তপন কালীশঙ্কর ১৭৯৫ অয্ষে রাজনারার়ণ দাসের নামে 
খরিদ করেন, পরে উহ জয়নারায়ণকে হত্তাস্তরিত কর! হয়। পরগণ! পোক্তানি ১৮১৪ 
অযেয় নীলাদে জয়নারায়ণের নাষে জয় কর! হয়। 


৭১৮ যশপোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইতে মুক্ত হইবার পরও অনেক ক্ষুদ্র জমিদারী এই ভাবে হস্তগত করেন। 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৬কাশীধামে এবং মীর্জাপুরেও তিনি কিছু সম্পত্তি অর্জন 
করিয়া! ছিলেন। অবশেষে ১৮২০ অব নিজ পুত্র রামনারায়ণ ও 
ছয়নারায়ণের হস্তে সমস্ত সম্পত্তির ভারার্পণ করিয়া, তিনি প্রায় ৭* বৎসর বয়সে, 
মৃত্যার অপেক্ষায় প্রস্তত হইবার জন্য, হিন্দু-জীবনের চিরন্তন প্রথানুসারে 
কাশীষাত্র। করেন। 

.কাশীতেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন ন। এ সময়ে পাগ্ডাদিগের পীড়নে এবং 
অন্তবিধ ছুর্ক গণের উৎপাতে কাশীক্ষেত্রে নিরীহ তীর্ঘযাত্রিগণ সর্বদা বিড় ্থিত 
হইত। কালীশঙ্কর সে দৃষ্ত সহ করিতে পারিলেন না। তিনি অবিরত চেষ্টা ও 
নানাকূট-কৌশলে সর্বজাতীয় অতচারীদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করাইয়া 
কাশীক্ষেত্রকে নিরুপদ্রব করিয়া যান। ভারতীয় তীথক্ষেত্রের মধ্যে বোধ হয় 
কাশীতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়; কিন্তু ইহা অসম্কোচে 
বলা যায় যে, কাশীতে যেরূপ পাও্া বা অন্ত কাহারও কোন অত্যাচার নাই, 
এমন শান্তিময় অবস্থা আর কোনও তীর্থে দেখা যায় না। এই অবস্থার জন্য 
কাশীবাসিগণ চিরদিন প্রধানতঃ কালীশঙ্বর রায়ের নিকট খণী রহিবেন। সেই 
পৰিত্র কাশীধামে ১৮৩৪ অবে,, প্রান ৮৫ বৎসর বয়সে কালীশঙ্করের দেহ 
ত্যাগ হয়। 

কালীশঙ্কর কাশী যাওয়ার প্র প্রথমতঃ তৎপুত্র জয়নারায়ণ (১৮২২) ও পরে 
রামনারায়ণ (১৮২৭) মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীশঙ্কর দেশে থাকিবার 
কাল পর্যন্ত তাহার পুক্রদ্ধম় একত্র ছিলেন। পরে তাহারা পৃথক হছন। তদবধি 
বড়তরফ: ও ছোটতরফ নামের সৃষ্টি। রামনারায়ণের তিনপুত্র, রামরতন 
হরনাথ ও রাধাচরণ পূর্বব-বাটাতে থাকিলেন বলিয়া উহাদের বংশধরগণ সাধারণতঃ 
শ্নড়াইলের ধাবু* বলিয়া খ্যাত। জয়নারারণের চারিপুত্র মধ্যে ভবানীদাম ও 
কুষ্ণদাস নাবালক অবস্থায় মার! যান, ছুর্গাদান ও গুরুদাস মান জীবিত ছিলেন। 
তাহারা নড়াইলের বাটার অনুরবর্তী ত্রাঙ্মণডাঙ্গা বা হাটবাড়িয়া গ্রামে নদীতীরে 
বসতি স্থাপন করেন। এজন্ত উহাদের বংশধরের! *হাটিবাড়িয়ার জমিদারবাবুষ 
বিয়া পরিচিত।  কানীশঙ্করের মৃত্যুর কিছুদিন পরে ছুর্গাদাসও অপুত্রক 
মারা যান। তখন ছোটতরফে একমা্র গুরুদাস জীবিত থাকিলেন? তিনিও 


নড়াইল-জমিদারখংশ ৭১৪ 
সুশিক্ষিত ছিলেন না এবং তাহার শরীর ছূর্বল এবং পা খোঁড়া ছিল। কিন্ত 
মস্তিষ্বের তীক্ষ শক্তিতে তাহার শিক্ষাভাব ও সকল ছুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করিয়া" 
ছিল। পোত্রাস্তর ফলের কথা জনপ্রবাদে শুনা যায়। পিতামহের কুটবুদ্ধির 
অধিকাংশ গুরুদাসের উত্তরাধিকারে বত্তিয়াছিল। এই গুরুদাস বাবুর সহিত 
তাহার জ্ঞাতি-ভ্রাতুগণের ঘোর বিবাদ দীর্ঘস্থারী হইয়াছিল 

কালীশঙ্করের মৃত্যুর পর রামরতন গুভৃতি একখানি উইল বাহির করেন ) 
উহাতে দেখা, যায়, সম্পত্তির ॥৮০ দশ 'আন| অংশ কালীশক্বর রামনারায়ণকে 
সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই উইল অবিশ্বীস করিয়! ১৮৪৭ অকে গুরুদাস 
রায় ও তাহার জ্যে ভ্রাত। ছুর্াদাসের বিধবা পত্ধী রণরঙ্শিণী দাস্ত1 সমস্ত পৈতৃক 
সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবার হিসাবে ৪১,২৯,২৩৬৩/৫ টাকার দরাৰি করিয়! এক 
বিরাট মোকদ্দবাম! উপস্থিত করেন।, বশোহরের জজ স্বলামধন্য সেটন কার 
(রা ড,5.590০9-5 ) সাহেবের বিচারে (১৮৫৮।১৮ই ডিসেম্বর ) 
এই দাবি ভিদ্মিস্‌ হইয়া যায়। তখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে 
উহীর আপীল হয়। সেখানে তিনজন জঙ্জের বিচারে (১৮৬১।২২ জুলাই ) 
গুরুদাসের অনুকূলে মোকন্দামার ডিগ্রী হয়। তখন অপর পক্ষ বিলাঁতে প্রিতি- 
কৌন্সিলে উহার আপীল করেন। কিন্তু সেখান হইতে ১৮৭৬ অবোর পুর্বে 
মোকদ্দামার চুড়ান্ত বিচার হয় নাই। সে কৌদ্সিলেও সদর দেওয়ানী আদালতের 
রায় বহাল থাকে অর্থাৎ গুরুদাস অয় লাভ করেন। 

কিন্তু এই মোকদ্ধাম! চলিবার পর, ১৮৬০ অবে রামরতন, ১৮৬৮ অব্ধে 
হরনাথ মার! যান। তখন মাত্র রাধাচরণ বাবু বড় তরফের কর্তা ছিলেন। 
গ্রিভিকৌন্সিলের নিষ্পত্তির দুইবৎসর পুর্বে গুরুদাস বাবুর মৃত্যু ঘটে । তিনি 
মূত্যুকাল পর্য্যন্ত মোকদ্দামার শেষ ফলের জন্ত আশ্ান্বিত ছিলেন এবং নিজ পুত্র 
গোবিনচন্্রকে মীমাংসা করিতে নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর, 
গোবিনচন্দ্র সে উপদেশ না মানিয়া অপর পক্ষের সহিত শেষ মীমাংসা করিয়া 
ফেলেন। তাহার ফলে ৪০,***২ টাঁকা নগদ এবং ১২,৯৯২ টাকা হস্তবুদের 
জমিদারী প্রা্থ হন। এই সম্পত্তির মধ্যে তরফ কালিয়৷ এবং পরগণ! রূপাপাত, 
পোক্তানিই প্রধান ; তস্ডিঙ্ নন্দীর অধীন উঞ্জীরপুর পত্তনী এবং মামুদশাহীর 
অধীন তরফ নাগিরাট ও আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র মহাল আছে। 


৭২ যশোহরখুল্নার ইতিহাস 


- রামনরোয়ণের গুত্রগণের তিনজনই ক্কতী পুরুষ। তন্মধ্যে জোষ্ঠ রামরতন বা 

স্বনাম ধন্ত রতন বাবু সমধিক বিধ্যাত। তাহার সময়ে নলডাঙ্গার রাজাদিগের 
অধিক্কত মামু্শাহী .পরগণার $/১০ অংশ ক্রমে ক্রমে অর্জিত হয় (৪৭২ পৃঃ) 
এখন নড়াইলের বাবুদিগের উহাই সর্বপ্রধান সম্পত্তি। অপর সম্পত্তির মধ্যে 
পরগণ| তেলিহাটি, বেলগাছি ও বীরমোহন ( ফরিদপুর ), পরগণে ইশপপুর ও 
রস্থলপুর ( যশোহর-খুল্‌ন! ), পরগণে দাতিয় (খুল্ন1) এবং নল্দীর অধীন তরফ 
দারিয়াপুর প্রভৃতি প্রধান। রতন বাবুর আমলে নীলকর সাহেবের! দেশময় 
সর্ধত্র নীলের কুঠি স্থাপন করিয্াছিলেন। উহাদের আদর্শে দেশীয় ধনী ও 
জমিধারগণ নীলের ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিতে সচেষ্ট হন। তন্মধ্যে রতন 
বাবু একজন। তিনিও বু কুঠির মালিক হইয়াছিলেন। কয়েকটি নাম 
করিতেছি £-_-ঘোড়াখালি, মহ্যাকু্ড, চাউলিয়া, তালদিয়া, য'তেরকাটি, ধোপাদি, 
গোপালপুর, শৈলকুপা, শ্রীধণ্তী, কুমারগঞ্জ, আউড়িয়া, আফরা, তুজার ডা্গা, 
্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে নড়াইলের বাবুদিগের কুঠি ছিল। উহার অনেকগুলি 
সাহেষদিগের নিকট হইতে খরিদ কর! হয়। যে বৎসর নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়, সেই বংসরই রতন বাবুর মৃত্যু ঘটে । রতন বাবু ধন্্গ্রাণ হিন্দু ছিলেন, 
তিনি নড়াইলের বাটাতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসবাদি পর্বানুষ্ঠান আরম্ভ করেন 
এবং পিতৃমাত্‌ শ্রান্ধে অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন । রতন বাবুর মাতৃশ্রান্ধের 
মত দানসাগর শ্রাদ্ধ এদেশে আর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। 


ভাহার মৃত্যুর পর, মধ্যমভ্রাতা বাবু হরনাথ রায় জমিদারীর কর্তা হন। তিনি 
নড়াইল হইতে যশোহর পর্য্যস্ত একটি উৎকষ্ট রাস্ত! নির্মাণের জন্ত যথেষ্ট অর্থবযয 
করেন। এইন্ধপ আরও কতকগুলি জনহিতকর কার্ষ্যের জন্ট গবর্ণমেপ্ট তীহাকে 
প্রায় বাহাদুর” উপাধি দেন। রাধাচরণ বাবুর সময়ে হাটবাড়িয়ার সহিত বিবাদ 
মিটিয়া যায়। রতনবাবুদের তিনন্রাতার প্রত্যেকের ছুইটি করিয়! পুক্র ছিল,_ 
রত্তনবাবুর পু চন্কুমার ও কালী প্রসন্ন, হরনাথের পুত্র উদেশচন্্র ও কালিদাস, 
এবং কনিষ্ঠ রাধাচরণের পুত্র যোগেন্্নাণ ও পুলিন। এই ছরজন তৃল্যাংশে 
গৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, প্রতোকের ”৮ পাই অংশ; তন্ময্যে কালিদাসের 
গুত্রগণের সম্পত্তি পৃথকভাবে শীলিত হর, উহাকে সাধারণতঃ আড়াই আনী 


আইল জনিারবংণে ৭২১ 


বলে) অবশিষ্ট ৫জনের %/8 পাই অংশ এক সঙ্গে শাসিত হয়। তজ্ন্ত 
ম্যানেজার, ডেগুটা ম্যানেজার ও অন্ঠান্ঠ বহু কর্মচারী আছেন। * 
বঙ্গের বিছ্বোৎসাহী জমিদারগণের মধ্যে নড়াইলের বাবুরা! অন্ততম। রতন 
বাবুর সময়ে তীহার বাটার সন্নিকটে একটি উচ্চ ইংরাজী বিশ্তালয় স্থাপিত হয়, 
তাহাই ১৮৮৬ অব দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয় এবং ৪ বংসর পরে 
১৮৯* অর্ে উহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। বহু কাল পর্যন্ত উহাতে 
বি, এ, পড়ান হইত; কয়েকজন প্রখ্যাতনাম! পণ্ডিত ব্যক্তি উহার অধাক্ষ 
ছিলেন। এখন আর বি, এ ক্লাস নাই, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেনীর কলেজের ছুইটি 
ক্লাস মাত্র আছে। অধাক্ষ ও অধ্যাপকগণের শিক্ষায় ও যত্বে ' এই কলেজের 
পরীক্ষাফল সুন্দর হয়। বিশেষ বিবরণ পরিশষ্ট খণ্ডে দিব। 
রতন বাবুর সময় হইতে এ স্থানে একটি দাতব্য টিকিৎসালয় সংস্থাপিত 
হয় এবং সৃবিখ্যাত ডাক্তার এগ্ডারসন সাহেব (9৮ ]. 3. /১7090597.) বহুকাল 
প্যাস্ত চিকিৎসকরূপে থাকিয়া! সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। 
রতনবাবুর পুত্র কালী প্রসন্ধ একাস্ত নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। রতন 
বাবু নিজ বাটিতে ৮কানী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়! 
যান। তীহার মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন বাবু ১৮১২ শকাবে (১৮৯০৭ৃঃ)' 
. সর্ঝমঙ্গলা নায়ী সেই কালিকামূর্তী একটি অপূর্ব শ্বেত মর্শার-নির্পিত মন্দিরে 
বিশেষ সমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্দিরে এই ফলক লিপি আছেঃ__ 
শকায়স্থে। দত্তবংশবিজিতবিধুষশ! রামরত্বাতিধানঃ 
কর্ত,ং কালা; প্রতিষ্ঠা প্রতিক্কতিমুপলৈঃকারয়িত্েব তন্তাঃ। 


*. জন্মীগাপা মিবাসী ঞরীযুক্ত সতীশচন্্র বন্দোপাধ্যায় বি, এল্‌ মহাশয় বর্তীমাম সময়ে এই. 
বিপুল জমিদারীর প্রধান ও উপযুক্ত ম্যানেজার । উত্ত ৫ জনের %/৪ অংশে হত্তবুদ ৬৭১,১৯৭). 
টাকা ও কালিদাস বাবুর অংশে ১,০৪,২৩৮ টাকা অর্থাৎ মোট ৮১৫,৪২৯ টাক! আদায়। 

ইহা বাতীত প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাবে অর্জিত পৃথক্‌ পৃথক সম্পত্তি আছে। উহার 

জন্যানিক হৃস্তবুঘ পাঁচ জনের একজ যোগে ৫,+*,**৯ টাক এবং কালিদাস বাবুর সম্পদ 

আনুমানিক ৬৫৯০ টাকা হইতে পারে। তাহা হইলে নড়াইলের ৰাবুগণের সম্পত্তির 'ইপাবুদ 

আদার ১৩৭,৪২৮ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা হুইবে। আমি করেক বৎসরের পুর্বে 
একটা খন ছিলাব দিলাদ সাজ ; শ্রতি বৎসর উহার হ্রাস বৃদ্ধি হপ। : ৯ 
৯১ 





8২৯ ধশোহর-খুল্দার ইতিহাগ 


কালীধামাপমু্ষ। ভূবমিতিন্মতিস্তসগুতঃ কনিষ্ঠঃ 
পরীমান্‌ কালীগ্রসন্নঃ পিতুরভিলসিতাং তাং প্রতিষ্ঠাংবিধায়। 
দক্ষিণার়ণসংক্রান্তাং ভূজেন্ছু বন্ুভূ-মিতে 
শাকে সংস্থাপয়ামাস তাং নানগা সর্বমঙ্গলাং ॥ 
ৃ শকাবা ১৮১৭, সন্বৎ 5৯৪৭, ১২৯৭,৩২পে আষাঁঢ়।৮ 
-'স্লায়বাহাহর় হরনাখ বাবুর পৌজ্র কিরণ চন্দ্র গবর্ণমেন্ট কর্তৃক রায় বাহাদুর” 
উপাধি ভূষিত হইয়াছেন। : রার়বাহাছুরের, ত্রাতুপ্ুক্র তবে্ত্রচন্্র উচ্চ শিক্ষিত 
জনহিতেষী ব্যাক্তি) তিনি বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভাব সান্তরূপে- দেশের ও দশের 
জন্ত বহু.ব্যাপারের উদ্ভোক্ত! বলিয়া! খ্যাতি-সম্পন্ন হইয়াছেন। রাধাচরণ বাবুর 
পুত যুক্ত যোগে্্র নাথ রায় সুশিক্ষিত প্রবীণ ও বুদ্ধিমান জমিদীর। তাহার 
কেষ্ট পুল যতীন্রনাথ ইংলওড হইতে ইত্ডিয়ান সিভিল সাণ্ভিস্‌ পরীক্ষায় যোগ্যতার 
ষহিত উত্তীর্ণ হইয়া বহুবৎসর যাবৎ ম্যাজিষ্ট্রেট চাকরী করিতেছেন। যোগেন্্ 
নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুলিন বিহারী ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু, তিনি কাশীপুরের নিজবাটিতে 
পৃথকভাবে ৮কালীমুস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়! তাহার সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
হাটটবাড়িয়ার গোবিন্দ চন্দ্রের পু জিতেন্ত্রনাথ বি, এ একজন কৃতবিদ্, ব্যক্তি 
কয়েক বংসর হইল তিনি নিজবাটিতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার অধিবেশন - সম্পাদন 
করিয়া একাস্ত, শ্বজাতিবংসলতার পরিচয় দেন। তৎপুত্র বাবু .নলিনীনাথ 
রায় এম,.এ, অগ্লবরস্ক হইলেও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদন্ত মনোনীত 
হইয়াছেন। হাটবাড়িয় ও রূপাপাত এই রা স্থানে দিতির বাবুদিগের 
মনোরম বাড়ী আছে। .. :. | 
সিন জি বাবুদের প্রত্যেকের 
রাজোচিত-বাড়ী আছে. ছুঃখের বিষয়, এখন প্রায় সকলেই অধিকাংশ সময় 
কাশীপুরের 'বাটীভে বাস করেন, কদাচিৎ কখনও নড়াইলের বাটীতে পদার্পণ 
করিয়া থাকেন। এম নড়াইলের বাটার পর্বানষ্ঠান, ক্রিয়ার বা সাধারণ 
হিতকর কার্ধে আর তীহাদের সেরূপ বঙ বা ়্্যবসথা নীই।: প্রতাবর্গ আর 
জানের, ধর্শনলাত করিতে পারে না) তাহাদের অভাব অভিযোগ জমিদার 
বুনে কর্ণে পেছে.না.; দেশের রাস্তাঘাট, স্ুল-কলেঞ হাটবাজার বা! হাস 
পাতাল প্রভৃতি সকল প্রতিটা. প্ীহীন হইয়া পড়িতেছে) ।খাজানার জামান . 


1০ ব্য জমিদারগণ ). ৭২৩ 


প্রদান ব্যতীত প্রঙ্জ! মনিবে জানাশুন! বা আর বিশেষ কোন লব্বন্ধ 'জাছে।কিনা 
তাহ জান বায় না। জমিদারগণ মহরের কোণে বৈদ্াতিক আলোক-ব্যজনে 
রতই ম্বচ্ছন্দে থাকুন না £কন, নড়াইলের জমিদারের -মান: প্রতিপন্ধি : গ্ররল 
প্রতাপ নড়াইলে যেমন. 'ছিল, কাশীপুরের. ওঁপনিবেশিক খড় লোকের মধ্যে 
তাহাদের লে সন্ধান, সে বিশেষত্ব, সে. প্রতিপত্তি বা. আত্মতৃত্বি সন্তোগের 
সম্ভাবনা'নাই?- ' 





্ প্িচ্ছেদ্‌-নম্য জমিদ্ান্রগণ | 


টাচড়া, নলডাঙ্গা, সৈরদপুর ও সীতারামের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা অনেক- 
গুলি পরগণার শাসন ও অবস্থা পরিবর্তনের বিবরণ দিয্াছি। : পরে র্লায়েরকাঠি 
কাড়াপাড়া,' নড়াইল প্রভৃতি. জমিদার বংশের পৃথক্‌ পৃথক্‌ পরিচয় দিতে- গিয়া 
কতকগুলি পরগণার-অধিকার নির্দেশ করিয়াছি। যশোহর-খুল্নার মধ্যে জার 
কয়েকটি প্রধান গরগণার সংক্ষিত্ত বিবরণ এন্থলে দিব। .বংশ-কাহিনী পরখণ্ডের 
জন্ত স্থগিত রাখিয়া, এখানে, শুধু জমিদারীর -বৃত্াত্ত লিখিব এবং সেই সম্পর্কে 
যশোহরের যেটুকু বংশ-পরিচয় দিবার জাবগ্ক হয়, তাহাই দিব ।. পূর্ব পরিচ্ছেদ 
অধিবাসী নব্য: জমিদারগণের মধ্যে যাহারা! :সর্বশরেষ্ঠ,. সেই 'নড়াইল*বংশের 
কথ! বলিয়াছি।: খুল্নার অধিবাসী জমি্ারগণের. মধ্যে যাহার! সর্ব প্রধান, 
এখানে সেই সাতক্ষীরা-জমিদার বংশের কথা মর্বাগ্রে বলিয়া লইব |. :" 

সাতক্ষীরা জমিদীরবংশ-_গ্রাচীন ঘটককারিক! হইতে দেখা ঘায় যে সফল 
প্রাচীন মঞ্ধপতী বরাহ্মণ-বংশ বহুকাল হইতে রাটীয় সমাজ-ভুক্ত হইয়া! গিয়াছে 
তন্মধ্যে কাটানি-গাঞ্চি বলিয়া চিত »খুলুনা! জেলার. অন্তর্গত সেনহাটি গ্রে 
চত্রবর্থী-বংশ কুলক্রিয়া ভ্বারা বিখ্যাত । * : এই বংশীয় বিছুরা্ চক্রবর্তী 
নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের অধীন কর্মচারী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র সৃষ্্যুর পর 
(১৭৮২), যখন তাহার অধিকৃত পরগণাগুলি বিক্রীত হইতেছিল, তখন বিষ্ুরাম 


মন্নধনির্ণ্র (লালমোহন ) ৪২৫ পৃঃ, ররাঙ্গণকাখ:( নগেব্্বাবু) ১০১ পৃঃ 


২৪ হশোহয়-খুল্নার' ইতিহাস 


ঝুড়ন পরগণ। নীলাম ধরি করিয়া, ত্দস্ত্ত সাতঘরিয়। বা সাতক্ষীরায় আদিয় 
বাস করেন ও রারচৌধুরী উপাধিধারী হন। তিনি পরে তালা, খাজা প্রভৃতি 
“কয়েকটা ক্র সম্পত্তি অর্জন করেন। বিফুরামের ছুই খুঁজ রাধানাথ ও প্রাণনাথ; 
তন্মধ্যে প্রাণনাথ কৃতী পুরুষ। তিনি চিরস্থারী বন্দোবস্তের যুগে নীলামার্ি দ্বারা 
: মলই, ভেরচি, ্ীপদগহা, মণ্ডলঘাট, বালাগা, উতড়া ও জয়পুর'( অর্ধাংশ ) খরিদ 
করেন। ইহার মধ্যে মলই প্রভৃতি পরগণ! লয়! চাচড়ার রাজাদের সঙ্গে প্রাপনাথ 
রায়ের দীর্ঘকাল ধরিয়া মোকদ্দমা চলিয়াছিল ; অবশেষে ১৮৪৮ অব, উহাতে 
প্রীণনাথই জয় লাভ করেন। গ্রতাপাদিত্যের পতনের পর বাজিতপুর পরগণা 
নল্তার ভঙ্জুচৌধুরীপ্দিগের হস্তগত হয়, তাহাদের অবস্থা মন্দ হইবে এ পরগণার 
॥* বার আন! অংশ প্রাণনাথ.থরিদ করেন। প্রাণনাথের সময়েই প্রাণসায়র 
নামক কৃত্ধিম খাল খনিত করিয়! সাতক্ষীরা! সহরের সহিত বেতন! নদীর সংযোগ 
কর! হয়| রাধানাথের মৃত্যুর পর তাহার পঞ্চপুত্র “পঞ্চনাথ কমিটি* নামে 
. একটি সমিতি গঠন করিয়! পৈতৃক সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন | এই গঞ্চ- 
'লাথের মধ্যম দেবনাথ রায় শ্বধর্নিষ্ঠ, দেবদ্ধিজভক্ক, দেব-চরিআজ লোক 
'ছিলেন। * তিনি খুল্লতাত প্রাণনাথের একাস্ত প্রিয় পাত্র এবং দক্ষিণহস্ত দ্বরপ 
'ছিলেম। প্রাণনাথের সময়ে, তাহারই তত্বাবধানে সাতক্ষীরার বাটিতে 
'৬্পর্ণা, : ৬আদনাঘরী ও ৬গোবিন্দদেব এবং  কালতৈরব প্রভৃতি 
'বিগ্রহের জন্ক নুন্দর ুন্দর দেব মন্দির ও রাসমঞ্চ নির্টিত হয়। অঙ্সপূর্ণার 
মন্দির দেশপ্রসিত্ধ। দেবনাথই সাতক্ষীরা সহরের সৌষ্টব বৃদ্ধির জন্য ছায়াবৃক্ষ 
সমঘিত রাস্ত। প্রস্তুত করেন, দীর্ঘিক। খনন করাইয়! তাহীর কুলে দোলমঞ্চ, টাউন- 
হুল ও অতিথিশীলা প্রতিষ্ঠা করেন।' &ঁ সকল গৃহে এক্ষণে পপ্রাণণাখ হাই স্থল” 
চলিভেছে। দেবনাথের মৃত্যুৰ পর পঞ্চনাথ কোম্পানীর বিষয়াংশ খন ব্ারস্থা- 
'ঘোকে, বিজীত হইতে থাকে, তখন উহার কতকাংশ মহারাজ ছুর্মীচরণ লাহাঁ, রাজা 
জিগষব মি, ও দিখাপাতিয়ার রাজার হস্তগত হর, কতকাংশ প্রাণনাথের পৌত 
: স্বামোছয় ভট্টাচার্য কৃত “দেবনাথ চরিতম্‌” নামে এক হুষীর্ঘ সংস্কৃত মহাকাব্য আছে 
নে-ফাব্যে শুধু-স্ভাবকত। ও বাকৃচাপলাই আছে, কোন প্রকৃত ঢরিক্-চিত্তর বা ঈতিকারিক কখা 
-ম্বাই। 


মর্য জদিজারধণ ভীব৫ 


গিরিজানাথ ক্রয় করেন... গ্িরিষ্লানোথও তাহার ভাত সতীন্্রনাথের জমিদারী 
একব্রযোগে সংরক্ষিত না এবং তাহার ম্যানেজার আছেন মুকুন্দপুর নিবানী 
বাবু লক্ষণচন্্র রায় (১৫২ পৃঃ )1 : -শ্রই“সম্পততি হস্তধধ প্রায় ৪. লক্ষ্টাক!। 
গিরিজানাথের জো পুন 2 ক্কতবিগ্ব, অধ্যবসায়ী, উদ্নতমন! জদিদার 
তিনি বঙ্গীয় বাস্থাপক, সভায় সন্ত ছইয়! দেশের সেবা করিভেছেন:। 
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288 
৪... ২৭15 
রাধানাথ : গ্রাগনাৎ 
বারা ০০ রং 
কাশীনাথ দেবনাধ পার্বতী উমানাথ শ্তামানাথ 











] |. নাথ | । 
বরজনাথ মহেন তারক (পোষ) অমকেন্্র 
প্রভৃতি | |... 
রামনিরঞ্জন নগেম্্র  জিতেন্্ 
প্রভৃতি নাথ 
7 1 ] 
বৈস্তনাথ বি .. শিবনাথ 
টা রি রর |. 
। । মন্মথ 
গিরিজানাথ সতীন্ত্রনাথ ] 
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০১১ হোগজ! ঈব্রগ্পা | 


।:,লঙ্গপুরের । কাস্টাপ” চৌধুরী-বংধ"_খুল্না জেরার , ুর্বাধুশে .. হোগ্বা 
এফটি-বিভীর্লরগণ |: “ইছা৫ সুঙ্গররলের একাংশে. অবস্থিত; লোন! মুল্ুকে 
নদী বা খালের কৃগে যেখানে গেক্নে- হোগ জা! গাছের, অকামিক:গ্াহুর্ভার বশতঃ 
এই পরগণার হোগা নাম হইয়াছে।  খাঁজাহান আনিস স্লামলে এই পরগণার 
যতখানি আবাদ হইয়াছিল, তিমি তাহা দখল করেন। টার মৃত্যুর (১৪৫৯ খৃঃ) 
পর উহা কাহার অধিকারে আসে, জানা যায় না। পরে মন্ভবতঃ ছসেন সাহের 
রাজদ্বের-প্রারস্তে (আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টাবে ) রাচীয় কুলীন ব্রাঙ্গণ সুরেশ্বর 
চষ্টোপধ্যার হোগলা, নিকলাপুর ও জরপুর পরগণার জমিদার হইয়া হোগলার 
অন্তর্গত লতপুর' গ্রামে আসিয় বাম করেন। তখন তাহার প্রায় চৌধুরী” 
খেতাব হয়, এ এবং, সাধারণ লোকে তাহাকে “মহারাজ” স্থরেশ্বর বলিয়৷ জানিত। 
উপাধিটি লৌকিক. মাত্র, উহা, গৌড়াধিপ কর্তৃক প্রদত্ত নহে। সুরেশ্বরের 
বংশধরগণ হোগলার বা! "লখ্পুরের কাশ্ঠপ চৌধুরী” বলিয়া খ্যাত। এই বংঈয়েরা 
সকলেই ধর্মানুষ্ঠানে, বিদ্োৎসাহি্তার জন্ত এবং জনহিতকর সৎকর্ম অবস্থার 
অতিরিক্ত অর্থব্যয় করিয়! স্বজাতি সমাজে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। 
সুরেশ্বরের অধয্ঞন ৭ম পুরুষ রাজবল্লভ রায় চৌধুরী সর্বশীস্ত্রে অসায়ারণ পণ্ডিত 
ছিলেন, এ জন্ত তাহার নাম হয় বিস্াধর। অতিরিক্ত বিস্তাচর্চার জন্ত 
বিষ়-িত্র্েই হউক, বাঁ যে কোন কারণে হইক, তাঁহার জমিদারীর রাজস্ব বাকী 
পড়ে। খন সম্ভবতঃ মুকুল খা বঙ্গের সথবাদার ) তিনি কি ভাবে » 
কড়াকড়ি করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, তাহা সকলে জানেন। বিগ্যাধর 
মুিদাবাদে নীত হইয়া তখনকার রীতি অনুসারে শান্তি ভোগ করেন। গল্প 
আছে, ীহাকে প্রচণ্ড রৌন্রে দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হয়; কিন্তু হয়তঃ হাক 
ভক্তি-মাহাম্মযে আকাশ অকল্মাং মেধাচ্ছ হু তাহাকে ছাষ্কাহান করে+। .মুশিম 
কুলিখ উহ! দেখিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি ত দিলেনই, অধিকন্ তাহার ধর্বনি্ার 
পুরষ্ার স্বয়াপ হোগ্ল৷ পরগণ! হইতে একটি পৃথক্‌ তালুক হি করিয়া 
তাহাকে প্রদত্ত হইল। নিষ্ঠাবান ত্রাঙ্গণ প্রতিগ্রহে অসন্্মভ হইলে এ 
তালুক লামান্ত করে তীহার সহিত বন্দোবস্ত হুইল। এ ভালুকের 
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নাম *্ছায়াপতি তানুক*, এখনও. উহ... লখপুরের চৌধুরীগণ ভোগ 
করিতেছেন । 

বিস্ভাধরের পুত্র রাঁজারাম ও মহাদেবের মধ্যে সপ্ত ॥/* ও 1%ৎ আনায় 
বিভক্ত হয়। বর ব্তপুর নিবাসী পরশুবাম বঙ্গ উহাদের ' ছ ভ্রাতার 
পক্ষে মুপিদাবাদ নবাব সরকারে মোক্তার ছিলেন; কথিত আছে, তিনি প্রেরিত 
রাজস্ব সময়মত জম! লা দিয়া নিজ নামে হোগ লা পরগণা বন্দোবন্ত করিয়া লন। 
তাহার পৌন্র কল্যাণ ও কৃষণন্ত্রের ছ্দান্ত অত্যাচারে চৌধুরীগণ লখপুর 
হইতে বিতাড়িত হইয়। নিকটবর্তী জাড়িয়া গ্রামে বাস করেন ) তথায় এখনও 
তাহাদের বাড়ী ও দেবমন্দিরের ভগ্লাবশেষ আছে। কিন্ত অত্যাচারের ফল. 
বেশী দিন বিলম্দিত হয় নাই। . কল্যাণনারায়ণের ভীবদশাতেই বাকী-করের জন 
হোগ্লা জমিদারী হস্ত্ুত হইয়া যা়। তথন কাশ্তাপ চৌধুরীবংশীয় রাজারামের 
পুত্র কেশবরাম ও মহাদেবের পুত্র অনস্তরাম এই দুইজনে বছ চেষ্টার পর (আঃ 
১৭৫৮ খুঃ ) হোগলার অর্ধাংশ মা. পুনরায় বান্দোবস্ত, করিয়া লইতে. ারিয়। 
ছিলেন; অপর অর্ধেক বেলফুলিয়। পরগণার তদানীন্তন “ক্ষত্রিয়, জমিদান্ন 
কষ্চসিংহ রায়ের নামে বন্দোবস্ত হয়। কেশবরামকে নষ্ট পরগণ দখল করিবার 
জন্ত যথেষ্ট গগুগোলে পড়িতে হইয়াছিল, বন্ুচৌধুরীগণ সহজে দখল দেন 
নাই। এই কারণে যে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়, তজ্জন্ত কেশবরাম প্রভৃতি 
নিজের অর্ধাংশ অর্থাৎ সমগ্র-পর্গণার সিকি - অংশ উক্ত কৃষ্ণসিংহ রাগের "জনৈক 
জ্ঞাতি মুড়াগাছার অন্তর্গত পাটদহ নিবাসী জমিঘার লক্ষীনারায়ণ রায়কে বিক্রয় ' 
করেন।. যে সিক্কি অংশ অবশিষ্ট ছিপ,-.তাহাও' চিরস্থায়ী ঘর্দোবিস্তের 'পর" 
বাকী করে. নীলাম 'হও়ায় তৃকৈলাসের রাজ! বাহাদুর, ' কালীশঙ্কর : ঘোষাল” 
খরিদ করেন। . তাহার নিকট হইতে এ চতুর্থাংশ রেখী সাহেবের হাঁতে আসে ' 
এবং পরে সম্প্রতি নড়াইলের বাবুর! উহার মালিক: হইয়াছেন। " সেকথা; পরে” 
বলিতেছি। এই বংপের দুই একটি ধার! দেখাইতেছি :- 

+ প্মহারাঙ্” সুরেশর চট্টোপাধ্যায় _-পণুপতি - বেদগর্ড--রামচন্ত্র-_মহেঞ্জদেৰ * 
-কমলাকান্ত--রাজবঙ্পত (বিভ্যাধর) রায় চৌধুরী । 
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৭২৮ হশৌহর-ধুঁজ্মার ইতিহাস 


বিস্তাধর রায়চৌধুরী 
|. (৮) 0৮9 
রাখ ্ | 
. কেশবরীম রামকান্ত 
: ৰলরাম ্ 
| নীলক ] রি 
রামহরি ] অনস্তরাম উদয়নারায়ণ 
1 মৃত্যু | | 
ভৈরব 1 রামদীস রামবিষু 
1... রাজকফ | | 
এ গ্ী 77 জয়কুমার . ৪7 
॥ 1 
. রামচন্জ রায় গোর্পাল গুরুদাস বানদেব .  তারিণীচরণ 
(মানেজার, খড়রিয়া. . প্রভৃতি | | 
. মেজজিল1) ৭৮ সু সারদা আশুতোষ 
্রস্থতি ] 


| | | নকুল প্রতি . 
- গীলজঙ্গের বন্ধু চৌধুরী--দক্ষিণ রাডীয় কায়ন্থ, মাহিনগরের বন্ধু বংশীয় 
১৯ পর্বায়তুক্ত কুলীন পরশুয়াম বনু কাস্তপ চৌধুরীগণের চাঁকরীন্থত্রে লধপুরের 
পার্থ বরভপুর গ্রামে বাম করেন, তথাক্স তাহার বাটার তগ্রাবশেষ আছে। 
পরগুরাম কিরপে হোগা! পরগণা পান, তাহা বলিয়াছি। এইরূপে বাজিতপুর 
পরগণাঁরও কতকাংশ তাহার হস্তগত হয়। এই ছুই সম্পত্তি তিনি ছই পুত্রের 
মধ্য বণ্টন করেন। ঘেবীপ্রসাদ বাঁজিতপুরের অংশতাগী হইয়া সেখানে যান 
এবং রামপ্রসাদ তাহার ছুই স্তীর জন্ত ব্ধতগুর ও পীলজঙ্গে ছুই বাড়ী নির্মাণ 
করেদ। থকস্্রীর গর্ভজাত রামচন্্ ( অন্ত নাম কল্যাণ নারায়ণ) ও উদয় 
নারায়ণ পীগজঙ্গে ছিলেন, এবং ভীহাধের বৈমান্রের ভ্রাতা কত্ত ও জয়চজ 
বঙ্লতগুরের বাটাতে থাকিতেন। তথায় তাহাদের শিবনন্দিরের তক্নাবশেষ 
জাছে । কণ্াপনারারণ ও কৃষক অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন ) কিন্তু অল্পদিন 


হোগ্ল! পরগণ!. ৭২৯ 


মধ্যেই তাহাদের ভাগ্য বিপর্যয় হয়, সে কথ! বলিয়াছি। কল্যাণনারায়ণ ১১৩৫ 
মালে (১৭৫৮ খুঃ) শিব-প্রতিষ্ঠার জন্ত যে সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন, ভাহা' 
এখনও আছে। শিবপ্রতিষ্ঠা হয় নাই, এই সময়েই তাঁহাদের জমিঘারী যায়। 
রাঞ্গারাম ও মুনিরাম নামে পরশুরামের আরও ছুই ভ্রাতা ছিলেন; তাহার! 
হোঁগল! জমিৰারীর অংশ পান নাই। উহারা পূর্বেই বল্লপুর হইতে নওয়াপাড়ায় 
আসিয়। বাম করেন। রাজারামের পুত্র কৃষ্ণবল্লত বস্থু পিপুলবুনিয়৷ ভালুক 
(খুল্নার ৪৫৬নং তৌজি ) থরিদ করেন। তদবধি এই বংশীয়ের! "তালুকদার 
বন্ধ” বলিয়া খ্যাত; পীলজঙ্গশাখার মত ইহাদের রায় চৌধুরী উপাধি নাই। 


জা বন 


1 ৃ ] 
ইরিনা রর চৌধুরী দেবীপ্রসাদ 





1 | ] | 
রামচন্দ্র বা উদর কৃষ্ণচন্দ্র জয়চন্ত্র কুমারী 


কল্যাণনারায়ণ নারায়ণ স্রামজীবন ঘোষ 
] চে (নওয়াপাড়া! ঘোষ 
রাজকষখ প্রেমনারায়ণ : বংশের আদি) 
1 ] 1 
দি যি ভারা 
| 1. শ্রিয়নাথ দর্পনারায়ণ 
হরিমোহন যছুনাথ ] 
ভগবান 


রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ (রায় হার) 

ক্ষত্রিয় জমিদার বংশ-__বেলছুলিয়া পরগণার জমিদার কৃষ্ণসংহ রায় 
চৌধুরী হোগার অন্ধীংশ খরিদ করেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তাহারই 
সহিত প্র অংশের চিরস্থারী বন্দোবস্ত হন্ব। তাহার মৃত্যুর পর এ জমিদারী 
তথংশীয় গল্গানারায়ণ রায়ের হস্তে আসে। ইনি মুড়াগাছ! হইতে কলিকাতার 
ভবানীপুরে বাস করিতেছিলেন। এখনও মুড়াগাছায় এই জমিদারদিগের বাড়ী 
ঘর আছে এবং পর্বানুষ্ঠান হয়। গঙ্গানারায়ণ তাহার ছুইপুজ্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 
ুর্ম প্রমাদকে 1০ ও কনিষ্ঠ তারাপ্রদাদকে ।%* অংশ দিয় যান। তার! 
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৩৬ ধশোইর-খুল্নার ইতিহাস 
প্রসাদের পুত্র হ্রপ্রসাদ ও পরে তৎপুত্র বরদা প্রসাদ ।%* অংশ ভোগ 
করিতেছেন। ছূষ্গাগ্রসাদের ॥%* অংশ তাহার তিন পুত্রের মধ্যে সমভাগে 
বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে জো শ্তামাগ্রসাদের পুত্র” রমাপ্রসাদ ০৪ অংশভাগী 
আছেন) উহার অংশকে হোগার বড় জিলা বলে। দ্বিতীয় পুত্র হরিপ্রসাদ 
জীধিত আছেন, কিন্তু তিনি তাহাব অংশ বরদাগ্রসাদকে পত্বনী দিয়াছেন। 
তৃতীয় পুত্র কালীগ্রসাদের অংশ কলিকাত৷ নিবাসী দ্বারকানাথ মুখোপাধায় 
খরিদ করেন ও তিনি সে সম্পত্তি হরপ্রসাদকে গত্তনী দেন। নুতরাং বরদা- 
প্রসাদ পৈতৃক 1%* বাদে পত্নী 17/৮ পাই অংশেরও অধিকারী আছেন। 
বরদাগ্রসাদের অংশকে হোগলার ছোট জিলা বলে। ইহাদের উভয় সরিকের 
কাছারা বাটা পূর্বে পাঁচআনী গ্রামে ছিল, এখন উহা মানসায় আসিয়াছে। 
সমগ্র হোগলা পরগণার অর্দাংশ লইয়া! বড় ও ছোট জিলা! গঠিত। অপর 
* চারি আন! অংশ রামনগর নিবামী ঘোষ চৌধুরীদিগের সম্পত্তি। তাহাদেরও 
কাছারী মানসায় আছে, তাহাকে হোগার মেজ জিলা বলে। 

রামনগরের ঘোষ চৌধুরী বংশ-_ উত্তর রাটীয় কুলীন কায়স্থ সৌকালিন 
গ্রোত্রীয় কৃষ্ণছুলাল ঘোষ বর্ধমান, জেলায় দাইহাটের নিকটবর্তী জগদানন্দপুরে 
বাস করিতেন। তাহার কন্তার সহিত টাচড়ার রাঞ। শ্রীকণ্ঠ রায়ের বিবাহ 
হয়। সেই হ্থত্রে তিনি চাচড়ার সন্লিকটে ভৈরব-তীরে রামনগরে আসি 
বাস করেন এবং রাজারা ইমাদপুর পরগণার মধ্য হইতে রামনগর, বলরামনগর, 
তাপবেড়িয়া প্রভৃতি খারিজ! তালুক স্ষ্টি করিয়! কৃঞ্চছুলালের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
করেন। রষ্ণছুলাল যশোহর-কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ছিলেন এবং পরে তৎপুক্র 
রাধামোহন এ চাকরী পান। তখন এ সকল চাকরীতে “ছু'পয়সা” ঘরে 
আদিত, পিতাপুত্রে যে অর্থ সঞ্চয় করেন, তদ্বারা সুযোগমত সম্পত্তি ক্রয় 
করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি হোগল! পরগণার চতুর্থাংশ কাশ্ডপ 
চৌধুরীদিগের নিকট হইতে মুড়াগাছার জমিদার লক্ষমীনারা়ণ রায় খরিদ করেন) 
তৎপুজ বৈভ্ভনাধ রা (১২১ সালে) একখানি কব্চপত্র বার এ সম্পত্তি 
রলাধামোহন ঘোষ চৌধুরীকে হ্তাস্তর করেন। এইকূপে বেলফুলিযা পরগণার 
।* চারি আনা অংশ এবং ইশপপুর পরগণার তরফ সেনহাটি গ্রত্ৃতি ইহাদের 
হন্তে আসে। রাধামোহনের ছয় পুজের মধ্যে জোষ্ঠ গোবিনসেবক নিঃসন্তান 


রামনগরের ঘোষ চৌধুরীবংশ ৭৩১ 


মারা যান; অপর পাঁচ পুজ্রের মধ্যে তাহার সমস্ত সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত হয়। 
চতুর্থ নৃসিংহদেবের একমাত্র পুত্র বলহরি ঘোষ চৌধুরী ক্ষমতাশালী জমিদার 
ছিলেন, তাহারই সময়ে বর্তমান রামনগরের স্থন্দর অক্টালিক! নির্শিত হয়। 
এখন তাহার দত্তক পুত্র গোপালহরি বাবু জীবিত আছেন। তিনিও বৎসরের 
অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায় বাস করেন। ম্যালেরিয়৷ জর্জরিত রামনগরের 
রমা হশ্র্যাদি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়! পড়িতেছে। রাধামোহনেয় সময় যে ৮রাধাগোবিন্দ 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। হয়, রামনগরের বাড়ীতে উহার নিত্য ভোগরাগ চলিতেছে। 
সম্পত্তির অধিকারী পাঁচ পুন্রের বংশধরদিগের মধ্যে গোপালহরি বাবু হোগল! 
পরগণার তাহার পৈতৃক &৪ গণ ব্যতীত অন্ত সরিকদিগের একজনের 
জমিদারীর €১৬ এবং অপর ছুইজনের পত্তনী /১৭- অংশ ভোগ করিতেছেন। 
অর্থাৎ তাহার অংশে মোট 1/১৭।- দীড়াইয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র রামকফের 
পুত্রবধূ ব্রজ্ভামিনী &৪ অংশ পৃথক আদায় করেন। অপর সরিকগণের 
1%২।- অংশ ঘাটভোগ নিবাসী বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ২৬ অংশ 
বাবু ছৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় খরিদ করিয়াছেন। পু 


ল্লামনগন্সেন্প ঘোস চৌধুরী বহশ- 
হরিপ্রসাদ ঘোষ ( জগদাননদপুর ) 
 ক্ক্ছুলাল ঘোষ (রামনগর ) 
] 


] ] 
রাধামোহন ঘোষ : কন্ঠা _ রাজা শ্রীক£রায় 


লী ( চাচড়া ) 


] [ ] ] | ] 
গোবিন্দ মধুস্থদূন শ্রীরাম নৃসিংহদেব পুরুষোত্তম রামকৃষ্ণ 
সেবক ৃ । 





। । 
দেবনারায়ণ বলহরি হরেন 
(ঘত্তক 
হক) | পা 7 (লা 
(দত্তক) _ | ৰ 
] 1 ] 
বিজয়রাম হরেরামা  জয়রাম রঘৃত্ধম রামোত্ধম নরোত্তম 
(অগদাননাপুর) | ] প্রভৃতি 
| 


প্রমথ ] 
সত্যরঞ্জন প্রভৃতি শশিতৃষণ গিরিজাভৃষণ . 
প্রভৃতি (ও গোপালহরি ) 


দই ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
রেশীসাহেব-_হোগলার চতুর্থাংশ ভূঁকৈলাসের রাজা, কালীশঙ্কর ঘোষাল 
খরিদ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বরিশালে গুরুধামে উহাদের কাছারী ছিল 
(৬৪২ পৃঃ)। এইস্থানে এক সময়ে কামরুল সাহেব (17. 09172181) 
ম্যানেজার হইয়। আসেন। তিনি পূর্বে কলিকাতায় গবর্ণমেন্ট আফিসে কেরাণী 
ছিলেন, তাহাকে সাধারণতঃ কামরুল কেরাণী বলা হয়। ইহার স্ত্রীর নাম 
মারগারেট ও একমাত্র সস্তান, পরমাস্ন্দরী কন্ঠার নাম বারবারা (105, 
13970217) উহার সহিত রেণীসাহেব (৬/1111210) [76115 506৭ [২8116)) 
নামক একজন সৈনিকের বিবাহ হয়। গুরুধামে আসিবার পর বিবি মারগারেটের 
সহিত প্রণয়স্থজে রাজ! কালীশঙ্কর নিজ সম্পত্তি হোগল! পরগণার ।* চারিআনা 
ংশ উহাকে খোস কোবালায় লিখিয়া দেন। উত্তরাধিকার স্থত্রে বারবারা 
ও সম্পত্তি পান এবং রেণী তাহার ট্রা্টী হন। এই সময়ে রেণী লখপুর ও 
রামনগরের জমিদারগণের নিকট হইতে কয়েকটি পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়! 
তালিবপুরে আসিয়া! বাস করেন এবং নীল ও চিনির ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। 
সে কথা পরে বলিব; এখানে শুধু তাহার সম্পৃত্বির পরিণতির কথা লিখিতেছি। 
বিবি বারবারার গর্ভে রেণী সাহেবের ৩টি পুর (7০00 7২০৭, 17671 
[8085 ও ড/11127 00৭৮ ৪115) ) এবং ৩টি কন্তা (1161 
17158166) [00116 3870518) এবং 1586118 0170108 [9176) 
হয়। ইহার মধ্যে মধ্যম পুত্র বা মেজ সাহেব হেন্রী জেমস্‌ রেণী বিখ্যাত 
লেখক ও শিকারী ছিলেন। সুন্দরবনের প্রকৃতি ও তৃবৃত্বাস্ত তাহার জান! ছিল। 
এ দেশের ইতিহাস ও প্রত্বতত্বে তীহার যে অধিকার ছিল, “কলিকাতা রিভিউ” 
প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রের বহু গবেষণীপূর্ণ প্রবন্ধে তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 
জোস ভ্রীতা জান চরিত্রবান লোক ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সম্পত্তির 
্রা্টী হন। তাহাই বিশেষ পরামর্শে এবং গরিব হইয়া! যাইবার আশঙ্কায়, ভ্রাতা 
ভগিনীগণের মধ্যে কেহই বিবাহ করেন নাই। ১৮৮২অন্ধে জ্যন ও হেন্রী এই 
মর্থে প্রত্যেকে উইল করেন যে, একজন মারা গেলে অন্তে তাহার সম্পত্তি 
পাইবেন, উভয়ে মার! গেলে গবর্ণমেন্টের পক্ষ (20171715050 37619] 
01 89691 ) হইতে দখল লইয়া $অংশ উহীদের ভগিনীদিগকে দিয়া অবশিষ্ট 
অংশ জনহিতকর কার্ষোর জনক 021০05 70196106 017810 9০09 


সুলতানপুর খড়রিয়। পরগণা ৭৩৩ 


নামক সমিতিকে দিবেন। সর্বাগ্রে হেন্রী ও পরে এমিলি ও ইসাবেল! মার! 
গেলেন। শীঘ্র জ্যনও তাহাদের অনুবর্ডন করিলেন। থাঁকিলেন মাত্র 
উইলিয়ম ও এলেন। জানের মৃত্যুর পর খুল্নার জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেন্টের 
পক্ষ হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন। উইলিয়ম তখন অনন্ঠোপায় হইয়া! মোকদ্দামা 
করিয়! ছুই ভ্রাতা ভগিনীতে তুল্যাংশে সম্পত্তির ১ অংশ পাইলেন, অবশিষ্ট $% 
অংশ গবর্ণমেন্টের হাতে গেল। মোকদদামাকালে উইলিয়ম গভাস্থু হওয়ায় 
উভয়ের অংশ এলেন পাইলেন এবং তিনি উহা ৮০,০০২ টাক! মূল্যে এবং 
তাহার জীবদশায় ২০০২ টাকা মাসহার! পাইবার সর্ভে নড়াইলের জমিদার রায় 
বাহাছুর কিরণচন্ত্র রায় এবং বাবু ভবেন্্রচ্ত্র রায়দিগকে বিক্রয় করিয়াছেন । 
উক্ত বাবুরা গবর্ণমেন্টের হস্তনস্ত অপরাংশও পরে ৭০,০০*২ টাকা পণে খরিদ 
করিয়াছেন। এই উভয় পণসমষ্টি ১,৫০১০**২ টাকার চুদ হইতে গবর্ণমেপ্ট 
এক্ষণে চেরিটি সোসাইটিকে সাহাধ্য করিতেছেন। রেণী সাহেবের যাহাই 
অকীন্তি থাকুক, তাহার পুত্রকন্াদিগের এই জন-হিতৈষণার স্থুকীন্তি চিরকাল 
ঘোষিত হইবে । 


(২) ত্বুলতানগুব্র খড়ক্রিয্ব। পলগ্া। 


এই পরগণা কিরূপে প্রতাপাদিত্যের সময় বৈগ্যবংশীয় জানকীবল্লভ 
মজুমদারকে প্রদত্ত হয় ও পরে তাহার অধস্তন ৭ম পুরুষ রুষচন্্র রায় চৌধুরী 
প্রভৃতি জমিগারদিগের সময় বাকী খাজনার জন্ঠ এ পরগণা! গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
বাজেয়াপ্ত হইয়া কাশীনাথ দত্ত চৌধুরীর সহিত বন্দোবস্ত হয়, সে কথা 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি (৫৬৮ পৃঃ)। এই কৃষ্চন্ত্র উত্তরাধিকারসথাত্রে 
॥%* অংশী ছিলেন; অপর 1%* অংশী হরিপ্রসাদের পুত্রদ্বয়ের একজনের 
৩০ অংশও ক্ৃষণচন্দ্রের অধিকৃত হয়। অপর পুত্র ভৈরবচন্ত্র অবশিষ্ট ০/* 
অংশীদার হন। ১১৭৫ (১৭৬৮ খৃঃ) সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে 
কৃষ্ণচন্দ্র ও ভৈরবচন্ত্র রায় আপোষে এক একরার-নাম দ্বারা তেরআনা ও তিন 
আন! অংশ বাটোয়ার! করিয়া লন। এ দলিলে নলধানিবামী শিবরাম ভঙ্জ 
সাক্ষী ছিলেন। জমির অবস্থা! ভাল ছিল না, তাহাতে ছিয়াত্তরের মৃস্তরের জন্ত 
অজন্ম! দোষে প্রজার খাজান! আদায় না হওয়ায় জমিদারের রাজন্ব বাকী পড়ে। 


৭৩৪ ধশোহর,খুল্নার ইতিহাস 


তখন যশোহরের কালেক্টর মালিকের বিরুদ্ধে রেভেনিউ বোর্ডের নিকট রিগোট 
করেন। তখন কলিকাতা-হাটখোলানিবাসী কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী প্রথমতঃ ছুট 
বৎমরেরবাকী খাজান! গছানি দিয়! ১৭৭৪১৬ই মে তারিখে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
নিকট হইতে এই পরগণ! বন্দোবস্ত করিয়া! লইবার হুকুম গান। ভিন আনা 
অংশের মালিক ভৈরবচন্ত্রের সম্পত্তি আপোষে পৃথকৃ্‌ হইলেও কোম্পানি যোল 
আনাই কাশীনাথের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। ১৭৮৯ পধ্য্ত মেয়াদী বন্দোবস্ত 
চলিয়। পরে কাশীনাথের নামেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। 

নল্ধার ভঞ্জচৌধুরীগণ- পূর্বে নল্তার বিজয়রাম ভর্ত-চৌধুরীর বিবরণ 
গ্রসঙ্গে আমর! দক্ষিণ রাড়ীয় মৌলিক কায়স্থ “ভঞ্জগণের পূর্ববৃত্াস্ত লিখিয়াছি 
(৪১৭পৃঃ)। এ বংশের প্রাচীন প্রবাদ হইতে শুন! যায়, পাঠান রাজত্বের শেষভাগে 
কলাধর ও মালাধর নামক ছুই ভ্রাতা সুলতানপুর, খড়রিয়া প্রভৃতি ৭টি পরগণার 
জমিদারী পাইয়া মৌভোগ গ্রামে বাস করেন * প্রবাদ ভিন্ন ইহার কোন 
প্রমাণ পাই নাই। কয়েক পুরুষ পরে এসকল পরগণ! প্রতাপাদিত্যের হস্তে 
যায় এবং তখন বৈগ্ঘ চৌধুরীগণের জমিদারী হয়। মালাধরের প্রপৌন্র রামু 
মৌভোগ হইতে নল্ধায় এক গড়কাটা বাড়ীতে বাস করেন। সে বাড়ীর 
ভগ্মীবশেষ এখনও ভঞ্জচৌধুরীদিগের অধিকারে আছে। গল্প আছে, রামরুষ্ণের 
পৌজ লক্্মীনারায়ণ নবাব মীরজাফরকে সঙ্গীতে মোহিত করিয়া তীহার ক্বপাপ্রার্থী 
হন। তিনি বলেন, মূলঘরের চৌধুরীগণ পরগণার বহিভূ'ত গুয়াধনা, লালুয়া, 
কোমল! প্রভৃতি কতকগুলি মৌজা! গোপনে ভোগদখল করিতেছেন। সম্ভবতঃ 
কুষ্ণচন্ত্র রায় নিজ পৈতৃক ॥%* অংশ ছাড়া যে অতিরিক্ত ৬* অংশে উৈরবচন্ত্রের 
সহযোগে আপোষে দখল করিতেন, উক্ত মৌজাগুলি তাহারই এলেকাধীন ছিল। 
লক্মীনারায়ণের নামে নবাব “গয়াধনা ওগয়রহ” তালুক নামে তিন আনা 


«* আদিপুরুষ কুবের তগ্র হইতে সংক্ষিপ্ত বংশধারা এই £-(১) কুবের-_কাকুৎস্থ__ 
ছরিহর _মকরলা-_বিনারক-_গোপাল__পরমেশ্বর__রাঘব-_.কানাই-_দৈত্যারি__নিশীপতি_ 
চক্রপাঁণি--(১৩) গন্ধব্ধ খ| ও রামচন্দ্র; রামচন্র--কফেশব রুজ্র _কাশীনাধ-_(১৬) মালাধর 
(মৌভোগ)--বানীনাখ-_কমলীকান্ত--রামকৃঞ্ণ (নল্ধ) রাজারাম-_-লক্মীদারারণ_-শিষরাম, 
ভোবানাধ ও  গঞ্জাপ্রলাধ; শিবরাম_রামনারায়ণ-_বিশ্বত্বর-(২৬) আশুভোর, বেণী ও 


অস্িনী (পোঁ্টাল ইনশ্পেক্ট্র)। 


নলধার ভঞ্চৌধুরীগণ ৭৬৫ 
জমিদারীর সনন্দ দেন। বাক্মীনারায়ণ দেশে আসিয়া দেবিদাস দে সরকার 
নামক একজন ছুর্দাস্ত কায়স্থকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া উক্ত তানুক গুলি 
ছুইচারি বর্ষকাল জোর দখল করিয়া লন। তখন বৈগ্ঠ চৈধুরীদিগের দেওয়ান 
ক্কপারাম ঘোষ জমিদারী রক্ষার জন্ত উক্ত দেবী দেওয়ানের সহিত মিত্রতা করেন। 
কোদ্লার এক পার্খে “দেবীবাজার” নামক একটি হাট এখনও দেবী দেওয়ানের 
স্বৃতি বহন করিতেছে । নবাব বন্দোবস্ত করিতে না করিতে যখন বাঙ্গালার 
দেওয়ানী ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে যায়, তখন জমিদারীর দখলাদি লইয়! 
অত্যন্ত গোলমাল চলিতে খাকে । লক্ষমীনারায়ণের পুত্র শিবরাশ উক্ত গুয়াধন!, 
উজলপুর প্রভৃতি তালুক দখল করিতে থাকেন। এমন সময় কাশীনাথ দত্ত 
চৌধুরীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়া যায়। তিনি যোল আনাই দখল করিয়! বসেন। 
শিবরাম বেতেনিউ বোর্ডের নিকট বারংবার দরখাস্ত করিয়াও বিশেষ কোন ফল 
পান নাই। * তবে জমিদারী কাগজ পত্র হইতে এইটুকু জান। যার যে, 
কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী উজলপুর তালুকের দাবিত্যাগ করিয়! এবং নল্ধ৷ গ্রামের 
খানাবাড়ী প্রভৃতি মমেত ৫০/ বিঘার মহাত্রাণ সনন্দ দিয়! এই গোলযোগ নিপ্ত্তি 
করেন। 1 এ সনন্দের তারিখ ১৯৯৩ সাল বা ১৭৮৬ থুষ্টাব। সেই 
বসরেই যশোহর জেল! হয়। 





* ১৭৮৬| ॥ই মার্চ তারিখের ১১৭২ নং এবং ১৭৮৭। ২৪শে এপ্রলের ১২৭৮নং দরথান্ত। 
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1 এই মহাত্রাণ সননোর অবিকল নকল এই £--*বত্তি সকল মঙ্গলালয় প্তোলানাথ 
তত্র ও শ্রীরামনারারণ ভ৪ ও প্রীগঙ্জাপ্রসাদ ভগ্জ সহুদার চরিতেবু-মহাঁজ্াপ জমী পত্রমিদ্ং 
কাধযাঞ্চাগে আমার জমিদারী পরগণে শুলতানপুর খড়রিয়া ওগয়রহের মধ্যে উটাতের লায়েক 
পতিত খামারের জন্দরে ৫*/ পঞ্চায বিঘা! জমা তোষারদিগের খোরোপোম কারণ মহাত্রাণথ 
দিলাম। জাত মাফিক চিকিত করিপ়া লহয়া পুত্র পৌত্রাদীক্রমে পরম শুখে ভোগ করিতে 
রহো ইহার রাজন সহিত দাগ নাই এতদার্থে হহজাণ সনন্দ দিলাম ইতি সন ১১৯৩ তারিখ 
₹*শে অগ্রহায়ণ ই্রীকাশীনাথ দত্ব্ত । জাত জগ! নলধারার় গড়বাটা ১*/ মোতাল ১*/ 
হিজলা ২৫/ যৌজে কাখুলী ৫/--৫*/ পঞ্চায বিঘা মাত্র” 


৭৬৬ বলোহর-খুল্নার ইতিহাস 

হাটখোলার দত্তচৌধুরীবংশ-_-কাশীনাথ দত্ত যে বংশীয় তাহার 
ভরদ্বাজ গোত্রীয়, বালীর দত্ত, দক্ষিণ রাঢীয় বিশিষ্ট মৌলিক কায়স্থ। হাটখোলার 
দত্তদিগের পূর্বপুরুষ গোবিনদশরণ বাদশাহী জায়গীর পাইয়া আন্দুল হইতে 
গোবিন্দপুরে আসেন। তাহার পৌন্র রামচন্ত্র ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানির সঙ্গে 
গোবিন্দপুরের জমি বদল করিয়! হাটখোলায় আসিয়া বাস করেন। রামচন্ত্রের 
পৌত্র মদনমোহন বিখ্যাত দানশীল স্বনামধন্য পুরুষ। তাহার খুল্লতাত ভ্রাত। 
জগংরাম কোম্পানির পক্ষে পাটনার দেওয়ান ছিলেন এবং বহু কীন্ডি রাখিয়া 
গিয়াছেন। জগত্রামের তিন পুত্র কাশীনাথ, রামজয় ও হরস্থন্দর। কাশীনাথ 
সুলতানপুর-খড়রিয়। ব্যতীত বেলফুলিয়া পরগণার 1%* অংশ এবং অন্ান্ত 
সম্পত্তি থরিদ করেন। তন্মধ্যে স্থলতানপুর খড়রিয়ার ৮/০ তেরআনা! ও 
বেলফুলিয়! 1৮* আন! একত্র এক হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। 
ইহাই যশোহর কালেক্টরীর ২৫৪নং এবং খুল্নার ১৭১নং তৌজির মহল। 
গুয়াধন। প্রভৃতি তালুক লইয়া গঠিত সুলতানপুর খড়রিয়ায় ৬* তিন আনা 
অংশ যশোহরের ২৫৫নং এব" খুলনার ১৭২ন' তীঁজি। কাশীনাথ ভ্রাতৃদধয়ের 
মহিত একানতুক্ত ছিলেন। ভবিষ্যতের গেলধোগ নিবারণার্থ ইহারা! ১২২৩ 
মালে আপোষে সমস্ত সম্পত্তি তিন অংশে বিভাগ করিয়া লন। ইহাই 
খড়ারয়ার বড় জিলা, মেঞ্জজিল। ও ছোট জিল! নামে পরিচিত। কাশীনাথের 
নিঞ্জ ধারায় বড়ঞ্জিলার জমিদার বাবু মন্জেন্ত্রনাথ দত্তচৌধুরী বর্তমান আছেন। 

মধাম ভ্রাতা ৬রামজয় দত্ত চৌধুরীর দিন দিন বংশবৃদ্ধি হইতে থাকায় সম্পত্তি 
সুচারুৰূপে পরিচালনার্থ উক্ত বংশের কৃতী পুরুষ, কলিকাতা হাইকোর্টের এটা 
স্বনামধন্য সদাশয় বাবু কুমারকৃষ্ঝ দত্তচৌধুরী * মহাশয়ের বিশেষ যত্ব ও 
পরিশ্রমে এবং অন্তান্ত সরিকগণের সহযোগিতায় ১৯০১/৯৩ই জুন তারিখে একটি 
লিখিত একরার-নাম! দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে খড়রিয়া মেজ জিলা 
জমিদারী লিগিকেট (705 1010212118 11৮10 20187 250710091 





* দত্তচৌধুরী বংশের বংশধারা এই $-গোবিন্দ শর ৭বাণেন্বর-_ রামচন্দ্র - কৃষণচ 
ও মাশিক্চক্্র । কৃষ্ণতন্্র--মদনমাহন। মাণিক্যচল্র_জগৎরাঁম--কাশীনাখ, রাজ ও 
হরহন্দর । রাঞ্জয়__কালীচরণ--নীলমণি--গোপাল--কুমারকৃষ্ণ প্রস্ৃতি। 
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5/701080 1:৫.) নামক এক কোম্পানি গঠিত করিয়াছেন। উদ্ধ 
কোম্পানি ১৯*১ অন্দে খড়রিয়া মেজ জিলার সম্পত্তি ৯৯ বৎসরের জন্ত মেয়াদী 
পত্তনী লইয়াছেন। তৎপর খড়রিয়। বড় জিলার।* চারিআনা! অংশ চিরস্থায়ী 
পত্তনী বন্দোবস্ত লইয়াছেন। কোম্পানির কার্য অতি স্থচারুরূপে নির্ববাহিত 
হইতেছে। খড়রিয়া বড় জিলার বাকী %* বার আনা অংশ মধ্যে উত্তরাধিকার- 
স্তরে বাবু শরৎচন্ত্র বস্ 1/, পাঁচ আনা, বাবু মন্থজেন্্রনাথ দত্ত চৌধুরী ।* চারি 
আনা ও বাবু ককষ্ণবিহারী দত্বচৌধুরীদিগের ৩০ তিন অংশের ভোগ দখল 
চলিতেছে। ৬হ্রনুন্নর দৃত্তচৌধুরীর ছোট জিলার ৮১৬ গণ্ডা অংশে জমিদারী: 
স্বত্বে এবং ৩৪ গণ্ডা অংশে পত্নী স্বত্বে স্ুবিখাত .৬মোহিনীমোহন 
রায়চৌধুরীর পুত্র ভবানীপুর নিবাসী বাবু প্যারীমোহন রায়চৌধুরী 
দখিলকার আছেন। 5 
(৩) হেলক্ুুলিস্থা পন্রগঞ্পা 

বেলফুলিয়া বস্ৃ-চৌধুরী বংশ-_বেলফুলিয়া অতি প্রাচীন স্থান। 
ইহার অস্তগত ভৈরব কুলবর্তী সেনের বাজ্জার অতি প্রাটীন কাল হইতে একটি 
প্রধান বাণিজ্বা-কেন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেনবংশীয় কে কখন্‌ 
এই বাজার বসাইয়া৷ ছিলেন, তাহা রহস্ত-জড়িত। স্থানান্তরে উহার আলোচন! 
করিব। পাঠান আমলে বেলফুলিয়া পরগণা ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত 
ছিল।* প্রাচীন দূলিলাদিতে উহার ধীরূপ উন্নেখ আছে। গোৌড়াধিপ হুসেন 
শাহের সহিত খুল্না জেলার যে সম্পর্ক ছিল, তাহা! আমরা প্রথম খণ্ডে বিবৃত 
করিল্লাছি ( ১ম সং, ৩৪৪পৃ৯ ) তিনি প্রথম জীবনে যে আলাইপুরের কাজিদিগের 
গৃহে প্রতিপালিত হন, তাহার নাম যুক্ত সেই আলাইপুর ও নিকটবর্তী হসেনপুর 
উই বেলসুলিয়! পরগণার অন্তর্গত । গোঁড়েস্বর হইবার পর তিনি যখন এই 





*  আবুলফঙ্গল সম্ভবতঃ এই বেলফুলিক্নাকে উন্টাইর! ভূজিয়াবেল বা “ফুলিয়াৰেল" 
করিয়াছেন । 0: 801152১৩117. 48, [215৮) ড০1- 11. 0. 135. উহার অনুবাদে 
*কুলবৈল” আছে (আইন-ই-আকবরী, বন্ধমতী সংগ্করণ, ৮৫পৃঃ) কেহ কেহ উহাকে পবেলফুলি* 
করিয়াছেন (*খৌড়ের ইতিহাস, ২ ও, ২১, পৃঃ) এই পরগণার রাজস্ব ছিল, ৩৪৪৪২ দাম 
বা ৯৬১১ কগৈয়া । 


ও 


নিও যশোহর-খুল্নায় ইতিহাস 

প্রদেশে ভ্রমণ করিতে আসেন, তখন হুসেনপুর গ্রতৃতি অধুনা“নগপ্য গ্রামপার্ে 
সাহার তরণী লা্গিক়্াছিল+ উহারই 'মিকটবর্তী ভক্্রগাতিতে চতুরঙ্গ ভদ্র নামক 
একজন বর্দরদক্ষ বলশালী প্রিযদর্শন মৌলিক কাযস্থ বাস করিতেন। হুপেন-পুত্র 
নশয়ৎ 'শাহ বাগেরছাটে আসিয়। কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
'সেখানে তাহার মসজিদ্‌ নির্শিত ও নামাক্কিত মুদ্রা গ্রচাগিত হয়, সে কথাও পূর্বে 
বলিক্লাছি। চতুরঙ্গ তত্র কোন শুতমুহূর্তে নিজের দেশেই পিতাগুজের দর্শন লাভ 
রিয়া আলাইপুরের কাজিদিগের নায় গৌড় রাজলরফারে গিয়া চাকরী 
করিতেন । সে চাকরীর জন্য তিনি প্রভূত ধন সম্পত্তি লাত করেন। তিনি 
তখন বল-কৌশলে দক্ষিণরাটীয় মাহিনগর সমাজের একজন প্রধান কুলীনের 
জোষ্টপত্র চণ্ডীবর বন্ধুকে কন্ঠা সম্প্রদান করেন; উহার ফলে চণ্ডীবরকে কুলতরষ্ট 
হইয়। মাহিনগরের পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করিয়া শ্বশুরের আশ্রয় লইতে হয়। 
চতুরজ তাহাকে নিজ অধিকারতুক্ত শ্রীফলতলা! গ্রামে কিছু মহাত্রাণ জমি দিয়া 
বাস করাইয়াছিলেন। * এখনও বাবু যজ্েস্বর রায়চৌধুরী প্রভৃতি চণ্ডীবরের 
ংশধরগণ সেই বাটাতে বাস করিতেছেন । চগ্ডীবর মাহিনগরের সর্বজো্ঠ 
ধারায় ১৪ পর্য্যায-ভৃক্ত । সে ধারা এই :--৫ মুক্তি ( মাহিনগর )-_দামোদর-_ 
'অননস্ত-_গুণাকর-_মাধব-_লক্ষণ__মহীপতি-_সুরেশ্বর--১৩ বিশ্বনাথ, লোকন।থ 
ও কাকুৎস্থ; এই কাকুংস্থের পুর চণ্ডীবর। 1 বিশ্বনাথ পর্য্ত্ত সকলেই 
প্রবলমুখা, লোকনাথ কনিষ্ঠ কুলীন, এবং কাকুৎস্থ নিজ জ্যেটপুত্র উপ্তীবরের 
কুলনাশের জন্ত নিজে নিকুলীন। 


একখানি প্রাীন ভূষি 'বিক্রপ্ন ্ললিলের কতকাংশ এই :-_-”লিখিতং জীবিকুয়াম 
ধক * '*. *াপাঁকীন 'জীকলতল। পরগণে বেলফুলিয়া সন ১২৩২ সালাঝে নাথেরাঁজ জমি 
বিক্ত কবদা লিখনং কার্ধযাঞ্চাগে পরগণা। মঙকুয়ের ীফলতলা গ্রামের মধ্যে আমার পৈতৃক 
খানা ধাটা মইজাপ জমী দত্ত! »চতুরজ ভত্ত আীছিতা »চতীবর রায় সেই খানাবাটা” ইত্যাদি 
কাযস্থ কাছিকা; মাছিনগর হংশ-লতিক|। 


 বেলফুলিয়া পরগণ|... না 





১৪ চণ্ডীৰর বসু রায় 
] 
১৫ প্রীনাথ রায় চৌধুরী 
] 
] ও 
জগদানন্ন হরিশ্ন্্র রায় চৌধুরী 
(ত্যা্জাপুত্র) [ 
ধা যর না 
জগদাননদ রাঘব ধর্শনারায়ণ মদন 
দান্হারেরার ] 
1 | চন্ত্রশেখর | ] | 
ছুল্লভ জানকীবল্পভ ছূর্নভ (কান্দড়ী) কমল গ্রীচন্তর কন্দপ ও 
| (আইচগাতি) | ও (শ্রীফলতলা) (আজগড়া) রাধাবন্ল 
বিশ্বেশ্বর আজগড়া) (মৈষাতুনী) 
| । | 
রামগোবিন্ন রামকৃষচ 
] ( দেয়াড়। ) 
লক্ষণচন্্র শ্ীফলতলা) 
] 
পা 
দেবীগ্রসাদ কপানাথ.. বীরভদ্র , 
1৬০ 1/৭ 15 


চত্তীবর অতি অল্প বসে গৌড় রাজসরকারে চাকরী করিতে যান, তখন 
চতুরল্েের সহিত পরিচয় এবং উক্ত বিবাহ ঘটে। শ্রীফল্তলায় বাস করিবার 
পরও তিনি গৌড়ে চাকরী করিতেন এবং তখন হুযোগ্রমত বেলফুলিয়া পরগণার 
জমিদারী সনন্দ লাভ করেন । তাহার জ্ঞাতি খুর্পতাত ১৩ পর্যারতক্ত গোপীনাথ 
বন্থ বা প্রন্দর খা সুলতান ছসেন শাহের উত্ীর ছিলেন) শুধু বরের চে! 
নহে, এ ষ্ধর্কও তাহার অমিদারী প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। চতুরঙ্গ শেষ 
হবীবনে মুমবামান ধর্ম, গ্রহণ করিয়া! ছিলেন বলিয়া শুন! যায়; তখন হইতে তাহার 


৭৪০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সহিত জামাতার সকল সবন্ধ রছিত হয়। * চণ্ডীবরের পর তংপুন্র শ্রীনাথ এবং 
পৌন্র হরিশতন্ত্র রায় চৌধুরী জমিদারী ভোগ করেন। হরিশন্দ্র প্রতাপাদিতোর 
দিগ্বিজরী পতাকার নিয়ে,বশ্তত। স্বীকার করেন। প্রতাপের পতনের পর, যখন 
ইদ্লাম খা নবাব হইয়া টাকায় রাজধানী-স্থাপন করেন, তখন কোন কারণে এট 
জমিদারী বাজেয়াপ্ত. হয়। . সেই জন্যই হরিশ্চন্ত্রের পুত্র জগদানন্দ প্রভৃতি এই 
পরগণার মধাবর্তী কতকগুলি ক্ষুদ্র তালুকের অধিকারী হইয়া, শ্রীফলতলা হইতে 
নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন এবং নানা শাখায় বিভত্ 
হইয়৷ পড়েন। 'জগদানন্দের বৃদ্ধ গ্রপৌত্র লক্ষণ রায় নবাৰ আলিবদ্দীর সময়ে 
বেলফুলিয়৷ ও হোগ্লা পরগণার মধ্যে কয়েকটি তালুক পান। সেই সম্পত্তি উহার 
পুত্রত্বিগের মধ্যে সাঁত্তআনী, পাচআনী ও সিকি এই ভাবে তিনটি পৃথক্‌ বাড়ীর 
সথট্টি করে, উহা. এখনও আছে 171 হরিশ্চন্ত্রের অধস্তন বন্থু চৌধুরিগণ যিনি 
ধেখানেই বাস করিয়াছেন, বেলফুলিয়ার কায়স্থ-সমাজে তাহাদের অবাধ প্রতিপত্তি 
চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তীহাদেরই সম্পর্কে বেলফুলিয়ায় স্থানে স্থানে বন 
কুলীনের বসতি হইয়াছে। বন্ুচৌধুরিগণের জমিদারী যাওয়ার পর বেলফুলিয়া 
গরগণ। পরবর্ভী শত বৎসবকালে দুরবর্তাঁ স্থানীয় বহু জমিদারের হাত বদলাইস। 





নি 2 ডি 


*. কথিত আছে চণ্ডীবরকে কন্তাদানের বহুপরে চতুরঙ্গ গোঁড়ে এক মুবলমান বান্দীর 
্রেমমু্ধ হওয়ায় কাজির বিচারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়। 'পঞ্চরঞ্জ খা' হন। তখন কত 
জোক এমনভাবে মুদলমান হইয়া ধাইতেন। তিনি বেলফুঙ্গিয়ার আইচগাতিংগ্রীমে ভৈরবের 
অনতিদুরে ৪১/ বিঘার মনন গাইয়! তথায় এক গড়কাটা বাড়ী নির্মাণ করতঃ মুসলমান 
রমমীহ বাস ফকরেন। সেই গত্ীর গর্ভে তাহার সবি খা! ও বুচি খ! নামক চুইপুত্র হয়। 
পঞ্চরক্ষ্ঁ শৈর্ষজীবনে কাঁজিগিরি চাঁকরী পান, তাহার পুত্রগণও কাজি হন। এখনও প্রশ 
কাজির রাস্তা, কাজির দেউড়ী, কাল্িক্ বাড়ী ও গড়, হবি শশার কবর প্রভৃতি পুরাতন নিদশন 
আছে এই কাজি বংশীপগগণ বন * রুষ ধরিয়া হিন্দুর মত আচার ব্যবহরে অভা্থ ছিলেন। 

1 ইবি হইতে ২১টি ধারা এই :--১৯ হরিশ্চগ্-_জগদান্দ-_দুর্ম ভ-_বিশ্বনীথ- 
রামগাবিল_ লক্ণ_ক্পারাম. (গাচমানী )-গোপী _ তিলক-বিশবস্তর- শলী--বতীএ 
বি, এজ) ১ রাখব ভবিধের--রামতৃকক ( গেঞ্াড়া )--রামপ্রমাদ--রামফিত্কর_ 
রাগোবিন-:ফটিক_২৫ জ্ষয়কুমার। ১৭ রাধব--জানকীবন্পভ (আইচ,গ্রীতি)-নরোত্তম 
-কৃ্রাম-_্ঠামহদ্দর--কমলাকাত্ত-- গৌরী কান্ত--২৪ যৌগেনুকুষার। 


মৌভোগের দত্ত-চৌধুরী-বংশ ৭৪8১ 


ছিল। উহার ধারাবাহিক কাহিনী জানিতে পারি নাই। নবাব স্ুজাউদ্রীনের 
সময়ে আনুমানিক ১৭৩৫ খ্‌ ্টাব্দে বেলফুলিয়৷ পরগণ| নীলাম হইলে, হাতিয়াগড়ের 
দত্ত-বংশায় রামসন্তোষ ও রামগোপাল দত্ত উহা! খরিদ করিয়। মৌভোগে 
আসিয়। বাস করেন। 
মৌভোগ্সের দত্ত-চৌধুরী-বংশ-_ইহারা ভরদ্বাজ-গোনীয়, বালীর দত্ত 
নামে পরিচিত। নড়াইল-জমিদারের বংশপ্রসঙ্গে এই দত্ত শাখার পরিচয় দিয়াছি। 
বালী হইতে রামসস্তোষের পূর্বপুরুষ কখন্‌ এবং কেন হাতিয়াগড়ে যান, তাহ। 
জানি না। তবে তাহারা যে-বাণিজ্য-বলে অর্থশালী হইয়াছিলেন এবং তাহাদের 
বাণিজা-পোত সগ্তগ্রাম হইতে চট্টগ্রাম যাঁতাযাত করিত, তাহা শুনিয়াছি। 
জমিদারী প্রাপ্তির পর রামসস্তোষ ও রামগোপাল পরিবার বর্গসহ পরগণার পূর্ব 
মীমায় মৌভোগ গ্রামে পাকাবাড়ী নিশ্মাণ করিয়| বাদ করেন। * তাহাদের 
হুরম্য বাড়ী ও কারুকাধ্যযুক্ত মন্দিরের কিছু কিছু ভগ্রাবশেষ এখনও আছে। 
এই দত্তচৌধুরীর! অত্যন্ত অর্থশালী ছিলেন, ততসম্বন্ধে একটা গল্প আছে। 
পাশ্ববর্তী বারুইপাড়া! গ্রামের হাটে একখানি সামান্ত কৃলার মূল্য লইয়! অন্ত এক 
জমিদীরের লোকের সহিত একদিন উহাঁদের প্রতিদবন্িতা ঘটে, উভয়পক্ষ 
সামান্ত দ্রব্যের দরবৃদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে দত্তপক্ষ ছুই হাজার টাকায় উহ! 
খরিদ করিয়া জিদ্‌ বজায় রাখেন; তদবধি নাকি বাকুইপাড়া নাম পরিবর্তিত 
হইয়া! “দোহাজারী” হইয়াছে । এ গল্পে কেহ বিশ্বাস না করিলে আপত্তি নাই, 
তৰে দত্চৌধুরিদিগের যে অর্থ ছিল এবং উদ্ু্ত হন্তে উহার সধ্যয় করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ মাছে। মৌভোগ হইতে আজগড়া পধ্যস্ত কয়েকটি গ্রামের বহু 
ংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তীহারা যে নিষ্কর ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার শত 
শত সনন্দ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, উহার কতকগুলি আমি নিজেই দেখিয়া 
পরীক্ষ করিয়াছি । এই সকল নিফরের লোভে বহু ব্রাহ্মণ আসিয়া মৌতোগে 
বাস করেন এবং উহ! একটি বিদ্বাচ্চার প্রধান স্থান হয়। ১১৩৮ হইতে ১১৬৩ 





* রাষ সত্তোষদত্ত বীজী পুরুযোত্তম দত্ত হইতে ১৯শ পর্বাাযতভৃক্ত। তত্বংশীয়ের! যৌভোগে 
৭৮ পুরুষ বাস করিতেছেন। একটি বংশধার! এই £--১৯ রামসন্তোব--রামকৃফ--রাঁজবলপত--. 
জয়নারায়ণ-_.তারাটীদ-_হ|রকানাখ-_বসত্তকুষ। র-_বিজয়, নেপাল (11.5০.) এৰং তুপাল। 


প৪হ ধশোহর-খুল্নার ইতিছাস 


পথীস্ত সনর্দোর তারিখ দেখিয়াছি । ১১৬৩ সালে ১৭৫৭ খষ্টাব হয়) সুতরাং 
সে পর্য্যন্ত জশিষ্ধারী ঈতচৌধুরীদিগের হস্তে ছিল, অনুদান করিতে পারি। এখন 
জমিদারী নাই বটে, কিস্তু রায়চৌধুরী উপাধিধারী মৌভোগের দত্তগণ স্বস্থানে ও 
সমাজে বিশেষ সন্মানিত। 

১১৬৭ সালে (১৭৬০ থু) যখন “অন্টে পরে কা! কথা” স্বয়ং নীরজাফরেরই 
মবাঁৰী জইক্কা টানাটানি চলিতেছে, তখন দেখি, বেলফুলিয়৷ পরগণ| মুড়াগাছার 
ক্ষত্রিয় জমিদার কৃষঃসিংহ রায় (ওরফে সীতারাম রায়) ও ভ্রজলাল রায়ের 
করগত হইয়া পড়িয়াছে। তখন কৃষ্চসিংহ রায় বেলফুলিয়ার পূর্ব্ব সীমান্তে 
অয়পুর নামক গ্রামে আসিয়া বসতি ফরেন। বর্তমান খড়রিয়া জমিদারী 
কাছারীর পূর্বভাগে যেখানে একটি পুরাতন বৃহৎ দী্িকা আছে এবং পুরাতন 
বাটার ভগ্রাবশেষ “কোঠাৰাড়ী” নামে পরিচিত, উহাই কৃষ্ণসিংহের বাটা। 
তাারই পার্থে খড়রিয়৷ পরগণার সীম! ছিল। অল্পদিন মধ্যে কৃষ্তসিংহ রায় 
হোগা! পরগণার অর্াংশ খরিদ করেন, সে কথা পুর্বে বলিয়াছি। কিন্তু তিনি 
অধিকদ্দিন জমিদারী ভোগ করিতে পারেন নাই। উদ্বাদের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ 
বশতঃ হোগলার অংশ গঙ্গানারায়ণ রায়ের হস্তে যায় এবং বেলফুলিয়ার অধিকার 
ফোম্পানি কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় বেলফুলিরা 
পরগণা গবর্ণমেণ্টের খাস ছিল। ১৭৯৯ অবে দেখা যায়, উহ! কুত্র কষুত্র থণ্ডে 
বিক্রীত হইতেছে । *. কালক্রমে সেই সকল খণ্ড একত্র করিকা হাটখোলার 
দত্বচৌধুরীগণ ।%০ গল্গানারারণের পুজ ছুর্গীপ্রসাদ রায় ।%* ও রামনগরের ঘোষ 
চৌধুরীগণ1* অংশের মালিক হন। এখনও সেইরূপ আছে। বেলফুলিয়া 
পরগণান্থ পৃথক্‌ তৌজি নাই, উহার অংশতরয় খড়রিয়া ও হোগলার তৌজিভৃক্ত 
হইয়া গিক়্াছে। ও 


(৪) চ্িল্রুলি্মা, অঞ্পুদিজ্ঞা! ও ল্লাক্ষছি্য। 


গোবর ডাঙ্গার জমিদারগণ-_যশোহরের অন্তগৃ্ত সারৰার প্রসিদ্ধ কুলীন 
শ্ানরাম ঘুখোপাধ্যার একদা গঙ্গা্গান উপলক্ষে ইছাপুর গিয়া 'তথাকার হোড় 
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চৌধুরীন্লিগের কন্ঠ! বিবাহ করেন, সেই দোষে তিনি নিজগৃ হইতে রহিষ্কত হইয়া 
ইচ্ছাপুরে বাস করেন। তাহার দুইটি গু ছিল, জগল্লাথ ও খেলারাম) খেলারাম 
মামান্ত লেখাপড়া শিক্ষিয়া মৌভাগ্যযোগে যশোহ্র-কালেক্টরীর সেরিস্তাদার 
হন এবং কাদেক্টর সাহেরের অধ্যন্ত প্রিয়পান্র হইয়। পড়েন। তিনি যথেষ্ট অর্থ 
সঞ্চর করতঃ ক্রমে ক্রমে গোবরডাঙ্জ। তালুক, চিরুলিয়! ও মধুদিয়া পরগণ! এরং 
শাহউদ্জিয়াল পরগণার অস্তগ্ণত ডিহি আড়পাড়া প্রভৃতি সম্পত্তি নীলাম খরিদ 
করেন এবং পরে বিখ্যাত ছুলাল সব্রক্ারের নিকট হইতে রাঙ্গদিয়! পরগণ! 
গত্ধনী লন। খেলারামের কানীগ্রসন্ন ও বৈদ্ভনাথ নামে ছুই পুক্র ছিবেন, 
তন্মধ্যে বৈস্ভনাথ নিঃসস্তান.। কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত দুর্দান্ত ও প্রবল প্রতাপান্ধিত 
জমিদার, তাহার সময়ে তাহার পৈতৃক সম্পত্তিগুলি সবলে অধিকৃত ও উহাদের 
জায়বৃদ্ধি হয়। তিনিই গোবরডাঙ্গায় যমুনা! কুলে “প্রসহ্ছভবন! অট্াবিকা ও 
দ্বাদশ লিঙ্গসহ ৮আনন্দমরীর বাটা প্রস্তুত করেন। ১৮৪৪ অব তাহার 
মৃত্যুকালে সারদা প্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন নামে তাহার ছুই নাবালক পুক্র- থাকেন, 
উহীর মধ্যে তারাপ্রসর নিঃসস্তান। সুতরাং ১৮৬৯ অবে অল্প বয়সে সারদা 
এসন্ের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি গিরিজা প্রসন্ন, অক্নদাপ্রস্ন জানদাগ্রসন্ন ও 
প্রমদাপ্রসন্ন তাহার এই চারি পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। খুল্ন! জেলার মধ্যে 
মধুদিয়া, রাজদিয়া ও চিরুলিয়। নামক তিনটি পরগণ| যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ তিন ত্রাতার 
সম্পত্তি এবং ঘোষের হাট, যাত্জাপুর ও পাণিঘাটে যথাক্রমে উহাদের তহশীলের 
কাঁছারী রহিয়াছে । 


সপ্তম পন্সিচ্ছেদ-বাশিজ্য তুলা» চ্িনিন ও শীত। 


মুদবমান আমলে যশোহর-খুল্নার বাণিজ্য কেমন ছিব, তাহার কোন 
রিষ্বাসযোগ্য বৃত্ত থাওয়া যায় না। ইংরাজ আমলের প্রথম হইতেই কিছু 
কিছু বিবরণ জামানের দৃষ্টিপথে পড়ে। ইংরাজ-রাজত্বকালকে ছইভাগে 
বিভক্ত করা যাঁয়;_ কোম্পানির শাসন ও রাজকীয় শাসন। ১৭৮১ অন্বে 
ধশোহরে ইংরাজ-শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময়. হইতে সিপাহি-বিস্বোহের 


৭৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া! কর্তৃক তারত-শাসন গ্রহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত 
কোম্পানির জামল এবং তৎপরে বর্তমান সময় পধ্যন্ত রাজকীয় যুগ। এই 
যুগের বাণিজ্যাবস্থা আমাদের চক্ষুর উপর আছে, বিস্তৃত বিবরণী দ্রিতে গেলে 
পুঁথি বাড়িয়া যাইবে মাত্র। সেজন্য আমর! প্রধানতঃ কোম্পানির আমলের 
কথাই বলিব। 
কোম্পানির শাসনের প্রথম ভাগে ১৭৯* খৃষ্টাবে ঞ্ কয়েকটি প্রধান 
বাণিজা-কেন্ত্র ছিল ;-_-কস্বা, সুড়লী, কেশবপুর, সেনের বাজার, ফকির হাট 
কচুয়া, মনোহর গঞ্জ, খুল্না, তালা, কালীগঞ্জ (যশোহর ), ইছাখাদা, ঝিনাইদহ, 
গোপালপুর ও শৈলকৃপা। * ইহার মধ্যে মুড়লীর স্থানে বর্তমান রাজার হাট , 
ধরা যায়, অপরগুলি এখনও আছে। কিন্তু এখনকার বড় বড় হাটের 
নাম ইহার ভিতর নাই। চৌগাছা, কোটটাদপুর, বস্ুন্দিয়া, নওয়াপাড়া, 
ফুলতলা, দৌলতপুর, বড়দল, ত্রিমোহানী, বিকারগাছা, বাগের হাট, রূপগঞ্জ ও 
বিনোদপুর। স্থন্রবন বিভাগে হিঙ্কুলগঞ্জ, বসন্তপুর, কালীগঞ্জ, ন"বাকীর 
হাট, বড়দল, সোলাদানা,: চাল্না, গৌরাস্তাঃ মরেলগঞ্জ প্রভৃতি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৭৯৩ অন্দে ধখন পুলিস ট্যাক্স বসে, তখন উৎপন্রের 
পরিমাণ অনুসারে বাণিজ্যস্থানের ক্রমিক তালিক| এইভাবে দেওয়া যায় :__ 
সাহেবগঞ্জ, ফকির হাট, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কেশবপুর, সেমের বাজার, 
মনোহরগঞ্জ, মুড়লী, তালা ও থাজুরা। ইহার 'মধ্যে সাহেবগঞ্জ ও মনোহর 
গঞ্জ আধুনিক ষশোহর সহরের দুই অংশ ছিল। চড়ার রাজ! মনোহর রায়ের 
নামে মনোহরগঞ্জ হইয়াছিল। এই সময়ে এই কয়েকটি স্থলে শস্তের আমদানী 
হইত £-_-নওয়াপাড়া, কুমারগঞ্জ ( নল্দী ), ফকিরহাট টাদখালি, ও হেস্কেলগঞ্জ বা 
হিসকলগঞ্জ। বশোহর-খুল্না হইতে ধান্ত চাউল ত যথেষ্ট রপ্তানি হুইতই, তথ্তীত 
বরিশালের চাউলও এই পথে কলিকাতায় যাইত। ১৭৯১ অব্ধে বশোহরের 
রপ্তানি ৯ লক্ষ মণ চাউল এবং বরিশালের দেড়লক্ষ মণ। যশোহরের মুগ, 
মন্থর, ছোলা! ও অন্যান্ত কলাই এবং খুল্নার ধান্ত, নারিকেল ও স্থপারির রপ্তানি 
পূর্ববৎ চলিতেছে । শুধু তামাকের উৎপন্ন পূর্বের তুলনায় কিছুই নাই বলিলে 
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হয়। এ সময় বাৎসরিক উৎপন্ন ৩৯ হাজার মণের মধ্যে ১০ হাজার মণ তামাক 


রপ্তানি হইত। এখন রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে তাখাক আসিয়া 
এদেশের চাষ পর্াস্ত বন্ধ করিয়া! দ্িয়াছে। 


কোম্পানির আমলের অবশিষ্ট উৎপন্নের মধ্যে যশোঁহরের তুলা, চিনি ও 
নীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তৃলার চাষ একেবারে গিয়াছিল, বিদেশী সুতার 
কাপড়ের ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। সম্প্রতি আবার একটু নূতন বাতাস 
বহিষ্নাছে, তুলা চাষের সীড়া পড়িয়াছে, চরকার সুতায় বন্ত্রবয়ন আরক্ধ 
হইয়াছে, শীঘ্রই স্বাবলম্তিতার দিন ফিরিবে কিন, শ্রীভগবানই জানেন। চিনির 
বাবসায় অনেক কমিলেও, এখনও আছে ; ষশোহর এখনও:চিনির জন্য বিখ্যাত। 
এক সময়ে যশোহরের নীল জগতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছিল; এখন উহার ব্যবসায় 
একেবারে গিয়াছে । আমর! এম্থলে তুল! ও চিনির কথ! বলিয়। পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে নীলের কথ! লিখিব। 


অতি প্রাচীন কাল হইতে তুলাই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান শিল্প-সাগগ্রী। 
পৃথিবীর মধ্যে তুলার রপ্তানি হিলাবে ভারতবর্ষেরই প্রথম স্থান ছিল, এখন সে 
বিষয়ে আমেরিকা সর্ব প্রধান হইয়া ভারতবর্ধকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলিয়াছে। 
ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশে ও আমাদের বিচাধ্য যশোহরে তুলার চাষ কম ছিল 
না। ১৭৮৯ অবের হিসাবে দেখা যায়, সে বংসর যশোহরে ২৪,** মণ তুলা 
জন্বিয়াছিল এবং ৩৬,৯**/মণ তুলা! বাহির হইতে আসিয়াছিল। এই ৬০ হাজার 
মণ তুলার তা ও ভূষণা হইতে আগত সামান্ত পরিমাণ সুতা হইতে যশোহরের 
বন্ত-শিল্প চলিয়াছিল, &ঁ বৎসর ১,৪৮,১*০ খানা কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। 
চাষার নিকট তুলা কিনিয় ্্রীলোকদিগের দ্বারা চরকায কাটা স্থতা হইত; উহাই 
লইয়া ভীতি, জোলা ও যোগীরা বত গ্রস্ত করিত। হাটে বাজারে তুলা, কতা 
ও বন্থ তিন ভ্ব্যই বিক্রয় হইত। গৃহস্থেরা ঘরে কাটা হুতা। লইয়! বয়নকারি- 
গণের বাড়ীতে গিয়া কিছু নির্দিষ্ট “বাণী” মন্ত্রী) দিয়া ফরমাইজ মত বন্ধ প্রস্তুত 
করিয়া লইত। স্ত্রীলোকের! চরকায়, এমন কি হাতে পর্যন্ত, অতি সুঙ্ম সুতা 
কাটিতে পারিতেন। ্রাক্মণ-রমদীর! নু পবিত্র পৈতার সুতা কাটিয়া বেশ 
মধ্যে খ্যাতি লাভ করিতেন। বস্ত্রের চিন্তা ও তদানুষঙ্গিক কার্ধ্য যে 
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ৃহস্ের, একটা দৈনিক কর্তব্য ছিব, প্রবাদে প্রবচনে তাহার যথেষ্ট পরিচঃ 
পাওয়া! যু? 

এখনও যশোহর-খুল্নায় বস্ত্র ব্যবসায় বিনুণ্ত হয় নাই, তবে অধিকাংশ 
বিদেশী সায় প্রস্তত হয়। যোহরের অন্তত সিদ্ধিপাশা, নরনিয়া, সাতবাড়িয়া 
ও চিংড়া এবং সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাক্স প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের ধৃতি ও 
শাড়ী উৎকষ্ট। তন্মধ্যে সিদ্ধিপশা ও বাক্সার দেশবিদেশে সুনাম আাছে। 
এখনও সিদ্ধিপাশায় ১৫১৬ টাক! দরের জোড়ার ধৃতি ও চাদর প্রস্তুত হয়। 
ইহা ব্যতীত নিয় শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, ছোট ধৃতি, স্ত্রীলোকের “তবন্* ও 
“ডুমো” (নাতিদীর্ঘ শাড়ী ), নানাবিধ লুঙ্গি, রঙ্গিন গামছা ও মশারির থান, ইহা 
প্রায় সকল প্রধান প্রধান হাট বা গঞ্জের নিকটবর্তী গ্রামে প্রস্তত হয়। প্রথম 
আমলে ইষ্টইত্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশের মধে) বিশেষ বিশেষ স্থলে বস্ত্রের কারখান। 
স্থাপন করিয়া পার্্বর্তী ভাতিদিগকে অগ্রিম দাদন দিয়া কাপড়ের ব্যবসায়ে 
লাভবান্‌ হইবার জন্য উহার উৎসাহ দিয়াছিলেন। সোণাবাড়িয়! ও বুড়ন বা 
সাতক্ষীরার কথা পূর্ব্ণে বলিয়াছি। পরে যখন ম্যাঞ্চে্টার গ্রভৃতি স্থানের 
ব্যবসাযিগণ এদেশের লোকের পছন্দমত বা বাসোপযোগী কাপড় প্রস্তত করিতে 
শিখিল এবং রাশি রাশি বিলাতী বন্্র পণ্য-জাহাজে ভারতে পৌছিতে লাগিল, 
তখনই কোম্পানির লোকের! কারখান! তুলিয়! দিয়া এবং অন্ত প্রকারে এদেশীয় 
ব্যবসারীকে হাতেভাতে মারিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে মর্শতেদী 
কাছিনীর স্থান এখানে নাই। কলের সঙ্গ প্রতিঘন্িতা করিতে গিয়৷ গৃহশির 
বিকলা্ধ হইল বটে, কিন্তু একেবারে মরিল না) একবার একটা ব্যবসায়ের সৃষ্টি 
হইলে, তাহা! সহজে যায় ন1; নুঙ্গশিল্পীর অল্পত| হইলেও অন্ততঃ যাহারা মোটা 
কাপড় বুনিত, তাহাদের বংশ-ধারা নষ্ট হইল' না। তবে সন্তাদরের পাট 





* এখনও “কাটুন কাটা” বৃত্তির উল্লেখ আছে ) পরের চিন্তা করা অপেক্ষ। “জাঁপন.চরকার 
তেল দাও,” বলিয়া উপরেশ পুন যায়; শালন করিতে শিল্পা পুত্র বা ছাত্রকে বলা হয়, 
*টা,কোর আড় থাকেত তোমাতে আড় রাখিব না।” টা'কোর় আড় ধাঁকা থে দুতাঁকাটার 
কফি বিশ্বকর, তাহ জবার লোকে বুধিবে। জলস-্বভাবা ষধূকে এখনও শ্বাশুড়ী তিরস্কার 
করেন, “ফন যার বউএর হেলে গেলে, রাত হ'লে বউ কাপাস ডলে।” কাপাস ডলি বীচি 
বাছা প্রভৃতি কার্য দ্বিধাভাগে করাই ভাল। 


ভূল! ও বন্ত্র_ ৭৪৭ 
মিশ্রিত ঝা মিহি বিলাতী সুতা হাটে বাঁজারে আম্দীনী হইয়। চরকার মুলে 
কুঠারাধাত করিল। 

“চরকা। আমার নাতিপুতি, চরকা আমার প্রাণ, 
চরকার দৌলতে মোর গোলাতরা ধান*-_. 


এ বুলি আর থাকিল না। কলের চরকার বিলাতী দূত সস্তায় 
পাইয়৷ লোকে চরকাছার! ইন্ধনের কার্য সারিল এবং সস্তায় পল্তাইয়া, 
নি্ধের ঘরে নিজে আগুন দিয় একেবারে পরমুখাগেক্ষী হইয়া পড়িল। 
তবুও বস্ত্শিলল একেবারে উড়িয়! গেল না। অগ্রে বিলাতী বণিক 
ব্যবসায় করিবার ছলে এদেশের লোকের পছন্দের সন্ধান ও মাত্র! 
বুঝিয়! লইয়াঁছিল, শেষে বিলাতেই বাঙ্গালীর জন্ত নূতন পছন্দ নূতন 
ফ্যাদান আবিদ্তত হইতে লাগিল, বাস্ত্র রঙ্গে ও পাড়ের বাহারে 
লোকের চক্ষু ধাধিয়। দিল। ঘরসন্ধানী প্রতীচা বণিক এইবার স্বন্ধে চাপিয়া 
বসিল। শাড়ীতে দুইটি পাড়ের স্থলে "পাছা পা+৬” বাড়িল, রঙ্গিন সুতায় 
চ্ত্রারের স্থান অধিকার করিয়া গৃহস্থ-ললনার রুচি বিগল়্াইয়া দিল। শুধু 
তিন পাড় নহে, 8৫ পাড় পর্য্যন্ত হইল, আর কাঙ্গালের ঘরে গুলবাহার ও 
হাতিপা'ড় আসিয়! গৃহধর্শের তোলপাড় করিয়া তুলিল। কিন্তু কিবিকার 
হইলেও শিল্পী একেবারে মরিল না, আজিও হাটে বাজারে তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

যশোহর সহর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে কেশবপুরের নিকট মধ্যকুল 
নামক একটি ক্ষুদ্র স্থানে প্রতি শুক্রবারে প্রধানত: একটি কাপড়ের হাট 
বসে; উহাতে প্রতি হাটে একদিনে প্রায় ৫* হীজার টাকার দেশী তাতের 
কাপড় বিক্রয় হয়। নরনিয়া, পাতলা, রম্তমপুর, বরাতিয়া, নূরপুর, 
ভাইসা, সাতবাড়িয়া, জানপুর, দূর্বাডাল্ন, বাঙ্গালীপুর, কোমরগপু, 
বেগমপুর, (খৃষ্টান জোলাগণ), কড়িয়াখালি, ঝাপা, মন্বিননগর, চিড়া, 
ধানদিয়! প্রভৃতি বহুস্থানের জোলা ও তাতিগণ এই মধাকুলে আলিয়া 
কাপড় বিক্রয় করে। এসব কাপড় অধিকাংশই পাইকারি বিক্রয় হয়, 
খুভূর! বিক্রয় হয় না বলিলেও চলে। এজ বড় বড় পাইকারি 
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ব্যাপারী আছে, * উহারা'কাপড় লইয়া! গ্রতি মঞ্জলবারে কলিকাতার পরপারে 
হাওড়ার হাটে ব! চেতলার হাটে বিক্রয় করে এবং কলিকাতা হইতে হত ক্রয় 
করিয়! সময়মত মধ্যকূলে উপস্থিত হয়। কাপড়ের মুল্য কতক নগদ, কতক 
সুতায় দেওয়া হয়, তাঁতির হিসাব ব্যাপারীর খাতায় উঠে ও তাহার! দরকার মত 
দাদন পায়। এইভাবে বছর ভরিয়! কারবার চলিতেছে; কিন্তু এই কারবার 
প্রধানতঃ আমেরিকার তুল! হইতে ল্যাঙ্কাসার়ারে ( ইংলও) প্রস্তুত মিহি সুতার 
খেলা৷ মাত্র ; ভারতীয় তুলার মোটা হতায় যখন এই খেলা চলিবে, সেই দিনই 
লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিবেন। 


_ মধ্যকূলের নিয়েই সুড়লীর পার্শ্ববর্তী রাজার হাট, কেশবপুর, ধান্দিয়া, 
চান্দুড়িয়া এবং মধুমতীর কুলে বোয়ালমারি ( এখন ফরিদপুরের মধ্যে) প্রভৃতি 
স্থানের হাট বস্ত্রের জন্ত বিখ্যাত। বোয়ালমারির কাপড় পূর্বে অধিকাংশই 
লক্ষীপাশায় আসিয়া বিক্রয় হইত। 1 দিদ্ধিপাশা, বাক্‌সা, সাতবাড়িয়। 
(ত্রিমোহানীর নিকটবর্তী ) প্রভৃতি স্থানে তীঁতির বাড়ী হইতেও ব্যাপারিগণ 
কাপড় লইয়! যায়। এখনও এই সকল স্থানের বয়নকারীদিগকে উন্নত পদ্ধতিতে 
সামান্ত শিক্ষ! দিলে এবং অর্থ দাদন দিয়! সাহায্য করিলে, উহারা দ্বেশের লজ্জা 
নিবারণ পক্ষে প্রধান সহায়ক হইতে পারে । জাতিতেদের হুল কুফল যাহাই 
থাকুক, উহাতে যে পুরুষাহুক্রমে কতকগুলি শিল্প-নৈপুণ্য বংশবিশেষে চিরস্থায়ী 
করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । আমাদের শিল্পী আছে, এখন দেশের লোকে 
পুনরায় তুলার চাঁষ ও চরকা ধরিলে, বন্তশিল্প পুনর্জাবিত হইবে । সে কিছু 
কঠিন কথা নহে। ১৬৪৩ অব্ের পূর্বে মোমবাতির পলিত৷ ভিন্ন অন্ত কার্ধ্ে 
ইংলগ্ডের লোকে তুলার ব্যবহারই জানিত না; চেষ্টার ফলে সেই দেশে পৃথিবীর 
$ অংশ সতী প্রস্তুত করিতেছে, অথচ সেদেশে এক ছটাক তৃলার চাষ হয় না। $ 





* বর্তমান সময়ে এই সফল ব্যাপারীদিগের মধো জয়লাল কারিগর, ওমেদাজি কারিগর, 
বেলীঘাস, রসিকলাল দালাল প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এক জগ্জলাল কারিগরই 
প্রতি ছাটে ১৫১৬ ছাঁজার টাকার কাপড় খরিদ করে। 

1 77615155305) 7০ 3092, 


$ জীমতীশাজ দাস গপ্ব-শ্রণীত প্চরকা” পৃত্তিকা, ৫ পৃঃ 
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আর যে দেশের তূমি তূলার চাষের উপযুক্ত ও লোকে টস চাষ জানে, যেখানে 
এখনও চাষীর মুখে শুনা যায়, “যোল চাষে মূলা, তা+র অর্ধেক তুলা” যে 
বশোহ্র-খুল্নায় এখনও ব্রান্মণেরা সাধারণতঃ স্ত্রী-কন্তার হস্তরচিত কুক্ পৈত৷ 
ভিন্ন পরেন না, যেখানে এখনও কার্পাসতরু গৃহকোণ হইতে চিরবিদায় লয় নাই, 
সেই সমূর্বর-ক্ষেত্রবল শিল্পীর নিবাদ-তূমে শাগ্রই যে অরবস্্ের জন্ত পরের 
দ্বারস্থ হওয়ার অভ্যাস বন্ধ হইবে, তাহা আশ! করিতে পারি। 

চিনিই যশোহরের প্রধান পণ্য। এখানে ইচ্ষুর চাষ না ইক্ষু চিনি অতি 
কমই হয়। চিনি বলিতে এ অঞ্চলে খেজুর চিনিই বুঝায়, কারণ উহাই সহজে 
ও সস্তায় উৎপন্ন হয়। লবণাক্ত ভূমিতে ভাল ইক্ষু জন্মে না; উচ্চ জমিতে 
যথেষ্ট চাষ ও অতিরিক্ত সার দিয়! পরম যত্বে ইচ্ষু জন্মাইতে হয় এবং ক্ষেত্রগুলি 
সমস্ত বৎসর ঘিরিয়৷ রাখিয়া! উহার পাছে লাগিয়৷ থাকিতে হয়। অপর পক্ষে 
এদেশে থেজুর গাছ সহঙ্জে জন্মে, একটু উচ্চঞ্জমিতে বীঞ্জ ছড়াইয়! রাখিলেই 
গাছ হয়, ছাগল গরুর উৎপাতের ভয় নাই, ক্ষেত্র ঘিরিতে হয় না, বৎসরের মধ্যে 
একবার জমিখানিতে চাষ দিয়! রাখিলেই চলে। ৬৭ বংসর পরে গাছগুলি 
হইতে রদ বাহির করা যায় এবং পরবর্তী অন্ততঃ ২৫1৩০ বৎসরকাল উহা একটি 
বাৎসরিক লাভের সম্পত্তি হইয়৷ থাকে। খেজ্জুরগাছ যশোহর-খুল্ুনার একটি 
প্রধান বিশেষত্ব ; এখানকার লোকেই ইহ! কাটিয়া রস বাহির করিতে এবং রস 
হইতে গুড় চিনি প্রস্তুত করিতে জানে । অন্ত জেলার লোকে তাহ| জানে না। 
এমন কি, অন্ত জেলায় খেজুরগাছ থাঁকিলেও তাহার সদ্বাবহার হয় না; সময় 
সময় উহার পাত। দিঝ। পাটি এবং সাহেৰী হাট তৈয়ার করা হয় মাত্র। হুগলী 
জেলায় দেখিয়াছি, বশ্তঃরে লৌক তাহাদের নিজ অস্ত্র লইয়! সেখানে না গেলে, 
বৃক্ষগুলি অস্ত্রাধাত পায় না, কণ্টকিত তরু সরম হয় না। যে বৎসর গাছ 
“দিবার” (কাটিবার ) জন্ত বপ্ত'রে গাছি যায়, সে বৎসর তাহার একচেটিয়া 
কারখান! বালক বৃদ্ধের অরোল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং সেও কিছু পরস! লুটিয়া 
লইয়া স্বদেশে আসে । ০০০ বাঙ্গালী সকল বংসর পরদেশী 
হইতে চায় ন1। 

যশোহর-খুল্নার লোককে গুড় প্রস্তুত করার কথা না শুনাইলেও চলিতে 
পারিত। তৃৰে অনেকে দেশে থাকেন না, থাকিয়াও দেখিতে জানেন না, 
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গুড়ের কথা জানেন ত চিনির কথ জানেন না; বিশেধত; অস্টস্থাীনের লোকে 
এতছৃতয়ের কোনিঁটর কথাই জানেন না, অথচ তাহারাও এ পুস্তক পড়িবেন। 
কাষেই সংক্ষিপ্ত ভাবে গুড় ও চিনির প্রস্তত প্রণালী বলিতে হুইল! উহীতে 
অনেফ ব্যবহারিক বা প্রাদেশিক কথ। প্রয়োগ করিতে হইষে। যাহার! খেন্ুর 
গাছ কার্টিয়া রস বাহির করে, তাহাদের নাম গাছি (বা! শিউলি)। বর্ধান্তে 
গাছিরা থেসুর গাছ “তোলে অর্থাৎ উহার মাথার একদিকের পাতাগুলি 
গোড়া কাটিয়! তৃলিয়া ফেলিয়! সেই অর্ধেকটা! চাছিয়! পরিষ্কার করে। কিছুদিন 
পঁৈ প্রস্থান ৰেশ শুকাইয়! গেলে, পুনরায় "চাছ দেয়” অর্থাৎ চাছিয়! পরিষীর 
করে, এবং ভাগাড় টাঙ্গাইবার জন্ত উপরের একটি পাতার গোড়ায় একগাছি 
করিয়া! দড়ি ঝুলায় এবং চাছ দেওয়া স্থানটির নিয্নভাগে ছুইদিকে ছুইটি খাচ 
কাটিক্ক৷ তাহার সন্ধিস্থলের কিছু নিম্নে একটি বিঘত প্রমাণ বাশের কষ্চির *নলী” 
বলায়। তখন কর্তিত স্থানের রস থাচ বাহিয়া নলীর সুখ দিয়া ভাড়ের মধো 
পড়িতে পারে। চাছের পর ভঁড় পাতিলে রাত্রিতে সামান্ রস হয় বটে, কিন্ত 
উহা লবণাক্ত । উহ্থাও জালাইলে এক প্রকার গুড় হয় এবং তাহা পাতায় 
ঢালিয়া শুকাইয়া “পাটালি” প্রস্তত কর! হয়। কিন্তু চাছের পাটালি লবণাক্ত 
বলিয়া সুস্বাদু নহে। গাছটি আরও একটু শুকাষ্টলে, কয়েকদিন পরে যখন 
পরিষ্ৃত স্থানটির মধাস্থলে ছুই পার্খে অর্ধচন্্রাকারে কাটিয়া উহার রস নলীতে 
যাইবার পথ করিয়! দেওয়! হয়, তখনকার রসে এক প্রকার হুম্দর গন্ধ পাওয়া 
যায়, উহাকে পনলিয়ান” গন্ধ বলে। সে রসের গুড় হইতে যে নলিয়ান গুড় 
বা পাটালি হয়, উহ বাঙ্গালীর বড় লোভনীয় খান্ভ। এই গুড় পৃথক করিয! 
সংগ্রহ করিয়৷ রাখিলে কয়েক মাস তাহার গন্ধ থাকে এবং চিনির সঙ্গে উহার 
স্ব সহযোগে ভীমনাগের নূতন গুড়ের সন্দেশ তৈয়ারী হয়। অতি অল্প 
কয়েকদিন নলিয়ান গন্ধ থাকে ; পরবার খন গাছগুলি কাটে, তখন সেই 
পরবর্তী কাটকে প্পর-নলিয়ান” বলে। গাছিরা তাহাঙ্গের গাছগুলি কয়েক 
“পালায়” বিভক্ত করিয়া, এক এক পাল! একদিনে কাঁটে। পর পর তিন দিনের 
বেশী এক সময়ে কোন গাছে রস প্রদান করে না; পরবর্তী আর তিনদিন 
গাছকে বিশ্রাম বা “জিরান” দিয়া আবার খন কাটিতে থাকে, তখন প্রথম 
ঘিনের কাটফে “জিরানকাট” বলে সেছিনের রস খুব পরিষ্কত ও শুস্বাহ্‌ হয়। 


গুড ও চিনি ৭8১ 
গরফিনের কাটিকে “দৌোকাট” ও তৃতীয় দিনের কাটকে “তেক!ট” কছে। 
গ্বাছগনিকে রোগীর মত সন্তর্পণে পালন করিতে হয়. বেশী গভীর করি 
বারংবার কাটিবে শীত্বই উহাদের জীবনাস্ত হয়। তৃতীয় দিনে প্রায়ই গাছটিকে 
না কাটিয়া কেবল মাত্র মুছিয়! পরিফার করিয়া রাত্রির জন্ত ভাড় বাধে, উহাকে 
“ঝরা” বলে, এবং দিনের বেলায় সংগৃহীত রসের নাম "ওলা”। প্রথম দিন 
অপেক্ষ। প্রতি রাত্রিতে ক্রমেই রস কম হয় এবং ঘোলা হইতে থাকে। জিরান 
রসেরই গুড় ও চিনি ভাল হয়, রাত্রিতে শীত কম পড়িলে অপর দিনের রসের 
গুড়ে একটু অল্প আস্বাদন হয়। ঝরা 'ও ওল! রসের গুড়ে দানা বাধে না; 
উহ! হইতে পাত্লা ব৷ ঝোলা গুড় হয়। উহার অধিকাংশই তামাক মাধিবায় 
জন্ত বাবহৃত হয়। . 

প্রত্যুষ হইতে গাছের রস পাড়িয়! গাছিরা রসের ভাডগুলি বাকে করিয়! 
কারখানায় বা বাইনশালে লইফ়! যায়। যে উন্নুনে রস জাণ দিয়া গুড় হয়, তাহার 
নাম বা'ন ঝা বাইন। এ চুল্লীতে দুইটি হইতে ৮১*টি পর্যন্ত মুখ থাকে, 
তাহাতে নাদ! ব| "জালুয়” নামক মাটিয়৷ কড়া চড়াইয়। দিয়া রস পূর্ণ কর! 
হয় এবং 81৫ ঘণ্টা ধরিয়া যথেষ্ট আলানি কাঠ বা শুষ্ধ পত্রের সম্ধযবহার 
করিলে, রসের রঙ. সরিষা ফুলের মত হইয়। পরে উহা! হইতে হরিস্রাভ লাল 
গুড় হয়। সম মত আনুয়াগুলি নামাইয়া কাঠি বা তাড়,য়! দিয়া গুড়ের 
পারে ঘসিয়া৷ “বীজ মারিতে” হয় ) যখন ঘন ধর্ষণে গুড় হইতে শু শ্বেতবর্ণ 
গুড়! ঝরিয়া পড়িতে ধাকে, তখন গুড়ের দান বাধাইবার জন্ত এ গুড়া বীজ 
গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়! তাহা হইতে পাটালি গ্রস্তত হয়, অথবা সে গুড় বড় 
কলমী, গাদন খা গাছানে কিন্বা ছোট ভাঁড় ব! ঠিলায় ঢালিয়! রাখা হয়। এই 
সকল কলমী ব! ভাঁড় হাট বান্জারে বিক্রয় হয়। গুড় কতক গৃহস্থের সংসার 
খরচে লাগে, কতক হুইতে চিনি গ্রস্ত হয়। পূর্বে যাহার! গুড় হইতে চিনি 
বাতাস। প্রস্তুত করিত, তাহাদের নাম কুরি। সেই কুরি বা কারিগরের! গুড় 
কিনিয়া লইয়া চিনি প্রস্তুত করে, কোন কোন স্থানে গাছিয়াও নিজ বাটাতে 
অঞ্ধ চিনি, প্রস্তুত করিয়! ছাটে বিক্রয় করে। €* বৎসর পূর্বে গুড়ের কাঁচি 
(৬* তোবায় সের ) মণের দর এক হইতে ছুই টাকার মধো ছিল, এখন উহা 
দবিপ্$পেরও অধিরু অর্নাৎ ৪২ বা! ৪।* টাকা প্যাড উচিযাছে। 


৭ ধশোহরখুল্নার ইতিহাদ 


এই গুড় হইতে দেশী গ্রণালীতে কি ভাবে চিনি হয়, তাহাই এখন বলিব। 
প্রত্যেক চিনির কারখানায় অসংখ্য গুড়ের কলদী ব! ভাড় খরিদ করিয়৷ মন্তুত 
করা হয়। প্রথমতঃ ভাড়গুলি ভাঙ্গিয়! চাড়া বা খাপ্র৷ ফেলিয়া গুড় টুকু 
চুবড়ী (ঝুড়ি ) বা পেতেতে রাখা হয়। পেতেগুলি মুন্ময় নাদার উপর তেকাঠ৷ 
দিয় বসান থাকে। পেতে হইতে গুড়ের রস গলিয়৷ এ নাদায় সঞ্চিত হয়। 
পেতেয় গুড় রাখিবার তৃতীয় দিনে গুড়ের দলাগুলি বেকি” অস্তরদিয়া৷ কুচাইয়া 
ভাঙ্গিয়া দেওয়! হয় অর্থাৎ “মুটানো+ হয়। এবং পরদিন & গুড়ের উপর 
শেওল! ( শৈবাল) দিয়! ঢাকিয়! দেওয়া হয়। সকল শেওলায় এই কায হয় 
না। বিধির কি সুন্দর বিধান, যে দেশে খেজুর গাছের এত আমদানী, সেই 
স্থানের কপৌতাক্ষী প্রভৃতি মরণোনুখী নদীতে চিনি প্রস্তুত করিবার উপযোগী 
এক প্রকার “চিনিয়া” ৰা পাটা শেওলা! প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং কতলোকে 
ওঁ শেওল! নৌকা! পুরিয়! তুলিয়! আনিয়া! ভারে ভারে কারখানার দ্বারে উপস্থিত 
করে। ইহাতেও কত জনের জীবিকার সংস্থান হয়। আর এই কুপোতাক্ষী 
নদীর কূলে কূলে চিনির কারখানার প্রধান স্থানগুলি এক সময়ে যশোহরের 
পণ্য-সমৃদ্ধির পরিচয় দিত। শেওলা দেওয়ার ৭দ্দিন পরে পেতের উপরের যে 
অংশ সাদ! চিনি হইয়া যাঁয়, তাহা কাটিয়! তুলিয়া লয় এবং অবশিষ্ট পুনরায় 
“টিয়া” নূতন শেওলা! দিয়া টাকিয়া দেয়। আবার ৭1৮ দিন পরে কতকট! 
চিনি কাটিয়। লয়, এইরূপ 91৫ বার করিলে এক পেতে শেষ হয়। 

প্রথমবারে ষে মাত,.বা পাতলা গুড় (কোন কোন স্থানে ইহাকে কোত্রা 
গুড়ও বলে) নাদায় পড়ে, তাহ৷ লইয়৷ বড় বড় লোহার কড়ায় জাল দেওয়! হয়। 
পরে সেই মাৎ গুড় মৃত্তিকা প্রোথিত জালার মধ্যে ঢাঁলিয়৷ টাকিয়া রাখা 
হয়। ৮১৯ দিন মধ্যে উহ! হইতে গুড় মিয়া যায়। সে গুড়ও পেতে দিয়া 
শেওলা ঢাকা দিয়! মুটিয়! সুটিয়! তিন চারিবার চিনি পাওয়! যায়। 

এইভাবে যে চিনি প্রস্তুত করিবার কথা বলিলাম, তাহার নাম পকতলুস্থা 
ক্িনি।” উহ কিছু সরস, কোমল, ন্বাছ এবং কত ক্ষুদ্র দলা যুক্ত, এজস্ত 
উহার নাম দনুয়।। ময়রাগণ এই চিনির সমধিক পক্ষপাতী । এই ছুলুযা 
চিনির আবার প্রকার ভেদ আছে; পেতে প্রত প্রথমবারের গুড় হইতে যে 
উৎকৃষ্ট চিনি হয়, তাহার নাম "আখড়া এবং উহা! অপেক্ষা যে কিছু লাল 
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চিনি বাহির হয়.তাহার নাম প্চল্তা*। আর দ্বিতীয় বারের চিনিকে "কুলো* 
কছে। প্রথমবারের মাত, জাল দিয়া কুনদো চিনির অন্ত পেতে রেওযী হয়; 
কুন্দোর পেতে হইতে যে মীত, হয, তাহ! মাতই থাকে এবং সেইভাবে বিক্বপ্ন 
করা হয়। উহা জাল দিলে টানা চিটা গুড় প্রস্তুত হয় এবং তাহা বাখরগঞ্জ 
প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে তামাক মাধিবার গুড়রূপে ব্যবধত হয়। আখড়া ও কুশ্দোর 
দামে ছয় বাঁ আটআন! মণকর! গ্রভেদ হয়, চল্তার মৃল্য উহার মাঝাদাঁঝি। 
খরিদ্ার বুঝিয়া দামের ন্যুনাধিকা হয়। 
: : দলুয়া চিনি বেশীদিন ভালভাবে বা শুফ অবস্থায় থাকে না, শীরই “মাতিয়া%। 
উঠে। এজন দলুয়াচিনিকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্ত উহাকে পাক্গচ্চিন্নি 
করিয়া! লওয়! হয়। দুয়া চিনি কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে মেটে খোলায় বা বড়" 
কড়াতে জাল দিয়! ছুধ দিয়! উহার “গাদ কাটিয়া” বা ময়লা উঠাইয়া ফেলে। 
শেষে উহা ছিদ্রযুক্ত খোলায় রাখিয়! শেওলার সাহায্যে পুনরায় পুর্বববৎ চিনি 
করিয়া লওয়! হয়। উহার মধ্যে যাহা খুব সাদ! এবং বড় দানাওয়ালা তাহাকে 
“দৌবরা” চিনি বলে এবং তদপেক্ষা। লাল্চে চিনির নাম “একবরা/” চিনি। 

দলুয়া হইতে পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার কথা যেমন বলিলাম, তেমনই 
যশোহর-ধুল্নার জনেক স্থানে গুড় হইতে পাকাচিনি গ্রস্তত করিবার প্রথা 
আছে। তাহ! এই £__ভাড় ভাঙ্গিয়৷ গুড় লইর৷ প্রথমতঃ বস্তায় পুযিক়া 
টাঙ্গাইয়! দেওয়া হয়, উহার নিম্নে প্রোথিত বড় বড় নাদা থাকে । বস্তার ছুই” 
পার্থ ছই ছুইথানি বাশকে দড়ি দ্বারা চাপিয়! বীধিয়া! বস্তার গুড়ের মাৎ 
নিংড়াইবার কৌশল থাকে । এইভাবে রস ঝরিয়৷ গেলো, বস্তার শুফৃন! গুড় 
জলসহ জাল দিয়া, হুদ্ঘগার! গাদ কাটিয়া, পরে নাদায় ফেলিয়৷ শেওলা দিয়া 
ঢাকিয়া দেওয়া! হয়। উহার উপর যে সাদা চিনি পাওয়| যাক্স, তাহা পিটাইয়া 
গুড়া করিরা রৌদ্রে গুকাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট পাকা চিনি হয়। : 

কেশবপুরে পাঁক! চিনি প্রস্তুত করিবার একটি পৃথক্‌ প্রণালী 'আছে £-- 
প্রথমেই ভাঁড়. তাঙ্গিয়া গুড় লইয়া তাহা বড় বড় নাদ! বা জানুয়ায জাগ দেওয়া 
হয় এবং প্রত্যেক নাদায় হই এক মুষ্টি বীজগুড় নিক্ষিগ্ত হয়। মাত. গুড় 
জানাইয়! গুফ ও নীরস করিলেই বন হয়, উ বীজ মিশাইনে গুড় একবারের 
অধিক জান দিতে হয় না) একবার জালেতেই বীজের গুণে গুড় ছইতে সাধ 


৯৫ 
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বিঃমর্ণের ক্ষমতা বাড়ে। জ্বাল হইতে নাদাইয়। গুড়কে 'শাতল'করিরা তাহার 
উপর শেওলা চাপান হয়; তর সেই গুড় হইতে চিনি হয়।. সেবারে: যাহা 
ষাত্যুক গুদ্ধ - থাকে: তাঁহা বস্তায় পূরিরা!পূর্ববৎ চাপিয়া যাহা রারভাগ পাওয়া 
বায়, তাহাকে. জল মিশাইয়া জাল দিয়া শীতল রি লেওয্লা চাপ! দিয়া 
গরিদবত্ধ চিনি উপর হয়। রঃ 

 গাঝা চিবিই বিদেশে রানি হর, ইয়োরোপে দু চিনি চায় না। এদেশে 
না বাজাতে অনাদি রিনার পানা ন ভ 
ব্যর্হার হয়। পাক! চিনির পাঁকা' একমণ, ৬* তোলার -সেরের কীচ! ছুইমণের 
সমান। বর্তমান সময়ে এরূপ পাঁকিমণ ২২২ হইতে ২৬২ টাঁকা পর্যন্ত বিক্রয় 
হইতেছে । পূর্বে এই পাকামণের দামই ১২২ হইতে ১৮২ পর্য্যন্ত ছিল। তথন 
দনুয্ার পাক! মণ ৮২ হইতে ১২১৩২ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইত। মাওগুড় 
সবই জাল দিয়া পূর্বে চিঠা গুড় কর! হইত এবং উহার অধিকাংশই নলছিটি, 
ঝালকাটি প্রসূতি স্থানের ব্যাপারীর! কিনিযা লইয়া যাইত। শীতকালের 
শেষভাগে বরিশালের লোকে বড় বড় নৌকা পুরির সিদ্ধ চাউল লইয়া আসিত, 
এবং উহ! বিক্রয় করিয়া গুড় ও চিনি বোঝাই করিয়া স্বদেশে ফিরিত। 
উহাদের পণা-তরণীতে ভৈরব ও কপোতাক্ষীর বক্ষ আকীর্ণ হইয়। থাকিত। 
একর তৈরব্বের অর্ধেক মরিয়া গিয়াছে; তবুও বহুদুর বক্রপথ ঘুরিয়া শৈবালমণ্ডিত 
কপোতাক্ষীর কুলে বহু ব্যাপারী নৌকার সমাগম হইয়া থাকে। আজকাল 
কোটটাপুর প্রভৃতি স্থানে সর মাংগুড় চিটা বর! হয় না, উহ্থার কতক মদের 
তির দন্ত মাৎ অবস্থাতেই কলিফাতা, কাশীপুর প্রতি স্থানে নীত হয়। 

. যশোহরের মধ্যে কোটটাদপুর ও কেশরপুরই সর্কপ্রধান চিদির কারবার 
স্থান) ভরিয়ে ছিল চৌগাছা! ও ত্রিমোহানী, সবগুলি স্থানই কপোতাক্ষীর 
সন্নিকটে । ইহা! ছাড়া আরও অনেক স্থানে চিনি প্রস্তত হইত; যেন, 
যশোহর (ক্বাজার হাট ), খারা, মণিরামপুর, বিজারগাছা, তালা, বন্ুন্দিয়া, 
নগ্লাপাড়া, ফুলতলা, নিমুরাক্ধের বাঁজার (সেনহাটি ), সেনের বাজার ও 
ফরিরহাট। কিন্তু বিজ্ারগাছা, যাদবপুর, কালীগঞ্জ, ইছাখাদা৷ ও নওয়াপাড়া 
র্থন্ি স্থানে চিনির কারখানা অপেক্ষা! গুড়ের ছাটই বড় ছিল কৌটাদপুরে 

: শতাধিক কারখানার সহ সহজ লৌকে কাঁধ করিত, শাতকালে গুড়ের গাড়ীতে 
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রাস্তা বন্ধ হইত, ভাড়তাঙ্গ। চাড়া বা খাপ পর্মত প্রমাণ হইয়া! থারিত। 
স্থানে এখনও.সেই খাপরা দিয় রাস্তা প্রস্তুত হয়, ইটের. খোয়া, লাগে না॥ 
কেশবপুরে “কারথান! পাড়া! ও “কলিকাতা পটী' ছিল; কলিফাতার বড় বন্ব 
ব্যবসায়ী এখানে আদিয়৷ চিনির কারবার করিত। চৌগাছ! এবং ভ্রিমোহানীতেও 
বৃহ সংখ্যক কারখানা ছিল। আমাদের শিশুকাজে সেনের বাজার ও .ফকির, 
হাটে ৩৪*টি করি! কারখানা দেখিয়াছি। এখন তাহার কিছুই লাই। 
সেনের - বাঙ্জার, ফকির ছাট, দিমুরায়ের বাজার ও মওয়াপান্ঠার কারান! 
উঠিয়া! গিয়াছে । সুংক্ষেপে বলা যায় খুল্নার চিনির কারবার নাই) যাঁহা আছ 
যশোহরেই আছে। বিলাতী বিট. চিনি এবং যবদীপের . বিলাতী কারখানার 
প্যাব1” চিনি আসিয়। দেশের ব্যবসায় নষ্ট করিয়া! দিগ্াছে। এখন: মাঝ 
কোটটাদপুরে শতাধিক স্থলে ৩৩২টি, চৌগাছায় ১টি, বিমোহানী ও ঝেশবপুরে, 
৫4টি রুরিয়! কারখান! টলিতেছে। এখন যশোহরের গুড়ই অন্ত জেলার মীত 
হয়! চিনির কারখানায় ব্যবঘত হইতেছে । 

চিনির কারখানা যাহাই হউক, শীতকালে কতকগুবি৷ গুড়ের হাট দেখিবার: 
উপযুক্ত। ইহার মধ্যে রূপদিয়ার নিকটবর্তী ছাতিয়ান তলার হট সর্বোৎক্ট। 
শীতকালে প্রতি বৃহস্পতিবারে হাটের দিন তথায় সহজাধিক গ্ররুর গাড়ীতে গুড 
আসে এবং উহা.কিনিয়! লইয়া যাইবার ভ্ন্ত ছুই তিন শত ব্যাপারী নৌকা 
মরা ভৈরবের, শৈবালময় -বক্ষে ভাদমান থাকে । ইহার পর রাজার হার্ট, 
কালীগঞ্জ, হপিরামপুর, বিঙ্গারগাছা, যণোহর, ও যাদবপুর ( নাভারপ ) এবং 
দক্ষিণে বদল, বসন্তপুর ও নি হাটে ধর্বাপেক্ষা গ্্ টন 
আমদানী হয়|... ৃ 

কোটচাদপুর, এপ্সরও যাশাহরের সুখ বিয়ে এখানকার কারধার 
অনেকটা মন্দীভূত হইয়া গেলেও বিগ্লত ইয়োরোপীর মহাসমরের সহয় হইতে, 
উদ্ধার অনেকগুলি কারখান। আবার সরেগে চলিতেছে । : ১৮৭৪ অব্ে দখা 
৬৩ কারখানায় মোট ৯,৩৮)৮৫+ টাকা খাটাইয়া ১,৫৬/৪৭৫/ মণ ডিজি পারা! 
যায়) ১৮৮৯ জনে ৮/৯ লক্ষ টাকায় ১১৭৫৭* ঘগ চিনি পাওয] বায় খাথজ 
৩২টি কারখান! চরিতেছে। প্রতি শীতকানে ঞত্যেক পেতে £/ মগ. ভাকেজ 
কাষ হয় উর্দসংখ্য| ৫ হাসার পেতের কাব. একটি. কারখানার, হইজে পাকে) 
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এক ছাঁজার়ের কম পেতের কাযে কোন কারখান! চলে না। গুড়ের সূলোর $ 
অংশ টাক! মূলধন হইলে কারখানা চালান -যায়।: গুড়ের সূল্য মণগ্রতি ৩২ 
ধরিলে প্রত্যেক পেতেয় ৮২ হিসাৰে মূলধনের আবন্তক হয়। যদি গড়ে ৩০০* 
পেতে স্বার! প্রত্যেক. কারখান৷ চলে, তাহ হুইতে প্রত্যেক কারখানায় ২৪***২ 
টাকা এবং ৩২টি কারখানায় ৭,৬৮,০০০টাকা মূলধন থাঁটিতেছে ধর! যায়। 
গ্রত্যেক ধোতেন 8/ গুড়ে ৯/৮ সের আন্বাজ আখড়া চিনি, 1২ কিম্বা ।৩ সের 
কুনো, ১/৩ যেন মাৎগুড় এবং অবশিষ্ট ।৬ সের ঘাটৃতি ব| জল্তি ( %231265 ) 
ফাঁয়।: উদ্ত চিনিও গুড়ের মূল্য মোট ২৪, টাকা ধরা যায়'। : খরচের মধ্যে 
গুদের মূল্য ১২১৩২ টাকা, পেতে প্রতি খরচ ২২ মোট খরচ -১৪।১৫২ টাকা 
বাদ দিলে, প্রত্যেক পেতেয় আনুমানিক ৯১*২ টাকা লাভ দীড়ায়। অবনত 
ইহার মধ্য হইতে সরঞ্জাম, টাকার সুদ প্রভৃতি আরও খরচ বাদ পড়ে। 

- উনবিংশ শতাবীর প্রথমভাগে বিলাতী ব/বসারীরা চিনির কারবার করিতে 
বঙ্গে আদেন। বর্ধমানের অন্তর্গত ধোঁবা নামক স্থানে: ব্রেক সাহেব (111. 
151৫) প্রথম ইংরাজ কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু তাহার লোকসান হইতে 
লাঁগিলে; একটি 'কোম্ধানি গঠন করিয়া তিনি নিজ কুঠি ৪ঠ লক্ষ টাকায় বিক্রয় 
করেন। কোটটাদপুর ও জিমোহানীতে এ কোম্পানির কুঠি বসিয়াছিল। সেই- 
সময়ে. নিউ হাউস্‌ &/ 26%1)989) সাহেব কোটাদপুরে এবং সেপ্টস্বারি 
সাহেব ত্রিমোহানীর কুঠির মালিক হন। এই সময়ে কলিকাতার 0150560176 
ড/)1115& ০০. চৌগাছায় আলিয়। কারখানা খুলেন। প্রথমে স্মিথ, ও পরে 
ম্যাকৃজিয়ড, লাহেব (1. 21000 ) ম্যানেজার ছিলেন। ম্যাক্লিয়ড প্রথমে 
স্থানীয় সমন্ত খেজুর রস কিনিয়া লইয়! গুড় ও চিনি প্রস্তত করিতেন। বড় বড় 
খের ক্ষেতে রস ঢালিয়! দিলে উহ! কিরূপে লোহার নল দিয়া কারখানায় 
গৌছিত, তাহ। এখনও দেখিয়া বুঝ যার়। কারখানার পার্থ সাহেবের যে লুনার 
পাকা জাবাঁস-বাঁটিকা ছিল, তাহ! এখনও বাসোপযোগী, রহিয়াছে ।- চারিপার্থে 
 এখমগ" ভুন্মর রুলমের বাগান, কবর স্থান ও সন্তান সন্ভভির অকাল মৃত্যু-জনিত 
মনরপর্সা শ্মারফলিপি আছে। কোটটাদপুর, কেশবপুর, ত্রিমোহানী, বিজার়গাছা 
ওননারিকেলধাড়িয়াহ এই কোম্পানির কারখান! ছিল। কিন্ত ১৮৫. অবে 
যবগলি উঠিয়া গিরা কেখদ' কোটটাপুর ও চৌগাছায় থাকে। | 


গুড় ও চিনি নদ 

১৮৬১ অন্দে নিউহাউস্‌ সাহেব চৌগাছার কারখানার শীখারূপে কগোতাঙ্গী 

ও ভৈরবের ঈঙ্গমন্থলে তাহিরপুর (487) নামক স্থানে একটি চিনির কল 

খুলিয়া! ইউরোপীয় মতে চিনি প্রস্তুত করিতে থাকেন। উহার সঙ্গে রম্‌ মদ 

প্রপ্তত করিবার ভাটিখানারও যোগ হয়। কিন্ত ক্রমশঃ দেনা বাড়িতে লাগিলে, 

* অন্ধের পর এমেট চেম্ার্স কোম্পানির নিকট কারবার বিক্রয় করা হয়। 
রে আসিয় কলকারথান! ও বাড়ী ঘরের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া, হাড়ের 

গুড়ার সাহায্যে চিনি পরিষ্কার করিবার নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার চেষ্টা 

করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ১৮৮৪ অকে সে কোম্পানি উস! 

গেল; বালুচর নিবাসী রায় বাহাহুর ধনপত, সিংহ উহা খরিদ করিয়া লইলেন 

এবং তিনি মৃত্যুকাল (১৯০৬) পর্যন্ত কারবার চালাইলেন। 


১৯০৯ আবে কাশিমবাঁজারের মহারাজ মীন, হাইকোর্টের জজ সারদা 
চরণ মি, নাড়াজোলের রাজ! বাহাদুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাক্তিগণ রায় 
বাহাদুরের সম্পত্তি রিদ করিয়া লইয়া" তারপুর চিনির কারবার" নামক যৌথ 
ব্যবসায় খুলেন এবং ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে বিশেষজঞ আনিয়া 
কাঁধ্যারন্ত করেন। কিন্ত কার্য ভাল চলে না । আমেরিকা ও জাপান হইতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত এ দেশীয় একজন সুযোগ ব্যক্তি ইহার উন্নতির জন্ত বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন বটে, কিন্তু পতনের হাত হইতে কারবার রক্ষা করিতে পারিবেন 
কিন! সন্দেহস্থল। 

মোট কথা, বিলাতী কল কারখানার ব্যয়সাগেক্ষ গ্রণালীতে এ গরীব 
দেশের বাবসায় চলিবে না, দেশীয়দিগের প্রাচীন গার্হস্থ্য পদ্ধতিত্বারা 
বার্ধা হইবে। সে প্রকার ক্ষুদ্র গৃহস্থ-বাবসায়ীর লোকসান হইবে না 
এবং. দেশের কাধ্যও হুর ভাবে চলিবে। এখনও কপোতাক্ষী কূলে 
িঙ্গারগাছা ও মিছরীদাড়া এবং তৈরবকূলে যশোহর ও বুদ প্রস্ৃতি 
হাটে গেলে, ক্কষকদিগের গৃহজাত সুন্দর দানাওয়ালা পরিষ্কুত চিনি ক্রয় 
করা যায়। : বহস্থানে চিনির কল বা কারখানা বন্ধ হইলেও, এখনও 
সর্ব কুড়াইয' যশোহনে যে চিনি পাওয়া যায়, তাহা সমগ্র বন 
উৎপন্ন চিনির 7 অংশ অপেক্ষাও বেশী। ১৯*-১ অনধে যোহরের ১২৭টি 


৭% হশোহর"খুল্নার ইতিহাস 


কারখানায় ১৫ লক্ষ টাকার চিনি দিয়াছিল। সে বদর সমগ্র বঙ্গের 
২১৮০,৫৫৮/ মণ চিনির মধ্যে একমাত্র যশৌহর হইতে ১৭,০৯,৯৬*/ মণ 
চিনি উৎপর় হয়। * 


আস পন্জিচ্ছেদ_নীলের চান্স গু লীল-বিভ্রোহ 


চিনিয় পর নীলই যশোহরের প্রধান বাণিজ্য ভ্ত্রব্য ছিল। উনবিংশ 
শতাবীকেই যগৌহরের নীলের যুগ ধরা যায়, তন্মধ্যে ১৮১* হইতে ১৮৬৭ পরাস্ত 
উহার ক্রমোন্রতির কাল। ১৮৫৮ অব যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহাতে 
উহার সর্বনাশের সুত্রপাঁত হয়, এবং শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই নীলের চাষ 
একেবারে বন্ধ হয়। নীলের নৃতন রকম বাণিজ্য-প্রণালী বিলাতী লোকে এদেশে 
আনেন বটে, কিন্তু নীল জিনিসটি এদেশে নূতন নহে। অতি প্রাচীনকাল 
হইতে নীপরঙ্গের কথা ভারতবাসীদের জানা ছিল এবং তাহার! উহা প্রস্থত 
করিতে জানিতেন। ধ্যানস্থ আর্ধ্ঞ্থধিগণ আকাশের রঙ. হইতে পালনকর্তা 
বিষুণর বর্ণ-নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং পটে বা প্রতীকে সেই নীলবর্ণ প্রতিফলিত 
করিতেন। গ্লানি প্রত্ৃতি প্রাচীন রোমক পঞ্ডিতগণ ইগ্ডিকাম্‌ (1710817 ) 
বলিয়া উহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী ইত্ডিগো (17018) কথা, 
বা যে গাছ হইতে নীল হয়, সেই গাছের বৈজ্ঞানিক (110129115 1100019) 
নামের সঙ্গে ইদা রা হিনদুস্থানের সম্বন্ধ চিরগ্রথিত রহিয়াছে । 

আবুল-ফজলের আইন-ই-আকবরীতে দেখিতে গাই, গুজরাটের অন্তর্গত 
আহ্মদাবাদে এবং আগ্রার নিকটবর্তী বায়নাত্তে উৎকৃষ্ট নীলর্গ প্রস্তত হইয়া 
কনন্ার্টিনোপলে যাইত 7 কিন্তু তখন সেই উৎরষ্ট ড্রবের মণকর! মূল্য ১০1১২ 
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নীলের চাষ ৬ নীল বিশ্্োই ন$ঠ 
টাকার অধিক ছিল না। &ধ ১৬৩১ খৃষ্টাবে ইংরাজ বণিকের! আন্রার বথেষ্ট 
নীল অংগ্রহ করেন ) কিন্তু সে সময়ে পারস্তে ও ইংলতডে উহার বিক্রয় কমিরা 
যাওয়ায় ইংরাজদিগের যথেষ্ট লোকসান সহ করিতে হয়। 1 যাণিয়ারের ভ্রমখ- 
কাহিনী হইতে জানি, বান! প্রভৃতি স্থানে নীল সংগ্রহ করিবার জন্ত ওলনাজ 
(7048০) বণিকেরা তথায় বাসা করিয়া থাঁকিতেন। | ভারতবর্ষে তখন 
কি প্রণালীতে নীল গ্রস্তুত হইত, তাহা জানিতে পারা যায় নাই, এবং বৈদেশিক 
বণিকেরাও উহ! শিখিতে পারেন নাই। ৃ 
ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে আমেরিকা হইতে নীল উৎপাদনের নূতন 
প্রণালী এদেশে আসে এবং উহার প্রথম প্রবর্তক হইয়াছিলেন একজন ফরাসী 
বণিক লুই বোনড (7,০913 7071200 ) তিনি ১৭৩৭ অবে ফ্রান্সের 
অন্তর্গত মাসে সহরে জন্মগ্রহণ করেন ও অল্প বয়সে পশ্চিম ভারতীয় স্বীপগুজে 
গিষ্ক। দৈবক্রমে নীলের ব্যবসায় শিক্ষ! করেন। তিনি ১৭৭৭ অবে বঙ্গদেশে 
আসিয়া চন্দন নগরে অধিষ্ঠান করতঃ নিকটবর্তী তালডাঙ! ও গোন্দলপাড়ার 
ছুইটি নীলকুঠি খুলেন ) উহার চি এখনও বিদ্যমান আছে। বোনড, একজন, 
অড্ভুতকন্মী লোক; তিনি কয়েক বৎসর পরে মালদহে গিয়া আর একটি 
নীলকুঠি নিম্মাণ করেন; সেদেশে চুণের অতাব দেখিয়া তিনি একটি মুসলমান 
কবরখানা হইতে মনুস্যাস্থি উঠাইয়। উহাই পোড়াইয়! চুণ প্রস্তত করিয়া 
লইয়াছিলেন। ১৮১৪ অব্ধে তিনি ঝাকীপুরের নীল ব্যবসারে যোগ দেন এবং 
পরে কিছুদিনের জন্ত যশোহরের অস্তগত নহাটা কারবারের মালিক ছিলেন। 
সর্বশেষে তিনি কাল্না নীলকুঠি হইতে একবৎসরে ১৪০*/মণ নীল রঞানি 
করেন। ১৮২১ অন্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনিই ভারতবর্ষের মধো সর্ব 
প্রথম ইয়োরোপীয় নীলকর। 8 বল্পদেশে নীলের চাষের সংবাদ ১৭৮৯ অয় 
২৯শে অক্টোবরের সরকারী ঘোষণ। পত্র হইতে প্রথম জানা যায়। 


টা পপি 
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যশোহরের কগ! বলিতে গেলে, তথায় '১৭৯১ পৃষ্টাঙ্দের পূর্বে কোন বৈদেশিক 
নীলেকরের কুঠি স্থাপিত হইবার প্রমাণ নাই। * ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর 
গণের অনুমতি বাতীত কোন পাশ্চাত্য বণিক কারখানার ভন্ত এদেশে কোন 
অমি লইতে পারিতেন না। ১৭৯৫ খ্টাবে বও (717.-8000 ) নামক এক 
বাক্তি উত্ত ডিরেক্টর সভার অনুমতি লইয়! ষশোহরের অন্তর্্ত রূপদিয়াতে 'এই 
জেলার সর্ব প্রথম .কুঠি নির্মাণ করেন। ভৈরবের কুলে এখনও তাহার 
ভগ্মাবশেষ রহিয়াছে । পর বংসর মিষ্টার টাপট, (717. 19) মহন্মদশাহীতে 
কুঠিখুলিবার আদেশ পান। ১৮** অবে টেলার সাহেব. 117. 7৪519) 
কয়েকটি কুঠি খুলেন এবং পর বৎসর এগারসন যশোহরের কাছে বারান্দী ও 
নীলগঞ্জে এবং খুল্নার কাছে দৌলতপুরে কুঠি করেন। এ গুলির ভগ্নাবশেষ 
এখন একপ্রকার বিলুপ্ত হইতেছে । এই সময়ে প্রতিবংসর বৈদেশিক দিগের 
নামের লিষ্ট দাখিল করিতে হইত। ১৮০৫ অবে' নিয়লিখিত কুঠিয়াল সাহেব 
দিগের নাম পাওয়া মায় £-_(কুঠির নাম বাঙ্গালা এবং মালিকের নাম ইংরাজীতে 
প্রন হইল) [০%1611 (ঝিনাইদহের নিকটবর্তী হাজরাপুর), 13758916 
€ কোটটাদপুরের কাছে দীতিয়ার কাটি ), 410: ৪0 (70507 (মীরপুর) 
[৩৩৬৪৩ ( সিন্দুরিয়! ), 2৪2০৮ ( নহাটা ) ) ইত্যাদি।1 এই রূপে ১৮১১ অকে 
মশোহর ও ঢাকা জেল! নীল কুঠিতে পূর্ণ হইয়! গিয়াছিল। 

সঙ্গে সঙ্গে কুঠিয়াল সাহেবের! নিজ নিজ এলেকার সীমা ও প্রজাবিলি লইয়া 
বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিঙ্গারগাছার কুঠির 7৩7111105 সাহেব এবং 
রূপদিয়ার বও সাহেব যশোহরে অভিযোগ করিলেন। কলেক্টর (07785 
৮০1১৪) ) তৎক্ষণাৎ এক সাময়িক ইন্তাহার জারী করিয়া দিলেন যে, এক 
কুঠির ১* মাইলের মধ্যে অন্ত কুঠি বসিতে পারিবে না। এজন্ত আইন প্রণয়নের 
আবন্তকত! বিষয়ে তিনি গবর্ণর জেনারালকে লিখিলেন। কিন্তু লর্ড মিন্টো 
কালেক্টরের কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি লিখিলেন, এনূপ আইন হইলে ২৯ 
মাইল ব! লক্ষাধিক বিঘা জমির উপর একজন নীলকরের প্রাধান্ত স্থাপিত হইবে ) 


* 51830187073 [59০৫ 0, 035. 
1 ০587 ৮. 836. 


নীলের চাষ ও নীল-বিভ্রোহ খ্১ 


তখন জসিঘারদিগের স্টাষ্য অধিকারের উপর হস্তার্পণ করা হইবে এবং প্রতি- 
যোগিতার অভাবে প্রজার লভ্যাংশ কম হইয়া পড়িবে। সুতরাং আইন হইল 
ন1) তবে ধঁ সময়ে নীবকরদিগের অত্যাচার নিবারণের জন কতকগুলি নিষবদ 
প্রচারিত হইয়াছিল। সে অত্যাচারের কথা পরে বলিতেছি। 

কালেক্টরের ইন্তাহার উঠি! গেলে নীলকরগণ সবি উৎসাহে সর্ব নীষুঠি 
স্থাপন করিতে লাগিলেন। উহার ফলে প্রতিবংসর যথেষ্ট নীল প্রস্তুত হইত এবং 
বিলাতে ও বিদেশের সকল বিপণিতে বঙ্গীয় নীলের প্রাধানত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
এমন কি, কথিত আছে, ১৮১৫-১৬ অবে বঙ্গদেশ হইতে সমগ্র পৃষ্থিবীর 
লোকের প্রয়োজনীয় নীল সরবরাহ করা হইয্বাছিল।* আর এই নীলই 
সর্বোৎকৃষ্ট ছিল, বিশেষতঃ নদীয়৷ ও যশোহর জেলার নীল জগতের মধ্যে 
অভুলনীয়। 1 

প্রথমতঃ জমিদারের অধীন অল্প অল্প জমি জম! লইয়া সাহেবের প্রধানতঃ 
স্থানীয় রাইয়তের সাহায্যে নীলের চাষ করাইতেছিলেন। পরে ১৮১৯ অবের 
অষ্টম আইনে $ প্রমিদারদিগকে পত্তনী তানুক বন্দোবস্ত করিবার অধিকার 
দেওয়ায় এক এক পরগণার মধ্যে অসংখ্য তালুকের স্থষ্টি হইল এবং জমিদারগণ 
নবাগত নীলকরদিগের বিকট হইতে উচ্চহারে দেলামী লইয়! তাহাদিগকে বড় 
বড় পত্তনী দিতে লাগিলেন। এ দেশীয় সম্পত্তিণালা ব্যক্তিরাও নিজের 'জথবা 
পরের জমিদারী মধ্যে পৃথকৃভাবে পত্তনী লইয়া নীলের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। 
উহাদের মধো নড়াইলের জমিদারের! অগ্রনী। সাহেব দিগের সহিত প্রতিত্বন্থিতা 
করিয়! কাষ চালাইবার জন্ঠ উহবারা সাহেব ম্যানেজার রাখিয়াছিলেন। এখনও 
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৬২ ঙোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নড়াইলের নিকটবর্তী ঘোড়ীধালিতে নীলকৃঠির পার্থে সেই আমলের সাহেব 
ম্যানেজাক়্ের বাড়ী আছে। উহা! এখন উহাদের জমিদারীর প্রধান ম্যানেজারের 
আবাস ৰাটিক!। 
নদীয়া-যশোহরের নীলের খ্যাতি ডি পৌছিলে, ব্ছ ধনীর পু্র এই 
ব্যবমায়ে বড়লোক হইবার আশার এদেশে আসিতে লাগিবেন। কেহ নিজে 
্বত্থাধিক্কারী থাকিয়া, কেহ কেহ বা কয়্েকজনে মিলিয়া যৌথ কোম্পানি স্থাপন 
পূর্বক এক্‌ একটি বিস্তৃত 0০97০6:%5 বা কারবার খুলিতেন, উহাকে সাধারণ 
: €লাকে হৌস্‌ ৰ! কান্সরণ বলিত। কথাটা চলিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমর! 
কারবার ব। কান্সরণ উয় কথাই ব্যবহার করিব। এক একটি কান্সরণের 
মধ্যে নানাস্থানে কতকগুলি করিয়৷ কুঠি (০০1 ) থাকিত, সকলগুলির 
কার্ধযব্াবস্থা একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা হইত। সর্বোপরি ধিনি কর্তা বা ম্যানেজার 
তাহাকে “বড় সাহেব এবং তাহার সহকারীকে “ছোট সাহেব” ব্লা হইত। 
কানিসরণের মধ্যে প্রধান কুহ্ঠির নাম ছিল সদর কুঠি। কারবারের পরিমাণ ৰড় 
না হইলে, একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষই যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। 
কার্ধ্যকারিত! শক্তিই বৃটিশকে রাজার জাতি করিয়াছে । 
ম্যানেজারের অধীন কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান 
ছিলেন নান্কেব বা দেওয়ান। উহার বেতন ৫*২ টাকা, সে আমলে তাহাই উচ্চ 
হার। নায়েরের অধীন থাকিতেন গোমন্ত। | রাইয়তদিগের হিসাবপত্রের সহিত 
উহথাদেরই ঘনিষ্ট নন্ধ ছিল; এঞ্জন্য তাহারা প্রকান্ত বা অপ্রকাশ্তভাবে দত্তরী বা 
উৎকে।5 গ্রহণ করিয়া! বেশ ছু'পয়ল। আয় করিতেন। সাহেবদিগের অবোধ 
অশ্লীল গালাগালি এবং সময়মত বুটের আঘাত উহার! বেশ হজম করিতে 
জানিতেন এবং কোন গ্রকার মিথা। প্রবঞ্চন! বা চক্রান্তে পশ্চান্পদ ন| হইয়া 
ইহীনাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ ব! মর্খান্তিক যাতনার হেতু হইয়া 
ঈ্াড়াইতেন। ভাল লোক কেহ থাকিতেন না, তাহা! বলিতেছি না) তবে 
সাধারণতঃ ভাল থাকা যাইত না। সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, দেশীর লোকে 
ছেখ,ও.স্বগ্যাতির পানে চাহিয়া! আত্মসপ্মান বজায় রাখিয়! চলিলে, নিশ্চই নীলের 
ব্যবসায় এত কণফ্িত হইত লা। গোঁমন্ত ব্যতীত, জমি মাপের অন্ত আমীন,. 
নীল মাপের জন্ত ওজনদার, কুলি খাটাইবার জন্ত জমানার-বা৷ সঙ্গীর, খবর প্রেরণ 





ীসতীপচন্তর মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জগ্ত 
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নীলের চাষ ও নীল-বিস্বোহ নতি 


ও সময়মত রাইতদিগকে কাধের তাগিৰ করিবার জন্ত কয়েকজন করিয়! ভাগিদ- 
বীর বা তাইগীর থাকিত। 


বনগ্রাম মহকুমা তখন নদীয়ার মধ্যে ছিল, এখন উহাকে যশোহরের মধ্যে 
টানিয়া আনিতে হইতেছে। কতকগুলি কান্সরণের অধীন কুঠি, উভয় জেলার 
ভাগাভাগি ছিল; উহাদিগকে ঠিক পৃথক করিয়া এখন আর হিসাব দিবার 
উপায় নাই। বনগ্রাম, মাগুর! ও ঝিনাইদহ এই তিনটি মহকুমার প্রধান প্রধান 
নীলের কারবার ছিল; সাতক্ষীরায় বেশী কারবার ছিল না; লবগাক্ত জলে ভাল 
নীল হইত ন।) কারবার যাহা ছিল, তাহারও বিশেষ খবর আমরা রাখি না। 
খুল্নাকে বশোহরের অন্ততুক্ত করিয়াই আমর! কান্সরণগুলির তালিকা দিতেছি। 
নীলকুঠিগুলির সর্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থা! ১৮৫০ হইতে ১৮৬ অন্য পর্যান্ত ছিল) 
আমরা! যেখানে পারি এঁ সময়েরই উৎপয্নের হিসাব দিব। 


বেঞ্জল ইপ্ডিগো 'কোম্পানিই নদীয়া-যশোহরের সর্বাাপেক্ষ! বড় কারবার ছিল। 
উহার. অধীন চারিটি, প্রধান কান্সরণ ; তন্মধো মোল্লাহাটি ও কাঠগড়া এক্ষণে 
যশোহরে পড়িয়াছে, খালবলিয়৷ নদীয়ার মধ্যেই আছে এবং কুদ্্পুর ( চান্দুড়িয়ার 
সন্নিকটে ) ২৪ পরগণার অস্তনিবিষ্ট। ৃ 

(১) মোল্লাহাট 'কান্সরণ+__বর্তমান বনগ্রাম হইতে ৫/৬ মাইল দুরে 
ইচ্ছামতীর তীরে মোল্লাহাটিতে বেঙ্গল ইপ্ডিগো কোম্পানির সদর কুঠি ছিল। 
মাহেবদিগের ভাষায় ইহার নাম ছিল (1101750))। ইহার মধ্য মোল্লাহাটি 
বাঘডার্গা, পিপুলবাড়িয়া, পিপড়াগাছি, ভবানীপুর, বেনাপোল,হর্গাপুর, গাইঘাটা, 
হুগলী, নীর্জাপুর প্রভৃতি ১৭টি কুঠি ছিল। মোট অধিবাসীর সংখ্যা ২,**,*৯২ 
জন। বেঙ্গল ইপ্তিগে! কোম্পানির ম্যানেজার প্রবল প্রতাপান্বিত লারমোর 
সাহেব (110 0. 1. 1.811708:) মোল্লাহাটিতে বাস করিতেন। ১৮৬৭ 
অন্ধের প্রাকালে জেমদ্‌ ফরলঙ (11 ]. 5010178 ) মোল্লাহাটি কানসরণের 
কর্ত। ছিলেন।. এই কুঠির 12 
“নীল-র্ন" প্রণীত হয়, সে কথা পরে বলিতেছি। 

(২) কাঠগড়া কান্সরণ __মোরাহাটির উত্তরাংশে কপোতীক্ষীর 
পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে কাঠগড়া, খালিসপুর, চৌগাছা, গুয়াতলী, 


৭৬৪ বশোহর"খুল্নার ইতিহাস 


কাদবিল!, ইল্সামারি প্রভৃতি ৬টি কুঠি ছিল। লোক সংখ্যা ৭৩৮৩১ জন। 
চৌগাছা, খালিসপুর ও কাঠগড়ার এখন কুঠি বাড়ীগুলি খাঁড়। আছে। এই 
কান্সরণে, প্রথম নীল-বিস্রোছ আরন্ধ হয়। 


(৩) হাজরাপুর-_মাগুরা ও ঝিনাইদহের মধ্যন্থলে। হাজরাপুরেরই 
নাম পরে পোড়াছাটি কান্সরণ, হইয়াছিল । ইহার মধ্যে হাজ রাপুর, লোহাজঙ্গ, 
_নারায়ণপূর, বরীশাট, পোড়াহাটি, পবহথাটি, রাজারামপুর, জিতোড়, ফলুয়া 
গ্রভৃতি ১৪টি কুঠি ছিল। পূর্বে হাজরাপুর ও পোড়াহাটি দুইটি পৃথক কারবার 
ছিল, পোড়াহাটি ছিল হেন্রী রাসেল (671) [05961 ) সাহেবের ; তিনি 
হাজরাপুরের মালিক ট্ই্ডী (10177000175 76016) সাহেবকে নিজ 
কান্সরণ, বিক্রয় করিলে উভয় সম্মিলিত হয়। তৎপুর টুইভী (11, 0 
৩৫1৩) এখনও জীবিত আছেন; তাহার কুঠি নাই, সম্পত্তি আছে। 
তবে তিনি হাজরাপুরের কুঠি বাড়ী ব্যারিষ্টার বোমকেশ' চক্রবর্তী মহাশয়কে 
বিক্তুপ্ধ» করিয়াছেন । এই সম্মিলিত কাররারে ১৬,০০০ বিঘ! জমিতে বৎসরে 
১০৯ মণ নীল উৎপর হইত। 


(8) সিন্দ,রিয়া__ইহা নদীয়া জেলার চুযাডাঙ্গা মহকুমার অন্তত 
তবে এই কান্সরণের অনেকগুলি কুঠি বিনাইদছের মধ্যে পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে 
বিজলিয়া প্রধান। ১৮৮৯-৮* অব বিজলিয়া কুঠির অধীন ৪৮ গ্রামের লোক 
বিদ্রোহী হয়। বিজলিয়৷ ব্যতীত ঝিনাইদহের মধ্যে বিষুদিয়া, ভূ'ঞাডাঙ্গা, 
কাত লামারি, ছুর্গাপুর প্রভৃতি ১৪টি কুঠি ছিল। উহাতে ১০,৬০* বিঘা নীলের 
চাষে বাৎসরিক ৭**/ মণ উৎপন্ন হইত। ইহা একটি যৌথ কোম্পানির অধীন 
ছিল, সেরিফ (11. $/. 31০11) সাহেব তাহার প্রধান অংশীদার ও কর্তা 
ছিলেন। তিনি উন্নত্মন! ও বদান্ত ব্যক্কি। 


(৫) জোড়াদ কান্সরণ-_ইহার অধীন জোড়াদহ, ভবানীপুর, 
সোহাগপুর, হরিশপুর, ঘোলদাড়ী প্রভৃতি কতকগুলি কুঠি ছিল। ইহাও এক 
সেরিক্ষ (11. 0. 50917) সাহেবের নিজস্ব ছিল। ১৮৫৭-৫৮ অন্দে জর্জ 
ম্যাক্নেয়ার জোড়াঙহ ও সিন্কুরিয়ার কার্ধ্যাধাক্ষ ছিলেন। অত্যাচারী বলিয়া 


নীলের চাষ ও নীল-বিস্্োহ 4৬৫. 


তাহার ছুর্ণাম ছিল। জোড়াদহে ৯,৪৫৮ বিঘায় বৎসরে গড়ে ৬**/ মণ নীল 
পাওয়া যাইত। | 

(৬) খড়গড়া কান্সরণ-ইহাতে খড়গড়া, আটুলে, ত্রিবেশী গুড়তি 
কুঠিতে ৪,০৯৪ বিঘার চাষে ১৬৬৫২ মের নীল উৎপন্ন হইত। ইহারও কর্তা 
ছিলেন, উইলিয়ম সেরিফ। 

(৭) মহিষাকুণ্ড কারবার-__ইহার মালিক নড়াইলের জমিদাবগণ। 
কুঠিগুলি ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন; উহাদের নাম মহ্ষাকুণ্ড তালনিয়া, 
গোপালপুর, শৈলকৃপা, দুধনর, গোপীনাথপুর, মকরমপুর, প্রভৃতি। উৎপন্ন 
৫১৭৪ বিঘায় ১৯৯/ মণ। 

(৮) নহাট। কান্পরণ_-প্রথমে সেবী (টা. ১৪১ *) সাহেব 
নল্দীর অধীন নহাট। পত্তনী লইয়া এই কারবার আরম্ভ করেন। কিছু কাজ 
পরে তিনি উহ! টমাস ও থরবার্ণ কোম্পানীর নিকট বিরুয় করেন । ৪৭৩ গৃঃ)। 
পরে উঠ! সেলবী সাহেবের হাতে যায়। নহাট্রা, পলিতা, টাদপুর, চাউলিয়া 
সন্রাজিৎপুর, রাজাপুর, আড়পাড়া, চরখালি প্রভৃতি স্থানে এই কোম্পানীর কুঠি 
ছিল। ১৮৭২ অন্ধে ওটস্‌ (17. ]]. 04115) হইার অধাক্ষ ছিলেন। 
২৯০৬৪ বিঘায় ৫০০/ মণ নীল জন্মিত। 

(৯) বাবুখালি-_ইছার মধ্যে বাবুখালি হাটবাড়িয়। ও শ্তামগঞ্জ কুঠি 
ছিল। ৪১৮৫/ বিঘায় ২৩১ মণ নীল পাওয়। যাইত। বিদ্রোছের কিছু দিন 
পরে ইহা বন্ধ হয়। সপিয়ান ( [7 5800181) ও পরে (9৮. 13126) ত্ে 
সাহেৰ কর্তী ছিলেন। ব্রেদাহেব বড় অত্যাচারী ; মাগুরায় তাহার পুভ্রেব 
সমাধি আছে। বাবুখালিতে মধুমতী কূলে সাহ্বেদিগের যে সুন্দর বাড়ী ছিল, 
তেমন জাকজমকের বাড়ী তখন আর যশোহরে ছিল না।1 


*. ড155815705 26১০ 0, 148, [00৪70 2০১০: 38৮1 ছই ত্রাচ ভিন। 

1 €গ75 00536 9011 সাত 00078 92116011008 81540878006 10096 
70887180606 00095 10 06: 0790000৮1ঠ17 2. 2117 স্তরে সাহেবের (1. 85) মিফট 
হইডে এই বাড়ী উকিল প্যারীমোহছন গুহ ধরি করেন। কয়েক বৎলর হইল (১৯১৪) সহপ্রন 
ছাদিক নাষক একজন সব্যাস্ত যুসলমান ভদ্রলোক ই হাটা ও লংলা ১৬৫ বিঘা হি ক 
করিয়া সপরিবারে বান করিতেছেন 
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(১০), স্ীকোল-নহাটা--কান্সরণেরও মালিক ছিলেন. সপিয়ান 
সাহেব। নহাটা, আমলসার প্রভৃতি কুঠি ছিল। 


(১১) শ্রীপন্ী, হরিপুর ও নিশ্চিন্তপুর কান্সরণ এ কয়েকটি 
কারবারের মালিক ছিলেন নড়াইলের বাবুরা। তিন স্থানেই কুঠি ছিল। 
সর্বসমেত ২৭১৭ বিঘায় ১১৫ মণ নীল হইত। 

(১২) রামনগর কান্সরণ__ইহার মধ্যে রামনগর (কষ্ণপুর), মাগুরা, 
ধনেখালিতে কুঠি ছিল। ৫৪৮৫ বিঘায় ১৪* মণ নীল উৎপন্ন হইত। টমাস্‌ 
ওমান (117. [00791 ) সাহেব ইহার মালিক। এখনও বরই, ও রামনগরে 
কুঠিবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। বরই কুঠি আবাইপুরের শীকদীরদিগের 
নিকট বিক্রীত হয়। 

(১৩) মদনধারী__এই কারবারের মালিক (]. চু. 270 [. 5. 
০৮781 ) পাউরাণ সাছেবগণ। ৩০০০ বিঘা নীলের চাষে ১৮৭॥ মণ উৎপন্ন । 
. ইহা পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কালীগ্রাস্ন সরকার খরিদ করিয়াছিলেন। 

এই সকল প্রধান কারবার বাতীত দেশীয় জমিদার তালুকদারগণ নানাস্থানে 
বহু কুঠি স্থাপন করিয়! নীলের বাবসারে মন দিয়াছিলেন। অনেক চতুয় লোক 
সাহ্বেদের কতকগুলি কুঠির মুতস্দ্দি বা প্রধান কার্ধাকারক হইয়া বছ টাকা 
উপার্জন করিতেন। ঝিনাইদহের মধ্যে মথুরাপুরের বকৃসী, পবহাটির মজুমদার 
ভগবান নগরের রায়, নলডাঙ্গার রাজা, সাধুহাটির আচার্ধ্য এবং মাগুরার মধ্য 
তালখড়ির উট্টচার্ধয ও নড়াষ্টলেয বাবুদিগের কুঠি ছিল। মাগুরায় নান্দোয়ালী 
শিবরামপুর, ছীদড়া,. স্থরসেন! (সরশুণ! ), কাশীনাগপুর, সিংহেশ্বর ও 
বামুনখালি প্রভৃতি স্থানে কুঠির পরিচয় পাওয়া যায়। নড়াইলে লক্ষমীপাশা, 
কালীগঞ্জ, সিঙ্গাঃ গোবরা, দিঘলিয়া, শালনগর প্রত্ৃতি স্থানে কুঠি ছিল। নড়াইল 
ও হাটবাড়িয়ার জমিদারগণ অনেক কুঠির মালিক ছিলেন। তৈরব কৃরে মধ্যপুরে 
ও দেয়াপাত়ার সন্নিকটে, জ্রীধরপুরের ঈশ্বরচন্্র বসুর কৃঠি ছিল। যশোহর সদর 
মহকুমার তাটপাড়ায় নলভাক্স! রাজগণের, খাল্কুলার তথাকার মিররগণের, 
নারিকেলবাঁড়িনবার সাধুখাদিগের এবং তেগকুপি জগগ্লাপুর প্রভৃতি আরও 
অনেক স্থানে কুঠি ছিল। খুগ্নার মধ্যে সিকিরছাট, দৌলতপুর ও খাবিসপুরে 


নীলের টাধ ও নীল-বিক্বোহ বড 


সাহেবদিগের এধং নেহাবপুরে ও বিরাটে শ্রীরামপুয়ের খোষদিগের, নীলকুতি 
বহুকাল চলিয়াছিল। * 

সমগ্র যশোহর জেলার উৎপন্ন নীলের হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৮৪৯-৫* 
অধ্েই সর্বাপেক্ষা অধিক নীল উৎপন্ন হয়, উহার পরিমাণ ১৬৮১৮ মণ। 
আকশ্সিক বন্তাদির জন্য ১৮৫৫-৫৬ অব নীলের পরিমাণ কমিক ৬৫৮৫ মণ 
মান হয় । ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পর্যন্ত দশ বৎসরের গড় ধৰিলে প্রতিবৎসয় 
১০,৭৯১ মণ উৎপন্ন হইত। ১৮৫* অবকেই বঙ্গীয় নীল ব্যবসায়ের উচ্চ সীমা 
বলা যার, -৮৩* অবেের পর হইতে উহার ক্রমে অবনতি হইতে হইতে ৩* বংদর 
মধ্যে সম্পূর্ণ পতন হয্ব। সে পতনের কারণ অনুসন্ধানের পূর্ব্রে আমর! নীলেয় 
চাষের ও প্রস্তত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া লইব। 

নীলের চাষের "নিজ" ও “রাইয়তী” নামে ছুইটি প্রণালী ছিল) ১ম, কোন 
বাক্তি বা কোম্পানীর নিজ জমিতে নিজের তত্বাবধানে ভূতা বা মজুর দ্বার! যে 
চাষ, তাহার নাম প্নিজ আবাদি? বা খামার ; আর ২য়, অগ্রিম টাকা দাঁদন 
বা গছ্ানি দিয়া রাইয়তদিগের দ্বার! তাহাদের জমিতে নীল উৎপাদন করাইয়া 
লওয়া। হইত, ইহার নাম রাইয়তী ব| দাদন-পদ্ধতি। রাইয়তদিগকে খাতার হিসাৰ 
তুক্ত হইতে হইত বলিয়! ইহাকে খাতা-পদ্ধতিও বলে। রাইয়তের। দাদন লইয়া 
নীল বুনিতে চৃক্তি করিত। রাইয়তী চাষও ছুইপ্রকার ছিল; নীলকরের নিজ 
জমিতে চাষ হইলে ইাকে এলেকা কছিত এবং অপরের জমিতে হইলে উহার 
নাম ছিল বে-এঙগেকা চাষ । চুক্তি পত্র প্রায়ই একবতসরের জন্ত হইত। কোন 
কোন স্থলে তিন, পাঁচ বা দশবংসরের জন্যও হইতে দেখা গিয়াছে । রাইফ্সতী 
চাষে রাইপ্বতের| নিজ ব্যয়ে গাছ কাটিয়া বাস্ধিয্না গাড়ী ব। নৌকা যোগে কুঠিতে 
পাঠাইভ। কুঠি হইতে পৌছাইবার খরচটা দেওয়া হঠত। কুঠির যে অংশে 
নীল গাছ জম! হইত, উহার নাম নীলখোল! । রোধিন “নিজ” আবাদী 


পপি লাকপিশপপপপিলিপিপা শিপ পিলীলিপপসিলিনিটিটি 


ছু তখনকার যশোহরে মাগুরা ও বিনাইদছে অধিক; নীলের চাহ ছিল, তাহা বিরহ 
উট মহকুমার ৬৭কুঠিতে ৭৮০০* বিঘা চাষে ৯১০১ মণ নীল উৎপন্ন হইত। পড়াইল 
মহকুগায় বাধিক ১৯,৮৭৬ বিধার ৪৯৩ মণ, শোর ও খুলনা মঙকুষার ৫৬৭৫ বিষায় ৮৭ হণ 
৩৪ সৈর নীল হইত। বাগেরহাটে ৯৫২ বিঘার তাৰ ছিল বটে, কিন্ত উতীর গাহ্গি 
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৭৬৮ -ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস | | 
নীলের মাপ হইত না। ওজনদারের! রাইরতের নীন সয় ফুট দীর্ঘ শিকল ঘা | 
মাপ করিয়া কর বোঝা বা বাণ্ডল হুইল, তাহ! সেই রাইয়তের নামে হি 
ভুক্ত করিয়। দিত। 

. এরতোক কারখানার উদ ও নিয় ই ধকে সাদি কুও বা চৌবাজজ 
(৮54 বা হোজ) থাকিত। এত্যেক হোজ বা চৌবাচ্চার পরিমাণ ২১:২১: 
১২ কুট । এক এক সারিতে ১২টি হইতে ১৫টি থাকিত। নীলগাছ 
হইতে রঙ প্রস্তত করা কার্য ছুই প্রঞ্কারে হইতে পারিত ) কাচা গাছ কাটিবা 
মাত্র গচাহয়! অথবা উহার শুধপাত! জলে ভিজাইয়া । * গাছ শুকাইক় রাখিতে 
পারিলে সময়মত কার্ধ্য করিবার অধিকতর স্বিধ! হয়। কিন্তু যশোহরে যখন 
জৈ/্ আঘাড় মাসে গাছ কাটা। হইত, তখন রাশি রাশি গাছ শুকাইয়! রাখা 
যাইত না। এঞ্জন্ত কাচা গাছ হইতেই কায হইত) এখানে উহারই বর্ণন! 
করিতেছি । কাচা নীলও অন্ত শস্তের মত গাদ। করিয়! রাখিলে পচিয়! নষ্ট 
হইত, এগ্জন্য ব্যস্ততার সঙ্গে কার্ধ্য চালাইবার জন্ত চৌবাচ্চার সংখ্যা বেশী 
লাঁগিত। নীল খোল! *হৌজের দিকে ক্রমোচ্চ ) ওজন হইবামা্র সাধারণতঃ 
মেক কুলির নীলের বোঝ মাথায় করিয়৷ উপরের থাকের হৌজে ফেলিয়। 
দিত। সাধারণতঃ ১০* বাগিলে একটি হৌজ পুর্ণ হইত। তদনস্তর উহার 
উপর এক ফুট অন্তর এডোতাবে বাশ প্রাতিগ! তাহার উপর ছুই পার্থ ছুইথানি 
ভারী কাঠ বিছাইয়। কতকগুলি লোকে উহার উপর উঠিয়া চাপ দিত, তাহাতে 
নীল বসিয়৷ যাইত। 

নীল পচাইবার জন্য পরিফার জলের প্রয়োজন। এন্ড নীলকুঠি গুলি প্রায়ই 
সুপে-নলিণ। নদীর তীরে ল্জবস্থিত হইত। নদী হুইতে প্চীনা* কলে জল 
তুলিবার বাবস্থা থাকিত। এই গ্রপালীতে অল্প সময়ে অধিক জল উত্তোলন 
করিয়া নদীর ধারে একটি উচ্চ বৃহৎ চৌবাচ্ছার সঞ্চিত হইত। সেখান হইতে 
একটি পরঃগ্রণালী দ্বারা হৌজের মধ্যে জল আসিত | হোঁজ ছাপাইয়া গল দিলে 
১১১২ ঘণ্টার নীল পচিরা বাইত; তখন প্রত্যেক হোঁজের নলের. সুখ খুলিয়া 
দিলে হর্ন্ধ হরিগ্রাভ জল নিযনবর্তী চৌবাচ্চাওলিতে আসিত। তখন উপরের 
হজের “সিটি” অর্থাৎ গাছগ্ুলি মেয়ে কালের তুলির! লইর়। গাদ! করির! রাখিত 
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নীলের চাষ ও বীল-বির্জোহ ধড$ 


এবং তিনগসি পরে উহা গুকাইলে আলঘরের জালানি বা ক্ষেত্রের সার হইত। 
: নীলজলপূর্ণ নিয় হৌজের গ্রত্যেকটিতে ১*জল কুলি হই সারিতে দীড়াইয়া 
পাঁচছুট দীর্ঘ এক একখানি বাশের বৈঠা দিয়া ছুই ঘণ্টাকাল চীৎকার বা গান 
করিতে করিতে নীলজলে অবিরত সরিয়া সরিয়া পিটাপিটি করিত। রঙ্গের 
উপাদান জল হুইতে পৃথক্‌ করিবার জগ্ত এই প্রণালী অবলঘিত হইত। রকগ-মিশতী 
পরীক্ষা করিয়া! বলিলে পিটাপিটি বন্ধ হইত, তখন ছইঘপ্টাকাক নীল জল ধিতাইতে 
দেওয়া হইত। পরে এ সকল হৌঞ্জের নিষ্নসারির নলগুলি খুলিয়া দিলে ঈষং 
রঙ্গিন জল একটি পয়ঃপ্রণালী দিয়া নদীতে গিয়া পড়িত এবং হৌজের নিষ্বভাগে 
৪ অঙ্গুলি প্রমাণ গাঢ় নীলরঙ, সঞ্চিত থাকিত। উহ! একটা নলদিয়া পার্বতী 
জাল-ঘরে গিয়া! ছুইঘণ্টা! কাল উত্তপ্ত হইত। পরে নণের মুখে বস্তার ছাকিয়া 
একটি প্রশস্ত পাটাতনের উপর সমন্তদিন ধরিয়| বন্ত্রাবৃত অবস্থায় চাপ-যস্তের নিযে 
দিয়া চাপিয় লওয়৷ হইত; পরে একটি খোপ-ওয়ালা বাস্কের মধ্যে চাপিয়া খণ্ড 
থণ্ড চৌক৷ প্রস্তুত হইত, দেই চৌকগুলিকে লথ্থাও এড়োভাবে কাটিয়া ক্ষুদ্রথণ্ডে 
পরিণত করা হয়। উহারই উপর কুঠির নামের ছাপ দিয়া লইলেই বিদেশে 
রপ্তানি করার মত নীল প্রস্তত হইল। * 
. বৎসরের মধ্যে দুইবার নীলের চাষ হইত। ১ম, হৈমস্তিক চাষ) বর্ষান্তে 
বন্ঠার জল সরিয়! গেলে পলিযুক্ত নদীর চরে বিনাচাবে, অথবা ভাঙ্গা জমি ও 
ভিষ্টাবাড়ীতে চাষ করিয়া, নীলের বীজ বুনিয়| দেওয়! হইত ; পরবর্তী জৈষ্ঠমাসে 
অর্থাৎ বন্তায় চরভূমি ডুবিয়া যাইবার পূর্বে নীলগাছ কাটিয়া লওয়া হইত। ২য়, 
বাসন্তী চাষ) অর্থাৎ ফাল্তন চৈত্র মাসে বর্ষা হইয়া জমিতে “যো” হইলে, যে 
সময় আউস ধানের চাষ হয়, সেই সময় জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়। মইদিয়া 
নীলেক্ন বীজ বপন কর! হইত ) এবং গাছ 81৫ ছুট লদ্বা হইলে, আবাড় শ্রাবগ 
মাসে গাছ কাটিয়! লইত। যশোহর জেলার উচ্চ জমিই বেশী, টরভাগ অধিক 
নহে বলিয়। দ্বিতীয় প্রকারেই অধিক নীল উৎপন্ন হইত। কিন্তু কৃষকেরা আউস 
ধান ফেলিয়! এই চাষ সহজে করিতে চাহিত ন! বলিয়া কুঠির় লোকদিগকে 
এন যথে্ট আয়াস স্থীকার করিতে হইত। 
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“নিজ আবাদী” চাষ. ও কাঁরঞ্টানার বাবতীন কার্ডের অন্ত বছ সংখ্যক দৈনিক 
হুর বা' কুলির ঘরকার হইত। ছোট কারধানার হয়ঃ স্থানীয় লোকের 
মজজুরীতে কার নির্াহ হইতে পারে ? কিন্তু বড় বড় কু্িতে তাহাতে চলিত না। 
মোল্লাহাটিতে ৬** কুলিতে কাঁধ কক্সিত। এজন নীলকর সাহেবের! মেদিনীপুর 
অঞ্চল হইতে নি়শ্রেণীর হিন্দুকুলি, অথব! বাকুড়া। বীক্্ূম, মানভূম ও সিংহ 
প্রভৃতি স্থান হইতে সাঁওতাল জাতীয় জঙ্গলী ব| বুলা কুলি সংগ্রহ করিতেন। 
গকবকেই বাড়ীতে কিছু কিছু টাক! দাদন দিয়া আনিতে হইত এদেশে আসিয়া 

মেদিনীপুরের কুলির! ৪২, বুনা কুলিরা ৩২, স্ত্রীলোক ও বালকের ২২ হিলাবে 
বেতৰ পাইত। এই সব বুনাকুলি অধিকাংশই স্্ীপরিবার সঙ্গে আনিয়া কুঠির 
পাশে অল্লকরের জমি. পাইয়া বাস করিত। তদবধি তাহার! নিজদের সমাজ 
গঠন করিয়। এদেশের বাসিন্দা হইয়! গিয়াছে। যশোহর-খুল্নার যেখানে 
যেখানে বড় কুঠি ছিল, সেখানেই উহাদের ৰাস হইয়াছিল। এখন কুঠি নাই 
বটে, কিন্তু বুনার বাস দেখিয়৷ তৎসান্িধ্যে কুঠির অস্তিত্বের গ্রমাণ পাওয়া যায়। 
এখন বুনারা দ্রিন মন্ুরী ও মুটিয়ার কাযে জীবিকা অর্জন করে, উহার! রাস্ত। 
নির্ঘাণ প্রতৃনি যাবতীয় মাটীর কার্যে বড় মজবুত । 

প্রতি বিধায় নীলচাষের জন্য খরচ ছিল :--খান্জনা ৮/০ বীজ ০, চাষ ১২, 
বুলন।+, নিংড়ান বা৷ পরিষ্কার করা ॥*, গছ্কাটা |”, দাদনের একরার-নামার 
জন ষ্াম্প ৮* সমষ্টি ৩২ প্রতি. বিঘান্ন ৮ হইতে ১২ বাণ্ডিল নীল হইত; 
উৎপর্ ৮ বাঙিজ ধরিয়। এবং উচ্চ দর টাকার ৪ বাণ্ডিল হিলাবে ধরিলে,* নীলের 
আয় ২২, উৎপন্ধ একমণ বীপের মুর্য. ৪২ মোট ৬২ টাকা । ইহা! হইতে চাষের 
খরড ৩২ ও দাদন ২২ বাদ দিলে কৃষকের প্রাপ্য হইত মান ১২ টাক1। 1 আর. 
উৎপন্ন নীল ১২ বাঞ্ডিল ধরিলে আৰ ২২ টাক! দীড়াইত। কিন্তু দৈর কারণে 
জান নীল না জন্মিলে হয়তঃ দানের টাকাও শৌধ হইত না । গ্যান্ত্েন সাহেক 





.১৮৪০ অন্ধে-হিলস্সাহেরই সর্ব প্রথম নীলের দর টাক্কায় ১* বাঙ্ি-হুলে ৪ বাঞ্ছিল 
করেন। এই হিলল্‌ (147. 13015) সাহেব 13015 1415 & 0০. ও পান অংশীঘার | 
17018০, (০০17, 2০০০৮, 9. 93 
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প্রজার নরেন, দ্র মাত চারি আনা ধরিয়াছেন। & সাধারণতঃ যে কৃষক শুধু 
নীলের উপনর নির্ভর রুরিত, তাহার লোকসানই হইত। 1 “রাইতে. জাগো 
পাওরা প্রায়ই ঘটিত না এবং বকেয়া বাকী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে খাফিত। 
এই সবন্তই কুঠির তাগিদ্গীর বলিয়াছিল 'নীলের ছাদন ধোপার ভ্যালা, এরুনার 
লাগল আর এঠে ন1।' ; লারমুর সাহেবের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, ১৮৫৮-৫৯ 
অবে তাহার অধীন বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির কুঠি সকলে ৩০১২** জোফ 
চাষ করিয়াছিল, তন্মধ্যে ২৪৪৮ জন মান্ধ দাদনের় অতিরিক্ কিছু কিছু 
গাইয়াছিল, ৰাকী ৩৭৫২ জনের দাদনের হিসাবই শোধ হয় নাই। জৰ 
কুঠিরই গ্রার় একদশা। 

কাষেই নীলের চাষ প্রজ্জার পক্ষে লাভ জনক ছিল ন1। তাহারা প্রারস্তে 
ইহা বুঝে নাই। প্রথমতঃ দেশীয় প্রজার! স্বপ্লায়াসলভ্য শস্ত-বাছল্যে স্বচ্ছন্দ 
জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহার! তখনও পয়সার মুখ চোখে দেখে নাই। 
এজন্য নীল-দাদনের নগদ পয়স! তাহাদের চোক ধাধিয়া দিয়াছিল। তাহার, 
ভালমন্দ বিচার না করিয়! নীলের চাষ করিতে গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক 
খুল্নায় যেমন পতিত জমি কম এবং অধিকাংশ চাষের জমিতে প্রচুর ধান্তঠ। জন্মে, 
যশোহরের অবস্থা তাহ! নহে । তথাকার অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে ধান্ত কম 
হয়, সরিষ! কলাই প্রত্ৃতি প্রচুর ফলিলেও পতিত জমি যথেষ্ট ভথিল। উছছাতে 
নীলের চাষ দ্বারা ছু'পয়স! পাইয়! একটু হাল চা'ল বদলাইবার আশা অনেকেই 
করিয়াছিল। হাল চা'ল যে কিছু বঙ্গলাইয়াছিল, তাহাও সত্য। প্রথম আমলে 
অধিকাংশ নীলফর সাহেবই নিজের মঙ্গল বুৰিতেন, প্রন্কার সহিত সম্জ্্রীতি 





ক 033051115 858550051 তি55০1 0712, 

1 কৃষকের লোকসান হইত বটে, কিন্ত কুটির বথেষ্ট লাভ ছিল । ১*** বাঙ্ডিল নীজের 
গাছে ৬বণ বীল হইত ; বিধায় » বাঙিল গাছ ধরিলে নীলের পরিসাণ হয় দ্বইসের । সীচছহ 
দিগের কারখানার উৎকৃষ্ট নীলের প্রতিষমণের বুলা ছিল ২৬* উাকা এবং দেশীয় ফায়খানার 
সর্ধ নিয় জেলীর নীল প্রতিমণ ১,» টা! করির! বিক্রয় হইত। উদ বর ধঞিলে প্রতি বিষবায় 
১০৪, টাকার নীল জঙ্জিত ; উহার জন্ত ৩. খরচ এবং বিন! হদে টাক দ্বান ছিতে ₹ইত। 
সুতরাং সরগ্রাথ খরচ বানেও কুটিয়াল সাহেবদের লঙ্যাংশ যথেষ্ট খাকিত। 

$ “বীনদর্পণ” ২, কর-মনূসষার এও কোং! ৫৮৪৯ পৃঃ। 





৭৭২ ঘশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাতীত যে ব্যবসায়ের উন্নতি নাই, তাহ! বুঝিয গ্রজার মলের দিকে চাঁছিতেন। 
তখনও ছুইটারিজন অত্যাচারী থাকিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশের স্থাবহারে 
কুঠির সন্নিকাটন্থ প্রজার সুখস্থাচ্ছন্্য কিছু বাঁড়িয়! ছিল বলিয়াই ধরিতে পারি। 
রাজা রামমোহন রায় লর্ড বেটিক্কের ইচ্ছাক্রমে যখন পাশ্চাত্যদিগের ভারতীয় 
উপনিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তখন তাহার নীরকর সন্বন্ধীয় মন্তব্য * 
হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যার়। ঝিঙ্গারগাছার মেকেঞ্জি ও মিন্দুরিয়ার সেরিফ 
সাহেবের সদাশয়তার গল্প শুন! যায়। 

নীলকরের নিকট গবর্ণমেণ্টেরও কিছু আশা করিবার ছিল। : দস্থ্ার 
অত্যাচার বা প্রজা বিদ্রোহ হইতে শাস্তিরক্ষ/ করিতে তাহারা পারিতেন; 
অনভিজ্ঞ রাঁজকর্চারীর অবিচার, অকর্দণযতা ব1 চরিব্রদোষের সন্ধান তাঁহারা 
দিতেন। + কিন্তু ব্যবসায়ের অতিরিক্ত লাভে তাহাদের মস্তক বিবূর্ণিত 
হইয়াছিল। তাহার! রাজার হালে বাস করিতেন। $ নিজেকে রাজার জাতি 
মনে করিয়৷ প্রজাকে দ্বণা করিতেন। হাতে হাতে উহ্বার পরিচয়ও ছিল। 





ক 1 00070 075 15055 19510108006 061£700991000 01 11010 01806811025 
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 মোল্লাহাঁটিতে ফরলং ও লারমুর সাহেবের সময় রাঁজার মত বাড়ী ছিল উহার ছবি দ্রিলাম। 


জনৈক চিতর-শিল্পী গ্রান্ট দাঙেৰ "71511. 17 85768” গ্রন্থে মোল্াাটির বিশেষ বিবরণ 
দিল্পাছেন। প্রাচীর বোষ্টত হাতার মধ্যে প্রকাণ্ড বাবুচ্চিধানা, আত্তা?ল, পক্ষিশালা, ক্কল, 
হাসপাতাল, ফলের বাগান, লোক জনের বাড়ী ছিল। হাতার ( কমপাউও ) বাহিরে বাওড়েব 
ধারে আবদ্ধ উদ্ভানে ছরিণ চরিত । এখনও কিছু কিছু তগ্লীবশেষ আছে। তদ্কধ্যে ফরলং-পত্রীয় 
সমাধিস্বসতটি উল্লেখ-যোগা। বাবুখালি কুটির কখা পূর্বে বজিয়াছি। নহাট! কুঠিবাড়ী নল- 
ভাঙ্গার রাজার রাজপ্রাসাদ হইয়াছে ; হাঁজরাপুরের বাড়ী ব্যারিষ্টার সাহেবের জাবাস বাটা 
হইক়াছে। নিশ্চিন্তপুরের কুঠীতে ৭০টি ঘোড়ার আন্তাবল ছিল। চৌগাডার দোতালায় এখনও 
বাম কর! হায়। জনেকে গ্রাহ্য রাস্ত। পাকা করিয়া ঘোড়ার গাড়ী চালাইতেন। রেল 
সাছেবের। চারিঘোড়ার গাড়ীতে পরিত্রমণ করিতেন। কৃষকের গাঁদে আছে “বজর| চলে এলে। 
মেলে। ভিগ্র! চলে সাথে, দেবী (75155) সাহেবের নীল ঘো্ড1;চলে ভাজ! পথে।” 


নীলের চাষ ও নীল-বিজ্রোহ ৭৭৩ 


মযাজিট্রেটের কোর্টে নীলকরের সঙ্গে মোকদ্াম! উপস্থিত হইলে, কৃঠিযান্‌ সাহেব 
বিচারকের পারে চেয়ার পাইতেন, দেশীয় জমিদার বা গ্রজ। কাঠগড়ায় খাড়া 
থাকিতেন। নাছেৰ বিচারক কুঠিয়ালের সে হাসিয় হাদিয়া কথা কহিতেন 
এবং আফিমান্তে কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রের আদান প্রদান হইত। সুতরাং 
বিদ্রিত দেশের জমিদার ব| রাই়ত উভয়ই নিজ অবস্থা বুঝিতেন। জমিদার 
নিজের তালুক মলুক নীলকরকে ইজারা! পত্বনী দিয়া সন্তরম রক্ষা করিতেন, 
রাইয়তের! লোকসানের সন্ভাবন! জানিয়াও নীলের দাদন লইতেন। নীবকৃণঠি 
অপেক্ষ। ম্যার্সিস্ট্রেটের বিচার-গৃহ দুরে অবস্থিত, অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া! সেখানে 
পৌছিতে পাঁরিলেও বিচারের ছূর্গীতি আশঙ্কার বিষয় ছিল। ক্রমে অবস্থাটা 
যখন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল, তখন গর্বম্বীত নীলকরেরা৷ অত্যাচারী 
হইয়! ঈড়াইলেন। 

১৮১* হইতে নীলকরদিগের অত্যাচারের বার্তা শুন! যায়। এ বংসর ওজন 
নীলকরের লাইসেন্স কাঁড়িয়া লওয়! হয় এবং অন্ত সকলে যাহাতে রাইয়তের উপর 
কোন মারপীঠ ব| অত্যাচার না৷ করে তজ্জন্ত হুকুম জারি হয়। কিন্ত তবুও 
ঘত্যাচার থামে না। গ্রজজাকে জোর করিয়া দাদন দিবার যে অভ্যাস ১৮১*অন্ধে 
ছিল, তাহা! ১৮৫৯ অবেঁও যায় নাই ।* প্রথমে নীলকরেরা আত্মকলহ করিতেন, 
শেষে কলিকাতায় তাহাদের সমিতি (10019 19191706151 45500191101) ) 
গঠিত হইলে সে বিবাদ থামিল, কিন্তু উহার! তালুকাদির মালিক হওয়ার পর 
রাইয়তের উপর অত্যাচার বাড়িল। তাহার ফলে, খর্ব জাঁতি যাওয়ার ভয়ের 
মত, নীলকেও প্রজার! শক্র মনে করিল। কথা উঠিল, “জমির শক্ত নীল, কাষের 
শত্রু টিল ( আলন্ত ), আর জাতির শক্র পাদ্রী হীল।” 1 

তখন হইতে প্রজ্ারা নীলকরের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আমিত, 
মাহেবেরাও চুক্তিভঙ্গের আপত্তি করিতেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট গোলমাল মিটাইবার 
সন্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিলেন না। ১৮৩* অব এক আইন (ত57817001) 
ঘ. ০183০) পাশ হইল, তদদারা চুক্তি ভঙ্গের জন্ ফৌজদারী মোকদম! হইত ; 
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পাঁচ বত্র পরে বোর্টিক এ আইন তুলিয়া দিলেন | লর্ড মেলের মতে দেওয়ানী 
আদালতেই চুক্তিভঙ্গ মামল৷ হর! স্থির হইল । মহামান্ত হালিডে যখন রাঙ্গালার 
প্রথম ছোট লাট হষ, তখন তিনি এ সব বিষয়ে কিছুই মনোধোগ করিতেন না 
এমন কি, তিনি নীখ-প্রধান জেলাম্ নীলকর সাহেখকে সহকারী দ্দবৈতন্মিক 
ম্যাজিস্রেট নিযুক্ত করিতে লাগিলেন (১৭৫৯ )। সাধারণ লোকে ভাবিল বুবি 
গবর্ণমেপ্টই নীলের অংশীদার । নীলকরের! এই স্থযোগ ধরিয়া! অত্যাচারের 
মাত্র! বাড়াইল। উহা হইতে কিরূপে নীল-বিদ্রোহছ উপস্থিত হইল, তাহাই 
এখন বলিব। 

নীলের চাষে লাভ নাই, তাহা প্রজার! বুঝিল। তখন হইতে তাহারা নীল 
চাষ না করিয়! কাটাইৰার চেষ্টা করিত। কুঠিযাল সাহেবের! নানাভাবে ভয় 
দেখাইয়। মারিয়! ধরিয়! অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে নীলবুননে বাধা করিত। 
এবং সারদা! কাগজে একরার-নাম! লেখাইয়! লইত ।* সব সাহেব একরূপ ছিলেন 
না। তাহাদের মধ্যে আদর্শ ইংরাজর-চরিত্রের লোকও ছিলেন । আমর! এখানে 
শুধু অত্যাচারীর কথাই বলিতেছি। এই অত্যাচার যে কত প্রকারের ছিল, 
তাহ বলিবার নহে। রাইয়তের খেজুর বন কাটিয়া উপড়াইয়া তাহাতে নীলের 
ক্ষেত কর! হইত; পলাগ্নিত প্রন্মার ঘর ভাঙ্জয় ভিট্রার উপর নীলের চাঁষ করা 
হইত; এমন কি ঘর জ্বালাইয়! দিয়া উৎপাত করিয়া অবাধা রাইরতকে তাড়াইয়! 
দ্েওয়! হইত। অনেক সময়ে কুঠির লোকেরা ৰিদ্রোহী প্রজার ঘটিবাটি গরু 
বাছুর ধরিয়। আনিত ; একবার বারাশাতের ম্যাজিস্ট্রেট মহামান্ত ইডেন সাহেব 
একটি কুহি হইতে ২৩ শত আবদ্ধ গর খালাস করিয়। আনিয়াছিলেন, 1 কিন্ত 
নীলকরের ভয় এত বেশী ছিল যে, কয়েকিম মধ্য লোকে নিদ্ধের গরু লইতে 
আঅ/সিতেও সাহসী হইতেছিল না । কুঠিতে কুঠিতে কয়েদ ঘর ছিল) চূক্তি 
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বীলের চাষ ও নীল-বিজোহ ৭৭৫ 
ভঙ্গ করিলে রাইক্তবিগকে কৃঠিতে ধরিয়া লইয়া নানা নবোস্তাবিত কৌশলে 
গীড়দ করিবার পর, করেদ করিয়া রাখ! হইত। যশোহরের এক কুঠিতে গিয়া 
এক জরেপ্ট দাসিষ্টরেট দ্বয়ং কয্পেদ হইতে কতকগুলি লোককে খালাস করিস! 
দিয়া কুঠির লোৌকবিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন। * কয়েদকরা লোকদিগের যাহাঁতে 
সন্ধান না দিলে, ভজ্জন্ত তাহাদিগকে নানাকৃঠিতে ঘুরাইয়া লইত। এ জন্ত 
নীলকরের! “চৌদ্দ কুঠ্ির জল খাওয়াইবার" তন্ন দেখাইত।1+ কোন কোন হত- 
ভাগ্য আবদ্ধের ষে একেবারেই মন্ধান হইত না, তাহাও ছোটলাট সাহেব বিশ্বাস 
করিষাছিলেন। | মোল্লাহাটির "লালমোন” (11. [.007981) সাহেবের আরও 
এক নূতন কীর্তি ছিল; তাহার কুঠিতে রাইয়তদিগকে প্রহার করিবার জন্ত আরও 
ষে এক প্রকার নৃতন লগুড় তৈয়ার কর! হইয়াছিল, তাহার নাম “রামকান্ত'” 
বা “ভামাদ”। এই শ্তামটাদের আঘাতে রাইয়তের! জর্জরিত হইত। কুঠির 
লোকের! গ্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, চুক্তিতঙ্গের শাস্তির জন্ত সরকার হইতে 
এক “মুগডরের আইন” পাশ হইতেছে, চুক্তিমত নীল না ঝুনিলে মুগুরের ঘা সঙ 
করিতে হইবে । $ এই মুগুডরের আইন ও শ্ঠামঠাদের ভয়ে অশিক্ষিত দরিজ্র 
রাইয়তের! থরহুরি কম্পবান হইত। নীল বুনিতে ন! চাহিলে ক্রোধান্ধ ঠিয়ালেরা 
গুলি করিয়! খুন করিত, গ্রামকে গ্রাম উজাড় উৎসন্প করিয়া দিত। এই জন্তই 
কথা উঠিয়াছিল “মনুষ্যারক্কে কলগ্কিত না হইয়া কোন নীলের বাক্স ইংলণ্ডে যাইত 
ন|।খ ইহার উপর আরও ছিল; ভারতীয় প্রজা সব সহ করে, স্ত্ীকন্তার সম্রম 
হানি সহ করে না। নীলকর সাহেবদিগের মধ্যে এমনও হূর্বত্ত ছিল, যাহারা 
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জোর করিয়া কৃষক কন্তাদিগকৈ ধরিয়া লইয়া! কুটি আধিয়া সঈপমান করিত, 
এই সব অত্যাচারের ফলে অবশেষে আগ্ন জলিযা উঠিল | বিশ বদর ধরা 
অসহায় গ্রজাকুল নীলের চাষ করিবে না বলির! নামী চেষ্টা করিতেছিল, ক্দ 
নীলকরদিগের ছল বল হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। এইবার যখন লারদু 
প্রভৃতির অত্যাচার চরমে পৌছিল, সঙ্ৃদয় ইডেন সাহেবের পরওয়ানায় যখন 
তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, নীলের চাষ করা না করা রাহি়তের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, 
তখন তাহার! দলবদ্ধ হইয়া গ্রতিজ্ঞ! করিয়! বলিল -..প্রাণ থাকিতে তাহার! আর 
নীল বপন করিবে নাঃ ।1 সম্মিলিত গ্রজাশক্তির এই কঠোর গ্রৃতিজ্ঞা। কেহ ভঙ্গ 
করিতে পারিল না। ১৮৫৮ অবে ছেশময় নীল-বিরোহ চেখ। দিল । 
ধা সময়ে মাভবর হীডেন সাহেব (11102017791 45117 2067 ) 
বারাশাতের মাজিছ্র্ট ছিলেন / তিনি একজন সহৃদয়, স্বাধীনচেতা ও উচ্চমনা 
কর্মচারী; এই গুণেই তিনি পরে বঙ্গেশর হইম্বাছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে 
নীলকর সাহেবদিগের গোলমালের সুচনা! দেখিয়াই স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, প্রজাই 
অমির মালিক, নীলকরের! নছে। প্রজার গুমি জোর দখল করিবার তাহাদের 
কোন অধিকার নাই। নীলকরেরা৷ যেখানে আইন অমান্ত করিয়া সেরূপ 





€* বিশিষ্ট প্রমাণাতাবে কমিশন এ অভিযোগ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্ত এ দেশর প্রজা 
মান ইজতের তয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল । চরিত্রহীন কুঠীর়ালের! নিষ্নতম শ্রেণী হইতে থে স্বীলোক 
সংগ্রহ করিত, তাহার প্রমাণাভাব ছিল না। যেখানে পৃহস্থ-রমণীর উপর বলপ্রয়োগগ করিত 
সেখানেই গোলযোগ ঘটিত। জাতিপাতের ভরে প্রজার! কেহ প্রকাস্ত অভিযোগ বা সাক্ষ্য 
দিত না, কিন্তু তাহাদের মর্্বাধ! হইতে বিস্রোহ-বহ্ছির হৃটি করিয়াছিল । 1২5৮]. 7,০7৫ 
লাহেৰ “1150:81” পত্রে লিখিয়াছিলেন *11)৩ ৬1০12007 01 0767. 040616675 %1]1 5৪0 
1005 00৭ 0169 ০00101817 01076 1701£0 59৮৫০, কাচিকাটা কুঠির হিলন্‌ (81০ 
০৪1৫ 13105 ) মাছে হরমণি নামে এক হুন্বহী কৃষক কল্তাকে বলপুর্বক কুঠিতে আনিয়া 
দিগ্রহর রাত্রি পর্যন্ত আটকাইয়। রাখিয়াছিল। “ইনু পেটিরটে” ইহা. প্রকাশিত হয়। 19 
90 এও 6010 ৮2 ₹8%, ০. 8017%61501) 1950076 €১৪ 110189 00772195198, 7079 
1815819চ56 (0105175150051) ১810 17001511601) 080 070 8১0০60০00 5801760 ৮৫70 
9৩80) 0:০%15৫" এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া দ্বীনবন্ধুর "নীলদর্পণে” রোগ, সাহেবের 
পাশবিক অত্যাচীর কল্পিত হইয়াছিল । 

1 রাইয়তের কঠোর প্রতিজ্ঞার খাতা কসিশনের বহু কৃষক সাক্ষীর যুখে শুনা বার 





ধনী 


বদ টি বেখানে রর রক্ষা করিতে বাকা: উন 
এই বিপাক হইবেম। সৌতাগাবতী মহারাধী ভিক্টোনিরা" রাহী 
গ্রহণের 'লঙ্গে এদেশীয় শাসম-বিভাগে এক দবধুগের অবতারণা হইয়াছিল" 
বাঙ্গালার : লৌস্চাগ্যদলে প্রসিদ্ধ গ্রা্ট মহোদর (9 ]. ৮. 0137) ভন: 
বঙ্ের মসনদে উপবিষ্ট এবং ঈয়ার সাগর লর্ড ক্যানিং ভারতের রাজপ্রতিনিধি। 
কছিশনার সাহেব ইডেনের মত-বিরুদ্ধে দঁড়াইলে কি হয়, ছোটলাট গ্রাণ্ট সে: 
মতের: অনুমোদন করিলেন এবং  ক্যানিং গ্রাণ্টের সহিত একমত হইলেন । 
বান্তবিফই এই ফ্যানিং-গ্রাণ্ট-ইডেনের আবির্ভাবের ফলে মীলকরের উৎপাত বন্ধ: 
হইয়াছিল। এনন্ঠ বঙ্গবাসীরা এই ব্রিমুর্তির নিকট চিরকৃতজ্। 
১৮৫৯ হতে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইডেন সাহেব বাঙ্গাল! ভাষায় এক 
রোবকারী রচনা! করিয়! সাধারণকে জানাইয়! দিলেন যে, "নীবের জন্য ঢুকি কয়া 
বা ন! করা প্রজাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন 1” নদীয়ার ম্যাজিষ্েটে সহায় হর্শেল 
(7 .). ৩5০১০) তাহার পন্থাস্থসরণ করিলেন। গবর্ণমেন্টের সঙ্তি 
মত গ্রজার্দিগকে এই রোবকারীর নকল দিবার বাবস্থা! হইল। প্রজা! উহাই' 
চাহিতে ছিল; এখন শতশত লোকে নকল লইয়া! উহার প্রকৃত মর্ধ সর্ব রাষ্ট্র 
করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বলতরস! দিয়া উদ্রিক্ত করিবার লোকের 
অভাব হইল না। : তখন প্রজ্ারা “যো” বাস্ধিরা নীলের চাষ বন্ধ করিয়া দিল। 
যশোহরের অন্তত কাঠগড়া কান্মারণের মধ্যেই এই চাষ বন্ধ করিবার ব্যাপার 
প্রথম আরম 'হয়। এই সঙ্গে নীল-বিদ্রোহের প্রক্কত কারণণ্ডুলি গণন! করিতে 
পার যার £--(১) নীলের চাষ লাভজনক নহে বলিয়া প্রজার অনিচ্ছ!। (২) 
ড্যাঙ্গহৌসির শাসনকালে খাত দ্রব্যের অত্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি হইলেও নীলকরের! 
গ্রন্কাদিগের নীলের লত্য বাড়াইলেন না, এজন প্রজাদিগের অসন্ধষ্টি। (৩) 
বাধ্য করিয়া দাদন দেওয়ার পন্ধতিতে-প্রজার বিরক্তি। ($) নীলকরের অত্যাচার 
ও অবিচারের জন্ত নীল চাষের প্রতি ত্বণা ও তয়। (৫) ইডেনের ইন্তাহার 
হইতে প্রজার! জানিল যে নীলের চাষ কর! না করা তাহাদের ইচ্ছাধীন।. ঠৈ 
রাষ্ট মহোদয় প্রজার পক্ষে মত প্রচার করিলে গুজব রটিন যে, গেট 
নীলচাষের বিরোধী । (৭) নায়কদিগের উত্তেজনা ও আশ্বাস বানী । এই: সকল 
কারণ মষবেত হইয়া নীলবিত্রোহের স্থই করিত্বাছিল।: 
8৮ 








নত মলোহ্পুজ্নার ইত্যয, 
হশোহরের জন্ব্থত চৌগাছা গ্রামে ব্ছুচরণ বিশ্বাস ও দিগনধর, বিশ্বাস বাস 

করিতেন. তাহারা পূর্বে নীলমুঠির দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু কুঠিযালফিগের 
অতাার দেখিয়া, তাহাদের হৃদয় কাছিয়! উঠিল; তাহারা কার্ধ্ে, ইন্তাফা দিয় 
র্সার পক্ষে দণ্ডারমনন হইলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রক্কত অবস্থা বুঝাইয়। দিয়া 
প্রজারিগকে উল্রিকক: করিয়া ভুলিলেন। ব্ছি অনেকদিন, হইতে খুমাযিত, 
হইতেছির, ক্রিন্ক এই চৌগাছ!. হইতে উহ! সর্ক্‌ প্রথম জল্লি। * ( চৌগরাকছা, 
কাঠগড়ী,  কান্সর্ণের অন্তর্গত)। ছুই বৎসর মধ্যে এই বকি সমস্তদেশ 
জারাইয়াদিল। বিশ্বাসদিগের কিছু সঙ্গতি ছিল) যাহা ছিল সব.এই পাছে ব্যয় 
করিলেন। প্রজার “যোট” ভাঙ্গিবার জন্ত নীলকরের! ক্ষেপিয়া গেল; বিশ্বাসের! 
ন্ধিগ্রাল হইতে লাঠিয়াল আনিলেন, দেশের লোককে লাঠি ধরাইলেন ; বঙ্গের 
মানরযনরম রক্ষার উপাদানরূপে লাঠি আবার উঠিল। নীলকরের হাজার লোক 
আমির! বিষুচরণের বিস্তরোহী গ্রাম সহসা আক্রমণ করিল, কৃত রক্তপাত হইল,- 
কিন্ক বিহ্বাসদিগকে ধরিতে পারিল না। তাহারা রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম. হইতে 
স্তরে ঘুরিতেন, গ্রাথের পর গ্রাম জাগাইতে লাগিলেন। রাইঙ্নতের! কেন 
নীল বুনিল্‌ না, দেড়বৎসর মধ্যে কাঠগড়! কারবার বন্ধ হইয়। গেল, আর খুলিল 
না। নিঃস্ব প্রজার নামে নালিশ হইলে উহার! ছুইজনে. তাহার জরিমান| বা 
দাদনের টকা. এবং মোকন্ামার, খ্রচ। দিতেন, কেহ জেলে গেলে তাহার পরিবার 
পালন করিতেন। , এইবপে তাহার! সর্বা্বাস্ত হইলেন। হিসাব করিয়! দেখিলেন, 
তাহাদের সর্মানন ১ হাজার টাকা । টাকা সামন্ত. বটে, কিন্তু টাকার. অনুপাতে 
অনুষ্ঠিত কাধের ল্য আনেক বেশী।? 

ই নল জননী অনি মানিক মানে অকাল নাতে উদ কলর 
অন্তর্গত ইলিগ্যারি হহেশগুরের সন্ধি কটে ) কুহির পার্বতী নারায়ণপুর, বড়খান্পুর. গরস্ুতি 


আমে প্রথম গোলমাল আরম হয়। নীর বুনিবে ন৷ লিগ! রাইয়ের! স্সাপতি, করে, এবং 
বাগ. রা খানার লোকের উপর আক্রমণ করে। 5৫ 755 960. 11416 16 17 [গএ 
গে, 82০৮৫ . ৪. সি তীয় শিশির কুমার, খোষ ১৮৮* অন্দে স্বীর অনু বাক্গার পজজিকার, 
জিখেন যে, চৌগাঙছাতেই ৫ প্রথম খিজোছের সুচনা হর চৌগাছা বা! নারারণপুর উত্তঃই কাঠগড়া 
কাম্গরণের ষধাবর্থী। 
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শুধু চৌগাছার বিশ্বসেরা নহেন, দেশমধ্যে এমন অনেক লোফের আঁবিতাৰ 
চইয়াছিল। এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে; যেখানে ধতকাল ধরা 
বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিধ, সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলদাল চলিবাছিল। 
উহার নিষিত্ব যে কত গ্রাম্যবীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের -পৃষ্টার 
তাঁছাদের নীম নাই। কিন্তু ভীহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থানুসারে যে বয়, 
স্ার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণ্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী গুনিবার ও 
গুনাইবার জিনিস। বাহার! তাহার চাক্ষুষ বিবরণ দিতে পারিতেন, আজ ৪ 
বৎসর পরে তাহাদের অধিকাংশই কাল-কবলিত। এখনও শয্ গুজবে যা, 
আছে, শীন্তই তাহা লুপ্ত হইবে। প্রাচীন যশোহরের মানচিত্রে কতশত শ্রীমে 
নীলকুত্ঠির চির আঁছে 7 এখনও উহার অনেক ভন্তপ ইমারতের গায়ে ঘা রাস্তার 
ধোয়ায় আত্মগোপন করে নাই।  &ঁ সকণ কুঠির তিরোভাবের সঙ্গে কিছু 
প্তিহাসিকতা! বিজড়িত আছে। হয়তঃ উহাদের পার্বতী ক্ষেত্র সকল এফিছিন 
যোদ্ধ-রক্তে কলস্িত হইয়াছিল। কিন্তু কে আজ, সেই যু্ধক্ষেত্ের তালিকা নি 
করিবে? লড়াই ত অনেক হইয়াছিল, আজ, কয়ঙ্জনে তাহার খবর রাখে? যাহা 
কিছু খবর সংগ্রহ করা যায়, আগার এই ইতিহাসে তাহারই ৰা স্থান কোথায়”? 
এখনও ক₹ধকের মুখে গ্রাম্য স্থুরে গুনিতে পাওয়া যার £ | 

এ "মোল্লাহাটির লঙালাঠি, রইল সব হুদোর আটি, 

কল্কাতীর বাবু ভেবে, এল দব বজা চেপে, লড়াই দেখবে খ'বে।” ইতযা্ি 

.লর্ডাই হইয়াছিল, কতলোক কতন্থানে হত বা আহত হইয়াছিল, তাহার 
খবর নাই। খবর এইটুকু আছে, তাহাদের হনত্রণা ও মৃতু! সচল হইয়াছিল, 
জেদ্‌ বজায় ছিল। মোল্লাহাটির যে লা লাঠির বলে নীলকরেরা বাছের মত 
দেশশীমন করিতেন, প্রজার! চাষ বন্ধ করিলে সে লাঠির টি পড়িরা রহিল, 
উ্কা ধরিবার লোক ভুটিল না। ্ীলকরের উৎপাত বন্ধ হইয়া আসিব) এই 
সয়ে বিরুরণের মত দেশ-াতৃকার জারও কত চান গনিত, হইয়া 
দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন - উহাদের সকলের কখ। 
জানি না; যাহাদের কথা জানি, তন্মধো পলুযা-মাষ্ীরার শিশিরকুয়ার ঘোষ, 
নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । যাহারা কাধঃক্ষেত' হইতে দূরে খাবিদা 


চিহ্ন জী টি বধ যানে, তন্মধ্যে চৌবেড়িয়ার 
“নীলর্ণ” প্রণেতা দীনবন্ধু দ্র: এবং .কলিকাতার্‌ “হিন্দু: পেট রট”-সম্পাদক 
হরিশ্চজ্জ যুখোপাধ্যায়ের নাম চিরন্মরসীয় হইযাছে। . 


“১৮৫৮ অকে শিশির কুমারের বয়স ১৮ বৎসর'মান্র। প্রজা নীল বুনিবে না 
বলিয়। "যোট" করিয়াছে শুনিয়া, তিনি আনন্দে আটখান হইয্বাছিলেন। সেই 
'অজাতস্ক্র যুবক “পেটি,রাট* পত্রের জন্ত জালাময়ী ভাষায়, নীলকরের অত্যাচার 
প্রসঙ্গ লইয়। যে সব ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিভেন, তাহাতে কর্তৃপক্ষের তাক্‌ 
লাগিয়াছিল। * যশৌহরের ম্যাজিপ্ররেট মোলনী (747. 11010?) ) ও স্কীনার 
(186 5/8751) সাহেব তাহাকে কারাভয় দেখা ইলেন, কিন্তু লেখ! ছাড়াইতে 
'পাঁরিলেন না। 1 তিনি প্রজাদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেন, নীলের চাষ 
যে কত অপকারী এবং উহ! বন্ধ করা যে আইন বিরুদ্ধ অপরাধ -নহে, তাহ! 
বুঝাইয়া! দিতেন। ১৮৫৯ হইতে রাইয়তী নীলের চাষ অনেক স্থলে বন্ধ হইয়া 
গিয়াছিল। বিস্বোহী গ্রজারা শত নির্ধ্যাতনের লক্ষ্য স্থল হইয়াও . অটল .রহিল। 
গ্রামের সীমার একস্থানে একটি ঢাক থাঁকিত; নীলকরের লোকে অত্যাচার 
কয়িতে গ্রামে আলিলে, কেছ সেই ঢাক বাজাউয়। দিত, অমনি শত শত গ্রাম্য 
ককষক লাটিসোটা লইয়া দৌড়িয়া৷ আসিত। নীলকরের লোকের! প্রারই অক্ষত 
দ্বেহে পলাইতে পারিত না। সন্ষিলিত গ্রজাশক্তির বিরুদ্ধে দগডায়মান হওয়া! সহজ 
ব্যাপার নহে।' প্রজাদের নামে অসংখ্য মোকদ্ধাম! হইত, তাহার! জেলে যাইত। 
'্চারালয়ে তাহাদিগকে সমর্থন করিবার বন্ড লোক জুটিত না। বৃটিশ ইত্ডিয়ান 
সভা। হইতে া৩ জন মাত্র মোক্তার পাঠান হইয়াছিল, তাহারা, সব মোকদামার 


। 499075 ০ রি 86065 0889৪ 39 [0008 ডর 87 টু 170 ঠ5 
170180 00117155107 765076 580 0১ত0 আাড2 115 তানি জহউত, 27578 
'৪ো)াগতোহ ওহ স্০েজতর 01 ৩807555097 8৫. 0158-8086078 52016 1850: 7559220 
০৮৫৮ 2 8781091 188886 ত৩ত । 81095 হি তি 115 দাও ও মাতা ১ পর ৪ 
লিনা তা রর 226, ০০6. 

শন দর্ণিদির বাবুর অন্ত নাঁষ ছিল নন্মধলাল ঘোষ । এজস্ক তিনি ঠা. [.. 0. এ বংছিও 
মাছে প্রবন্ধ জিখিতেম। বুক্ঞাকর-প্রমান্ধ বশতঃ উহ. 84.২.. 1. হইদ গেল; শিশির কুমার 
'€স তূদ.আর সংখোধন, করিজেন বা! 


মহাত্মা! শিশিরকুমার ঘোষ [৭৮১পুঃ 


হীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 
8৮৬5 সত ০০০, 





নীলের চাষ. নীল-বিয্রোহ ১ 


কার্য করিতে পারিতেন না এই সময়ে শিশিরকুমার তীহার অঞ্চলে প্রজার 
একমাত্র বন্ধু ছিলেন ; তিনি নানাভাবে উহ্থাদিগকে সাহাবা করিতেন। তিনিই 
গ্রজাদিগকে সত্যাগ্রহ শিখাইয়াছিলেন ; কষ্ট পাইলে, নিরয় খাঁকিলে, সর্কস্থান 
হইলেও তাহার! জেদ্‌ ছাড়িত না । তাহারা“ছাসির সঙ্গে কারাবরণ করিয়া লই, 
ভগবানের,নায় করিয়। সকল দুঃখ নীরবে সহ করিত। *নীলকরের অত্যাচারের 
হস্ত হইতে প্রন্াগণকে রক্ষা করিবার জন্তই ষেন শিশিরবুমার ভগবান কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়াছেন, এই 'মনে করিয়া ক্লধকগণ তাহাকে দেবতার স্তার় ভক্তি 
করত) তাহারা তাহাকে দিদ্ধপুরুষ মনে করিয়া পসিক্জিবাবু” নামে অভিহিত 
করিয়াছিল।” * গবর্ণমেন্ট হইতে শিশিরকুমারকে ধরিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। 
কিন্ত তাহার বিরুদ্ধ প্রবল অভিযোগ স্থাপিত হইতে পারিতেছিল না। পুলিস 
ইনম্পে্টর প্রসন্নচ্্র রায়ের উপর তদন্তের ভার পড়িল; তিনি রিপোর্ট 
করিলেন, শিশিরকুমার নীল বুনিতে নিষেধ করিতেছেন; ম্যাজিষ্র্টও তাহাকে 
ফৌজদারী সোপর্দ করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের হুকুম চাহিলেন; কিন্তু কৌশলী 
বশ্'রে বীরকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ পাওয়া গেল না, কারণ তিনি কখনও 
মাইন-বিগঞ্ঠিত কাঁধ্য করিতে প্রজ্াদ্িগকে পরামর্শ দেন নাই। সিপাহী- 
বিছ্বোহের অব্যবছিত পরে নান। সাহেব ও তাতিয়। তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। নীল বিদ্রোহী কষকেরাও তাহাদিগের নেতাদিগকে এইসব নামে 
অভিহিত করিত। 

হরি দেশছিটতষী পেটি যট-পত্রে যে বন্ধি জালাইয়াছিলেন, শিশিরকুমার 
প্রভৃতি কয়েকজনে 1 মফস্বল হইতে উনার ইন্ধন যোগাইতেন। হরিশ্্ 
দামান্ট বেতনের সরকারী কল্চারী মাত ছিলেন, কিন্ত তার স্য়ংসদ্ধ কলমের 
ষুখে, যে অস্ত ভাষা, উদগীরিত হইত এবং বিপ্লবের যুগে তিনি. যে বিচক্ষণতার 
পরিচয় দিয়াছিেন, তাহাতেই গবর্ণমেন্ট মুগ্ধ হইয়াছিলেন। - তাহার চেষ্টায় 
বৃটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রজার পক্ষ অবলস্বন করেন। তিনি শুধু 








. ছয় অনাধনাথ বহু প্রণীত “মারা! শিশির কুমার ঘোন,” পৃঃ 
1 হশোহ্‌র হইতে গিরিশচন্জ ব্ত নামক একজন পুলিশ ইনস্পোটরও পোর্ট রটে নীলকরের 
কাতিনী লই প্রবন্ধ লিখিতেন। সে দোষে অবনত ভাঠাকে চাকরী ইত্তাক। দিতে ছইয়ানিল। 


'ঈম্পাঁদকত| করিতেন না, রোমান টি বিউনের মত তাহার গৃহদ্ধার সর্বদা অনর্গ 
থাকিত. সে গৃহ-প্রাঙ্গণ নিত্য অঙংখ্য নীলকর-গীড়িত রাইস্কতের অশ্রজনে 
অভিষিক্ত হইত। তিনি উহাদিগকে আশ্রয় দিতেন, অন্নদান কাঁরতেন। 
অবশেষে অনিয়মিত গুরুপরিশ্রমে তাহার স্বাস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি ক্ষয়রোগে 
আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কিন্তু তৎপূর্ক্বেই ভাহার 
স্বপন সফল হইয়াছিল। 

পূর্বোক্ত সিপদুরিয়া ও জোড়াদহের কার্ধ্যাধাক্ষ অর্জ ম্যাকৃনেয়ার সাহেবের 
অপব্যবারে বিরক্ত হইয়! সাধ্হাটির জমিদার বাবু মধুরানাথ আচাধ্য এবং 
-তাছার অন্ততম সরিক দিকৃপতি বাবু উত্তেজিত ক্ৃষকদিগের পক্ষাবলম্বন করেন, 
তাহীদ্দিগকে উদ্রিস্ত করিয়া! দলবদ্ধ করেন। কথিত আছে, সেই বিদ্রোহকালে 
একস্থানে প্রায় ৩* হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। কুঠিয়ালের লোকের! 
কিছুতেই তাহাদিগকে হটাইতে পারে নাই। নীলকরের অত্যাচারের ফলে 
বিদ্রোহ হয় বটে, কিন্তু বিদ্রোহের সময়ে উদ্রিত্ত প্রজ্জারা নীমকরের উপর কম 
অত্যাচার করে নাই। মথুর বাবুর প্রজার! অনেক নীল কর্খাচারীর বাঁড়ীঘর 
লুঠতরাঞ্জ ও তাহাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছন| দিয়াছিল। অবশেষে ম্যাকৃনেয়ার 
মধুরবাবুন্ন বাড়ীতে গিয়া তাহার শরণাপন্ন হুইয়৷ অতিকষ্টে রাইয়তদিগকে 
উপশীস্ত করেন। নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াডাজ! মহকুমায় যে বিদ্রোহ হয়, তাহার 
প্রধান নেতা ছিলেন চত্ডীপুরের জমিদার রি রায়। তিনি কমিশনে 
সাক্ষ্য দেন। 

৮৬* অবের প্রারস্ত হইতে বিদ্োহের অবস্থ! গুরুতর হইয়া! দঁড়াইল। 
সি সংবাদে অত্যন্ত বাতিবান্ত হইয়া! পড়িলেন। কোন নির্বোধ 
নীলকরের বন্দুকের মুখে আগুণ জলিলে তন্বারা বঙ্গের সমন্ত নীলকুঠি ভম্মসাং 
হইবে, ইহাই তীহার আশঙ্কা হষ্টল। * এই বৎসর মহামতি গ্রাণ্ট যোহরের 
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নীলার চাফ-ও নীল-বিজ্রোই ৭ 
উত্তরভাগে কুমার ও কালীগঞ্জা নদীপথে ৬০৭, মাইল ভ্রমণ করিবার সময়ে. 
১৪ দণ্টাকাল উর, কুলের শ্রেণিবন, সু বিচারপরার্থী অত্যাচারিত প্রজাগুজের 
আকুল আর্তনাদে ব্যাকুলিত হইয়া ছরবস্থার গুরুত্ব উপলন্ধি করিয়াছিলেন। & 

উদার পূর্বেই বীর গবরণমেণ্ট ৩১শে মার্ড তারিখের ১১শ আইন 4] 
০186০ ) অনুষারে নীলকরের অত্যাচার বিষয় তদন্ত করাইবার অন্ত পাঁচজন 
সন্ত লইয়া এক “ইপ্ডিগো কমিশন” গঠিত করেন। যশৌহরের তৃতপূর জজ. 
মযাজিষ্েট শীযুক্ত নীটন-কার ($/. 5. 3০৫০7-121 ) লাহেৰ উহার সভাপতি 
হন। * সরকার পক্ষ হইতে তিনি এবং মিষ্টার টেম্পল (1২. 19076) 
গ্রজগাও মিশনরী পক্ষ হইতে রেতারেও সেল ( 7২6৮. ]. 3216), নীলকর সভার 
পক্ষ হইতে মিষ্টার ফাগুন (1. 2. ঢ61805500 ) এবং বুটিশ ইত্ডিয়ান 
সভা হইতে জমিদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বাবু চন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এই 
“কমিশনের” মদন্ত ছিলেন। এই কমিশন ১৮ই মে হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্ন 
১৩৬ জন সাক্ষীর, সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ২৭শে আগষ্ট রিপোর্ট দাখিল করেন। 
সাক্ষীদিগের মধ্যে ১৫জন সরকারী কর্ণচারী, ২১জন নীলকর, ৮জন পাদরী, ১৩ 
জন জমিদার ব! তালুকদার এবং ৭ণজন রাইয়ত ছিল। উহাদের জবানবন্ধী 
হইতে ধীর গম্ভীর নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা + কমিশনের মন্তবাগুলি লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল। ফাগুপন সাহেব কোন কোন বিষয়ে একটু ভিন্ন মতাবলনখী 
হইলেও নীলকরের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ছিল, কমিশন তাহার অধিকাংশই 
মোটামুটি স্বীকার করেন এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন যে, “নীলকর দিগের 
বাবসার-পন্ধতি উদ্দেইতং পাপজনক, কাধ্যতঃ ক্ষতিকারক এবং মূলতঃ 
রমস্ুল। $ পরবন্তী ডিসেম্বর মাসে গ্রাণ্ট মহোদয় এই রিপোর্ট সম্বন্ধ 
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স্বকীয় সুদীর্ঘ "মন্তব্য সঙ্কলিত করেন। উহাতে নীলকরদিগের ' অপকর্দের 
ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়।- ছোটলাট ম্পষ্টতঃ শ্বীকার করেন, *বাঙ্জালার 
প্রজা ক্কতগাস নহে, পরস্ত প্রক্কৃতপক্ষে জমির স্বত্বাধিকারী । তাহাদের পক্ষে 
এয্প ক্ষতির বিরোধী হওয়! বিদ্বয়কর নহে । যাহা! ক্ষতিঞনক তাহা, করাইিতে 
গেলে অত্যাচার অবশ্ঠস্ভাৰী ; এই অত্যাচারের আহিশ্যাই নীলবগনে প্রজার 
আপত্তির দুখ্য কারণ” * 

কমিশন ব| ছোটলাট কোন নূতন. আইন প্রণয়ন করিৰার প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করেন নাই। তবে প্রচলিত আইন যাহাতে চলে, অত্যাচার অবিচার ও 
ভুল ধারণ! যাহাতে দুরীভূত হয়, তজ্জন্ত কয়েকটি ইন্তাহার প্রচার করা হয়। 
তন্বার! সাধারণকে 'জানাইয়! দেওয়া হয় যে, (১) গবর্ণমেন্ট নীল চাষের পক্ষে 
বা বিপক্ষে নহেন, (২) অন্ত শক্কের মত নীলচাষ করা বানা কর! সম্পূর্ণরূপে 
প্রজার ইচ্ছাধীন, এরং (৩) আইন অমান্ত করিয়া অত্যাচার বা অশান্তির কারণ 
হইলে নীলকর ব! বিদ্রোহী প্রজ! কেহই কঠে।র শাস্তির হস্তে নিস্তার পাইবেন 
না। ইহার পর নৃতন আইনান্থযায়ী (4১০. ১0711 ০1 186০), বিচারের 
সুবিধার নত স্থানে স্থানে মহকুম। স্থাপিত হইল এবং সর্বক্ পুলিসের শক্তিবৃদ্ধি 
কর! হইল। - প্রজার! গথাবদ্ধ হইয়! এ বৎসর নীলের হৈমস্তিক চাষ জোর করিয়া 
বন্ধ করিবে গুনিয়া যশৌহর ও নদীয়ায় ছুইদূল পদাতিক সৈম্ত পাঠান হইল 
এবং ছুইখানি রণভতরী ছুই গলার নদীপথে ভ্রমণ করিতে থাকিল। প্রজাদিগের 
ক্রোধ তখনও যায় নাই, তাহারা দলবন্ধ হইয়! নীলকর-তালুকদারদিগের খাঁজানা 
বন্ধ করিয়! দিল; তজ্জন্ত গবর্ণমেপ্ট ২১জন নীলকরকে লাটের খাজনা দাখিল 
করিবার জন্ত কিছু কিছু সময় দিতে বাধ্য হন। পরৰৎসর দেশের অবস্থা 
ক্রমশঃ শাস্তভাব ধারণ করিল; নীলকরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হা ক্রমশঃ অনেকে 
ব্যবসায়াস্তরগ্রহণে ব্রতী হইলেন । 

_ কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইতে ন! হইতে এ বৎসর (ইং ১৮৬০, বাং ১২৬৭) 
আষ্গিনসাসে পনীলদর্পণ” নাটক ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। উহাতে গ্রন্থকার 
৮বীনবন্ধু মিরের নাম ছিল না, কিন্তু শীঘ্রই সে নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িল। 


৭. আব্জ হেমেপ্রলাদ ঘোষ লিবিত: *দীলদরণের” তৃমিকা, কর-যদূষদার 
মং্বরণ, ১০ পৃঃ। + | 





নীলের চাঁষ ও নীল-দিদ্রোহ ৫৮৫ 


এই নাটকে দীনবন্ধু ভুলিকাপাতে নীলকর-পীড়িত বাঙ্গাল! দেশে এক জীবন্ত 
চিত্র প্রকটিত হইয়াছে মোল্লাহাটির কাছে চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর বাড়ী, 
নির্যাতিত প্রজাবুন্দ. তাহার গ্রতিবেশী, ডাকবিতাগের চাকরীর আন্ত নদীয়া 
যশোহরের সর্কবিধ 'সংবাদ সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে সহজ, তিনি নিজে 
নাট্যকলায় সিদ্ধহন্ত হথরসিক লেখক। নাটকীয় চরিত্রগুলির ভাষা! ও ভাবতঙ্ি 
এত স্বাভীবিক ও মর্দন্পর্ণা হইয়াছিল, যে তাহার সন্ধান অব্যর্থ হইল। করেক 
মাস মধ্যে যখন এই পুস্তক পাদদরী লঙ. ( কি৩৮. 1809৩5 [১01 ) সাহেবের 
তত্বাবধানে কবিরর মাইকেল মধুসছদন দত্তের নিপুণ লেখনীর সাহাঘো ইংরাীতে 
ভাষাস্তরিত হইল, তখন নীলকর মহলে হুলঙল পড়িয়া গিয়াছিল। তখন ক্ষিপ্ত 
নীলকর সম্প্রদায় অচিরে লঙ সাহেবের বিরুদ্ধে ভীষণ মোকদ্দামা আনিয়াছিরেন? 
ুগ্রীম কোর্টের বিচারে লউএর একমাস কারাদণ্ড ও মহ টাক! অর্থদণ্ড হইল। 
জরিমানার টাকা স্বনামধন্য কালীপ্রমর সিংহ তৎক্ষণাৎ কোরে দাখিল করিজেন। 
কারাদণ্ড খণ্ডিত হইল না বটে, কিন্তু উহার জন্তই মহামতি লউ, দেশগ্রলিষ্ক 
হইলেন। পথে ঘাটে শন্তঞ্ষেতে মর্ণাব্যথিত ক্কৃতভ্ঞ কৃষকের করুণ কণ্ঠে স্বভাব- 
কবির গ্রাম্য ছুরে গান শুনা গিয়াছিল £ 
“্নীল-বীদরে দোনার বাঙ্গাল! করলে এবার ছারেধার ! 
অসময়ে হরিশ ম'লো, লংএর হল কারাগার 
গ্রজার আর প্রাণ বাচানো। ভার ।” 
নীলদর্পন যতই পঠিত ও প্রচারিত হইল, নীলকরের অত্যাচার বৃত্ত ততই 
দেশের সকল স্তরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে লাগিল। শীঘ্রই প্নীলদর্রণ” বছ ইউরোপীয় 
ভাষায় অনুষ্দিত হইয়া গেল। তখন পর্যন্ত ( বঙ্কিম চন্তরের ভাষায় বলিতে গেলে,) 
«এই সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রহ্থের সৌভাগ্য 
যতই হউক। কিন্ত যেযে ব্যক্তি ইহাতে লিগ ছিলেন, প্রায় তাহারা সকলেই 
কিছু কিছু বিপগরন্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লঙ সাহেব কারাবন্ধ : 
হইয়া ছিলেন, দীটন-কার অপাস্থ হইয়াছিলেন। * ইহার ইংরাজী অনুম্াদ 
5 মীটকার অভিযোগের হন হদীদ বরের দেজেটারীর পদ ত্যাগ কষেন। 
পরে ভারতমরফার হইতে তাহাকে হাইকোটে র জগ ও পররাু-সচিবের পদে পুননিষুত 
কর! হইয়াছিল ০১ 
০ 


৭৮৬ 'ঘঙ্োইর-খুল্নার ইতিহাস 
করিয়া মাইকেল মধুহ্দন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইম্বাছিলেন, এবং 
শুনিয়াছি, শেষে তাহার জীবন নির্বাহের উপায় নুগ্রীম কোর্টের চাকুরী পথ্যন্ত 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রশ্থকর্তা নিজে কারাবন্ধ বা কর্ণচ্যুত জয়েন 
নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।” * : নীলদর্পণ রচনা 
কালে একদা মেঘনা পার হইবার সময় দীনবন্ধুর নৌক! জলম্ন হয়, তিনি 
কোনক্রমে উহার পাওুলিপি খানি মাত্র সঙ্গে লইয়! দৈবানুগ্রহে সে যা রক্ষা 
গান। আমরা তৃতীয় খণ্ডে রায় বাহাছুর দীনবন্ধুর জীবনবৃত্ত দিব। 

নীলকরদিগের প্রতিপত্তি ও কম ছিল না, তাহারা প্রতিহিংসাও কম লন 
নাই। গ্রাণ্টের শাসনকালে তাহাদের চরিত্র-কলকঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ার 
তাকারা হাড়ে চায়! যান। উহার “ইংলিশম্যান” ও প্হরকরা'+ প্রভৃতি 
সংবাদ পত্রের সাহায্যে নানা! ছন্সনামে গ্রাণ্ট হইতে ইডেন পরাস্ত বহুজনের উপর 
অজজ্ম গালিবর্ষণ করিয়া গায়ের জালা মিটাইয়াছিলেন। এই সময়ে সরকারী 
কাগজপত্রে মধ্যে ম্যাক আর্থার নামক একজন যশোহর জেলার নীলকরের 
কুচরিত্র সম্ব্ধীয় চিঠি প্রকাশিত হয় বলিয়৷ নীলকরগণ মহামান্ত গ্রাণ্টের নামে 
১* হাজার টাকার দ্রাবিতে এক মানহানির মোকদমা রন্তু করেন। তখন 
এদেশীয় আদালতে জাট সাহেবদেরও বিচার হুইত। স্তর বার্ণিস পিককের 
( চিফজজ ) বিচারে এ মোকদ্দামায় লাটসাহেবের নামমাত্র একটাকা৷ অর্থদণ্ড 
হইয়াছিল। কাচিকাটা কুঠির আর্চি'বন্ড হিলস্‌ সাহেবের কথা পূর্ব বলিয়াছি ; 
তৎকর্তৃক স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার কাহিনী পেটিয়টে প্রকাশিত হয় বলিয়া 
হিলস্‌ সাছেৰ হরিশ্চঙ্জ মুখোপাধ্যায়ের নামে মানহানির মোকদ্দম! উপস্থিত 
করেন; অকন্মাৎ অকালে হরিশ্চন্্ের মৃত্যু হইলেও উদ্ধার নাই, তাহার স্ত্রী 
নামে মোকদম! চলিয়াছিল। 

এইরূপ বহুবৎসর ধরির! বিলাতে ও এদেশে নীলকরগণ নানাভাবে তাহাদের 
ব্যবসায়ের শক্রদিগের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতেছিলেন। কিন্তু নীলের 
বাবলাকে আর উন্নতি হুইল না। কমিশনের নির্দেশমত নীলগাছের দর টাকার 

বাঙিল রহিয়। গেল। বিপ্রোছের ছুই বৎসর বশোহরের কোথায়ও নীলের 


পপি) 


* বহধিহচত্র কৃত “্বীনবন্ধু-জীবনী*। 
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চাষ হয় নাই) বিদ্রোহ থামিলে আবার সকলে নীল বুনিল। যে বৰ কুটির 
সাহেবের! উ্রসুষ্ঠি ধরিয়া ছিলেন, তথায় নীলের চাষে আর সুবিধা হইল না। 
মোল্লাহাটির প্রধান কার্ধাকারক বংশীবদন সরকার পুরাতন বীজ বপন করিবার 
ব্যবস্থা করায় নীলের গাছ উঠিল না। বংশীবদনের ত চাকরী গেলই, অধিকস্ত 
এ কান্সরণের সাহেবের! শী্রই কারবার বন্ধ করিলেন। কাঠগড়া কান্সরণ 
মোটেই খুলিল না। যে সব কুঠির সাহেবের! আবার প্রজার লঙ্গে মিলিয়া 
মিশিয়া চলিতে লাগিলেন, সেখানে রাইয়তের1 অন্ততঃ কতক জমিতে আবার 
নীলের চাষ করিল. হাজরাপুরের টুইডী সাহেবের প্রজাগণ বিদ্রোহের ছুই 
বৎসর নীলের চাষ না করিলেও বিদ্রোহী হয় নাই। নীলের কুঠি চলিতে লাগিল 
বটে, কিন্তু জোর করিলে চাষ বৃদ্ধি হইত না । উৎপরের পরিমাণ হাস হওয়ায় 
কারবারে লোকসান হইতেছিল, তাই ক্রমে অনেক কুঠি বন্ধ হইতে লাগিল। 

আমর! পূর্ব বলিয়াছি, ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পর্যন্ত দশবৎসর মধ্যে গড়ে 
প্রতিবর্ষে ধশোহর হইতে ১০,৭৯১ মণ নীল উৎপন্ন হইত। তখনকার ছিসাবে 
উহার জন্ত ১০৩ বর্গমাইল জমির চাষ লাগিয়াছিল। * বিদ্রোহের ১* বৎসর 
পরে অর্থাৎ ১৮৭* অবে ওয়েষ্টল্যাওড সাহেবের হিসাবে & চাষ ৮৪ বর্ম মাইল 
দাড়াইয়। ছিল, এবং ১৮৭২-৭৩ অব রামশস্কর সেনের রিপোর্টান্ুদারে উহা ৪৯ 
বর্ম মাইলে আসিয়াছিল। এইরূপে চাষের পরিমাণ আস্তে আন্তে কষিতেছিল। 
এমন সময়ে ১৮৮৯ অবে পুনরায় নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। 

এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ সর্বত্র হয় নাই) ইহা প্রধানত: যশোহরের উত্তরভাগে 
বিজলিয়! ডিভিসনে সীমাবন্ধ ছিল। বিজলিয়৷ কুঠির অধ্যক্ষ ডত্বল (117. 
[0414০ [06 1081)891 ) সাহেবের অত্যাচারই ইহার প্রধান কারণ। ঞঁ 
কুঠির অধীন ৪৮ গ্রামের লোকে দলবদ্ধ হইয়া! নীল বপন বন্ধ করিল। কুষক ও 
জোতদারের! একত্র হইয়া! য্টীবরের জমিদার বাবু বন্কবিহারী ও তৎকনি্ বসন্ক 
কুমার মিত্র মহাশয়কে নেতৃত্ব গ্রহণ করাইল। ক্ষিণ্ত রুষকেরা সাহেবকে 
আক্রমণ ও নির্ধ্যাতন ন| করিয়া! তৃপ্ত হইল না, আরও কত উপদ্রব ঘটাইল, 
তাহ! বলিবার স্থান নাই। ডদ্বল সাহেব রামনগর ও বাবুখালি কান্সরণের 








*. চাও ঠরততগোত ৮২2০০. 


“অংশীদার এবং. চাউলিয় কুটির অধক্ষ ছিলেন। এহন্ত বিনোদপুর অঞ্চবেও 
, এই দ্বিতীয় বিড্রোহ বিস্তারিত হইয়াছিল। তখন যাহারা প্রন্থার পক্ষে দণায়মান 
হইয়া ছিলেন, তাহাদের মধো উড়,বার কেদার নাথ ঘোষ, ঘুন্ধিয়ার আশুতোষ 
গাঙ্গুলী, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও উকীল পূর্ণন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নারায়ণপুরের 
.বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতে পারি। & 
এই বিদ্রোহের কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যায়; (১) এই সময়ে পাট 
প্রভৃতির মুল্যবৃদ্ধি হওয়ায় উহার চাষ লোভনীয় হয়) প্রজাগণ অনিচ্ছাসতে 
নীল চাষ করিয়া যাহ। আয় করিত, তত্বারা জীবিকার সংস্থান হইত না। (২) 
.ডদ্বল সাছেবের অপব্যবহারে মাগুরা-ঝিনাইদহের লৌক বিরক্ত ও উদ্রিক্ত 
হইয়াছিল। (৩) ভ্রিশবৎসর পূর্বে যে মূল্যে নীলগাছ বিক্রয় করিলে কিছু মন্ত্রী 
থাকিত, এ সময় তাহা থাকিত না । (৪) ভ্রিশবংসরের আন্দোলনের ফলে এই 
জাতীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত একটা লোকমত দেশমধ্যে 
প্রতিষঠিত হইতেছিল। 
এই দ্বিতীয় বিদ্রোহের সময়ে যাহীরা রাজদবারে প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান হন, 
তন্মধ্যে বিখ্যাত লাহোর-টিবিউন্‌” পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু যছ্ুনাথ 
মন্ুমদার+ এম, এ, বি, এল সর্বপ্রধান। যশোহর-লোহাগড়ার এক সমৃদ্ধ 
পরিবারে তাহার জন্ম, গুন্দর ও কমনীয় তাহার মূর্তি, যেমন তিনি দুলেখক, তেমনই 
স্থবক্তা। এই উদীয়মান যুবক ওকালতী পাশ করিয়া পূর্বর্বংসর (১৮৮৮) 
আসেন; তীহার অনন্ত সাধারণ প্রতিভা উপযুক্ত কার্যযক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছিল। 
নীলবিদ্রোহে তাহা জুটিল। তিনি প্রথম হইতেই এঁকান্থিক ভাবে প্রজার পক্ষে 
সায়মন হইলেন। এই বদর মিষ্টার ষ্টিভেন্সন,মুর (118. 55%67907 


* কেদারনাথ ঘোষ পরে সম্স্াদী হয়া কেশবাননদ ভারতী নাম ধারণ করেন। যুক্ত 
বিশ্বের মুখোপীধ্যায় বনু বৎসর যাবত “কল্যাণী"-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ পত্রে 
নীলধিস্রোছের সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন “কল্যাণী” সপ্তাহিক পত্র 
নড়াইল হইতে প্রকাশিত হয়। 

1 ইনিই এখ্খপে রাঁয় বাহার, যছনাথ মজুমদার বেদাস্ত বাচস্পতি ৫. 1. £.। 1.1. &, 
শহিন্দুপত্িকার” সম্পাদক ও বছ্গ্রস্থলেখক। আমরা তৃতীয় খণ্ডে তাহার সংক্ষিপ্ত 
জীবনী দিব। - 


নীলেন্ত চাষ ও নীল-বিজ্রোহ ৭৮ 


11096) জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া! ঝিনাইদহে আমিলেন; প্রজার নাঙ্গে 
অসংখ্য মোকদমা হইল, আর তাহার! শাস্তি গাইতে লাগিল। আবার 
শত শত প্রজা জেলে গেল, কিন্তু নীল চাষ করিল না। এই সফল 
মামলার প্রঞ্াপক্ষে উকীল হইতেন অক্রান্তক্থা যছুনাথ এবং নীলকরের 
পক্ষ সমর্থন করিতেন বর্তমান ঝিনাইদছের বৃদ্ধ উকীল বাবু কেদারনাথ 
বকৃণী। কিছুদিন পরে মিষ্টার লুসন (11. [.5৭০॥) নীল ব্যাপারে 
বিশেষ বিচারক হইয়। আসিয়া বিনাইদহ ও মাগুরায় কোর্ট করিতে 
লাগিলেন । শুধু প্রজার পক্ষে স্বল্প বা বিনাস্বার্থে ওকালতী করা নহে, 
সংবাদ পত্রে লেখা, উচ্চ গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত করা প্রন্ৃতি প্রায় সকল 
কার্ধ্যই ষছুবাবু করিতেন। তিনি ও মাগুরার উকীল পূর্ণচ্্ চট্টোপাধ্যায় 
গভৃতি কয়েফজনে উচ্চোগী হইয়া মাননীয় জুরেন্ত্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের 
সাহাযো বিলাতে আবেদন পাঠাইলেন, তথায় মহামতি ব্রাডল বিদ্রোই-বার্থা 
পাণিয়ামেন্টে তুলিলেন। উহার ফলে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের নিকট কৈফিয়ৎ তলব 
হয়। তখন ছোটলাট সাহেব যছুনাথকে ডাকেন এবং তাহার সহিত অনেক 
তর্কবিতর্ক হয়। অবশেষে একটি সালিশী কমিটি (/১117117)) 
০০111110099) স্থাপন করা স্থির হয়। ইহাতে প্রজার পক্ষে যছুনাথ, 
নীলকরের পক্ষে জোড়াহাটি কান্সরণের টুইডী সাহেব এবং সরকার পক্ষে 
প্রেসিডেন্সী রিতাগের কমিশনার শ্মিথ (11. 1১167007311) 
সাস্ত হন। ও 

এই কমিট প্রজাবর্গের অসস্তোষের কারণ নির্দেশ পূর্বক সমস্ত গোলমালের 
মীমাংসা! করেন। কমিটির প্রস্তাবে একটা কার্ধ্য এই হয় মে, পতি বাগ্ডিল 
নীলের মূল্য।* স্থলে নির্ধারিত হয়। এইরূপ দেড়গুণ মূল্য দিয়া নীরোয় 
ব্যবদায় চালান দুষ্ষর হইয়া পড়ে। এহন ক্রমে নীলকরগণ নিজ নিজ 
কান্পরণ বিক্রয় করিতে থাকেন! এই সময়ে বাওখালি, মদনধারি ও নহাটা 
বিজয় হইয়! যায়। ৯৮৯৫ অবে দেখা গেল, মাত্র ৯৭টি কুঠিতে ১৪১৬ মণ 
নীল, উৎপন্ন হইল। কিন্তু ইহারই কিছুদিন পরে জার্মানী হইতে কিম 
কৌশলে প্রন্তত সন্তা নীল প্রচুর পরিমাণে দেশে দেশে আমদানী হওয়ার, 
্বভাবজাত ছর্ঘ্য নীলের ব্যবসায় একেবারে উঠি গেল। কত আন্দোলন 


৪৯৪ ধশোহর-গুল্নার ইতিহাস 
ও প্রাণপণ চেষ্টার যাহা হয় নাই, বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহ! সহজে সংসাধিত 


হইল। যশোহরে ১৭৯৫ হইতে ১৮৯৫ পর্ধান্ত একশত বৎসর নীলের 
ব্যবসায় ছিল। ও 


নবম পরিচ্ছেদ_ল্েনী ও ন্লেল-কাহিশী 


পূর্ব পরিচ্ছেদে নীল-বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে যে সকল সাহেবের কথ বলিয়াছি, 
তাঁহার! সকলেই যশোহ্র-জেলার নীল-ব্যবসান্ী ; এখন আর যে দুইজনের কথা 
বলিব, তাহার! খুল্ন! জেলার ব্যবসায়ী, এবং এই স্থানে জমিধারী বা তালুকেব 
মালিক হইয়৷ স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছিলেন ; কিন্তু এখন তাহাদের জমিদারীও 
নাই, বংশও নাই ; আছে মাজ অন্তাধিকৃত তাহাদের পুরাতন বাটা, ছুই একটি 
সমাধি-্তস্ত আর লোকমুখে প্রচারিত সঙ্গদৎ চরিত্র-কথ|। অগ্রে রেণীর 
কথা বলিতেছি। 

রেণী সাহেবের পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। তিনি পত্ধীর উত্তরাধিকার সৃত্রে 
প্রাপ্ত হোগলা পরগণার চারিআনা অংশের ট্া্টী নিযুক্ত হইয়! & সম্পতি 
পরিচালন! করিতেন। সে সময়ে তিনি কলিকাতার হ্ামিষ্টন্‌ কোম্পানির হোঁস্‌ 
হইতে ৮ লক্ষ টাকা! মূলধন লইয়া, খুল্নার অপর পারে থাকিয়া, চিনি ও. নীলের 
বিস্তৃত ব্যবসায় আরম্ত করেন। তালিবপুর গ্রামে ভৈরবন্তীরে যেখানে তাহার 
বাটা ছিল, উহাকে এখন *পুরাতনকুঠি* বলে; তাহার রমাহ্শ্য ও বাঁধাঘাট 
সবই আজ নদীগর্ভস্থ, কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ আম লিচু নারিকেলের বাগানের মধ্যে 
কয়েকটি উত্তগ ঝাউগাছ এবং রেসীদম্পতীর সমাধিত্তস্ত পূ্বচিহ রক্ষা! করিতেছে। 
পুরাতন কুঠির অপর পারে নন্মনপুয়ে কয়েকটি (ইক্ষু) চিনির কল ছিল এবং 
তালিষপুর, লখপুর, ঘোষের ছাট প্রভৃতি অনেক স্থানে এখনও ঠাহার নীলকুঠির 
নিদর্শন আছে। বেলফুলিয়ার ৬দীননাথ সিংহ, নওয়াপাড়ার ৬গৃঁদাধর ঘোষ 
প্রভৃতি কয়েকজন তাহার বিশিষ্ট কার্ধ্যকারক ছিলেন। : এ সকল কুটির কার্ধা- 
চালনার জন্ত তিনি স্থানীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতেন। . স্ত্রীলোকের 
উপর অত্যাচারের কথা. স্তন! যায় না বটে, কিন্তু অন্ত কারণে বহধলোক উত্যড় 
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হইত। এমন কি, তাহার বাড়ীর নিকট দিয়! চলাফেরা! কর! বন্ধ হইয়াছিল; 
তিনি পথের লোক ধরিরা কাধ্য করাইয়া লইতেন। এখনও শ্বগুর বাড়ী 
যাইবার পথে রেদী সাহেবের খড় কাটিবার” প্রবাদ-বাক্য আছে। উত্থানের 
বৃ্ষাদি ছেদন, সীমানা নষ্ট করিবার জন্য বড় বড় পগার খনন, জোর করিয়া 
দাদন দেওয়া, ধান্তপত্ত নষ্ট করিয়! নীল বপন-__এসব কার্ধা যখন তখন হইত। 
এজন্ত পার্শ্ববর্তী কয়েকথানি ক্ষুদ্র গ্রাম একপ্রকার নিশ্পরদীপ হইয়া গিয্বাছিল। এই 
সব দেখিয়া স্থানীয় প্রধান প্রধান লোক অর্থাৎ লখপুরের চৌধুরী, নওয়াপাড়ার 
ঘোষ, তিলকের মিত্র, শ্রীরামপুর-নৈহাটির ঘোষ মহোদয়ের একত্র হইয়া 
অত্যাচারের প্রতিরোধ জন্ত পরামর্শ করেন। তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের ঘোষবংশীয় 
বাবু শিবনাথ ঘোধ সকলের অগ্রণী হন। ** ১২৪৬ হইতে ১২৪৯ পর্ধান্ত 
রেণী ও শিবনাথের ঘোর বিরোধ চলিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর যেমন ধরণ, 
কাধ্যকালে পরামর্শকারিগণ কেহই শিবনাথের সহায়তা করেন নাই; তিনি 
একপ্রকার একক দূর্দান্ত কুঠিগালের অত্যাচার হইতে প্রতিবেশীকে রক্ষা 
করিবার জন্ত সর্ববন্থপণ করিয়! সদর্পে দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন। প্রত্যেক পক্ষে 
সহতাধিক ঢাল-শড়কীওযাল! লাঠিয়াল বহাল হইয়াছিল। রেণীর পক্ষে দেশীয় 
কর্মচারী ছাড়া কয়েক জন গোর! ছিলেন, শিবনাথের পক্ষে বাহিরদিয়৷ নিবাসী 
চন্্রকাস্ত দত্ত, তিলকের রামচন্ত্র মিত্র, পাণিঘাটের ভৈরবচত্ত্র মিত্র এবং বিদ্ধাট 
নিবাসী লাঠিয়াল সর্দার সাদেক মোল্যা গ্রন্ৃতি বীরবৃন্দ ছুটিয়া রেণীর দর্প চূর্ণ 
করিয়াছিলেন 1 গ্রাম্য কবিতায় এখনও শুনিতে পাওয়া যায়ঃ 
শ্চঞ্জ দত্ত, রণে মত্ত, শিব-সেনাপতি 
৬ ঞ র্‌ 

* আকৃনা-সমাজের কুলীন রাঁধামাধব ঘোষ বিরহ দোধে কুল হারাই নেহালপুয়ে বাস 
করেন? তৎগুতর রাত কাশ্যপ-চৌধুরীদিগের নিকট হইতে গীাসপুর, প্রদৃতি তালুফ 
বঙ্দোষত্ত, করিয়! লণ; রামভজ্রের পুত্র জামনারারণ পশর ও মাথাভাঙগা! নদীর সাপ 
করিবার জন্ত বে খাল খনন করেন, তাহার নান রাখেন "নারারণ খালি; লিধনাখ এই 
রাষনারারণের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। বংশধার এই £-_রামনারায়ণ__রাধাকাত-_বাণেশ্র ( নৈহাটি ) 
তৃষনেখর ও সামকিশোর (জীরামপুর )7 তুবনেখর--সঘানদ--শিবনাথ-_প্রসর়, রাজেজ, 


--হজেন্র, বততীন্্প্রস্থৃতি। পা 
+ বিরাটের গরয়! ভূগ্যা, গৌর ধোপা, ফকির যানুধ, আফাজন্ি, খানদামুর মোনা 


গুলিগোল্যা সাদেকমোল্যা, রেণীর দর্প করল চুর 

চ বাছির শিবনাথের -ডঙ্কা, ধন্ত-বাঙ্গাল! বাঞ্জালী বাহাদুর |” 

বাস্তবিকই শিবনাথের ডঙ্কা বাজিয়া ছিল, চৌগ্বাছার বিশ্বাস ভ্রাতৃঘয়ের মত 
শ্ীরামপুরের শিব্নাথও বীরত্ব-গৌরবে বাঙ্গালী বাহাছুর। তীহার. রগ-ঙ্কীয় 
রেণী সাহেবকে শঙ্কান্বিত করিয়াছিল। শিবনাথ প্রতিকার্ধে তাহার প্রতিরোধ 
করিতেন, এজন্ত তিনি ক্রোধান্ধ হয়া! আরও অত্যাচার করিতেন) দিনে দিনে 
যখন তখন যেখানে সেখানে উভয়পক্ষে থণ্ড যুদ্ধ হইত। প্রায়শঃ সাহেবের 
লোকদিগকে রণভঙ্গ দিতে হইত।. এখনও কথায় আছে, “দেখিয়। শিবের ভঙ্গি 
পলাইল দীনেই সিঙ্গি” (দীননাথ সিংহ) * উভয়ের বিরোধ ভঙ্গের জন্ত 
গবর্ণঘেন্ট উভয়ের বাসস্থানের মধো নয়াবাদ থানা ও পরে খুল্না মহকুমা স্থাপন 
করিতে বাধ্য হন। বিবাদ ঘোরতররূপে আরব্ধ হইলে, সে থাঁনাও সেখানে 
তিষ্টিতে পারে.নাই। সেকথা পূর্ব রপিয়াছি (৯৯৯ পৃঃ)। শিবনাথ রেণী 
সাবেবের ৩৬ খানা নীলও চিনি বোঝাই নৌক] কলিকাতা যাইবার পথে কীচি- 





রসৃতি আরও অনেক বিখ্যাত লাঠিয়ালের নাম শুন] যান্ন। সঙ্যতার হিদাবে ইহারা নগণ্য 
মুখ'লোক, কিন্তু আত্মরক্ষ। ও স্বঞ্জাতিসেবার বীরত্ব হিলাবে ইহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠে 
স্থান পাওয়ার যোগ্য । | ও 

$ বাবু দীননাথ সিংহ পরে অত্যাচারীর চাকরী ত্যাগ করিয়। চলিয়া বান, এবং রাজসাহীতে 
বড় কুটির দেওয়ান ও প্রসিদ্ধ মোক্তার রূপে কার্ধ্য করিয়। ঘথেষ্ট অর্থোপাঞ্ন করেন । অন্নদানে 
এবং দীন ছুঃখী বা আশ্রিতের সাহীষ/কল্পে কেমন করিয়। অজশ্র অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে 
হয়, তাহ ইহার মত অতি রুম জোরেই জানিয়্াছেন। তাহার দীননাথ নাম সার্থক হইয়া 
ছি এবং এখনও তিনি এতদঞ্চলে প্রাতইশ্বরণীয় হয়! রহিয়াছেন। একদা! তিনি রাজসাহীতে 
এক মাতালকে তিরম্কার করিয়া আশ্রয় দিতে ন চাহিলে, দে উচিত কথ! বলিঙ্কা ফেলিয়। 
ছিল "হৃদি অস্তের বেলায় দীননাধ, আমার বেলায় নিঙ্গ” (নিংহ)। খুল্নার অপর পারে 
বেলফুলিয- আাইচগ্জাতি গ্রামে, ষ্াহীর নিবান, ত্বংশীবের। এখনও মন্মাদিত তালুকদার । 
স্ডাহাদের বাটীতে অভাপি জাবগ্রহ ও শিবলিঙ্গের.নিতাদেব। চলিতেছে । দীননাথের মধ/ম 
পুত, বাবু যে।গেন্র কুমার. পিংহ এম, এ মহোদয় বেচার গধর্ণসেপ্টের অধীন স্যাজিষ্রেটা কার্ধা 
হইতে মন্্রতি অবসর গ্রহণ করিযাছেন। তিনি চিরজীবন বিজ্ঞাদেখীর একনি সাধক, 


ধর্সে উহার হত আসা এবং সমগ্র হিনুশাস্ে ভাহার প্রগাঢ় পাতি জিন, বিশ্মিত 
হইড়ে হয়। 
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বাঁকা নদীর মধ ডূবাইয়া! দেন, উহার এক খানা মাত্র নৌকা গলান করিতে 
সমর্থ হয়। সাহেব সে'নৌকার মাল স্বীক্ব মহাজনের হৌসে না দিয়া গোপনে 
তন্ত্র বিজয় করেন এবং সমস্ত নৌকা গুলির লুট-তরাজের অভিযৌগ শিবনাধের 
বন্ধে চাপাইবা মৌকদমা করেন। কিন্তু শিবনাধ গুধ বিভ্র ধরাইয়া দেওয়ায় 
মোকাম ফসিল! হায়। ১২৪৯ (১৮৪৩) সালে রেপীলাহেব শিষনাখের 
নামে ৯$টি খুনের অভিযোগ আনেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু করিতে পারেন ন। 
এমন কি, শিনাখ রেপীর কুটির নীল গাছ লুটিয়া বইয় স্বকীয় মেহাধপুর ও 
বিয়াটের কুঠিতে নীল প্রস্তুত করিতেন। এমন সময় মহাজনেরা টাকা দেওয়া 
বন্ধ করিলেও সাহেব কিছুদিন নিজ জমিদারীর আয় হইতে কুঠি চালাইয়াছিলেম, 
কিন্ত বেশী দিন পারেন নাই। দেশব্যাপী নীল-বিদ্রোছের সমফালে তাঁহারও 
কটি বন্ধ হইকা যান্। রেণী ও শিবনাথ উভয়েই বীর ছিলেন) বারই বীরদের 
মর্ম বুঝেন) উহাদের পরম্পরের মধ্যে দ্ধা ছিল। ১২৫৫ সালে ৩৯ বৎসর 
বয়সে শিবনাথের মৃত্যু ঘটলে, একজন বেদীসাহেবকে এ সংবাদ জানাই 
নত করিবেন ভাবিয়া ছিলেন; কিন্তু সাহেব শিবনাথের মৃত্যুতে অনর্ষণ 
করিয়াছিলেন। ইহাই তাহার জাতির মহত্ব এবং বীরের ধর্ম 

মরেল সাহেবের কথা-_হেক্ধেল সাহেবের সময হইতে সুন্দরবন আবাদ 
করিবার চেষ্টা চলিতেছিল বটে, কিন্ধু জমিদারদিগের সহিত সমান! সংক্ানথ 
বিবাদের জন্ত সে চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। ১৮২৮ অঙ্কে সীমা স্থির করিবার 
আইন (€6৪914607 111 ০6 1828) হয়। তছুচ্সারে কমিশনার ভ্যাম্পিয়ার 
(181, 04006) জাহেবের তত্বাবধানে হদরবন জরিপ হইয়া সীমা স্থির 
হয় (১৮৩৯) এবং নব বিধানমত সমন্ত সুন্দরবন লাটে (1:০:) বাঁ খে 
বিভক্ত হইতে থাকে । * সর্ক প্রথমে পূর্ব সীমায় বলের কুল ৯১৩৩ এবং 
নং লাট ও বারুইখালি গ্রাম টাকীরসবনামধ্যাত জমিদার কালীনাখ মুজীর সঙ্গ 
৯৯ বংসরের অন্ত বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু কেক বংর মধ্যে তিসি ৮** 
বিধার অধিক আবাদ করিতে না পারায়, চারি লাটের মধ্যে উ জংশ ( ওনং 
অন্গৃি খাউলিয়া আবাব ) ব্যতীত অবশিষ্ট জমি ন্ের সহিত বনদোবত্তের হয, 
-» জকি আগ জিললত আস সিং ইসা 
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হয়। তথন শ্রীমতী মরেল (1115. 110175]1) নামক এক ইংরাজ-পর্থী প্রার্থ 
হুইয়া উক্ত লাটগুলি নিজ পুজদিগের নামে বন্দোবস্ত করিয়। লন (১৮৪৯)। উহার 
চারিটি পুত্র ছিলেন, রবাট, টমাস্‌, উইলিয়ম্‌ ইভান্স ও হেন্রী। তস্মধ্যে মধ্যম 
টমাস্‌ অল্প বয়সে মার! যান। অপর তিন ভ্রাতা নৌকাযোগে আসিয়া! বলেশবর 
ও পানগুচি নদীর সঙ্গম সন্নিকটে সরালিয়। নামক স্থানে জঙ্গল কাটিয়৷ বসতি 
করেন। .অচিরে তাহাদের অদম্য উদ্যম, অক্রান্তশ্রম, ইংরাজোচিত অধ্যবসায় ও 
ব্যবস্থা-নৈপুণ) দ্বার! প্রাক্কৃতিক প্রতিবন্ধক তুচ্ছ করিয়! বিস্তীর্ঘ জঙ্গল আবাদ 
করিয়া তুসেন এবং দশ বৎসরের মধ্যে ৬৬৫ হাজার বিঘ| কৃষিক্ষেত্রে পরিণত 
করেন। দলে দলে গ্রজা, আসিয়া স্থায়ী নিরীখে ( ১%* বিঘা হিসাবে ) পার্ট 
গ্রহণ করে; শীস্রই তাহাদের সম্পত্তির মুল্য ১০ লক্ষ টাকা দাড়ায়। * মরেলগণ 
সু ছিতির উপর ন্মবৃহৎ ইমারত নিম্্াণ করিয়া আবাস বাটিক! করেন; 
উদ্ধার চতুঃপার্ে বিস্তৃত পাকারান্তা, ঘাটবাঁধ! পুকুর ও ফলের বাগান রচন! 
করেন.। এখন9. ৫ বিঘা জমিতে একটি নারিকেল বাগান রহিয়াছে । উহার! 
ন্দীতীরে, বাজার বসাইয়। তাহার নাম রাখেন মরেলগঞ্জ। সে হাট এখনও 
আছে, সোদ শুক্রবারে সমন্তদিন ধরিয়া একটি হাট বসে ; উহা! বড়দের মত 
না হইলেও-ছুন্দরবনের একটি বড় হাট ) ধাঁন চাউলই প্রধান পণ্য। 

দ্ববস্থলি গুণে মরেলগঞ্জ একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে । হাট যত 
বড় হইতে লাগিল, নান! দেশায় পণ্য-তরণী এখানে আমিতেছিল। ১৮৬৯.অবে 
গবর্ণঘেপ্ট মরেলগঞ্জকে বন্দর ( 1১০::) বলিয়! নির্দিষ্ট করেন এবং বড় বড় 
জাহাজ এখানে আসিবার ব্যবস্থা হয়। 1 ক্রমে সাহেবদিগের উদ্ভোগে মরেল- 
গঞ্জে একটি থানা, স্কুল, সবরেজেষ্টা 'আফিস ও ডিপ্পেন্সারী বসিয়াছিল। 

কর্ম টিটি টিক মরেল সাহেবদিগের ছিল। ত্র গ্রীমে 
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£ এই বার ইখালিয় অন্তনান ফকিরের তাকিয়া। কারণ লাহেবদিগের আগমনের থহ 
পুর্বে কালটাদ নামক এক বিখ্যাত ককির, ডাহার শিশ্ক কচুয়াখানার মোঙ্গজ অযাদার়কে 
সনে করিয়া এখানে আসির। জঙ্গলের মধ্যে আন্তানা করেন । মোল্ুল সে জাস্তানার কাছে পরে 





রেলীদপ্পততীর সমাধি, তাবিবপুর চট 
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রেশী ও মরেল-কাছিনী ৰ৫ 


সাহেবদিগের সময় বহু কৃষকের বসতি হইয়াছিল। মরেষগঞ্জে নীলের চাষ 
ছিল না বৰ! এখানকার সাহেবের যলোহরের নীলকরদিগের মত অসঙ্গত নীতিতে 
দাদন প্রধা প্রবর্তিত করেন নাই। গ্রজাদিগের মধ্য স্থায়ী ভাবে বাস করিয়া 
তাঁছারা বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। খুল্না তখন মহকুমা মান) দেখান 
হইতে মরেলগঞ্জ বহুদূরে দুর্গম স্থানে অবস্থিত ) মরেলেরাই সেখানে মর্কোমর্ধা, 
গব্্ণমেন্টের আইন কানুনের ধার না ধারিয়! তাহারা! এক প্রকার স্বাধীন ভাবে 
গ্রজা শীদন করিতেন। রবার্ট মরেল সবি ব্যক্তি হইলেও যে, মময় সময় 
শাসন বিষন্কে মাত্রা ছাড়াইতেন না, তাহ! নহে) তিনি অনেক সময় টিক 
থাকিলেও তাহার কারধ্যকারকের! সর্বদাই মাত্রা ছাড়াইতেন, এবং কার্্যতঃ 
অতগাচারী হইয়! উঠিয়াছিলেন। তাহার অধীন কতকগুলি :বেতনভোগী 
লাঠিয়াল ছিল, উহীদের দলপতি ছিলেন, তাহাঁর মাানেজার ছেলি সাহেব (141. 
1067)5 [161 ) এই হেলি প্রথম সামান্ত বেতনের সৈনিক ছিলেন) সে 
চাকরী ত্যাগ করিয়া! পয়সার লোভে মরেলের সবকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। * 
এই হেলির দোষে বারুইথালির প্রজার সঙ্গে একটা! ঘোর দাক্গ! হয়) তেমন 
দাঙ্গা ধখন তখন হইত। 1 যে একট! ঘটনায় মরেলদিগের পতনের পথ: 
পরিষ্কার করিয়াছিল, তাহাই এখানে বলিব। 

বারুইখালির একজন মাঁতব্বর প্রজার নাম রহিমউন্যা ) সেই নুস্থ সবল 
কর্ধঠ কৃষকের অবস্থার অতিরিক্ত তেজন্থিতা ছিল। মে হেলির অপবাবহার জন্ত 
০০০০১০78558 





মপরিধারে বাস করে। এবং তাঁহার জাগাভ! রবিউলা। কাজি রা চেল! হয়। ফকিরের 
আদেশে প্রতিষংসর ২৫শে অগ্রহারণ তারিখে & আধ্ানার গার্থে মেলা হসিত, তাছাতে ৭৮ 
হানার জোক সমাগম হইত | এখনও বদর বছর মেল। বসে, লোক সংখ্যা কম হয় না। এখন 
রষিউল্যার গৌণ আস্তানার উপস্বত্বতোগী। আবাহ সন্ধে ফকিরের একটা উদ্ধি ছিল: 
"বাবার করিবে টুপিওয়ালা, খাবে টকিওয়ালা ।” আবাঘ সাহেবের ছা ছইডে ছিনুর হাতে 
আনিয়াছে বটে কি এখনও বরান্ধণ্ হ॥ নাই। . 

৪. বন্ধিঘ-জীবনী ( পচীশ চত্র চট্টোপাধায় ) ১১১ পৃঃ 
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৯৮১ সন্ধের নভেম্বর মাসে রহিষউব্যার সহিত স্বাহার প্রর়িয়েী গুণীমামূদ 
তাবুকগারের সীমানা লইয| বিরার হয়) হেলি সাহের তাহার ্রিটমাট করিতে 
দিয়! গুণীমাযুদের প্রতি প্রক্ষপাতিত। দেখান। রছিয় কাছ! ন| ম্ানিয়া যাহেবকে 
কিছু অপমার হুচক্ক গালি দেয়। উহা! সহ করিতে নন! পারি! হেলি কতকঞ্চলি 
লাতরিয়াল লইয়া! রহিমকে নির্ধযাতন করিতে যান। ক্তিদ্ধ সেদিন সাহেবের পক্ষে 
রামধন মালে খুন হুইলে তিনি রণে ভঙ্গ দেন। দ্বিতীয় দিন বহু সংখ্যক লাঠিয়াল 
অইনা রহিমের বাড়ী. ঘেরওয়া৷ করেন। রহিমের অল্পসংখ্যক স্বজন এবং কিছু 
.স্কলি রারদ ছিল।. উচ্থার সাহায্যে সে সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চালাইয়াছিল। তাহার 
বাস্ধীর চারিধারে গ্রড়কাটা ছিল, সুন্দরবনের অনেক বাড়ীতে এমন থাকে। 
মন্মুগ্ের সদর পথে ভিজা। কাথা টাঙ্গাইয়! কুষকবীর উহ্বার আড়াল হইতে সমস্ত 
রাত্রি গুলি চালাই্য়াছিল। গুলি ফুরাইয়া গেলে স্ত্রীলোকের হাতের রূপার কম্কন 
( কাহন ) ভাঙ্গিয়া উহার খণ্ডাংশগুলি দ্বার! গুলির কার্ধয চালাই! ছিল। 
অবশেষে খুলিবারুদ নিঃশেষ হইলে রাত্রিশেষে রহিম উল্যা ঢাল ও রামদাও 
চন্তে করিয়া লন্ফ দিয়া পড়িল, তখন হেলি ও অন্ত একজ্রনের গুলিতে রহিমের 
মৃত ঘটিল। যেই থানেই যুদ্ধ শেষ হইল। আত্মরক্ষা! ও স্বন্জাতির মান স্তর 
রক্ষার জন্ত রহিমউলা! যে প্রাণপাতী যুদ্ধ করিব, তাহা চিরন্মরণীয় হইয়! রহিল। 
এই যুদ্ধে ১৭কন হত এবং বহন আহত হয়, অধিকাংশই সাহেব পক্ষের। শব- 
গুলি জঙ্গলে লয়! পুড়াইয়া৷ দেওয়া হয়। পূর্বদিন হইতে গ্রামের লোক অনেক 
পলাইয়াছিল; যাহ! বাকী ছিল, সাহেবের লোকের! পরদিন সকাল পর্য্ত্ত 
তাহাদের সব বাড়ী লুঠ করে, ঘর জালাইরা দেয়, এমন কি স্ত্রীলোক ধরিয়া! লইয়। 
অত্যাচার করিতেও ছাড়ে নাই। এই পাপে সাহেবছিগের সর্বানাশ.হয়। 

এই সময়ে সাহিত্য-রথী বহ্িমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় খুল্নার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, 
সকলেই জানেন, তিনিই কলিফাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের সর্বপ্রথম বি, এ উপাধিধারী। 
পাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডেপুটি ম্যাজিষ্্রেটা চাকরী হয়। যশৌহরে সে চাকরীর 
আরম এবং খুল্নায় তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। খুলনাতেই তার 
রত সাহিত্যিক জীবনের আর্ত হ়। খুল্নায় জসিয়াই ভিনি কিশোরীাদ 
মিতর-সম্পা্দিত [1৭81) ঢ110 সংবাদ পন্ধে 29197018113 516 নাম দিয়া 
একটি জমিফ গলপ প্রকাশিত করিতেছিলেন; এই স্থানে বসিয়াই তিনি তাঁহার 


. রেছী ও মরেল-কাহিনী কন 


সর্ব প্রথম উপন্াস প্ছর্গেশনন্দিনীশ্র পাঙুলিপি গ্রস্তত করেন। তিনি ১৮৮০ 
মালের নতেম্বুর. হইতে ১৮৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কিঞিদিধিক তিন বংসয় 
কাল খুঁজ্নায় ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি জবনন্থাদিগের ডাকাইতি ও অন্ত নানাবিধ 
অত্যাচার নিবারণ করিয়! দেশে শান্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।* যখন 
দেখি, এ সময় বঙ্কিমচন্দ্র অজাতগ্শ্র যুবক, তাহার বরস ২৩২৪ বর্ষ মাত্র, জখচ 
সেই ঘুবকের প্রতাপে মহকুম! টল-টলায়মান, আর যখন ভাবি, দৌরাস্্য-পীড়িত 
প্রদেশের কঠোর শাসনের মধ্যে তিনি তাহার যুগ্রান্তকারী উপন্তামের গ্রথমধানির 
রচন| শেষ করিয়াছিলেন, তখন তাহার সর্কোতোমুখী প্রতিতা দেখি বিশ্বয়াহিত 
হইতে হয়। 

যেদিন বারুইথালিতে ভীষণ দাল্স! ও রহিমউল্যার হত্যা হয়, সেদিন বন্ধিমচজ 
ফকিরহাট থানায় ছিলেন।1 ঘটনার ছুইদিন পরে সেখানে তাহার নিকট 
খুনের এজাহার হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি যশোহর হইতে ৫* জন সিপাহি সৈল্ত 
প্রেরণের প্রার্থনা করিয়া, স্বয়ং নৌকাযোগে স্বপ্ন পুলিসমহ মরেলগঞ্জ রওনা 
হন। সেখানে পৌছিয়। তিনি নির্ভীকভাবে দাক্কার স্থান ও পরদিন সাহেব- 
দিগ্নের কুঠি প্রভৃতি পরিদর্শন করেন, কিন্তু মিপাছি পৌছিবার পূর্বে কোন 
উচ্চবাচ্য করেন নাই। কিন্তু গুগুচর মুখে সিপাহি প্রেরণের সংবাদ পাবা 
মাত্র মরেল ও হেলি প্রভৃতি সাহেবেরা এবং প্রধান কর্মচারীর! সকলে 
রাত্রিযোগে পলায়ন করেন। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, বাস্ধমের হস্তে গ্রেগার 
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1 এই সয়ে জামার পিতৃদেব * প্যারীমোহন মিত্রের বয়স ১৮২* বৎসর মাত্র । ভিনি 
খুল্যায় বন্ধিমচন্দ্রের অধীন কর্শচারী ছিলেন এবং মফঃহবল-ব্রমণে এব!র দার সহচর ছিলেন। 
ভিনিও বন্ধিমচন্ত্রের সঙ্গে বারুইখালির শোঁচদীয় দশ। চক্ষে দর্শন করেন। গরবাছুর ঘরবাড়ী 
ফেজিকস( গম হইতে লব লোক পলাইর! গিগাছিল, কত গৃহ পুড়াইর। দেওয়া হইয়াছিল, কত 
জোক খুন হইছিল, তাহ! ঠিক কর! গেল ন1। তদস্তকালে বন্ধিদচন্রের গুরু গৃ্তীর মুষ্টি 
কথ! পিড়ুদেবের মুখে গুনিয়াছি। আমি নিজে মরেলগঞ্জে শিরা স্থানীর় অনুসন্ধানেও অনেক 
বার্ড! জানিয়।ছি। 


৭৯৮ যশোছর-খুল্নার ইতিহাস 
হইজা খুল্নায় নীত্ হইল। বহু তান্তের পর তিনি জোর কলমে 
তীব্র মস্তবা সমেত নুদীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করেন। বেন্রিজ (1. 
31707085) সাহেব তখন যশোহরের ম্যাজিষ্রেট, তিনি বন্ধিমচন্ত্রে 
কর্দদক্ষত| দেখিয়া মুগ্ধ হন। বন্ধিমচন্ত্র হেলি ও অল্তান্ত আসামীর নামে ওয়ারেন্ট 
বাহির করিলেন এবং তাহাদিগকে ধরিয়! দিবার অন্ত পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। 
সাহেবদিগের একজন প্রধান কার্ধাকারক ছুর্গাচরণ সাহা! পলারন করতঃ রাধামাধব 
ঘাস নামে বৃন্দাবনে লুক্কাপ্িত ছিলেন, বঙ্কিমের ওয়ারেন্ট সেখানে পৌছিয় 
তানাকে ধরিয়৷ আনিয়াছিল। হেলি ছদ্মবেশে নামান্তর গ্রহণ করির! বে হইতে 
পলাইতে ছিলেন, পুলিল সেখান হুইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। ইছ'র! 
ধত হইবার পূর্বেই বঙ্কিমের তস্ত-রিপোর্ট যশোহরে প্রেরিত হয়, তিনি নিজে 
তদন্তকারী বলিয়া! মোকদমার বিচার করিতে পারিলেন ন1। ১৮৬২ সালের 
জানুয়ারী হইতে নৃত্তন পেনাল কোড প্রচারিত হয়; ঘটনাটি তাহার পূর্ববর্তী 
সময়ের বলিদ্।। তিনি যে এ মোকদ্দাম! বিচার করিতে সমর্থ, তাহ! তিনি বুঝাইয়। 
দিতে ছাড়েন নাই। ত্াস্তকালে সাহেবের বন্ধিমকে লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে এবং 
উহা লইতে না! চাহিলে খুন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি 
বিচলিত হন নাই । * 

যশোহরে দায়রার বিচারে একজনের ফরাসি এবং ৩৪ জন আসামীর যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর হয়। দুর্গাচরণের কয়েক বৎসর জেল হইয়াছিল; তাহার পুত্র ও পৌন 
এখনও মরেলগঞ্জ প্েটে চাকরী করিতেছেন। রবার্ট মরেল ঘটনার সময়ে 
বরিশীলে ছিলেন, তিনি আসামী শ্রেণীভুক্ত হন-নাই। হেনরি মরেল বিলাতে 
পলাইয়াছিলেন, কয়েক. বংসর পরে ফিরিয়া! আলিবার সময়ে পথে তাহার মৃত্যু 
ছয়। হাইকোর্টের দায়বার় হেলি প্রভৃতি গোরাদিগের বিচার হয়, কিন্তু কেহ 
হেলিকে সনাক্ত করিতে না! পারায় তিনি খালাম পান। লোকে বলে, কয়েক 
বৎসর পরে আসামের কোন স্থানে বজাধাতে তাহার মৃত হয়। 

এই মোকদ্দমার ব্যাপার প্রায় ১৪1১৫ বৎসর চলিাছিল; তাহাতে সাহেব 
দবিগের যগেষ্ট অর্থবার ও গ্লানি ভোগ হয়।. ইহারই মধ্যে বড় সাহেষ রবার্ট মরেল 





বন্ধিষ-জীবনী, ১২৪-২৭ গু3। 


সমাজ ও আভিজাত্য ট্হিং 
বরিশালে গতান্থ হন। মরেলগঞ্জে তাহার জন্য একটি হুনর স্ততিস্তস্ত আছে।*' 
ছেন্রীর মৃত্ুর পর একমাত্র উইলিয়ম্‌ জীবিত ছিলেন। দাঙ্গার পর রবার্ট সাছেষ 
হেলিকে বরখাস্ত করিয়া লাইটফুট (111. 112110০০$) সাহেবকে ম্যানেজার 
নিযুক্ত করেন; তিনি বিশেষ বিবেচক ও স্তায়পর লোক ছিলেন এবং তিনি 
ট্টেটের অংশীদার হইয়াছিলেন। 
রবার্টের মৃত্যুর পর ১, ২, ৩ নং লাট মহারাজ ছুর্গাচরণ লাহার নিকট বন্ধক 
রাখিয়া টাকা কর্জ কর! হয়। তিনি বন্ধকী ঠেট হস্তগত করিবার নুযোগ 
খুঁজিতেছিলেন। অবশেষে ১৮৭৮ অন্ধে সে সুযোগ আসিল; মরেল ভ্রাতুগণের মধ্যে 
একমাত্র জীবিত উইলিয়ম দেনার জন্য বিষয় বিক্রয় করিতে উদ্বত হইলে, পর 
বৎসর মহারাজ লাহা, ডগলাস কোম্পানির নিকট বন্ধকী ৪নং লাট ও বারুই- 
খালির দেনা শোধ করিয়। দিয়া মরেলদিগের সমন্ত সম্পত্ধি নিজে খরিদ করিয়া 
লন। তাহাদের অন্য সম্পত্তি সোগাখালি প্রভৃতি রাজ! দিগন্বর মিজ্জের নিকট 
* বিজ্রীত হয় এবং তুষখালি শেষ মরেল বাঁকীকরের জন্ত গবর্ণমে্টকে ইস্তাফা 
করেন। তদবধি মরেলগঞ্জ ছ্টেট লাহারা্জগণের স্বত্বাধীন আছে এবং খুল্না 
গলার মধো ইহার মত লাভের সম্পত্তি অন্ত কোন জমিদারের নাই। 





দৃশ্শম পর্িচ্ছেদ্‌-সমজ ও আভ্ডজাতা 


সমাজের ইতিহাস ব্যতীত দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। জাতীয় চরিত্রের 
অভিনয় সামাজিক চি্রেই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক অবস্থার মূল সমাজ ) 
নমাজই সভ্যতার আশ্রয়স্থল; ব্যষটির চরিত্রই সমষ্টি বা সমাজের ভিত্তি। সমাজ 
লইয়াই যশোহর-ধলনার প্রধান গৌরব 9 সে হিসাবে এই প্রদেশ বঙ্গের সংক্ষিগ- 
সার। সুতরাং ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে হইলে, বহু জাতি-তত্ব ও বংশ" 
কাহিনীর আলোচন! করিতে হয়। অবশ্ত নানাপ্রসঙ্গে ইহার কতক অংশের 
তাস পূর্বে দিযাছি; তবুও এখানে অবশি্ের স্থান সংকুলান হইতে পারে ন1। 
উহার বিবরণ ওর ঝা পরিশিষ্ট থণ্ডে দিব, ইচ্ছ! রহিল। এখানে শুধু যশোহর-. 
খুল্নার অতিকায় সমাজের অস্থি-পঞ্জরের একটা ক্ষীণ আদর্শ দিতেছি । 


৮৮ যনদৌইর-ধুল্নার ইতিহীয 
_. সমতটের অন্তর্গত যশোহর-খুল্না রাড়ের মত সুপ্রাচীন নহে। জুন্দরবনৈর 
নৈষগিক বিপর্যয়ে এদেশ অনেকবার উঠিয়াছে) পড়িয়াছে। সে বিবরণ প্রথম 
খণ্ডে দিয়াছি। প্রাচীন বসতির কিছু কিছু চিহ্ম আছে বটে, কিন্তু প্রাচীন 
সমাপ্জের অবশেষ নাই বলিলে চলে1 এখন যে বসতি ও সমাজ চলিতেছে, উহ! 
পাঁচশত বর্ধের অধিক নহে। এ সময়ের মধ্যে নান! হুজ্ধে রাট ও বঙ্গের 
সামাজিফের এখানে আসিয়! বাস ঝরিয়াছেন। একট! কোন বিপ্লব, উৎপীড়ন 
ব| উৎকট ঘটনা ন। হইলে বাসের পরিবর্তন ঘটে না । যে সকল কারণে নান! 
দিক হইতে বিভিগ্ন সময়ে লোকে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, তন্মধ্ো 
কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। 

প্রথমতঃ, কোন রাজা ঝা প্রতাপশালী ব্যক্তির অধিষ্ঠামের সঙ্গে সমাজ গড়িয়া 
উঠে) টাক্রী বা অন্ঠসধন্ধ বশতঃ নানাস্থানের লোকে আসিয়া! রাজপাটের 
সপ্লিকটে বাস করে। থা! জাহান আলির লঙ্গে কত জাবাদকারী প্রজা বা 
ছুঃসাহসিক ভৌমিক এবেশে আসেন ; বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র গ্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে “বশোহর-সমাজ” গঠিত হয়) সীতারামের আবির্াবে 
ভূষণ! সমাজের বন্ছল সংস্কার হনব; ইংরাঁজ আমলে সদর ও মহকুমাগুলির সহরে ও 
সন্গিকটে আমলা! বা ব্যবসারীর নৃতন উপনিবেশ গঠিত হইতেছে। ম্থৃতরাং 
প্রধানতঃ রাজনৈতিকতাই এ অঞ্চলের বসতির মুল। প্রতাপাদিত্য প্রতৃতি 
নৃপতির অন্যায় কালে বুদ্ধ বা অক্ঠ কর্মমোপলক্ষে এদেশে প্রধান গ্রধান ব্যক্তির 
আগমন হয়। ক্রমে শাসন প্রকৃতি পরিবর্তিত হইলে কর্ণকান্ত যোদ্ধ গণ 
পূর্ববনিবাসে ফিরি! না গিয়া, সবলে কিছু কিছু তৃসম্পত্তি দখল করিয়া এদেশে 
'বাস করেন। পরে তাঁহার! সেই অরাঞ্কতার ফুগে কোন প্রকারে অন্ধরক্ষা 
করিয়া, এদেশের ভূমিজলের সঙ্গে চিন্সম্পর্কিত হইয়া যান। এখানে তৃমি 
স্বজীয়াদে শণ্তভারে হান্তমন্্ী হয়) নদীধহুলতাঃ মতগ্তাধিক্য দ্বারা সহজলত্য 
অক্নরাশির উপধুক্ধ উপকরণ জুটে ; গ্রাসের ব্যবস্থা হইলে আচ্ছাদন ৷ বাসগৃহের 
অসংস্থান হইত ন|; নিনবঞ্ধে বস্ত্াধিক্যের প্রযর়োঞন বা চলন ছিল না) দেশে 
কার্পাস জন্সিত, অন্তস্থান হইতে শিল্পী আসিত, সুতরাং আব্তক বটের অভাব 
হইত না। স্থানীয় বাশ, খড়, ও হোগলার সাহাধ্যে এখানে যেমন অত্যন্ত 
সন্তাঙ় প্রয়োজনমত ভালমন্। গৃহ রচনা করা যার, সমগ্র বঙ্গ বা! ভারতবর্ষের 


ব্বান্ষণসমাজ ৮৯১ 


কোথায়ও সে সুবিধা নাই। হক্ষাহুসন্ধানে জানিতে পারি, ভূঞা বা অন্ত 
রাজস্ব প্রভাবকালে প্রজার জীবন অস্থির ও অস্থানী ছিল, তাহাদের পতনের 
পর প্রঞারা স্থারী বাদিন্দা হইল; কুলীনগণ অস্ত্রধারী ব! কর্ধচারী হইয়াও 
এদেশে আদিতেন, কুবধর্থের মাহাত্মাই তাহাদের আগমনের প্রধান কারণ নহে। 
তাই দেখি, রাজনৈতিকতাঁয় সমাজ গঠিত, অধীনতার যুগে উহা পরিপুষ্ট। 
গ্রতাপাদিত্য নাই, কিন্তু পূর্বে দেখিয়াছি, কিরূপে ভীহার সন্ত 
সর্বত্র বর্তমান । 

দ্বিতীয়তঃ মগফিরিঙ্গি ও অন্যাতীয় দস্থাদর্কত্বের উৎপাতের জন্ত 
সামাজিকেরা জাতিমানের ভয়ে দেশমধ্যে নানাস্থানে বাস পরিবর্তন করিয়াছেন। 
তৃতীয়তঃ ১৭শ শতাকীর শেষভাগে বর্দমান অঞ্চলে পাঠান-বিদ্বোহ এবং ১৮শ 
শতান্বীর মধ্যভাগে পশ্চিম বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার জন্য বছু উচ্চপদস্থ সামাজিক 
রাঢ় ভ্যাগ করিয়া যশোহর-খুল্নায় আসিয়াছেন। অর্থাৎ ১৫৭৫-১৬২৫ এবং 
১৭০০-১৭৫০ এই ছুইটিকে সমাজ পত্তনের যুগ বলিতে গারি। 

গঙ্গাতটে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রাচীন সমাজ স্থাপিত ছিল, উক্ত ছুই যুগে 
মমাজের সেই একটি ধার! ত্রিধারা হইয়! যশোহর-খুল্নার আসিয়াছিল। পশ্চিম- 
দক্ষিণে যমুনা-ইচ্ছামতী, উত্তর-পূর্বভাগে নবগঙ্গা-মধুমতী, মধ্যভাগে তৈরব- 
কপোতাক্ষী এই তিনটি নদীযুগ্ের তীরভাগ সমাজের সেই ত্রিধারার প্রবাহ 
নির্দেশ করিতেছে। * আমরা নিয়ে যে সকল সমানস্থানের নাম করিব, 
তাহার সবগুলিই প্রায় এই কয়েকটি নর্দীকৃলে অবস্থিত। এইবার আমরা 
্রাঙ্গপাদি সর্ব্ব জাতীয় প্রধান সামাজিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থান দেখাইব। 


ক্রান্মণ-সমাজ 
সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি। বশোহর-ধুল্নায় রাটীর গণ সমাজ 
সমধিক প্রবল, বৈদিক ও বারেক্রের সংখ্যা স্বল্ল। তন্মধ্যে বারেকের সংখ্যা 





* চিতা ও ভক্ত যথাক্রমে তৈরব ও কগোঁতাক্ষীর লাখা। হৃতরাং তীরবর্তী সমাজ 
মুল নদীর হিত লল্বত্যক্ত। “বন্কালমালিনী" তত্তে ভৈরব ও চিজ সঙ্গমের কথা উদ্ত 
হইয়াছে । প্রাচীনকালে সেখানে. একটি প্রধান রাজনৈতিক ও লামাজিক কেন্্র থল। 
প্রথম খণ্ডে আুনিক সেখহ [টির কথা! বিশেষ ভাবে বঙলিয়াছি। 

৯১ 


৮০২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


খুবই কম, খুর্নার বুড়ন পরগণায়, যশোহরের মাগুর! মহকুমায় এবং অন্তান্ত 
রাঙ্মণ-প্রধান বড় বড় গ্রামে দুইচারি ঘর প্রধান বারেন্ত্র বংশ আছেন। এক 
সময় সাতক্ষীরায় বারেক্জ্ ভট্টাচারধ্যগণের বসতিজন্য ভাটপাড়া-কণাগাছি একটি 
প্রসিদ্ধ সংস্কৃত চষ্চীর স্থান হইয়া ধঁড়াইয়াছিল, এখনও শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্ত- 
বিস্তাসাগ্র এই বংশের মুখোজ্জল করিতেছেন। বারে ব্রাহ্মণগণ ও কনৌজাগত 
্রাঙ্গণগণের বংশধরগণ বল্লালী কোলীন্ত লাভ করিয়ছেন। 
অনেককাল হইতে উচ্চবর্ণের গুরুপুরোহিতরূপে বৈদিক ব্রাঙ্গণগণ এদেশে 
বাস করিতেছেন। তাহাদের বংশধরগণ এখনও সমাজে প্রতিপত্তিশালী। 
ৰন্গে যে সব বৈদিক ব্রীক্ষণের বাস আছে, স্তাহার দ্বিবিধ )__দাক্ষিণাত্য ও 
খাশ্চাত্য। দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বিশেষ বাস যশোহর-খুল্নায় নাই। 
প্রতাপাদ্িত্যের আনীত ৬গোবিন্দদেবের সেবায়ৎ রায়পুরের অধিকা রিগণ 
উড়িঘ্যা হইতে আসেন বটে, কিন্তু তাহার! পরে রাজানুগ্রহে রাট়ীয় সমাজে 
প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এতদোশে বৈদিকের! অধিকাংশই পাশ্চাত্য বৈদিক । 
উহাদের গোত্র সংখ্যা ২৪টি, তন্মধ্যে শাগডিলা, বশিষ্ট, তরদ্বাজ, সাবর্ণ ও শুনক 
এই পঞ্চ গোত্র প্রধান। * ইহার! পঞ্চগোত্রীয়, অবশিষ্ট সকলে পারিভাষিক 
হিসাবে ড়গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হন। মাগুরার অন্তর্গত বারুইখালি 
বৈদিকদিগের প্রধান সমাজ) এখানকার শুনক (প্ধলছত্রের শৌনক” ) 
বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ রসিক কবি কবিচজ্্র এবং কাশ্মীর জন্থু পাঠশালায় ভূতপূর্ব 
্তায়ের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ লক্ষণ স্তায়তর্কতীর্থ এই বংশীয়। শুধু শুনক নহে, 
রদ্থাজ, শাপ্ডিল্য, ত্বতকৌশিক ও কৃষ্ণাত্রেয় গ্রভৃতি গোল্রীয় বৈদিকগণ 
বারুইখালি, ও বায়নায় (বানা) বাস করেন এবং নালিয়ার (কাস্তপ ) 
ভট্রাচার্ধযগণ সমাজে আনৃত। অসংখ্য বৈদিক পঞ্ডিতের বসতির জন্ত বারুইখালি 
একসময়ে নবদ্বীপের মত সংস্কৃতচচ্চার স্থান ছিপ। এখনও এখানে একটি 
সংস্কৃত কলেজ চলিতেছে । নড়াইলের নিকটবর্তী উজিরপুর মৌন্গলা-বৈদিকের 
প্রধান কেন্্র। এই বংশীয় কৈলাসচন্ত্র ্তায়রত্ব প্রসিদ্ধ নৈরার়িক, ছিলেন; 
প্রধ্যাতনাম৷ অধ্যাপক জন়নারায়ণ তর্করত্ব এই কৈলাসচন্্ের শিশ্/। চূড়া 


বৈদিক কূল দীপিকা, বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৩৮পৃঃ 


ব্রাঙ্মণ-সমজ . ও ৮৯৩ 


বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ সাংখ্যবোানত শান উজিরপুরের বৈদিক 
বংশ সমুজ্জল করিয়াছেন। যশোহরে বকুলতলা, আউড়িয়া, নহাটা, বাটাজোড়, 
সরশুনা, পলাশবাড়িয়া, কুমড়াদহ, আবইপুর প্রভৃতি স্থানে মৌদ্গল্য ও কৌশিক 
গোত্বীয় বৈদিকের বাস। খুল্নার দক্ষিণাংশে ধলবাড়িয়া, ধলঘলিয়া, প্রীপুর 
রতি স্থানের বাতস্ত-গোত্রীয় বৈদিকের কথা এবং তংপ্রসঙ্চে বশিষ্ট-গোত্রীর 
নারারণ ভট্ট কিরূপে প্রাচীন যশোহর হইতে উঠিয়া উ্পন্লীতে গঙ্গাবান করেন, 
আহ পূর্বে বলিয়াছি (৯১ পৃঃ)। 

যশোহর-ধুল্ন! রায় কুলীনদিগের প্রধানস্থান। বন্লালসেন রাটীয় দিগের 
মধো বাছিয়৷ কৌলীন্ত দেন, লক্মণসেন কুলবিধির সংস্কার করেন, উবার ফলে 
কৌলীন্ত বংশগত হইয়া যায়। কুলীনগণ আভিজাত্য বেচিয়া জীবিকার সংস্থান 
করেন, অকুলীনের| বেদ ও শাস্চর্চা করিয়! “প্রতি” হন। মুসলমান যুগে 
নানা বিপ্লবে বসতি-বিপর্ধযয় হওয়ায় কয়েকজন কুলীন স্মপাত্রের অভাবে 
প্রতিগ্রাহী ্রাঙ্মণে কণ্ঠাদান করিয়া কুল হারাইয়। বসেন, উ্ভারা বংশজ বলিয়া 
চিহ্নিত হন। কুলীনদিগের সহিত শ্রোত্রিয়ের আদান প্রদান চলিত, কিন্ত 
বংশজের সবন্ধ চলিত না; ক্রমে বংশজের! শ্রোত্রিয়কেও কন্তাদান করিতে 
পারিতেন না। তখন তাহার! সমাজে এইভাবে নিগৃহীত হইয়া পরের কুলভ্গ 
করিতে চেষ্টা! করেন; যাহারা বংশজের কন্ঠ] গ্রহণ করেন, তাহারা প্ভঙজকুলীন” 
বৰিয়া গণ্য হন। বংশের! কুলতঙ্গ করাইবার জন্য অর্থবলে কুটকৌশলের 
অবতারণা করিতেন। অর্থলোভে কুল হারাইয়াও লোকে নুর ছাড়িলেন না, 
“্বন্কৃততঙ্গ,* দুই বা৷ তিন পুরুষে ভঙ্গ" প্রস্থতি নান! সংজ্ঞায় আত্মস্লাঘা প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাটীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে ৪টি প্রধান ভাগে বিভক্ত 
করা যায ;_(১) কুলীন, (২) শ্রো্রি, (৩) ভক্গকুলীন ও (8) বংশজ। 

. কৌলীন্তের মৃধ্য যাহাই থাকুক, উহা, যে সমাজকে কিরণ, এরং ব্রাহ্মগকে 
আদর্শচযুত করিয়াছে. তাহাতে সন্দেছ নাই। ভঙ্গ ও বংশজের সংঘর্ষে বা 
অন্তবিধ অধঃগতনের ফলে কুলীন-সমাজে এত প্রকার দোষ প্রবেশ করিয়াছিল, 
যে গঞ্চশ শতাবীতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দেবীবর ঘটক বংশান্থুরমে দোষের তালিকা 
নির্ণয় করেন এবং একই গ্রকার কতকগুলি দোষ যাহাদের আছে, তাহাদিগকে 
এক এক শ্রেনী বা “মেল”-তুকু করেন। দেবীবরের বাবস্থায় রায় কুলীনগণ 
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এই প্রকার ৩৬টি মেলে বিভক্ত হন। মেলের উৎপন্ধি, আদিস্থান, এবং 
প্রবর্তক ব্যক্তির (অর্থাৎ *প্রককতির” ) নামানুসারে মেলের নামকরণ হয়। 
মেল ভাঙ্গিয়! বিবাহ হইত না, এক মেলের ভিতর যাহাদের মধ্যে বৈবাহিক 
সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহার! পরম্পর পাল্‌টি ঘর । ৩৬টি মেলের ফুলিয়া, খড়দহ, 
বল্পভী ও সর্বানন্দী বা স্থরাই এই.চারিটি মেল প্রবল; পপ্ডিতরদ্বী এবং 
আচার্ধ্যশেখরী প্রভৃতি আরও ছুই একটি মেলও স্ুবিদিত। এই কয়েকটি 
মেলেরই নির্দোষ বা *নিকষ” কুলীনগণ যশোহর-খুল্নায় বাম করিতেছেন। 
কুলীনের কুলভঙ্গ হইবার যতদ্দিন পর পর্যন্ত মেলভঙ্গ না হয়, ততদিন ৭ভঙ্গ” 
খেতাব চলে ; মেলভঙ্গ হইলেই বংশজ হইয়া যাঁন। ভঙ্গে বংশজে এইটুকু মাত্র 
প্রতেদ। 

কনৌজ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণ সন্ত্রীক এদেশে আসিয়া রাটে বাস করেন, 
পরে উহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় বাসের জন্ত রাঢদেশে ৫৬খানি শাসন বা গ্রাম 
প্রাপ্ত হন। এ সকল গ্রামের নামে তাহার! গ্রামীণ বা গাঞ্রি বলিয়। চিহ্নিত 
হন। তন্মধ্যে গোত্রান্থসারে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গাঞ্চির উল্লেখ করিতেছি। 
ভরঘ্বাজ গোস্রীয় শ্রীহর্ধের সম্তানগণ মুখটি ও ডিংসাই প্রভৃতি গাঞ্চতুক্ত ) 
শাগ্ডল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সন্তানেরা বন্য, কুশারি, বটব্যাল প্রভৃতি ; 
কাশ্তপ গোররজ দক্ষের সন্ততি চট্ট, হড়, গুড় প্রত্থতি ) সাবার্ণ গোত্রীয় বেধগর্ভের 
বংশধরগণ গাঙ্গুলী প্রভৃতি এবং বাতস্ত গোত্রীয় ছান্দড়ের সন্তানগ্ণ ঘোয়াল, 
পুতিতৃণ্, কাঞ্জিলাল, কাঞ্জারী, শিমলাল প্রভৃতি গাঞ্জি বলিয়া পরিচিত। কেহ 
স্পষ্টতঃ মুখোপাধ্যায়, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল প্রভৃতি গাঞ্চির নামে, কেহ বা ভট্টাচার্ধ/, 
চক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধির অন্তরালে কুলীন, বংশজ বা শ্রোত্রিয় সমাজে বিরাজ 
করিতেছেন। যশোহর-খুল্নাক প্রায় সফল কুল, সকল মেল এবং অধিকাংশ 
গাঞ্চির অধিষ্ঠান আছে। প্রথমতঃ মেলী কুলীনদিগের কখ! বলিতেছি। 
জয়পুর, লক্মীপাশা ও গ্রতাপকাটির বন্য বা! বাড়যোগণ ফুলিয়া৷ মেলের শ্রেষ্ঠ 
নিকষ কুলীন ; আল্তাগোল ও বাজিতপুরের বড়ো, কাশীগুর ও ঘাটভোগের 
চট্ট, গাদগাছি ও ম্িননগরের চৈতলী চট্ট, পিঠীভোগ, লখপুর,' বনগ্রাম, 
পীলজঙ্গ ও সেনহাটির যুখুষ্যে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলীনের! খড়দহ মেলতুক্ক। 
সেনহাটিতে প্রধান চারিমেলেরই কুলীন আছেন, মহেশ্বর পাশার বলতী, স্ুরাই 
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ও আচার্যশেধরীর বাস। শেষোক্ত মেলের কুলীনগণ কাশীপুয়, ব্রান্ধণডান্গা, 
ইতিনা, সরগুনা, আফর! ও সেখহাটি প্রভৃতি স্থানে আছেন। পাস্তাপাড়া ও 
ইতিনার কাঞ্জিলালগণ স্রাই মেলের শ্রেষ্ঠকুলীন। 


কুলীন বংশজের মধ্যে যশোহর খুল্নার নিয়লিখিত ব্রাহ্মণ বংশগুলি সমাজের 
মধ্যে মহৌজ্জল। লক্ষমীপাশা ও জয়পুরের বন্দ ও মুখো, নকীপুর, নকফুল, বাকা, 
ছঘরিয়া ও আল্তাপোলের বন্দ্য, কাশীপুর, খান্কা ও ঘাটভোগের চট্ট, সারযার 
মুখো, বিষুপুরের শাণডিল্য রায় ও ফুলিয়া মুখো, বারুইখালির মুখো, সেনহাটির 
সুনারমন্ল বংশীয় সিদ্ধান্ত-ভট্রাচার্ধ্য (বন্দা, ৪২২-৩পূঃ ), চনানীমহলের তটাচার্যয 
( কাচ্নার মুখটা, গ্ভাকরের সন্তান ) এবং ধনবিওয় চট্ট, ঈশ্বরীপুরের অরধিকারী চট্ট 
(৪৪০-২পৃঃ ), জয়দিয়ার রায়চৌধুরী ও স্থুরাই মুখো, লখপুরের কাশ্তপ-চৌধুরী 
ও টাচড়ী-বিষুপুরের কা্ঠপ-ভট্টাচা্ধ্, তালখড়ির তটটচা্ধ্য ( কাচ্নার মুখটা ), 
আঠার খাদার চক্রবর্তী ( বন্দ্য ), বারুইপাড়ার শাগডল্য রায়, নলডাঙ্গার রাজ 
বংশীয় দেবরায় ( আখগুল বন্দ্য, ৪৬০-১ পৃঃ), ঘাটভোগ ও গদখালির আখগ্ুল 
উ্টাচা্্য ও স্তির আখগুল-রায়, মল্লিকপুরের বাৎস্ঠ-ভট্াচাধ্য ( কান্-কার্জিলাল) 
আজগড়ার ঘোষাল, ভূগিল হাটের বাংস্ত-পুতিতৃণ ভট্টাচার্য, আধার মাণিকের 
কাগ্ঠপ-উষ্াচাধ্য ( থনিয়ার চাটুতি, ৮৩-৪পঃ ), মহেশ্বরপাশীর চট্ট, বোধধানা, 
দেয়ান! ও বাঁনার রায় ( ভরঘাজ ), পীলজক্গের গুরু-ভট্টচা্ধ্য (বাহ্-কাপ্রিলাল ) 
মূলঘর, মহেশ্বরপাশ। ও পাবলার "মুখভারত” ভ্টরাচার্ধ্য (বাহস্ত-কাঞ্রিলাল ) 
প্রভৃতি বংশগুলি বিশেষ বিখ্যাত। 


শ্রোতিয়দিগের মধ্যে সারল, কুন্দসী ও সেনহাটীর কাঞ্জারী বংশ “বিদ্থা, 
্াঙ্গণ্য, সদাচার ও সংক্রিয়্ার জগ্ত বিশেষ বিখ্যাত।” ঘাটভোগ, বেন্া ও 
সেনহাটির সর্বরিগ্তা ( পাকড়াশী ) মন্তানগণ দেশমান্ত গুরুবংশীয়। মহেশপুরের 
শিমলাল ভট্টাচার্য এবং প্রতাপকাটি, চাপাফুল, কামালপুর, সাগরদাড়ি ও 
কৌড়ামারার “ভারতী” বংশীয় শিমলারী কাশ্ঠপ-উটটাচার্যাগণ প্রসিদ্ধ অবিলব 
সরস্বতীয় বংশধর সিদ্ধশরোতরিয় (২৪৩পৃ:)। মহেশপুর, বিছালী ও দক্ষিণ- 
ডিহির গুড়-বংশীয় রায় চৌধুরিগণ কুলক্রিয়ার জন্য খ্যাত। ঘাটভোগ ও 
পিঠাভোগের কুশারিগণ বহকুলীনের আশ্রয়দাতা, ইহাদেরই একাংশ পিয়ালি 
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সংশ্রব-দোষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ “ঠাকুর” বংশে পরিণত। সেনহাটি, ফাধিয় 
ও গদখালির হড় এবং ইছাপুরের হড়-চৌধুরিগণ, কুলক্রিয়ায় প্রষিদ্ধ।  সেখ- 
হাটির মাধচটক, মঙ্লিকপুরের পারি-শ্রোত্রিয় মল্লিক-গোষঠী, দিঙগিয়া ও বড়গাতির 
সুন্দরামল্ল শ্রোত্রিয় গুরুভট্রাচার্ধাগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কত কবি, পণ্ডিত ও কৃতী পুরুষের জন্মগ্রহণে যে যশোহ্র-খুল্মার কুলীন ও 
ঞোত্রিয়-বংশ উজ্জল হইয়াছে তাহা! বলিবার নহে। ঘটকরাজ লালমোহন 
বিগ্ভানিধি ( মহেশপুর নিবাসী ) মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে “অতি প্রসিদ্ধ 
মহাম্মগণের মধ্যে বাৎস্য গৌত্রেই অধিক সংখ্যা দেখ! যায়।” মহেশপুরের 
শিমলাল-ভট্টাচাধ্য কৃষ্ণানন্দ বিগ্যাবাচস্পতি “অস্তব্যাকরণ-নাট্য-পরিশিষ্ট” নামক 
প্রসিদ্ধ নাটকাদি প্রণয়ন করেন। সেনহাটির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যজ্েশ্বর বেদান্ত- 
বাগীশ এবং পুর্ণচন্্র বেদান্ত কাঞ্জারীবংশীয় ) বিশ্ববিখ্যাত তারানাথ তক 
বাঁচ্পতি সারলের কাঞ্জারী কুল-গ্রদদীপ। ঘাটভোগ নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
কৈলাসচন্ত্র চুড়ামণি এবং বেন্দার প্রসিদ্ধ বস্তা! মধুস্দন আগমবাগীশ ও সাধক- 
শ্রেষ্ঠ সতীশচন্দ্র সর্ব্বিষ্ঠাবংশীয় দেশমান্ত ব্যক্তি। পণ্ডিত হরিনাথ বেদান্তবাগীশ 
সেনহাটির দিদ্ধান্ত। মল্লিকপুরের ভট্টাচার্ধা বংশীয় বিষুধদাস সিদ্ধান্ত, ইছাপুরের 
হড়-চৌধুরী রাঘব সিদ্ধান্ত, তালখড়ির ভট্টাচার্য বংশের আদিপুরুষ চৈতন্তদেবের 
পার্ধদ মহাপুরুষ লোকনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুরুদেব কমলনয়ন 
তর্কপঞ্চানন, নলডাঙ্গার আখগুল বংশের আদিপুরুষ বিষুদ্দাস হাজর! ' প্রভৃতি 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। জয়দিয়ার মুখোপাধ্যায় দেশ-প্রসিদ্ধ নীলার ও 
খধিবর, গাথক মতিলাল, ইনম্পেক্টর ফণিভূষণ (11. 1১. 11011)০10), সারসার 
সাহিত্যিক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বাঁগআচড়ার ওঁপন্ভাসিক তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম অনেকেই জানেন। আধুনিক সময়ে ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ 
চক্রবর্তী, দৌলতপুর-কলেজের প্রতিষ্ঠাত। মহামহাধ্যাপক ব্রজলাল শাস্ত্রী, 
মহামছোপাধ্যার আশুতোধ ম্মৃতিভূষণ, প্রসিদ্ধ শ্মার্ত যোগীজ্জনাথ স্থাতিভীর্, 
ও নৈয়ায়িক গিরিশচন্্র তর্কতীর্ঘ, তারখস্ডির ভট্টাচার্য্য বংশীয় প্বাৎসায়ন 
ভাষ্যের” ব্যাখ্যাতা পঙ্িত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *্ভারতী*-বংশীয় সুবক্তা 
সাংখ্যবেদাস্ত তীর্থকেদারনাথ এবং স্ুলেখক পণ্ডিত রাজেজ্্নাথ বিদ্যাভৃষণ 
যশোহর-খুল্নার খ্যাতি বর্ধন করিতেছেন। সুবিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক ও খীতিঠাসিক 
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রাখাল দাস বল্ট্যোপাধ্যায় ছঘরিয়ানিবাসী মুপিদাবাদের প্রসিদ্ধ উকীল ৬মতিলাল 
বন্যোপাধ্যায়ের পুর । ঢোলপুর ষ্রেটের রাজসচিন সর্দার উমাচরণ ও তৎপুক্ত 
সদ্দীর তারাচরণের পূর্বানিবাস ছিল যশোহরের অন্তর্গত আর্জল-বাধালে। * 

কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন, 
তাহারা “সপ্তশতী” পর্যায় তুক্ত। এখনও এই *সাতশতী” বংশীয় ও পরাশর 
গোত্রীয় প্রাচীন ব্রাঙ্মণ বংশ যশোহর-খুল্নায় আছেন। ইহান্দের মধ্যে সেনহাটির 
ও সাতঙ্গীরায় “কাটানি” বংশের নাম উল্লেখযোগ্য । বৈষ্ণব জগতে যে 
মহাত্মা “্যবন হরিদাস” বলিয়৷ পরিচিত এবং ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বলিয়া পুজিত, 
তিনি বুড়ন পরগণায় ভাট-কলাগাছি গ্রামে পরাশর-গোত্রীয় ্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়! এদেশ পবিত্র করিয়াছেন। 

পুর্ববোক্ত বংশ ব্যতীত আরও এক সম্প্রদায়ের ব্রা্মণের! যশোহর-খুল্নায় 
বাস করিতেছেন। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ মানসিংহের পার্থ্চররূপে 
প্রতাপাদিত্যকে নিগৃহীত করিবার জন্ত এদেশে আছেন এবং প্রঙাগমনকালে 
সেই সকল পাড়ে, তেওয়ারী (ত্রিবেদী ) মিশ্র প্রভৃতি হিনদুস্থানা ব্রাহ্মণের! 
কলারোয়ার নিকটবর্তাঁ সাস্টা, চন্দনপুর গ্রত্থতি স্থানে বসতি করেন। ইহাদের 
মধ্যে সাংকৃতি-গোত্রীয়, কৌশিক গোত্রীয় ভ্রিবেদী বা “প্রধান”, এবং পাড়ে ও 
রায় উপাধিধারিগণ সমধিক বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক ৬বীরেশ্বর 
পাড়েও তৎপুন্র দানশীল মনোমোহন গাড়ে এবং অধ্যাপক সাতানাথ প্রধান 
প্রস্থৃতি এই বংশীয় কৃতী পুরুষ। 

| বৈদ্য 

বঙ্লাল লেনের পূর্ব হইতে বৈচ্বংশে সিদ্ধ, সাধা ও কষ্ট, এই তিন শ্রেনী 
ছিল। তণ্থাধ্যে সিদ্ধগণ বঙ্লালের নিকট কৌলীন্য পান। উহাদের মধ্যে আট 
জনকে মহারাজ লক্ষণ সেন মৃষ্যাষ্ট কুলীন বণিয়! চিহ্নিত করেন :__শক্তি, -গোত্রীয় 
ছুহি ও শিয়াল, ধ্বস্তুরি-গোত্রীয় বিনায়ক ও গযি, মৌদ্গল্য গোত্রীয় চায়ুও পু 
এবং কাশ্প-গোত্রীয় জিপুর ও কাযু। ইহার মধ্যে প্রথম চারি জনের উপাধি 





* বন্ধের বাহিরে বাঙ্গালী ৫*২পৃঃ 
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“সেন,” চাকু ও পদ্বের উপাধি “দাস” * এবং ব্রিপুর ও কাযুর উপাধি *”। 
সেন ও “সেন” দাস উপাধির সঙ্গে গুপ্ত উপাধি ধুক্ত হয়। এই সর্ব সম্প্রদায়ের 
কুলীনগণ যশোহর-খুল্নায় বাস করেন। ইহাদিগকে বঙ্গজ বৈদ্ত বলে। তন্মধো 
সেনহাটি সর্ব প্রধান কুবস্থান বঙ্িয়! গ্রসিদ্ধি আছে। সেনহাটি-চন্দনীমহল হইতে 
উঠিয়। যাহারা! পূরবববঙ্গে ছড়াইয়া গড়েন, তাহারা সকলেই বঙ্গজ বৈষ্য। বাহার 
রাঢদেশে শ্রী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি সমাজে রহিমা যান, তাহারা রাট়ী বৈষ্ঠ। রাটী 
বৈগ্যদিগের ছুই এক ঘর মাত্র এদেশে আছেন। শ্রীথগ্ডের বৈচ্ছোরা সর্বাপেক্ষা 
সদাচার সম্পন্ন। আমর! একে একে সংক্ষেপে বঙ্গজ বৈগ্ের সব শাখার বিবরণ 
দিতেছি। পরে রাট়ী বৈগ্যদিগের কথা বলিব। 

শক্তি, গোত্র_ সর্ব প্রথমে দুহি বা ধোয়ীর কথা বলিব। যে পাঁচজন 
মহাপগ্ডিত পঞ্চরত্বরূপে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা৷ সমুজ্ছল করিয়াছিলেন, তন্মধো 
ধোয়ী কবিরাজ অন্ততম। অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন, যে ঘটক-কারিকার 
মহাকুলীন ছুহি ও পশ্রুতিধর ধোয়ী” কবি অভিন্ন ব্যক্তি । ছুহির ছুই পুন্প কাশীও 
কুশলী) তন্মধ্যে কুশলী বে আদেন। তিনি রাঢ় হইতে আসিয়া ভৈরবতটে 
যে স্থানে শুভ মুহূর্তে বাস করেন, তাহারই নাম হয় শুভরাঢ়া ; তংপুত্র হিন্থু সেন 
নানাশান্ত্রে স্ূপণ্ডিত এবং নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি শুভরাঢ়া পরিত্যাগ 
প্রথমে সম্ভবতঃ বৈগ্যডাঙ্গায় (বর্তমান বেজেরভাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন ) ও পরে 
পয়োগ্রামে বসতি করেন। এই হিঙ্ছুদেনই পয়োগ্রামের হিস্থুবংশের আদি। 
তাহার গণ নামক অন্ত ভ্রাতা তেঘরিয়ায় এবং মাধব মুপিদাবাদের অন্তর্গত পাঁচ 
থুপিতে বাস করেন। হিঙ্ুর পৌন্র_নিধিপতি, আদিত্য ও উমাপতি। 
নিথিপতির ধারা পরোগ্রামে থাকেন এবং আদিত্যের ধারা ইতনায় ও 





*. বর্তমান সময়ে বৈভ সন্তানেরা “দাদ না লিখিক়। “দাশ” এইরূপ বানান করেন। 
প্রাচীন বৈস্তকারিকায় দাস, প্রয়োগই জাছে। শকটি উপাধি বৌধক, উহাকে ভূত্যার্থবোধক 
না খরিলেই চলে |  বৈস্তগণ কখনও কারস্থের ভূত্যার্থবোধক অতিরিক্ত দাস শব প্রয়োগ 
করেন না, তাহা হইলে বর্তমান ধুগ্নে আপত্তিজনক হইত। উপাঁধি যেমন ছিল, তেমনই 
জাছে; শকারে শুধু পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্ি আকৃষ্ট হয় সাত্র। আমি প্রাচীন ফারিকার 
অনুগত হই দ।মের বানান পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়ত। দেখিলাম না। উপাধির 
বিশেষ অর্থ মাই, দাশ শবও এস্থলে নিরর্থক । | 
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উাপতির ধারা পূর্বববঙ্গে যান। উমাপতির বংশধর “নাড়ী-প্রকাশ*-রচরিতা 
পঙ্ধর সেন কবিরাজ পয়োগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভারত-বিখ্যাত 
কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ব সেন কবিরঞ্জন এই উমাপতি-বংশের 
উজ্জল রত্ব। কয়েক (বাসর পুর্বে তিনি পয়োগ্রামে বাসগৃহ নির্মাপের 
পর পরলোকগত । নিধিপতির পৌল্র রাম ও পীতাম্বর ; গীতান্বরের 
বৃদ্ধ প্রপৌত্র. জয়রাম খানদীরপাড়া বাস করেন। অযরামের গোল্র 
মহামহোপাধ্যায় অভিরাম কবীন্রশেখরের পরিচয় এবং তীয় মহামহোপাধ্যার 
দ্বারকানাথ সেন কবিরাজের . কথা পূর্বে বলিয়াছি (৫৬৮-৯ পৃঃ)। রামের 
পুত্র প্রভা্ষির বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি। প্রভাকরের সন্তানগণ সংক্রিয়াস্থিত 
মহোজ্জল কুলীন। সেই জন্ত “পয়োগ্রামের প্রভাকর* নামে একটি বিশিষ্ট 
থাকের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বংশে যে কত কবিরাজ, কবিকঠাতরগ, 
কবিচিন্তামণি এবং কবীন্দ্র প্রভৃতি শান্জ্ত তিষগর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার সংখ্যা, নাই। শেষ কবীন্দ্র, কালিদাস সেন, প্রভাকর বংশের 
মহারত্ব। প্রভাকরের ভ্রাত। ধর্মাঙ্গদের বংশীয়গণ পয়োগ্রাম হইতে সেনছাটি 
আসেন। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ কুলীন বংশ। কবিরাজ গৌরকিশোর সেন 
সেনহাটির হিঙ্ু বংশ উজ্জল করিয়াছিলেন। 

কুশলীর জ্যৈষ্ঠ পুত্র গণ (গণপতি ) তেঘরিয়ার ছিলেন। তাহার অধস্তন 
ষঠপুরুষ গঙ্গাধর গুণার্ণব সেখান হইতে সেনহাটি আসিয়া গণপাড়ায় বাস করেন। 
সে কালের বহু আমুর্কেদগর্থ-প্রণেতা৷ এই গ্গাধর এবং এ যুগের বিশ্রতকীত্তি 
কবিরাজ পীতাম্বর সেন এই “গণ*্.পর্ধ্যায়ের ক্কতী সন্তান। 

শি, -গ্লোত্রীয় অপর কুলীন শিয়াল সেনের বংশধরগণ কালক্রমে কুল হারাইয়া 
বংশজ হইয়া ধান। উহাদের একটি থাককে পুধুরিয়া বলে। সেইধারার 
শিয়ালগণ যশোহয়ের উত্তরাংশে ও ফরিদপুরের অন্তর্গত মহীশালায বাস করিতেন। 
মহীশাল! হইতে আগত এক ঘর মাত্র সেনহাটিতে আছেন। 

ধ্বস্তরি গোত্র-_এই গোত্রীয় শ্রীহ্ষ, রাচদেশে সেলছুমে রাজ! ছিলেন। 
তাহার ছুই পুত্র কমল ও বিমল; বল্লাল সেনের সময় কমল পিতার মৃত্যুর পর 
রাজত্ব পান। ব্নাল ও লক্ষণ সেন পিতা! পুত্রে যে সমাজগত বিবাদ ছিল, তাহা 
হ্বিদিত। উহীর ফলে বিমল লক্ষণ সেনের নিকট কৌলীস্ত পান এবং কল 
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নিফুলীন হইয়া যান। বিমলের পুত্র বিনায়ক অষ্টকুলীনের অন্যতম বিনায়কের 
পুত্র বন্বস্তরি, তৎপুত্র গাণডয়ী, তাহার ৬ পুত্র মধ্যে হিস্কুসেন কৌনীন্ত-খ্যাতি 
সম্পন্ন; এই হি্ুসেন রাঢ়দেশের মালঞ্চ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সেনহাটিতে 
আসিয়! বাস করেন।* পকবিকণ্ঠহারে” আছে :__ 
ষ্াংমধ্যে হিুসেনে। কোলীন্তে খ্যাতিমিয়িবান্‌ 
রাঢ়ংত্যত্ত।। সেনহউনগরীমধুবাস সঃ॥৮ (৪৭ পৃঃ) 
কেহ কেহ বলেন, সেনহাটির পূর্ববনাম ছিল “ছুঁচো থালি,” হিগুসেন আসিয়া 
উহার বিরক্তিকর নাম পরিবর্তন করিয়া "সেনহাটি” নাম দেন। ইহাই সমীচীন 
বলিয়৷ বোধ হয়। বল্লাল সেন বা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে সেনহাটি গ্রাম ছিল ব! 
প্রতিষ্টিত হয় বলিয়। গ্রবাদ আছে 11 কিন্তু তাহা এখনও বিচারসহ হইতে পারে 
নাই। সুতরাং হি্কুসেনকে ই সেনহাটির টৈগ্রনিবাসের আদিপুরুষ মনে করি। 
'ছুহি ও বিনায়ক মুখ্যাষ্টকুলীনের ছুইজন, তাহার! সমসাময়িক। ছুহির পৌন্র ও 
বিনায়কের প্রপৌনভ্র উভয়ের নাম হিস্কুসেন। প্রথম হিঙ্ু শুভরাঢান্র এবং দ্বিতীয় 
হিন্গু মেনহাটিতে রসতি করেন। প্রথম হিঙ্ দ্বিতীয়জন অপেক্ষা বয়সে অধিক 
হইতে পারেন, কিন্ত তাহাতে সমসাময়িক হওয়ার বাধ! হয় না। দ্বিতীয় হি 
*. আমাদের এতমঞ্চলে চদনী মহল গ্রামেই রাঢ় হইতে আগত বৈগ্থদিশের প্রথম বমতি 
হয়। সম্ভবতঃ তখাকার গুড়-চৌধুরী জমিদারগণের আশ্রপ্ে খৈগ্ছেরা জাসেন। এখান হইতে 
উহীরা কতক সেনছাটিতে, কতক পূর্ব বনধে বিক্রমপুরে যান । চন্দনীমহজে এখন মৈভযাম নাই, 
সুতরাং দেনহাটিকেই জাদিস্থান বল ইয়। বঙ্গীয় বৈদ্ধগণের ২৭টি সমাঞজের মধ্যে চন্দনীমহল 
একটি প্রধান। (*অথষ্ঠতত্ব-কৌ সুদী,” »*-৯১ পৃঃ)। বিক্রমপুরের বৈত্তগণ এখনও চচ্দানী 
মহল সমাজভুকত বলিয়া পরিচয় দেন। বিকর্তনের বংশধর রাঘব কবিষললত চন্দনীমহণে 
ছিলেন। তৎগুত্র রমামীধ জনাপবাদভীত হই! প্ধর্মঘটং সমারুহ্য ধর্দাতঃ শুদ্ধিমিরিবান্‌।” 
(শকবিক্হার* ৯২ পৃঃ) হড়দিগের কারিকায় আছে “ভট্টাচার্য ঘাটে রমাইয়ের ঘটে 
আরোহণ, ষবনের অপবাদ করিতে মৌচন।” জীযুক্ত উমেশচন্ত্র বিদ্যারত্ব বজিতে চান, উক্ত 
রবের নির্দেপমতই সেনহাটির নামকরণ হয়। উহা সত্য নহে, কারণ রাধবের অপমানের 
বন গুব্বে হিহুদেন সেনহাটিতে বমতি করেন। 
1 এই গ্স্থের ১ম বড (১ম সং ২২৯, ২৩২ পৃঃ) এই সব প্রবাদের, আলোচনা করিয়! 
নিঃনন্দেং হইতে পারি নাই। 
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সেনহাটিতে আসেন, প্রথম জন শুভরাঢ। হইতে পরে বা! তাহার গরপুরুষে 
পয়োগ্রামে যান। শুভরাটায় বৈছ্থনিবাস নাই। সুতরাং সেনহাটিকেই 
আদি স্থান ধরিতে পারি এবং সেইকপ প্রসিদ্ধিও আছে। খ্রীয় চতুর্দশ শং 
মধ্যভাগে সেনহাটিতে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া উহার সির রা ০ 

হিঙ্কু সেনের তিন পুত্র £-উচলি, ডমন ও বিকর্তন। উচলির কোন কোন 
ধারায় “হামবৈগ্'” সংগ্রাম সাহের সঙ্গে সংশ্রব হয়, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি 
(৫২২ পৃঃ)। অপর একধার! বেন্দার কৃষ্টাত্রেয় দেব-বংশে বিবাহ করিয়া তথায় 
বাগ করেন। ডমনের কন্দর্প, রাম, লক্ষণ ও শক্রত্ প্রভৃতি পৌজ্র ছিলেন। 
তন্মধ্যে ডমনের ধারা মেনহাটি, মূলঘর ও ভট্প্রতাপে আছেন, তাহারা মহাকুলীন। 
লক্ষণের বংশধরগণ সেনহাটি হইতে উঠিয়! গিয়া হোগলডাঙ্গায় বাম করেন। 
তথ! হইতে উহার! এক্ষণে মূলঘর ও সোনাখালিতে বাস করিতেছেন । কবিরাজ 
দেবীচয়ণ সেন, বাবু অন্নদাচরণ সেন এবং খ্যাতনাম! শ্ছসেন এই লক্ষণ-বংশীয়। 
শত্রদ্ধের বংশ ছোট কালিয়ায় বাদ করিতেছেন। প্রসিদ্ধ গিরিধর সেন ও 
হাইকোর্টের উকীল বংশীধর সেন এই বংশীয়। উহাদের মস্তীনগণ সকলেই উচ্চ 
শিক্ষিত ও রাজসম্মান-মপ্তিত। কালিয়ার সেই সেনগণ যপোহর-খুল্নার মধ 
একটি আদর্শ হিন্দুপরিবার এবং সৌত্রাত্র গুণের দৃষ্টাস্ স্থল। যশোহরের 
ভৃততপূর্ব্ব উকীল সরকার যোগেন্ছ চর, খুল্নার বর্তমান উকীল সরকার মহেবচন্ 
এবং হাইকোর্টের উকীল সুরেন্দ্র, শুধু ্ঞানবত্তায় নহে, অমায়িকতার জন্যও 
খ্যাতনাম। | 

হিঙ্ুসেনের অন্থপুত্র বিকর্তুনের ধারা দেনছাটিতে আছে। সেনহাটির 
বিকর্তন একটি প্রসিদ্ধ বংশ । বিকর্তনের দুইএক ঘর এখান হইতে পয়োগ্রাম 
ও কালিয়ায় উঠিয়া গিয়াছেন। বিকর্তন মধ্যে এক বংশের নবাবদত্ত উপাধি 


ক ধদ্বস্তরি হিমুর অধন্তন ১২শ পুরুষ মহারাজ রাজবললত পলানীর যুদ্ধ কালে (১৭৫৭ খ.$) 
বর্তমান ছিলেন। হৃতরাং সাধারণ নিয়মানুমারে তিন পুরুষে শত বৎনর ধরি! হিঙগুর সময় 
১৩৫৭ খ্ঃ হয়।  কবিকঠহার *পঞ্চসপ্ত তিধৌ শাক” (১৫৭৫) অর্থাৎ ১৪৫০ খু: অন্দে 
*স্ধৈদ্ধ-কুলপঞ্জিকা* প্রণয়ন করেন। তিনি চাদ দাস-বংগীয়, চামুর পুজ পুরদ্দর ছিছুর 
মমসামগ়িক, পুরদার হইতে কণ্ঠহার ১*ম পুরুষ । সে হিসাবেও ছিদুর মময় ১৪শ শতাবীর 


মধাভাগ হয়। 
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ছিল-বকৃনি। তুতপূর্ব হাইকোর্টের উকীল বাগিগ্রবর বন্ধিমচন্্র সেন, খুল্নার 
তৃতপূর্বব উকীল সরকার, রায় বাহাদুর, বিপিনবিহারী সেন, রিপণ কলেজের 
তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ স্মবিদ্বান্‌ ত্রিগুণাটরণ সেন এই বকৃসি-বংশের কৃতী পুরুষ। 
মহাপত্ডিত বিনোদরাম সেন কবিরদ্বাকর, “সখা-” প্রবর্তক বাঁলকবন্ধু প্রমদাচরণ 
সেন, সেনহাটির বিকর্তন কুল পবিত্র করিয়াছেন।* কালিয়া ভূতপূর্বব ইঞ্জিনিয়ার 
মোহিতকান্ত সেন বিকর্তন বংশের সথসস্তান। 


মৌদ্গল্য গোত্র-_-এই গোত্রীয় চাযু ও পন্থদাস বংশের কথা এখন বলিব। 
চায়ুবংনয়গণের কুলগত উপাধি দাসগুপ্ত, নবাব সরকার হইতে. কেহ কেহ 
মজুমদ্বার ও রায় উপাধি লাভ করেন। চায়ুর পুত্র পুরন্দর ; উহার প্রপৌন্র 
প্রজাপতি “সপ্তন্বর!* নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রস্থ রচনা করেন। এই প্রজাপতির 
ভিন পুঞ্ত ₹ অরবিন্দ, জয় ও বিষুদাস। তন্মধ্যে অরবিন্দ ও বিষুদ্দাস সমধিক 
বিখ্যাত, এই দুইজন হইতে চীয়ুদ্রাম বংশের দুইটি প্রসিদ্ধ ধার! নামিয়াছে। 
ত্মধ্যে সেনহাঁটি অরবিন্দ-দীসবংশের এবং মুলঘর বিষ্ুদাস-বংশের আদিস্থান। 
সেনছাটির অরবিন্দ বংশে সঘৈত্-কুলপঞ্জিকার গ্রন্থকার রামকাস্ত কবিকঠহার, 
*্ভাবশতক”-প্রণেতা প্রসিদ্ধ কৰি কৃষন্্ ম্মদার সর্বজনবিদিত প্রসিদ্ধ 
লেখক কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্‌, এ, এবং প্রেসিডেন্সী-ম্যাজিষ্টেট, রায় 
বাহাছুর, কুমুদন্ধ দাস গুপ্ত এই বংশের কৃতী সন্তান । অববিন্দ বংশের বহুশাখা 
ক্রিয়াদৌষে কুলজ ও হীনবংশজ ভাঁবাপন্ন হইয়৷ নানাস্থানে বাস করিতেছেন। 
যাহারা এখনও মহাকুল বিশিষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সেনহাঁটির রমানাথ কবি-সার্ধ- 
ভৌমের প্রথম পুত্রের ধারাই অরবিন্বতুল্য শোভমান। 

সপ্তদশ শতাবীর মধাভাগে মগ ও ফিরিজ্গির উৎপাত জন্য চাযু ও গন্থদাস 
বংশীয় অরবিন্দ ও নয়দীসের সম্তানগণ সেনহাটি হইতে সর্বরিদধা গুরু এবং হড়- 


* পরখ” পিক! পরে "সখাও সাথী”তে পরিণত হইয়া! ৬।৭ বৎসর চলিয়াছিল। 
উর সুযোগ্য পরিচালক ছিলেন সেনছাঁটির অরবিন্দ বংশীয় প্রযুক্ত ভূবনমোহন রান্ছ। সাহার 
শ্সাধী প্রেম” এখনও সেই স্মৃতি বহন করিতেছে। এ প্রেসে বর্তমান পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। 

1 বিকর্তন বংশীয় রাঘবেন্্র কবিবললতের জনৈক প্রপৌত্র কৃষ্ণরাম নবাবদতত মুক্সী-উপাধি 
পাঁন। লেনছাটির মুসীবংশ বিখ্যাত । এই বংশে "অ্ষ্টতত্বকৌ মৃদী*-প্রণেত। শ্যামলাল মুঙ্গী 
কবির এবং অবসয় প্রাপ্ত সবজজ ভুর্গাচরণ মেন মহাশয়ের জস্ত। 
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বৈঘ-বংশ ৮১৩ 


পুরোহিত সঙ্গে লইয়া! কালিয়া! ও বেন্দায় গিয়! বাস করেন। বেন্দার সর্ববিষ্ঠাগণ 
দেশ বিখ্যাত। অরবিন বংশীয় কবিকণ্ঠহারের ভ্রাতুপপুত্ই কালিয়ার এই 
নবোপনিবেশ স্থাপনের অগ্রদূত । মধুহদনের পৌন্র রামকেশব দাস কবিশেখর। 
ত্বাহার ভগ্গিনী যে শক্তিবংশে পরিণীত! হন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর মৃতীশ 
চন্দ্র এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষিতীশচন্ত্র (]. 0. 3.) সেই বংশের মুখোজ্জল করিয়াছেন। 
কালিয়ার অরবিন্মবংশে যে কত মনম্বী ও যশস্বী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েকজনের মাত্র নামোল্েখ করিতেছি £_ব্গরস্থ প্রণেতা 
সকবি ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত, প্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক সুপণ্ডিত উমেশচজ 
বি্ধারত্ব, খ্যাতনামা উকীল সুখময় ও প্রাণশক্কর, এবং বরিশালের স্বনামধন্ত 
উকীল সরকার গণেশচন্ত্র দাসগুঞ্ড। জয় দাম বংশের কেহ যশোহর-খুল্নায় 
নাই। বিষুদাস বংশের বিশেষ বিবরণ মূলঘরের বৈগ্যচৌধুরী জমিদার বংশ প্রসঙ্গে 
দিয়াছি (৩৫৫-৬১ পৃঃ )। এখানে পৃথকৃভাবে কিছু দিবার নাই। 


মৌদগল্য গোত্রীয় অপর কুলীন পন্থ দাসের পুত্র নৃসিংহ মাত্র বঙ্গে আসেন। 
নৃুসিংহের পুত্র নয় দাস। নয়দরাসের জোষ্টপুত্র প্রভাকরের সন্ভতিগণের ধার! 
মাত্র কালিয়া ও বেন্দায় আছেন। 


কাশ্যপ-গোত্র__ত্রিপুর গুপ্তের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ধারা যশোহর- 
খুল্নায় নাই। অপর কুলীন কায গুপ্তের পুন্র বনমালী সেনহাটিতে আসেন, 
অন্য কেহ বঙ্গে আসেন নাই। রনমালীর পুক্র কার্পটি ও নধুস্থদনের মন্থানগণ 
সেনহাট, ইত্ন! ও উৎকৃল গ্রামে বাস করিতেছেন । 'অপর ছুইটি মাত শাখার 
সন্ধান লইয়্াছি ; একটি খুল্না জেলার কেরলকাতা! ও ভাগ্তারগাড়ায়, অপরটি 
যশোহরে বিনাইদহের নিকটবর্তী গয়েশপুরে বাস করিতেছেন। উভয়ই রাঢ় হইতে 
আগত, একান্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশ এবং পুরুষাস্ক্রমে চিকিৎসা-ব্যবসারী । 
কুষ্ণানন্দ মনুমদার প্রভাপাদিত্যের সরকারে রাজবৈগ্ধ নিযুক্ত হইয়া যশোহরে 
আসেন; কথিত আছে, তিনি কুমার উদয়াদিতোর সাংঘাতিক পীড়ার চিকিৎসা 
করিয়া ভৃমিবৃত্তি লাভ করেন। ক্ৃষ্ঠানন্দ ও তৎপুত্র জানকীবল্ল কেরলকাতায় 
বাস করেন; জানকীবঞ্নতের পুত্র মুকুন্দরান ডুমুরিয়ার নিকটব্াঁ ভাগ্ডারপাড়ার 
আসেন। সেখানকার কবিরাজ বংশ বিখাতি। কবিবাজ হীরালাল ও মন্মথ 


৮১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাল 


নাথের নাম উল্লেখযোগ্য । গয়েশপুরের বৈগ্ঘবংশের পূর্বপুরুষ রামশঙ্কর নলডাঙ্গার 
রাজা রামশঙ্করের বন্ধু ও রাজ-কবিরাজ ছিলেন। ইহার পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন 
একজন মন্যাসী, তিনি রাধাবল্পত বিগ্রহ লইয়! শ্রীথও হইতে নলডাঙ্গায় আসেন। 
রাজ! ইহাদিগকে বহুবিঘ! নিষর দিয়! প্রথমতঃ বেজপাড়ায় ও গয়েশপুরে বসতি 
করান। উহারা সে নিষফকর এখনও ভোগ করিতেছেন। কবিরাজ রামশঙ্কর 
মৃত্যুর দিন-ক্ষণ বলিয়া! দিয় নিজের গঙ্গাধাত্র! নিজে করিয়াছিলেন। তাহার 
পৌল্র মহেন্দ্রনাথ (1. 1.5.) জীবিত আছেন। তাহাদিগের গৃহে আছিও 
রাধাবল্লভ বিগ্রহের নিত্য-সেবা চলিতেছে । 


কান্সন-সহমাজ 


যশোহর-খুল্নার কায়স্থ-সমাঁজ বঙ্গদেশের সারাংশ । তবে একথা চারিশ্রেণীর 
কাযস্থ মধ্যে বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাটীনব কায়স্থ সম্বন্ধে যেমন খাটে, অপর ছুই শ্রেণী 
অর্থাৎ উত্তর রাটীয় ও বারেন্ত সন্ধে তেমন খাটে না। সেন রাজগণের রাজত্ব 
কালে বারেন্দ্রদিগের প্রধান সমাজ যশোহরের উত্বরাংশে শৈলকৃপা অঞ্চলে 
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; এখনও সেখানে এ শ্রেণীর কুলীনগণের কয়েক শাখ! 
বর্তমান আছে বটে, কিন্ত অধিকাংশই ফরিদপুর, পাবন! ও রাজসাহী অঞ্চলে 
উঠিয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিতোর সেনাপতি রঘুনাথ রায় (নাগ) এবং 
সীতারামের কর্মচারী বলরাম দাস মুন্সীর পরিচয়-প্রসঙ্গে বারেন্ত্রদিগের স্লকথা 
কিছু বলিয়াছি ( ৪১৮-২১, ৬৩০-১ পৃঃ) বারেন্ত্র মধ্যে দাস, নন্দী'ও চাকী 
সিদ্ধ বা কুলীন এবং দেব, দত্ত ও নাগ সাধ্য বা মৌলিক। এই কয়েক ঘর 
লইয়! শৈলকূপার বারেন্্র সাজ স্থাপিত হয়। 

টাচড়ারাজবংশ. ও রাজা সীতারামের বংশকথা উপলক্ষ্যে উত্তররাটীয় 
কায়স্থের কথা বলিয়াছি (৪৭৭-৮, ৫১৫ পৃঃ)। এ সমাজে বাংস্ত-সিংহ ও 
সৌকালিন ঘোষ এই ছুই ঘর কুলীন। উভয়ই যশোহরে বর্তমান; চাচড়ার 
রাজগণ উক্ত সিংহ-বংশীয় এবং রামনগরের ঘোষচৌধুরী জমিদারগণ ( ৭৩০পৃঃ) 
উক্ত ঘোষ-কুলীন। অপর ৫1৬ ঘর মৌলিকের মধ্যে রাজ! সীতারাম রায় দাস- 
বংশীয় এবং তাহার কয়েকঘর মৌলিক আত্মীয় মহন্মদপুরে উপনিবিষ্ট হন। 
সীতারামের শবপ্তর সরল খাঁ ঘোষ একজন প্রসিন্ধ কুলীন। তিনি মহম্মদপুরের 


কায়স্থ-দমাজ ৮১৫ 


সন্নিকটে ঘুল্লিয়ায় বাঁস করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত সে বংশ এক্ষণে নির্য় 
(৫৩৮ পৃঃ)। 

বঙ্গজ কায়স্থগণের _ একটি প্রধান সমাজ প্রাচীন যশোহরে স্থাপিত হয়, 
সে পরিচয় ও পূর্বে দিয়াছি (৮৮-৯২পৃঃ ) ঘটকেরা বলেন, বঙ্গজ সমাজে 
চন্্বীপ শার্যস্থানীয়, যশোহর দ্বিতীয়, তন্নিয়ে ইদিলপুরও বিক্রমপুর, তৎপরে 
ফতেছাবাদ ও বানু প্রভৃতি স্থানীয় অন্তান্ত সমাজ। * রাজা বসস্তরায় সর্ধজাতীয় 
প্রধান কুলীন আনিয়া যশোহর-সমাঁজ গড়িয়াছিলেন, প্রতাপাদিত্যের প্রতাপান্ধিত 
শাসনতলে সে সমাজ চন্ত্রত্বীপকেও অধোনত করিয়াছিল। এখন ততটা না 
থাকিলেও কুলীন-প্রধান যশোহর-সমাজের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাহার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। পুরাতন যশোর-রাজাই এ সমাজের ক্ষেত্র ছিল, 
এখন তাহা খুল্না ও ২৪-পরগণ! জেলার মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে । আধুনিক 
বশোহরে বঙ্জজের বসতি বড় কম; ইত্না ও দু্ধ্যকুওড প্রতি স্থানে কয়েক 
থর আছেন, উহাদের কথ! বলিয়াছি (৬২৬৮, ৬৩৬৮ পৃঃ)। খুলনার মধ 
সাতক্ষীর। মহকুমায় নান! স্থানে এবং বাগেরহাটের অন্তত হাবেলী পরগণায় 
বঙগজের বাস আছে। 

বঙগঞদিগের মধ্যে বহু, ঘোষ ও গুহ কুলীন মিত্রও কুলীন ছিলেন বটে, 
কিন্ত রী বংশ পোস্বপুে পরিণত হওয়ায় কুলহীন হই! গিয়াছেন। 1 এত 
দত্ত, দাস, নাগ ও নাথ এই ৪ ঘর মধ্যল্য এবং দেব, রাহা, সেন, সিংহ প্রস্থৃতি 
১৯ ঘর মহাপাত্র বঙ্গজ-সমাঞভুক্ত । ইহার মধ্যে তিন শ্রেনীর কুলীন, বংশজ্জ 
এবং মৌপিকের মধ্যে দত্ত ও দাম বংশ মাত্র আধুনিক .বশোহর-সমাজে বর্তমান, 
মিত্রবংশ বা অন্ত মৌলিক বংশ নাই। তাই বলিতে ছিলাম, এ সমাজ প্রধানত! 


কুলীনের সমাজ । 








* শচন্ত্রদ্ীপঃ শ্রিরস্থানং যশো রঃ নয়নয়মূ। 
ইদদিল্পুরে। বিক্রমপুর উতো। বাহ প্রচক্ষ্যতে ॥ 
বক্ষঃ ফতেহাবাদশ্চ বানুশ্চরণ যুগ্মকম্‌। 
অন্তস্থানং পুরীবঞ্চ কথ্যতে রস্থকীরকৈ?।* মিশ্রকারিকা। 





1 কালীপ্রদ্ন নরকার শ্রশীত "কায 58, ৮৮ 


৮১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কুলীন দিগের মধ্যে ঢাঁকা-মাল্থা নগর হইতে আগত, বৎস, পৃর্থীধর ও 
রাঘববন্থ বংশীয় বন্থুকুলীনগণ ইছামতী-কৃলে শ্রীপুরে, এবং গাভবন্গু-বংশীয় রায় 
চৌধুরিগণ বাগের হাটের নিকটবর্তী ভৈরব তীরবর্তী হাবেলী পরগণায় কাড়াপাড়া, 
উৎকুল প্রভৃতি গ্রামে বাদ বরিতেছেন। কাড়াপাড়া বন্থবংশের বিশেষ বিবরণ 
পূর্বে লিখিয়াছি (৬৪৯-৫৪পৃঃ)।  ঘোষবংশে সদাশিব ঘোষ 'বংশীয়গণ 
বীশদহ ও শ্রীপুরে এবং সদানন্দ ঘোষের ধার! শিবহাঁটি ও হাবেলী পরগণার 
অধিবাসী । গুহ বংশের মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয় “রায়” উপাধি 
বিশিষ্ট রাজগণ আশ-গুহ ধারার কুলীন; তাহারা এখনও স্থানিক রাজোপাধি 
ভূষিত হইয়া নূরনগর, কাটুনিসা, মাণিকপুর প্রভৃতি স্থানে এবং ২৪ পরগণার 
মধ্যবর্তী পুঁড়াখোড় গাছিতে বাস করিতেছেন ; উৎকুলের রায়গণের রাজোপাধি 
নাই। বিশেষ বিবরণ যশোহ্র-রাজবংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি (৪২৪-৩৮পৃঃ )! 
উক্ত কাশ্তপ গোত্রীয় আশগুহ বংশীয় অন্ত শাখাও রায়চৌধুরী উপাধিতে শ্রীপুরে 
বাস করিতেন; অপরাংশ টাকী প্রসৃতি স্থানের মুন্সী বংশীয়। খুল্নার 
তৃতপূর্ব্ব বিখ্যাত উকীল বেগীত্ষণ রায়, হাইকোর্টের উকীল শরঙ্চ্র রাঁয় চৌধুরী, 
কলিকাতার প্রখ্যাতনাম| ডাক্তার বিধানচন্ত্র রায় (4. ২, 0, 1, [.0007) & 
এবং স্থুপপ্ডিত ও সুবক্ত। গীষ্পতি কাব্যতীর্ঘ এই বংশীয় এবং রীপুরের অধিবাসী । 
এতদ্ব্যতীত বিন্গুহ বংশীয় রায় চৌধূরীরা বাশদহে বাস করিতেছেন। 

ংশজদিগের মধ্যে বাকৃসা, বাশদহ ও শিবহাটির হংস"বন্থগণ এবং গ্পুরের 
কার্্যঘোষ ও “সরকার” উপাধিষুক্ত গুহ-বংশীয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য । 
রাজা! সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় যে এই কাণ্যবংশীয়, তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে (৬২৬ পৃঃ)। এই পবিভ্রকৃলে প্রসিদ্ধ লেখক ও পর্ডিত যোগেন্ চক 
ঘোষ মহাশন্ের জন্ম। তিনি “বঙ্গের বীর পুত্র” নামক প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় 
কাবাগ্রন্থের লেখক। . তাহার পিতা মোহন চাদ বোর্ডের সেরেস্তাদার ছিলেন। 
আসেন, তৎপুত্র যহুনন্দন জ্যেষ্টকে বঞ্চিত করিয়। মাইহাটি প্রভৃতি পরগণীর অধিকারী হইয়া 
প্রপুরে বাদ করেন। ডাক্তার বিধানচন্ত্র বছনন্দন হইতে অষ্টমপুরুষ। বংশধারা এই ₹-_ 


যছুনন্দন_-বাহদেব--বাণেশ্বর--রামকান্ত--শিব--প্রীণকালী (তিন জআানী শাখ।)-প্রকাশ 
চগ্র (ড্রেপুটি ম্যাবিষ্ট্রেট )--শিধানচস্্র। 


কায়স্থ- সমাজ ৮১৭ 


যোগে্রচজ্ত্রের সুযোগাপুতর জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র ঘোষ কাটুনিয়ার 
গোবিন্দধেবের মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করেন ( ২৬২পৃঃ )। 


বঙ্গজ মৌলিক দিগের মধ্যে রাঙ্গদিয়া-সিংগাতি ও শ্রীপুরের মৌগলা গত 
এবং শ্রীপুরের দাস মঞজুমদার গণের নাম উল্লেখ যোগ্য । সিংগাতির দত্ত রান্নেরা 
বসন্তরায়ের শ্বগুর-বংশ, সে পরিচয় যথাস্থানে দিয়াছি (১১১ পৃঃ)। ব্যারিষ্টার 
মিঃ প্রমথ নাথ দত্ত শ্রীপুরের দত্তবংশীয়। হাই কোর্টের খ্যাতনামা উককীল এবং 
ইউনিভাপিটি আইন কলেঞ্জের ভাই্‌-প্রিন্সিপাল বিরাজমোহন ম্ুমদার জীপুরের 
দাস বংশের উজ্জল রত্ব। 


দক্ষিণরাটীয় সমাজ _কায়স্থদিগের মধ্যে যাহারা বললীলী মুগে রা়ের 
দক্ষিণভাগে ভাগীরথী প্রবাহের দক্ষিণ (ডাইন) কুলের অধিবাসী ছিলেন, 
তাহারাই দক্ষিণরাদীয় সমাজতুক্ত হন। সমতট গ্রদেশ যেমন ক্রমে উন্নত, শল্ত 
পুর্ণ ও বাসোপযোগী হইতেছিল, রাট়ে যখন গাঠান-বির্রোহ, বৈদেশিকের 
উপনিবেশ, দস্থ্যর উৎপাত ও বর্গীর হাঙ্গাম৷ ঘটিতেছিল, তখন ক্রমে ক্রমে 
অভিযান-পরায়ণ কায়স্থগণ গঙ্গাপারে, যশোহর-রাজ্যে নানাস্থানে আসিয়া বাস 
করিতেছিলেন। অগ্রে আসিয়া.ছলেন মৌলিকেরা, তাহারাই শেষে মূল বাসিন্দা 
হইয়া কুলীনদিগকে সম্র্দনা করিয়া 'আনিয়ছিলেন। কুলস্থানগুলি সবই 
গঙ্গাতীরে ছিল; ধনধান্ত বা স্বচ্ছন্দ জীবিকার আশায় বা সঙ্গতিসম্পন্নের সঙ্গে 
সত্বন্ধের প্রলোভনে কুলীনেরা অনেকেই পারত্রিক অপেক্ষ! ্রহিকের প্রতি 
অধিক মনোযোগ দিয় যশৌহর-খুল্নায় উঠিয্না আ'সিয়াছিলেন। সেরূপ বসতির 
গুড় তত্ব এবং কৌলীন্তের জ্ঞাতব্য তথ্য প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। তবুও 
এস্থলে একান্ত পক্ষে যাহা না বলিলে নয়, এমন ছুই একটি কথ! অতি সংক্ষেপে 
বলিয়! লইতে হইবে। দৃক্ষিণরাটীয় দিগের মধ্যে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম বন্ধু 
ও বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র, এই ভিন থর কুলীন; দেব, দত্ত, কর, পালিত, লেন, 
সিংহ, গুহ ও দাস-_এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক এবং চক্র, সোম, রাহা, নাগ, বিজু 
রন প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক, মোট ৮৩ ঘর। কুলীনদিগের প্রত্যেকের 
ছইটি করিয্| সমাজ ছিল, তদগ্ুসারে উহাদের শ্রেণী বিভাগ হইফ়্াছে। ঘোষদিগের 
সমাজ বালী ও আকৃনা, বন্থৃদিগের মাহিনগর ও বাগাওড। এবং মিজ্দিগের বড়িষ! 


১০৩ 


৮৮ যশোহর-ধুল্নার ইতিছাস 


ও টেকা । এই সকল সমাজের ফুলীন ও বংশজ এবং মৌলিকদিগের অধিকাংশ 
শাখা যশোহর-খুল্নার বর্তমান। একমাত্র মাহিনগর সমাজভূক্ত খানাকূলের বন 
সর্বাধিকারী এবং কোরগরের মিত্র বংশ বাতীত অন্তগ্থানের কুলীনগণ যশোহর- 
খুল্নার সঙ্গে প্রতিন্িতা করিতে সমর্থ নহেন। 

বন্ধুল ও তনবংশীয় দনৌজা মাধবের সময়ে দক্ষিণ রাটীয় কুলবিধি প্রণীত হয়। 
গৌড়েস্বর হুসেন শাহের উ্জীর, মাহিনগর সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন পুরন্দর খা 
(গোপীনাথ বস্তু) সকল কুলীনের সমীকরণ বা .একযায়ী করিয়া! নবরঙ্গকুল 
গঠন ও পূর্বতন কুলবিধির সংস্কার সাধন করেন। নবরঙ্গের মধ্যে মূল কুল 
পাচটি, মুখ্য, কণিষ্ঠ, ছতায়া, মধ্যাংশ ও তেওজ। শেষোত্ত চারিজনের দ্বিতীয় 
গুত্রগণও কুলীন, সুতরাং সর্বনদ্ধ কুল ৯টি, তদ্মধ্যে পুরনার ছভায়া ও উহার 
“দ্বিতীয় পুত্র এই ছুই কুলের সৃষ্টিকর্তা । মুখ্য কুলীনের আবার তিন শ্রেণী আছে, 
প্রক্কৃত, সহজ ও কোমল। মুখোর দ্বিতীয়পুভ্র কনিষ্ঠ, ওযপু্ মধ্যাংশ ও ৪র্থজন 
তেওজ কুলীন) পঞ্চম হইতে অন্ত সকল পুত্র “মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র” নামক 
কুল বিশিষ্ট। কাল সহকারে এই শেষোক্ত কুলীনের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক হইতেছে। 

সন্তবতঃ লঙ্গণসেনদেবের সময় হইতে কুলীনদিগের সমীকরণ বা একযাই 
(একঘাযী ) প্রথা ছিল। উহার বিবরণ পাই না। পুরন্দর খা যখন ১৩ পর্ধ্যায়ের 
কুলীনদিগের একধাই করেন, তদ্‌বধি ১৩ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত ১৩টী পর্যায়ের 
একযাই হইঙ্লাছে। ইহার মধ্যে ১৩, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৪, ২৫--এই 
.শাতটী পরধ্যা্ের বার মাহিনগর সমাজের বন্ধ-সর্ধযাধিকারিগণ মুখ্য কুলীন মধ্যে 
গ্রন্কতরাজ নামে সর্ধাগ্রগণ্য হন; অবশিষ্ট ছয়বারে বাঁলী সমাজের ঘোষগণ এই 
রাজভূল্য পদবীর অধিকারী হন। ১৪ পর্য্যায় হইতে বালীর ঘোষদিগের প্রধান 
ধারা এই £--১৪  গণপতি-__১৫ জগরাথ--( শিবানন )--( রতিকাস্ত )-১৮ 
রাজেন্্- গোন্বামীদাদ--২* তরতচন্্র -(রামদেব )-( রামেশ্বর ১২৩ হরেক 
২ ব্রক্জকিশোর )--২৫ চত্তীচরণ। ২৫ পর্যায়ে শ্রীনাথ সর্বাধিকারী সর্বাগ্রগণ্য 
.হন এ্রবং চত্তীচরণ ঘোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উপরি লিখিত ধারায় 
ধাহাদের লাম বন্ধনীর মধ্য দিলাম, তাহার! প্রকৃত রাজ হন নাই, অপর ছয়জন 
হইফাছিশেন | তম্বব্যে গণপতি, জগয়াথ ও রাজেন্ত্র বাধীতে বাদ করিতেন। 


কায়স্থ-মমাজ ৮১৪. 


গোস্বামী বা গৌসাই দাস নবাবের দেওয়ান ও গীতি পরগণার জমিদার 
স্বনামধন্য রুল্িণীকাত্ত মিত্র-চৌধুরীর কন! বিবাহ করিয়া বর্তমান খুলনার 
অন্তর্গত কুমিরায় বা করেন। রুষ্লিলীকন্ত মর্বজাতীয় কুলীনের সহিত মঙ্গধ 
স্থাপনের জন্ত কুলত্যাগ করত; মৌলিক হইয়। গোষ্টাপতিত্ব লাত করেন। 
ঠাহারই চেষ্টার কুমির! তখন ব্রাহ্মণ কায়স্থের একটি প্রধান সমাজ হয়। 
মহামহোপাধ্যায় হর প্রমান শাস্ত্রী মহোদয়ের পূর্বনিবাস এই কুমিরায়। গৌসাই 
দাসের পুজ ভরত প্রক্কতরাজ হন, তংপুত্র রামদেব কালিদাম রায়ের কন্তা বিবাহ 
করিয়া! বাঘুটিযায় বাস করেন। রামদেবের পৌন্র হরে প্রস্কতরাজ হন) 
তংপুত্র ব্রজজকিশোরের সময়ে ১৭*৩ শকে (১৭৮১ খুঃ) বাণুট়ার নৃতন বাটাতে 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তংস্থৃত চণ্ডীচরণ প্রতাপশালী কায়স্থকুলপতি। 
তিনি বহু পরিত্যক্ত কার়স্থ বংশের সমনয় ও সমুন্নতি সাধন করিয়া দেশমধ্যে 
প্রাতঃম্মরণীয় হইয়! রহিয়াছেন। চণ্তীচরণের পুর কুষ্চচরণের সময় কলকাতার 
সাতুবাবু নাটুবাবু একযাই করিয়া! গোষ্টাপতি হন। কৃষ্ণচরণের প্রথম পুত্র 
কুলইচরণের অকাল মৃত্যুতে তৎকনি্ হরিচরণ প্রক্কতমুখ্য বলিয়! গণ্য হন। 
এখন হরিচরণ ও তৎকনিষ্ঠ প্রিয়নাথের বংশীভাঁব ঘটিয়াছে। সুতরাং উহাদের 
কনিষ্ শ্রীযুক্ত রাজেন্রকুমার ঘোষ বাঘুটিয়া সমান্ধে কৌলীন্ে অগ্রগণ্য। তবে 
এক্ষণে একযাই হইলে প্রক্কতরা্জ হইবার অধিকার এ ধারায় আর বষ্ধিবে কিনা 
সমস্তার বিষয় হইয়াছে। 

এখন আমি অতি সংক্ষেপে যশোহ্র-খুল্নার মধ্যে দক্ষিণ রাটটীর কায়স্থের 
প্রধান প্রধান বংশগুলির অবস্থান নির্দেশ করিব এবং প্রসঙ্গত: ছইএকছন 
খ্যাতি-সম্পনন ব্যক্তির নামোল্পেখ করিব। বিস্তৃত বংশ বিব্রণ পরিশিষ্ট খণ্ডের 
জন্ত অবশিষ্ট রহিল। পূর্বে বলিয়াছি, ঘোষ বংশের ছুইটি সমাজ, বানী ও 
আকৃনা। তন্মধো বালীসমাজের ঘোষ কুলীনগণ বাধুটিয়া, কুমিরা, গোণালি, 
মছ্ষখোলা, বিভাগদি, কাটিপাড়া, চৌগাছা, পোলো-মাগুরা; বাসী ও 
কুরিগ্রামে এবং আকৃনা সমান্জের ঘোষগণ বিগ্বানন্াকাটি, মঙ্গলকোট, দিঘলিয়া, 
খরসদ্, কোড়ামারা, নওয়াপাড়া, মাগুরখালি, হদ, ভদ্্রবিলা, কলাগাছি . 
মৈষাদুনী প্রভৃতি স্থানে বাম করিতেছেন। পোলো-মাগুর়ার ঘোষবংশে 
্রষিদ্ধ "অসৃতবাজার পত্রিকা"*মপ্পাদক শিশিরকুমার ও সতিলানের ব্য হয়। 


৮২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এবং বিখ্যাত উকীল অধ্বিকাচিরণ ঘোষ ও “বন্ুমতী'ঃ সম্পাদক উপন্টাসিক 
হেমেন্ত্র প্রসাদ চৌগাছার ঘোষ বংশ সমুজ্ঘল করিয়াছেন। আলিপুরের উকীল 
সরকার, রায় বাহাদুর দেবেন্ত্র চন্ত্র ঘোষ বিষ্ানন্দকাটীর অধিবাসী ছিলেন, 
তৎপুত্র মান্তবর চারুচন্্র ঘোষ বর্তমান হাইকোর্টের জজ। আকৃন! সমাজের 
বংশজগণ রায়গ্রীম, আউড়িয়া, শ্রীরামপুর ও মূলঘর প্রভৃতি স্থানে বান 
করিতেছেন; চূড়ামণকাটা, খেদাপাড়! ও বাগভাঙ্গার ঘোষগণের মুল পরিচয় 
অজ্ঞাত বলিয়া ঘটকের কবিতা আছে। 

বন্থবংশের ছুইটি সমাজ, বাগাওা ও মাহিনগর। তন্মধ্যে বাগাণ্ডার বন্ধ 
কুলীনগণ কুমির, জঙ্গলবাধাল, পাজি! (জেয়ালার বন্থ,) হরিশঙ্করপূর, 
আল্কা, গোটাপাড়া, কাটিপাড়া, রাধানগর, কোলা-দীঘলিয়া, শ্রীধরপুর, শুভরাটা, 
মাছিনিয়৷ প্রভৃতি স্থানে এবং মাহিনগর সমাজের কুলীনগণ কুমিরা, মাগুরা, 
বিভাগদি, বিগ্ঠানন্নকাটি, খলিসাধালি, মুলঘর, মসিদপুর, গৌরীঘনা, মধুদিয়া 
(“্নীরবহরপ্বন্থ ), ধোপাদি, ভাঁড়! সিমুলিয়৷ ও বাঁকা প্রভৃতি স্থানে বসতি 
করিতেছেন। গাঁজিয়ার রাজ! পরেশ নাথের কথা পূর্বে বলিয়াছি (১০৭পৃঃ )। 
প্রসিদ্ধ লেখক ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটে ৬রাসবিহারী বন্থ, সবজজ, রায় বাহাদুর 
প্রসন্নকুমার বনু, হাইকোটের খ্যাতনাম! উকীল নরেন্ত্রকুমীর বন্থ ও তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেসনস জজ, বীরেন্্রকুমার বস্থ (7, ০. 5.) বিছ্যানন্দকাটির 
বন্গবংশকে দেশ বিখ্যাত করিয়াছেন। গণিতাধ্যাপক কালীপদ বস্থ হরিশঙ্কর 
পুরের অধিবাসী। বাগাগ্ডা বহুবংশীয় বংশজেরা পাইকপাড়া, শঙ্করপাশা 
প্রভৃতি স্থানে এবং মাহিনগরের বংশজের| বেলফুলিয়া, বিছালী, কোদলা, 
স্বতকান্দিতে বাদ করিতেছেন। বেলফুলিয়ার বস্থচৌধুরীদিগের কথা পূর্বে 
বলিয়াছি। মাহিনগর সমাজের রাজা! হুরধ্যবেদ বন্থ খুলনার অন্তর্গত শোভনা 
গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা । তথায় তাহার বাটীর ভগ্নাবশেষ আছে । 

মিত্রদিগের দুইটি সমাজ বড়িষা ও টেকা । কলিকাতার নিকটবর্তী বড়িয! 
এখনও সমান্ধস্থান; টেকার বিশেষ সন্ধান পাওয়! যায় নাই। বড়িষার মিত্রগণের 
গরধান ধার। কোন্নগরে যান, সেস্থান হুগলী, জেলার অন্তর্গত। এতদঞ্চলে বড়িযার 
মিত্রগণের প্রথম বসতি কপোতাক্ষীতীরে গুয়াতলীতে এবং ' কেশবপুরের 
নিকটবর্তী পাজিয়ায়। অনেক স্থানের মিত্রগণ এই ছুইস্থানের পরিচয় দিয়! 


ঝায়স্থ-সমাজ ৮২১ 


থাকেন। কবিলপাড়ায় এখনও মিপ্রবংশের মুখ্য কুলীনের বাস আছে। 
পাজিয়া, সাতাইসকাটি, মিক্সিমিল, রাড়,লি, কা্টিপাড়া ও মৈষাঘুনী গ্রামে 
পাজিয়ার ধারা এবং গুয়াতলী, পাগলা, পাইকপাড়া, দেয়াড়! প্রভৃতি স্থানে 
গয়াতনীর মিত্রগণ বাস করিতেছেন। ইহা ব্যতীত চৌবেড়িয়া, বাসড়ী, 
র্বাডাঙ্গ। ও মাগুরায় মিত্রকুলীন আছেন। বড়িয৷ সমাজের বংশজেরা বাঘুটিয়া, 
খাল্তুরা, ধুলগ্রাম, ত্রিলোচনপুর, মিত্রিঙ্গা, রাঁজঘাট, মধ্যপুর, দামোদর, শোভনা, 
টিপ! গ্রস্ৃতি স্থানের অধিবাসী । প্রসিদ্ধ নাটট্রকার ও কবি, রায় বাহাছুর, 
দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণে যমুনা-বিধৌত চৌবেড়িয়াকে পবিত্র করিয়াছেন। 
ধূলগ্রামের মিত্রবংশের বিবরণ পূর্বে দিয়াছি (৫০১পৃঃ) | হাইকোর্টের খ্যাতনামা 
উকীল ও গ্রন্থকার উপেন্ত্রগোপাল ভ্রিলোচনপুরবানী; বনগ্রামের তৃতপূর্বব 
সর্কপ্রধান উকীল তারাপ্রসাদ গুয়াতলীর অধিবাসী বর্তমান গ্রন্থকারও গুয়াতলীর 
মিত্রবংশায় (৭১২পৃঃ)। বাগেরহাটের প্রধান উকীল »অদোরনাথ গাজিয়ার 
নিকটবর্তী সাতাইসকাটিতে বাদ করিতেন। থাজ্জুরার মিত্রবংশে ডাক্তার 
লালবিহারী, সবজজ, বেণীমাধব এবং তৎপুত্ বিজ্ঞান কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক 
প্রফুল্চ্ত্র 197. 1 0 11104 1১0. 0.) সর্ধন্র স্থুবিদিত। গাঁজিয়ার নদারাম 
মিত্র ও মিকৃশিমিলের জয়মিত্র প্রসিদ্ধ ঘটক ছিলেন। মিত্রবংশে এমন আরও 
কত ঘটকের কথা শুনা! যায়। বংশকাহিনী সংগ্রহের প্রবৃত্তি বর্তমান গ্রন্থকারের 
ংশগত সম্পত্তি। কুমিরাবাদী দেওয়ান রুল্সিণীকান্ত মিত্রের গোষ্টাপতি 
মৌলিক হইবার কথা বলিয়াছি। তত্বংশীয়ের! এখন দীতিয়া, কড়রা, সিঙ্গা- 
হাঁড়িগড়। প্রভৃতি নানাস্থানে বাস করিতেন। যশোহর জেল! বোর্ডের সুযোগ 
চেয়ারম্যান বাবু বিজযকুষ্ণ মিত্র বংশোচিত কর্মানিপুণতার পরিচয় দিতেছেন। 
টেকাসমাজের মিক্রদিগের সংখ্যা বড়ই কম; ইত.া, মহেশ্রপাশা ও বেবফুলিয়া 
প্রভৃতি স্থানে ইহাদের কুলীন ও বংশজ আছেন। 

দক্ষিণরাট়ীয় মৌলিকগণের মধ্যে দেব, দত্ত, সেন, সিংহ ও গুহগণ বিশেষ 
প্রখ্যাত । দেববংশের বহু শাখ। ; সে পরিচয় এবং “বোধখানার চৌধুরী্বংশের 
কাহিনী পূর্বের দিয়াছি (৬৬২-৮৩ পৃঃ) বিশ্লবিধ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্নচ্জ রায় এই 
বংশের গৌরবন্তস্ত। আল্তাপোল, পো্গাতি ও সাতবাড়িয়ার মল্লিক, উত্তর- 
পাড়ার নিয়োগী এই বংশীয়। আলিপুবের উকীল বঙ্ুবিচারী মন্মিক সাতৰাডিয়ার 
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অধিবাসী । দেবদিগের আরও দুইটি সমাজ আছে--কর্ণপুর ও চিত্রপুর। 
ত্মধ্য কর্ণপুরের দেবগণ এক্ষণে ভাটিয়াপাড়ার বকৃসী, দেয়াপাড়ার মজুমদার 
স্থবলকাটি ও রুদাথরার হালদার এবং সাধুহাটি, পাজিয়া, আল্কা ও কছুনীর 
সরকার বলিয়া খ্যাত। কোটাকোলের সরকারগণ চিত্রপুরের দেব। রুদাঘরার 
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার খুল্‌নার প্রবীণ উকীল এবং হেমস্তকুমার মুন্সেফ : 
হাইকোটের উকীল শ্রীযুক্ত ভূধর হালদার সুপরিচিত। 

দক্ষিণরাটীয় সমাজে অন্ততঃ চারি প্রকার দত্ত পাওয়া যায়; ভরদ্বাজ-গোত্রীয় 
বালীরদত্ত, মৌদ্গল্য-গৌত্রীয় বট গ্রামের দত্ত, কাশ্তপ-গোত্রীয় বটগ্রামী দত্ত, এবং 
কল্ধীশ-গোত্রীয় বিঘটয়ার দত্ত । তন্মধ্যে বালী ও বটগ্রামের খ্যাতিই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। বালীর দত্গণ নড়াইলের রায়, দত্ত ও সরকার উপাধিযুক্ত (৭১৯ ৯পৃঃ ) 
সাহসের দত্ত চৌধুরী, মৌভোগের রায় চৌধুরী, ভগবাননগরের রায়, সেনহাটির 
মুন্তৌফি এবং সিদ্ধিপাশ্া, কছুনদী, মুক্তীশ্বরী ও ধোপাদি গ্রভৃতি স্থানের অধিবাসী। 
নড়াইলের শ্রীধুক্ত কৃষ্ণলাল দত্তের কথা পূর্বে বলিয়াছি (৭১২পৃঃ)। 
বটগ্রামের মৌদ্গলা দত্বগণ রাঙ্গদিয়া, শ্রীপুর, তালা, বনগ্রাম, ঢাকুরিয়া 
(ম্ুমদার ), পাইকপাড়া, চাচড়ী, ননদনপুর প্রভৃতি গ্রামে সগৌরবে বাস 
করিতেছেন।  ঢাকুরিয়ার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মনদুমদার সবজজ, ছিলেন। 
কাশ্প দত্তগণ কাল্না কামটানায় বাঁস করিতেছেন। বাঙ্গালার কবিকুল- 
চুড়ামণি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত যশোহ্র-সাগরধাড়ির কাশ্তপ দত্তবংশের 
নাম বিশ্ববিখ্যাত করিয়। গিয়াছেন। বিঘটিয়ার দত্তবংশের প্রধান পুরুষ 
কালিদাস রায় বাঘুটিয়া, বিভাগদ্ি ও জঙ্গলবাধালের ঘোষ বস্থ সমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা (৪১৪পৃঃ); তন্ংশীয় বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী যশোহরের 
সরকারী উকীল। বিঘটয়ার দত্তের! বিভাগদি, সেখহাটি ও পাতালিয়া গ্রামে 
বাস করিতেছেন। 

রায়েরকাটির রাজবংশের বিবরণে দ্বিগঙ্গার বাস্ুকি-গোত্রীয় সেন বংশের 
পরিচয় ও সন্ধান দিয়াছি। রাজবংশীয়গণ রাঁয্নেরকাটি, বনগ্রাম, মধিয় ও 
চিংড়াখালিতে বাদ করিতেছেন। তাহাদের অন্তশীখা যশোহরের অন্তর্গত 
সিরিজদিয়া, আফরা, চণ্তীবরপুর ও পুটিা এবং খুল্নার অন্তর্গত দামোদর, 
পীলজ, বারাকপুর ও চন্দনীমহলের অধিবাসী । 


কায়স্থ-সমাজ ৮২৩ 


সিংহ-বংশের ছুইটি প্রধান সম্প্রদায় যশোহরখুল্নায় আছে। ১ম, বাত 
গোত্রীয় আহ্লুলিয়ার সিংহ; বারভূএঞণার অন্যতম রাজা মূকুন্দরাম রায় এবং তৎপুভ্র 
সন্তাজিৎপুরের প্রতিষ্ঠাতা স্াজিং এই বংশীয়। ক্রিয়াগুণে সত্রাজিৎপুরের 
সিংহগণ সমাজে বিশেষ সম্মীনিত। এততিম্ন (খুল্ন! ) মাগুরার রায়চৌধুরী, 
গাঁজিয়ার চৌধুরী, রায়েরকাটির (সিংহ) রায় এবং ভেরচি ও আমাদির লিংহগণ 
আন্ুলিয়ার সিংহছ। ভেরচির সিংহগণের পূর্বপুরুষ গোপীকান্ত ১৯ পর্য্যায়ের 
কুলীনগণের একযাঁয়ী করিরা গোষ্টাপতি হন। ডেগুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ানেন্রনাথ 
চৌধুরী পাজিয়ার সিংহ বংশীয় ছিলেন। ২য়, অতি গোত্রায়সিংহ ; ইহারা 
প্রথমত; বরণীগ্রামে, পরে তথা হইতে বিছালী ও বেলফুলিয়ার-আইচগাতি গ্রামে 
বাস করেন। বেলছুলিয়ার দানবীর দ্বীননাথ এবং তৎপুত্র স্পপ্তিত বাবু 
যোগেন্্রকুমার সিংহের কথা পূর্বে বলিয়াছি (৭৯২ পৃঃ)। 

দক্ষিণরাটীয় কাশ্ঠপ গোত্রীয় গুহদিগের মধ্যে বরাটের (গুহ) রায়, জয়গুরের 
গুহ, মহেষ্বরপাশার মঙ্ুমদার ও মথুরাপুরের বকৃমি সমধিক উল্লেখ যোগ্য। 
যশোহ্র-খুল্নার মধ্যে কি দক্ষিণ রাটীয় বাকি বঙ্গজ উভয় শ্রেণীরই গুহ বংশীয় 
দিগের স্বতাবগত তেজস্থিত| লক্ষ) করিবার বিষয়। 

অন্যান্ত মৌলিকদিগের মধ্যে পাঁজিয়া, মৌভোগ ও বিঝুপুরের বিষ 
মনুমদারগণ, নল্তা ও নলধার ভঞ্জচৌধুরীগণ, শৌলপুর, তপনভাগ ও তয়াখালির 
মীকরালি-সমাজভুক্ত দীসগণ, সত্রাজিৎ পুরের পাল ও খরসজজের পালিতগণ, 
পবহাঁটি ও বাগডালার মজুমদার উপাধিধারী রাহা এবং নলধা ও রানপাটের 
রাহাঁগণ, রাখালগাছির নাগ-চৌধুরী এবং হাবেলী বাসাবাটার নাগ-মজুমদারগণ, 
রা়পাশীর সোমচৌধুরীগণ, মাগুরার অন্তর্গত কাওড়ার সরকার উপাধিষুক্ত 
এবং নন্দনপুরের নবীগণ, দামোদরের ত্রদ্ধ, মিকৃসিমিলের রক্ষিত ও খিস্ছা 
সমাততুক্ত শঙ্করপাশা প্রভৃতি স্থানের চন্্রগণ কায়স্থ সমাজে সন্মানিত। ভুগিল 
হাটের শীকরানি দাসবংশে হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকীল শ্রীনাথ দাসের জন্ম ; 
নল্ধানিবানী রায় বাহাদুর, অমৃতলাল রাহা" খুলনা ভিষ্্ট বোর্ডের সর্ঝুধম 
দেশীয় চেয়ারম্যান ) দামোদরের নলিনীকান্ত ব্রহ্ম রুণনগর কলেজের দরশনশাহের 
অধ্যাপক । চুঁচড়ার বিখ্যাত দোমবংশায রাজবদীত ও রায়ছুর্নভ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে মধুমতীকৃণে রা়পাশায় বসতি করেন এবং রাজা মীতারামের নিকট 
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হইতে চৌধুরী উপাধি পাঁন। চু'চড়ার সৌমবংশীয় বিহারের সুবাদার মহারাজ 
জানকীনাথ এবং তৎপুত্র "মহারাজ মহীন্কর” দুর্নভরাম সোম.কিশাবে নবাব 
আলিবর্দাী ও সিরাঞ্জের রাজত্বে রাজনৈতিক ক্রীড়ায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, 
তাহ! ইতিহান-পাঠকের অবিদ্দিত নাই । 

জাতিভেদ অনুসারে যশোহর-খুল্নার উচ্চজাতীয় লোক সংখ্যার একট। 
সাধারণ হিসাব দিতেছি। গত ১৯২১ অবের সমাহারের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত 
হইলে, তদনুসারে সুক্মহিসাব পরিশিষ্ট-থণ্ডে দিব । আপাততঃ মোটাসুটি হিসাবই 
তুলনায় সমালোচনার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। উভয় জেলার মোট লোক সংখ্য! 
প্রায় ৩২ লক্ষ। তন্মধ্যে মুসলমানের অনুপাত যশৌহরে শতকরা ৬২ জন. 
খুল্নায় ৫২ জন, গড়ে ৫৭জন অর্থাৎ মোট প্রায় ১৮লক্ষ। অবশিষ্ট ১৪লক্ষ 
হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ৬৮ হাজার, কায়স্থ ৯* হাজার, বৈদ্ভ ৪ হাজার। 
অর্থাৎ কায়স্থের সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও বৈগ্ের সমষ্টি অপেক্ষাও প্রায় উ অধিক। 
আবুল ফজল লিখিয়! গিয়াছিলেন যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূঞা ব1 রাজাই 
কায়স্থ ; আলোচ্য ছুই জেলায় জমিদারের সংখ্যা তাহাদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক, তৎপরে ব্রান্মণ। বৈস্ধ ভূম্যধিকারী বড়ই কম। উচ্চরাজকার্য্ে এবং 
চাকরী ক্ষেত্রে কায়স্থ ্রা্মণের অবাধ প্রতিপত্তি হইলেও শিক্ষিতের অনুপাত ও 
শিক্ষালাভের চেষ্ট! বৈগ্ের মধ্যেই অধিক। কায়স্থ-্রা্গণের বিশাল সমাজে 
লোকসংখ্য। অধিক, নানাশ্রেণী ও অবস্থার লৌক উহার অস্তভূ্ত, তন্মধ্যে 
হেয়কার্যে লিপ্ত ও হীনাবস্থাপন্নের সংখ্যা কম নহে) একই জাতির মধ্যে 
অভিজাত্য ও স।মান্জিক অবস্থার অত্যধিক তারতম্যের জন্য স্বজাতি গ্রীতির সাত! 
বড় কম; উহাই উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে। অপরপক্ষে স্বন্নসংখ্যক 
বৈগ্বের মধ্যে পারম্পরিক সহানুত্তির ফলে শিক্ষা! ও উন্নতির গদ্থা সুগম 
হইয়াছে। বর্তমান সময়ে যশোহর ও খুলুনা উভয়স্থলে ডিছ্বীক্ট বোর্ডের 
চেয়ারমান, ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি 
অবৈতনিক উচ্চপদগুলি সকলই কায়স্থের করায়ত্ব, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
সমাজে বৈদ্যকার়স্থের যে বিদ্বেষভাব জাগিয়াছিল, তাহা! এক্ষণে কতক: প্র্শদিত- 
হইয়াছে । এখনও এদেশীয় কতক বৈস্যস্তান অমুপনীত থাঁকিলেও, বৈস্ক 
সমাজে উপনষন পদ্ধতি স্থায়িভাবে প্রচলিত হইয়াছে) এখন আর সে নিষয়ে 


বনশাখ সম্প্রদায় ৮২৫ 


্াঙ্মণ-সমাঞ্জ হইতে কোন বাধাৰিদ্ধ উপস্থিত হয় না। সম্প্রতি কাযস্থ-সমাজে 
উপবীত গ্রহণের প্রচেষ্টা জাগিয়াছে ও তজ্জন্ত সমাজে কলহ ও বিশৃঙ্খল! 
চলিতেছে । ক্রমে উপবীতীর সংখ্যা বাড়িয়া চবিলেও বিশাল কারস্থ সমাজের 
বিস্তৃতির অনুপাতে উহার গতি বড় মন্থর। কয়েকটি কুলীনগ্রধান কারস্থ- 
সমাজ এ বিষয়ে শীর্ষোত্ভলন করিতেছেন না এবং কারস্থ সমাজে এ জাতীয় 
কর্মীর অভাব বশতঃ চেষ্টার ফল আশাগ্রদ বা সস্তোষজনক নহে। বিশেষতঃ 
অনেকস্থলে উপনয়ন সংস্কারকে কার্ধ্যতঃ ধর্শাসাধনের সহায়ক বলিয়া ন! ধরিয়া 
অধিকার লাভের কৌশল মাত্র মনে করা হয়। এইজস্ত উহ! সদাচারনিষ্ঠা 
জাগাইয়া সংস্কারের প্রক্কৃত ফল গ্রদান করিতেছে না। আন্দোলনের গণ্ডগোল 
মিটলে অবস্থ। কি দীড়াইবে, তাহা এখনও অনুমান কর! যায় না। তবে সমাজ 
মধো আত্মকললহ নিবারণ জন্ত যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের উদারতার প্রয়োজন আছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । র 


নবশাখ সম্প্রদায়-_বঙ্গীয় সমাজে ত্রাক্মণ, বৈগ্ত ও কাযন্থ এই তিন বর্ণের 
নিয়েই ষাহাদের আসন, যাহাদের জল আচরণীয়, যাহাদের আচার ব্যবহার 
অনেকাংশে কায়স্থা্দি উচ্চবর্ণের অনুরূপ, তাহার! নবশাখ বলিয়৷ পরিচিত, 
কারণ উহারা ৯টি শাখাতুক্ত। পরাশর সংহিতায় আছে, পরস্ত়াম এই ৯টি 
জাতির সাহায্য লইয়া কষত্রিয়কুল ধ্বংস করেন, এজন্ত ইহাদিগকে নবশাখা ন! 
বলিয়া নব শারক (বাণ) ব্লা হয়। আমরা প্রথমথণ্ডে (১ম সং, ২৪৯-৫*পৃঃ ) 
নবশাথের কথ। বলিয়াছি। এখানে পুনরায় আলোচনার জন উহাদের ভালিকা 
দিতে হইল। এই তালিকাসুচক সংস্কৃত গ্লোকটি এই £- 
"গোপো মালী তথা! তৈলী তন্ত্রী মোদকঃ বারী । 
কুলালঃ কর্শকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ ।” 
অর্থাৎ গোপ (সদেগাঁপ ), মালাকর, তিলী বা তৈলিক ( কদু নহে ), তত্ধবায় 
ত্োতি ), মোদক (মরা, কুরি), বারুজীবী, কৃস্তকার, কর্কার (কামা ), 
নাপিত ( ক্ষৌরকার নাপিত ও মধুনাপিত অর্থাৎ মর ) এই নয়টি জাতি সমাজে 
সংশূন্র বলিয়া পরিগণিত । ইহা বাতীত বণিকদিগের মধ্যে গন্ধবণিক, শর্খবণিক 
(শ্সাখারি ), কাংস্ত বণিক (কীদারি) এই তিন সন্্রদায়ও নবশীখের ভুল্য। 


১০৪ 


৮২৬ যশোহর-খুঁল্নার ইতিহাস 


বণিকদ্ধিগের মধ্যে স্রর্ণবণিকগণ মাত্র রাজকোপে পতিত হইয়া সমাজে পতিত 
হইয়াছিলেন, নতুবা! সুবর্ণ অপেক্ষা! কাংস্তের মূল্য অধিক হইত না। যশোহরের 
উত্তরাংশ বণিক অর্থাৎ গন্ধবণিকগণের প্রধান স্থান ছিল। বারবাজারের 
নিকটবর্তী সকোর বণিকদিগের সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথা কবিকম্কণের 
চণ্ীকাব্যে উক্লিথিত হইয়াছে । যে বণিকদ্িগের বাণিজ্য-তরণী ভারতের 
বাহিরে দুরদেশে যাইত, তাহাদের বৈশ্তত্বে সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং 
নরশাখের মধ্যে সকলেই বৈশ্ঠবৃত্বিধারী ব্যবসায়ী, তাহাও সত্য। ব্যবসায়ের 
সামগ্রী, আর্থিক অবস্থা ও দেশকালপান্র দোষে উহাদের মধ্যে আচার ব্যবহারের 
তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু যখন তাহাদের কোন কোন শাখা শিক্ষা! ও 
সদাচার সম্পন্ন হইয়া বৈশ্ত্বের দাবি করেন, শান্বযুক্তি সাহায্যে উহা 
সগ্রমাণ করিতে চান, তখন পরাধীন জাতির দীর্ঘকালের সাধারণ পাতিত্য 
অপরাধ বিস্থৃত না হইয়া, সেই উন্নতীকামী জাতিকে বাধা দিয়া চাপিয়া৷ রাখিবার 
কি হেতু আছে, তাহ! বুঝিয়। পাওয়! যায় না। উর্দগামী হইলে কোমল 
ছত্রককেও কঠিন ভূমিথণ্ডে বাধা দিতে পারে ন1। 

বৈশ্য-বারুজীবী-_নবশাখের মধ্যে বশোহর-খুল্নায় বারুজীবী বা বারুই 
জাতির সংখ্যা অধিক। মোটামুটি হিসাবে যশোহরে প্রায় ১১ হাজার এবং 
খুল্নায় ১৬ হাজার, সমষ্টি প্রায় ২৭ হাজার হইবে। বর্তমান সময়ে এই ছুই 
জেনায় ইহারাই সর্বাপেক্ষা উন্নতিকামী জাতি। ইহাদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি 
যেমন ক্রমেই বাড়িয়। চলিতেছে, তেমনই ইহাদের জ্ঞান-পিপাস! এবং ম্বঙজাতিগ্রীতি 
একাস্ত প্রশংসনীয়। যশোহরের সর্কপ্রধান উকীল রায় বাহাদুর যগুনাথ মজুমদার 
বেদীপ্ত বাচম্পতি বিগ্ভাবারিধি (71.4.) 7.1) 0. 1, ৪১ 11,158.) মহোদয় এই 
জাতির উজ্জলতম রত্ব এবং প্রতাপশীলী নায়ক। তাহার সর্ধতোমুখী গ্রতিভা 
যেমন দেশে বিদেশে যশোহরের যশোবৃদ্ধি করিন্নাছে, তাহার সর্বতোমুখী চেষ্টা 
তেমনি স্বজাতিকে স্বশ্নকালে উন্নতির পথে সবেগে প্রধাবিত করিয়াছে। আরও 
অনেক বিদ্বান ও সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার সে চেষ্টার সহায় বটে, কিন্তু স্বজাতি 
সমাজে তাহার খণ অপরিশোধ্য। আমরা পরিশিষ্ট ধণ্ডে এই কর্মববীরের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী লিখিব, এখানে তাহার জাতীয় সমাজ সম্পর্কে ছই একটি মাত্র কথা 
বলিতেছি। ১৩০৮ সালে যহুনাথের প্রবঞ্তিত *বৈশ্ত-বারুজীবী সভা" এই জাতির 


-স২০০৯ জব নয এড আহ 
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উন্নতির অন্ততম হেতু । সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্নগোগাল রায় বিএন 
মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । সভা! হইতে শাল্ার্থ সাহাযো এই জাতির নৈশ 
প্রতিপাদনের বহু চেষ্টা হইয়াছে এবং আমার মনে হয়, সে চেষ্টা বিফল 
হয় নাই।* . 


বৈশ্ত-বারুজীবী বংশে লোহাগড়ার মৌদগল্যগোত্রীয় দত্-মভুমদার এবং দাস- 
সরকার, দৈবজ্ঞহাটি ও দশানির দে, বিশ্বাস, কচ্বাড়িয়ার সমাদ্দার প্রভৃতি বংশ 
সমাজে বিশেষ সম্মানিত। লোহাগড়ার মজুমদার বংশে রায় বাহাদুর যছুনাথের 
জন্ম। ১৭শ শতাবধীর শেষে ইহার পূর্বপুরুষ বংশীধর দত্ত মীরবহর ছিলেন। 
উহার ভ্রাতুপুত্র কৃষণচন্ত্র কতকগুলি মৌজার ভূম্যধিকার পাইয়া “মনুমদার” হন, 
রায় বাহাছুর তাহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তীহার বাটাতে ই আমলের একটি 
সুদূর কারকাধধ্যথচিত জোড়বাঙ্গালা আছে। অধ্যাপক ডক্টর মহেম্্রনাথ 
সরকার (81.$, ৮8,1. ) জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্মনিষ্ঠার লোহাগড়ার সরকার-কুল 
পবিত্র করিয়াছেন। দৈবজ্রহাটি ও দশানির বিশ্বাসগণ সকলেই শিক্ষিত ও 
সম্পত্তিশানী ; তন্মধ্যে দশানি নিবাদী জমিদার, রায় সাহেৰ ৮ ফুনাথ বিশ্বাস 
বিদ্বোৎসাহিতায় সর্বশ্রেঠ ছিলেন।1 তিনি দৌলতপুর-কলেজের অন্ততম 
টাটা; সেই কলেজে এবং বাগেরহাট স্কুলে তিনি বুহ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । 
ধ বংশীয় বাবু গোপাল চত্্র বিশ্বাস বি, এল বাগেরহাট কলেজের সম্পাদক ও 
অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার জ্ঞাতিন্রাতা বাবু মহেননাধ বিশ্বাস উক্ত 
কলেজের উন্নতিকরে অক্রাস্তকগ্ী। নল্দীর অন্তগর্ত কট্বাড়িয়ার সমাঙগার 
বংশে “সমসামক্রিক ভারত প্রদ্ুতি বহগ্রস্থ লেখক প্রততববাগীশ অধ্যাপক যোগীন্ 





* এই জাতির অনেক উপাধি গোঁ প্রবর ষৈদ্ধ কায়স্থাদি উচ্চ জাতির সমভুল্য; ইহ!" 
দের মধ্যে দগোতে বিবাছ নাই, ইহীরা দ!সত করেন না, পৰিজ্ বাবসায়ে ক্রমেই ইছ।দের ধনধল 
বৃদ্ধি হইতেছে। এই লব বৈশ্যত্বের নিদর্শন | বৈশ্ঠ-বারুজীবী সভা হইতে প্রকাশিত “বর্জীয় 
বৈস্ঠ" পুম্বিকায এবং প্রধর্মানন্দ মহাতারতী লিখিত "সিদ্ধান্ত সমুভ্রের” ৩য় খণ্ডে বৈপ্তবের 
প্রমাণ সমূহ সমালোচিত হইয়াছে । 

1 বৈশ্ত-বারুজীবি-বংশীয়দিগের প্রধান উদ্বোগে এবং বিস্বোৎসাহিতাঁর ফজে বয়িপালে 
করমতলী হাই কক, বশোহরে লোহাগড়া, হফলাকাটি ও রাগঘাট ছাইক্কল, খুল্মার বাগেরইাট 

কলেজ এবং দৈবজহাট, খালিসপুর বল এবং দৌলতপুরে একট নূতন দল চরিত । 


৮২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নাথ সমাদ্দার (৮0. 19, 9) মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। এতত্তিন্ন বাহির 
দিয় নিবামী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নেপালচন্ত্র সেন এম, এ ও 1.0.$- 
পরাক্ষো্রীর্ণ যুক্ত রাখাল চন্ত্র সেন এম, এ ভ্রাতৃযুগলের নাম উল্লেখযোগ্য 
রায় বাহাছুর যছুনাথের পুত্র শ্রীমান্‌ কুমার অধিক্রম মন্তমদার বি,এল সমর-সাভিদে 
"ন্ুতেদার মেজর” হইয়। পরে এক্ষণে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করিতেছেন। মহেখর 
পাশ! আরটসকুলের প্রতিষ্ঠাতা চিত্রশিনী শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ পাল মহাশয় দেশে বিদেশে 
অসামান্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; গবর্ণমেপ্টও ডিছ্রাক্টবোর্ড তীভার শিল্প বিছ্যালয়ের 
পৃষ্ঠপোষক । তিনি স্বদেশ ও বিলাত হইতে অসংখ্য পদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ 
হইয়াছেন; ম্বরং বঙ্েশ্বর লর্ড লিটন সপর্ীক তাহার গ্রাম্য-ভবনে গিয়া! শিল্পশাল! 
পরিদর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছেন। . 
স্বর্ণ বণিক- হিন্দু সমাজে যে মকল জাঁতি অনাঁচরণীয় বলিয়া! চিহ্নিত, 
তমমধ্যে সুবরণবণিক ও যোগী জাতির বথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোঁগ্য। পুর্বে ইহার 
যে বড় জাতি ছিলেন, আকারে প্রকারে বুদ্ধিকৌশলে ও ধনদৌলতে তাহার 
পরিচয় আছে। উভয়ই বহুকাল বৌদ্ধাচার অক্ষ রাখিবার জন্য ও অন্ত কারণে 
রাজকোপে পড়িয়া! সমাজে নিগৃহীত হন। সুবর্ণ মূল্যবান হইলে কি হয়, উহা 
দান গ্রহণ ও ব্যবসায় হিন্দু সমাজে অত্যন্ত স্বণিত ছিল। স্থবর্ণবণিকগণের 
স্বনধ স্র্ণাপহরণের নানা! গ্রবীদ আছে বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ স্র্ণের ব্যবসায়, 
কুসীদ জীবিক! ও জাতিগত অত্যধিক ধন-লালসাই তাহাদের পাতিত্যের গ্রক্কৃত 
কারণ। যাহাহউক, ইহারাও বারুজীবী প্রভৃতি জাতির মত আপনাদিগকে 
আগারব্রষ্ট বৈশ্ত বলিয়া পরিচয় দেন। তাহারা চিরদিনই বণিগৃত্বিধারী! 
ব্যবসারী, যেখানে বন্দর বা ব্যবসায়ের কেন্দ্র, সেখানে ইহাদের বাস, 
দেখানে ইহাদের অতুল প্রতিপত্ি; কলিকাতার অর্ধেক ধনী ও রাজ- 
। পরিবার দুবর্ণ বণিক জাতীয়। নেভৃবিহীন সমাজের বিচার ফল যাঁহাই হউক, 
. ইহার! আচারচ্যুত হইলেও যে কার্ধ্যতঃ বৈশ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালী 
5১৮০৪7৮1৮57 ও সপ্তগ্রামে 
ক্ষণ বঙে সুন্দরবন অঞ্চলে নির্বাসিত হন, তাহার কতক পরিচয় প্রথমথণ্ডে 
শি ২৭২০১) উহ! হইতে সপ্তগ্রামী ও দক্ষিণ রাটী প্রভৃতি 
সমাপনী উতর সমাজের প্রায় দশ সহল্র লোক যশোহর ধুল্নার,.বাস 


স্থবর্ণ বণিক রি 


করিতেছেন। সপ্তগ্রামীরা মুড়লীর পার্ববর্থী বগচর়ে এবং দক্ষিণরাটীর! মহচ্মদ 
পুর, ভাটপাড়া, দক্ষিণ ডিহি, মহেহরপাশা, আইচগাতি, শ্রীরামপুর, সঁহিহাটি 
্রতৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। নদীবহুল দক্ষণ রাঢ়ে ইহারা নদীপথে পোতষানে 
বাণিজ্য করিতেন বলিয়া, ইহাদিগকে “পোতদার” বা (উহার অপত্রংশে) 
“পোদ্দার” বলে। জমিদার বা গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে খাঙজাঞ্চী বা মুদ্্াগণনাদি 
কার্য ইহাদের একপ্রকার একচেটিয়া; এজন্য মুদ্রার হিসাব রক্ষার কর্াকেই 
পোদ্ধারী বলে। ইহাদের পৃথক্‌ গুরু পুরোহত আছেন। ইহারা অধিকাংশই 
বৈষ্ণব মতাবলম্বী। ৬ উদ্ধারণ দত্ত যে কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, সে সশপ্রদায়ে 
এখনও পরমভক্তের অভাব নাই। 

বংশ ও সম্পত্তি গৌরবে বগডরের পোদ্দার বংশ বিশেষ বিখ্যাত ও সন্ানিত 
বর্ীর হাঙ্গামার সময় বর্ধমান হাড়মূল-পাতশাল! হইতে কেবলরাম দে বগচরে 
আসিয়া দক্ষিণ রাট়ীয় অদ্যবংশে বিবাহ করিয়া বাস করেন। ইনি বাণিজ্য 
ব্যাপারে প্রভৃত অর্থলাভ করিয়া কমলাপুর, শ্রীপুর, সিলিমপুর ও ব্রহ্ষপুর এই 
চারিটি খারিজ! তালুক অন্ন করেন। ইহার পুক্র পোল্রগণের সময়ে সম্পত্তি 
ক্রমেই বদ্ধিত হয়। প্রধান বংশধারা এই; কেবলরাম-_রামনারায়ণ, গুরুপ্রসাদ ) 
রামনারায়ণ_রায় কালীপ্রসাদ ; গুরু প্রমাদ--আননচন্্র চৌধুরী (৬৭৭ পৃঃ), 
তারিলীচরণ চৌধুরী। কেবলরামের পৌন্র কাঁলীগ্রসাদ স্বনামধন্য দানবীর ; 
তাহার অধিকাংশ সম্পত্তি দানধর্মে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার কীর্তির মধ্যে 
কয়েকটি সুদীর্ঘ রাস্তাই প্রধান। (১) যশোহর হইতে গঙ্গাতীরবর্তী চাকদহ 
পরধযস্ত ৫* মাইল দীর্ঘ সুন্দর সুচ্ছায় রাজবন্ম্$ এখনও “কালীপোদ্দারের রাস্তা” 
নামে তাহার কীন্তি চিরস্থায়িনী করিয়াছে। * ইহার জন্ত কপোতাক্ষ, বেজবতী, 


* তখন যশোহর হইতে গঙ্গাক্সানে যাইবার ভাল রাস্তা ছিল না। দীনছঃখী 
সর্বজাতীয় ঝোকে যাহাতে স্বচ্ছন্দে গঙ্গান্নানে যাইতে পারে, তজ্জন্ত মাতৃ-আজার কালীপ্রসাদ 
এই দীর্ঘ রাজপধ নির্মাণ করিয়া দেন। খুল্না হইতে যে * যশোর-রোড " কলিকাত। পর্ন 
গিয়াছে, উহারাই একাংশ কালীপোদ্দারের রাস্তা, দে অংশ হশোহর হইতে বনগ।ম পর্দান্ত 
বিস্তৃত; ছুইধারে বৃক্ষমারি-সমাতৃত সেই অংশই অ্ীব হুনার। বেনাপোল বা যাদবগুরের 
নিকট রাস্তার উপর দীড়াই়। ছুইদিকে চাহিলে যে নয়নাতিরাম চিত্রপট প্রকটিত হয়, তাহা 


বাস্তবিকই অতুলনীয় উপভোগের বন্ত। 


৮৩০ যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস 


নাওভাঙ্গা ও ইছামতী প্রভৃতি বড় বড় নদীর উপর পাকাপুল নির্মাণ 
করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন এবং উহার সংস্কারের জন্য 
বাধিক তিন শত টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি "চড়া রোড ষ্টেট” 
নামে তৌজিভুক্ত করিয়। গবর্ণমেন্টের হস্তে দিয়া যান। (২) যশোহর হইতে 
নহাটা পর্যন্ত রাস্তা, ইহা পূর্বে ফৌজ চলাচলের পথ ছিল; সেই রাস্তার 
সংস্কার কালে নীলগঞ্জের নিকট ভৈরবের উপর সেতু নির্মাণ করিয়া 
দেন। (৩) চুড়ামণকাটি হইতে মেটেরি দিয়া কালনা পধ্যস্ত রাস্তা । এতগ্তীত 
চন্দ্রনাথ, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রেও ধর্মশাল! প্রভৃতি নানাকীন্তি ছিল। এই 
সকল জনহিতকর সমনুষ্ঠানের জন্য লর্ড হাডিঞ্জের শাসনকালে ১৮৪৬ অব, 
গবর্ণমেন্ট হইতে কালীপ্রসাদকে নানাবিধ খেলাত সহ *রায়* উপাধি প্রদত্ত হয়; 
যশোহরের জজ ও কালেক্টর মহামতি সীটন-কার এই উপাধি ও খেলাত দিবার 
সময়ে যশোহরে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করেন। রায় কালী প্রসাদের খুল্লতাত- 
পুত্র আননচন্ত্রের চৌধুরী খেতাব ছিল, সে উপাধি এখনও চলিতেছে । বগচরের 
বাবুর! এখনও ধর্মানুষ্ঠানে ও সদীশয়তায় যশোহরে বিশেষ সম্মানিত। 
যোগিজাতি--এই জাতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রথমথণ্ডে কয়েকন্থানে 
বলিয়াছি। গুপ্রন্পতিগণের আবির্ভাবের পুর বঙ্গাদি দেশের অধিকাংশ লোক 
বৌদ্ধ হইয়া! গিয়াছিল; হিন্দুধর্মের পুনরুখানের পর উহারা পুনরায় হিন্দুআাচার 
গ্রহণ করিতে থাকে । পুরাতন নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত যোগিজাতি সেনরাজগণের 
সময়েও বৌদ্ধাচার অক্ষুপ্ন রাখেন, ইহাই তাহাদের নিগৃহীত হইবার মুখ্য কারণ। 
বল্লালসেনের স্কন্ধে'সকল অবিচারের দৌষ চাপাইয়৷ অনেক নিয়জাতি উচ্চপদবীর 
দাবি করিতেছেন বটে, কিন্তু সকল পাতিত্যের কারণই যে বল্লাল সেন, তাহা 
নহে। তিনি তদানীন্তন সমাজের অবস্থাকে স্থায়ী হইয়৷ থাকিবার পাকা! ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন মাত্র, ইহাই তাহার দৌষ বা শক্তিমত্তার চিহ্ন। সে ব্যবস্থা 
উপ্টাইতে হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের উপর একাধিপত্য করিতে বল্লালের মত 
তেজস্বী নৃপতির প্রয়োজন। যোগীরা এখনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বৌদ্ধাচারের কিছু 
নিদর্শন এখনও তাহাদের মধ্যে আছে; সবিশেষ প্রমাণ পুর্বে দিয়াছি। 
(১ম খণ্ড ১ম সং, ৪৬-৪০৮ পৃঃ)। জীবিকার জন্ত এখন যোগীরা বস্ত্র বয়ন বা! বন্ত 
বিক্রয়ের ব্যবসারী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধশ্রমণের মত ধর্ম্্তব্বা- 


কৈবর্ত-জাতি ৮৩১ 


লোচনা এবং সংস্কৃত ভাষাচচ্চা এখনও তাহাদের আছে। আমাদের অঞ্চলে 
্াহ্গণ বৈদ্ক বাতীত এখনও যাহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন পাঠন করেন, তন্মধ্যে 
যোগীর সংখ্যা অধিক। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যোগিগৃহে তাহাদের পূর্ব 
পুরুষের স্বহস্ত লিখিত রাশি রাশি সংস্কৃত পুঁথি অদ্ধে রক্ষিত হইতেছে। * 
অধ্যাপকের মত তাহাদের “ভট্টাচার্য” প্রভৃতি উপাধি ছিল। শিক্ষা দীক্ষায় 
তাহাদের যে নিষ্টা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বহুপুরুষে শাস্রানথ- 
শীলনের ফল। যশোহর-খুল্নায় প্রায় ২৩ হাঁজার যোগীর বাস। উহাদের 
মধ্যে ছুই চারিজন এক্ষণে বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডিগ্রীধারী হইতেছেন। যোগি- 
সম্প্রদায়ের মুখপত্র “যোগি-সথা”য় ইহাদের রচনা-নৈপুণ্য ও শ্বজাতিগ্রীতির 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে তাহাদের অবস্থা যাহাই 
থাকুক, হিন্দু সমাজে তাহাদের আধুনিক ব্রাদ্দণত্বের দাবি কখনও স্বীকৃত 
হইবে না। তবে তাহারা যে প্রাচীনকালের এক উন্নত জাতি ও এ অঞ্চলের 
অগ্ততম আদিম বাসিন্দা, সে কথাও অস্বীকার কর! চলিবে ন1। 

কৈবর্ত-জাতি- বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের এক প্রধান অঙ্গ কৈবর্ত। যশোহর- 
খুলুনায় প্রায় ৮* হাজার কৈবর্তের বাস। উহাদের মধো ছুই সম্প্রদায় 
আছে £__হালিক বা চাবী এবং জালিক বা নৌজীবী। তুম্মধ্যে নবশাখের 
পরেই চাষী কৈবর্তের স্থান) উহাদের জল আচরণীয় এবং উহাদের বিবাহাদি 
উচ্চ বর্ণের অন্থরূপ। চাষী কৈবর্তেরাই এক্ষণে শান্্মত লইয়! “মাহিম্য” বলিয়া 
পরিচয় দিতেছেন। পূর্বকালে কৈবর্তেরা যে বঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা বা বড় 
সম্প্রদায় ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। থুষ্টয় একাদশ শতাব্ধার শেষভাগে 
কিরূপ চাষী কৈবর্তজাতীয্জ দিবেবাক মহারাজ দ্বিতীয় মগাপালকে নিহত করিয়া 
উত্তর বঙ্গ অধিকার করিয়া লন, এবং তাহার ভ্রাতুক্পুত্ কৈত্তরাজ ভীন বরের 
মগুলে রাজ! হন, তাহা ইতিহানের ৪ 1 ভূষণ! অঞ্চলে মাহিম্য কৈবর্তের 








বিরল নে পৃ'খি সংযহ আছে, তক্মধ্যে দেখা যায় জ্যোতিষ ও দশকর্তের পুখিই 
অধিক। নাখগণ পুর্বে দৈবজ্ত ও জ্যোতিবী ছিলেন। এই জ্ঠ তাহার! রাঁজ! বা জমিদারের 


সরকারে দ্বার-পর্িত হইতেন। 
+ সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামপাল চরিতে” (১1৩৯) উতর বিশেষ বিবরণ আছে। "গৌড়য়াজ 
মাঙসা” ৪৮ পৃঃ, রাখাল থাবুর বাঙলার ইতিহাগ, ১ম, ২৫০৪ পৃঃ। 10175. ০৮ 101505 


৮৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাদ 


একটি বিশিষ্ট সমাজ আছে। মাহিষ্য ব| চাষী কৈবর্তের সঙ্গে জালিক কৈবর্তের 
মূলতঃ কোন মিলন বা সম্বন্ধ আছে বোধ হয় না। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে 
বল্লাল সেনের নৌবিভাগের কর্তা যে কূর্য্য মাঝির কথা বলিয়াছি ও যাহাকে 
তিনি বিস্তৃত জায়গীর দিয়াছিন, তিনি জালিক ব! জেলে জাতীয়।* 

নৌজীবী কৈবর্তেরা সমাজে এখন নিগৃহীত এবং অনাচরণীয় বটে, কিন্ত 
অতি প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না। বৈবর্তের বৎপত্তিগত অর্থই নৌভীবী। 
র্মাণপণ্ডিত ল্যাসেন কিং বর্ত বা! কি ব্যবসায় এই অর্থ হইতে শব্টি নি্পন্ন 
বলিয়া উহাদিগকে হীন ব্যবসায়ী মনে করেন। “কিন্তু নৌজীবী হীন ব্যবসারী 
নহে, হীন হইলে কৈবর্ত-কন্তার গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম হইত না এবং শীল রাজা 
চেষ্টা করিয়৷ কৈবর্ভ-কন্ঠ। বিবাহ করিতেন ন11”1 মহাকবি কাপিদাস যে 
বাঙ্গালীকে “নৌসাধনোগ্ঠত” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে বাঙ্গালী পূর্বকালে 
ভারত সাগরীয় দ্বীপোপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান হেতু, যাহার! টীন 
জাপান প্রতৃতি দূরদেশে গিয়। বাণিজ্য করিত, তাহার! সম্ভবতঃ কৈবর্ত। এখন 
নৌবিষ্ঠার সমানর বাঁ প্রসার নাই, তাই উহার! মতন্ত-ব্যবসারী হইয়! হীনদশাপন্ন। 
মালোগণ এই ধীবর কৈবর্তের এক শাখা । যশোহর-খুলনার মধস্তপূর্ণ নদীর 
কূলে বহু মালোর বাম। উহার নমশূদ্র জ্ঞাতীয় জেলে বা জিয়ানি হইতে 
সপ্পূর্ণ পৃথক । 

নৌব্যবসায়ী কৈবর্তগণের পূর্বজীবিকার একটি নিদর্শন পাটনী জাতিতে 
আছে। ইহারা পৌরাণিক মাধব পাটনীর মস্তান। বর্তমান কালে শুন্ধ লইয়! 
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* এই জেলে রাজার রাঙ্জা ঘশৌহরের অন্তর্গত হল্দা-মহেশপুরে ছিল। উহার নানা 
চিহ্ন অদ্যাপি মহেশপুরে আছে। বল্লাল সেন যে হুরধ্য সাবির জল আচরণীয় করিয়া দিয়াছেন, 
তাহা সন্দেছের বিষয় । অনুসন্ধানের ফলে আমার পূর্ব্বষত পরিবর্তন করিতেছি । কারণ 
হ্যা মাঝির আত্মীয় স্বজন এখনও মন্থেশপুরের সন্নিকটে বর্তমান এবং ,এখনও তাহার! 
অনাচরণীর মাঝি উপাধিযুক্ত। মহেশপুরের রায় গুড়-চৌধুরীগণ হূরধ্যদাঝির অধস্তন ৫ষ পুরুষ 
সলতান মাধিকে সবংশে নির্ব্ংশ করিয়। জেলে রাজার রাজ্য ঘখল করেন” 

1 কৃশদহ পান্রিক। (জীচারচন্ত্র মুখোপাধ্যায়)। 


অনুমত অন্যজাতি ৮৫৩ 


নদীতে খেক়ার নৌকায় পারাপার করিয়া এবং হলকর্ষণ ছারা কৃষিকার্ধ্ে ইহা 
জীবিকা নির্বাহ করেন, অন্ত কোন নিকৃষ্ট কর্ম করেন না। এজন্ত চাহী 
কৈবর্তের মত ইহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া বহুসংধ্যক পণ্ডিত ইহাদের 
মাহিয্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার দাবি সমর্থন করিয়াছেন। “নাহিম্ত-কিতসাঁধিনী” 
সমাজ হইতে এই সঙ্গত উদ্ধমে উদারতা! প্রদর্শন কর উচিত। 

অনুন্নত অন্যজাতি--হিম্দুসমাজের নিয়ন্তরে যে বন্সংখ্ক জাতি 
যশোহর খুলনায় বাস করেন, তন্মধ্যে ছুইটি সম্প্রদায় জনসংখ্যায় প্রধান। 
ইহারা পোদ 'ও নমশুদ্র জাতি। উভয় জ্েগায় পোদের সংখ্যা ছইলক্ষ এবং 
নমশূদ্রের সংখ্যা ৩২ লক্ষ অর্থাৎ ছুইটি শাখার সমষ্টি সমগ্র জনসংখায় $ অংশ। 
নমশূদ্রের সংখা! উভয় জেলায় প্রায় সমান; কিন্তু পোদের সংখ্যা যশোহয়ে মান্জ 
৮ হাজ্জার, অবশিষ্ট ১ লঞ্ষ ৯১ হাজার গো খুলনার অধিবাসী অর্থাৎ খুলনার 
৪৮ জন হিন্দুর মধ্যে ১৪ গন পোদ । এই ৫ইলক্ষ লোক সবই ক্কযিব্যবসাী 
এবং অধিকাংশই ধনধান্তে লক্্মীধুক্ত। বর্তমান অরসমন্তার দিনে ইহাদের এই 
বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহাদের স্বচ্ছ জীবিকার প্রধান কারণ 
এই যে, ইহাদের মধ্যে বিলাতী সত্যতার মনটুকু গ্রবেশ করতঃ ইহাদিগকে 
অপ্নস ও বিলাসী করিয়া তুলিয়া ব্যযাধিক্য ঘটায় নাই । 

পোদগণ এক্ষণে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচন্ধ দিতেছেন। তাহাদের 
পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চান, পোদশব প্র, কথার অপন্রংশ এবং তাহার! 
ক্ষত্রিয় কুলোডুত প্রাচীন পৌওুক বা পুগুজাতি।* একথা আমি অধিশ্বান 
করি না। হতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে অতি পূর্বকালে জিগীফায় 
বশবর্তী হইয়! ক্ষত্রিয় পৌওক জাতি বঙ্গদেশে শতমুখী গঙ্গার নবোখিত তৃভাগে 
উপনিবিষ্ট হন এবং লেই ্রাহ্মণবিহীন প্রদেশে জিয়ালোপে সংস্কারশূত হা 











* পীযুত জিনিজতী করণ প্রমীত 50016 4০ ৪7৫. £6770108) ০1 019 
091055886০5 নামক পুত্তকে চাষী গোদদিগ্ের প্রাচীন কাহিনী বু সতর্ফ প্রমাণগহ 


অতি হন্দরতাবে বিবৃত করিয়া, তাহার স্বজাতীর অত্যুখামের সম দাষি সন্ত সমাজে 
উপস্থাপিত করিগ্জাছেন। ভাহার গযেষপা প্রশংসিত হইয়াছে এবং ভাহার মে প্রচেষ্টার দগ্ে 
আমার একাএ সহাহৃভূতি আছে। বদ্িমচত্রও গুড়া ও গোষদিগকে প্রাচীন পৌঁু বংশী 
বলিয়া বিষেচলা করিয্নাছেন। “বিবিধ প্রবন্ধ," বলে ত্রান্রগাধিকার, ১৪ প্রস্থ । 


৯৪৫ 


৮৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


্রাত্য হইয়া যান। যখন বৌদ্ধধর্ম প্রবাহে আসমুদ্র বঙ্গ প্লাবিত, তখন উহীরাও 
সে প্রবাহে ভামিয়া যান। সেনযুগে ব্রান্গণ্য ধর্মের পুনরুখান হইলে অনেকে 
সে মতে পুনর্দাক্ষিত হন বটে, কিন্তু কতকগুলি জাতির রাজান্ুগ্রহ লাভে আগ্রহ 
'না থাকায়, তাহার! নব সমাজের প্রবল কোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহীত ও 
অনাটরণীয় হন। এমন পাক। দলিলে তাহাদের সামাজিক অবস্থা কলমবন্ধ 
হইয়া গিয়াছিল যে, বহু শতাবীতেও তাহার পরিবর্তন হয় নাই। ইহাদের মধ্যে 
সুবর্ণ বণিক ও যোগীজাতির কথা পুর্ব বলিয়াছি। ক্ষত্রিয়কুলজাত পুগু গণও 
সেই একই প্রকারে নিরধ্যাতিত। মহাভারতাদি গ্রন্থে আর্য ও অনার্ধ্য উভ 
জাতীয় পুণ্ডের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অনা্ধ্য পৌণ্ডেরা দক্ষিণ ভারত হইতে 
দক্ষিণবঙ্গে সমূদরকুলে আসিয়া বাস করেন এবং পূর্বাত্যাস বশতঃ মংশ-ব্যবসাযী 
হন। সেই বীবর পোদগণের আচার প্রন্কৃতি চাধী পোদ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
চাষী পোদ্গণ যে অনার্য নহেন, বন্ধ অনুসন্ধানের ফলে ইহাই আমার বিশ্বাস, 
উহার! স্থান ও ব্যবহার দোষে শৃত্ত্ব গ্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র। 


খুল্নাব দক্ষিগাংশে বহু চাষীপোদের বাস। . ভাহারাই দুন্দরবনের প্রধান 
আবাদকারী জাতি। ইহাদের মধ্যে সামাজিক কৌলীন্ত নাই বটে, কিন্ত 
ক্রিয়াগুণে কতক গুলি পরিবার সমাজে সন্মানিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাইকগাছ! 
খানার অন্তর্গত হাতিয়ারডাঙ্গার বাছাড় ও চণ্ডীপুরের ঢালী, এবং তালার অন্তর্গত 
মহিমাভাঙ্গার সর্দার ও বিশ্বাস বংশ.বিশেষ বিখ্যাত। হাতিয়ারভাঙ্গার হরিমোহন 
বাছাড় সঙ্গতিসম্পনন,- নিষ্ঠাবান ও অতিথিপরান্বণ লোক ছিলেন। শুড়িখা্সি 
'বাঁজারে ঘোষখালি নদীর উপর তিনি যে কার্‌কার্ধ্য থচিত প্রক্তাও রাসমঞ্চ 
নির্দাগ করেন; উহার উচ্চতা! 'প্রায় ৩৫ হাত এবং বেষ্টন ৯৪ হাত। পূর্বোজ 
কয়েকটি বংশ বাতীত সাহাপুর, বয়ারডাঙ্গা, লাউডোব, সরল, ডুমুরপোতা প্রভৃতি 
স্থানের মণ্ডল, হাজিডাঙ্গ! ও দাসকাটির জোতদার, টুল্িপুরের বর্ণ এবং 
পাীমারা- রস্ৃতি স্থানের মীরধাগণও সমাজে ন্মানিত। 


|  অল্পদিন হইল পোদ ও নমশুড্র উভয় জাতির মধ্যে শিক্ষালাতের, চেষ্টা 
ভ্বাগিয়াছে। এবিষয়ে পোদ অপেক্ষা, নমশূপ্রেরা এবং বশোহর-খুন্না অপেক্ষা 
ফরিদপুরের নমশৃর্রের। অধিক অগ্রসর। গোপালগঞ্জ মহকুমা একটি প্রধান 


অনুন্নত অন্জাতি ৫ 


শিক্ষার কেজ্্। * তথাকার শ্রীযুক্ত ভীক্দেব দাস (0... 11...) এক্ষণে 
ভাঙ্গার উকীল. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সন্ত ও অনুন্নত সমরদায়ের হোগা 
গ্রতিনিধি। যশোহর খুল্নার মধ্যে বাগেরহাটের নিকটবর্থী খাড়াসল গ্রামের 
মল্লিক ভ্রাতৃগণ শিক্ষা প্রভায় এই ছুই জেলার নমশূদর সমাজের মধ্যে সর্ধোক্নত। 
উহাদের মধো কুমুদ্রবিহারী ভেপুটি ম্যাজিষ্, মুকুন্দবিহারী হাইকোর্টের 
উকীল, অতুল বিহারী (4. /.. 7. [..) মুল্েফ, নীরদবিহারী (এ. 4.. 13. [..) 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সতার সভ্য (1... 0) এবং জ্ীরোদবিহারী সব. ডেগুটি। 
এই প্রাচীন নমশুদ্র জাঁতি এক সময়ে গ্রতাপাদিত্য ও সীতারাম প্রভৃতি নূপতি- 
গণের ঢালী সৈম্ত-বিভাগ পুষ্ট করিয়াছিলেন, এখনও উহাদের বহু পরিবারের 
ঢালী ও সর্দার প্রস্ততি উপাধি সেই যোদ্ধ'জীবনের ইঙ্গিত করে। শিক্ষা 
বিস্তারের ফলে এই সকল জাতি প্রায়ই উন্নত হইবে, আশা করা যায়। তবে 
যদি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্ঠ চাকুরী-বৃত্তি এবং তাহার ফল কৃষিবৃত্বির বিলোপই 
হয়, তাহা হইলে সেরূপ শিক্ষা কামনার বিষয় না হইয়! উন্নতির পথে কণ্টক 
হইতে পারে। নমশুদ্র জাতি হইতে জালিয়া, জিয়ানি, তিওর, ০৪ 
নিয় জাতির উদ্ভব হইয্বাছে। 

'আর তিনটি বিচিত্র অনাচরণীয় জাতির কখ| বলিয়া হিনদু-পর্্যায় শেষ 
করিব; যথা, কপালী, কির, ও ভগবানিয়! জাতি। হার মধ্য কপালী জাতি 
কাশ্মীর হইতে আগত প্রাচীন বৌদ্ধ, কি্নরগণ পশ্চিম বঙ্গ হইতে মাগত গন্ধ 
জাতি, ভগবানিয়া হিন্দুমুসলমানের মিশ্রণে উৎপন্ন অভিনব সম্কর জাতি। 
গল্প আছে, এক সমরে কাশীরে ছূর্ভিক্ষ হওয়ায় ভৈরব কপালীর বংশীহগণ 
বঙ্দেশে আসিয়া বৈশ্তবৃত্তি অবলম্বন নি বাদ করেন। এখন উহার! 





রঃ এই মংরুমার গোগ।লগঞ্জ, গোপীনাধগুর ও গনি পবন এ এবং ভাঙ্গার 
অন্তর্গত ছুই একটি স্ক'ল হইতে ম্যাটিক্‌ গাশ করির! প্রতিবংসর বু নমশূত্র ছাত্র দৌলতপুর 
কলেজে পড়িতে আসিতেছে এবং তথায় তাহারা নান। হবিধায় ও স্বচছঙ্গে পড়াশুনা করিকা 
প্রতিবৎসর কতকগুলি ছাত্র আই, এ এবং বি, এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া বাহির হইডেছে। 
হশোহরের অন্তর্গত মণিরামপুর খানার শতাধিক গ্রামের নমশৃন্রগণ বিলিত হইয়া মসিয়ারহাট 
হাই দ্বল খুলিয়াছেন। অচিয়ে সেস্থানও একটি বিশিষ্ট] শিক্ষাকেজ হইয়! দড়াইবে, 


আশ! ফরাবার়। 


৮৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অধিকাংশই ক্কষি-ব্যবসায়ী, অনেকে তৃসম্পত্তিশালী। ইহারা অনাচরণী 
হইলেও স্ৃণিত নহে, ইহার! নৰশীখের তুল্য সদাচারী। ইহাদের গুরু পুরোহিত 
স্বতন্্। * ভরততায়নার নিকটবর্তী গৌরীঘনা, বরাতিয়া, বামনদিয়া 
রন্যারগাছা, বামনডাঙ্গা, মাদারডাঙ্গা, রক্েশ্বরপুর, বাক্সাপৌোল, সাতাইসকাটি 
প্রভৃতি ১৪।১৫ খানি গ্রামে কপালীর বাস। 

কিন্নরগণ নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী । উহার! চারিশত বর্ষ পূর্বে সম্ভবতঃ বর্ধমান 
অঞ্চল হইতে মুকুট রায়ের রাজত্ব কালে বিকারগাছার নিকটবর্তী লাউজানির 
পার্থে গরিবপুরে আসিয় বাস করেন। পরে পাঠানদিগের অত্যাচারে সেখান 
হইতে উঠিয়। যাদবপুরের দক্ষিণে সাম্ট! ও উলসী প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী 
হন; সেখানে ৪৫ শত ঘর ছিল, এখন একমাত্র উললসী গ্রামে ১৪1১৫ ঘর 
আছে, তন্মধ্যে আবার পুরুষের সংখ্যা বড় কম। স্বর্ন সংখ্যক লোকের মধ্যে 
যৌন-সন্বন্ধজন্য ক্রমে এই জাতির লোপ হইয়াছে। বর্তমান সময়ে বর্ধমানের 
অন্তর্গত হাটগাছা-কাল্নায় কয়েক ঘর মাত্র কিন্নর আছেন, উলসীর সঙ্বে 
ভাহাদের ছুই একটি বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়। সুফবি মধুকদন কিননর বা চপ্‌- 
সঙ্গীতের প্রবর্তক স্বনামধন্ত মধু কান পীষ্যবর্ষী সঙ্গীতে দেশপ্রসিন্ধ হইয়া 
উলসীর কিন্নরকুল পবিত্র করিয়। গিয়াছেন। পরিশিষ্ট খণ্ডে আমর! তাহার 
জীবনী ও কবিত্বের সালোচন! করিব। 


ভগবানিয়৷ এক অদ্ভূত জাতি। ইহারা মূলতঃ মুসলমান, পরে ঘোষপাড়ার 
« কর্তাভ্গা* সম্প্রদায়ের মন্ত্র গ্রহণ করিয়৷ হিন্ভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহারা 
এক “গুরু সতা" জাতীয় মন্ত্র সকলে পায়, পৃথক্‌ পৃথক বীজ মন্ত্র নাই। 
ইহাদের মন্দির বা! মস্জিদ নাই, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস নাই? উপাসনার কোন 
সমর, স্থান বা প্রকার নাই। ইহার! মৃত ব্যক্তির শব মন্ত্পূত করিয়! মুসলমানের 
মত কবর দেয়। মাংস মোটেই খায় না, উচ্ছিষ্ট প্পর্শ করে না। মংস্ত সকলে 
খান; আহারে হিন্দুর মত শুদ্ধাচারী এবং সর্বদা পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকে। 


০০১৯০১০৯৮০১ 

* পুরোহিতের নামে ইহার জীমন্ত ও মৃত্যুর এই ছুই সমাজে বিস্তক্ত। ইহ! 
ব্যতীত নল্দী পরগণায় অন্ভবিধ .কপালী সমাজ আছে। কিন্তু কোন সমাজের সহিত কোন 
সাজের (9বাহাছি সহ্ধকধ নাই। ১৭ খণ্ড, ১ম সং ২৯০ পৃঃ। 
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মুনলমান-সমাজ ৮৩৭ 


গলায় মাল! ধারণ বা বস্ত্র পরিধানের কোন নিয়ম নাই। দীড়ি রাখা বা না 
রাখা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। ইহারা একমাত্র ন্রাকার ভগবানে বিশ্বাস করে, 
এজন্য ইহান্নের নাম তগবানিয়া, কিন্তু ইহারা জাতিতে মুসলমান বলিয়া লিখিত 
ও কথিত হয়. এবং সেলাম দেয়। তালার নিকটবর্তী চর নামক স্থ।নে, মাগুর! 
ঘোন!, পাতরা, বেতাগা, ঘোষড়া, লাউতাড়া, বড়েন্বা, হদ্‌, মধিরামপুর, 
প্রভৃতি স্থানে ভগবানিয়াদিগের বাস আছে। 


মুললমান-সমাজ । 


সর্কাগ্রে আমি অকপট ভাবে স্বীকার করিয়া! লইতেছি যে, মুসলমান-সমাজ 
সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ফাওয়! আমার পক্ষে বষ্টতা মাত্র। কারণ, এ সন্বদ্ধে আমি 
উপযুক্ত বিবরণী সংগ্রহ করিতে পারি নাই, পারাও বড় কঠিন কার্ধা। যশোহর 
খুল্নায় ৩২ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ মুসলমান) উহাদের বসতি 
সর্বত্র বিস্তৃত, কোথায়ও সীমাবদ্ধ নহে। উহাদের কোন বংশকারিকা ব 
লিখিত বিবরণা নাই। এই বিরাট বিচিত্র সমাজের কোন প্রকাশযোগ্য বৃত্তান্ত 
সংগ্রহ করিতে গেলে যে সময়, সঙ্গতি, হ্বযোগ ও গুক শ্রমের প্রয়োব্ধন এবং 
উদথা গ্রন্থিত করিতে এই পুস্তকে যতটুকু স্থান আবশ্তক, তাহ! আমার নাই। 
এন্ন্ প্রান্তে ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা! করিয়া, অঙ্গহীনতার হস্ত হইতে 
পুস্তক খানিকে রক্ষ। করিবার জন্য, সামান্ঠ মাত্র ছুই চারিটি কথা বলিব! তাহা ও 
যে ভ্রমদক্কুল হইবে না, এমন স্পর্ধা করিতে পারি না। ভ্রম-সংশোধনের ভার 
মুসলমান ভ্রাতৃগণের উপর স্ন্ত থাকিল। 

মুসলমানদিগের দুইটি প্রধান শ্রেণী-_ শিলা ও ুষ্ি। তন্মধো বশোহর 
খুল্নার স্থায়ী অধিবাঁসীর মধ্যে শিয়া নাই বলিলে চলে ; সরে বাজারে যে ছ্ই 
দশ জন শির়া-মুসলমান মহরমের তাজিয়৷ উৎসব করেন, তাহারা পশ্চিম হইতে 
আগত ব্যবসারী বা কর্মচারী। এখানকার অর্ধিকা'শ মুসলমানই স্থপ্ি এবং 
উহার হানিফী মতাবল্বী। * দাফেরী, হান্ধলী ও মালিকী নামে সুরিদিগের 





* ইহারা হুপ্রনিদ্ধ ইমাম্‌ আবু হানিফার (৯৯৯৩৪ ) মতান্বর্তী। ইহায়া দিবলে 
৫ বাঁর নমাঙ্গ করেন এবং ত৫কালে নাঁতিধেশের উপর হস্তের উপর হত্তার্পণ করেন। সাফেরী 
অর্থাৎ আবছুলয। সাফির (+৬৭-৮২* খুঃ) মতাবলন্বিগণ বঙ্গের উপর & ভাবে হততার্গুগ ফরেন।। 


৮৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


যে অন্ত তিনটি সম্প্রদায় আছে, উহার! এ অঞ্চলে নাই। এখানকার হানিফী 
সুক্নিদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ;-(১) আশরাফ, 
(শরফ, শব্দের বু বচন ) অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ মুসলমান 7 (২) আতব্রাফ, 
(তরফ, শব্দের বহু বচন) অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীভুক্ত ; (৩) আর্ঞাল্‌ (রভীল 
শব হইতে নিম্পর ) অর্থাৎ নিয়তম স্তরের অনাচরণীয় মুসলমান | চামার, 
মেহতর প্রভৃতি আরজাল্‌ শ্রেণার মুসলমানের সঙ্গে উচ্চ ছুই শ্রেণীর কোন সমাজ 
সম্পর্ক বা আহার ব্যবহার চলে না, উহাদের কোন বিশেষ খাগ্ধ-বিচার বা 
ধর্মাচার নাই। হিন্দুর মধ্যেও চামার প্রভৃতি থাক আছে। আর্জাল্দিগের 
জন-সংখ্য খুব বেশী নহে। আমরা এখানে প্রধানতঃ উর্ধতন ছুই শ্রেণীর কথাট 
বলিব। 

আশ্রফ ব৷ সর্বোচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ সৈয়দ, মোগল, পাঠান ও সেখ-- 
এই কয়েকটি প্রধান সম্পরদায়তৃক্ত। সৈয়দগণ আরব হইতে আগত এবং হজজরতের 
সহিত সম্পর্কিত; মোগলেরা ইসলাম ধর্ছে দীক্ষিত মঙ্গোলীয় জাতি ; পাঠান 
বা আফগান শব্ধ ব্যাপক অর্থবোধক, মোগল ও সৈয়দ ব্যতীত যে সব মুমলমান 
ইরান্‌ দেশ হইতে আসেন, উহ্ারাই পাঠান নামে পরিচিত; সেখও পারস্তাদি 
দেশ হইতে আগত মন্্র্ত বংশীয়। সৈয়দদিগকে ব্রাহ্ণ এবং অপর তিন 
সম্প্রদায় এবং আমীর ও খা উপাধিধারীদিগকে ক্ষত্রিয়ের সহিত তুলনা কর! 
যায়। যশৌহর-খুল্নায় সেখ ব্যতীত অপর সকলের সংখ্যা ২৫ হাজারের অধিক 
হইবে না, কিন্তু দেখের সমষ্টি প্রায় ১২ লক্ষ। সেখের মধ্যে কতক আশরফ, 
এবং অর্ধিকাংশ আতরফ. শ্রেণীতে পরিণিত। আশরফ সেখেরা পশ্চিম দেশ 
হইতে আগত সম্মানিত বংশ, উহাদের সংখ্যা ছুই তিন লক্ষ মাত্র। অবশিষ্ট 
৯ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র মুদলমান জন সংখ্যার অর্ধেক, সেখ-উপাধিধারিগণ হিন্দু 
জাতির নিষবস্তর হইতে বহির্গত হইয়। এক সময়ে ক্রমে ইসলাম ধর্দ্ব পরিগ্রহ 
করেন। উহাদের ধর্ম পরিবর্তনের ইতিহাস এক্ষণে অতীতের কুক্ষিতলে প্রচ্ছন্ন। 
এখন তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া চিহ্নিত করিৰার উপায় নাই। বহু পুরুষের 
সংস্কার ফলে এবং আধুনিক ধুগে ধর্ম্ভাবের জীবনে উহাদের পূর্বস্থৃতি ব! চিফ 
বিলুপ্ত হইয়াছে । পাঠান আমলে খা জাহান ও তাহার অন্চরগণ কিরূপে 
ধর্শ-গ্রচার কার্ধ্যে দিখিজয় করিয়াছিলেন, উহাদের বল-প্রয়োগে বা প্ররোচনায় 


মুপলমান-সমাঁজ ৮৩১ 


কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম মুসলমান হইয়া! পীরানি হইয়া গিয়াছিল, গাীদিগের 
ঘোষণায় কিরূপে সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম ধর্শের জয় পতাকা! উডডীন হইয়াছিল, 
তাহাদের কত কীত্ধি চিহ্ন এখনও বিগ্কমান, সে কথা বিস্তৃত ভাবে প্রথম খণ্ডে 
দেখাইয়াছি * হিন্দু সমাজের নির্যাতনে গলাফ্িত নমশুদ্র, পোদ, কৈবর্ত, তিওর 
ও ধীবর প্রভৃতি জাতিরা যখন দক্ষিণাংশে স্বচ্ন্দে জীবন যাপন করিতেছিল, 
তখন উগ্ঘমখীল মুসলমান যাজকগণই সে প্রদেশে প্রবেশ করিতে সাহ্‌সী হন; 
এখনও সেই সকল পীরের আস্তান| যেখানে সেখানে বর্তমান আছে। তাহাদের 
শিক্ষার ফলে প্রীবূপ কত জাতি নব মতে দীক্ষিত হইস়| কৃষিজীবি মুসলমান হইয়| 
গেল) যে সব উচ্চ পরধীর হিন্দুগণ দৈব ঘটনায় ইস্লাম্‌ ধর্ম গ্রহণ করিলেও বছ্‌- 
কাল পর্য্যন্ত হিন্দুর আচার ব্যবহার কতকাংশে বজায় রাখিয়াছিলেন, তাছারাই 
পীরালি মুসলমান নামে এখনও চিহ্নিত। উহাদের কথা পরে বলিতেছি। 
পূর্বোক্ত নব দীক্ষিত কৃষিজীবি মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ বলিয়৷ আত্ম-পরিচন় 
দিতেন। সামার্জিক ব্যাপারে উহার! এখনও উচ্চ শ্রেণীতে পরিগণিত না হইয়া 
আত.রাফ সম্প্রদায় ভুক্ত আছেন। এখনও আশ্রফ মুসলমানগণ উহাদের সঙ্গে 
বিবাহাদি সম্বন্ধ করেন না। ূ 

আশ্রফ শ্রেণীতে এ প্রদেশে যাহারা মাছেন, তগ্মধ্যে সৈয়দ, উচ্চশ্রেমীর 
সেখ, দীর্জা ও বেগ ্রন্ৃতি উপাধিধারী মোগল, খাঁ, লিক, মীর, মীরধা প্রন্ৃতি 
উপাধিযুক্ত পাঠান, আখনাজী (অপভাষায় আকৃপ্জী) ও খোন্দকার (গ্সধ্যাপক ) 
ুন্দী (লেখক) এবং কাজি (বিচারক) কল বংশই প্রধান। দেশের 
মধ্যে নীনস্থীনে সাধারণ ক্ৃষিজীবী সুমলমান সাবের মধ্যে বিধরা সন্মান ও 
প্রতিপত্তির সহিত এই সকল মন্ত্াস্ত বংশ এখনও বাস করিতেছেন; কিন্ত 
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৮৪০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

উহাদের ম্বজজাতীয় শীঘনকালে তাহারা যেমন রাজান্ুগ্রহে সম্পোধিত হইতেন, 
ইংরাজ আমলে, বিশেষতঃ উহার প্রথম একশত বর্ষকাল গবর্ণমেপ্ট হইতে 
সুদৃষ্টির অভাবে, উহাদের অনেক পরিবার চিরাচরিত হালচা*্ল বা বংশ-সন্তর 
বজায় রাখিতে গিয়। একেবারে হীনদশীয় পতিত হন ;* আবার শিক্ষোন্নতি 
ও সরকারের সদাশয়তার ফলে কিছুদিন হইতে তাহার! মস্তক উন্নত করিয়া বংশ- 
গৌরব দেখাইতেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি প্রাচীন মন্ান্ত বংশের উল্লেখ 
করিতেছি) খুল্নার অন্তর্গত সৈয়দমহল্যা, বাগেরহাট ( রণবিজয়পুর ) ও 
পয়োগ্রামের সৈয়দ বংশীয়গণ, যশোহরের উদ্ধরাংশে আনুক্রিয়ার সৈয়দ-বংশীয় 
পীরসাহেব ) আলাইপুর, রণবিজয়পুর, গদাইপুর, তেতুলিয়া, (ব্যামর্ভার 
নিকটবর্তী ) কাটিপাড়া, ( বড়দলের নিকটবর্তী ) টাপুর, (মাগুরার নিকটবর্তী ) 
বরীশাট প্রভৃতি স্থানের স্ুপ্রসিদ্ধ কাজি বংশ; মহচ্মদপুরের নিকটবর্তী 
শীরগ্রামের সনতরান্ত পাঠান-বংশ ;1 নাকোলের মীর্জা! বা! মিয়ান্ী বংশ) বাগের- 
হাটের নিকটবর্তী সাবেকডাগা, কুলিয়াধা'ড়, রণবিজয়পুর, পাটরপাড়া ও কররীর 
সেখ বংশ) কাজি, মোল্য। ও চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিযুক্ত পরোগ্রামের 
সেখবংশ ; নল্দীর নিকটবর্তী হবখালির মীর বংশ) শোলপুর-ুগীহাটির 
সর্দার ও আকুঞ্জি বংশ 7 ইহারা সকলেই দেশমধ্যে সর্বত্র লম্মান লাভ 
করিয়া থাকেন। শীরগ্রামের সন্ত্রান্ত বংশে অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্দী- 
ম্যাজিষ্ট্রেট, পরম পণ্ডিত মৌলবী আবছুম্‌ সালাম এম,এ মহোদয়ের জন্ম ) ইনি 
প্রিয়াজুস-মালাতিন* প্রভৃতি উতিহাসিক গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনে যথেষ্ট 
মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন) ইহার ভ্রাতা মৌলবী আবছুন্‌ হামিদ 
এম,এ, বি,এল ভাগলপুর কলেজের প্রিব্পিপাল ছিলেন এবং ইহার বংশে ডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেট ও রেঞিট্রার প্রভৃতি বু উচ্চকর্মচারী আছেন। এইরূপে পয়োগ্রামে 
গুলিসাদি বিভাগে যে কত উচ্চ চাকুরীয়! আছেন, তাহা বঙগিবার নহে? তন্মধ্যে 
টাকা-বিশ্ববিস্তালয়ের অন্ততম প্রফেসর আনোয়ারল্‌ কাদের এবং পুলিসের ডেগুটি 
সুপারিপ্টেণ্ডেন্ট কাজি আজিজল্‌ হক্‌, খুল্না ডিঃ বোর্ডের সমস্ত কাজি সৈফ. 
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উদ্দীনের নাস করিতে পারি। কলিকাতা! টৌনিং স্কুলের দূতপূ্বনজধাক্ষ দি 
কাহিনী” গরসৃতি বু প্রণেত! এবং “শিক্ষক” প্-সপ্পারক দা সাহেক কাকি 
ইম্দাছুল্‌ হক্‌ (বি.এ বি, টি) মহোদর গ্ধাইপুরের কাজি বংশের উজ্জল রন! 
কাজি মহত্খদ যেলাতুল্যা খ! তেতুলিগবার কাজি বংশের কৃতী বাকি) ইহার 
পূর্বপুরুষের নির্সিত একটি জতি সুন্দর যটগুদজ মন্জির তেতুলিয়া! পরীর 
শোভাবর্ঘন করিয়াছে । রণবিজয়পুরের সৈয়দ বংশে বাগেরহাটের দিস্তোৎমাহী 
বশস্বী উকীল সৈয় সুলতান আলি এবং মুক্সেফ সৈয়দ আমরফ. আলি নাহেবের 
নাম করিতে পার়ি। স্থান ও কুরিষাধা'ড়ের সেখ বংশে সব ডেপুটি ফরলুর 
রহদাম ও মোতাহেরল হক এবং জাবকারী স্থপারি্টেণে্ট বজলুর রহমান 
উল্লেধ যোগ্য। সৈয়দ মহল্যার খা মাহেব মহম্মদ ইউসফ. ( গুলিসের ডেগুটি 
স্থপারিপ্টেখ্ডে্ট ) এক্ষণে মূলঘরের অধিবাসী । 

আত রাফ, সম্পরন্নারের মুসলদানগণের মধ সেখই অধিক 7 পিক্ষাগ্রভাবে 
তাহারা এক্ষণে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহাদের মধো ধর্মভাহ 
জাগিতেছে। এই সম্প্রদায়ের কৃতী ব্ক্কিগধের তালিকা! সংগ্রহ কর! ছরূহ 
ক্যাপার। পরিশিষ্ট খণ্ডে কিছু চেষ্টা করিব। বন্ত্র বাবলায়ী জোল্হা। মহত 
ব্যরপায়ী মিকারী ও চাকলাই ( যশোহর-মধিরামপুর অঞ্চলে ) মুসলমান, এবং 
দরজী, ফরাজী ও পীরালি প্রতি থাক্‌ও এই শ্রেণিভৃক্ত । সেখ কাতীত আরও 
বেতিন লক্ষ আতরাফ. আছেন, তন্মধ্যে যশোহর-ধুল্নায় প্রায় ৮৪ হাজার 
জেবল্হ! ব| বন্াব্যবসারী মুদলমানের বাদ। অনেকেই পুরাতন ব্যবসায় ভাগ 
করিঝ! কৃষি বা অন্ত বারসাক্জ এবং লেখা পড়ার মন দিতেছেন। বিদভ্তাগৌরবে 
এই সফ্কল পর্ধ্যায়ের মধ্যে শক্তিসম্পনন ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে । একজনের 
নাম করিতে পারি এবং তিনি বোধ হয় যশোহর-খুল্নার মুসলমান সম্্রায় 
মধ্যে গদ-গৌরবে এক্ষণে সর্কোচ্চ। নল্তা-নিবাসী খা বাছাহুর, দৌনবী আসান্‌ 
উল্যা (2/.4., 1.8.5. ) এক্ষণে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া 
চট্গ্রাথ বিভাগের স্কুল সমূহের ইনম্পেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। মৌলধী 
সাহেব যেমন গুপঞ্ডিত, তেমনই সহ ও সামাজিক । 

ধে সব উচ্চ বংশীয় হিন্দু একসময়ে নানা কারণে ইসলাম-মত গ্রহণ করেন, 
অধ্চপূর্্ঘ সংস্কার একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তঁহারাই পীরালি 


১৬৩ 


৮৪২ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুসলমান নামে পৃথক্‌ হইয়া থাকেন। আকৃতি ও বর্ণে, শিক্ষা ও সত্যতার, 
সৌজন্ত ও সদাচারে উহারা এখনও বিশিষ্টতা রক্ষা করিতেছেন। সাধারণ 
মুসলমান সমাজের সঙ্গে ইহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ হয় না। যশোহরের 'পশ্চিমাংশে 
মহেশপুর প্রভৃতি স্থানে, মধাভাগে সিঙ্গিয়ার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে এবং দক্ষিণ, 
তাগে সাতক্ষীরা মহকুমায় ও পার্শবর্তী ২৪ পরগণার পূর্বাংশে ইহাদের তিনটি 
কেন্্র আছে। দক্ষিণভিহি-নিবাসী গুড়-চৌধুরী ব্রাঙ্গণ বংশীয় কামদেৰ ও 
জয়দেব কিরূগে পীরাঁলি হন এবং এ সমাজ কিরূপে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া 
পড়ে, সে ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (১ম সং, ৩০৫-১* পৃঃ) দিয়াছি। এখানে 
খুনরুল্পেথ নিশ্রয়োজন। ব্রদ্ধ হরিদাস ঠাকুর সোনাই নদীর কুলে যে হাকিমপুর 
গ্রামে কাজিদিগের গৃহে একদা প্রতিপালিত হন, উক্ত কামদেব ঠাকুরের 
অধস্তন বঃশধর নসর্উদ্দীন সেই গ্রামে বাঁস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র হাজি 
মফিজ উদ্দীনের নির্দিত একটি অতি লুন্দর মস্গ্সিদ সেইস্থানে আছে। হাজি 
সাহেবের পৌত্রেরা জীবিত আছেন, উহারা দেখিতে যেন পুরুষ, বিষ্থা 
চা্চায় তেমনই সুশিক্ষিত এবং বাবসায়ে ধনমম্পত্িশালী। এতদঞ্চলে পীরালি 
মুসলমানদিগের তিনটি সমাজের পরিচয় পাই ঃ-্া-সমাজ, চৌধুরী-সমাজ 
এবং হুতলিয়া সমাজ। হাকিমপুরের খাগণ খা-সমাঞ্জের অন্তর্গত ; হাকিমপুর, 
লবঙ্গ ও রদ্দুলপুর লইয়া এই সমাজ। পলাশপোল, কুলিয়৷ শ্রীরামপুর, 
(ধশোঁহরের নিকট ) সিঙ্গিয়, পাথরঘাটা, গণপতিগুর ও নগরঘাটা! প্রভৃতি স্বান 
লইয়া চৌধুরী সমাজ গঠিত। কুলিয়া-নিবাসী খ্যাতনামা মৌলভী মকলুব, 
আহম্মদ খা চৌধুরী (2... ) মহোদয় এই চৌধুরী-সমাজভূক্ত। পলাশপোল, 
শ্ীরামপুর ও পাখরষাটা প্রভৃতি স্থানে স্ুতলিয়া সমাজের লোকও দেখা যায়। 


একাদশ পরিচ্ছেদ-শিল্প ও সাহিতা 


অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সভাতা শিল্প-বিলাসে আত্ম গ্রক।শ 
করিয়াছিল। আদিম যুগে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষাই মানবের প্রধান সাধন] হয়) 
ক্রমে সমাজ ও ধর্মারক্ষায় তাহাদের চিত্ত নিবিষ্ট থাকে) ইছীর পর মানমিক 
ুষ্ঠি বা আনন্দ প্রকাশের জন্য দেশমধ্য কলা-বিষ্তার গ্রচলন হয়। ভারহ্েও 
তাহাই হইয়াছিল। তবে ভারতীয় আর্ধাগণ যাহা যখন ধরিয়াছেন, তাহার 
শেষ না করিয়! ছাড়েন নাই; “ভূমৈব নুখং নারে সপমন্তি"-_ইহাই 'াহাদের 
ভাষা। একটি দুইটি নহে, ভারতে চতুংযষ্টি কা উদ্ভুত ও প্রচলিত হটয়াছিল। 
৬৪টি মূল কলা হইতে শিক্প-কলার সমষ্টি ৫৮ গ্্া্ত উঠিয়াছিল। * 

আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান প্রকৃতি; ভক্ত ভারত দেবপ্রীতির 
ন্ত যেমন গানবাস্থের উৎকর্ষ সাধন করে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দেবচরিজ চিত্িত 
ও দেবি গঠিত হইত। উহা হইতে চিতা ও ভানর্োর উদ হয়। চির 
ও মুনতিগুলি সমত্েমুরক্ষিত করিবার জন্ত দেবমন্দির রচিত হইবার আবগ্তক 
হইয়াছিল; মেই জন্তই স্থাপত্য শিল্পকলার অন্গবিশেষ। স্থাপতা ও তায 
এরূপভাবে ঘনিষ্টর্ূপে অপেক্ষিত যে, একটিকে বাদ দিয়া অস্তের কথা বলা চলে 
না। ভারতীয় প্রতিতা এই ছুইবিস্থার উৎকর্ষ দাধনে এমন ভাবে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের কোন নগণ্য অংশের ইতিহাস লিখিতে গেলেও 
তাহার দেবমনির বা দেবমুস্ির অন্ততঃ সংক্ষি পরিচয় ন| দিলে, সে ইতিহাসের 
অল্পহানি হয়। সামুদ্রিক বারিবিনুষ মত আমাদের মশোহর-খুল্না অবস্ঠ 
নিতান্ত নগণ্য সামান্ত স্থান মাত্র, তবুও ইহার নাতিগ্রাীন মনির ও যুষ্ি কিছু 
কিছু পুরাতন ভাব ও গৌরবের স্থৃতি বছন করিতেছে। 

প্রাচীন ভারতবাদীকে শুধু ধর্-সর্বস্ বলিলে অবিচার করা হয়। 1 গৃহ 


... ২ শীাশিপীশীটিশাশীশীাই 





চিত 
* গুজনীয় মহামছোগাধ্যায হ্রপ্রসাদ শাস্বী মছাশর মর্বসমেত ৫১৮টি কলার উল্লেখ 
করেন (“মাসিক বহুমতী? ১৩২৯, লো, ১৩৭ পৃঃ) এবং অদ্ধাপ্পা সৈতে মহ বারে 
'অন্তর কলা' সংজ্ঞা দিয়! দুল ৬৪ কলার মহিত সর্বদমটি ৫৮২ ধরিগাছেন ( মাহিতা' তান্, 
১৬২৯। ৩৪৩ পৃঃ )। 


1 [সি যোএ7580615 78৫47151411 18 17416)” ঠ, 01 


৮৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কর্শেও ভাহারা কম নিপুণ ছিলেম না) গোভিলাদি গৃহ্‌-স্থত্জে তাহার পরিচয় 
আছে। বাস্তবিদ্বাকে তীহারা এত সম্ৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, সাধারণ শিক্পবিষা 
উবার অক্নীভূত হইয়! পড়িয়াছিল। শ্রদ্ধেয় রক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন 
“মানব সভ্যতার প্রথম সোপান বাস্ত রচনা) গৃহ-নির্মাণ কৌশল অধিগত 
করিয়াই মানব সমাজ নানাবিধ বাঞ্ডিগত ও সামাজিক উন্নতি লাঁভের অধিকারী 
হইস্টছে। গৃহকে কেবল প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়া গঠন করিয়াই 
মানব-সমাজ নিরন্ত হইতে গারে নাই। তাহাকে সাজসজ্জায় স্ুশোতিত 
করিবার .আকাঙ্ষা বিবিধ শির-কৌশল উদ্ভাবিত করিয়৷ দিয়াছে। সুতরাং 
বাস্তবিগ্যাই শিল্প-বিস্তার মূল বলিয়! স্বীকার করিতে হয়।”* স্থ্পতিবিদ্তা এই 
াস্ত শাস্ত্র অস্তর্ডক্ত এরং অতি পুর্বরকাল হইতে এদেশীয় লোক ইহার হুঙ্গ- 
তত্বের অনুসন্ধান করিয়। সিদ্ধিলাত করেন। 

বনু শতাব্দী পূর্বে সমতটে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য 
প্র্ধেশে যে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট গ্রমাণ আছে। 
প্রাচীন হিন্দু বৌদ্ধ যুগের কথা আমর! প্রথম খণ্ডে নানাস্থানে বিচার করিয়াছি। 
এখানে প্রসঙ্গত; কতকগ্লির নামোল্লেখ করিব মাত্র। সর্বাগ্রে ভাঙ্কর্যোর 
ফথা বলিতেছি। (১) বাগেরহাটের অন্তর্গত শিববাড়ীর বুদধমূর্তি সর্বপ্রথমে 

খযোগা। ভারতীয় স্থপতি বিভাগের (110187. 41010201081091 
0৩2870৩70 ) সুপারিপ্টেণডেন্ট মহোদয় আমার সহিত এ মুষ্তি বিশেষ ভাবে 
পরীক্ষা করি স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন যে, এমন সুন্দর, এমন সৌষ্টব-সপপ্ণ, 
বৃদ্ধের জীবনাখ্যায়িক! জ্ঞাপক এত অধিক বিবরণযুক্ক, এমন মৃর্ধিস্তবক (36616) 
ভারতে আর আছে কি না সদেহ। তিনি আমাপেক্ষাও ( ১ম, খণ্ড. ১ম সং, 
২১৯-২ পৃঃ) কিছু. কিছু নৃতন তথ্যের সমুদ্ধার করিয়াছেন। (২) যশোরেশ্বরী 
দেবীর পীঠমূর্ধি (২য়, ১১৮-৯ পৃঃ), সেখহাটির ভূবনেশ্বরী মুর্তি ( ১ম, ২২৯-৩০ 
পৃঃ), আমাদির চামুণ্ড মুষ্তি (১ম, ১৬২ পৃঃ), (পাণিঘাটের অষ্টাদশড়জ মূন্তি 
ছিমাচগ প্রর্দেশ হইতৈ আনীত )--এইগুলি এ গ্রদেশের প্রাচীন নিদর্শন। 
€) ঘণোহর-ধুল্নার নানাস্থানে যে বহুসংখ্যক চতুর্ভজ বান্ুদেব মৃত্তি বর্তমান 
আছে ( ১ম, ২২২ পৃঃ) উহার রচনাকাল সহম্রীধিক বর্ষ ১১৯১৮ এই 
775 ললাহিতাস তাত, ১৩২৯, ৬৯৯৪০ পৃঃ | * 





শিল্প ও সাহিত্য ৮৪৫ 


প্রসঙ্গে €সখহাটি ও নলডাঙ্গার গণেশমৃত্তির কথা বলিতে পারি। (8) এজাতীভ 
কষিপাথর়ে বিমির্মিত যে সকল নুন্মর সুন্দর কৃষমুক্তি ধাতু ৰ| দারমনী রাষিার 
সঙ্গ নানাস্থানে পৃজিভ হইতেছেন, উহাদের বয়স ৩৪ শতবর্ষ হইবে।, তে 
গ্রতাপাদিত্যের আনীত যে গোবিন্দদেৰ বিগ্রহ এক্ষণে কাটটুনিয়ার রাজবা্ীতে 
নূতন মন্দিরে ( ২য়, ২৫৫-৬২ পৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সে মুন্তির বাজ রে 
হইবে। ধাতু বা পাষাণের বালগোপাল মুততি, শ্বেতরুষ্ণ পাহাণে বা অন্ৰ্ধ 
প্রস্তর খচিত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাজাতীয় অসংখ্য শিবলিঙ্গ, চাচড়ায় মঙকাবিদ্া সতের 
হুনার দারুমরী মৃক্তিমালা, স্থানে স্থানে জগন্নাথ বা চৈতন্তদেবের দাকুণর্শি 
সুরূপ বিগ্রহ যশোহর-খুল্নার সম্পত্তি মধ্যে গণ্য। উচ্চশ্রেণীর মিস্ুদিগের 
পুরাতন বংশে প্রত্যেকেরই গৃহবিগ্রহ ছিলেন, উহ্বারই সম্পর্কে তাহারা চি 
ও পরিচিত হইতেন। সেদিন আর নাই ) তাই কত শত অপৃবিত ভীম বা 
শিবলিঙ্ের মন্দির চর্ম চটিকার আবাস তৃমি হইতেছে ! 

বিভিন্ন জাতির আক্রমণে, বিধন্থীর নির্যাতনে এবং শাসন যন্ত্রের অনি 
বিবর্তনে যে আর কত দেব বিগ্রহ বিলুণ বা বিনষ্ট হইয়াছে, কত সৌধ চিত 
হইয়'স্থানাস্তরিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করিবার স্থজ নাই। . গড ছুই হাল্ার 
বৎসর ধরিয়া! এইরূপ জাতি বা ধর্মগত অত্যাচার অবিচার চলিয়াছে। বৌদ্ধ 
হিশসুর উপর, এবং হিন্দু বৌদ্ধের উপর অবিরত অত্যাচার করিয়াছে। “অহিংস! 
পরম ধরণ জীব-জন্তর বেলায় যত থাটিয়াছে, মান্তুঘের বেলায় তত খাটে নাই। 
দয়ার অবতার অশোকের রানদত্বকালেও জীবহত্যাকারী মানবকে শান্তির জন্ব 
হত্যা করা হইয়াছে। অনেক সময়ে মান্থষের দয়ার পরিচনন গ্রাণীতে যেমন 
পাইয়াছে জড়বিগ্রহে বা ধর্ধ মন্দিরে তাহা পায় নাই। নতুবা! মত্ত্নিষ্ঠ 
চীনদ্কীয় পরিব্রাজক সমতটে যে ৩০টি সংঘারাম এবং এরুপত দেবমনিয় 
দেখিয়া গিষ্লাছেন, তাহা কোথায় গেল? বোধখানাকে বোদ্ধস্থা ব্িতে 
বোধহয় কাহারও আপত্তি ন! হটতে পারে; সেখানে এখনও কতকগুলি 
পাথর পড়িন্। আছে, উহ! কোথা! হইতে আসিল? যেখানে কোন ধর্শরেজ, 
সেই স্থানেই মুসলমান পীরগণ ধর প্রচারে আমিতেন; চৈতন প্রভুও 
পতিতোদ্ধারের জন্ত এমন অনেক নির্যাতিত স্থানে পদার্পণ করিতেন। তিনি 
বোধখানায় আসিয়াছিলেন, তথায় দ্বাদশ গোপালের অন্ততম কানাই ঠাকুরের 
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প্রীপাঠ আছে। পুরাতন কাহিনী সমন্ধে অনুমান করিবার কি কিছু নাই? 
আধুনিক বারবাজারের সন্গিকটে সীকো বা! সন্কট নামে স্থান ছিল; কবিকক্কণে 
আছে, তথাকার সমৃদ্ধ বণিকেরা বু বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিতেন। কে 
কেহ অনুমান করেন, লক্ষণ সেন নবন্ধীপ হইতে পলায়ন করিয়া এই সঙ্কট বা 
সীকনাটে আসিয়াছিলেন, উহাই মুসলমান এ্তিহাসিকের লেখায় সাত নকলে 
জগন্নাথ হইয়া গিয়াছে। বারবাজ্জার যে এক সময়ে একটি জনবহুলা সমৃদ্ধ 
নগরী ছিল, তাহার পরিচয় পুর্বে দিয়াছি ( ১ম খণ্ড, ১৮৩-৭ পৃঃ) সেখানেও 
কতকগুলি প্রস্তর ও স্তস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, উহ! কোথা হইতে আদিল? 
সম্প্রতি যশোহর সহরে চারিখানি পাথর আবিক্ষার করিয়াছি; দুইখানি পুলিস 
সাহেবের বাড়ীর বাহিরে পড়িয়৷ আছে, একখানি কার্কালা ট্যাঙ্কের পাহাড়ের 
কোণে অর্দপ্রোথিত অবস্থায় সিন্দুর-চর্চিত ও ছুগ্ধধৌত হইয়া পুজিত হইতেছে, 
অন্তখানি বগচর গ্রামে অঙ্থিনী বাবুর বাড়ীর বাহিরে প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরের 
সন্নিকটে মৃত্তিকা নিয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারিখানিই রাজমহল অঞ্চলের 
কঠিন পাষাণ, প্রত্যেকখানি ১৫ ইঞ্চি বিস্তৃত এবং ৯১ পুরু, দৈর্ঘ্য ও 
একখাঁনির ৬-১১ ইঞ্চি, অপরগুলির প্রায় ৬ ফুট) পুলিস সাহেবের বাড়ীর 
একথানি পাথরের মধাস্থলে চতুভূজা মঙ্গলকলস-হস্তা লক্ষীমুত্তি, অন্যথানিতে 
মধ্যস্থলে একটি অঞ্পষ্ট পুরুষ ব! বিগ্যাধর মুর্তি এবং বগচরের পাথরখানির 
নিয়ভাগে একটি মকরবাহন! গঙ্গামৃত্তি দণ্ডায়মানা। সব পাথরগুলিই আর্কিও- 
লজিক্যাল বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেপ্ট মহাশয়কে দেখাইয়া দিয়াছি, তিনি 
অনুমান করেন, প্রোথিত পাথরখানিতে একটি যমুনামুর্তি থাকিতে পারে। 
মোট কথ, এই চ।রিখানি পাথর পরীক্ষা করিলে, উহা! যে কোন একটি প্রাচীন 
বিষুমন্দিরের সদর দরজার চাঁরি পারের চারিখানি ফ্রেম, সে অনুমান বোধ হয় 
অসঙ্গত ছইবে না। সম্ভবতঃ লক্ষীমুস্থিযুক্ত পাথরখানি উপরিভাগে ও পুলিস 
সাহেবের বাড়ীর অন্য পাথরখানি নিয়দেশে, বগচরের পাথরথানি দক্ষিণভাগে 
এবং প্রোথিত পাখরখানি হয়তঃ বামভাগে ছিল। সে বিষুমন্দির কোথায় 
গেল? সম্ভবতঃ মৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়! চারিখানি পাথরই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 
মন্দিরের অন্ঠ পাথর যে বাগেরহাট প্রস্ভৃতি স্থানে নীত হয় নাই, তাহ! কে 
বলিতে পারে? প্রোখিত পাখরথানির সন্মিকটে খা জাহানের অনুচর বহরাম 
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খ! পীরের ইষ্টক রচিত প্রকাও দরগ| বর্তমান। সেটিও কোন পুরাতন 
বৌদবস্পের ভগ্লীংশ বলিয়া অনুমান করি। বাগেরহাটেও হিন্দু বৌন্ধের প্রাটীন 
মন্দির ছিল। এবং তাহা সম্পূর্ণ প্রস্তর রচিত না হইলেও তাহার রচনায় যথেষ্ট 
পাথর ছিল, তাহার প্রমাণ অপ্রতুল নহে। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা 
প্রথম ধণডে ষাট গুশ্বজ ও মদ্জিন্কুড়ের মস্জিদ্‌ প্রসঙ্গে করিয়াছি। এখনও 
একখানি অষ্টভুজা মহ্ষিমর্দিনী মুহ্তিযুক্ত প্রস্তরনতস্ত বাগেরহাটে জাহাজখাটার 
প্রোথিত আছে। হাট গুঘবজের অনতিদুরে যেখানে খা জাহানের আবাস গৃহ 
ছিল, সেখানে খুঁড়িতে গিয়৷ ১৪।১৫ খানি বড় বড় পাথর বাহির হটম্নাছে। 
উহা দীর্ঘ ছড়ওয়াল! প্রাসাদের থামের খণ্ডাংশ এবং কতক বা অন্ত প্রকারে 
ব্যবহৃত পাথর। ইহার অনেকগুলি ৮১০ হাত মাটার নিয়ে প্রশস্ত ভিত্তিমূল 
খু'ঁড়িতে বাহির হইয়াছে, পার্বর্তী স্থানে আরও কত এমন পাথর লুকায়িত আছে, 
কে জানে ? যে পালিশ করা পল তোলা খণ্গুলি বাহির হইয়াছে, উহ! ভুড়িয়া 
দীর্ঘ থাম করিবার জন্ত প্রত্যেকের কেন্তুস্থলে যে মোট! লৌহ পেরেক প্রোথিত 
ছিল, তাহ! সেই অবস্থায় আছে। উহার একথানি নিটুট. নিরেট পাষাণ খণ্ড 
যে এক সময়ে হিন্দুর আরাধ্য প্রকাও বাণলিঙ্গ শিবের গোরীপষ্ট বা! নিঙ্াংশ 
ছিল, তাহা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। স্থপারিন্েণ্ডে্ট মহাশয় উহার সাক্ষ্য 
দিতে পারেন। বাণলিঙ্গের বসিবার গর্তটি আছে, ক্লান জল সরিয্না পড়িবার 
নালী আছে। পাথরখানি ২৫৮ ২৫ ই উহার উচ্চত! ১৫।০ ইঞ্চি। 
এই গোৌরীপট্ দ্বারা একটি থামের নিম্নাংব গঠিত হইয়াছিল, জোড়ার মুখ খুলিয়া 
গা প্রকৃত মুষত প্রকটিত করিয়াছে। যেবিরাট মন্দিরে এই বাণলিঙ্গ ছিল, 
তাহা এক্ষণে কর্নানেত্রে দেখিবার জিনিস। 

ভরত ভা়নার স্তুপের দীর্ঘ বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। উহা যে 
গুপযুগের সমসময়ের বৌদনুগ,ইস্কাদির নানা নিদনে তাহাও এক্ষণে স্থপতি 
বিভাগ কর্তৃক অনুমিত হইতেছে। উহার নিকট গৌরীষনায় যে পাথরের 
কুমীর বা মকর এবং বিরাটি সত্ব গাদপীঠ ও ভন মৃত পাওয়া গিয়াছে, তাহা 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। সরকারী বিভাগের বারে রত ভায়না খনিত হইলে 
অনেক নৃতন তত্ব বাছির হইতে পাবে । সরকারা রিপোর্ট পরিশিষ্টে দিব। 

গ্রাচীন কান্তির উপর এইরূপ দারুণ চাচার (৬৪/0815গ) ) যে শুধু * 
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শূর্্ষীলেই করুষ্টিত হইত, তাহ নহে ) ইইরাঙ্জ ফেস্পানির আঙ্গলেও শানকেরা 
উদ চু মুদ্রিত করিয়া প্রশ্রয় দিতেন । একে গ্রীন্সপ্রধান বগা দেশ, 
তাহাতে আবার গম প্রদেশে অযদ্ধে থাকিলেই ইক রচিত গৃহগুলি বৃক্ষলতায় 
লীবাতৃমি হইঙ্জা:পড়ে |. লরণাক্ত দেশে বৃক্ষ্রতাগুলি লবণের, মধধ্যাদা মোটেই 
রক্ষা করেনা, উহারা খাহীকে আতশ্রন্ন কিয়! বড় হয়, সবলে শিকড় চালাইয়া 
ভাহাকোই সর্কা্রে ধবংগকবে) সাবার সাধারণ নির্বোধ পল্জীরাসীরা স্থার্থের 
ও মৃতদের অজ পক্ষপাতী যে, পুরাতনকে ধ্বংস করিতে কিছুমান্ধ ছ্িধা' বোধ 
করে'না। & জরক্ষানী বিবরণী হইতে জানিতে পারি, মুর্শিদাবাদের নিজামত 
তরে “কিসাৎ ধিশ্তকার* নামক একটি পৃথক্‌ বিভাগ ছিল, উহাতে গৌড়ের 
হর্শ্যগুরির ধ্বংসসাধন করিতে দিয়! প্রতি বৎসর পাশ্ববস্ী জমিদারগগের মিকট 
হইতে ৮০০৭২ টাকা শুক আদার হইত।1. ইংরাঙ্জ আমলে মুর্শিারাদ, 
মালদহ, রাজমহল ও রঙ্গপুর প্রভৃতি আধুনিক সহরগুলি প্রায় সম্পূর্ণই গৌড়ের 
ধ্বংসারশেষ হইতে গঠিত হইয়াছে।] কত মসজিদ, মন্দির বা পুরাতন বাড়ী 
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ভাঙ্গিযা যে যশোহর-খুজ্নার কত স্থানে রাস্ত। ও নীঙকুঠি গঠিত হইছিল, 
তাহার সংখ্যা নাই।, দীর্জানগরের ইমারত ভায়া রাস্তা! নির্নাণের কথা 
স্থানে (৪৫* পৃঃ) বলিরাছি। 

কোম্পানীর হস্ত হইতে যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া এ দেশের রাজ্যভার 
গ্রহখ করেন, তখন হইতে হাওয়া ফিরিয়াছে। মহারামীর আমলের প্রথম 
প্রতিনিধি স্াশয় বর্ড ক্যানিং ভারতীয় আর্কিওমজিকান বিড়াগের 
প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎপুত্র সপ্তম এডওগার্ডের প্রথম রান প্রতিনিধি মহামতি 
লর্ড কার্জন “গ্রাচীন-কীর্ডি-সংরক্ষণ” বিষনক নূতন আইন করিয়া চিরদিনের 
নিমিত্ত এ দেশবাসীর ক্কৃতজ্রতাভাজন হইয়! রহিয়াছেন। দেশীয় পুরাতন 
কীর্ঠিরক্ষাকল্পে রাজ্জার যে এবার নিকট একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তাহা 
উদ প্রাণে শ্বীকার করিয়া, সংরক্ষণ কার্ধোর জন্ত সর্বজাতীয় ব্যবস্থা ও 
বায় নির্বাহ করিয়া দিয়া, তিনি অনুসন্ধানের নৃতন গন্থা এবং ইতিহাস চর্গার 
জন্ত নবধুগ্নের অবতারণা রুরিয়। গিয়াছেন। যশোহর খুল্নার মধ্যে হাটওমজ 
খ| জাহানের সমাধি, মস্ডিদকুড়ের মন্জির্‌, ঈশ্বরীপুরের হামাম্থানা ও টেকা 
মস্তিদ্‌ এবং মহম্মদপুরের রামচন্ত্ের বাটা, এই কাঠি রক্ষার গণ্তীর মধ্যে , 
পড়িয়াছে। আশা করি, এরূপ আরও অনেক উপযুক্ত পুরাকীঙ্ডি এই ভাবে 
সংরক্ষিত হইবে। আমরা এক্ষণে যশোহর খুল্নার পুরাতন ইঞউক-মন্দির ও 
মদ্জিদ্‌গুলির রচনা প্রণালী ও উহার বিশেষত্ব এবং শ্রেণিবিভাগের বিচার করি 
সঙ্গে সন্ধে যেগুলি সংরক্ষণজন্ত সদাশয় গরর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি পাইবার যোগ্য, 
তাহারও প্রার্থনা জানাইব। 

ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ দেশ। নৈসর্ণিক অবস্থ! ও উপাদানের প্রতেদে প্রদেশ 
বিশেষে স্থাপত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ হইয়্াছে। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে পাহাড় 
পর্বত নাই, তাই এ অঞ্চলের স্থায়ী গৃহ ইষ্টক-রচিত। গাহাড়িয়া! দেশে যে 
ইক বাই, তাহা নহে) পণ্চিমাঞ্চলেও কোন কোন স্থানে পর্বত-পৃ্ে ইনৈ- 
মন্দির বর্তমান আছে। তবে সাধারণতঃ লোকে অনারাসলত্য উপাদারেরই 
পক্ষপাতী হয়। বঙ্গে ইষ্টক সহজলভ্য বা হুলত হইলেও উপাদান হিসাবে উহ! 
ভঙ্গুর বই বলা যায় না। বিশেষতঃ দক্ষিণ বঙ্গের মত সিক্তবাত ও লবগাক্ 
দেশে ইউকের জায় দীর্ঘ হয় না । তবুও ইষ্টকের একটা! ৭ এই যে, ইহ। লইয়া' 
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কারু বা চারুশিল্পের খেলা চলে, শিল্পী ইষ্টক সাহাব্যে হ্থাবীন ভাবে বহুবিধ 
উচ্চনিষ্ন ছোটবড় মনোমত গৃহ-রচনা করিতে পারেন। কিন্তু যেগৃহই তিনি 
নির্শীণ করেন, ভাহাতে দেশের প্রক্কৃতি বা চলনের মত একট! বিশিষ্টত। না 
থাকিয়া পায়ে না। ফাগুসন্‌ লিখিয়! গিয়াছেন ষে ইঞ্টকের উপর নির্ভর করিতে 
হইত বলিয়া বঙ্দেশে সর্বত্র খিলানের অধিক প্রয়োজন ও প্রচলন 'এবং এই 
বিষয়ে বল্ীয় রীতির একটা বিশেষত্ব আছে। শুধু তাহাই নহে; বংশ-নির্শিত 
গৃহের ছাদের মত বঙ্গীয়েরা ইষ্টক-গৃছের ছাদ ও সমতল না করিয়া সময় সময় 
বর্তলাকার করিতে ভীল বাসে। * কেন এমন হয়, তাহা দেখিতেছি। 
_ বাঙ্গাল! দেশে বাশ খড় সুলভ ও অনায়াসলভ্য। এজন্য ধনিদরিদ্র সকলেই 
উহাদ্বারা গৃহনির্দাথণ করে। গৃহের ছা চালথার! গঠিত বলিম্না ঘরের নাম 
চালাঘর। চালের সংখ্যান্ুসারে উহা বিবিধ £__দোচাল! এবং চৌচাল! বা চৌরি 
ঘর। পূর্ববক্ষের মত দৌচালা ঘর তুলিবার রীতি অন্থত্র নাই, এ্ন্ত দৌচালা 
ধরেনর অন্তনাম বাঙ্গাল! ঘর, উহা! বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। ইঞ্টক নির্মাণের সময় 
এদেশীর লোকে সর্বপ্রথমে হুইপ্রকার পাকাধর করিত ; তম্মধ্যে চৌচাল! ই্টক 
, গৃহকে মন্দির বা মণ্ডপ বলে এবং উহ| চুড়াকারে উচ্চ হইলে দেউল বা মঠ নাম 
দেওয়া হয়। দোচাল! ইষ্টক-গৃহকে বাঙ্গাল! মন্দির বলে) উহার বারান্দা 
দেওয়া যায় না বলিয়! প্রায়ই ছুইখানি ভুড়িয়। দেওয়! হইত; গশ্চাতের খাঁনিতে 
দ্েব-বিগ্রহ ধাকিতেন এবং সম্মুখের খানি বারান্দারূপে ব্যবহৃত হইত) গ্রক্নপ 
মন্দিরের সাধারণ নাম 'জোড়-বাঙ্গালা। বাঙ্গালা মন্দিরের নির্দাগ ' পদ্ধতি যে 
কত পুরাতন, তাহ! স্থির করা যায় না। কারণ বঙ্গদেশে যতগুলি পরীূপ মন্দির 
দেখিতে পাই, তাহার কোনটিই ১৬শ পতাবীর পূর্ববর্তী নহে। মুসলমানী 
কীন্তির মধ্যে পাওয়ার একলন্্ী মস্জিদ্দে এবং গৌড়ছর্গের ফতে খীর সমাধি- 
গৃহে এই প্রণানীর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 1 

বঙ্গীয় সাধারণ রীতি অনুসারে যশোহর-খুল্নার মন্দিরগুকধি চর 
চতুফষোণ এবং বারান্দাহুক্ত ; মন্দিরের গর্ভাংশ প্রায়ই সমচড়ুফোণ হয়। বাঙ্গালা 
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ঈ্ীদতীশচন্্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 
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গুলির এক একখানি দীর্ঘায়ত বটে, কিন্তু জোড়া একত্র ধরিলে বাহিরের মাপ 
প্রায়ই দৈর্ঘা প্রস্থ সমান দীড়ার়। চতুক্ষোণ মন্দিরগুলি একতন, দ্বিতল ও ব্রিতল 
হয়। .চুড়াকে রত্ব বলে; উহার সংখ্যানথসারে একতাল! মন্দির একর, বিল 
মনির পঞ্চরত্ু এবং জিতল মন্দির নবরদ্ধ নাম ধারণ করে। রঙ্কের উপর ১, 
ওটি বা ৫টি ব্রশুল দেওয়া থাকিত, উহ! বজ্রপাত ভয় নিবারণ করিত। প্রথমত: 
রাজাদেশ না পাইলে এইরূপ ত্রিশৃল বা খখুস্তী" বসান বাইত না, শেষে সে 
রীতি ছিল না, সকল মন্দিরেই একটি বা! তিনটি ত্রিশূল শৌডা৷ পাইত। দেভাল! 
মন্দিরের গর্ভাংশ কষুত্রতর হয়, উহার একতালার চারি কোণে ৪টি এবং দ্বিতলের 
শা্ধে ১, মোট ৫টি চূড়া থাকে । হ্রিতল মন্দিরের নি্তলের কোণশীর্ষে ৪টি, 
দ্বিতলের-চারিকোণে ৪টি এবং ত্রিতলের মাথায় একটি, মোট ৯টি রদ্ব থাকে। 
অধিকাংশ স্থলেই দোতালা নামমাত্র, উহীতে বাসের ঘর বা উঠ্ঠিবার দিড়ি থাকে 
না। নবরত্ব মনিরে প্রায়ই দ্বিতলে বিগ্রহের বাসগৃহ ও সিঁড়ি থাকে, ত্রিতল 
অংশটি নামমাত্র হয়। পূর্বে বলিয়াছি, যশোহর-খুল্নার অধিকাংশ মন্দিরই 
চতুক্ষোণ, ছুই একটি মাত্র ত্রিকোণ বা! অষ্টকোণ মন্দির আছে। 

পঞ্চ বা! নবরদ্ব মন্দিরগুলি বারান্দাযুক্ত। পঞ্চরদ্বগুলির একদিকে বা কদাচিৎ 
তিনদিকে সংলগ্ন বারান্দা থাকে, নবরত্বগুণির চতুর্দিকে বারান্মা থাকাই তাই । 
সম্মুখের বারান্দায় চারিটিস্তপ্তের উপর তিনটি খিলান থাকে ; মধ্যবর্তী ছইটি 
থাম সম্পূর্ণ ও পার্থের ছুইটির অর্ধেক স্তস্তাকার এবং অবশিষ্টাশ বর্ধিত হইয়া 
কোণ পর্যন্ত দেওয়ালে পরিণত। খিলান তিনটি গৌড়ের কাছ রনগুল্‌ মসজিদের 
মত হুচল (£০1704) অথবা উহা কার্ধাতঃ গোলাকার হইলেও বহির্ভাগে 
কৃত্রিমভাবে সচল করিয়া দেওয়া! হইত। সচল খিলান সাধারণতঃ “ মুসলমানী 
খিলান, বিয়া কবিত হইলেও, উহ! যে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ প্রবান্িত 
করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। মহাপত্ডিত হতেন প্রদৃতি রদশ শি 
সমালোচকগণ বহুগবেষণার ফলে দেখাইয়াছেন, মুসলমান পর গরবর্তনের বহু 
শতাবী পূর্বে এবিধ ধিলান মিশর, গসিবীর, এশিয়া মাইর ও ভারতবর্ধে 
প্রচলিত ছিল; ভারতের হিন্দু বৌদ্ধযুগে শিল্পিগণ উহা ব্যবহার করিতেন। 
সুলতান সেকনর শাহের সময়ে (১৩৫৮-৮৯) যে উহা প্রথম গোডেন বিখ্যাত 
আদিনা সদ্জিদে প্রযুক্ত হয়, তাহা ঠিক নহে। গৌড় বছ যুগ ধরিয়া হিনুরই 
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রাজধানী ছিল;  মম্িদও হিন্দুশিরীর কারক মাত্র ) উহ! বিদেশ হইতে 
আগত মুসলমান শিক্পী দ্বারা গঠিত বলিয়া প্রমাণ নাই। মুসলমান আমলের 
পূর্বে বীয় শিললিগণ ব্রন্মদেশে গিয়| এই প্রণালীতে বছ মন্দির ও চৈত্য নির্দাণ 
করিয়। আমিয়াছিলেন। * এবিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে 
নাই। এক্ষণে আমর! যশোহর খুল্নায় নানা স্থানে যে সকল হিদ্দু মন্দির ব! 
দেবস্থলী এবং মুপলমানের মস্জিদ্‌ বা সমাধিগৃহ আছে, তাহাদিগকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়। তালিকা দিব। প্রসঙ্জক্রমে উহার অনেকগুলির উল্লেখ 
বা বর্ণনা এই পুস্তকের নানাস্থানে করিয়াছি, তাহার সন্ধান দিব এবং কোন 
প্রসঙ্গে যেগুলির অলোচন! করা হয় নাই, তাহার সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ দিয়া 
শিল্প-কাহিনীর উপসংহার করিব। 

মন্দির_কে) ত্রিকোণ মন্দির ; ঈশ্বরীপুরের চণ্ঁতৈরধের মন্দির ইহার 
একমাত্র দৃষ্টান্ত (১৩৬ পৃঃ)। ধে) চতৃষ্ষোণ মন্দির; ইহার কতকগুলি 
এক বা ততোধিক চূড়াযুক্ত এবং কতকগুলি সমতল ছাদ বিশিষ্ট। চূড়াওয়াল! 
মন্দিরগুলি প্রায়ই চৌচালা হিন্দু ম্বজের উপর চুড়াকারে পরিণত। চৌচালা 
গুধঘব্গ পাঠানেরাও নকল করিয়াছিলেন; বাগেরহাটের “ষাট গুশ্বজের” 
(৭৭ গুদবজের ) মধ্যবর্তী ৭টি গু্প্র চৌচাল!। চূড়ার সংখ্যান্সারে চতুষ্কোণ 
মন্দিরগুলিকে এইভাবে বিভাগ করা যায় £__ 

(১ এক রদ্ব -াচড়ার শিবমন্দির (৪৮৬ পৃঃ), সত্রাজিৎপুরের মন্দির 
(৬৩৩ পৃঃ), অভয়ানগরের বড় মন্দির ( ৪৯৯ পৃঃ), শিবসা ছর্গের সন্ষিকটবর্থী 
কালীমন্দির ( ১ম, ৭৭-৮ পৃঃ), নলডাঙ্গার গুঞজানাথ শিবমন্দির (৪৭০ পৃঃ ), 


*. 16 8678511 05112015 96118 ৮108 12৩5 2৮৩ 0080 50075778503 
17180168178 60098. 06180150178 5701) ৮1106176591 16 ৪5. 05668] 601 0079800055 
চ0700555 1078 06016 06 7191101760213 02109 (১616./-7118%6115 18274% 4077 
2৮5 00. 82-65-1858 8150 87. 75 ০0708য100 চ6120550152854919 2 44%1- 
60৮16 ড০1, [16353 17 সও5হ1218 001051984288294 0, [1], 06,101707 
8৫০70100102) 3811801575 077552 2721 12712271255 (7919) 051০8৮97 282 
878251%56 (8001-8185, 910 ) 0196, 


+ প্রথম খণ্ডের পৃ্ঠ| সংখ্যার পূর্বে "১ম" লেধা থাকিবে; শুধু পৃষ্ঠ! 'সংখা। খাকিলে 
ভ্িতীয় বা বর্তমান খণ্ড বুঝিতে হুইবে। 





মাইকেলের সম ধিস্তপ্ত সাগরঠাড়ি [৮৫৩ পৃঃ 


প্রীসতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 


00281518 2€. 91015, 
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এবং দা ইছাটীর সুন্দর প্রাচীন মন্দির গ্রড়ৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এরি 
সাধারণ গৃহস্থ বাটীতে ব! দেবস্থলীতে অধিকাংশ মদিরই এই জাতীয়। 
তন্মধো মুড়লী, খুলনা-শিববাড়ী, বাঘুটিয় (৮১৯ পৃঃ), লীলজ্ (৭২৯ পৃঃ), 
লখপুর, বাগেরহাট ( মুনিগঞ্জ ), খড়রিয়! (শিববাটা ), নান্ুয়াশী (৪৬৯ পৃঃ), 
রায়গ্রাম (৬২৪ পৃঃ ) ধুলগ্রাম ( ৫** পৃঃ), বনগ্রাম (খুলনা), অভয়ামগর ও 
বুধহাঁটার মন্দির স্তবক, শ্রীধরপুর, নড়াইল প্রভৃতি স্থানের বছ মনদিয়ের নাম 
করা যায়। রি 

(২) পঞ্চরত্ব মন্দির--বসন্ত রায় প্রতিঠিত গোপলগুরের ভগ মঙ্গির 
(২৫৬ পৃঃ) নলতার কৃষ্ণমন্দির (৪১৬ পৃঃ), নলডাঙ্গার দিদ্ধস্বরী মন্দির 
(৪৬৫ পৃঃ), কানাইনগরের হরেক মন্দির ( ৫৭* পৃঃ), বনগ্রামের মন্দির 
(৬৪৫ পৃঃ), এবং সোনাবাড়িয়ার ছুইটি শিবমন্দির প্রধান। প্রায় সবগুলির 
বিবরণ পূর্বে দিয়াছি, কেবল সোনাবাড়িয়ার কথা নিয়ে বলিতেছি। 

(৩) নবরত্ব মন্দির-ৃষটাস্ত স্বরূপ মাত্র ওটি মনিরের কথা বলা যায়। 
বোদকাশির মন্দির (২৬৩ পৃঃ) কিরূপ ছিল, জান! যায় নাই। ডামরেলীর 
সমাজমন্দির (৯৩-৯৪ পৃঃ), ইছাপুরের নবরদ্ধ (১৩৮ পৃঃ), সোনাবাড়িয়ার 
শ্যামসন্দর মলির। সোনাবাড়িয়ার এই নবরদ্ধ মন্দির বড় নয়নাভিরাম। 
খুর্নার অন্তত ফলারোয়! হইতে ৫৬ মাইল দুরে সোনাবাড়িয়া অবস্থিত) 
সেখানে পুর্বে রেসম ও কার্পাস বন্ধের কারখানা ছিল, দে কথা পূর্বে বন্দি 
(*৯২পৃ£)।  চুড়াযুকত মন্দিরের মধ্যে বোধ হয় মোনাবাড়িয়ার নবযদই 
সর্বপ্রধান, তবে ইহার বয়স অধিক নহে। উহার গাজে অস্িত যে অন্ধ, 
অসম্পূর্ণ ইষ্টকলিপির এখনও পাঠোদ্ধার করা যার, তাহাতে পাই_“গরহবন্থ 
রসেনু শকাৰে প্রণগ্য দেবতপরং শ্রীয়ধামনদর * ইদং নবরদ্মনিরং 
পরমযর্ত্রেমে & * রামেশ্বরাত্মজ দীন শ্রীহরিরাম দাসেন ক্কতং ১৬৮৯ সন 
১১৭৪ জ্যৈষ্ঠ ।* অর্থাৎ এই মন্দির ১৬৮৯ শকে বা! ১৭১৭ ধৃ্টাবে ছরিযাম দাল 
কর্তৃফ শ্ামহন্দর বিগ্রহের জন নির্শিত হয়। মনিরের পাদদেশের বাহিরের 
মাপ ৩৩৩৩: উচ্চতা তিন তালায় ১৩+-১৫/+১৩মোট ৪১ছিট। এই 
মন্দিরের পার্থ যে অপুদ্ধ লিপিযুক্ত দোতাল! ভোগ মন্দির আছে, তাহা ১৭১* 
শকে বা ১৭৮৮ খুটানদে রাধাচরণ দাস কর্তৃক নির্টিত হয়। উহারই ঘিতলে 


৮৫৪ হশোহর-খুল্নার, ইতিহাস 


বছ সংখ্যক বিগ্রহ রক্ষিত হইতেছেন। মন্দিরের পূর্ব পার্থে ৪টি শিবরিঙ্ 
চারিটি. ছোট ঘরে প্রতিঠিত ছিল, তস্মধ্যে ২টি লিঙ্গ ভগ্ন হইয়াছে। সম্মুখে 
ছই পার্থ ছুইটি পঞ্চরত্ব শিবমন্দির আছে, একটিকে বুড়া শিবের মন্দির ও 
অন্তটিকে সদাশিষের মন্দির বলে। উভয়ই তত্ান্ত কাককাধ্য মণ্ডিত। 
শেয়োক্টির গায়ে যে লিপি আছে, তাহা হইতে জানা! যায় “রামবন্থুরসেক্দমিতে” 
অর্থাৎ ১৬৮৩ শানে বা! ১৭৯১ খুষ্টাবে হরিরাম দাস এই মন্দির রচনা করেন। 
উভ! শিব মন্দিরের মধ্ন্থলে একটি ছোট জোড় বাঙ্গালা আছে। 'হরিরামের 
বংশীয়ের কেহ কেহ নিকটবর্তী স্থলে বসতি করিতেছেন। বিগ্রহগুলির নিত্য 
সেবার সুব্যরস্থা নাই। 

মমতল ছাদ বিশিষ্ট চতুফোণ মন্দিরের মধো, ঈশ্বরীপুরের যশোরেঙগরী মন্দির 
(১৫৭ পৃং), সেখহাঁটার ভুবনেশ্বরীর মন্দির (১ম, ২২৯ পৃঃ), চাঁচড়ার 
দ্শমহাবিষ্ভার মন্দির (৪৯৭ পৃঃ), মহল্দপুরের দূশতুজা মন্দির ও রামচন্দ্র 
বিগ্রহের বাটা (৫৬৯ ও ৫৪৮ পৃঃ ), এবং. যার প্রসিদ্ধ ৬০০ নাম 
করিতে পাঁরি। 

গে) দোচালা ক্রমোচ্চ ছাদযুক্ত বাঙ্গালা রঃ কডকগমি ভা: থাকে 
এবং কতকগুলিকে যুগ্ম বা জোড় বাঙ্গাল! বলে। এক-বাঙ্গাল! মন্দিরের দৃষ্টাস্ 
পরমাননদকাটা, সেনহাটা (রাজা রাজবল্পভ সেন প্রদত্ত), এবং লোহাগড়ায় 
আছে। শেষোক্ত স্থানে জঙ্গল মধ্যে যে অভগ্ন পূর্বদ্বারী বাঙ্গালাটি আছে, 
উহার বাহিরের মাপ ২*%১০-৬ ভিত্তি ২:৮৮ ইঞ্চি। উহার গায়ে যে 
ইষ্টকলিপি আছে, তাহা এই £- | 

প্থসমুদ্ররসক্ষৌণী শকাৰে শ্রীহরেগৃং 

.. এ... জ্রীমদভিরাম দত্েন কৃতমিত্যেকনির্িতং | 

অর্থাৎ:১৬৭* শকে বা ১৭৪৮ খু ্টা্ে এই কৃষ্ণমন্দির অভিরাম দ্ধ 
নির্দিত হয়। ৃ 

সাধারণতঃ শিবের জন্ত চৌচালা মন্দির ও গ্রীমৃত্তির জন্য টি 
নির্মাণ করিবার পদ্ধতি ছিল। এখনও বু সংখাক জোড়-বাঙ্গাল! দৃষ্ট হয়। 
চাচড়ার প্রাচীন .হ্টামরায়ের মন্দির (৪৮৩ পৃঃ), মহম্মদপুরের রুষ্ণজী মন্দির 
€(€৭* পৃঃ) রারগ্রামের জোড় বাঙ্গাব৷ ( ৬২৪ পৃঃ), মৃলঘরের লক্ষমীনারায়ণের 


শিল্প ও সাহিত্য ৮৫৫ 


মির (৬৫৭ পৃ), শীবনগরের জোড় বাঙ্গালা, ধুলগ্রামের কৃঙ্ঃমনদির 
(৫১ পৃঃ), লোহাগড়ার ও মহেষ্বরপাশার জোড়-বাঙ্গালার নাম করা! যাল্স। 
ইহার প্রধান প্রধানগুলির বিষরণ পূর্বে দিয়াছি। কয়েকটির কথ! সংক্ষেপে 
এখানে ব্লিতেছি। লোহাগড়ীর নিকটবর্তী শীলনগরের চাক্লানবীশ উপাধি 
ক্ত ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারিগণ বিখ্যাত। উহাদের পূর্বপৃরু রামতর নবাব 
সরকারে চাকরী করিয়া ধনশীলী হন, এবং নিজ বাসতৃমিতে বছ কীর্তি 
রাখিয়৷ যান। তন্মধ্যে শরমুর্তির জন্ত জোড় বাঙ্গাল! ও দৌলমঞ্চ এখনও বর্তমান। 
লোহাগড়ায় রায় যহুনাথ মজুমদার বাহাদুরের বাটাতে তাহার পূর্বপুরুষ ৬চন্ 
শেখর মন্ত্মদার কর্তৃক নির্শিত একটি পুরাতন জোড় বাঙ্গালা আছে। চক্জশেখর 
হইতে থা পুরুষ নামিয়াছে, অর্থাৎ এই মন্দিয়ের বয়স ২০* বর্ষের কম নহে। 
সম্ভবতঃ রায়গ্রাম ও লোহাগড়ার ঞোড় বাঙ্গাল! এক সময়ে নির্ধিত। লোহা" 
গড়ার মন্দিরটির পূর্বদিকে সদর, উহ মনপূর্ণ কারুকার্য খচিত। তিনটি 
ধিলানের উপর তিনটি 30105) [701৩1 অস্কিত আছে) আশ্চর্যের বিষ 
এই, ইংরাজাধিকারের বহু পুর্বে এই জাতীয় রাজচিহ এ দেশীয় শিল্পীিগের 
পরিজ্ঞাত ছিল। প্রতোক বাঙ্গালার ভিতরের মাপ ১২৫, বাহিরের মাপ 
১৭০৯০৯৮  ইহাতে কোন লিপি নাই। দৌলতপুরের নিকটবর্তা 
মহেশ্বরপাশীর জোড় বাঙ্গালাটি বড়ই নুন্দর। প্রায় দবিশত বর্ষ পূর্বে মল্লিক 
(শা্তিল্য বন্দ ) বংশীয় গোগীনাথ গোস্বামী নামক একজন সাধকশ্রেষ্ঠ ভক্ত 
কর্তৃক /গোবিনরায় বিগ্রহের জন্ত এই মন্দির নির্মিত হয়।* ইহাতে যে 
ইষ্টকলিপি ছিল, তাহার অধিকাংশই খসিয়া গড়িয়া বিনুণত হইয়াছে, যাহ! আছে 
তাহা হইতে শেষ চরণের পাঠেম্ধীর করা যায়: 
* -প্রশন্তি। ভগোগীনাথনামা ক্ষিতিনন্ুতকে বৃক্ষিযাশৌ দিনেশে ॥ জীহরিঃ” 
(হ) মঠবা। দেউ্_টারিটি পুরাতন মঠের নাম করিতে পারি? টায় 
দেউল (২০১২ পৃ:), ইতনার মঠ (৯৩৭), রায়নগরের মঠ-মন্দির এবং 
তত গলার ওহ বিঅহের সেবার্থ 2 বিঘা নিষ্র বান করেন। গোপীদাখের 
ৃদ্ধপ্রপৌত্রগণ এখন ঝীবিত। হারা তিক্ষালব অর্থে মনিরের লংস্কায় কাধ্যে রী 
হইগাছেন। আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের হুপারিটেণেট মহাপঃ এই মণির হেখির। ছানী 
প্রশংসা করিয়াছেন। | 


৮৫৬ বশোহর-পুন্গুনার ইন্ডিহাস 


কোদ্দরার মঠ। ইহার মধো জটার দেউল চরিবশ পরগণীর অন্ধর্গত হইলেও 
প্রততাপাধিত্য-গ্রসঙ্গে তাহার বিবরণ দিয়াছি) ইভ্নার দোষ-ছুহিতার মঠের 
বিবন্ধগও পূরনের দিয়াছি। উহার লঙ্গে রায়নগরের মঠের তুলনাও করিয়াছিলাম। 
এই রারনগর মাগুরা ( মহকুম! ) হইতে ৭৮ মাইল পূর্বদিকে গোরাই (গড়ই) 
নদীর সপ্লিকটে অবস্থিত। অতি কষ্টে গদব্রজে 'সেখানে পৌছিতে হয়। 
মঠটির উত্তর ও পশ্চিমদিকের দেওয়াল আছে, অপর ছুইটি দেওয়াল নাই। 
বাছিরের মাপ ২২০৩৯২২০৩% ভিতরের মাপ প্রত্যেক দিকে ১৩৫ 
ইঞ্চি; ভিত্তি ৪০৫) ভিতরের উচ্চতা ২৫ এরং চূড়া সমেত উচ্চত| ৪৯ 
ফুটের কম নহে। সম্ভবতঃ দক্ষিণ দিকে সদর ছিল। উত্তর দিকে বন্ধ দরজার 
খিঝানের উপর ৮ পংক্তিতে ছুইটি শোকে সুন্দর ইঞ্টকলিপির কতকাংশ আছে, 
অবশিষ্ট ভাঙ্িয়৷ পড়িয় পাঁঠোন্ধারের র্যাত্বাত করিম্াছে। যাহা আছে, তন্মধ্যে 
প্রথম শ্লোক হইতে জানা রায়, এই মনির স্্রীক্ণ বিগ্রছের জন্ঠ নির্ি্ত এবং 
দ্বিতীয় লোকের নিম়োদ্ধত অংশ হইতে উহার দমধ নির্দেশ করা যায় ঃ_. 


*শাকে ব্যোমামৃতকর-শর-ক্ষৌণি সংপাদিতেইশ্মিন্‌ 
প্রাসাদোত্য়ং ব্যরচি মহত বিশ্বনাথাত্মজেন।” 


ব্যোমশ্ম*, অমৃতকর-্চজ্্র-১, শরস্৫, ক্ষৌণি-১) অর্থাৎ ১৫১০ 
শকে (১৫৮৮ খৃষ্টান) বা! গ্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে বিশ্বনাথের পুত্র কোন 
ভক্ত কর্তৃক এই প্রাসাদ ব। যঠ বিনির্শিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা শ্লোকে আত্মগোপন 
করিয়া দুইবার পিতৃনামে নিজপরিচয় দিয়াছেন। এই বিশ্বনাথাত্রজ কে, 
তাহা নির্ণয় কর! যায় নাই। বোধ হয় তিনি কোন রাজনৈতিক পুরুষ নহেন। 
প্রবাদ এই, এই মন্দির মধুরাপুরের দেউল-নির্মাতা সংগ্রাম সাহার কীর্তি । কিন্ধ 
তিনি ১৬২১ খৃঃ অবের পূর্ব বঙ্গে আসিরাছিলেন বলিয়া মনে করি না। সে 
আলোচনা পুর্বে করিয়াছি (৫২* পৃঃ)। বন্তবতঃ যে শ্রোঝিয ব্রাহ্মণ "রায়” 
দিগের বসতির অন্ত এই স্থানের নাম রায়নগর (রাইনগর নহে) হয়, বিশ্বনাথ ও 
তাহার ক্বতী পুত্র সেই বংশীদ়। মন্দিরটি অত্যস্ত কারুকারধ্য-খচিত সুন্দর ইষ্টকে 
নির্শিত। উত্তর দিকে লিপির অংশ বাদে ৯১টি চত্বরে পদ্ম ও লতাপাত। অক্কিত 
জাছে। পশ্চিম গ্রাচীরে দরঞজার উপরিভাগে ১২ খানি ছবি আছে, মরগুলিই 


শিল্প ও সাহিত্য ৮৫৭ 


্রীষ্ণ, বলরাম ৪ মুলক গ্রতৃতি। উহ! দেখিলে এটি যে কৃষ্ণ-মন্দিব, ভাঙা 
বুঝিতে বাকী থাকে না। 
খুল্ন! হইতে বাগেরহাট বাইৰার রেল-পথে যাত্রাপুর নামিলে তথা হতে 
ছুই মাইল দুরে কোদ্লা গ্রাম; উহ্ারই একাংশকে অযোধ্যা বলে। সেই স্থানে 
মরা তৈরবের অনতিদূরে একটি উত্তঙ্গ সুন্দর মঠ আছে, উহাকে সাধারণ লোকে 
“অযোধ্যার মঠ” বলে। সুন্তবতঃ দক্ষিণভাগ বিধৌত করিয়া এক সময়ে র্গবান 
ভৈরব-নদ প্রবাহিত হইত, এখন চর গড়ায় নদীধাত একটু সরিয়া গিয়াছে। 
ইহা কোন দেব-মন্দির নহে; সম্ভবতঃ কোন মৃত মহাত্বার সমাধি-স্তস্ত স্বরূপ 
এই মঠ রচিত হয়। উত্তরদিকে কোন দরজ! নাই, অন্ত তিন দিকে আছে। 
দক্ষিণে অর্থাৎ নদীর দিকে, কার্ণিসের নিয়ে ছুই পংক্কিতে একটি ইঠকলিপি 
ছিল। প্রথম পংক্তির অক্ষরগুলি প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেটুকু পাইয় 
পাঠরোন্ধার করিয়াছি, তাহা এই £- 


জী ক রঙ শর্মা । - 
উদ্দিশ্ট তারকং (ব্রহ্ধ )( প্রাস। ) দোহয়ং বিনির্শিতঃ ॥” 


তারকত্রদ্ধ নাম কাহারও মরণের কথাই শ্মরণ করাইয়া দেয়; মঠের 
প্রতিষ্ঠাতা ত্রাঙ্মণ ছিলেন, তাহাও বুঝ। যাইতেছে । মঠের নিয়তল সমচতুষ্কৌগ, 
ভিতরে প্রত্যেক দিকে ১০:৫% বাহিরে ২৭০৮ ভিত্তি ৮৭২ ইঞ্চি। 
বাহিরের উচ্চতা মেজের উপর ৫* ফুট হইবে। রক্তবর্ণ ইষ্টক রচিত উপরিতাগ 
এখনও খুব তাল অবস্থায় আছে ; নিয়াংশে প্রবেশ-দ্বারের উপর খিলানের ইউ 
কত্তক ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছে। খিলান দেখিলে মোগল আমলের হর্ম্য বলিরা 
বোধ হয়। প্রত্যেক দরঞা শীর্ষে হিন্দু শিল্পানুযায়ী চৌচালা গু আছে। 
মন্দির গাত্রে সর্কজ শিরকলার বিকাশ । এই মঠ গবর্ণদেন্টের স্থাপত্য বিভাগের 
তত্বাবধানে সুরক্ষিত হইবার ষন্পূর্ণ উপযুক্ত। পূর্বপ্রাচীরে একদ্থানে হুইজন 
গঙ্ারোহীর পশ্চাতে ছুইজন ধন্থকধারীর ছবি এবং দক্ষিণপ্রাচীরের কালিশের 
অগ্রভাগ মকরাহ্কিত আছে। প্রবাদ এই, মঠটি প্রতাপাদিত্যের ব্যয়ে তাহার 
দ্বারপণ্ডিত অবিলক্খ সরস্বতীর স্মৃতিততসস্বদূপ নির্মিত উহা ষমর্থন করিবার 
যোগ্য কোন প্রমাণ পাই না। এ প্রদেশে অবিবঘ দরস্থতীর গতিদিধি 


৯০৮ 


৮৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্বৃতিচিহ্থের পরিচয় পূর্বে দিয়াছি (২৪৫ পৃঃ)। তবে রাক্মনগর ও অযোধ্যার 
মঠ যে প্রতাপের সমসাময়িক তাহাতে সন্দেহ হয় নাই। 

(ড) অষ্টকোণ মন্দিরের দৃষ্টান্ত ক্পুরের লক নারারণের মদদিয়। উহা 
দোভালা এবং সমতল ছাদবিশিষ্ট। 

0) দোবও রাসমঞ্চ এবং তোরণ। এক সময়ে যশোহর-খুল্নার সর্বত্র 
দোল & রাসধাত্রাদির উৎসব খুবই হইত, সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তির! তজ্জনয ইষ্টক- 
রচিত দোলমঞ্চ নির্মাণ করিতেন। যশোহরে মহম্মদপুর ও শালনগরে, খুল্নায় 
কাটিপাড়া ও নলতার পুরাতন দোলমঞ্চ আছে। শুড়িখালির রাসমঞ্চের বথা 
পুর্বে বলিয়াছি (৮৩3 পৃঃ) । ধুলগ্রামে (৫** পৃঃ ), সেন্হাটিতে ও চীচড়ার 
দশমহাবিস্ভার মন্দিরের সম্মুখে উতর তোরণন্বার আছে। 

মসজিদ, ইমামবারা ও দরগা__সুড়লীর ইমামবার! মহম্মদ মহসীনের 
,মৌতউল্লীন্দিগের সময়ে নির্ষিত হয়। ইহা এবং বহু মুসলমান পল্লীর আধুনিক 
ভুম্মাঘর ব1 উপাসন! গৃহগুলি সমতল ছাদবিশিষ্ট। পীরের আস্তানার নাম 
দরগা । বিস্তৃত ময়দানে সর্বসাধারণের নমাজস্থলে ইদ্‌গ৷ রচিত হইত। 
অসংখ্য ইদ্‌্গার ভালিক| দেওয়া! যায় না। মস্জিদ্গুলি গুম্বজওয়াল! ) গুঘজের 
সংখ্যান্ুসারে উহাদ্দিগকে শ্রেণিবিতক্ত করা যায়। 

(১) একগুতজ-_দরগ! ও অধিকাংশ মন্জিদই একগুষজযুক্ত। প্রাচীন 
একগুত্বজ মদ্জিদের মধ্যে রণবিজয়পুরে খাঁজাহান আলির সমাধি গৃহ ( ১ম, 
৩৩৩ পৃঃ) ও পার্বর্তী বাবুচি খানা (১ম, ৩৩৮ পৃঃ), বারবাজার (১ম, 
২৯৭ পৃঃ), চাকশিরি (২৯৪ পৃঃ) ও মৌতলার (২১৬ পৃ:) মসজিদের নাম করা 
যায়। সাতক্ষীরার নিকটবর্তী লাবসার মাইচাম্পার দরগা ( ১ম, ৩৯৩ পৃঃ), 
যশোহরের গরিবশাহ মসজিব, মীর্জানগরের নিকট গোপালপুর ও মেহেরপুরের 
দরগা এবং তালার নিকটবর্তী মদনমুন্দীর মসজিদ উল্লেখে যোগ্য। 

0২) তিনগুত্বজ-_মীর্জানগরের মসজিদ (৪৪৯ পৃঃ) এই জাতীয়। অবস্থাপর 
মুসলমানের! নিজবাটীতে ত্রিগুঘবজ মস্জিদ্ই করিতেন। 

(৩ চরিগুত্-_পররাজপুরের প্রসিদ্ধ মন্জিদ (৮১ পৃঃ) ত্িগুবজ শ্রেণি- 
তু, উহার সম্মুখে একটির স্থলে ছইটি ছোট গুদবজ আছে মাত্র। 
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(৪) পঞ্চগুধজ-_ধৃমঘাটের প্রসিদ্ধ টেঙ্গা মন্জিদ্‌ ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত 
(১৫৮ পৃট। বাগেরহাটের ছসেনশাহ মসজিদ এই প্রেণিভৃক্, উহার গুধজও 
ছুইটি সারির গ্রত্যেকটিতে পাঁচটি গুদবজ। ] 

(৫) ঘড়গুঘজ-_তেতুলিয়ায় কাজিদিগের বাটার মসহিদ প্রধান মৃষ্টান্ত। 
উহার বাহিরের মাপ ৪৬৩৩ফুটু। 

(৬) নবগুঘবজ--বাগেরহাটের দিদার খা মসজিদ ও মদ্জিদকুড়ের প্রসিদ্ধ 
উপাসনা গৃহ ( ১ম, ২৯৪ পন; ) এই শ্রেণীর প্রধান দৃ্ন্ত। 

(৭) যাটগুনবজ ( সাতগুঘজ )-_-বাগেরহাটের যাটগঘজে ৬+ট সস্ত আছে, 
কিন্তু গুত্বজের সংখ্যা ৭১৫১১ অর্থাৎ ৭৭টি। সাতটি সারির প্রত্যেকটিতে 
১১টি করিয়! গুধ্বজ ছিল। ইহার বিশেষ বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। 
উহাতেই পাঠান মস্জিদের গুদ্জ সংখ্য| স্বীয় মাধারণ নিয়মের আলোচনা 
করিয়াছি ( ১ম, ৪৯৩-৪ পৃঃ )। 
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সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই। কৃতী গরন্থকারগণের 
প্রন্কত পরিচয় দিতে হইল্লে, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতে 
হয়, উহ] তৃতীয় ব! পরিশিষ্ট থণ্ডে করিব বলয়! অবশিষ্ট রাখিলাম। এখানে 
ধু শ্রেণিবিভাগানুদারে প্রসিদ্ধ ব্যকরিদিগের নামোলপেখের সঙ্গে অতি সংঙ্গি্ 
পরিচয় মাত্র দিব। সর্বাবিধ সাহিত্যে যশোহর-খুল্না কিরূপে আত্ম-প্রাধা 
অন্কুঃ্ রাঁধিয়াছে, উহাতে তাহা সগ্রমাণ করিবে। 

(৯ কাব্য ও কবিতা_বঙগ-দাহিত্যে যশোহর-খুল্নার প্রভাৰ প্রতিপরর 
করিবার পক্ষে ইহাই বিলে যথেষ্ট হইবে যে, কবিকুবচড়ামণি মাটকেল মধুস্থদন 
দত্ত এবং প্রসিদ্ধ নাটকার *দীনবন্ধ মি যশোহরের স্ন্তান। মেনহাটির 
হ্বতাবকবি “সষ্চাবশতক*-রচ়িতা ৮কৃফচন্্র মভুমদার এবং সিজার 
নিকটবর্তী জগরাথগুর-নিবাসী, *মহিলা”-কাবোর কৰি ৬প্ুরেজনাথ মতুমদার 
রমন বখ্যাত। মাইকেলের ভরাহু্ৃতী বিষতননদকাটির প্রীমতী মানরুমারী 
বৃহ বঙ্গীয় মহিল| কবিবনদের অগ্রগণা। বারুইখাবির সংস্ত-্বভাব-কবি কবিচ 


৮৬ . যশোহরৎখুল্গ্নার ইতিহাস 


এবং আধুনিক সময়ের খণ্ডকবিত1-লেখক কালিয়! নিবাসী গ্যারীশন্কর জাসগু 
প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। 

(২) শান্ত চর্চা ও গন্ভ সাহিত্য--মকুপংহিভাদি বপরছের টাফাকার 
৮গঙ্গাধর কবিরাজ, “নাট্য পরিশিষ্ট”-প্রণেতা ৮কফ্কানন বাচম্পতি, দর্শনাদির 
ব্যাখ্যাতা ৮পুর্ণচ্ত্র বেদান্ত, বাৎসায়ন-ভান্যের অনুবাদক শ্রীযুক্ত ফণিতৃষণ 
তর্কবাতীশ প্রভৃতি মহাত্মগণের উল্লেখ বংশ-পরিচয়ে পূর্বে করিয়াছি। প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক সারসানিবামী ৬ঠাকুরদাল মুখোপাধায়, “আমিত্বের প্রসার” প্রভৃতি 
বহ্গ্রস্থ লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যছনাথ মন্ভুমদার, সংস্কত কাব্য-দমালোচক 
সুলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাথ বিস্তাতৃষণ, “মানবতত্ব” প্রভৃতির গ্রন্থকার 
সামটা-নিবাসী পণ্ডিত ৮বীরেশ্বর পাড়ে এবং বৌদ্ধজাতকের অনুবাদক এবং 
বছসংখ্যক ক্ষুলপাঠা ইতিষ্থাসাদি গ্রন্থ-রচয়িত! সথলেখক রায় সাহেষ ঈশানচন্ত্র 
ঘোষ বঙ্গ সাহিত্যে স্থপরিচিত। হিন্দু-রসায়নের ( ইংরাজী ) ইতিহাস-লেখক 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্তর প্রফুলনচন্ত্র রায় সমাজ ও অর্থ সমন্তার মীমাংসক বহুপ্রবন্ধ 
লিখিয়। খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। “অমৃতবাজার পত্রিক”-সম্পাদ্দক ভক্তকবি 
৬শিশিরকুমার ঘোষ “অমিয় নিমাই চরিতাদি গ্রন্থ লিখিয়৷ ভাষার মধ্যে ভাবের 
বা৷ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। একই কপোতাক্ষীর কূলে বঙ্গের সর্বপ্রধান 
কবি মধুক্ুদন, সর্বপ্রধান পত্রিকা-সম্পাদ্দক শিশিরকুমার এবং সর্কপ্রধান 
রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্ের জন্ম; একজনের আবির্ভাবই দেশের গৌরবের পক্ষে 
যথেষ্ট হইত, তিনজনের জন্ম-গৌরবে যশোহর-খুল্না ধন্য হহয়াছে। 

(৩) উপন্যাস ও ইতিহাস--যশোহর-বাগ্আচড়ানিবাপী ৮তারকনাথ 
গল্পোপাধ্যায "ন্বর্ণলতার”মত গাহ্‌স্থ্য উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব লাভ 
করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র গরিবের ঘরের প্রন্কত চিত্র দিতে পারেন নাই, তারক 
নাথ সে বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক এবং "ন্বর্লতা” আদর্শগ্রস্থ। তারকনাথের 
আরও গ্রন্থ আছে। খুল্নার অন্তর্গত বিষুণুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভ্ষণ বন্ছ 
প্লক্ষীমেয়ে* প্লক্ষীমা” ও *লক্ষমীবউপ প্রস্তুতি সুলিখিত উপন্তাসে তারকনাঁথের 
পথাগ্থবর্তন করিয়া খ্যাতিলাত করিয়াছেন। অন্ত ওপন্তাসিক বা গল্প 
লেখকদ্দিগের মধ্যে চৌগান্ছার ঘোষ-সমিদারবংশায় বর্তমান “বন্থুমতী”-সম্পাদক 
রীধুক্ত হেমেন্ত্রগ্রসাদ ঘোষ, সেনহাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীগ্রস্ধ দাস গু, 
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পলিতানহাটা নিবাসী অন্ধলেখক ৬বহ্নাথ তটটাচার্যয, ধুামনিবামী- অধ্যাপক 
যুক্ত খগেন্রপাখ মিত্র, পাঁজিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ বস ও নল্বীনিবানী 
যত স্ামলাল গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ট 


ই্রতিহাসিক ক্ষেতে “সমসাময়িক ভারত* প্রভৃতি গ্রন্থপ্রপেত! অধ্যাপক 
যুক্ত যোগীন্জনাথ সমাদ্দার ও “গড়ের ইতিহাম”-লেখক মিদ্ধিপাশীর অধিবাসী 
৬রজনীকান্ত চক্রবর্তী যশী হইয়াছেন এবং বর্তমান গ্রস্থকারের জীবনধ্যাপী 
্রচে্টা লোকচচ্ষুর গোচরী ভূত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ধ্রতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্দযোপাধ্যায়কে আমি যশৌহ্র-ছঘরিয়ার সন্তান বলিয়া দাবি করি। প্রখ্যাত 
প্রত্তাতবিক শ্রীঘুক্ত উমেশচন্ত্র বিষ্তারদ্ধ কাণিয়ার অধিবামী ছিলেন। ঘটক- 
রস্ধকার কালিয়া-নিবাসী ৬রামকাস্ত কবিকঠহার, মহেপপুর-নিবামী ৬লালমোহন 
বিদ্বানিধি, নল্দী নিবাসী ৬বংশীবদন বিস্তার, মিকৃশিমিল-নিবাসী ৬জয়চ্ মিন 
ও সেনহাটি-নিবাসী শ্তামলাল মুন্দী স্বিদিত। 


(8) পাঁচালী ও সঙ্গীত-_ভারতবরষে হিনুসমাজের নিতে ঘের ধর 
ভাৰ প্রসারিত হইয়াছে, জগতের বক্ষে কুন্রাপি এমন হয় নাই। এই জন্ত 
খবিগণ এদেশে পুরাণের সৃষ্টি করেন, এই অন্তই সর্বত্র রামারণ মহাভারতের 
পঠনপাঠন হয়। বঙ্গীয় হিন্দু কৃত্তিবাস ও কাশীরামের নিকট ধত খলী, এত 
আর কাহারও নিকট নহে। শুধু পন্থীতে পল্লীতে দেবমন্দিরে, বৃক্ষতলে বা 
গৃহকোণে ভারতাদি পুরাণের পঠন-পাঠন নহে, & সকল পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে 
নীতি-গর সংগ্রহ করিয়া, তাহাই, সাধারণের বোধগমা সরস ভাষায় কবিতান্ন 
পয়ারে ব! সঙ্গীতের সুরে অন্তনিবিষ্ট করিয়া, সাজসঞ্জা, ভাবন্জি, বাস্তানাপ 
ও নৃতারঙ্ের সাহায্যে আবালবৃদ্ধবনিতাকে ভাবমুগ্ধ কর! হইত। ইহা! হইতেই 
ক্রমে কথকতা, পাঁচালী, নাটক, যাত্রা, ভাসানগরসৃতিরউদ্ধব হইয়াছে। যশোহর় 
প্রদেশ যে বঙ্গীয় সমাজের সার স্বরপ তাঁহার আর একটা প্রমাণ এই যে, 
এইভাবে ধর্ণতত্ব প্রচার কার্য্যে এ অঞ্চলের সকল স্তরের সকল লোকে সাধানত 
চেষ্টা করিনা কৃতিত্ব ও বিশিষ্টত! লাত করিয়াছেন। শুধু শাহদর্শা পণ্ড ও 
কৰি নহেন, এ অঞ্চলের, অনেক নিরক্ষর গ্রাম্যলৌকেও অনর্গল কবিত| ও গান 
রচন। করিক্ক তর্জার লড়াই ও ছড়! কাটাকাটির ছলে, চামর চুলাইয়। রামারণের 


৮৬২ - যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গানে বা চুলের সঙ্গে নাচিয়। “কবির পাল্লার” ধর্দ্বতত্ব প্রচারের পথ প্রশস্ত 
করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, নবাগত মুসলমান অধিবাসিগণও হিন্দুর সহিত 
মিলিয়! মিশিয়! উতরধর্ম্ের সারনীতিসমূহ সর্বজাতীয় লোকের নাধারণ সম্পত্তি 
করিয়! দিয়াছেন। উর্নত বহ্গীয় সাহিত্যের সমালোচন! আমাপেক্ষা যোগ্যতর 
ব্যক্তিগণ করিতে পারেন ও করিতেছেন, কিন্তু আমার আলোচ্য জেলাঘয়ের 
এই স্লাতীয় নিয় সাহিত্যের সংবাদ তাহারা! না রাখিতে পারেন, এজন্ত সাধ্যমত 
আমি কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই সাহিত্য-গ্রসঙ্গের উপসংহার কবির। 
মাইকেল দীনবন্ধু প্রভৃতি ধাহারা আমার দেশের মুখোজ্জলকারী, তাহাদের 
গুণগ্রামের কথা৷ স্থগিত রাখিয়ও আমি এই সকল স্বপ্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর করিব 
নামও কীর্ডিকাহিনী চিরস্থায়িনী করিতে প্রয়াপী। আমার বিশ্বাস প্রাদেশিক 
ইতিহাসের সঙ্কলযিত! ইহাদের নাম বিস্বৃত হইলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে পারেন। 
্রীমন্তাগবত ও মহাভারতাদি পুরাণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে সরল ও সরস 
ভাষায় যে বিশদ ব্যাথ্যা হয়, তাহারই নাম কথকতা । উহার মধ্যে মধ্যে 
ভাৰোদ্দীপক গান ও সুরের খেলা এবং লোকরঞ্জনের জন্য তীত্র পরিহাস ও 
রসিকতা চলে। প্রাচীন কাল হইতে এ প্রদ্দেশে বু কথকের আবির্ভাব 
হইয়ছে ) উহাদের কেহ কেহ কথকতার জন্য স্বতন্ত্র পুঁথিরচন! করিতেন। 
আধুনিক সময়ে বিভাগদি নিবাসী কথক চুড়ামণি ৬বিশ্বেশ্বর শিরোমণির নাম 
সমধিক বিখ্যাত। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিগ্ঠারদ্ধ নব্য প্রণালীর কথকতা 
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কবিতাকারে পুরাণের অনুবাদ হইতেই .পাঁচালীর 
উৎপত্তি। অধিকাংশ পাঁচালীই কৃষ্ণকথা লইয়া রচিত। একদা বঙ্গে শৈবমতের 
বহুল প্রচার হয় , তখন ৭্ধানভান্তে শিবের গীত” চলিত, আধুনিক সময়ে সে 
ভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে দাণ্ড রায় ও গোবিনা অধিকারী 
প্রধানতঃ কৃষ্কীর্তনে দেশঞয় করিয়াছিলেন, যশোহরেও উলসী-নিবাসী মধুবর্ী 
মধুকা'ন ( কিরর ) তেমনই নৃতনধরণে নূতনম্থুরে কীর্তন গাহিয়া দেশবিখ্যাত 
হইয়াছেন। কপোতাক্ষীকুলে দত্ত মধুত্ছদন “ব্রজাঙ্গন/”-বিরহের যে স্ুরতঙগি 
দিশ্বাছিলেন, বেন্রবতী কৃলে কিন্নর যধুস্থধনও তেমনই তীহার “ঢপ”-সঙ্গীতের 
বিভিন্ন পালায় নুতন পদ্ধতির পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। রারগ্রাম 
নিবাসী রাযগ্রণাকর রসিকচপ্ চক্রবর্বী অমিয়ভািত বালকবুন্দের সাহাফ্যে 


তাহার “বাঁলক-মঙ্গীত* নামক পাঁচালীর নৃতন সংস্করণ প্রচার করিয়া যশখী 
হইয়াছিগেন। কেবল কষ্ণকথা নহে, বন গ্রাম্য দেবার নামেও পাঁচালী রচিত 
হইয়াছিল। মনসার গল্প এদেশের বড় প্রিয় গ্রসঙ্গ, তাহারও অনেক পাচা্গী 
এদেশে রচিত ও বরিশাল হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। গান বাস্মহযোগে 
উহাই যাত্রাভিনয়ের মত ““মনসার ভাসানে* পরিণত হয়; এখনও “ভাসানের 
দল” আছে, তাহার গান ও কবিতায় এদেশীয় বহু অজ্ঞাতনাম! কবির, হস্ত 
দেখিতে পাওয়। যায়। সর্পভয়ের মঙ্গে যেমন মনসার সম্পর্ক, বসন্তরোগের 
সঙ্গে তেমনই শাতলাদেবীর পুঙ্জা পদ্ধতি প্রচারিত হয়। শীতলাদেবীর কক্কণা- 
কাহিনী প্রচারের জন্য বহু পাঁচালী রচিত হয়; শীতলাকে বৌদ্ধদেবতা বলয়! 
সনোছ হইবার কারণ আছে; এদেশে যোগি-ঞরাতীয় লোকেই বসঞ্জের চিকিৎসা 
করিতেন এবং শীতলার পাঁচালী গাহিতেন। যশোহরের নিকটবর্তী আম্দাবাজ 
নিবাসী রামেশ্বর ঘোষ কর্তৃক রচিত একখানি বিরাট “শীতলা মঙ্গল” পুথি 
যশোহ্র-খুল্নার কয়েক স্থানে দেখিয়াছি। উহা ১৬৮৫ শকে রচিত।* 
মুসলমানের! পীরের উদ্দেশে সির্না দিত দেখিয়৷ হিনদুরাও সত্যনারায়ণকে 
“দৃতাপীর" করিয়া তাহার নামে সির্না মানসা করিতেন, এবং সঙ্যনারায়ণের 
বহু পাঁচালী রচিত হইয়া গৃহে গৃহে পঠিত হইতে থাকে। মুসলমানের পীর 
'মুস্কিলের আসান" (উপশম ) করেন, এজন্ত এখনও হিন্দুর গৃহে “আসান 
নারায়ণ”, ও সত্যপীরের সির্না দেওয়া হয়: সত্যনারায়ণের পাঁচালী যে কতজনে 
লিখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সিঙ্গা-শোলপুরের রঘুনাথ সার্বভৌম, খরনিয়! 
নিবাসী ৬তারিনীশঙ্কর ঘোষ ও পাজিয়ার ৬ননদরাম মিত্রের পাঁচালী উদ্নেখ 
যোগ্য। ব্রন্ধা, বিষু, শিব-__ইহারা ব্রিনাথ। পূর্ব বঙ্গে এই ত্রিনাথের মেলা বা 
পূজা হয়। সন্ধ্যার সময় তানুল, গুপারি ও গাঞ্জা লইয়া! দলবল ভুটিযা পুজা ও 
গান হয়) সঙ্গে সঙ্গে *ভ্রিনাথের পাচালী” পাঠ করা হয়। বরিশাল হইতে 

* পুস্তকের শেষ ভাগে সময়-্ঞাপক কবিতাটি এই ? “বাণ বহু রস ইনু শক 
পরিমিত | হেনই মনকে, হৈল শীতলার গীত।” এই পু'খি হখনও ছাপ। হয় নাই। উদার 
একখানি পু'খি চাচড়ার দশমহাবিদ্ভার বাটীতে আছে। খুলনার খন্তর্গত পীলজঙ্গের 
নিষ্টটবর্থী বাটগলায় শীতল! কীর্তনের দল ছিল, তধাকার যোগীরা দল লইগা নানাস্থানে 
খান গাইয়! বেড়াইতেন। 





৮৬৪. - য্শোহর-খুজ্বান-ইতিহাস 


খুল্নারও এই উৎসব সংক্রামিত হয় এবং কতজনের রচিত “জিনাথের প'চানী” 
আছে। বর্তমান সমরে স্বনামধন্ত যতিরায়ের অন্থৃকরণে অনেকে যাত্রাভিনরের 
পানা রঙ$না করিতেছেন, তন্মধ্যে মল্লিকগুর নিবাসী অঘোরনাথ ভট্টাচার্যা ও 
(ধুল্‌না )মাগুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য । 

(৯) সারিশীত ও ভাটিয়াল গান--গরাম্যগানের মধো সারিগীত প্রধান। 
নদীবক্ষে জলযাত্রীয় এই গান গাওয়া হয়। সুতরাং নদীমাতৃক যশোহর-খুল্নার 
উহা একটি বিশেষন্ব। বর্ষাকালে ইহার অধিক গ্রচলন) ধান্োৎপাদনে হর্যোৎফুলন 
ক্কষক ও মতস্তজীৰী নাবিকের! ইহার প্রধান গাথক। আযাড়মাসে রখযাআয়, 
শ্রাবধদংক্রাস্তিতে মনসাপুজায়, ভাদ্রসংক্রাত্তিতে বিশরম ( বিশ্বকন্া ) পূজায় 
এবং বিজয়া দশমীর ভামানে নৌকার বাইচ দ্বার সময় এই গানের অধিক 
প্রচলন ছিল। “ছিলই বলিতে হয়, কারণ ফি জানি কি ছূর্ভাগ্যের ফলে, 
ছুতিক্ষাদির তাড়নায় নির্ল আনন্দ যেন কৃষকগল্লী হইতে পলায়ন করিয়াছে, 
এখন আর এ সব উৎমবে তেমন আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত হয় না। নৌকার 
উপর সারিবদ্ধ ভাবে দীড়াইয়া বা বসিয়৷ এই গান গীত হয় বলিয়। ইহার নাম 
“সারি গান*্। শুনা যায়, নড়াইলের বিখ্যাত কালীশঙ্কর রায় রাজা সীতারামের 
ভাগ্য-বিগ্রহ আনিয়। নাম ভাড়াইয়! ৬গোবিন্দ রায় নামে একদা শ্রাবণী পৃথিমায় 
নড়াইলে প্রতিষ্ঠিত করেন; তংপুত্র দ্বনাম খ্যাত রতন বাবু এ তিথিতে এক 
জলযাত্রার বাৎসরিক উতনব করিতেন, তহুপলক্ষে তাহার চেষ্টার সারিগানের 
পাল্লা চলিত। আজকাল নদীবক্ষে তরঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে শ্বর-তরঙ্গ মিন|ইয়া 
নাবিকেরা যে সব গীত গায়, তাহারই সাধারণ নাম সারিগীত। খুল্নার 
দক্ষিণাংশে অর্থাৎ ভাটি প্রদেশে শী জাতীয় গানের স্বরকম্পন-সম্বলিত স্থুর- 
বিশেষকে 'দ্থাটিয়াল" স্থর বলে। এঁস্থরে এ দেশীয় অনেক নিরক্ষর লোকও 
দেহতৰ এবং তগবানে আত্মনিবে্বর সব্বঘ্ধীয় ভাবমর় গান র6ন| করিয়াছে; 
উহার কত গান শুনিয়াছি, কিন্তু সে সব গানও রচয়িতার নামের তালিকা! 

ংগ্রহ করিতে পারিলে ধন্য হইতাম। এই সব ভাটিয়াল গানে মানুষের মর্শে 

মরে ধর্মতাব প্রবেশ করাইয়! দেয়। নিন্তব্ধ সন্ধ্যালোকে গৃহ্পানে ধাবিত 
আরস্তররান্ মূর্থ নাবিক যখন নদীবক্ষে হস্তে বৈঠ! টানিতে টরানিতে উদাস 
গ্রাথে গাহিতে থাকে £-. 


হি! বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে। - 

ভূমি পারের কর্তা, জেনে বার্ড, ডাফি ছে তোমারে ৫ 
তখন তারকার অসামান্ স্বরলহরী পল্লীপবন -বিকম্পিত করিয়া লোকের চিনতে 
যে চরম-চিন্া জাগাইয়া দেয়, শিক্ষিত কবির জটিল ভাবময়ী মাক্ষিতভাষায় তাহার 
্রান্তম্র্শও করিতে পারে না। 


(২) “গুরুনত্য”-গীত--বঙ্ধে কত সপ্রদায় আছে, তাহার শেষ'নাই। 
কর্তাভজ! বা বাউলের মত “গুরুসত্য*ও একটি সম্পরদায়। প্রার়ই নিয়খেমীর 
সংসার-বিরাগী অক্কতদার লোকে এই সম্প্রদায় রক্ষা করে এবং মুসলমানের মত - 
“দ্িগীর” দিয়! (উচ্চ কার্তন করিয়া) ধর্ম গ্রচার করে। যেসব লোকে এই 
মতের গান রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে যশোহরের লালন ফক্রির ও ঈশান ফকির 
প্রধান। শুনা যায়, খুল্‌নার দক্ষিণে জন্ম! নামক স্থানের এক পোদ জাতীয় 
ফকির প্রথমে এই “গুরুপতঃ” গান সুনারবনের কিনা যাত্রিগণের নিকট 
প্রকাশ করেন। 

(৩) বার-দঙ্গীত অষ্টক ও চড়ক সঙ্গীত- স্থানে স্থানে সত্ী-পুরুষের 
“বার” হয় অর্থাৎ তাহারা দৈবানুপ্রাণিত হয়৷ ভাবোচ্ছবাসে নান! কথা বলে। 
কেহ ব! উৎসব অনুষ্ঠানে ধুয়া ধরিয়া গান করিয়া পয়সা রোঝগার করে। 
বাগেরহাটের খাঞ্জালির বার ও মাগুরা! মহকুমার শিমাখালির বার উল্লেখ যোগ্য। 
প্রতি বৎসর এসব স্থানে গাহিবার জন্ঠ অনেক গান রচিত হইত এবং তাহা 
দেশমধ্য প্রচলিত আছে। হিন্দুদের চড়ক পুজার সময়ে পৌরাণিক প্রসঙ্গ 
ইয়া অষ্টকের গান হয়। অশিক্ষিত লোকে অট্টকের দল করিয়া বাহির হয়) 
তাহার! শিবহূর্া প্রভৃতি নানা সাজে সাজিয়! বেছালাদারের অগ্ররে অগ্রে, ঢাকের 
তালে ভালে, সাঁওতালী ধরণে নাচিরা নাচিয়া গান করে। এই -দীতগুবি 
প্রারশঃ আট চরণে সমাপ্ত, এজন্ত উহাকে অষ্টক বলে। চড়ক পুষ্টি “গা, 
ষে ্রচ্ছনর বৌদ্ধ উৎসব তাহা প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি টম, ৪*৭পৃ)। & 
উপলক্ষ্যে যোগীরা দেউল পাটের সঙ্দুখে পুর পালে নাচিয। নাচিনা “বালাফি” 
পাঁচালী গড়েন। এ জাতীয় বহলোকে “বালার 'গীন” রানা করিতে পরা 
. বথেই কৰিদ্বের গ্রকাশ করিয়াছেন। 


3৪৯ 





(৪) গাজীর গীত ও মাঁণিকপীরেব ছড়া] ।--ধিনি পৌত্তলিকতার বিনাশ 
করিয় ইস্লাম-ধর্মম গ্রচার করেন তিনিই গাজী । সুন্দর বনে বাঘ মারিলেও গাজী 
উপাধি হয়, কিন্তু তাহা নকল মাত্র। পাঠান আমলে ধর্প্রচারের জন্য বহু 
সংখ্যক গাজী এদেশে আসেন এবং তাহাদের সহিত.হিন্ুদিগের বিবাদথত্রে বছ 
সত্য মিথ্য! গল্প গুব পুপ্ীভৃত হইয়া রহিয়াছে। সুদীর্ঘ পগানজীর পটে” এই 
মকল ঘটনার চিত্র দেখান হইত এবং সুদীর্ঘ “ গাজীর গীতালাপে ” উহার কথা 
রঞ্জিত 'ভাষায় লৌকসমাজে বিবৃত হইত। গাজীর আগমন ও আক্রমণের বিশেষ 
বৃত্তান্ত প্রথম 'খণ্ডে দিয়াছি (১ম, ৩৭৬-৯৯ পৃঃ)। কিছুকাল পরে গাজীর 
অত্যাচারের কথা বিস্বৃত হইয়। লোকে উহাদের অডভূত শক্তির (বুনুরগী) কথা 
আলোচিন। করিত এবং হিন্দুমুসলমানে অভেদে গাজীর সির্ণি দ্রিত ও গাজীর 
গীতের ছুই'এক পালা! মানসা করিত। মুসলমান ও নমশূদ্রের|! গাজীর গীতের 
দল করিয়া নানা স্থানে গান গাহিয়! বেড়াইত। একজন মূল গাঁইন (গায়ক ), 
কম্ধেকটি নৃত্যতৎপর গ্কষ্ঠ বালক, বেহালাদার ও মৃদঙ্গবাদক গাজীর দলে 
থাকে। মূল্‌ গাইনকে “ খেড়ে” বলে; তিনি চাপকান গায়ে, মাথায় লম্বা 
চুল ও গলায় পুথির মাল! ঝুলাইয়া, হাতে কালো চামর ঢুলাইয়া গাজী কালুর 
কথাপ্রসঙ্গে কীর্ভনের পদ্ারলীর মত একঘেয়ে স্থুরে, প্রায়শঃ ঠুংরি তালে, 
গ্রান.গাহিতেন। বিষয় ছিল, গাঞ্জীর চরিত্র বা অন্ত কেচ্ছ! এবং কল্পিত বাদশাহ 
বা ওমরাহের কাহিনী । - গাজীর গীতের যে কত « কারিকর ৮ ( কারুকর )বা 
রচয়িতা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই মাগুরার অন্তর্গত ধনেশ্বরগাতির . জয়টাদ 
মণ্ডল নামক একজন নমশূত্র প্রসিদ্ধ “ গাইন ” ছিলেন, তিনি আবার তালখড়ির 
নিকটবর্তী উ্গ্রামের তরিবুল্যা কারিকরের শিষ্য। তরিবুজ্যার পুত্র হাচিম 
বিশ্বাস বিখ্যাত ওত্তাদ। অফ়টাদ গাঞ্জার গীতের অনেক সংস্কার করেন। তিনি 
হিনদুমুমলমানের ভেদ বুদ্ধি রহিত.করিবার চেষ্টার করিতেন। ১৩৭ সালে ৭২ 
রূংসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তৎপুত্র প্রসন্ন বিশ্বাস গানের দল 

,চালাইতেছেন। 

'মুমলমানদিগের অন্ত একজন পীরের নাম মাণিক পীর; তিনি গোকু বাছুর 
সুস্থ রাখেন, ক্ষেত্রকে শন্তপূর্ণ ও গৃহস্থালী শাস্তিপুর্ণ করেন। এদেশী হিন্দু 
মুসলমান উরে, অন্ততঃ গোরুর-কলযাণ কামনার, উহার সির্ণি দেয় এবং পীরের 


সাহিত্য ৮৬৭ 
নাম করিয়া ভিক্ষার্থী ফকিরকে অকাতরে ভিক্ষা দেয়। ফকির গৃহস্থের অনার- 
দ্বারে দাঁড়াইয়া গৃহলক্ীদিগকে সতীধর্ম ও গৃহকর্থের হুন্দর উপদেশমালা হুর 

ংযোগে শুনাইয়! যায়। গ্রাম্য কবিরা এই সব নীতিকথ! কবিতাকারে* রন. 
করিয়! নিজশক্কির পরিচয় দিবার সুযোগ পান। যশোহরের উত্তরাংশে এই 
মাণিকপীরের গীত অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়। 

(৫) কবি ও বাউল সঙ্গীত-_কবিত্বের প্রক্কষ্ট পরিচয় হয় বলিয়া এক 
দ্াতীয় গানের নামই কবির গীত এবং যে গায়. তাহাকে * কবিদার * বাঁ কবি- 
ওয়ালা বলে। কে কেমন গান বাধিতে ( রচিতে ) এবং অনর্গল “উপস্থিত বোল” 
আওড়াইতে পারে, তাহাই পরীক্ষার জন্য কবির পাল্লা! বা তর্জা হয়। পৌরাণিক 
কথা ঝ। রহন্তের মীমাংসা উপলক্ষা মাত্র, অবিরাম পয়ার ত্রিপদীতে কবিতা রচিয়! 
“ছা কাটিয়া” যাওয়াই কৃতিত্বের পরিচায়ক। স্বপ্শিক্ষিত নিয়শ্রেণীর লোককে 
এত দ্রুতবেগে উপস্থিত মাং্র শুদ্ধভাষায় কবিতা! রচিয়া বলিয়া যাইতে শুনিয়াছি, 
যে তাঁহার শক্তি দেখিয়! অবাক্‌ হইয়! গিয়াছি। সাধারণতঃ কোন পৌরাণিক 
কাহিনী তুলিয়া একটি প্রশ্ন বা পূর্বরপক্ষ উত্থাপিত করিয়া একদল অন্তদলকে 
“বেড়িয়া* ফেলে বা আক্রমণ করে; অপর পক্ষের কবিদার বা সরকারক্ষে 
সুকৌশলে উহা'র জবাব দিতে হয়। এই উত্তর প্রতত্তর কালে অনেক সময়ে 
বিষম ঝগড়া, এমন কি, অশ্লীল বা! “মোটা” ভাষায় গালাগালি চলে) নি়শ্রেণীর 
শ্রোতৃবর্গ উহাই ভালবাসে এবং বাহবা দেয়। এজন্য এ সব গান গৃহস্থ বাড়ীতে 
ন! হইয়া অধিকাংশ সময়ে হাটে বাজারে বারোয়ারী পুজা উপলক্ষে হইয়া থাকে ; 
বনুদূর হইতে ক্কষকগণ উহা শুনিতে আসিয়া হল্লা করে এবং স্মন্তরাত্রি বিনিদ্র- 
ভাবে গানের বাস্ধুটি (রচনা ) বা ভাষার কস্রতের প্রশংসা করে। প্রান্তে 
এবং মধ্যে মধ্যে অবশ্ঠ শ্রোতার নেত্র অশ্রুসিন্ত করিয়া! দেহতত্ব রা! ধর্মতক্তি 
বিষয়ক উচ্চাঙ্গের গানও গায় এবং উহ্বার ভাব ও রচনা-চাতুরধয উচ্চ সমাজে 
প্রশংলিত হইবার যোগ্য। তারক কীড়াল, পণচু দত্ত, গোবিন্দ ভাতি, রূপে 
পাঠা, হারাণ ঠাকুর, হরমোহন ও মধুর সরকার প্রস্ৃতি কবিদারেরা যশোর 
খুল্নার অধিবাসী ও সর্বত্র বিখ্যাত। 

খুল্নার নিকটবর্তী জাপা গ্রামের “ক'বেল (কবিওয়ালা ) কামিনী” নামক 
একজন নিরক্ষরা পোদ-রমণী তাহার ভাগিনীপুর তারাীদ বা অন্টের গীতের 


চির গৃরন্ঃএিনগা তজ্জন্ত তাহার 
বংশীয়গণ “ ক'বেঙ্ বংশ" বলিয়া সন্মানিত হইয়াছে। তাহার গুনের ুরমানা 
গারীর গতর মত বা ভাটিয়াল জাতীয়, বিষয় কিন্তু হিনদুসাধনার উচ্চা্ের 
অন্থরূপ। এই কাঁমিনী কানী মায়ের ভক্ত প্রবাদ এই, বিরাট গ্রামে খালে অল 
অনিবার কালে কানী তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তিনি কানীরূপ সর্বত্র দর্শন 
করিতেন। নমুনাস্বরূপ একটি গানের চারিটি চরণ দিতেছি 
ঃ কালে। বেটি কত খাটি পে যে ফুলের মাথার পরে, 
চরণ ছু'টি কত কোটি চাদস্থরযে আলে! করে ॥ 
কত শলক, কত রশ্মি কালী মায়ের পায় 
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায় |” 
কাঙ্গাল হরিনাথ ব! ফিকিরটাদ ফকিরের মত এদেশেও অনেক বাউল কবির 
আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেই সকল বাউল বা বাতুল প্রেমিকের উচ্ছাসপূর্ণ 
কবিতায় ভোগাসক্ত লোককে পারাপার বা পরপারের চিন্তায় ব্যাকুল করিয়া 
তুলিয়াছে। গৈরিক আল্থেল্লাপরা ফকির যখন গোপীষন্ত্রের তালে নাচিয়া 
বাউলের স্থর গায়, তখন নিরক্ষর কবির গানে আমীরকেও আত্মহারা করিয়৷ থাকে। 
মাগুরার নিকটবর্তী শিবরামপুর নিবাসী রাধারমণ ও শ্ঠাম বাউলের অনেক 
কালোয়াতী গান আছে, আর শ্তাম বাউলের খোলে হরিনামের বোল উঠিত। 


(৬) জারী গীত--কোন বিষয় গ্রকাণ্ঠে প্রচার বা জাহির করিবার নাম 
জাহিরী বা জাহুরী। সাধারণ কথায় জীরী বলে। এইরূপে বিচীরকের' ডিক্রী 
বা হুকুমের জারী হয়। সমাজের নিয়ন্তরে ধর্ম বা নৈতিকতত্ব প্রচারের জন্ত 
জারী গানের সৃষ্টি। উহার প্রধান গায়কের নাম বয়াতি অর্থাৎ “ বয়েৎ ” বা 
শ্লৌকের রচয়িতা এরই ্নীতের অধিকাংশ কোরাণের স্ুক্ত বা আরবিক কাহিনী 
ঘটিত। ইহাতে ঘুর, আরেব, ফেরতা, মুখড়া, বাহির, চিতেন প্রভৃতি অংশ থাকে। 
ুঙ্ধরী নামক বাত্তযন্্র এই গানের প্রধান সাধন। অদূত্ত কৌশলে ছুইটি খু 
বাজাইতে বাজাইতে, বয়াতি প্রথম * ঝুমুর” ধরিয়া পাকশাট দিয়া! ঘুরিতে 
থাকে, পরে গান ধরে। করেকটি বালক, বালকণবিশিষ্ট কয়েকজন ক্লুষক গায়ক, 
ছই একজন বাদক এবং সর্বোপরি মূল গাইন ব বাতি জারীর দলের প্রধান 


অঙ্গ। বেশী বন্তত! নাই, বাহাছুরী শুধু গীতের মধ্যে। কবির তর্জার মত 
দুই দলে পাল্লা দির জারী হয়। নানামতে সিদ্ধান্ত কর! যায, প্রায় ১৫০ বতমর 
ধরিয়। যশোহর জেলায় জারী চলিতেছে-_-এই গানের উৎপত্ধিস্থান বলিয়া যশোহর 
বশস্বী | যদিও সনাতন ও রামটাম গ্রতৃতি ছুই চারি জনি বয্াতির নাম 
শুনিতে পারি, তবুও বলিতে পারি সাধারণতঃ মুসলমানগর্ণই এই গীতের পান, 
গান্তক, রচক,ও প্রচারক। জারী গীতের প্রধান প্রবর্তকদিগের মধ্যে পাগলা! 
কানাই প্রথম এবং ইছ বিশ্বাস দ্বিতীয়স্থানের অধিকারী। যশোহরের উত্ধুরাংশ 
অর্থাৎ ঝিনাইদহ ও মাগুরা! মহকুম! জারীগানের গীঠস্থান। পাগলা কানাইএর 
শিক্ষাপ্তর ছিলেন কেশবপুরের নিকটবর্তী রন্ুলপুরের নয়ান ফকির। নিয়বিখিত 
গানে পাগল! কানাইয়ের সমকালবর্তী ও প্রতিতবন্বী কয়েকজন বয়াতির নাম 
পাওয়া যায় £-- 
“নামটি আমার মেহের টাদ কালীশঙ্করপুর বাড়ী 
আমি দেশ বিদেশে গেয়ে বেড়াই জারী। 
শুনি, আকাশে এক মেল! ₹'য়েছে তারি 
তা'তে বায়ন! নিয়ে পাগল! কানাই গাইতে গিয়াছে জারী। 
গিয়াছে ঘুণির জাহের, পাগল! তাহের, আর আরজান্‌ মোল্লা, 
আসান উল্লা, সোণা গেছ, তরিবুল্যা, কোরবান মোল্গা 
গেছে রোশন খা, নৈমন্দী মুন্দী আর সুলতান মোল্লা 
এর! কয়জনেতে পাগলা কানাইর সাথে দিয়াছে পাল্লা ; 
এরা সব চালাক চতুর, কানাই বড় কল্প |” * 
কিন্তু পাগলা কানাই ও ইছু বিশ্বাসই সকলের শ্রেষ্ঠ । শিক্ষিত য়াজে বড় 
বড় কবির মত কৃষক সমাজে ইহারা এক ডাকে পরিচিত। তনে-সাহম করিয়া . 
বলিতে গারি, ইহাদের উৎকৃষ্ট গানগুলি বাছিয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিলে, তাহা 
সাদ যা রা বা 
এবং সুলতান মোল্সা পবহাটির নিকটবর্তী আড়:যাডা্লার অধিবাসী। ইহ! ব্াতীত আবাই- 
পূরের কোরেশ, আড়ংঘাটার নেওয়াদ, পুটের আজিম, বাকালির একবার ও নানাস্থানের 


তাঁরা খাঁ, মধু, ব!লকটাদ, মধন, বন, তিলক, হাচি, ওমেঘালি, এনাডুল], এয়াজতুজ্যা 
আদান্টল প্রভৃতি অপংখা বাহির নাম পাওয়! যার। 





” ৮৭ "  ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

যে কোন সমাজে আদর পাইবার যোগ্য ' কিন্তু ছুঃখের বিষয়, যে সব ধনীর 
গৃহে বার্ব্দের কবিতাদি' পঠিত হয়, তাহাদের অর্থ এরজাতীয় অর্থসাগেক্ষ'ব্যাপাৰে 
প্রযুক্ত হয়না | কাদাই ও ইদুর জারী বঙগীক্ষ নিযন্তরের ধর্ম প্রাণতা 'ও দেহাত্ব 
বাদের, সাক্ষী, এজন্য উহা অনুবাদ পাশ্চাত্য মুনুকেও অবজ্ঞাত না হইতে গারে। 
ঝিনাইদহের অন্তর্গত গয়েশপুরের সন্পিকটে বেড়বাড়ীতে পাগলা কানাই এবং & 
মহকুমার ঘোড়ীমারা গ্রামে ইছ বিশ্বাসের জন্ম। কানাই এক প্রকার নিরক্ষব, 
কিন্তু ই বেশ লেখা পড়া জানিতেন। কাঁনাইএর গান সরল ও স্বাভাবিক, 
ইছর গান কিছু জটিল ও দীর্ঘ। কুড়ন সেখের পুক্র কানাই বাল্যে দুরন্ত ৪ 
যৌবানে উচ্ছঙ্খল বলিয়া, তাহার পিতা তাঁহাকে পাগলা বলিতেন। কানাই 
প্রথম জীবনে আঠারখাদার চত্রবর্তীদিগের বেড়বাড়ীস্থিত নীলকুঠিতে ঢুইটাকা 
বেতনে খালামী ছিলেন; তীহার বংশ বা! অন্ত গৌরব ছিল না, থাকিবা'র মধ্যে 
ছিল হৃদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্ট কথা, কণ্ঠে পাপিয়ার সুর আর চরিত্রে অপূর্ব 
বিনয়শীলতা। তাঁহার হিন্ুমুসলমানে ভেদবুদ্ধি ছিল না, অর্বাত্র প্রশংসিত 
সমদৃষ্টি ছিল। কানাই দেহতত্ব-সঙগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। মরণ-রহন্ত ও 
আত্মততব তাহার বেশ পরিজ্ঞাত ছিল। সহজ সরল গ্রামা ভাষায় উহার অপূর্ব 
বিকাশ দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। কানাইয়ের পরবর্তী বয়াতিগণ জারীগানের 
ভাবতঙ্গির অনেক পরিবর্তন করিয়া প্রান যাত্রায় পরিণত করিয়াছেন। এই 
সকল সংস্কারকদিগের মধ্যে নহাটার নিকটবর্তী দীঘলকানি নিবাসী হাকিম চাদ, 
পূর্বোক্ত “মেহের চাদ, কলম বিশ্বীস, হাঁকিম বিশ্বীস, হাগড়া নিবাসী বিনোদ 
ধয়াতি ও আরজার সেখের নাম উল্লেখযোগ্য । শৈলকৃপা থানার অন্তর্গত 
পদম্দি নিবামী আর্সার্‌' বিশ্বাস, চৌগাছা-নেয়ামতপুরনিবামী পাঁচু বিশ্বাস, 
মেহের চাদের পুত্র জ়্লাল এবং ইহু বিশ্বাসের ভাগিনেয় মেহের বিশ্বাস বর্তমান 
জীবিত বয়াতিদিপের মধ্যে বিখ্যাত । 


সমাপ্ত 


পরিশিউ-থ) 


ভারত-ভায়নার স্তুপ মঘন্ধে আকিওলজিক্যাল বিভাগীয় স্থপারিপ্টেণ্ডেট 
যুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম, এ মহোদয় যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা নিয়ে 
দিতেছি। (৮৪1 পৃঃ বা )। 
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